





বহুমুখী ও বহুমাত্রিক প্রতিভার অধিকারী ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। তার 
বান্সিতা, দেশপ্রেম, সাহস এবং তেজম্িতা তাকে এক চিরস্তন কিংবদস্তীতে পরিণত 
করেছে। তার প্রতিষ্ঠিত 'রামকৃষ মিশন' সারা পৃথিবীতে সুপরিচিত এক আন্তর্জাতিক 
সন্ন্যাসি-সঙ্ঘ। ১৯৯৭ স্্রীস্টাব্দে রামকৃষঃ মিশনের শতবর্ষ পূর্ণ হয়েছে। স্বামী 
বিবেকানন্দ যে কত বড় সাংগঠনিক প্রতিভার অধিকারী ছিলেন তার দৃষ্টান্ত রামকৃষ্ণ 
মিশন। তার সাংগঠনিক প্রতিভার আরেক উজ্জ্বল নিদর্শন রামকৃষ্ণ সঙেঘর 
মুখপত্ররূপে প্রবর্তিত বাঙলা সাময়িকপত্র “উদ্বোধন'। 

স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের একমাত্র বাঙলা 
মুখপত্র “উদ্বোধন' তার মাঘ ১৪০৪ (জানুয়ারি ১৯৯৮) সংখ্যায় ১০০তম বর্ষে 
পদার্পণ করেছে এবং পৌষ ১৪০৫ (ডিসেম্বর ১৯৯৮) সংখ্যায় ১০০তম বর্ষ পূর্ণ 
করেছে। ১৩০৫ বঙ্গাব্দের ১লা মাঘ স্বামী বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের একমাত্র 
বাঙলা মুখপত্র হিসাবে কলকাতা থেকে 'উদ্বোধন'-এর প্রবর্তন করেছিলেন। ইংরেজী 
তারিখটি ছিল ১৪ই জানুয়ারি ১৮৯৯। “উদ্বোধন' প্রবর্তনের কিছু আগে স্বামীজীর 
প্রত্যক্ষ প্রেরণায় 'ব্রন্মাবাদিন' এবং পপ্রবুদ্ধ ভারত" নামে দুটি ইংরেজী মাসিক 
পত্রিকা মাদ্রাজ থেকে প্রকাশিত হলেও পত্রিকা-দুটি জন্মলগ্নে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের 
আনুষ্ঠানিক মুখপত্র ছিল না। ১৯১৪ খ্রীস্টাব্দে বন্ধ হওয়া পর্যস্ত 'ব্রম্মবাদিন 
ভক্তদের দ্বারা সঙ্ধের বাইরে থেকেই প্রকাশিত হয়েছে। পপ্রবুদ্ধ ভারত' ১৮৯৮ 
্রীস্টাব্দের জুন পর্যস্ত রামকৃষ্ণ সঙ্ের বাইরে থেকে ভক্তদের দ্বারা প্রকাশিত 
হয়ে এক মাস জুলাই) বন্ধ থাকার পর এ বছরের আগস্ট মাস থেকে (প্রথমে 
আলমোড়া, পরে মায়াবতী থেকে) আনুষ্ঠানিকভাবে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘবের মুখপত্র 
হিসাবে অদ্যাবধি প্রকাশিত হয়ে চলেছে। 

স্বামীজী তার গুরুভাই এবং শ্রীরামকৃষ্ণেরঃঅন্যতম সন্র্যাসি-শিষ্য স্বামী 
্িগুণাতীতানন্দকে 'উদ্বোধন-এর প্রথম সম্পাদক হিসারব নিফুক্ট করেছিলেন। স্বামী 
ব্রিগুণাতীতানন্দের পর 'উদ্বোধন'-এর সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ কৈন, স্বামীজীর 
প্রিয় শিষ্য স্বামী শুদ্ধাননদ। স্বামী শুদ্ধানন্দের পর 'উদ্বোধুন'-এর সাম্পরাদনার দায়িত্ব 
নেন স্বামীজীর আরেক বিখ্যাত গুরুভাই এবং শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম সন্ন্যাসি-শিষ্য 
স্বামী সারদানন্দ। ১০০তম বর্ষ পর্যস্ত রামকৃষ্ণ সঙ্ডেবর ১৬ জন ত্যাগী ; - 
“উদ্বোধন'-এর সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেছেন। * 

শুধু রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের মুখপত্র হিসাবেই স্বাীজী “উদ্বোধন'-করর রি 
করেননি, বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যে নতুন শক্তি, মাত্রা ও গতিবেগ সঞ্চার করাও 
ছিল স্বামীজীর উদ্দেশ্য। তাছাড়া বাঙালীর মানসলোককে ইতিবাচক ও শক্তিশালী 
চিন্তা, ভাব ও আদর্শের দ্বারা প্রদীপ্ত করার এবং অসাম্প্রদায়িক ও সর্বজনীন 
মূল্যবোধে উদ্দীপ্ত করার লক্ষ্যও তার ছিল। বাঙলা ভাষাকে, বিশেষ করে চলিত 
বাঙলাকে নতুনভাবে নির্মাণ করার উদ্দেশ্য সামনে রেখে স্বামীজী তার প্রাচ্য ও 
পাশ্চাত্য", “পরিব্রাজক' প্রভৃতি মৌলিক বাঙলা রচনাগুলি প্রধানত “উদ্বোধন'-এর 
জন্যই লিখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ স্বামীজীর চলিত বাঙলার শতমুখে প্রশংসা 
করেছিলেন। সাধু বাঙলার ্রুপদী গা্তীর্য উজ্ভ্রলভাবে ধরা পড়েছে “উদ্বোধন'-এ 
প্রকাশিত স্বামীজীর “বর্তমান ভারত' এবং “উদ্বোধন-এর প্রস্তাবনা” (পরবর্তী কালে 
“ভাববার কথা*য় “বর্তমান সমস্যা' শিরোনামে অস্ততুক্ত) প্রবন্ধে। বস্তুত, “উদ্বোধন' 
না থাকলে বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য দরিদ্রতর হয়ে যেত। 

“উদ্বোধন” নিছক একটি ধর্মীয় পত্রিকা-রূপে আত্মপ্রকাশ করেনি, স্বামীজীর 
ইচ্ছা ও নির্দেশ অনুসারে ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য, ইতিহাস, সমাজতত্ব, বিজ্ঞান, শিল্প, 
লোকসংস্কৃতি-সহ জ্ঞান ও কৃষ্টির নানা বিষয়ে গবেষণামূলক ও ইতিবাচক আলোচনা 
“উদ্বোধন"-এ প্রথম থেকেই নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে আসছে। ভারতের কোন ধর্মীয় 
সাময়িকপত্রের এই এঁতিহ্য নেই। “উদ্বোধন” কোন সাম্প্রদায়িক ধর্মীয় আদর্শ প্রচা- 
করে না, কোন সক্কীর্ণ ধর্মীয় মতবাদের পৃষ্ঠপোষকতা করে না। শতবর্ষ ধ্‌ 
উদ্বোধন” তার এই সুমহান এঁতিহ্য অক্ষুণ্ন রাখতে সমর্থ হয়েছে। “উদ্বোধন” 





[91154 













ক 
॥ [টি টু 
18910 লি 
১ & ১ 
নি 
ক 
রর 





দিত চাদমর 


প্রথম সংস্করণ 
উদ্বোধন-বাটীতে শ্রীশ্রীমায়ের শুভ পদার্প 
১৭ জুন ১৯৯৯ 
1410 


অক্ষরবিন্যাস লা 
অরিন্দম বসু (€975০হ6 ]. 
ডি. বি. গ্রাফিক ৯ 


৬/২ইউ/১এ, উমাকান্ত সেন লেন 
কলিকাতা-৭০০ ০৩০ 





মুদ্রক 

নৃপেন কু 

রমা আর্ট প্রেস 
৬/৩০, দমদম রোড 
কলিকাতা-৭০০ ০৩০ 


প্রকাশকের নিবেদন 


অবশেষে শ্রীভগবানের আশীর্বাদে বহু-প্রতীক্ষিত উদ্বোধন ঃ শতান্দীজয়ন্ত্রী 
নির্বাচিত সঙ্কলন” প্রকাশিত হলো। বিগত এক দশক ধরে দেশ-বিদেশ থেকে 
উদ্বোধন'-এর বহু পাঠক ও গ্রাহক এবং অনেক বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী আমাদের 
কাছে অনুরোধ করছিলেন, উিদ্বোধন'-এর শতবর্ষপূর্তির সঙ্গে সঙ্গেই যেন 
'সঙ্কলন”টি প্রকাশিত হয়। সঙ্কলনটি কত প্রত্যাশিত ছিল তাদের ব্যগ্রতাতেই 
তা প্রমাণিত। উদ্বোধন,-এর ১০১তম বর্ষেই “শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন”টি 
প্রকাশ করতে পেরে আমরা আনন্দিত। 

উদ্বোধন'-এর ১০০তম বর্ষ সদ্য অতিক্রান্ত। “উদ্বোধন” এখন তার 
১০১তম বর্ষে পথ হাঁটছে । শতাব্দী অতিক্রম করেও উদ্বোধন'-এর শরীরে 
ক্লান্তি ও বার্ক্যের কোন চিহ্ন নেই, বরং উদ্বোধন, যেন চিরযৌবনের 
শক্তিতে পূর্ণ। “উদ্বোধন” তার বিগত শতাব্দীতে বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যে 
গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে, বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যকে সে নতুন শক্তিতে 
সঞ্জীবিত করেছে, বাঙলা ও বাঙালীর মানস দিগন্তকে সে তার দীপ্তিতে 
আলোকিত করেছে। বিগত ১০০ বছরের বাংলা ও বাঙালীর ধর্ম, সাহিত্য, 
দর্শন, ইতিহাস ও কৃষ্টির জগতে যে বিবর্তন ঘটেছে “উদ্বোধন £ শতাব্দীজয়ন্তী 
নির্বাচিত সঙ্কলন' তার এক প্রামাণ্য দলিল। ইতিহাসের নিরিখে তাই গ্রন্থটি 
হয়ে উঠেছে এক অসামান্য আকরগ্রন্থ। বলা বাহুল্য, “উদ্বোধন” সম্পর্কে 
ভবিষ্যৎ গবেষণার কাজেও গ্রন্থটি এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করবে। 

কাগজ, মুদ্রণ এবং -বাঁধানোর সাম্প্রতিক মূল্যবৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান 
গ্রন্থটির প্রকাশনা-ব্যয় গ্রন্থে মুদ্রিত মূল্যের চেয়ে অনেক বেশি হলেও 
'উদ্বোধন”-এর শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে আমরা ১৬ পৃষ্ঠা আলোকচিত্র সহ দীর্ঘ 
৯২৮ পৃষ্ঠার এই বৃহৎ গ্রন্থটির মূল্য মাত্র ১০০ টাকা রেখেছি যাতে এমন 
মূল্যবান গ্রন্থটি পাঠকসাধারণ সুলভে সংগ্রহ করতে পারেন। 

বিগত ১০০ বছর ধরে প্রকাশিত হাজার হাজার রচনা থেকে গ্রন্থের মুল 
তথা প্রথম পর্বে মাত্র ১০০টি, দ্বিতীয় পর্বে ৫১টি এবং তৃতীয় তথা শেষ পর্বে 
১৬টি রচনা সঙ্কলন ও সম্পাদন করার দুরূহ কাজটি করেছেন উদ্বোধন" 
এর বর্তমান সম্পাদক স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ। তাকে এবিষয়ে সাহায্য করেছেন 
উিদ্বোধন'-এর কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবী । 


'উদ্বোধন'-এর মহান প্রবর্তক স্বামী বিবেকানন্দ এবং তার প্রথম সম্পাদক 
স্বামী ব্রিগুণাতীতানন্দ “উদ্বোধন”,-এর মাধ্যমে বঙ্গদেশ ও বঙ্গভাষাকে এক 
অপূর্ব অমৃতপাত্র উপহার দিয়েছিলেন। উদ্বোধন” তার ১০০ বছরের সগৌরব 
পরিক্রমায় সেই অমৃতপাত্র থেকে অজন্র ধারায় অকাতরে মানুষকে সঞ্ীবনী- 
সুধা বিতরণ করে এসেছে। বর্তমান সঙ্কলন-গ্রন্থটির মাধ্যমে পাঠকসাধারণ 
সেই সুধার কিয়দংশ আস্বাদ করতে পারবেন। ১০০ বছরের নির্বাচিত 
সঙ্কলন'-এর কাজটি ছিল স্বাভাবিকভাবেই অত্যন্ত কঠিন এবং তাতে যে 
সম্পূর্ণ সফল হতে পেরেছি সে-দাবি আমরা করি না, কিন্তু উদ্বোধন £ 
শতাব্দীভয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন, পাঠকসাধারণ এবং গবেষকদের কাছে যে 
আনন্দ ও আগ্রহের যথেষ্ট উপাদান সরবরাহ করতে পারবে, সেবিষয়ে আমরা 
নিঃসন্দেহ। এই বিশ্বাসের কারণ 'উদ্বোধন” স্বয়ং। তার প্রতিটি অংশ “স্বাদু 
পদে পদে” । উদ্বোধন" যেন, শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায়, “মিছরির রুটি” । যেখান 
থেকেই তাকে আস্বাদ করি না কেন সেখানেই সে আমাদের মানস রসনাকে 
গভীর তৃপ্তি ও আনন্দ দান করে। সুতরাং বর্তমান গ্রন্থটি যে পাঠকসাধারণ ও 
গবেষকবৃন্দের কাছে বিশেষভাবে সমাদূত হবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। 


১৯৪ মে ১৯৯৯ 


ফলহারিণী কালীপুজা, ১৪০৬ স্বামী সত্যব্রতানন্দ 


সম্পাদকের নিবেদন 


উদ্বোধন” একটি নাম-মাত্র নয়; একটি প্রেরণা, একটি এতিহ্য, একটি 
অঙ্গীকারের ঘনীভূত উচ্চারণ। এই একটিমাত্র নামের অনুষঙ্গে তৎক্ষণাৎ 
স্থৃতিপথে উত্তাসিত হয়ে ওঠেন আনন্দরূপ শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদাদেবী এবং 
স্বামী বিবেকানন্দ। উদ্তাসিত হয়ে ওঠেন স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ, স্বামী সারদানন্দ, 
স্বামী ব্রদ্মানন্দ, স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ, গিরিশচন্দ্র, শ্রীম সহ শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ 
পরিকরবৃন্দ। সেইসঙ্গে আলোকিত হয়ে ওঠে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ এবং কয়েকটি 
ভাবনা-ভারতীয় ধর্ম ও দর্শন, বাঙলা সাহিত্য, অসাম্প্রদায়িক উদার মানবতা, 
গুহাহিত অধ্যাক্মসতোর প্রাঞ্জলীকরণ £ যেগুলি “উদ্বোধন'-এর অঙ্গের ভূষণ, 
চরিত্রের মূর্তলক্ষণ। তাই উদ্বোধন” একটি নাম-মাত্র নয়_চার অক্ষরে 
ডিদ্বোধন” একটি মন্ত্র; মনুষ্যত্বের দেবতে উত্তরণের প্রণবধবনি। 

উদ্বোধন” একটি পত্রিকা মাত্র নয়, উদ্বোধন” হলো শ্রীরামকৃষ্ণ-দেহ। 
সুতরাং যে-গৃহে উদ্বোধন” থাকে, সে-গৃহ গৃহ নয়-তা মন্দির। যে “উদ্বোধন? 
পাঠ করে-সে একটি পত্রিকা পাঠ করে না, সে অবিরত শ্রীরামকৃষ্ণ 
সানিধ্যের সৌভাগ্য লাভ করে। উদ্বোধন” ছিল শ্রীমা সারদাদেবীর খুব প্রিয়। 
তাকে নিয়মিত উদ্বোধন” পাঠ করে শোনানো হতো। তিনি ভক্তদের 
উদ্বোধন” পাঠ করতে বলতেন। একবার পূর্ববঙ্গের এক ভক্ত গুরুতর অসুস্থ 
হয়ে তাকে পত্র লিখেছিলেন--তিনি হয়তো আর বাঁচবেন না, তাই শ্রীশ্রীমা 
যদি একবার দয়া করে পূর্ববঙ্গে তার বাড়িতে আসেন তাহলে তার অন্তিম 
ইচ্ছা পূর্ণ হয়। শ্রীশ্রীমা তাকে নিজের একটি ছবি ও একবছরের বাঁধানো 
'উদ্বোধন” পাঠিয়ে উত্তর দিয়েছিলেন, এর মধ্যেই তিনি তাকে পাবেন। অর্থাৎ 
'উদ্বোধন' যেমন শ্রীরামকৃষ্ণ, তেমনি আবার স্বয়ং শ্রীমা সারদাদেবীও। 'উদ্বোধন' 
আবার স্বামী বিবেকানন্দও। স্বামী সারদানন্দ বলেছেন, উদ্বোধন*-এর মধ্যে 
যেমন রয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণের ব্রন্মাতেজ, তেমনি রয়েছে বীরেন্্রকেশরী বিবেকানন্দের 
্ষাত্রবীর্য। তাই উদ্বোধন" একইসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদাদেবী এবং স্বামী 
বিবেকানন্দের ভাব ও বাণী-শরীর। 

এই কারণেই স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ 
মিশনের একমাত্র বাঙলা মুখপত্র 'উদ্বোধন'-এর নিরবচ্ছিন্ন নিয়মিত প্রকাশের 
শতবর্ষপূর্তি সর্ববিচারে এক আনন্দসংবাদ। কিন্তু সংবাদ তো শুধুই কোন 
ঘটনার বিবৃতিমাত্র-তাতে আনন্দ কোথায়? আনন্দ এখানে যে, উিদ্বোধন' 


থাকা মানেই আমাদের অনেক আদর্শ, অনেক স্বপ্ন, অনেক সাধনার বেঁচে 
থাকা; “উদ্বোধন” থাকা মানেই আমাদের নিত্য উদ্বোধিত হতে থাকা। 
বাস্তবিক, উদ্বোধন” শব্দটির মধ্যে নিত্যত্বের অনুষঙ্গ সংযুক্ত। সংযুক্ত দেশ, 
কাল, ধর্ম, বর্ণ, জাতির গণ্ডি ভাঙার আহান ও অঙ্গীকার। উদ্বোধন তাই 
সকলের, সর্বকালের। সেজন্যই “উদ্বোধন”-এর শতবর্ষপূর্তি আমাদের সকলের 
কাছে এত আনন্দের। সেই আনন্দ অনেকে মিলে উপভোগ করার জন্যই 
উদ্বোধন ঃ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন”-এর প্রকাশ। যে-পত্রিকার প্রথম 
দিকের সম্পাদকের তালিকায় রয়েছেন স্বামী ব্রিগুণাতীতানন্দ, স্বামী শুদ্ধানন্দ, 
স্বামী সারদানন্দের মতো স্বনামধন্য শ্রীরামকৃষ্ণ অথবা স্বামী বিবেকানন্দের 
সন্তান, যার প্রবর্তক স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দ, যার শিরে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘজননী 
শ্রীমা সারদাদেবীর প্রসন্ন আশীর্বাদ বর্ষিত, যার সর্ব অঙ্গ প্রতিভা, আত্মদান ও 
প্রেমের পবিত্র স্পর্শমাখা--সেই পত্রিকার ১০০ বছর পূর্তির এর থেকে 
উপযুক্ত মাধ্যম আর কী-ই বা হতে পারে? 

তবে, 'শতাব্দীজয়ন্ত্ী নির্বাচিত সঙ্কলন" প্রস্তুত করার কাজটি ছিল একইসঙ্গে 
দুরুহ এবং গভীর আনন্দদায়ক। দুরূহ এই কারণে যে, মাণিকাভাণগ্ারের 
মহামূল্যবান রঞ্নরাজির মধ্য থেকে ১০০টি মাত্র বাছাই করতে গেলে সেই 
রত্্চ্ছটায় পদে পদে চোখ ধাঁধিয়ে যায়। আর আনন্দদায়ক এই কারণে 
শতান্দী-প্রাটীন উদ্বোধন এমনই এক মহাসমুদ্র, যা মন্থন করে অমৃত-কেবল 
অমৃতই লাভ হয় প্রতিনিয়ত। বাস্তবিক, শতবর্ষের “উদ্বোধন*-এর পুণ্য 
যাত্রাপথকে উজ্জ্বল আলোয় অভিষ্ণাত করে রেখেছেন যাঁরা, সেইসব লেখক- 
লেখিকার তালিকার দিকে তাকালে শ্রদ্ধায় ও বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে যেতে 
হয়। সেখানে একদিকে যেমন রয়েছেন স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দ সহ শ্রীরামকৃষ্ণের 
ত্যাগী ও গৃহী সন্তানেরা, তেমনি আরেক দিকে রয়েছেন রামকৃষ্ণ সঙ্খঘের 


দার্শনিক ও গবেষকবৃন্দ। কবিদের মধ্যে রয়েছেন রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে 
অতি সাম্প্রতিককালের বহু তরুণ প্রতিভা । শুধু কি লেখক-লেখিকার বৈচিত্র্য ? 
বিষয়বৈচিত্র্েও “উদ্বোধন” অনন্য। উত্তুঙ্গ গিরিশীর্ষ-জয়ের রোমাঞ্চকর ভ্রমণকাহিনী 
যেমন এ-পত্রিকার উপজীব্য হয়েছে, তেমনি আবার এখানেই খুঁজে পাওয়া 
যাবে মানবচেতনার অতলান্ত গভীরে জ্ঞান ও প্রজ্ঞার উজ্জ্বল অভিযাত্রার 
অমৃতকথাও। কেবল রামকৃষ্চ-সারদা-বিবেকানন্দ প্রসঙ্গই নয়, উিদ্বোধন' 
নিজেকে উন্মীলিত করেছে জীবন ও জগতের নানা বিচিত্র আঙিনায়। ধর্ম, 
দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, সাহিত্য, ইতিহাস, সংস্কৃতি সহ বহুমুখী মনন ও জ্ঞানের 
চর্চাকে এই মহান পত্রিকা নব নব মাত্রায় প্রাণিত করে তুলেছে বারেবারে। 

এখানেই এসে পড়ে 'উদ্বোধন*-এর সর্বজনীন চরিত্রের প্রসঙ্গ । পুরাণের 
মহীয়সী নারী মদালসা তার শিশুসন্তানকে আত্মস্বরূপ স্মরণ করানোর প্রযস্ন 
করেছিলেন। আর একালে স্বামী বিবেকানন্দ চেয়েছিলেন “বনের বেদান্ত”কে 
মানুষের “ঘরে ঘরে' পৌঁছে দিতে। তারই বার্তাবহ ও মানস সন্তান 'উদ্বোধন' 
তার শতবর্ষের অভিযাত্রার প্রতিক্ষণে প্রয়াসী হয়েছে স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে 


বিভিন্ন বয়স, পেশা ও রুচির মানুষের কাছে ধর্ম তথা মানবতার সারসত্যগুলিকে 
সহজবোধ্যভাবে উপস্থাপন করতে । সেইসঙ্গে রম্যরচনা, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, স্মৃতিকথা, 
কবিতা, ভ্রমণকাহিনী প্রতৃতির মাধ্যমে মানুষের সরস, নির্মল অনুভূতির 
জগণটিকেও সজীব রাখতে চেষ্টা করেছে সে। 'উদ্বোধন”-এর মাধ্যমে বাঙলা 
ভাষা ও সাহিত্যে নতুন শক্তি, মাত্রা ও গতিবেগ সঞ্চার করাও ছিল স্বামীজীর 
উদ্দেশ্য। তাছাড়া বাঙালীর মানসলোককে ইতিবাচক ও শক্তিশালী চিন্তা, ভাব 
ও আদর্শ দিয়ে প্রদীপ্ত করার এবং অসাম্প্রদায়িক ও সর্বজনীন মুল্যবোধে 
উদ্দীপ্ত করার লক্ষ্যও তার ছিল। বর্তমান “শতাব্দীজয়ন্ত্ী নির্বাচিত সঙ্কলন'-এ 
উদ্বোধন'-এর এই সর্বজনীন রূপটিকে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। 
বিভিন্ন বিষয়ে ১০০টি বিশিষ্ট ও পূর্ণাঙ্গ রচনা সঙ্কলিত হয়েছে গ্রন্থের মূল তথা 
প্রথম পর্বে। কিন্তু আগেই বলা হয়েছে, সঙ্কলনের কাজটি মোটেই সহজ ছিল 
না। তার অন্যতম কারণ, উদ্বোধন”-এ প্রকাশিত রচনাসমূহের তুল্যমূল্য 
+১চ৮১৬প-৯ শটিন্কপপৃরু পৃ 
পত্রিকার পাতা থেকে বিভিন্ন বিভাগে প্রতিনিধিস্থানীয় ১০০টি রচনা নির্বাচন 
করে আমরা গ্রন্থের এই মুল ও প্রথম পর্বটি প্রস্তুত করেছি। 

এবার গ্রন্থের বিন্যাস, নির্বাচিত রচনাগুলির বিষয়বস্তু ও প্রাসঙ্গিক দু-চারটি 
কথা। গ্রন্থটি তিনটি পর্বে বিভক্ত। প্রথম পর্বে স্থান পেয়েছে পূর্বোক্ত ১০০টি 
পূর্ণাঙ্গ রচনা। ১০০ কেন?-গ্রন্থটি 'উিদ্বোধন'-এর 'শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত 
সক্কচলন' বলে। এই ১০০টি রচনার মধ্যে রয়েছে উিদ্বোধন'-এর জন্য লেখা 
স্বামী র বিখ্যাত প্রস্তাবনা”, যেটি 'উদ্বোধন'-এর প্রথম বর্ষের 
প্রথম সংখ্যার প্রথমেই প্রকাশিত হয়েছিল। বস্তত, এই অসাধারণ রচনাটি 
ছিল উদ্বোধন'-এর প্রথম সংখ্যার সম্পাদকীয় নিবন্ধ। এ সংখ্যায় পৃথক কোন 
সম্পাদকীয় ছিল না। প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত এই “দিগ্দর্শক' সম্পাদকীয়টি 
ছাড়া এ-পর্যন্ত “উদ্বোধন'-এ সম্পাদকীয় লিখেছেন ষোলজন সন্ন্যাসী; তাদের 
একটি করে সম্পাদকীয় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে বর্তমান সঙ্কলনের প্রথম পর্বে। 
প্রসঙ্গত, প্রথমদিকে সব সংখ্যায় সম্পাদকীয় থাকত না, থাকলেও বেশ 
কিছুকাল সম্পাদকীয়গুলি “কথাপ্রসঙ্গে বা অন্য কোন শীর্ষনাম ছাড়াই প্রকাশিত 
হতো। তারপর মাঝে মাঝে “কথাপ্রসঙ্গে' শিরোনামে সম্পাদকীয় প্রকাশিত 
হলেও মোটামুটিভাবে ৫৪তম বর্ষের বৈশাখ সংখ্যা থেকে নিয়মিতভাবে 
সম্পাদকীয় নিবন্ধ “কথাপ্রসঙ্গে' শিরোনামে প্রকাশিত হয়ে আসছে। গ্রন্থের 
প্রথম পর্বে এই ১৭টি রচনা ভিন্ন ধর্ম, দর্শন, ইতিহাস, সাহিত্য-সংস্কৃতি, 
সমাজবিজ্ঞান, শিল্প-সঙ্গীত, বিজ্ঞান, মহাজীবন-প্রসঙ্গ, লোকসংস্কৃতি, রম্যরচনা, 
পরিক্রমা, রামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলন ও 'উদ্বোধন'-এর ওপর রচনা 
অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। প্রথম পর্বে একজন লেখকের একটিই রচনা চয়ন করা 
হয়েছে। তবে এর ব্যতিক্রম হয়েছে উদ্বোধন'-এর প্রথম সম্পাদক স্বামী 
ত্রিগুণাতীতানন্দের ক্ষেত্রে। তার রচনা চয়ন করা হয়েছে দুটি। কোন কোন 
ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কিছু রচনাকে ইচ্ছা সত্ত্বেও স্থান দেওয়া যায়নি অতিদীর্ঘ 
(অনেকগুলি সংখ্যায় প্রকাশিত) বলে। পরবর্তী কালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত 
হয়েছে বা অন্য সঙ্কলনগ্রন্থে অন্তভুক্ত হয়েছে, এমন রচনাকেও গ্রহণ করা 


৬০৯০ ৯১০০ এবং স্বামী 
ব্রহ্মানান্দের “গুরু” রচনা- ক্ষেত্রে। প্রথম পর্বে যাঁদের রচনা প্রকাশিত 
হয়েছে, ব্যতিক্রম হিসাবে অথবা তৃতীয় পর্বেও তাদের রচনা অন্তর্ভূক্ত 
হয়েছে এমন লেখক আছেন চারজন-স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রীম, গিরিশচন্দ্র 
ঘোষ এবং “উদ্বোধন এর দীর্ঘ ৪৫ বছরের মনম্বী লেখক দিলীপকুমার রায়। 
ব্যতিক্রমের তালিকায় স্বাভাবিকভাবেই আছেন রবীন্দ্রনাথ তার একটি কবিতা 
দ্বিতীয় পর্বে এবং একটি প্রবন্ধ তৃতীয় পর্বে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। 

"কবিতা" বরাবরই 'উদ্বোধন'-এর পাতায় একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার 
করে এসেছে। কিন্ত প্রথম পর্বে সঙ্কলিত রচনাগুলির গড় দৈর্ঘ্যের তুলনায় 
কবিতাগুলির গড় দৈর্ঘ্য স্বাভাবিকভাবেই অনেক কম। তাছাড়া, প্রথম পর্বের 
১০০টি রচনার মধ্যে “কবিতা”কে অন্তর্ভুক্ত করলে কবিতার সুদীর্ঘ তালিকার 
প্রতি সুবিচার করা হতো না। শুধু পূর্ণাঙ্গ রচনা বলেই নয়, সংখ্যাধিক্যের 
জন্যও কবিতাকে আলাদাভাবে বিবেচনা করার প্রয়োজন বলে আমাদের মনে 
হয়েছে। সেজন্য দ্বিতীয় পর্বে পৃথগ্ভাবে কবিতার সঙ্কলন করা হয়েছে। এই 
পর্বে স্বামীজীর “সখার প্রতি" এবং শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত 
কবিতাটি সহ মোট ৫১টি কবিতা নির্বাচিত হয়েছে। তবে এখানেও 'সেরা' 
রিনি নানান নাসার জার রদ রাি 
করে | 

তৃতীয় পর্বে আমরা “ভাষান্তর”, “মাধুকরী” ও "গ্রন্থ-পরিচয়*”_-এই তিনটি 
বিভাগে মোট ১৪টি রানাকে নধক্ত করে 'সঙ্কলন'টির 'ষোলকলা' পূর্ণ 
করতে প্রয়াস পেয়েছি। 

সমস্ত রচনার বানান ও ক্ষেত্রবিশেষে যতিচিহের স্থাপনরীতি আধুনিক করা 
হয়েছে। প্রথম ও তৃতীয় পর্বের রচনাগুলি প্রকাশকালের ক্রমানুসারে সজ্জিত 
হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, যদিও প্রথম সংখ্যা থেকেই উদ্বোধন'-এ বিভিন্ন 
বিষয়ে রচনা প্রকাশিত হয়ে আসছে, কিন্তু বিভাগ-শিরোনাম পদ্ধতিটি সাম্প্রতিক 
সংযোজন। প্রথম পর্বের বিষয়-বিভাগগুলি আমরা সাম্প্রতিক পদ্ধতিকে 
অনুসরণ করে নির্ধারণ করেছি। দ্বিতীয় পর্ব বা কবিতা পর্বাটর ক্ষেত্রে 
কবিদের কালানুক্রবকে আমরা যথাসম্ভব অনুসরণ করার চেষ্টা করেছি। 
এই সম্কলনগ্রন্থের মধ্য থেকে সচেতন পাঠক দৃষ্টিভঙ্গি ও লিখনশৈলীর 
একটি ক্রমবিবর্তনের ধারা আবিষ্কার করবেন। আবার, অতীতের দূরদর্শী 
রচনায় বর্তমান প্রাসঙ্গিকতারও অনেক নিদর্শন মিলবে । সাহিত্যক্ষেত্রে সাহসী 
ও সার্থক পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্বাক্ষর রয়োছে বু রচনার মধ্যেই। অতীতের 
অনেক রচনাই ভবিষ্যৎ শৈলীর পথপ্রদর্শক হয়েছে । এখানে স্বামীজীর কথা 
বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। তার লেখা অধ্যাপক ফ্রেডরিক 
ম্যাক্সমূলারের শ্রীরামকৃষ্ণ-সম্পর্কিত সুবিখ্যাত গ্রন্থের অবিস্মরণীয় সমালোচনাটি 
(তৃতীয় পর্বে অন্তর্ভূক্ত), যেটি 'উদ্বোধন,-এর প্রথম বর্ষে অর্থাৎ আজ থেকে 
১০০ বছরেরও আগে প্রকাশিত, সেটি একেবারে সাম্প্রতিক কালের গ্রশ্থ- 
সমালোচনার সমস্ত আঙ্গিক, বৈশিষ্ট্য, গুণ এবং তার চেয়েও আরো বেশি 
কিছুর নিদর্শনবাহী। 


বর্তমান সঙ্কলনগ্রন্থটি পরিকল্পনা ও প্রস্তুত করার দুরূহ কাজে প্রথম 
থেকেই সক্রিয় সহযোগিতা আমরা পেয়েছি তরুণ অধ্যাপক সোমনাথ ভট্টাচার্যের । 
পরবর্তী ও শেষ পর্যায়ে সক্রিয় সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন শ্রীকল্যাণ 
বন্দ্যোপাধ্যায়। তাকে সাহায্য করেছেন শ্রীমানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীকাঞ্চনকুমার 
০১০০০ ০০০৯০4৮০০৯৮ ৯1 
নিষ্ঠাবান স্বেচ্ছাসেবী। ধন্যবাদ দিলে তীরা ক্ষুপ্ন হবেন, কিন্তু তাদের 
রা 
কম্পোজ করার ব্যাপারে ডি. বি. গ্রাফিক্স-এর তরুণ স্বতাধিকারী শ্রীঅরিন্দম 
বসু যে নিষ্ঠা ও ভালবাসার পরিচয় দিয়েছেন তা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ 
করছি। প্রচ্ছদ-সহ সমগ্র গ্রন্থটির মুদ্রক রমা আর্ট প্রেস-এর স্বত্বাধিকারী 
শ্রীন্পেন কুণ্ু। তিনি এবং তার সহকারীদের কাছেও আমরা কৃতজ্ঞ । 
উদ্বোধন'-এর প্রতি সাধারণ মানুষের আকর্ষণ ক্রমবর্ধমান। “উদ্বোধন” (য 
সমাজের সকল স্তরের মানুষেরই মনের খোরাক যোগাচ্ছে, তার ক্রমবর্ধমান 
গ্রাহকসংখ্যা থেকে তা সুস্পষ্ট। “উদ্বোধন,-এ সস্তা চিত্ত-বিনোদনের কোন 
লেখা থাকে না, বরং “সিরিয়াস, রচনাই '“উদ্বোধন'-এ প্রকাশিত হয়! 
এমনতর এক পপ্রিকার প্রতি মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত ও ক্রমবর্ধমান আকর্ষণে 
এটাই প্রমাণিত হয় যে, 'উদ্বোধন” রামকৃঞ্ণ-বিবেকানন্দের মহান ভাবাদর্শকে 
প্রতিটি পাঠকের অন্তর্লোকে পৌঁছে দিতে পেরেছে। শুধু তাই নয়, দীর্ঘদিন 
ধরে 'উদ্বোধন”-এর শতবর্ষ সঙ্কলন প্রকাশ করতে যে বিপুল সংখ্যক অনুরোধ 
আমাদের দপ্তরে এসেছে তা থেকে বোঝা যায়, 'উদ্বোধন'-এর প্রতি মানুষের 
ভালবাসা আকস্মিক বা ক্ষণিকের নয়, তা যেমন স্বতঃস্ফৃর্ত তেমনি স্থায়ী ও 
গভীর। সুতরাং 'উদ্বোধন,-এর “শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সন্ধলন'টি যে তাদের 
কাছে প্রভূত আনন্দের আকর হয়ে উঠবে সেবিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ। 
প্রচ্ছদে মুদ্রিত রথচক্রটি কোনারক সূর্য-মন্দিরের। রথচক্র গতির প্রতীক। 
রর রি রর রড উদ্বোধন” মাত্র ১০০ বছর অতিক্রম 
করেছে। তার অনন্ত কালের গতিতে ১০০ বছর একটি পদক্ষেপ মাত্র। শত- 
সহ বছর ধরে উদ্বোধন সি 
যতদিন পৃথিবীতে চন্দ্র-সূর্য থাকবেন, ততদিন থাকবেন ষ, 
৩ ও সস 
বে তের ভব ও বে উন পে সু 
উদ্বোধন'-এর অব্যাহত, দুর্বার ও অনন্ত গতি 
আগ্রহী পাঠক উদ্বোধন £ যার লিরির রান গ্রন্থের প্রতিটি 
রচনাই তার নিজস্ব বিশিষ্টতায় গ্রহণ ও আস্বাদন করতে পারবেন। লক্ষ্য 
করবেন, কেমন করে এক-একটি রচনা এক-একদিক থেকে 'উদ্বোধন'-এর 
'জীবনোদ্েশ্য'কে সার্থক করে তুলেছে। অনুভব করতে পারবেন, এইরকম 
শত-সহস্র রচনার নক্ষত্র-সমাবেশ কেমন করে 'উদ্বোধন*-গগনকে চির- 
উজ্জ্বল করে রেখেছে। (সেই অতুলনীয় নক্ষত্র-সমাবেশের কিঞ্চিৎ দিগ্দর্শন 
করব। 


উদ্বোধন” ১০০ বছর পূর্ণ করল। এটি একটি প্রতীকী ঘটনা। “উদ্বোধন 
তার বিগত শতাব্দীর বার্তা বহন করেছে, আবার তার পরবর্তী শতাব্দীর এবং 
ইতিহাসের নতুন শতাব্দীর জন্যও ইতিবাচক বার্তা বহন করে চলবে 
উদ্বোধন” । সুতরাং “উদ্বোধন*-এর নতুন শতাব্দীতে পদার্পণ দুটি দিক থেকে 
তাৎপর্যপূর্ণ। ১০০ বছর নিরবচ্ছিন্নভাবে নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে পরবর্তী ১০০ 
বছরে নতুন বার্তা দেওয়ার জন্য সে উদ্গ্রীব। আবার ইতিহাসের আগামী 
শতাব্দীতেও যুগোপযোগী বার্তা দেওয়ার জন্যও সে অঙ্গীকারবদ্ধ। বিংশ 
শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্যকে বহন করে উদ্বোধন একবিংশ শতাব্দীর দ্বারপ্রান্তে 
এসে দীড়িয়েছে। এই সন্ধিক্ষণে দীঁড়িয়ে উদ্বোধন যেন বলছে, একবিংশ 
শতাব্দীর জন্য ইতিবাচক বার্তা বহনেও সে দায়বদ্ধ। 

ভারতের দেশীয় সাময়িকপত্রের ইতিহাসে এই প্রথম একটি পত্রিকা ১০০ 
বছর ধরে নিরবচ্ছিন্ন ও নিয়মিত প্রকাশের এতিহ্য গঠন করল। আবার 
নিরবচ্ছিন্ন ও নিয়মিত প্রকাশের এঁতিহ্য নিয়ে কোন সাময়িকপত্রের শতবর্যব্যাপী 
প্রকাশিত রচনা-সঙ্কলনও ভারতবর্ষে এই প্রথম। শতবর্ষ-প্রাটীন বা ততোধিক 
প্রাচীন দু-একটি সাময়িকপত্র বাঙলা ভাষায় এখনো প্রচারিত, কিন্তু তাদের 
শতবর্ষ-পূর্তি বা শতবর্-অতিক্রম কখনোই নিরবচ্ছিন্ন এবং নিয়মিত প্রকাশের 
এতিহ্য সৃষ্টি করতে পারেনি। সুতরাং উদ্বোধন £ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত 
সঙ্কলন” ভারতবর্ষের সাময়িকপত্রের জগতে এক অনন্য স্থান অধিকার করল। 
নিরবচ্ছিন্ন ও নিয়মিত প্রকাশের এঁতিহ্যের নিরিখে দেশীয় ভাষায় ভারতের 
প্রাটানতম সাময়িকপত্র উদ্বোধন” এই দুটি বৈশিষ্ট্যের জন্য ভারতের সাময়িকপত্রের 
ইতিহাসে চিরদিন প্রথম স্থান অধিকার করে থাকবে । এর পরে যদি কোন 
পত্রিকা এই দুটি বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে পারেও, তার স্থান হবে দ্বিতীয়; প্রথম 
স্থানটি 'উদ্বোধন,-এরই অধিকারে থেকে যাবে চিরকালের জন্য। সবদিক 
বিচার করে পরিশেষে জানাই যে, আমাদের বিশ্বাস, বর্তমান গ্রন্থটিই হয়ে 
উঠবে বাঙলা ভাষায় বিংশ শতাব্দীর সর্বশেষ সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। 


১৪ মে ১৯৯৯ 


ফলহারিণী কালীপৃজা, ১৪০৬ স্বামী পূর্ণাক্মানন্দ 


ঘবীস্টধর্ম ও ইসলাম ধর্মের সারকথা 


প্রথম পর্ব 
সম্পাদকীয় 
উদ্বোধন'-এর প্রস্তাবনা স্বামী বিবেকানন্দ 
আনন্দময়ীর আগমন স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ 
উন্নতির উপায় স্বামী শুদ্ধানন্দ 
সারকথা স্বামী সারদানন্দ 
প্‌জা স্বামী প্রজ্ঞানন্দ 
শ্রেয় ও প্রেয় স্বামী মাধবানন্দ 
সত্যলাভ স্বামী দয়ানন্দ 
কর্মযোগ ও আমাদের উপস্থিত কর্তব্য স্বামী গঙ্গেশানন্দ 
পূজার আনন্দ স্বামী বাসুদেবানন্দ 
মানুষ তুমি কে? স্বামী শ্রদ্ধানন্দ 
ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতা স্বামী নিরাময়ানন্দ 
আত্ম-নিবেদন স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ 
বিচারের তীর্ঘপথে প্রথম পদক্ষেপ স্বামী ধ্যানানন্দ 
ধর্মই ভারতের প্রাণ, ভাষা ও ভাব স্বামী অব্জজানন্দ 
“জাতির আহানে সাড়া দিবে না?” স্বামী প্রমেয়ানন্দ 
উিদ্বোধন'-এর ১০০তম বর্ষে পদার্পণ স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ 
ধর্ম 
গুরু স্বামী ব্রল্মানন্দ 
ধর্ম স্বামী প্রেমানন্দ 
বঙ্গে বৌদ্ধধর্ম হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 


রমণীকুমার দত্তগুপ্ত 


১২ 
১৫ 
১৮ 
২ 
২৭ 
৩২ 
৩৮ 
৪২ 
৪৮ 
৫১ 
৫৫ 
৫৯ 
৬৩ 
৬৮ 
৭৩ 


৭৯ 
৮৬ 


৮৮ 


৯৫ 


প্রেমের ধর্ম 
তাওধর্ম 
বাংলার তন্ত্রসাধনা 
সন্াসী ও সেবাধর্ম 
হিন্দুধর্ম 
দর্শন 


আচার্য শঙ্কর ও চৈতন্যদেবের মত তুলনা 
বৌদ্ধ ও বেদান্ত দর্শনে নির্বাণতত্ত 

মার্স ফ্রয়েড ও বিবেকানন্দ 

কার্যে পরিণত বেদান্ত 

সুফিদর্শন প্রসঙ্গে 

উপনিষদে ভঞ্ডিবাদ 


ইতিহাস 


এস. ওয়াজেদ আলি 
সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 
স্বামী হিরগায়ানন্দ 

স্বামী অখণ্ডানন্দ 
অরুণেশ কুণ্ডু 


রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ 

প্রমথনাথ তর্কভৃষণ 
অবনীভুষণ ঘোষ 

স্বামী গম্ভীরানন্দ 

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ 
গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় 


প্রাচীন বঙ্গ-পরিচিতি অশোক চট্টোপাধ্যায় 
ফরাসীবিপ্লবের দুশো বছর তরুণ সান্যাল 
বিপ্লব আন্দোলনের আদিপর্ব ও কলকাতা জীবন মুখোপাধ্যায় 
বঙ্গাব্দ প্রসঙ্গ সুনীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 
ভারতবর্ষের জাগরণ, মুক্তিপ্রচেষ্টা 

এবং রামকৃষ্ণ মিশন হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 

সাহিত্য-সংস্কৃতি 

বড় বউ (গল্প) গিরিশচন্দ্র ঘোষ 
সন্যাসিনীর আত্মকাহিনী (জীবনচরিত) সরলাবালা সরকার 
নাট্য-সাহিত্যের মর্মকথা সুরেশচন্দ্র মজুমদার 
সংস্কৃত কাব্যে বাংলার খাবার বিমানবিহারী মজুমদার 
ভারতীয় সংস্কৃতির স্বরূপ সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
“কথামৃত” £ সাহিত্যামৃত সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায় 
শ্রীরামকৃষ্ণ-সমসাময়িক কলকাতার থিয়েটার নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় 
ভারতের বাইরে ভারত-সংস্কৃতি সন্তোষকুমার অধিকারী 


১৩১ 
১৩৫ 


১৪৪ 
১৬৮ 
১৭৪ 
১৭৮ 
১৯৮ট 
৯৯৮ 


২১০ 
২১৪ 
২২২ 
২৩১ 


২৪৩ 
২৫২ 
২৮৩) 
২৮৭ 
২৯১ 
২৯৬ 
৩১০ 


সমাজবিজ্ঞান 


যুবক বঙ্গের নেশন-রাষ্ট্র বিনয়কুমার সরকার 
বাঙালীর ভবিষ্যৎ প্রফুন্নচন্দ্র রায় 
জাতিভেদপ্রথার বিবর্তন £ প্রাচীন ও মধ্যযুগ অমিতাভ মুখোপাধ্যায় 
সমাজগঠনে নারীর ভূমিকা আশাপূর্ণা দেবী 
রামকঞ্চ-বিবেকানন্দের সমকালীন কলকাতার 
সমাজ ও সংস্কৃতির রূপরেখা নিশীথরঞ্জন রায় 
ভারতের বর্তমান প্রেক্ষিত বেলা দত্তপগুপ্ত 
৫০৪ মধ্যবিত্ত কোন্‌ পথে? হোসেনুর রহমান 
শিল্প-সঙ্গীত 
ভারত-শিল্প (চিত্রকলা) অসিতকুমার হালদার 
কীর্তন ও উচ্চসঙ্গীত দিলীপকুমার রায় 
ব্যবহারিক শিল্প নন্দলাল বসু 
ভারতীয় সঙ্গীতের কথা স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ 
ংলার বাস্তুশিল্পে পোড়ামাটির কাজ কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত 
ললিতকলা ও ধর্ম দেববর্মী 
বিজ্ঞান 
মনস্তত্ব শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী 
আধুনিক পাশ্চাত্য জ্যোতিষ স্বামী বিজ্ঞানানন্দ 
কোন্‌ পাঁজি মেনে চলব? অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় 
বিজ্ঞানমনস্কতা, ভগবদ্বিশ্বাস ও কুসংস্কার বিশ্বরঞ্জন নাগ 
ডায়াবিটিস ও কিছু নতুন তথ্য শক্তিপদ মুখোপাধ্যায় 
মহাজীবন-প্রসঙ্গ 
ঈশ্বরতনয় যীশু স্বামী চন্দ্রেশ্বরানন্দ 
তপস্থিনী রাবেয়া স্বামী প্রেমঘনানন্দ 
কবীরের জীবন ও বাণী স্বামী জগদীশ্বরানন্দ 
গৌতম বুদ্ধের সাধনা রাধাগোবিন্দ বসাক 
আচার্য শঙ্কর প্রভাসচন্দ্র সেন 
গুরু নানক রেজাউল করিম 


৪৯০ 
৪১৪ 
৪২১ 
৪৯৮ 
৪৩৯ 


৪88৯ 
৪8৫৫ 
৪৬২ 
৪৬৮ 
৪৭৮ 
৪৮৬ 


জরুস্ট ও তীর ধর্মদর্শনের একটি দিক অশোককুমার মুখোপাধ্যায় ৪৯৩ 


লোকসংস্কৃতি 


পল্লীর পৌষপার্বণের একটি চিত্র লক্ষ্মীশ্বর সিংহ ৫০০ 
বাংলার ব্রত-উৎসব উমেশচন্দ্র চক্রবর্তী ৫০৯ 
কিংবদন্তীর কলকাতা সুভাষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৫১৬ 
লোকসংস্কাতর পঢস্ামতে শুশ্তানয়া পাহাড় শান্ত সংহ ৫২০ 
রম্যরচনা 
আড্ডা স্বামী ব্রিগুণাতীতানন্দ ৫৩২ 
চন্ত্রলোকে জনসভা গোবিন্দচন্দ্র দেব ৫৩৬ 
পরিক্রমা 
কাশ্মীরে অমরনাথ স্বামী প্রকাশানন্দ ৫৪০ 
মণিমহেশ স্বামী দিব্যাত্মানন্দ ৫৫৩ 
আন্টার্কটিকা অভিযান সুদীপ্তা সেনগুপ্ত ৫৬১ 
রামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলন 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীম ৫৬৮ 
শ্রীরামকৃষ্ণ তত্বাতাস স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ ৫৭২ 
বিবেকানন্দ স্মরণে রাধাকমল মুখোপাধ্যায় ৫৮০ 
পরমহংসদেবের সহিত স্বামীজীর সাক্ষাৎ স্বামী অদ্ভুতানন্দ ৫৮৬ 
ভগিনী নিবেদিতা রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ৫৮৯ 
“জীব শিব' ও “কাচা আমি" স্বামী নির্বেদানন্দ ৫৯৩ 
রানী রাসমণি অপরাজিতা দেবী ৬০১ 
নিবেদিতা মোহিতলাল মজুমদার ৬০৮ 
বিবেকানন্দ ও আমেরিকা কালিদাস নাগ ৬১৮ 
শ্রীরামকৃষ্ণের মাতৃসাধনায় বেদান্তরহস্য স্বামী বুধানন্দ ৬২৩ 
উনিশ শতকের মানসমগ্ুল ও 

স্বামী বিবেকানন্দের গণমুক্তির 

পরিকল্পনা £ সমীক্ষা সান্তনা দাশগুপ্ত ৬২৭ 
রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিতো 

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি জলধিকুমার সরকার ৬৩৪ 


রামকুখ্) মিশনের প্রতিষ্ঠা ও 
তার এ্রতিহাসিক তাৎপর্য নিমাইসাধন বসু ৬৪৪ 


রামকৃষ্ণ আন্দোলনে বরাহনগর 


মঠের ভূমিকা স্বামী প্রভানন্দ 
্রশ্রীমা মর্যাদার মহত্বম প্রতিমা প্রব্রাজিকা বেদান্তপ্রাণা 
শ্রীরামকৃষ্ণের মথুর সম্ভীব চট্টোপাধ্যায় 

“উদ্বোধন 

উদ্বোধন'-এর আদর্শ সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার 
'উদ্বোধন'-এর জয়যাত্রা কুমুদবন্ধু সেন 
'উদ্বোধন'-এর প্রথম সম্পাদক 

স্বামী ব্রিগুণাতীত শঙ্করীপ্রসাদ বসু 
“উদ্বন্ধন' থেকে উদ্বোধন, স্বামী চেতনানন্দ 

দ্বিতীয় পর্ব 
কবিতা 

পরমহংসদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
সখার প্রতি * ». স্বামী বিবেকানন্দ 
হৃদয় গিরিশচন্দ্র ঘোষ 
কহিলে “আবার আসিবে" শ্রীম 
শান্তি কিরণচন্দ্র দত্ত 
অবতার পুরুষ পরম কাজী নজরুল ইসলাম 
শোনাও সে অগ্রিমন্ত্ বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় 
বিশ্বাসে মিলায় বস্তু নরেন্দ্র দেব 
কবীর কালিদাস রায় 
সেদিন কুমুদরঞ্জন মলিক 
বিবেকানন্দ ৬ ৬ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় 
হে সন্াসি ৮ ৬ দীনেশ গঙ্গোপাধ্যায় 
্রীবদ্ধ দিলীপকুমার রায় 
জয়-তরুণের জয় ৬ “জীবনানন্দ দাশ 


আনন্দস্বরূপ জ্যোতি্ময়ী দেবী 


৬৮৫ 
৬৮৯ 


৬৯৩ 
৭৩৫ 


৭৪৯ 
৭৪৯ 
৭৫১ 
৭৫১ 


৭৫৩ 


জগজ্জননী সারদা 
আমার পৃথিবী 
নবীন তপত্বী তুমি 


যখনি আশ্বিন আসে 


সৌমেন্দ্ গঙ্গোপাধ্যায় 
বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায় 
পলাশ মিত্র 

চিত্তরঞ্জন মাইতি 
রমেন্দ্রনাথ মল্লিক 
বিনয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 
নুপুর গুপ্ত 

দেবী রায় 

মঞ্জুভাষ মিত্র 

কৃষ্তা বসু 

কাঞ্চনকুন্তলা মুখোপাধ্যায় 
শেখ আবদুল মান্নান 
উত্থানপদ বিজলী 

মেরী দাস 

চিরপ্রশান্ত বাগদী 


৭৬৪ 
৭৬৫ 
৭৬৬ 
৭৬৬ 
৭৬৭ 
৭৬৮ 
৭৬৮ 
৭৬৯ 
৭৭০ 
৭৭১ 
৭৭১ 
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৭৭8 
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৭৭৬ 
৭৭৭ 
৭৭৭ 
৭৭৮ 
৭৭ট 
৭৭৯ 
৭৮০ 
৭৮১ 
৭৮২ 
৭৮২ 
৭৮৩ 
৭৮৪ 
৭৮৫ 
৭৮৬ 
৭৮৬ 
৭৮৭ 
৭৮৭ 
৭৮৮ 


তৃতীয় পর্ব 


ভাষান্তর 
বিশ্বরূপ দর্শন ূ্‌ শ্রীঅরবিন্দ 
একটি নবীন বিশ্বের কল্পনা সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ 
সনাতন ধর্ম স্বামী অভেদানন্দ 
শঙ্করের ধ্যাননেত্রে দেবী কালিকা ভগিনী নিবেদিতা 
আমাদের আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকার স্বামী রঙ্গনাথানন্দ 
স্বামী বিবেকানন্দের প্রসঙ্গে ইন্দিরা গান্ধী 
স্বামী সারদানন্দজী মহারাজ ও আমি সূর্যকান্ত ত্রিপাঠী 
শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত 
মাধুকরী 
স্বদেশী সমাজ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব সৈয়দ মুজতবা আলী 
সমাজ সংস্কারে শ্রীসারদাদেবী রওশন আরা ফিরোজ 
যুবনায়ক বিবেকানন্দ গোপাল হালদার 
ম্যাক্সমূলার-কৃত “ ও 
লোকমাতা রানী রাসমণি অমলকুমার মুখোপাধ্যায় 
মৃত্যু যারা বুক পেতে লয় সুদিন চট্টোপাধ্যায় 
স্বচ্ছন্দ অনুবাদে জীবন্ত গালিবের 
অবিস্মরণীয় গজল দীপঙ্কর দাশগুপ্ত 


উদ্বোধন'-এর শক্তি ও প্রেরণা 


শ্রীত্রীমা সারদাদেবী 

স্বামী বিবেকানন্দ 
১ম বর্য-১০০তম বর্ষ £ 'উদ্বোধন'-এর সম্পাদনার দায়িতে যাঁরা 
উদ্বোধন'-এর প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যার প্রচ্ছদ 
'উদ্বোধন'-এর উল্লেখযোগ্য প্রচ্ছাদ 
উদ্বোধন'-এর শতাব্দীজয়ন্তী বর্ষের (১ম--১২শ সংখ্যা) প্রচ্ছদ 
উদ্বোধন'-এর বিভিন্ন কার্যালয়-ভবন 
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৭৯১ 
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প্রথম পর্ব 


উদ্বোধন'-এর প্রস্তাবনা 
স্বামী বিবেকানন্দ 


ভারতের প্রাচীন ইতিবৃত্ত এক দেবপ্রতিম জাতির অলৌকিক উদ্যম, 
বিচিত্র চেষ্টা, অসীম উৎসাহ, অগ্রতিহত শক্তিসঙ্বাত ও সর্ধাপেক্ষা অতি 
গভীর চিন্তাশীলতায় পরিপূর্ণ। ইতিহাস বলিলে সচরাচর রাজা রাজড়ার কথা 
ও তীহাদের কাম ক্রোধ ব্যসনাদির দ্বারা কিয়ংকাল পরিক্ষুৰ, তীহাদের সুচেষ্টা 
কুচেষ্টায় সাময়িক বিচালিত সামাজিক চিত্রকে বুঝায়; তাহা হয়তো প্রাচীন 
ভারতের একেবারেই নাই। কিন্তু ক্ষুৎপিপাসা-কাম-ক্রোধাদি-বিতাড়িত, সৌন্দর্যতষ্ণা- 
কৃষ্ট ও মহান-অপ্রতিহতবুদ্ধি, নানাভাবপরিচালিত একটি অতি বিস্তীর্ণ জনসঙ্ঘ, 
সভ্যতার উন্মেষের প্রায় প্রাক্কাল হইতে নানাবিধ পথ অবলম্বন করিয়া যে- 
স্থানে উপস্থিত হইয়াছিলেন_ভারতের ধর্মগ্রন্থরাশি, কাব্যসমুদ্র, দর্শনসমূহ ও 
বিবিধ বৈজ্ঞানিক তন্ত্রশ্রেণী প্রতি ছত্রে তাহার প্রতিপদ-বিক্ষেপ, রনির 
বিশেষবর্ণনাকারী পুস্তকনিচয়াপেক্ষা লক্ষগুণ স্ফুটিকৃতভাবে দেখাইয়া দিতেছে। 
প্রকৃতির সহিত যুগযুগান্তরব্যাপী সংগ্রামে তাহারা যে রাশীকৃত জয়পতাকা 
রা? বাকারার রাত লা 
জয় ঘোষণা 

এই জাতি মধ্য- এসিয়া, উত্তর ইউরোপ বা সুমেরুসন্নিহিত হিমপ্রধান প্রদেশ 
হইতে শনৈঃপদসঞ্ঠারে পবিত্র তীর্থব্ূপে পরিণত করিয়াছিলেন 
বা এই তীর্থভূমিই তাঁহাদের আদিম _এখনও ৮৪৭৮ উপায় নাই। 

অথবা তারতমধাস্থ বা ভারতবহি্ভূত-নেশবিশেষনিবাসী একটি বিরাট জাতি 
নৈসর্গিক নিয়মে স্থানভ্রষ্ট হইয়া ইউরোপাদি ভূমিতে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছেন 
এবং তাহারা শ্বেতকায় বা কৃষ্ণকায়, পচ রা কাচ কৃষ্ণকেশ বা 
হিরণ্যকেশ ছিলেন-কতিপয় ইউরোপীয় ভাষার সহিত সংস্কৃত ভাষার সাদৃশ্য 
ব্যতিরেকে এই সকল সিদ্ধান্তের আর কোন প্রমাণ নাই। আধুনিক ভারতবাসী 
তাহাদের বংশধর কিনা, অথবা ভারতের কোন জাতি কত পরিমাণে তীহাদের 
টু বহন করিতেছেন, এসকল প্রশ্নেরও মীমাংসা সহজ নহে। 

অনিশ্চিতত্বেও আমাদের বিশেষ ক্ষতি নাই। তবে যে-জাতির মধ্যে 
সভ্যতার উন্মীলন হইয়াছে, যেথায় চিন্তাশীলতা পরিস্ফুট হইয়াছে--সেই স্থানে 
লক্ষ লক্ষ তাহাদের বংশধর--মানসপুত্র-তীহাদের ভাবরাশির-চিন্তারাশির_ 
উত্তরাধিকারী উপস্থিত। নদী, পর্বত, সমুদ্র উল্লঙ্ঘন করিয়া, দেশকালের বাধা 
যেন তুচ্ছ করিয়া, সুপরিস্ফুট বা অজ্ঞাত অনির্বচনীয় সুত্রে ভারতীয়চিন্তা-রধর 
অন্য জাতির ধমনীতে পঁহুছিয়াছে এবং এখনও পুছিতেছে। হয়তো আমাদের 
ভাগ্যে সার্বভৌমিক পৈতৃকসম্পত্তি কিছু অধিক। 
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ভূমধ্যসাগরের পূর্বকোণে সুঠাম সুন্দর দ্বীপমালা পরিবেষ্টিত, প্রাকৃতিক 
সৌন্দ্যবিভূিত একটি ক্ষুদ্রদেশে অল্পসংখ্যক অথচ সর্বা্সুন্দর, পূর্ণাবয়ব 
অথচ দৃঢ়স্নায়ুপেশী-সমন্বিত, লঘুকায় অথচ অটল অধ্যবসায়সহায়, পার্থিব- 
সৌন্দর্য-সৃষ্টির একাধিরাজ, অ , প্রতিভাশালী এক জাতি ছিলেন। 

অন্যান্য প্রাটীন জাতিরা গকে যবন বলিত; ইহাদের নিজনাম-গ্রীক। 

মনুষ্য-ইতিহাসে এই মুষ্টিমেয় অলৌকিক বীর্যশালী জাতি এক অপূর্বদ্ান্ত 
যে-দেশে মনুষ্য পার্থিব বিদ্যায়--সমাজনীতি, যুদ্ধনীতি, দেশশাসন, ভাস্কর্যাদি 
শিল্পে-অগ্রসর হইয়াছেন বা হইতেছেন, সেস্থানেই প্রাচীন গ্রীসের ছায়া 
পড়িয়াছে। প্রাচীন কালের কথা ছাড়িয়া দেওয়া যাউক; আমরা আধুনিক 
বাঙ্গালী-আজ অর্ধশতাব্দী ধরিয়া এ যবনগুরুদিগের পদানুসরণ করিয়া, ইউারোগীয় 
সাহিত্যের মধা দিয়া তীহাদের যে আলোটুকু আসিতেছে, তাহারই দীপ্তিতে 
আপনাদিগের গৃহ উঞ্ভ্বলিত করিয়া স্পর্ধা অনুভখ করিতেছি। 

সমগ্র ইত রোপ আজ সববিষয়ে প্রাচীন ্রীসের ছাত্র এবং উত্তরাধিকারী: 
এমনকি একওদ ইংললীয় পণ্ডিত বলিয়াছেন £ “যাহা কিছু প্রকৃতি সৃষ্টি 
করেন নাই, তাহ গ্রীক মনের সৃষ্টি।” 

সুদূরস্থিত বিভিন্ন পর্বতসমুৎপন্ন এই দুই মহানদীর মধ্যে মধ্যে সঙ্গম 
উপস্থিত হয়; যখনই এ প্রকার ঘটনা ঘটে, তখনই জনসমাজে এক মহা 
আধ্যাত্মিক তরঙ্গে উত্তোলিত সভাতারেখা সুদুরসম্প্রসারিত, এবং মানবমধো 
ব্রাতৃত্ববন্ধন দুঢতর হয়। 

অতি প্রাটানকালে একবার ভারতীয় দর্শনবিদ্যা গ্রীক উৎসাহের সম্গিলনে 
রোমক, ইরানী প্রভৃতি মহাজাতিবর্গের অভ্যুদয় সুত্রিত করে। সিকন্দর সাহের 
দিগ্বিজয়ের পর এই দুই মহাজলপ্রপাতের সঙ্ঘর্ষে প্রায় অর্ধভূভাগ ঈশাদি- 
নামাখ্যাত অধ্যাত্মতরঙ্গরাজি উপপ্লাবিত করে। আরবদিগের অভ্যুদয়ের সহিত 
পুনরায় এ প্রকার মিশ্রণ আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতার ভিত্তিস্থাপন করে; 
এবং বোধহয় আধুনিক সময়ে পুনরায় এ দুই মহাশক্তির সম্সিলনকাল 
উপস্থিত। 

এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ । 

ভারতের বায়ু শান্তিপ্রধান, যবনের প্রাণ শক্তিপ্রধান; একের গভীরচিন্তা, 
অপরের অদম্য কার্যকারিতা; একের মূলমন্ত্র 'ত্যাগ', অপরের “ভোগ*; 
একের সর্বচেষ্টা অন্তমুখী, অপরের বহিমূী; একের প্রায় সরববদ্যা অধ্যাস, 
অপরের অধিভূত; একজন মুক্তিপ্রিয়, অপর স্বাধীনতাপ্রাণ; একজন ইহলোক- 
কল্যাণলাভে ০০৮ অপর এই পৃথিবীকে স্বর্থভুমিতে পরিণত করিতে 
প্রাণপণ; একজন নিত্যসুখের আশায় ইহলোকের ফানি সুখকে উপেক্ষা 
করিতেছেন, অপর নিত্যসুখে সন্দিহান হইয়া বা দূরবর্তী জানিয়া যথাসম্ভব 
এহিক সুখলাভে সমুদ্যত। 

এযুগে পৃবোক্তি জাতিদ্বয়ই অন্তহিত হইয়াছেন, কেবল তাহাদের শারীরিক 
বা মানসিক বংশধরেরা বর্তমান। 


“উদ্বোধন'-এর প্রস্তাবনা ৫ 


ইউরোপ আমেরিকা, যবনদিগের সমুন্নত মুখোজ্জ্লকারী সন্তান; আধুনিক 
ভারতবাসী আর্যকুলের গৌরব নহেন। 

কিন্তু ভস্মাচ্ছাদিত বহ্ির ন্যায় এই আধুনিক ভারতবাসীতেও অন্তর্নিহিত 
পৈতৃকশক্তি বিদ্যমান। যথাকালে মহাশক্তির কৃপায় তাহার পুনঃস্ফুরণ হইবে। 

প্রস্কুরিত হইয়া কি হইবে 

পুনর্বার কি বৈদিক যজ্জধূমে ভারতের আকাশ তরলমেঘাবৃত প্রতিভাত 
হইবে, বা পশুরক্তে পুনর্বার রন্তিদেবের কীর্তির পুনরুদীপন হইবে? গোমেধ, 
অশ্বমেধ, দেবরের দ্বারা সুতোৎপত্তি আদি প্রাটীন প্রথা পুনরায় কি ফিরিয়া 
আসিবে বা বৌদ্ধোপপ্লাবনে সমগ্র ভারত একটি বিস্তীর্ণ মঠে পরিণত হইবে? 
মনুর শাসন পুনরায় কি অপ্রতিহতভাবে প্রতিষ্ঠিত হইবে বা দেশভেদে বিভিন্ন 
ভক্ষ্যাভক্ষ্য-বিচারই আধুনিক কালের ন্যায় সর্বতোমুখী গ্রভূতা উপভোগ 
করিবে? জাতিভেদ বিদ্যমান থাকিবে ?--গুণগত হইবে বা চিরকাল জন্মগত 
থাকিবে? জাতিভেদে ভক্ষ্যসম্বন্ধে স্পৃষ্টাস্পৃষ্টবিচার বঙ্গদেশের ন্যায় থাকিবে 
বা মান্দ্রাজাদির ন্যায় কঠোরতর রূপ ধারণ করিবে? অথবা পঞ্জাবাদি প্রদেশের 
ন্যায় একেবারে তিরোহিত হইয়া যাইবে? বর্ণভেদে যৌনসম্বন্ধ মনৃক্ত ধর্মের 
ন্যায় এবং নেপালাদি দেশের ন্যায় অনুলোক্রমে পুনঃ প্রচলিত হইবে বা 
বঙ্গাদি দেশের ন্যায় এক বর্ণ মধ্যে অবান্তর বিভাগেও প্রতিবিদ্ধ হইয়া অবস্থান 
করিবে? এ-সকল প্রগ্নের সিদ্ধান্ত করা অতীব দুরূহ। দেশভেদে, এমনকি 
একই দেশে, জাতি এবং বংশভেদে আচারের ঘোর বিভিন্নতা-দৃষ্টে মীমাংসা 
আরও দুরূহতর প্রতীত হইতেছে। 

তবে হইবে কি? 

যাহা আমাদের নাই, বোধহয় পূর্বকালেও ছিল না-যাহা যবনদিগের ছিল, 
যাহার প্রাণস্পন্দনে ইউরোপীয় বিদ্যুতাধার হইতে ঘনঘন মহাশক্তির সঞ্চার 
হইয়া ভূমগ্ডল পরিব্যাপ্ত করিতেছে, চাই তাহাই। চাই সেই উদ্যম, সেই 
স্বাধীনতাপ্রিয়তা, সেই আত্মনির্ভর, সেই অটল ধৈর্য, সেই কার্যকারিতা, সেই 
একতাবন্ধন, সেই উন্নতিতৃষ্চা; চাই-সর্বদা পশ্চাদ্দৃষ্টি কিঞিৎ স্থগিত করিয়া 
অনন্ত সম্মুখসম্প্রসারিতদৃষ্টি, আর চাই-আপাদমস্তক শিরায় শিরায় সঞ্চারকারী 
রজোগুণ। 

ত্যাগের অপেক্ষা শান্তিদাতা কে? অনন্ত কল্যাণের তুলনায় ক্ষণিক এহিক 
কল্যাণ নিশ্চিত অতি তুচ্ছ। সত্তগুণাপেক্ষা মহাশক্তিসঞ্চার আর কিসে হয়? 
অধ্যাত্মবিদ্যার তুলনায় আর সব “অবিদ্যা'_ সত্য বটে, কিন্তু কয়জন এ-জগতে 
সত্তৃগুণ লাভ করে-এ ভারতে কয়জন? সে মহাবীরত্ব কয়জনের আছে যে, 
নির্মম হইয়া সর্বত্যাগী হন? সে দূরদৃষ্টি কয়জনের ভাগ্যে ঘটে, যাহাতে 
পার্থিব সুখ তুচ্ছ বোধ হয়? সে বিশাল হৃদয় কোথায়, যাহা সৌন্দর্য ও 
মহিমাচিন্তায় নিজ শরীর পর্যন্ত বিস্থৃত হয়? যাহারা আছেন, সমগ্র ভারতের 
লোক সংখ্যার তুলনায় তীহারা মুষ্টিমেয়-আর এই মুষ্টিমেয় লোকের মুক্তির 
জন্য কোটি কোটি নরনারীকে সামাজিক, আধ্যাত্মিক চক্রের নিচে নি্পিষ্ট 
হইতে হইবে? 
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এ পেষণেরই বা কি ফল? 

দেখিতেছ না যে, সত্তগুণের ধুয়া ধরিয়া ধীরে ধীরে দেশ তমোগুণসমুদ্রে 
ডুবিয়া গেল? যেথায় মহাজড়বুদ্ধি পরাবিদ্যানুরাগের ছলনায় নিজ মূর্খতা 
আচ্ছাদিত করিতে চাহে; যেথায় জন্মালস বৈরাগ্যের আবরণ নিজের অকর্মণ্যতার 
উপর নিক্ষেপ করিতে চাহে; যেথায় ভ্রুরকর্মা তপস্যাদির ভান করিয়া 
নিষ্টুরতোকেও ধর্ম করিয়া তুলে; যেথায় নিজের সামর্থাহীনতার উপর দৃষ্টি 
কাহারও নাই-কেবল অপরের উপর সমস্ত দোষনিক্ষেপ, বিদ্যা কেবল 
কতিপয় পুস্তককণ্ঠস্ত্, প্রতিভা চর্বিতচর্বনে এবং সবেপিরি গৌরব কেবল 
পিতৃপুরুষের নামকীর্তনে, সে দেশ তমোগুণে দিন দিন ডুবিতেছে, তাহার কি 
প্রমাণান্তর চাই? 

অতএব সত্তগুণ এখনো বহুদূর। আমাদের মধ্যে যীহারা পরমহংস পদবীতে 
উপস্থিত হইবার যোগ্য নহেন বা ভবিষ্যতে আশা রাখেন, তীহাদের পক্ষে 
রজোগুণের আবির্ভীবই পরম কল্যাণ। রজোগুণের মধ্য দিয়া না যাইলে কি 
সন্ত্বে উপনীত হওয়া যায়? ভোগ শেষ না হইলে যোগ কি করিবে? বিরাগ 
না হইলে ত্যাগ কোথা হইতে আসিবে? 

অপর দিকে তালপত্রবহ্ির ন্যায় রজোগুণ শীঘই নির্বাণোন্ুখ, সত্ববের 
সন্নিধান নিত্যবস্তুর নিকটতম; সত্ত্ব প্রায় নিত্য, রজোগুণপ্রধান জাতি দীর্ঘজীবন 
লাভ করে না; সত্বপুণপ্রধান যেন চিরজীবী, ইহার সাক্ষী ইতিহাস। 

ভারতে রজোগুণের প্রায় একান্ত অভাব; পাশ্চাত্যে সেইপ্রকার সন্ত্বগুণের। 
ভারত হইতে সমানীত সত্ত্ধারার উপর পাশ্চাত্য জগতের জীবন নির্ভর 
করিতেছে নিশ্চিত, এবং নিন্নস্তরে তমোগুণকে পরাহত করিয়া রজোগুণপ্রবাহ 
প্রতিবাহিত না করিলে আমাদের এহিক কল্যাণ যে সমুৎপাটিত হইবে না ও 
বছুধা পারলৌকিক কল্যাণের বিঘ্ব উপস্থিত হইবে, ইহাও নিশ্চিত। 

এই দুই শক্তির সম্মিলনের ও মিশ্রণের যথাসাধা সহায়তা করা 'উদ্বোধন*- 
এর জীবনোদ্দেশ্য। 

যদ্যপি ভয় আছে যে, এই পাশ্চাত্যবীর্যতরঙ্গে আমাদের বহুকালার্জিত 
রম্নরাজি বা ভাসিয়া যায়; ভয় হয়, পাছে প্রবল আবর্তে পড়িয়া ভারতভূমিও 
এহিক ভোগলাভের রণভূমিতে আত্মহারা হইয়া যায়--ভয় হয় পাছে অসাধ্য 
অসম্ভব এবং মূলোচ্ছেদকারী বিজাতীয় ঢঙের অনুকরণ করিতে যাইয়া আমরা 
ইতোন্টস্ততোভষ্টঃ হইয়া যাই-- 

এই জন্য ঘরের সম্পত্তি সর্বদা সম্মুখে রাখিতে হইবে; যাহাতে আসাধারণ 
সকলে তীহাদের পিতৃধন সর্বদা জানিতে ও দেখিতে পারে, তাহার প্রযত্ন 
করিতে হইবে ও সঙ্গে সঙ্গে নিভীকি হইয়া সর্বদ্বার উন্মুক্ত করিতে হইবে। 
আসুক চারিদিক হইতে রশ্মিধারা, আসুক তীব্র পাশ্চাত্য কিরণ। যাহা দুর্বল, 
দোষযুক্ত, তাহা মরণশীল--তাহা লইয়াই বা কি হইবে? যাহা বীর্যবান, 
বলপ্রদ, তাহা অবিনশ্বর-তাহার নাশ কে করে? 

কত পর্বতশিখর হইতে কত চিরহিমনদী, কত উৎস, কত জলধারা 
উচ্ছৃসিত হইয়া বিশাল সুরতরঙ্গিনীরূপে মহাবোগে সমুদ্রাভিমুখে যাইতেছে । 
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কত বিবিধ প্রকারের ভাব, কত শক্তিপ্রবাহ, দেশদেশান্তর হইতে কত 
সাধুহৃদয়, কত ওজস্বিমস্তিষ্ক হইতে প্রসৃত হইয়া নর-রঙ্গক্ষেত্র, কর্মভূমি 
ভারতবর্ষকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। লৌহবর্-বাম্পপোতবাহন ও তড়িৎসহায়- 
ইংরেজের আধিপত্যে বিদ্যুদ্বেগে নানাবিধ ভাব, রীতিনীতি, দেশমধ্যে বিস্তীর্ণ 
হইয়া পড়িতেছে। অমৃত আসিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে গরলও আসিতেছে- ক্রোধ- 
টিলা রিপন ৮ ০১০৮৯০- 
নাই। যন্ত্রো্ধতজল হইতে মৃতজীবাস্থিবিশোধিত শর্করা পর্যন্ত সকলই বন 
বাগাড়ম্বর সত্বেও নিঃশব্দে গলাধঃকৃত হইল; আইনের প্রবল প্রভাবে ধীরে 
ধীরে অতি যজ্সে রক্ষিত রীতিগুলিরও অনেকগুলি ক্রমে ক্রমে খসিয়া পড়িতেছে-_ 
রাখিবার শক্তি নাই। নাই বা কেন? সত্য কি বাস্তবিক শক্তিহীন? ““সত্যমেব 
জয়তে নানৃতং”'--এই বেদবাণী কি মিথ্যা? অথবা যেগুলি পাশ্চাত্য রাজশক্তি 
বা শিক্ষাশক্তির উপপ্লাবনে ভাসিয়া যাইতেছে-সেই আচারগুলিই অনাচার 
ছিল? ইহাও বিশেষ বিচারের বিষয়। 

“বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়”। নিংস্বার্থভাবে ভক্তিপূর্ণৃদয়ে এইসকল প্রশ্নের 
মীমাংসার জন্য উদ্বোধন” সহ্দয় প্রেমিক বুধমণ্ডলীকে আহ্বান করিতেছে এবং 
দ্বেষবুদ্ধিবিরহিত ও ব্যক্তিগত বা সমাজগত বা সম্প্রদায়গত কুবাক্যপ্রয়োগে 
বিমুখ হইয়া সকল সম্প্রদায়ের সেবার জন্যই আপনার শরীর অর্পণ করিতেছে। 

কার্ধে আমাদের অধিকার, ফল প্রভুর হস্তে; কেবল আমরা বলি-হে 
ওজঃস্বরূপ! আমাদিগকে ওজস্বী কর; হে বীর্যস্বূপ! আমাদিগকে বীর্যবান 
কর; হে বলম্বরূপ! আমাদিগকে বলবান কর।* [2 


*১ ধর্ষ, ১ সংখ্যা 


আনন্দময়ীর আগমন 
স্বামী ব্রিগুণাতীতানন্দ 


মা আবার আমাদের দেখতে আসছেন। প্রিয়তম সন্তানদিগের নিকট 
শ্লেহভরে ধেয়ে ধেয়ে আসছেন। স্মরণ করলে আনন্দে হৃদয় ভরে যায়। মা 
আমাদের কত দয়াময়ী! কতই ন্নলেহময়ী! প্রতি বংসরেই আমাদিগকে না 
দেখতে এসে থাকতে পারেন না। বেশি দিন ছেলেকে না দেখে কি থাকতে 
পারেন? তাই মায়ের অত সজল নয়ন। শ্নেহময়ী শ্নেহে এত ভরা না হলে 
কি এসকল অস্ফুট শুষ্ক সন্তানদিগের ভিতরে শ্লেহের উদ্রেক করে দিতে 
পারেন? মায়ের নিকট হতেই এত অবিরত ধারায় শ্রেহে পাইয়া তো আমরা 
অপরকে কিঞ্চিৎ স্নেহের চোখে দেখতে শিখেছি। 

মাকে অনায়াসেই ভূলে যেতে পারি-কিছুই আশ্চর্য নয়; মা ছেলেকে 
কখনোই ভুলতে পারেন না। মা নিজে জানেন ছেলে কি বস্ত। ছেলে জানে 
না, “মা” কি বস্তু, মায়ের কত গুণ, মায়ের কত মহিমা; যদি জানতুম, আজ 
আমাদের এরূপ অবস্থা কি হতো? মা নিজে ছেলেকে গর্ভে ধারণ করেছেন, 
প্রসব করেছেন, কত করে মানুষ করেছেন; ছেলে কি বস্তু, মা খুবই 
জানেন। না থাকতে পেরে, এত হামেশা ছেলেকে মা দেখতে আসেন! এসে 
ভালবেসে কত ভক্তি বিশ্বাস, কত ভালবাসা, উদারতা, কি অদ্ভুতরূপে অন্তরে 
অন্তরে শিখাইয়া যান। আহা! মায়ের সে ভালবাসার, সে ক্ষমাশীলতার এক 
কণাও যদি পাই, মায়ের ছেলে বলে নিজেকে একদিনের তরেও সাধ মিটাইয়া 
পরিচয় দিই। 

আমাদের মাকে ভাল করে ঠাউরে ঠাউরে দেখেছেন? মার চোখ কত 
শ্লেহে ভরা, জলে ছলছল; মা কত আনন্দে ভরা, কাছে দাড়াইলেই যেন 
শরীর মন হৃদয় সমস্ত এক অপরূপ আনন্দে পরিপুর্ণ হয়ে যায়। মা 
আসবেন-_কত শত লোকে কত আনন্দ অনুভব করছেন; মাকে দেখব-কত 
লোকে সমস্ত কাজকর্ম ফেলে-ঝেলে দেশ-দেশান্তর হতে চলে আসছেন। 
মাকে প্রাণ ভরে পূজা করব-কত লোকে কত প্রকারের দ্রব্যাদি দূর দূর দেশ 
হাতে সংগ্রহ করে আনছেন। আজ ঘরে মা আসবেন-কতই পরিস্কার 
পরিচ্ছন্ন, কত নূতন নৃতন বেশভূষা, কতই পরস্পর শ্রীতিসম্ভাষণ, কত 
প্রকারেরই আনন্দ-উল্লাস হৃতৈছে। কত লোকে ঘরের মলা [ময়লা], বস্ত্রের 
মলা, শরীরের মলা, মনের মলা সব দূর করে দিতেছেন। মা আসবেন- দরিদ্র 
ও ধনী সমভাবে আনন্দে মত্ত হতেছেন। ধনীর প্রতিও যেমন স্রেহ, দরিদ্রের 
প্রতিও মার তেমনি শ্লেহ। ধনীরও কথা যেমন শোনেন, গরিবের কথাও মা 
তেমনি শোনেন। গরিব, মায়ের কানে কানে বলে দিলেন 2 “মা, আবার 
আমার ঘরে এস।” “আমার গরিব ছেলের আমি ছাড়া আর কেহই নাই””- 
ঠিক বৎসর যেতে না যেতে মা আবার শ্লেহভরে এসে উপস্থিত। গরিব খেতে 


আনন্দময়ীর আগমন ৯ 


পায় না; তত্রাচ-মায়ের এমনি কৃপা-গরিব, মায়ের সাধের পূজা কেমন 
সুসম্পন্ন করতে সমর্থ হন। 

মায়ের উন্নত ছেলেরা বলেন, “আামাদের মা_-এত ছোট মা নয়। আমাদের 
মা সর্বব্যাপী। তার আবার আগমন, আবাহন ও বিসর্জন কি? তাঁর আবার 
চাল-কলা দিয়া পূজা কি?” 

আমাদের কিন্তু এতে মন ওঠে না। আমাদের মা সব রকমই হতে 
পারেন। “তিনি সাকারও বটে, নিরাকারও বটে, ক 
হতে পারেন, তা কে জানে?” তিনি অনন্ত; তীহার গুণ অনন্ত, মাহাত্ম্য 
অনন্ত, রূপও তাঁর অনন্ত। তিনি ভক্তবংসল। অপার তাঁর করুণা । যে-ছেলে 
যেরূপে তাঁকে পেলে আনন্দ পায়, তার নিকট সেই রূপেই প্রকাশিত হন। 
তিনি না কৃপা করে আমাদের আধার অনুযায়ী প্রকাশিত হলে আমাদের সাধ্য 
কি, সে অসীম অনন্তের স্বরূপ একেবারে বোধগম্য করি। আমরা যখন বড় 
হব, আমাদের বুদ্ধি যখন খুব মার্জিত হবে, হৃদয় যখন দর্পণের ন্যায় নির্মল 
হবে; তখন মা আমাদের নিকটে তীর অত গস্ভীরভাব, অত উচ্চ অবাঙউমনসোগোচর 
ভাব ধারণ করলে কিছু তত ক্ষতি হবে না। এখন আমরা অতি শিশু, এখন 
থেকে যত মাকে আমরা স্বচক্ষে দেখে নেব, ততই আমাদের হৃদয়ে মায়ের 
অন্তরে গেঁথে যেতে থাকবে । বাল্যকালে যাহা করা যায়, শুনা যায়, তাহা 
৬8 (দু পুষ্প 
ভাব বোঝা বড়ই কঠিন, এমনকি অসম্ভব বলিলেও অত্যুন্তি হয় 
এদিকে, রা 
হতে লাগল; বড় হয়ে দেখলুম মনের ভিতর কতই আবর্জনা এসে জুটেছে- 
সাফ করা অত্যন্ত দুষ্কর হয়ে দাঁড়িয়েছে। চোখ বুঁজিয়ে দুদণ্ড ধ্যান করতে 
গেলুম-একপ্রকার অন্ধকারই দেখি। বড় হলুম বটে, রি নিন 
বালকের মতো- এমনকি সেই নির্মলবুদ্ধি বালকের অপেক্ষাও অধম রহিলাম। 
আবার বালকের মতো মা বলে যখন কিছু জিনিস চোখে দেখতে, হাতে 
স্পর্শ করতে আরম্ভ করলুম, তখন অনেক কষ্ট্রে একটু উন্নতি বোধ করতে 
লাগলুম। ক্রমশ বুঝলুম মায়ের মূর্তিপূজা দুর্বল মনকে কত সাহায্য করে; 
অল্পেই কত ফলপ্রদ হয়। 

আমাদের মা তো খালি মাটির বা খেলাঘরের মা নয়। শুনেছিলাম, এখন 
বিশ্বাসও হয়েছে-আমাদের মা শুনতে পায়, মনোবাঞ্া পূর্ণ করে। আমাদের 
মা সর্বমঙ্গলা, অন্তর্যামিনী, সর্বশক্তিমতী, সর্বশক্তিস্বরূপা। একটি সাধক 
গাহিয়াছিলেন_-“আমার মা যদি কালো হত, তবে কি ডাকিতাম এত; যার 
কালো তার কালো শ্যামা, আমার সে যে ভাল। যদি কালো, তবে কেন 
হৃদিপদ্ম করে আলো।”' আমার মাকে ডেকে; আমার মাকে পুজে, আমার 
হৃদয় পূর্ণ হচ্ছে--কি করে অস্বীকার করি। মার কাছে যেটা জোর করে 
অন্তরের সহিত বলি, সেটা যে খেটে যায়-কি করে তা না মানি। “জাননা 
রে মন পরমকারণ শ্যামা শুধু মেয়ে নয়।” মা কি আমার অমনি যে সে; 
আমি কি অমনি যাকে তাকে মা বলি।-- 


১০ উদ্বোধন £ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


দেব্যুপনিষদ্‌ বলছেন--'“সর্বে বৈ দেবা দেবীম্‌ উপতস্থুঃ | কাসি তং মহাদেবি 
সাব্রবীৎ অহং বরক্বরূপিণী। মন্তঃ প্রকৃতিপুরুষাত্মকং রঃ 1 
অহমানন্দানানন্দাঃ বিজ্ঞানাবিজ্ঞানে অহ্ম্‌। ্দ্মানর্দাণী... 
নিকট গিয়া দেবতাগণ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন £ ০৬ পু, «পৃ 
দেবী বলিলেন ঃ “আমি ব্রক্গস্বরূপা; আমা হইতেই প্রকৃতিপুরুষাত্মক জগৎ 
উৎপন্ন; অসি সু । আনন্দ শিরা বিজ্ঞান অবিজ্ঞান; আমিই ব্রহ্গা 


অহ সরে পির মম যোনি সমুদধে। 
ততো বিতিষ্ঠে বিশ্বা... 
অর্থাৎ আমিই জগদীশ্বরী, এজি বুনি রাও সকলের 
মনস্কামনা পূর্ণ করিয়া থাকি, যাবতীয় যজ্ঞার্হ দেবগণের মধ্যে আমিই শ্রেষ্ঠ : 
আমি সকল স্থানেই বাস করি-সকলের দেহেই অবস্থান করি; দেবগণ 
যেখানে যাহাই করুন, আমারই উপাসনা করেন। আমারই দ্বারা, অর্থাৎ 
সকলের ভিতর আমার শক্তি থাকার দরুনই; সকলে আহারাদি করাতে 
পারে, দেখিতে শুনিতে পারে, আমারই শক্তির দ্বারা সকলে প্রাণ ধারণ করিয়া 
থাকিতে পারে। আমাকে যিনি মানেন না তিনি ক্ষয়প্রাপ্ত হন। আমিই. 
কারণের কারণ। পরমাত্মা হইতে উত্তৃত হইয়া বিশ্বব্ন্মাণ্ডের যাবতীয় পদার্থে 
০০ পা ১ 
পনিষদ্‌ প্রগর করিতেছেন_-“তস্যা এব ব্রন্মা অজীজনৎ। বিফুরজীজনৎ | 

রুদ্রোহ সর্বমজীজনৎ। সর্বং শাক্তমজীজনৎ |” অর্থাৎ ব্রহ্মা বিষুঃ 
পপ বু সু সবুস ৬শ 

এই শক্তিই নিরাকার সর্বব্যাপী হইয়াও ভক্তের হিতার্থে সাকার রূপ ধারণ 
করিতেছেন, যথা-সামবেদীয় কেনোপনিষদ্‌ বলিতেছেন, “স তস্থিন্নবাকাশে 
স্রিযমাজগাম বহুশোভমানামুমাং হৈমবতীম্‌*_অর্থাৎ সেই ব্রহ্ম বহু শোভমানা 
্্রীমুর্তি ধারণপূর্বক “উমা হৈমবতী' ৮১৪০-০৯-৮৫ 
মেধস খষি সুরথ রাজাকে বলিতেছেন, ““ নিত্যেব সা জগমতিঝরা সবমিনং 
ততং। তথাপি তৎসমুৎপত্তির্বহুধা শ্রীয়তাং মম || দেবানাং কার্যসিদ্ধার্থমাবির্বতি 
সা যদা। উৎপন্নেতি তদা লোকে সা নিত্যাপ্যভিধীয়তে |।”_ অর্থাৎ সেই 
জগনূর্তিস্বরূপ সর্বব্যাপী মহামায়া জন্মাদিরহিত ও নিত্য হইলেও প্রায়ই 
ভক্তদিগের কার্যসিদ্ধির জন্য মধ্যে মধ্যে আবির্ভূত হন। যখন এইরূপ 
আবির্ভূত হন, তিনি নিত্য হইলেও তখন তীহাকে “উৎপন্ন” অথবা “অবতার” 
বলা যায়। 

শিশু গর্ভধারিণীকে “মা” বলে ডাকে; "মা যেকি বস্তু তা কি বুঝিয়া 
ডাকে? “মা” বলে ডাকতে হয়-ডাকে। জোর মেরে কেটে “মা” বলে 


আনন্দময়ীর আগমন ১১ 


ডাকলে, মার কাছে গেলে, মার কোলে উঠলে একরকম শান্তি পায়; তাই 
মা”, বলে ডাকে । যখন বড হয় তখন “মা” যে কি বস্তু তা ক্রমশ একটু 
একটু করে বুঝতে পারে। তেমনি আমরাও আগে যখন দশভুজা আনন্দময়ীকে 
“মা”, বলে ডাকতুম তখন তত মাকে বুঝতুম না। একটু বড় হলুম, শুনলুম 
'সেই মা হচ্ছেন-_মা দুর্গা, মা হচ্ছেন-ভগবতী ঈশ্বরী-মাকে নমো করতে 
হয়, পুজো করতে হয়? । 

আরো একটু বড় হলুম, জানলুম-সেই দশভুজা মা আমাদের দুঃখ মোচন 
করেন; বিপদ হইতে উদ্ধার করেন, অন্তরের সহিত ডাকলে কথা শোনেন। 
এখন একটু জ্ঞান হয়েছে-সেই দশভুজা দুর্গা সম্বন্ধে বুঝছি, “কখন কি রঙ্গে 
থাক মা শ্যামা সুধা তরঙ্গিণী। সাধকেরি বাঞ্ছা পূর্ণ কর নানারূপধারিণী।| কভু 
কমলের কমলে নাচ মা পূর্ণব্রন্ম সনাতনী |” আরো যখন বুড়ো হব তখন 
হয়তো এও উপলব্ধি করতে পারব- 

“যে অবধি যার অভিসন্ধি হয়, সে অবধি সে পররব্রহ্ম কয়। 

তৎপরে তুরীয় অনির্বচনীয়, সকলি মা তুমি ব্রিলোকব্যাপিনী ||”, 

আমাদের মা অপরের চোখে মাটির মা হতে পারে; ভক্তের চোখে 
'সচ্চিদানন্দময়ী'--চিদ্ঘন মূর্তি। মা সর্বব্যাপী-শুন্যে থাকতে পারেন, মানুষের 
ক্ষুদ্র বালুকণার ভিতরেও থাকতে পারেন; আর আমার মা, আমার হাতের 
গড়া এত সাধের আনন্দময়ী প্রতিমায় থাকবেন 'না-এ কখনোই হতে পারে 
না। আমার যদি ভক্তি থাকে; বিশ্বাস থাকে; আমি যদি অন্তরের সহিত মাকে 
ডাকি; প্রাণের সহিত মার কাছে কেঁদে বলি; মার জন্যে যদি সত্যই আমার 
প্রাণ ছটফট করে: মাকে না দেখতে পেলে মহা অশান্তি বোধ করি- প্রাণ 
বেরিয়ে যায় এমন যদি হয়-নিশ্যয়ই বলছি-মা আসবেনই আসবেন; এই 
মাটির প্রতিমার ভিতরেই আসবেন। যেখানে বলব সেইখানেই আসবেন : 
যেমন করে হলে আমার এই ক্ষুদ্র মন তাকে বুঝতে পারবে, তেমনি করেই 
তিনি আমার কাছে আসবেন। মা সত্য আছেন, মা নিত্যই আছেন; মা সত্যই 
অন্তর্ধামী, সত্যই ভক্ত-বৎসল, সত্যই শ্লেহময়ী জননী । ছেলে প্রাণের সহিত 
ডাকলে মা আসবেনই আসবেন, কোনও সন্দেহ নাই। মা সর্বশক্তিমতী : 
আমার ক্ষুদ্র আধারের মতো হয়েই মা আমার নিকট প্রকাশিত. হবেনই 
হবেন। 

''এস মা এস মা ও হৃদয়রমা পরাণ- গো। 

হৃদয় আসনে একবার হও মা আসীন নিরখি তোমায় গো।। 

জন্মাবধি তব মুখপানে চেয়ে, আমি ধরি এ জীবন যে যাতনা সয়ে, 

(তাত জান গো।) 
একবার হৃদয়কমল বিকাশ করিয়ে প্রকাশ তাহে আনন্দময়ী গো” ।* 0] 


৮১ বর্ষ, ১৮ সংখ্যা 


উন্নতির উপায় 


স্বামী শুদ্ধানন্দ 


অনেকেরই মনে অজ্ঞাতসারে একটা ভাব আছে দেখিতে পাওয়া যায় যে, 
জীবনসংগ্রামে জয়ী হইবার, উন্নতি করিবার একটা নিদিষ্ট প্রণালী আছে-এই 
প্রণালীটি কোন প্রকারে জানিতে পরারিলেই মানুষ উন্নতি করিতে সক্ষম 
হইবে। এই প্রণালীটি জানিবার জন্য মানুষ কতই না চেষ্টা করিয়াছে এবং 
তাহার ফলে কতই না বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্ম-সম্প্রদায়ের 
উৎপত্তি হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে । সকলেই সমগ্র জগৎকে তাহার নিদিষ্ট 
প্রণালীর সহায়ে উন্নতির টরম সীমায় লইয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত। 

্রশ্নতাত্বিক ও এঁতিহাসিক কতই না প্রাটীন সম্প্রদায়সমূহের সহিত 
আমাদের পরিচয় করাইয়া দেয়। মানবজীবনের কতই সমস্যা মানুষের সমক্ষে 
উপস্থিত হইয়াছে এবং তাহার কতপ্রকার বিচিত্র সমাধানও মানবসমক্ষে 
স্থাপিত হইয়াছে। জগতের বর্তমানকালেও আমরা কত কত সম্প্রদায়ের 
সহিত পরিচিত হইলাম এবং কতপ্রকার কথাই না শুনিলাম। অহরহ কত 
কথাই না শুনিতেছি এবং কতই না নৃতন মতের অভ্যুত্থান দর্শনে কখন-বা 
আশান্বিত, কখন-বা ভীত হইতেছি। 

একপ্রকার চিন্তাপ্রণালী আছে--তাহাতে পূর্ব পূর্ব মতগুলিকে বৃথা বলিয়া 
উল্লেখ করিয়া নবোত্তাবিত প্রণালীবিশেষকে সকল সমস্যার মীমাংসক বলিয়া 
নির্দেশে করে। কেহ কেহ আবার পূর্ব পূর্ব প্রণালীগুলির আংশিক সত্যতা 
স্বীকার করিয়া নিজ মতকেই পূর্ণাঙ্গ বলিয়া নির্দেশ করিতে ভালবাসেন । 
আমিও যে এবিষয়ে আলোচনা করিতে গিয়া উক্ত দোষ হইতে মুক্ত হইব, 
এ-স্পর্ধা রাখি না। আমি শিষ্য ও ছাত্র-আমার কার্য আলোচনা করা মাএ্র- 
নৃতন তত্ব আবিষ্কার বা প্রচার করা নহে। 

২০০ এ 


হইতে বিরত নহি। কারণ, কার্যই জীবন। নূতন কিছু না থাকিলেও 
পুরাতনের নূতন করিয়া উপলব্ধি আছে। সেই উপলব্ধিতে আশা আছে, 
বিশ্বাস আছে, জীবন আছে, আলো আছে, অমৃত আছে। 

তাই আজি যাহা লইয়া হে পাঠক, তোমাকে বিরক্ত করিতে আসিয়াছি, 
তাহাও একটা সামান্য পুরাতন কথা- কিন্তু এ পুরাতন কথা আমার প্রাণে 
নূতন করিয়া জাগিয়াছে-আমি ইহাতে আশাবাণী পাইয়াছি। যদি কেহ উহা 
গ্রহণ করিতে পারে, আমার বিশ্বাস--সেও বল পাইবে। 


উন্নতির উপায় ১৩ 


কথাটি কি? কথাটি এই-জগতের উন্নতির নৃতন প্রণালী কিছুই নাই। 
জা 8৩ ক ৩-588-$৬ 
চাহিতেছ, তাহার জন্য উদ্যম কর আর তোমার বুদ্ধি-উহা যতই ক্ষুদ্র 
হউক, লোকে উহাকে যতই ছোট বলিয়া নির্দেশ করিবার চেষ্টা করুক-_তুমি 

১ ১০ ১৮৮২৫৬০ এনুগ্যিজ এ 
উপর- আত্মবিশ্বাস আশ্রয় কর। এই আত্মবিশ্বাস কথাটির ভিতর কত শক্তি, 
কত বল, কত প্রাণ, কত বীর্য, কত ওজঃ, কত অমৃত নিহিত রহিয়াছে 
বলিতে পারি না। এই আত্মবিশ্বাস-রূপ খুঁটিটি পাইলে ক্রমে আর সব 
পাইবে। বলিতে পার, আমার তো কত ভুলভ্রান্তি হইতে পারে! পাগল, 
ভূলন্রান্তি এড়াইবে কিরাপে ? যাকে ভূল বলিতেছ, সেটাও যে তোমার একটা 
মহাশিক্ষা। আর যখন তুমি অপরের বাক্যে বা কোন গ্রন্থ প্রমাণে নিজ কর্তব্য 
অপরের বাক্যের বা গ্রন্থবিশেষের সত্যতার প্রমাণ হয় না? আর তুমিও কি 
নিজেই এ সকল বাক্যের নিজ মনোমত টীকা করিয়া কার্যে পরিচালিত হও 
না? অতএব চরমে তোমার নিজ বুদ্ধিই কি চুড়ান্ত প্রমাণরূপে পরিগণিত হয় 


না? 

বুদ্ধি আজ যাহা নিশ্চয় করিতেছে, কাল তাহার বিপরীত করিতে বলে 
কেন! বুদ্ধি যদি তোমার জীবন্ত হয়, তবেই নৃতন নৃতন কথা বলিবে অথবা 
সনাতন প্রাচীন সত্যকেই নৃতন নৃতন ভাবে, নৃতন নৃতন দিক হইতে, নৃতন 
৪ 2৮৯2০০০৮ সুপ তাহার উপর 
বড় বিশ্বাস করিও না। জানিও, সে মরিয়াছে। জীবনে কৌমার, যৌবন, জরা, 
বার্ধক্য আছে; সমাজে ব্রাহ্মণাদি বর্ণবিভাগ ও ব্রহ্মাচর্যাদি আশ্রমবিভাগ 
আছে; সমগ্র প্রকৃতিরই লক্ষণ একত্তে বহুত্ব। এই বহুত্বকে বিনষ্ট করিতে 
যাইও না; প্রকৃতির সাহায্যে প্রকৃতির অতীত রাজ্যে অগ্রসর হও। তথায় 
দেখিবে প্রকৃত একত্ব, তথায় দেখিবে প্রকৃত জীবন, প্রকৃত অমৃতত্ব। 
যতদিন না তথায় পৌঁছিতেছ, দোহাই তোমার, তোমার নিজ মনোমতো 
এক প্রণালীতে জগৎকে আবদ্ধ করিতে যাইও না। দ্বৈতবাদী, অদ্বৈতবাদী 
অনেক দার্শনিক সম্প্রদায় দেখিলাম; শাক্ত বৈষ্ুবাদি অনেক ধর্মসম্প্রদায় 
দেখিলাম; রক্ষণশীল উদারনৈতিক প্রভৃতি অনেক সামাজিক ও রাজনৈতিক 
সমিতিও দেখিলাম; জ্ঞান, ভক্তি, যোগ ও কর্মের বিবাদ, বিভিন্ন ভাব লইয়া 
ঘোর সঙ্ঘর্ষ দ্বন্দ দিবানিশি দেখিতেছি, শুনিতেছি ও বুঝিতেছি। দেখিয়া শুনিয়া 
প্রাণ আর কোন বিশেষ মতে সায় দিতে চায় না; অথচ কাহাকেও মিথ্যা 
রাড গতি না। প্রাণ হইতে সদাই এই বাণী উখিত হইতে থাকে যে, 
ভাই, যে যে টু সে সেই পথেই অগ্রসর হও, অগ্রসর হও; এ 
দেখ দূরে আলো দেখা যাইতেছে । উহার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া, উহাকে ধ্রুবতারা 
করিয়া জীবনসংগ্রামে ঝাপ দাও; পরচর্চার সময় নাই, আত্মচর্চা কর। 
“তমেবৈকং জানথ আত্মানং অন্য বাচো বিমুষ্থ অমৃতত্বস্যৈষ সেতুঃ__ নি 
আত্মাকেই জান, আর সকল বৃথা বাক্য পরিত্যাগ কর। 


৫! 
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১৪ উদ্বোধন 2 শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


আশঙ্কা-এরূপ প্রবল উদারতায় উন্নতির বিশেষ বিঘ্ম হইবে। লোকে 
একটা কিছু ধরিতে ছুইতে না পাইলে অন্ধকারে হাতড়াইয়া বিশৃঙ্খল হইয়া 
উঠিবে। এ অমূলক আশঙ্কা করিও না, বিশ্বাসী হও, তোমার আমার জন্য কিছু 
আটকাইয়া থাকিবে না। যে যাহা চাহিতেছে সে তাহা পাইবে। জগদ্ধাত্রী 
মহাশক্তির লীলাক্ষেত্র এই জগৎ। তুমি আমি যন্ত্র মাত্র। তিনি যাহাকে 
বলাইবেন, সে বলিবে; তিনি যাহাকে শুনাইবেন, সে শুনিবে; তিনি যাহাকে 

যাহা করাইবেন, সে তাহাই করিবে; শক্তি থাকে, রঙ্গময়ীর রঙ্গ দেখ ও 
রা 

মহা পুরুষকার ও মহানির্ভরে সামঞ্জস্য আছে। এমন স্থান আছে- যেখানে 
জ্ঞান ভক্তির সহিত কোলাকুলি করে, যেখানে বাঘে হরিণে নির্বিবাদে খেলা 
করে। কেবল দেখিয়া যাও, কতদূরের জল কতদুরে গিয়া গড়ায়। আর 
দেখিয়া কবির সহিত উচ্চঃস্বরে গাহিয়া বল, “যো কুছ হ্যায় সো তুহি 
হ্যায়।?”* [] 


«৯ বর্ষ, ৭ সংখ্যা 


সারকথা 


(মায়া ও মায়ার পাশা) 
স্বামী সারদানন্দ 


বিবেকানন্দ স্বামীজী বলতেন, হিদুর জাতিবিভাগ এবং কালবিভাগের 
একটা বড় উদার মানে আছে। হিদু বলে, “মায়া” শক্তিটা-যেটা দিয়ে এই 
জগৎ ব্রহ্মাণ্ড তৈয়ারি হচ্চে-সান্ত অর্থাৎ তার একটা শেষ আছে। কিন্তু এই 
“শেষ কথাটার একটু আলাদা মানে। আমরা “শেষ” কথাটা যেভাবে বুঝি, 
স্ভোবে কথাটা ব্যবহার হয়নি। কেননা, আমরা কোন জিনিসের “শেষ” আছে 
বললে বুঝি এই যে, কালে সে জিনিসটা একটু একটু করে পরিবর্তিত হয়ে 
ক্রমে এককালে রূপান্তরিত হয়ে যাবে। এই সম্পূর্ণ রূপ পরিবর্তনটারই 
আমরা “বিনাশ “মৃত্যু ইত্যাদি নাম দিয়ে থাকি। জড় জিনিস রূপান্তর হলে 
তার বিনাশ হলো বলি; আর চৈতন্যসংযুক্ত জড় জিনিস-যথা মনুষ্যাদেহাদি- 
রূপান্তরিত হলে বলি “মরে গেল'। কিন্তু হিদু এটা বেশ বুঝে যে, 
মায়াশক্তিটার সেভাবে কালে রূপান্তরিত হওয়া অসম্ভব। কেননা, “কাল' 
পদার্ঘটাই এ শক্তিপ্রসূত বা উহার কার্যবিশেষ। আর কার্যটা কখনোই এত 
বড় হতে পারে না যে, তার কারণটার উপর ক্ষমতা বিস্তার করে বা 
কারণটাকে পরিবর্তিত করে। মায়ার খেলা আরম্ভ হলে পর যখন কালের 
আরম্ত, তখন মায়া খেলা গুটুলেই যে কাল শেষ হলো, একথা হিদু খুব 
বুঝে। তার মতে মায়াটা যখন কালের পূর্বে বর্তমান, তখন সেটা অনাদি। 
তবে মায়া সান্তা হলো কি করে? মায়ার খেলাটা কালে শেষ না হয়ে কিসে 
শেষ হয়? হিদু বলে, শেষ হয় জ্ঞানে। পূর্ণজ্ঞান হলে পর মায়ার খেলার আর 
কিছুমাত্র অনুভব থাকে না। কখনো যে এ খেলা হয়েছিল বা হচ্চে বা হবে, 
এসব কিছুই বোধ থাকে না। সেইজন্য মায়া হচ্চে 'জ্ঞাননাশ্যা' ৷ মায়ার বাইরে 
গিয়ে দেখলে কাল তো দুরের কথা, মায়ারও অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। 
কিন্তু মায়ার ভিতরে দাঁড়িয়ে মায়ার খেলাটা দেখলে বুঝা যায় যে. মায়া 
কখানো পাশা ফেলচে ও জগংটার বিকাশ হচ্চে; আর কখনো পাশা গুটিয়ে 
হাতে নার আছে ও জগবটা সন্কৃচিত হয়ে বীজভাবে রয়েচে। সৃষ্টির সঙ্কোচ 
ও বিকাশ, সঙ্কোচ ও বিকাশ-_বারবার এই ভাবে মায়াশক্তি খেলা কচ্চে! এই 
সঙ্কোচ ও বিকাশের প্রবাহটা অনাদি-অর্থাৎ কালেতে ইহার আরম্ভ হয়নি। 
ইহার আরম্ভ হয়েচে “অজ্ঞানে'_নাশ হবে 'জ্ঞানে”! এইজন্য হিদুদর্শন মায়ার 
খেলার বাইরে যাবার পথটি মাত্র দেখিয়ে দিয়ে ক্ষান্ত থাকে। কেন মায়া 
খেলচে, খেলাটার উদ্দেশ্য কি, মায়াবীর এ খেলায় লাভ কি? এসব কথা 
বিচার করতে দৌড়ায় না। কেননা হিঁদু বহু সহমত বৎসর ঘটত্ব, পটত্ব করে 
বুঝেছে, ও সব প্রশ্নের মীমাংসা হয় না। উহা মনুষ্যবুদ্ধির গণ্ডির বাইরে 


১৬ উদ্বোধন ঃ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


মাথায় কাঁটাল ভেঙে নিজের উদরপৃরণের সচ্ছল বন্দোবস্ত করে ঘটত পটত্ব 
করবার একটু অবসর পেয়েছে। ওরা এখন 1(6190198) ০1172010110), 
চ019951৩ %16৬/ ০6 0686101. ইত্যাদি লঙ্বা-চওড়া বাক্যবিন্যাস করে 
উদ্দেশ্য বার করতে মিছে মাথা ঘামাক। ঘামিয়ে ঘামিয়ে কিছু না করতে 
পেরে যখন হাত-পা এলিয়ে পড়বে, আর তারও বড় দেরি নাই, তখন হিঁদু 
খলবে £ “কি, ভায়ারও ফলার নাকি?” 

হিদু শাস্ত্র আর একটা বড় অদ্ভুত কথা বলে। হিদুর শাস্ত্র বলে যে, মায়ার 
পাশা যুগে যুগে একরকমই পড়ে থাকে! এখানে যুগ শব্দটি, সৃষ্টির একবার 
বিকাশ ও সঙ্কোচ ব্যাপক কাল অর্থে ব্যবহার হচ্চে। অতএব পূর্বের কথাটার 
মানে হচ্চে এই-স মায়ার দ্বারা সৃষ্টির একবার বিকাশ ও সঙ্কোচ হবার সময় 
ব্্মাগুটা ও তার ভিতরের প্রত্যেক জড়জীবাদির শরীর ও মনগুলোর যেমন 
গঠন, প্রকাশ, বৃদ্ধি ও পরিণতি হয়ে থাকে, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ 
জপিবাক১৯০৫০৯৯০৭০১৮ বু 
হয় না। মায়া নিজে হচ্চে সন্ত্রজন্তমোগুণময়ী, নিজের ভিতরের এ তিনটে 
পদার্থকে ভিন্ন ভিন্ন ভাগে মিশিয়ে জগতের যত কিছু স্থল ও সূন্ম্ম পদার্থের 
সৃষ্টি করে থাকে । এখন কথা হচ্চে, এ তিনটে পদার্থের বিভিন্ন ভাবে মিশান 
স্থল চক্ষে অনন্ত বলে দেখালেও বাস্তবিক অনন্ত কখনো হতে পারে না। উহা 
সান্ত হবেই হবে; অর্থাৎ এ সকল মিশ্রিত পদার্থের সংখ্যার একটা সীমা 
আছে। মনে কর, একজন লোক তিনখান পাশা নিয়ে খেলতে বসল। প্রথমে 
পড়ল “ছ তিন নয়”, তারপর পড়ল “কচে বারো”, তারপর পড়ল “পোয়া 
বারো, ইত্যাদি। সল রি এ তিনখানা পাশা অনন্ত রকমে 
পড়তে পারে। কিন্তু একটু ভাবলেই বুঝা যায়, তা নয়। পাশা কখানায় ভিন্ন 
ভিন্ন সংখ্যার সংযোগ-বিয়োগে এতগুলি রকমারি দানই পড়তে পারে। 
অনন্তকাল ধরে বসে বসে পাশা ফেললেও এতগুলি রকমের ভিতর একটি 
রকম ছাড়া অন্য কোন নতুন রকম কখনো পড়বে না। সেইরূপ, মায়ার পাশা 
ফেলা হচ্চে, এ তিন গুণ বা পদার্থের মিশ্রণে ভিন্ন ভিন্ন স্থূল সুন্ষ্, সি 
ভাল মন্দ, সুন্দর বিকট, দৈবী আসুরী, সাধু অসাধু, এশ্বরিক জৈবিক 
শরীরান্তঃকরণ বিকাশ করা। চৈতন্য পদার্থ “আত্মা নিত্য, এক ও সর্বত্র 
সমানভাবে থাকলেও মায়াসৃষ্ট প্রত্যেক শরীরান্তঃকরণের বিভিন্নতার দরুন ভিন্ন 
ভিন্ন রূপে প্রকাশিত দেখায় মাত্র। অতএব সত্তবরজস্তমোগুণের বিভিন্ন মিশ্রণে 
উৎপন্ন শরীরান্তঃকরণের সংখ্যারও একটা সীমা আছে। মায়া অনন্তকাল ধরে 
০০০৮৬ 
রকমের গড়তে পারেন না! সেইজন্যই হিদু বলে “সূর্যচন্দ্রমসৌ ধাতা 
যথাপূর্বমকল্পয়ৎ””। অর্থাৎ ঈশ্বর তার মায়াশক্তির দ্বারা বিগত প্রলয়ের পূর্ব পূর্ব 
যুগে যেমন সূর্যচন্দ্রমাদি তৈয়ার করেছিলেন, এবারকার সৃষ্টি বিকাশের সময়ও 
ঠিক সেই রকম করলেন। সেইজন্যই হিঁদুর পুরাণে শুনতে পাওয়া যায়, যুগে 
যুগে ব্যাস, শুক, জনক প্রভৃতি শরীরী আলাদা আলাদা জন্মায়। কিন্তু তাদের 


সারকথা ১৭ 


শরীরান্তঃকরণের গঠন পূর্ব পূর্ব যুগের ব্যাস-শুক-জনকাদির ন্যায়ই হয়ে 
থাকে; কিছুমাত্র বিভিন্ন হয় না। সেইজন্যই আবার পুরাণাদিতে দেখা যায়, 
একটা সৌরজগতে সৃষ্টির বিকাশ যেভাবে বর্ণিত, অন্য অন্য সৌরজগতের 
সৃষ্টিও সেইভাবে । সেখানেও ব্রহ্মা, বিষুঃ, মহেশ্বর ও ইন্দ্রাদি দেবতা 
সকল; সেখানেও সকল বন্দোবস্ত এখানকার মতো এবং মায়ার পাশা একই 
ভাবে পড়চে। সেখানেও ঝগড়া কৌদল, সেখানেও ভালবাসাবাসি, সেখানেও 
ছাড়াছাড়ি, সেখানেও পরিণামে সম্পূর্ণ পরিবর্তন বা মৃত্যু! 

যেখানেই থাক, যে লোকেই যাও, মায়ার পাশা একই রকম পড়চে ও 
পড়বে এবং এঁ মায়ার ভিতর শরীরান্তঃকরণধারী সকলকে থাকতেই হবে। 
“আব্রক্গভূবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্তিনোহ্জুনঃ””_হে অর্জুন! সবো্চ ব্রন্মালোক 
থেকে পৃথিবী প্রভৃতি সমস্ত লোকই (একই ভাবে) বার বার হচ্চে ও যাচ্চে! 
এই সত্যটি প্রাণে প্রাণে, “হাড়ে হাড়ে” বোঝার নামই হিদু দিচ্চে- 
“বৈরাগ্য'। বৈরাগ্যটা হাতি ঘোড়া নয়, মানুষের মুখমাত্র না দেখে বনে বাস 
করা নয়, বা ভোগবিলাস যথাসম্ভব ছেড়েছুড়ে সাদাসিদে চালে জীবনধারণ 
করাও নয়। বৈরাগ্য হচ্চে, জগতের অনিত্যতাবোধ- এমন “হাড়ে হাড়ে" 
ভিতরে এ বোধটা সেঁধুনো যে, রূপরসাদির সুখস্পর্শের ভিতর, শোক 
দুঃখাদির তীব্র যাতনার ভিতর, নামযশাদি মরীচিকার ভিতর, জগৎ যাহাকে 
“ভাল বলে এবং “মন্দ, বলে, সে দুটোরি ভিতর সেই অনিত্যকালের 
অঙ্গুলীর দাগ স্পষ্ট, জ্বলন্ত অঙ্কিত দেখতে পাওয়া! কাজেই বৈরাগ্য এলে 
আর মোহ আসতে পায় না, গন্তব্য পথে যেতে যেতে পথের পাশের বাহার 
দেখে আগিয়ে যেতে ভুল হয় না! কাজেই হিঁদু বলে, ঠিক ঠিক বৈরাগ্য 
এলে আর তোমার মার নাই! তুমি রাজসিংহাসনে বসে রাজদণ্ডের চালনা কর 
বা ভিক্ষুক হয়ে দ্বারে দ্বারে ফিরে বেড়াও, ও দুটোর একটাকেও বড়, ছোট 
বলে বোধ হবে না! কাজেই জ্ঞান তোমার “করতলগত আমলকবৎ' অতি 
সুলভ হবে! আর জ্ঞান উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে মায়ার খেলাও গুটিয়ে আসবে-_ 
মায়ার পারে যা আছে, তার অনুভবও তুমি করতে পারবে । কিন্তু যতদিন না 
হয়, ততদিন হিদু বলে-তোমার বর্ণাশ্রমধর্মের ভিতর অধিকার। তার 
বাহিরে যাবার তোমার সামর্থ্য নাই !* 


*১৩ বর্ষ ৮ সংখ্যা 


প্‌জা 


স্বামী প্রজ্ঞানন্দ 


হৃদয়ের সরস ভাব হইলেই প্রকৃত পূজা সম্ভব। কিন্তু হৃদয় তো সরস হয় 
না-উহা সদাই মরুভূমির মতো খী খা করিতেছে-কদাচ কখনো ওয়েসিসের 
মতো উহাতে সরস ভাব দেখা দেয়। তাই পৃজাপদধতির সৃ্টি_তাই অনুষ্ঠানে 
বাহুল্য সকল ধর্মসম্প্রাদায়ে। যাহারা অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে চিৎকার করেন, তাঁহারা 
হয় সর্বপ্রকার ধর্মসাধনের বিরোধী, নয় নৃতন নূতন অনুষ্ঠান পদ্ধতির পক্ষপাতী। 
আরেক অবস্থায় অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে চিতকার 'দেখা যায়। যখন মানুষ বারবার 
অনুষ্ঠান করিয়াও হৃদয়ের সরস ভাব জাগাইতে পারিতেছে না-এমন হয়, তখন 
তাহার প্রাণ শণকালের জন্য যেন সর্বপ্রকার অনুষ্ঠানের উপর বিদ্রোহী হইয়া 
উঠে-তখন সে খানিকক্ষণের জন্য সব অনুষ্ঠান ছাড়িয়া উহার মূল ভাবটি 
ধরিবার জন্য ছটফট করিতে থাকে। কিন্তু যখন সে কিয়ংপরিমাণে হৃদয়ে 
৪১৫০০ এ+ তখন আবার তাহার সেই হাদয়গত ভাব পুরাতন বা 
নৃতন কোন অনুষ্ঠান-বিশেষেরই আশ্রয়ে আত্মপ্রকাশ করিতে অগ্রসর হয়। 

তপক্ষে সেই সর্বভাবাতীত সমাধি-অবস্থা লাভ না করিতে পারিলে সর্বাুষ্ঠানের 

ত হওয়া যাইতে পারে না। 

আবার একজনের পক্ষে যাহা স্বাভাবিক, অপরের পক্ষে তাহা কৃত্রিম। 
একজনের ভিতরে যে-ভাবের প্রকাশ হইল, যদি অপর দশজনে তাহা স্বায়ত্ত 
করিতে যায়, তবে তাহাদের পক্ষে অন্তত প্রথমাবস্থায় উহা যে অল্পবিস্তর 
কৃত্রিমভাবাপন্ন হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ইহাকেই “ভাব আরোপ 
করা” বলে। এই ভাবের আয়ত্তীকরণ আবার বিবিধ উপায়ে সাধিত হইতে 
পারে। উক্ত ভাবসম্পন্ন পুরুষের বাহ্য কার্যকলাপ, আচার-ব্যবহারাদির অনুকরণ- 
চেষ্টা, অথবা চিন্তা দ্বারা ভিতরের ভাব ধারণার চেষ্টা। ইহাতে সদাই 
বিপদাশঙ্কা এই যে, এই জগতে--এই মায়ার রাজ্যে-তমোগুণ বা নিশ্টেষ্টতার 
এতই প্রাবল্য যে, যতই উচ্চভাব হউক না কেন, উহার চিরকালই নিরর্থক 
বাহ্যাড়ম্বরে পরিণত হইবার সন্তাবনা রহিয়াছে। উহা নিবারণ করিবার একমাত্র 
উপায়--নিজ ধর্মজীবনকে সতেজ ও সরস রাখিবার অবিরাম চেষ্টা-সদাই মনে 
উল ০৩০ বপুর জপ ৩০ 
শুধু অনুষ্ঠান ত্যাগ করিলেও হয় না, আবার কেবল 
মতো অনুষ্ঠান করিয়া গেলেও হয় না-চাই জীবন, চাই ভাব, চাই আমৃত্যু 
অহরহ কঠোর চেষ্টা। 

রা 

পা লোনা জারি রাও সারানোর পা 
তাহাতে বৈদিক, ০ এ পর অপ 
যায়। ঘটস্থাপনাদির মন্ত্রগুলি সম্পূর্ণ বৈদিক-_অন্যান্য স্থলেও নানা বৈদিক মন্ত্র 
সংগৃহীত হইয়া পদ্ধতির মধ্যে ৷ পূজার প্রণালীটি সম্পূর্ণ তান্ত্রিক-_পৃজা 


প্‌জা ১৯ 


করিতে গেলেই কয়েকটি বিশিষ্ট ক্রিয়া করিতে হয়; “সংক্ষিপ্ত পূজায় এই 
ক্রিয়াবিশেষের সংখ্যার অল্পতা ও বিস্তারিত পূজায় আধিক্য- এইমাত্র । আদ্বৈতবাদ 
এই তান্ত্রিক পূজা-প্রণালীর দার্শনিক ভিত্তি। আবাহন করিতে হয় হৃদয় 
হইতে, বিসর্জন করিতে হয় হৃদয়ে। প্রথমে মানসপুজা, তারপর বাহ্যপূজা। 
আবার ভূতশুদ্ধি নামক ক্রিয়ার তো মূল তাৎপর্যই অদ্বৈত ভাবনা-চতুর্বিংশতি 
তত্ত্ব মূল শক্তিসহ নিজ কারণ পরমাত্মায় বিলীন হইল--ইহাই এঁ স্থলে মূল 
ভাবনার কথা। সমুদয় ক্রিয়াগুলির মূল কথা-শুদ্ধি। এই শুদ্ধিকে ত্রিবিধ 
ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে মন্ত্রশুদ্ধি, দেবতাশুদ্ধি ও দ্রব্শুদ্ধি। প্রত্যেক 
ক্রিয়ার খুঁটিনাটি তাৎপর্য না বুঝিতে পারিলেও এটুকু বেশ বোধ হয় যে, 
সমুদয় ক্রিয়াগুলির মুলই ভাবনা--সুতরাং সেগুলিকে একপ্রকার যোগেরই 
বিভিন্ন অঙ্গ বলা যাইতে পারে। এই ভাবনার প্রধান সহায়ক মন্ত্র অন্যান্য 
স্থুল দ্রব্যাদি আনুষঙ্গিক। পৃজাপদ্ধতির মধ্যে যে পৌরাণিক উপাদানের কথা 
বলিয়াছি, উহা ভক্তিরসাত্মক। এই অংশের মধ্যেই আগমনী, বিজয়াদির 
উত্তব-এই অংশেই ভক্ত দেবীকে সম্োধিয়া বলে-_“সংবৎসরব্যতীত তু 
পুনরাগমনায় চ।”' ভক্ত চিরকালই ভগবানকে পিতা-মাতা, পুত্র-কন্যা, স্বামী- 
স্ত্রী প্রভৃতি সাংসারিক সম্বন্ধের কোন একটিতে বাঁধিতে চায়-সে তত্ত্বের ধার 
ধারিতে বড় চাহে না- হৃদয়-হৃদয়কেই সে বড় করিয়া দেখে। সংসারে সে 
যেসকল সম্বন্ধে পরম সুখ বোধ করে, ঈশ্বর বাস্তবিক আমাদের সহিত সেই 
সম্বন্ধে সম্বন্ব-ইহাই তাহার দৃঢ় বিশ্বাস। তাই ভক্ত শারদীয়া পূজার আগমনের 
সুচনায়ই মায়ের আগমনী গাহিতে ও শুনিতে বড়ই ভালবাসে । সে £সই 
জগজ্জনণীকে কখনো মাতৃভাবে, আবার কখনো কন্যাভাবে ভাবিয়া সুখ পায়; 
আর যদি কেহ রামপ্রসাদ বা শৈলেশ্বরের মতো অকপট ভক্ত হয়, তবে সতা 
সত্যই মা আসিয়া তাহার বেড়া বাঁধিয়া দেন বা বলেন- 
“বাপ নন্দীরে গিরিমন্দিরে যেতে আমার আর নাই বাসনা, 
আর এক পিতামাতা আছে কাঁদিবে তারা দুজনা। 
তারা তারা বলে তারা, হয়ে আছে দিশেহারা, 
এখন যদি যায় না তারা, তারা-নাম আর কেউ লবে না।”' 
তাই বলি, হে ভক্তসাধক, আর কিছু না পার, তাহাকে একবার এই 
শুভমুহূর্তে প্রাণ ভরিয়া ডাকিবার চেষ্টা কর। বল-মা, আমি শান্ত্র জানিনে, 
জপ-তপ জানিনে, ভজন-পূজন জানিনে-আমি পুণা-পাপ চাইনে, শুচি- 
অশুচি চাইনে, জ্ঞান-অজ্ঞান চাইনে-দে মা, তোর চরণে শুদ্ধাভক্তি। কোথায় 
পাব মা প্রতিমা, কোথায় পাব উপকরণ দ্রব্যবাহুল্যা, তই মা নিজগুণ 
হৃদয়কন্দরে প্রকাশিত হয়ে হৃদয়ান্ধাকার দূর করে দে। 
যাহা হউক, পুজার কথা বলিতেছিলাম। শাস্ত্রে বলে, 
“অর্চকস্য তপোযোগাৎ দ্রব্স্য চাতিশায়নাৎ। 
আভিরূপ্যাচ্চ বিশ্বানাং দেবঃ সান্িধ্যমিচ্ছতি ||” 
বৈধী পৃজায় তিনটি ব্যাপারের একান্ত আবশ্যকতা । অর্চক-যিনি পৃজা 
করিবেন--তাহার তপস্বী হওয়া প্রয়োজন। যিনি নিজ ইন্দ্রিয়মনাদি সংযত 
করিতে না পারিয়াছেন--তিনি হৃদয়-দেবতাকে জাগাইবেন কি করিয়া--“দেবো 
ভূত্বা দেবং যজেৎ।”” যাহার ভাবনার অভ্যাস হয় নাই, তিনি শুধু উপর-উপর 


২০ উদ্বোধন £ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সন্কলন 


ক্রিয়ার অনুষ্ঠান জানিলে বা মন্ত্র মুখস্থ করিলে বা উহার অর্থ বুঝিলেই যথার্থ 
পুজকপদবাচ্য হইতে পারেন না। এই পুজকবৃত্তি যেন ব্যবসাদারি হইয়া না 
না। বুঝিতে হইবে, পূজায় সকলের অধিকার। শুধু ব্রাহ্মণ নহেন, স্ত্রী, শুদ্র 
সকলেরই অধিকার-যদি তাহার তপোযোগ থাকে। তপস্যা চাই, মন ও 
ইন্দ্রিয়ের নিগ্রহ চাই--তবেই সে পুজার যথার্থ অধিকারী। পৌরোহিত্য ব্যবসায়িকগণ 

নিভৃতে বসিয়া, পূজাকালীন নিজের কি গুরুতর দায়িত্ব একবার ভাবিয়া 
হইবেন, সন্দেহ নাই। যথার্থ অর্চকই প্রতিমার যথার্থ প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে 
পারেন-নতুবা কতকগুলি মন্ত্র আওড়ানোই সার হয়। 

তারপর প্রতিমাখানি হওয়া চাই। প্রতিমাখানি এমন হওয়া চাই, যেন 
দেখিলেই সেই জ র স্মৃতি আপনিই স্মরণপথে উদিত হয়। সুতরাং 
-সে কুস্তকার-নির্মিত হইলেই প্রতিমা হয় না। প্রতিমা-নির্মাতা যদি সাধক 
হন, তবেই প্রতিমাখানি যথার্থ পূজার উপযোগী হইবে। এখনো এমন এক- 
কজন সাধক দেখিতে পাওয়া যায়, যিনি স্বয়ং প্রতিমা গড়িয়া পূজা করেন। 
প্রতিমা সাধকহৃদয়ের ভাবময়ী প্রতিমারই বহিঃপ্রকাশমাত্র। সুতরাং সাধক 
ব্যতীত ঠিক ঠিক ভাবপ্রকাশক প্রতিমা কে গঠন করিতে পারে? অবশ্য 
ইহাতে সাধকের কুম্তকারবৎ শক্তি থাকারও প্রয়োজন এবং সর্বস্থলে সকল 
সাধকের তাহা থাকা সম্ভব নহে, কিন্ত তিনি স্বয়ং প্রতিমা গঠনে সমর্থ না 


পথে পরিচালিত করিতে পারেন। নতুবা ফাকি দিয়া সব কাজ সারিতে গেলে 
আসল কার্যের সময় নিজেকেও ফাঁকে পড়িতে হয়। 

তৃতীয়ত দ্রব্যবাহুল্য। অবশ্য এই সকল বাহ্যপূজা প্রধানত রাজসিক গৃহস্থ 
ব্যক্তিরই. অনুষ্ঠেয় বলিয়া এই দ্রব্যবাহুল্যের কথা বলা হইয়াছে। ধনী ব্যক্তি 
পূজার আয়োজনে কখনো যেন বিভ্তশাঠ্য না করেন। দেবনিবেদিত দ্রব্যে 
সর্বসাধারণের-বিশেষত যথার্থ অভাবশগ্রস্ত সকলেরই অধিকার; সুতরাং দ্রব্যবাহুল্যে 
যে অধিকসংখ্যক দরিদ্ররূপী নারায়ণের তৃপ্তি, ইহা নিঃসন্দেহ। তবে আজকালকার 
মতো পুরোহিত ও আত্মীয়স্বজনগণের মধ্যে বন্টনের জন্য দ্রব্যবাহুল্যে বিশেষ 


চ 


নি 22 


গে ৫ 


সঙ্জায় কিঞ্চিৎ শিল্পের পরিচয় থাকে। এইরূপ শিল্প যে ভক্তিভাববৃদ্ধির 
সহায়ক, তাহা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। | 
প্রসঙ্গক্রমে পূজায় বলিদান সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলিতে ইচ্ছা হইতেছে। 
সমগ্র শাস্ত্রের যথার্থ মর্মীনুশীলনে বুঝা যায়, এই বলিদান বা জীবহিংসা পুজার 
অত্যাবশ্যকীয় অঙ্গ নহে। “কামক্রোধৌ বলিং দদ্যাৎ”-_ইহাই যথার্থ 
বলি। তবে একথাও বলা আবশ্যক, যাহারা অন্য সময়ে মাংসাদি ভোজনে 
অবিরত, অথবা অন্য প্রকারে সদা হিংসাপরায়ণ, তাহাদের দেবোদ্দেশে 
বলিদানের বিরুদ্ধাচরণ হাস্যজনক ব্যাপার। 
পূর্বে দরিদ্রনারায়ণ পূজার কথার সামান্য উল্লেখ করিয়াছি। ইহাই বর্তমানকালের 
উপযোগী সর্বশ্রেষ্ঠ পূজা। ভগবান কপিল তদীয় মাতা দেবহুতিকে উপদেশ 


পুজা ২১ 


দিবার সময় প্রসঙ্গক্রমে বলিয়াছিলেন, যে-ব্যক্তি অপর প্রাণীতে দ্বেষবুদ্ধিসম্পন্ন 
হইয়া প্রতিমাপূজা করে, তাহার পূজা ভস্মে ঘি ঢালার মতো--তাহাতে বিশেষ 
ফল হয় না। তুমি জীবন্ত নরনারীকে ভগবানের প্রতিমা বলিয়া ভাবিয়া তাহাদের 
কিরূপে? ভালবাসাই পুজার মূল-সেবাই সেই ভালবাসার অভিব্যক্তি। শুধু 
“কাঙালী বিদায়” বা “কাঙালী ভোজন" নহে, প্রকৃত “দরিদ্র-নারায়ণ-সেবা'। 
এখানেও ভাবই মুখ্য-_বাহিরের অনুষ্ঠান যেরূপই হউক, কিছু আসিয়া যায় না, 
অথবা সংখ্যাতেও কিছু আসিয়া যায় না-মুলকথা হইতেছে ভাব_সেই ভাবটি 
হৃদয়ে আনয়নের চেষ্টাই আসল কথা। নতুবা লক্ষ কাঙালী বিদায় করিয়া বা 
স্ুপাকার চন্দন, বিল্বদল, ফলমূল নৈবেদ্য ভোগরাগাদি দিয়াও তোমার পুজা 
সিদ্ধ হইবে না। অনুষ্ঠান অবশ্য-কর্তব্য। বেদান্ত বলেন, ক্রিয়া দুই প্রকারে 
হইতে পারে-অজ্ঞানপূর্বক ও জ্ঞানপূর্বক। অজ্ঞানপূর্বক কর্মানুষ্ঠানেও ফল হয়, 
এ কপ সিএ বলি ভাই, এস, আমরা 
প্রথম এই বিশ্বাসবান হই যে, আমাদের পূর্বপুরুষগণ এতাবকাল যাহা 
করিয়া আসিয়াছেন তাহা একেবারে বৃথা নহে; আমরা তীহাদেরই প্রদর্শিত 
পথানুসরণ করি, কিন্তু আরো উত্তমরূপে, আরো শ্রদ্ধার সহিত, আরো 


হইবে। সমগ্র বিশ্বের সহিত, বিশ্বেশ্বরের সহিত, তাদাত্ম্য লাভ করিতে হইবে। 
দুর্গোৎসবের বিজয়ার দিন আমরা যে পরস্পরকে, এমনকি শক্রকে পর্যন্ত 
আলিঙ্গন করিয়া থাকি, উহা যেন কেবল বাহিরের একটা লৌকিক ব্যাপারেই 
শেষ না হয়, উহা যেন হৃদয়ের প্রত্যক্ষানুভৃতিজনিত প্রেমস্তৃত হয়। যেন 
হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া বলিতে পারে- 
“তব স্ত্রী তং পুমানসি 
তং কুমার উত বা কুমারী। 
তং জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চসি 
তং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ ॥।”” | 
যেন দেবীকে সর্বত্র সাক্ষাৎকার করিয়া বলিতে পারে-সর্বস্বরূপে ! সর্বেশে! 
সর্বশক্তিসমন্বিতে ! যেন বৈদিক খধির সুরে সুর মিশাইয়া গাহিতে পারে-_ 
“মধু বাতা ঝতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ। 
মাধবীর্নঃ সন্ত্বোষধী2। 
মধু নক্তমুতোষসি মধুমৎ পার্থিবং রজঃ। 
মধু দ্টোরস্ত নঃ পিতা। 


ও মধু ও মধু ও মধু” 
যেন সর্বশেষ শান্তিজল গ্রহণের সময় হৃদয়ে যথার্থই শান্তির আবির্ভাব 
হয়।* 0 
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শেয় ও প্রেয় 
স্বামী মাধবানন্দ 


আমাদের মধ্যে এমন কম লোকই আছেন, খাঁহারা জীবনে একাধিকবার 
প্রত্যক্ষ না করিয়াছেন যে, জগতে শ্রেয় ও প্রেয়_এ দুইটি একমার্গগামী 
নহে। শ্রেয় বলিতে যাহাতে আমাদের কল্যাণ হইবে, তাহাই বুঝায়; 
এবং প্রেয় শব্দের অর্থ যাহা আমাদের ভাল লাগে। এখন, যাহা আমার 
ভাল লাগিবে, তাহাই যে আমার কল্যাণপ্রদ হইবে, এমন তো কোন 
কথা নাই। হয়তো কোন কোন স্থলে এরূপ হইতে পারে, কিন্তু 
অধিকাংশ স্থলেই এরূপ হইবার আশা কম। বালক জ্বরে ভুগিতেছে, 
কিন্তু লুকাইয়া মুখরোচক কুপথ্যগুলি একে একে আত্মসাৎ করিতেছে- 
অথচ (স জানে, উহাতে তাহার জ্বর বাড়িবে বই কমিবে না। যুবক 
ও বৃদ্ধের সম্বন্ধেও এরূপ উদাহরণ মোটেই বিরল নয়। সুতরাং শ্রেয় 
ও প্রেয় এই দুইটি শব্দের অর্থ বুঝিতে কাহারও কষ্ট হইবে না_ এইরীপ 
আশা করা যায়। 

মানবেতর প্রাণিজগতে কিন্তু শ্রেয় ও প্রেয়-এ দুয়ের মধ্যে স্পষ্ট 
ব্যবধান বা দ্বন্দ লক্ষিত হয় না। তাহারা একমাত্র প্রেরণায়ই সমস্ত কার্য 
করিয়া থাকে-উহাকে শ্রেয় বলিতে হয় বল, প্রেয় বলিতে হয় বল। 
তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তি মানবের মতো উন্নত নহে। মানব নিজ প্রাধান্যের ষোল 
আনা সদ্ধবহার করিয়া ইতর প্রাণীর চেষ্টাদিকে সহজাত সংস্কার (17- 
5101)-প্রসৃত বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছে। এই সহজাত সংস্কার বা 11311701 
তাহাকে যেদিকে লইয়া যায়, যন্ত্রচালিতবৎ সে সেই দিকেই গিয়া থাকে। 
তাহার উহাকে রোধ করিবার সামর্থ নাই-সে সম্পূর্ণ স্বভাবের বশ। 
প্রকৃতিদেবী তাহাকে যেরূপে ইচ্ছা চালাইতেছেন, গড়িয়া পিটিয়া তুলিতেছেন, 
বা অযোগ্য বিবেচনা করিলে সমগ্র জাতিটিকেই জগৎ হইতে অপসারিত 
করিতেছেন। এইরূপে কতকগুলি প্রাণী ধীরে ধীরে অপর সকলের 
অপেক্ষা উৎকর্ষ লাভ করিতেছে, এবং যাহার মধ্যে যে পরিমাণে এই 
11300 বিকাশ পাইতেছে, সে সেই পরিমাণে “যোগ্য” বলিয়া বিবেচিত 
হইতেছে। কিন্তু প্রাণিগণ যে এইরূপে প্রকৃতিদেবীর ক্রীড়াপুত্তলি হইয়া 
জন্মিতেছে, বৃদ্ধি পাইতেছে এবং মরিতেছে, উহাতে তাহাদের একটি 
বিশেষ সুবিধা হইতেছে। প্রকৃতিকে বৈজ্ঞানিক জড়ই বলুন আর যাহাই 
বলুন, প্রকৃতি কিন্তু কখনো ভুল করেন না; ধীর স্থির গতিতে সন্তানতুল্য 
জীবনিচয়কে তাহাদের প্রকৃত উন্নতির পথে লইয়া যান। ইতর প্রাণীর 
মধ্যে ইন্দ্রিয়শক্তি এত প্রবল ও এত সুন্স্ৰ যে, উহাদের আর মানুষের 
মতো হিসাব করিয়া কাজ করিতে হয় না। কোথায় মধু-ভরা ফুল আছে, 


শ্রেয় ও প্ররেয় ২৩ 


তাহা মধুমক্ষিকা আপনা হইতেই অন্্রান্তভাবে জানিতে পারিবে, এবং 
দক্ষিণে বামে না বাঁকিয়া সোজা তাহারই দিকে চলিয়া যাইবে। আবার 
বহু দূরে গিয়া পড়িলেও নিজ চক্রে ফিরিয়া আসিবে। ইহাকে বুদ্ধি না 
বল, হানি নাই। কিন্তু মানুষ এরূপ অবস্থায় কিরূপ করিত, তাহা 
প্রণিধানযোগ্য। শতকরা ৯৯জন লোক যে এরূপ অবস্থায় বিফলমনোরথ 
হইত, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। হয়তো সহজাত সংস্কার বা 
111501701 বুদ্ধির নিন্নতর অবস্থা, হয়তো বা উচ্চতর অবস্থা- কিন্তু ইহা সত্য 
যে, কার্যফল তুলনা করিলে বুদ্ধি সহজাত সংস্কারের কাছেও ঘেঁষিতে 
পারে না। মোটের উপর, নর সমর্পণ 
করিয়া দিয়া ইতর প্রাণিগণের লাভ বই লোকসান নাই। এও এক রকম 
'বকলমা দেওয়া”; এবং শিশু যেমন মাকে পাইয়া মায়ের ক্রোড়ে থাকিয়া 
ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকে, ইহারাও সেইরূপ। মানুষ নিজের হাতে 
নিজ পরিচালন ভার লইয়া অনেক বিষয়ে সুবিধা পাইয়াছে বটে, কিন্তু 
তাহার যে-অংশে সে ইতর প্রাণিগণের সমধর্মী, সে-অংশে তাহার এই 
স্বায়ত্ত-শাসনে কিছুই লাভ ঘটে নাই, একথা নিশ্চিত। 

এখন দেখা যাউক, মানবের এই শ্রেয় ও প্রেয়-রূপ দ্বন্দের মূল 
কোথায়। আমরা দেখিতে পাই, চিন্তাশীল মানব স্মরণাতীত কাল হইতে 
এই প্রশ্নের আলোচনা ও ইহার সমাধানের চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। 
মৃত্যুর পরপারে কী আছে তাহা জানিতে ইচ্ছা করিলে যমরাজ বালক 
নচিকেতাকে নানারূপ প্রলোভন দেখাইয়া নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিলেন। 
পরিশেষে নিভীক বালকের বীরোচিত প্রত্যাখ্যানে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে 
আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে উত্তর দিবার প্রারন্তেই নচিকেতার ত্যাগের প্রশংসা করিয়া 
বলিতেছেন £ 
“অন্যচ্ছেয়োহন্যদুতৈব প্রেয়স্তে উভে নানার্থে পুরুষং সিনীতঃ। 
এ রা রানা রা: রানা 
॥ 

৪বরা এক জিনিস, প্রে় আরেক জিনিস। উভয়ের উদ্দেশ্য ভিন্ন, 
মানুষকে এই দুয়ের মধ্য হইতে কর্তব্য বাছিয়া লইতে হয়। তন্মধ্যে 
যিনি শ্রেয়কে গ্রহণ করেন, তাহার কল্যাণ হয়; আর যিনি প্রেয়কে বরণ 
করেন, তিনি পরমার্থ হইতে বঞ্চিত হন। যমরাজের এই উক্তিই শ্রেয় 
ও প্রেয়ের ফলাফল স্পষ্ট ভাষায় নির্দেশ করাইয়া দেয়। তুমি ইন্্রিয়সুখ 
চাও, না শাশ্বত শান্তি চাও? আপাত-মনোরম বর্তমান চাও, না 
অপেক্ষাকৃত কষ্টসম্থুল কিন্তু নিশ্চিতকল্যাগপ্রদ ভবিষ্যৎ চাও? যেরূপ 
কামনা কর, তাহাই পাইবে। অনিত্য সুখ চাও, অনিত্য সুখই পাইবে; 
নিত্যানন্দ চাও, তাহাও পাইবে। এখন নির্বাচনের ভার তোমার উপর। 
উপরে যাহা উল্লিখিত হইল, তাহা হইতেই এই নির্বাচন কত কঠিন 
ব্যাপার, তাহা হৃদয়ঙ্গম হইবে। প্রেয় ইন্দ্রিয়জ সুখ বলিয়া অতি নিকটে, 
হাতের কাছে রহিয়াছে; কিন্ত শ্রেয় অত শীঘ্র ফলদান করে না। আবার 
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প্রেয়োজনিত সুখ ক্ষণপ্রভার ন্যায়, অতি উজ্জ্বল, কিন্তু নিমিষমাত্রস্থায়ী; 
শ্রেয়ের ফল অত তীর নয়, ইহা দেবমন্দিরের ঘৃতপ্রদীপের শ্ি্ধ জ্যোতির 
ন্যায়। ইহাতে সত্গুণের উদ্রেক করিয়া দেয়। একটি, বিষয়-মদিরোন্মত্ত 
মানবমনকে আরও উন্মাদগ্রস্ত করিয়া তুলে; অপরটি, শান্তির অমৃতধারা 
সিঞ্চন করিয়া তাহাকে প্রকৃতিস্থ করে। সুতরাং যে যেরপ প্রকৃতির লোক, 
সে সেইরূপ পথই বাছিয়া লইবে। সুতরাং যাহার মধ্যে পশুভাব প্রবল, 
সে পশুর ন্যায় সপ এর- সহজাত সংস্কারের-বশে চালিত হইবে। 
পশুর ধর্মই তো এসে বর্তমানের প্রেরণার বাহিরে এক পা-ও অগ্রসর 
হইতে পারে না। বূর্বপির দির কর তাহার প্রকৃতিতে নই, যেমন 
বাসনার উদয় হওয়া, অমনি তাহা কার্যে পরিণত করা- ইহাই পশুধর্ম। 
কিন্তু মানব বিচারপরায়ণ জীব, চিন্তাপূর্বক কার্য করাই তাহার স্কভাব। 
কি সামান্য কার্যে কার্যে, কি কঠিন ব্যাপারে, সে চিন্তা না করিয়া থাকিতে 
পারে না। যদি কোন কার্য তাহার অজ্ঞাতসারে নিষ্পন্ন হইয়া যায়, তাহা 
হইলে সে তাহার জন্য দায়ী নহে-উহা 7011-100181,আমরা মোটামুটি 
এরূপ বলিতে পারি যে, সুস্থাবস্থায় এবং নিদ্রিত না হইলে মানুষের 
প্রতিকার্য তাহার বিচারশক্তির সাহায্যে সম্পাদিত হইয়া থাকে। সুতরাং 
যাহার মধ্যে এই মানবত্ব বা বিচারবুদ্ধির প্রাধান্য যত অধিক, সে ততই 
& 1750110-কে বিচারের সাহায্যে ওজন করিয়া, উহার কর্তব্যাকর্তব্যতা 
নির্ধারণ করিয়া তবে উহা কার্যে পরিণত করিতে অগ্রসর হইবে। যদি 
উহা ভাল হয়, যদি উহা তাহাকে গন্তব্য পথে অগ্রসর করাইয়া দেয়, 
তবেই সে উহাকে প্রশ্রয় দিবে, উহাকে কার্যে পরিণত করিবে । আর 
যদি উহা তাহার অযোগ্য হয়, যদি উহা তাহাকে লক্ষ্যত্রষ্ট করিতে চাহে, 
তাহা হইলে সে উহাকে দমন করিয়া স্থিরভাব ধারণ করিতে চেষ্টা করে। 
সুস্থ মানবমনে সাধারণত এইরূপই ঘটিয়া থাকে। যদি কোথাও ইহার 
বৈপরীত্য দেখিতে পাওয়া যায়, যদি কোথাও কোন অন্যায্য বাসনা প্রশ্রয় 
পায়, যদি দেখিতে পাও-কেহ উক্ত বাসনাকে অসৎ জানিয়াও তাহার 
রোধকল্পে কোন চেষ্টা করিতেছে না, তবে বুঝিতে হইবে-উক্ত ব্যক্তি 
তাহার বহুমানাস্পদ মানবত্বরূপ সিংহাসন পায়ে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিতেছে। 
সে ইচ্ছাপূর্বক আপনার পায়ে আপনি কুড়ুল মারিতেছে। আবার, এমন 
অনেক সময়. আসে, যখন এই বাসনা প্রকৃতপক্ষে অসৎ হইলেও 
আপনাকে সৎ বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে সাধ্যমত চেষ্টা করে, অসত্য 
সত্যের মুখোস পরিয়া উপস্থিত হয়, তখনই বিপদ গুরুতর। যখন ভোগ 
ত্যাগের বেশে উপস্থিত হয়, যখন স্বার্থপরতা আত্মত্যাগের ভান করে, 
তখনই প্রকৃত বীরের পরীক্ষাস্থল উপস্থিত হয়। ফরাসীভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ 
উন্যাসিক ভিক্টর হিউগোর অমর লেখনীমুখে এই ঘন্থ অতি উজ্্লভাবে 
চিত্রিত হইয়াছে। যাহারা তাঁহার 'লে মিজারেবল' (65 7156120165) 
নামক গ্রন্থের “মাথার মধ্যে ঝড়” (81799. 1) & 731817+)-শীর্যক 
পরিচ্ছেদটি পাঠ করিয়াছেন, তাহারাই ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ পাইয়াছেন। 


শ্রেয় ও প্প্রেয় ২৫ 


মানবের বিশ্লেষণশক্তি বুঝি বা এ অধ্যায়ে চরমোত্কর্ষ লাভ করিয়াছে। 
অপর এক ব্যক্তি আমার জন্য প্রাণ হারাইতে বসিয়াছে- সম্ভবত সে 
সম্পূর্ণ নিরপরাধ-অন্তত যে-প্রাণদণ্ডে আমার দণ্ডিত হওয়া উচিত ছিল, 
বিধির বিড়ম্বনায় অপর একজন সেই কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত হইতে 
চলিয়াছে-এরূপ অবস্থায় মানবের সমগ্র মনুষ্যত্ব উচ্চকণ্ঠে বলিতে থাকে-_ 
যাও, এখনি গিয়া আত্মপরিচয় দিয়া উহাকে বাঁচাও-_নির্দোষের জীবনবিনিময়ে 
নিজ পাপজীবন ক্রয় করিও না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই আবার জিজীবিষা 
বলবতী হইয়া কত প্রলোভন দেখাইতে থাকে-কানে কানে আসিয়া 
বলে-কী করিতেছ? তোমার এরূপ নাম, তুমি এতগুলি নিরাশ্রয়ের 
আশ্রয়, তোমাকে লোকে ঘুণাক্ষরেও প্রাণদণ্ডার্হ বলিয়া সন্দেহ করিবে না- 
কেন আগ বাড়াইয়া নিজ মরণ ডাকিয়া আনিতেছ? শত যুক্তিজাল বিস্তার 
করিয়া দুষ্টবুদ্ধি তোমায় বুঝাইয়া দিবে--তুমি তো এখন আর পাপী নহ, 
তোমার দ্বারা কত উপকার হইতেছে-কেন অকারণ প্রাণ দিতে যাইতেছ? 
সে-ব্যক্তিকে তুমি তো ধরাইয়া দাও নাই? যখন সে ঘটনাচক্রে তোমার 
জীবনপথের একমাত্র কণ্টকটি উঠাইয়া ফেলিতেছে, তখন তাহাতে বাধা 
দাও কেন? তুমি বাতুল নাকি? আর “বাধা-বিপত্তি” (7016970810165)-শীর্ষক 
অধ্যায়ে যখন আমরা দেখিতে পাই-সে ব্যক্তিকে রক্ষা করিতে অগ্রসর 


শেষে দেবভাবই জয়ী হইতেছে, এবং যখন দেখি--পরিশেষে সমস্ত বাধা 
দূরে ঠেলিয়া বীরহৃদয় মাদিলীন ধর্মাধিকরণে আপনাকেই দোষী ব্যক্তি 
বলিয়া অকাট্য প্রমাণ দিলেন-তখন আনন্দে, বিস্ময়ে অধীর হইয়া আমরা 
বলিতে বাধ্য হই-ধন্য কবি-ধন্য তোমার প্রতিভা! শ্রের ও প্রেয়ের 
সংগ্রাম সাহিত্যক্ষেত্রে অমন দক্ষতার সহিত আর কোথাও লিপিবদ্ধ 
হইয়াছে কি? 

আপাত-মধুরের এই আকর্ষণ কেন? কেন মানুষ জানিয়া শুনিয়া 
ক্ষণভঙ্গুর ইন্দ্রিয়সুখের জন্য লালায়িত হয়? যাহা লাভ করিলে মানুষ 
আর অন্য কিছু চাহে না, তাহার জন্য এতটুকু অপেক্ষা করিতে কেন 
সে অপারগ হয়? তাহার উত্তর-মানবের জন্মজন্মান্তরাগত সংস্কাররাশি। 


কর্মজনিত সংস্কাররাশির কী ভীষণ প্রতাপ! পুনঃ পুনঃ এবং দীর্ঘ 
অভ্যাসের ফলে আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি বাহ্যবিষয়ের প্রতীতিমাত্রই প্রতিক্রিয়া 
করিবার জন্য সদা উন্মুখ হইয়া আছে। বুদ্ধি উহার মধ্যে ক্রিয়া করিবার 
অবসর পায় না। মানুষ হইলে কি হয়, ওরূপ স্থলে আমরা সহজাত 
সংস্থারেরই--175070-এরই দাস হইয়া থাকি, এবং মনে করি-পরমপুরুযার্থ 
লাভ করিলাম! স্থিরভাবে 8৮৪০১ নর গু বাজ লগ 
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হৃদয়ে আতঙ্কের সঞ্চার হয়; মনে হয়, তাই তো, আমি ভাল হইতে 
চাহিলেও ইহারা আমায় সবলে অন্যদিকে-ভোগের দিকেই লইয়া যাইবে! 
মানুষ যে অসদ্বস্তকে অসৎ বলিয়া জানিয়াও ছাড়িতে চাহে না, তাহাতেই 
নিশ্চেষ্টভাবে আসক্ত হইয়া থাকে, তাহার এই জড়তা দর্শন করিলে মনে 
স্বতই প্রশ্ন উঠে-তবে কি কখনো আমাদের মনে প্রেয়কে ছাড়িয়া শুধু 
শ্রেয়কেই কামনা করিবার আকাঙ্ষা জাগিবে না? আমাদের প্রেয় কি 
কখনো শ্রেয়ে পর্যবসিত হইবে না? কখনো কি আমাদের ইচ্ছা ভুলিয়াও 
শ্রীভগবানের বিরাট ইচ্ছার সহিত এক হইয়া যাইবে না? 

শ্র্তি এবং আপ্তবাক্য ইহার উত্তরে বলেন-অবশ্যই হইবে। প্রত্যেকের 
জীবনে এমন একদিন আসিবেই আসিবে, যেদিন তাহার অন্তরাত্মার বাণীই 
তাহার নিকট প্রবলতম হইবে। একদিন না একদিন মানব শুধু শোনা 
কথার উপর নির্ভর করিয়া নয়, আত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া এই 
তুচ্ছ বিষয়ের আকর্ষণ হইতে বিমুস্ত হইবে, আপনার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব 
করিবে। তখন তাহার আর কোন তুচ্ছ বস্তুতে লোভ থাকিবে না। 
'রসোহপ্যস্য পরং দৃষ্টা নিবর্ততে ।_ ঈশ্বরের সাক্ষাংকার লাভ করিয়া 
তাহার বাসনাসমূহ এককালে ক্ষয় পাইবে এবং সে নিত্যানন্দপদবীতে 
আরোহণ ০৯৯০-০৯-৯৯ 
দেহে স্বয়ং ঈশ্বরই বিরাজ করিতে থাকেন, যে অবস্থায় আরূঢ় হইয়া 
মানব বলিতে পারে £ 


তমেব বিদিত্বাতিমত্যুমেতি নান্যঃ পশ্থা বিদ্যতেহয়নায় ||” 
_“আমি তমসের পরপারে অবস্থিত এই মহান আদিত্যবর্ণ পুরুষকে 
জানিয়ছি। শীহাকে জানলেই মৃত্যুকে অতি করা যায় পরমারথলাভের 
আর অন্য পথ নাই।”' ও শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।* [7 


*১৭ বর্ষ, ৫ সংখ্যা 


সত্যলাভ 
স্বামী দয়ানন্দ 


সত্য কী? 

উৎপত্তিশীল বস্তরমাত্রেই বিকার প্রাপ্ত হয়। বিকার ছয় প্রকার-জন্ম (৮17), 
সত্তা (61806 651510706), বৃদ্ধি (2০৬/17), বিপরিণাম (0112০), অপক্ষয় 
(0০০8)) ও বিনাশ (৫981)। একটি র কথা ধরুন। এই 
ইতিপূর্বে ছিল না। একদিন একটি বীজ পুঁতিলাম, সেই বীজ রস ও উত্তাপ 
সহযোগে অন্কুরিত হইল-বৃক্ষটি জন্মলাভ করিল। এতদিন বৃক্ষের সত্তাই 
ছিল না; জন্মের সঙ্গে সঙ্গে বৃক্ষের অস্তিত্ব হইল। তৎপরে বড় হইতে 
লাগিল; ক্রমে তাহাতে পত্র, ৮ ০৭8-৮৬  -৬ 
উন্নতির চরম সীমায় গৌঁছিল। এইবার বৃক্ষদেহের মুলীভৃত কারণগুলি ধীরে 
ধীরে পৃথক হইতে লাগিল-কার্য কারণে লয় হইয়া গেল-বৃক্ষের ক্ষুদ্র 
জীবনের অবসান হইল--বৃক্ষ মরিয়া গেল। ইহাই নামরূপাত্মক যাবতীয় বস্তুর 
জীবনেতিহাস। কারণ, যাহা কিছু দেশ-কাল-নিমিত্তের অধীন তাহাই কতকশুলি 
কারণের সমবায়ে গঠিত--তাহা বদ্ধ--তাহার অস্তিত্ব কারণগুলির উপর নির্ভর 
করিতেছে। যতদিন তাহারা সম্মিলিতভাবে কার্য করিবে ততদিনই বস্ত্র 


কোটি কোটি রা সকলেরই রে এই সস্প 
নব নব রূপ পরিগ্রহ করিতেছে বার নাম জগৎ, অর্থাৎ 
সপ ৮০৬ অনিত্য-মিথ্যা। 


তবে কি সত্য বলিয়া কিছুই নাই-সবই মিথ্যা-সবই দুদিনের? আছে। 
এই দেশ-কাল-নিমিত্তের পারে এমন এক বস্তু আছে যাহা অপর কতকগুলি 
কারণের সমবায়ে জন্মলাভ করে না-যাহা এ-থাকের বন্ত হইতে সম্পূর্ণ 
পৃথক। যাহার অস্তিত্ব ধার করা নয়-যাহা নিজের সত্তায় সত্তাবান_যাহা 
অস্তিত্স্বরূপ। দেশে যাহার উত্তব নয়, দেশ যাহা হইতে উত্তৃত; কালে যাহার 
উদ্ভব নয়, কাল যাহা হইতে উত্ভৃত; নিমিত্তে যাহার উদ্ভব নয়- নিমিত্ত যাহা 


| 
এই দেশ-কাল-নিমিত্তের অতীত অবস্থা বুঝিতে হইলে, দেশ, কাল ও 
নিমিত্ত কী তাহা প্রথমে বুঝা আবশ্যক। পাশাপাশি দুইটি পদার্থ রহিয়াছে; কে 
৮৫ পৃথক করিতেছে ?-দেশ (5৪০০)। পর পর দুইটি একই প্রকার 


শব্দ ; কে উহাদের জ্ঞান উৎপাদন করিল ?--কাল (71716) 
আজ একটি বীজ রোপণ করিলাম, কাল উহা এক প্রকাণ্ড মহীরুহে পরিণত 
হইল; কে এই পার্থক্য ঘটাইল ?--নিমিত্ত (090580101)| অতএব বহুত্বের 


এ 
জ্ঞান দেশ-কাল-নিমিত্ত হইতেই জন্মায়। বহুতৃজ্ঞানের আর অপর কোন কারণ 
নাই। সুতরাং যাহা দেশ-কাল-নিমিত্তের অতীত সেখানে দুই নাই--তাহা 
'একমেবাদ্বিতীয়ম্_তাহাই সত্য। যাহা এক, তাহা অনন্ত, অসীম--কে তাহাকে 
সীমাবদ্ধ করিবে? তাহা অবিনাশী-কে তাহাকে বিনাশ করিবে? তাহা 
অভয়--কে তাহাকে ভয় প্রদর্শন করিবে? 


২৮ উদ্বোধন ঃ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


তদিতর ইতরং শৃণোতি, তদিতর ইতরমভিবদতি, তদিতর ইতরং মনুতে, 
তদিতর ৭ পরস্পর ১৯ ৮প৯৮ 
জিঘ্বেৎ? তত কেন কং পশ্যেৎ? তত কেন কং শুণুয়াং? তৎ কেন 
কমভিবদেং ? তৎ কেন কং মন্বীত? তৎ কেন কং বিজানীয়াং ? যেনেদং 
সর্বং বিজানাতি তং কেন বিজানীয়াৎ? বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ ?১ 
(বৃহদারণ্যকোপনিষদ্) 
আমরা কি করিয়া এই মহান সত্যকে লাভ করিব? ধনের দ্বারাই ধন 
লাভ হয়। বিদ্যা দ্বারাই বিদ্যালাভ হয়, ত্যাগের দ্বারাই সন্যাস লাভ হয়, 
প্রেমের দ্বারাই প্রেমস্বরূপকে লাভ করা যায়-আমরা সত্যের দ্বারাই সত্য লাভ 
1 টিটি 

“সত্যেনলভ্যস্তপসা হ্যেষ আত্মা ।”” 

সত্যেন পন্থা বিততো দেবযানঃ।”, (মুণ্ডতকোপনিষদ্) 

“তেষামসৌ বিরজো ব্রন্মলোকো। 
ী ন যেষু জিন্মমনৃতং ন মায়া চেতি।” প্রেশ্নোপনিষদ্) 
ভিলেজ রজঃ ব্রঙ্মালোক যাঁহাদের কপটতা, মিথ্যা-ব্যবহার ও 
ছল নাই। 
সত্যনিষ্ঠটা ও তপস্যার দ্বারাই এই আত্মলাভ হয়। সত্যেরই জয় হয়। 
মিথ্যার কখনো জয় হয় না। সত্যের দ্বারাই সেই বিস্তীর্ণ দেবযান মার্গ লাভ 
করা যায়। 
সত্যনিষ্ঠা বলিতে কি বুঝায়? কায়মনোবাক্যে সত্যপালনের নামই সত্যনিষ্ঠা। 
বাক্যে সত্যপালন, যথা--সত্য কথা বলা; অর্থাৎ ফলাফলের দিকে না চাহিয়া 
কোন বিষয়ের যথাজ্ঞান বিবৃতি। মনে সত্যপালন, যথা-€১) মন হইতে সকল 
প্রকার মিথ্যা জল্পনা-কল্পনা পরিত্যাগ করা; যথা কোন একটি অন্যায় কাজ 
করিয়া ফেলিয়াও তাহা গোপন করিবার জন্য মনে মনে কোন প্রকার মিথ্যা 
কল্পনার পোষণ না করা। (২) সর্বদাই সদসৎ বিচার করা। কায়ে সত্যপালন 
তিন প্রকারের হইতে পারে। যথা-€১) কথা রক্ষা করা; অর্থাৎ যাহা করিব 
বলিয়াছি তাহা কার্যে পালন করা। (২) অকপট ব্যবহার করা; অর্থাৎ ভিতর 
বাহির সমান করিয়া চলা। যাহারা কপট তাহাদের মনে এক ভাব কিন্তু 
তাহারা বাহিরের হাবভাব চালচলনে অন্য প্রকার দেখায় এরূপ না করা। 
(৩) মনে সদসৎ বিচার করিতে করিতে এট সপ 
যাইবে তৎক্ষণাৎ তাহার সহিত সমস্ত দৈহিক সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়া সত্যটি 
গ্রহণ করা। | 
অন্যান্য গুণ অপেক্ষা সত্যের এত আদর কেন? ইহার কারণ, সত্য সকল 
গুণের আয়তন-আধার। পদ্ম প্রস্ফুটিত হইলে যেমন ভ্রমর আসিয়া জুটে, 
সেইরূপ যে সত্যকে দৃঢ় আলিঙ্গনে ধরিয়া থাকে, তাহার অন্তরে দিন দিন নব 
নব গুণের বিকাশ হইতে থাকে। 
সত্যবাদী হইতে হইলে অকপট হইতে হইবে-মন মুখ এক করিতে 
হইবে। অকপট লোক সংসারে অতি বিরল। যে অকপট, লোকে তাহাকে 
শ্রদ্ধা করে এবং স্ত্রী- অপেক্ষাও অধিক বিশ্বাস করে। অকপট ব্যক্তি 
সকলের নিকট প্রাণ খুলিয়া দিয়া তাহাদিগকে আপনার করিয়া লয়। সে কোন 


সত্যলাভ ২৯ 


অপবিত্র ভাব বা বিদ্বেষ পৌষণ করিতে পারে না-অন্তত লোকলজ্জার ভয়েও 
তাহাকে উহা পরিত্যাগ করিতে হ্য়। 

একটা মিথ্যা কথা বলিলে সেটি ঢাকিবার জন্য আরও দশটা মিথ্যা কথা 
বলিতে হয়, নানারূপ প্রতারণা, জাল, জুয়াচুরি করিতে হয়-তাহার সদাই ভয়, 
কখন ধরা পড়ি, কখন অপদস্থ হই। তাহার মন সর্বদাই ভীত ও সম্কৃচিত 
থাকে। কিন্তু সত্যবাদীর পথ অতি সরল--তাহাতে লুকোচুরি নাই-ভয় নাই। 
৮৪১৫-৮৯-৮8 
তাহা স্পষ্টই র করে এবং স্থিরচিত্তে তাহার ফলভোগ করে। 
সত্যবাদীকে বাকসংযম করিতে হয়। বেশি কথা বলিলে তাহার সঙ্গে দুই 
চারিটা মিথ্যা কথাও বাহির হইয়া যায়। সেইজন্য পরনিন্দা, পরচর্চা প্রভৃতি 
বাজে কথা পরিত্যাগ করিতে হয়। কাজেই সে “বিবিস্তদেশসেবিতৃম্‌ 
অরতির্জনসংসদি”-_গীতার এই উপদেশ অনুসরণ করিয়া সচ্চিন্তায় কালাতিপাত 
করে। 

সত্যবাদী দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তাহার নিকট কথা কেবল শব্দ মাত্র নয়; সে জানে, 
৬1215 ৬/০/৫ 15 00৫ 11) 17101--কথা দিলাম তো জান দিলাম--এই তার 
ভাব। আর এক শ্রেণীর লোক আছে যাহারা চক্ষুলজ্জার খাতিরেই হউক 
অথবা প্রাধান্য লাভের জন্যই হউক, কোন কাজের জন্য প্রতিশ্রুত হইতে 
কিছুমাত্র দ্বিধা করে না, কিন্তু তারপর কাজের কোন খোঁজখবর রাখে না। 
আর যে সত্যবাদী, সে হয়তো সব কাজ করিতে রাজি হয় না, কিন্তু যেটি 
করিব বলিয়া কথা দেয় তাহার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে। তখন যেন 
প্রতিজ্ঞারক্ষা করাই তাহার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। সে দেহ-মন-প্রাণ সর্বস্ব 
অর্পণ করিয়া সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করে। এইরূপে সত্যবাদীর অন্তন্নিহিত 
শক্তির বিকাশ হইতে থাকে। 

সত্য হৃদয়ে সংসাহস আনিয়া দেয়। দণ্ডতীরাজ যখন শ্রীকৃষ্ণের ভয়ে 
অশ্বিনীকে লইয়া রাজামহারাজার দ্বারে দ্বারে ফিরিয়াও প্রত্যাখ্যাত হইয়া দুঃখে 
ও ক্ষোভে নদীতে আত্মহত্যা করিতে যাইতেছিলেন, তখন তীহাকে কে আশ্রয় 
১০০০8৯৯০৬০৯ 
রমণী। কিসের সাহসে, র প্রেরণায় রমণী তাহার ব্রিভুবনবিজয়ী ভ্রাতার 
রুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়ারূপ দুঃসাহসিক কার্যে অগ্রসর হইল? সত্যের 
প্রেরণায়। কি হেতু ভীমসেন প্রাণপ্রতিম যুধিষ্ঠিরাদি ভ্রাতৃবৃন্দের বিরদদ্ধে 
অস্ত্রধারণ করিতে উদ্যত হইয়াছিল? সত্যের প্রেরণায়। সত নচিকেতার 
হৃদয়ে সেই অমানুষিক সাহস আনিয়া দিয়াছিল, যাহাতে বালক মৃত্যুভয় তুচ্ছ 
রি রা পুনঃ প্রলোভিত হইয়াও যখন জলদ্গস্তভীর 
স্বরে 2 


নান্যং তস্মান্নচিকেতা_ বৃণীতে |1” 
_অর্থাং, এই যে আত্মবিষয়ক গৃহ্য বর, নচিকেতা এছাড়া অন্য কোন বর 
চায় না, তখনই যম তাহাকে ব্ন্গবিদ্যা শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন। 
মন-মিথ্যা, দু-দিনের বস্তু পরিত্যাগ করিয়া উচ্চ-উচ্চতর চিন্তার রাজ্যে বিচরণ 
করিতে থাকে। কথায়, কার্ধে, চিন্তায়-প্রতি নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে সে. কেবল 


৩০ উদ্বোধন £ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


সতাকেই অনুভব করিতে চায় এবং দিন দিন সূক্ষ্ম হইতে সৃক্ষ্মতর সত্যের 
রাজ্যে প্রবেশ করিয়া নব নব রহস্য অবগত হইতে থাকে। তাহার মুখে 
সত্যের বিমল জ্যোতি ফুটিয়া উঠে। তাহাকে যে দেখে সেই মুগ্ধ হয়-যে 
তাহার সঙ্গ করে সেই পবিত্র হইয়া যায়। সত্যের মহিমা বর্ণনা করিয়া শেষ 
করা যায় না-উহা উপলব্ধির বস্ত্। যে উপলব্ধি করিবে, সেই দেখিবে সত্যের 
ভাগ্ডারে কি অমূল্য ধন রহিয়াছে--পার্থিব রম্পরাজি তাহার নিকট তুচ্ছ। “'যে 
ধনে হইয়া ধনী মণিরে মান না মণি” বলিয়া সনাতনের তীব্র বৈরাগ্য দর্শনে 
অনুপ্রাণিত ব্রাহ্মণ নদীনীরে মানিক ফেলিয়াছিল, এ সেই ধন। বহিপুরাণে 
আছে_ 

'সত্যং পরং ব্রহ্ম সত্যমেব পরং তপঃ। 

সত্যমেব পরোযজ্ঞঃ সত্যমেব পরং শ্রন্তম্‌।। 

সত্যং বেদেষু জাগর্তি সত্যঞ্চ পরমং পদম্‌। 

কীর্তির্শশ্চ পুণ্য্চ পিতৃদেবর্ষি পূজনম্ | 

আদেযো বিধিশ্চ বিদ্যা চ সর্বং সত্যে প্রতিষ্ঠিতম্।”? 

ধর্মোওঙহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, তাহা সত্যনিষ্ঠার জ্বলন্ত 
মহিমায় পরিপূর্ণ। বৈদিকযুগে সত্যকাম, পৌরাণিকযুগে যুধিষ্ঠির, ভীগ্র প্রভৃতির 
কথা আমরা পড়িয়া আসিতেছি এবং আধুনিক যুগে-আধুনিক যুগ বলি কেন, 
এই সেদিন বঙ্গদেশে-এই কলিকাতার সন্নিকটে যে অশ্রন্তপূর্ব মহিমামণ্ডিত 
সত্যসূর্যের আবির্ভাব হইয়াছিল, তীহার কথা কি আর স্মরণ করাইয়া দিতে 
হইবে? আমরা দক্ষিণেশ্বরের শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণাদেবের কথা বলিতেছি। কী অমানুষিক 
অনুরাগের সহিত তিনি আভীবন সতা পালন করিয়াছিলেন! যখন যাহা করিব 
বলিয়াছেন তখনই তাহা করিয়াছেন: যখন যেখানে যাইব বলিয়াছেন তখনই 
(সখানে গিয়াছেন: যাহার নিকট হইতে যাহা গ্রহণ করিব বলিয়াছেন, তাহারই 
নিকট হইতে তাহা গ্রহণ করিয়াছেন; যাহা একবার করিব না বলিয়াছেন তাহা 
জীবনে কখনো করেন নাই। ছোট বড় সকল বিষয়েই তীহার সত্যের উপর 
সমান আঁট ছিল। আজীবন এইরূপে সত্য পালন করায় শেষে তীহার স্বভাব 
এইরূপ হইয়া গিয়াছিল যে তীহার মুখ দিয়া একবার যাহা বাহির হইয়াছে, 
ভুলক্রমেও তিনি তাহার অন্যথাচরণ করিতে পারিতেন না-তীহার মায়ুমণ্ডলা 
তাহা করিতে পারিত না। জানিনা, আধুনিক শারীরতত্তববিদগণ হার কোন 
কারণ নির্দেশ করিতে পারেন কিনা, কিন্তু ইহা ঘটিয়াছিল। আজীবন একভাবে 
চিন্তা করিলে তাহা যে কি অদ্ভুত ফল প্রসব করে, তাহা আমরা এইসকল 
মহাপুরুষের জীবনেই দেখিতে পাই। বিজ্ঞান এখনও ইহাদের বহু পশ্চাতে 
পড়িয়া আছে। ইহাদের জীবনই নূতন বিজ্ঞানের সৃষ্টি করিবে। আমরা এই 
মহাপুরুষের জীবনের প্রথমাবস্থার চত এবং শেষাবস্থার স্বতঃপ্রণোদিত 
কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করিয়া বর্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করিব।191551 
দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ির পার্শেই শ্রীযুক্ত যদু মন্লিকের বাগানবাটী। ঠাকুর 

সেখানে মাঝে মাঝে বেড়াইতে যাইতেন। একদিন তিনি যদু মল্লিককে 
বলিয়াছিলেন যে, তাহার বাগানে যাইবেন। কিন্তু কোন কারণে সে-কথা 
একেবারে ভুলিয়া গিয়াছেন। রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় তীহার হঠাৎ সেই কথা 
মনে পড়িল। তখন তাড়াতাড়ি বিছানা হইতে উঠিয়া তিনি সেই বাগানের 
দিকে চলিলেন। সেখানে পৌঁছিয়া দেখেন যে, বাগানের ফটক বন্ধ। কি 


সত্যলাভ ৩১ 


করেন, কথা তো রাখিতেই হইবে। ফটকের দ্বারে ফাক ছিল, তিনি সেই 

ফাঁক দিয়া পা গলাইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন £ “ওগো, আমি এসেছি।” 
৯ এ 

পর্বের ঘটনাটি তাঁহার ইচ্ছাকৃত সত্যনিষ্ঠার উদাহরণ, কিন্তু নিম্নের ঘটনা 
তীঁহার সিদ্ধাবস্থার কথা-যখন সত্য-ই তাঁহাকে চালিত করিত_যখন 
চেষ্টা করিয়াও অসত্য আচরণ করিতে পারিতেন না। ঠাকুর 
 প্যার সত্যে আঁট আছে, রাকা বাস্তবিকই 


্ 


না 


দিয়াছেন। কিন্তু ভাতগুলি শক্ত | শক্ত ভাত সঙ্ক্য হইত না। 
তিনি উহা না খাইয়া বিরক্ত হইয়া বলিলেন ঃ “ওর হাতে আর কখনো 
খাব না।” বাস্তবিকই ইহার অল্পকাল পরে গলায় 


রী 
888 
নু প্র 


নর: 
এ 
বর 
রর 
ৃ রর 
রা রর 
গরু 


পু 
ধু 
নু 
১৫ 
ই 
রর 
রর 
নু 
সু 


তৎক্ষণাৎ তিনি শস্তুবাবুর বাসায় ফিরি গেলেন; কিন্তু সেখানে কাহাকেও 


দেখিতে না পাওয়ায় আফিমের মোড়কটি খুলিয়া জানালা (দিয়া ঘরের ভিতর 
ফেলিয়া দিয়া বলিলেন 2 “ওগো, অএইূতোমাদের। আফিম রহিল 
বলিয়া তিনি শু হাতে ধান হইতে ফিরিয হি সু 
পরিস্কার পথ দেখিতে পাইলেন 

আমরা কি এই মহা ্াুযের জী ও পাই রব না তীহার উজ্জ্বল 
আন ৪ করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা 
করিব ?* 


পাদটীকা 


১ যেখানে যেন দ্বেতই হইয়াছে সেখানে এক অপরকে আঘ্মাণ করে, এক অপরাকে দেখে, এক 
অপরকে শ্রবণ করে, এক অপরকে অভিবাদন করে, এক অপরকে চিন্তা করে, এক অপরকে জানিতে 
পারে। আর যেখানে সমস্তই আত্মা হইয়া যায় সেখানে কে কাহাকে আঘ্রাণ করিবে? কে কাহাকে 
দেখিবে? কে কাহাকে শ্রবণ করিবে? কে কাহাকে অভিবাদন করিবে? কে কাহাকে চিন্তা করিবে? কে 
কাহাকে জানিবে? যাহা দ্বারা এই সমস্ত পিঙ্ঞাত হইতেছে, তাহাকে কে জানিবে? অয়ি মোব্রেমি, 
বিজ্ঞাতাকে কে জানিবে ? 


*১৯ ব্য, ৩ সংখ্যা 


কর্মযোগ ও আমাদের উপস্থিত কর্তব্য 


স্বামী গঙ্গেশানন্দ 


“ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ। 
কার্যতে হ্যবশঃ কর্ম সর্বঃ প্রকৃতিজৈর্ভণৈঃ ||” 

আমরা প্রবল কর্মপ্রবৃত্তি লইয়া জন্মিয়াছি-আমাদিগকে কাজ করিতেই 
হইবে। কাজ না করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকা আমাদের পক্ষে অসম্ভব । 
আমাদের ভিতরে ঠাসা কর্মস্পৃহা বা কর্মের বাসনা রহিয়াছে যতদিন না উহা 
সম্পূর্ণরূপে ক্ষয় হইয়া যায় ততদিন কাহারও বিশ্রাম '1ই। আমাদের 
অন্তর্নিহিত এই সুপ্ত বাসনাই আমাদিগকে দিনের পর দিন, বংসরের পর 
বৎসর, জন্মের পর জন্ম কানে ধরিয়া ঘুরাইতেছে, ফিরাইতেছে, নাচাইতেছে_ 
ইহাই আমাদের নিষেকাদিশ্মশানান্ত চেষ্টার প্রসূতি । ব্যষ্টি জীবনের ন্যায় সমষ্টি 
জীবনেও যাহা কিছু উদ্যম, যাহা কিছু আন্দোলন--01৬111590101। বল, [801- 
0015) বল, 59০01911$া) বল, 11111102119) বল- পৃথিবী ব্যাপিয়া চলিতেছে, 
সকলের মুলে সেই বাসনা। তাই কবি গাহিয়াছেন--““বাসনায় জগৎসৃজন |” 
এই বাসনা কোথা হইতে আসিল? অভাববোধ-_অপূর্ণতার বোধ হইতেই 
বাসনার সৃষ্টি। পূর্ণ যে, সে আর কী প্রার্থনা করিবে? তাহার কোন 
অভাববোধ নাই-_কিছুই প্রার্থনীয় নাই; সুতরাং কোন চেষ্টা বা কর্মও নাই। 
অতএব অপূর্ণতা হইতে যখন কর্মের সৃষ্টি, তখন যাহা কিছু আমাদিগকে 
পূর্ণতার দিকে লইয়া যায়_-যাহা কিছু আমাদিগকে ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত স্বার্থের প্রতি 
উদাসীন করে, তাহাই সৎকর্ম এবং তাহাই আমাদিগকে উদার করে। আর 
যাহা কিছু আমাদিগকে অপূর্ণতার দিকে লইয়া যায়_যাহা কিছু “আমি 
আমার” হইতে প্রসৃত-যাহা কিছু অপরের সুখস্থাচ্ছন্দ্ের প্রতি লক্ষ্য না 
করিয়া নিজের ক্ষুন্র স্থার্থ সাধনোদ্দেশে কৃত হয়, তাহাই অসৎ কর্ম এবং 
০ ২১৬ ২ল উপ০ ২িএ 
“কিং কর্ম কিমকর্মেতি কবয়োহপ্যত্র মোহিতাঃ।” বাস্তবিক কর্মরহস্য অতি 
জটিল। কিন্তু সদসৎ কর্মের উপরোক্ত সংজ্ঞা মনে রাখিলে আমরা সহজেই 
স্থির করিতে পারি। আর আমরা উদার হইতেছি কি সন্কুচিত 

হইতেছি, আমাদের নিজের মনই তাহার প্রধান সাক্ষী । 
উপরে সদসংভেদে কর্মের দুইটি বিভাগ করা হইল বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে 
কর্ম জিনিসটা সংও নহে, অসংও নহে-সদসৎ আমাদের মনে। একই কর্ম 
উদ্দেশ্যভেদে ভাল বা মন্দ বলিয়া বিবেচিত হয়। হত্যা করা 
খারাপ কিন্তু ভগবান অর্জনকে দিয়া যে অত বড় কুরুক্ষেত্র সমর করাইলেন, 
তাহা নিশ্চিতই খারাপ নহে। কারণ, ক্ষাত্রশক্তির হস্ত হইতে সনাতন ধর্মের 
সংরক্ষণরূপ তাহার উদ্দেশ্য অতি মহান ছিল। সেইরূপ কর্মের মধ্যে ছোট 
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বড়ও নাই। যে জুতা সেলাই করিতেছে সে ছোট কাজ করিতেছে এবং যে 
পাঠ করিতেছে সে বড় কাজ করিতেছে, ইহা বলাও ঠিক নহে। উভয়ের 
উদ্দেশ্যের প্রতি আমাদের লক্ষ করিতে হইবে। উহা যদি নিষ্তাম হয় তবে 
উভয়ই মহৎ। উভয়ই আমাদের ভববন্ধন ছেদন করিতে সহায়তা করিবে- 


পু 


করিতেছি তাহার প্রতিই আমাদের বিশেষ মনোযোগী হওয়া উচিত। প্রতি 
কার্যে, প্রতি কথাবার্তায় আমাদের ভাবশুদ্ধি হওয়া চাই-আমাদের আসক্তিশূন্য, 
নিঃস্বার্থ হওয়া চাই-ইহাই কর্মযোগ। এই ভাবশুদ্ধিতেই মানুষে মানুষে 
প্রভেদ, মানুষে দেবতায় প্রভেদ, দেবতা ঈশ্বরে প্রভেদ। যাহার যত ভাবশুদ্ধ 
৯ সিএ ০8১৮৯ ০৯8৮০ 
প্রকাশিত হইতেছেন। যাহার ভাব পূর্ণমাত্রায় শুদ্ধ হইয়াছে তাহার সম্বন্ধেই 
শ্রীভগবান বলিয়াছেন ঃ 
“হত্বাপি স ইমীল্লোকানন ন হন্তি ন নিবধ্যতে ||”, 
এই ভাবশুদ্ধি সাধন করিবার বিভিন্ন উপায় আছে। যাঁহাদের কর্ম করিবার 
প্রবল উৎসাহ রহিয়াছে, অথচ যাহারা ঈশ্বরে বা অপর বহিঃশক্তিতে বিশ্বাস 
করেন না, তাহারা দৃঢ় ইচ্ছাশক্তিবলে পুনঃ পুনঃ চেষ্টা দ্বারা নিজ মনকে 
অনাসক্ত করিবার চেষ্টা করিবেন। আর যাহারা ভগবদবিশ্বাসী, তাঁহারা শুভাশুভ 
সমস্ত কর্মফল তাহাতে অর্পণ করিবেন, কারণ, সমস্তই তো তাঁহার। আপনাকে 
প্রতি কার্যে, প্রতি চিন্তায়, প্রতি নিঃশ্বাসে তাহার নিকট আত্মনিবেদন করিতে 
হইবে। যাহা কিছু “আমার বলিয়া মনে উঠিবে, তখনই তাহা প্রিয়তমের 
চরণে উৎসর্গ করিতে হইবে। তাই ভগবান বলিতেছেন £ 
“যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি য। 
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুত্ব মদর্পণম্‌।।” 
ইহ-পরকালে তিনিই একমাত্র আপনার--জীবন-মরণের সাথী। আর যাহা 
কিছু-সকলের সহিত ক্ষণিক সম্বন্ধ, সুতরাং তাহাদিগকে “আমার” ভাবিয়া 
দুঃখের সৃষ্টি করা নির্বোধের কার্য । এইরূপে যথার্থ আত্মনিবেদনে সমর্থ হইলে 
আমরা সুখ দুঃখ, সম্পদ বিপদ, সকল অবস্থাতেই অচল অটল সুমেরুবৎ 
অবস্থান করিতে পারিব। 
আর যাহারা জ্ঞানী-বিচারপথ অবলম্বন করিয়া নিষ্থ্িয়, নির্বিকার, নির্লেপ, 
সর্বকার্ধকারণাতীত আত্মার উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করিতেছেন, তাহারা এই 
ভাবশুদ্ধির জন্য “বিপরীত দৃষ্টি করিবেন। শ্রীভগবান বলিতেছেন £ 
“কর্মণ্যকর্ম যঃ পশ্যেদকর্মণি চ কর্ম যঃ। 
স বুদ্ধিমান মনুষ্যেযু স যুক্তঃ কৃত্মকর্মকৃৎ |” 
হি দি ৮৬ এবং অকর্মে কর্ম দেখিয়া 
থাকেন, তিনিই মনুষ্যগণের মধ্যে বুদ্ধিমান, তিনিই যোগযুক্ত এবং সকল 
প্রকার কর্মের কর্তা । 
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আচার্য শঙ্কর এই গ্লোকের ভাষ্যে যাহা লিখিয়াছেন আমরা তাহারই 
কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করিতেছি_-“দেহ ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতিই কর্মের আশ্রয়, 
চির তেই চেরি হা রকম জারা জারির করিয়া রে জী 
ভাবিয়া থাকে যে 'আমি কর্তা; আমার ইহা কর্ম আমি ইহার ফলভোগ 
করিব।, এই প্রকার দেহ ও ি্রিযের বাপারনিবত্ি এবং সেই নিবৃতিনিত 
সুইস ৯ 
এক্ষণে কিছুই করিতেছি না, আমি স্থির হইয়া রহিয়াছি, এবং (নিষ্কিয়ত্ব 
প্রযুক্ত) আমি এক্ষণে সুখী” ইত্যাদি। সেই এই প্রকার স্বভাবাক্রান্ত সংসারের 
লোকের এই প্রকার বিপরীত দর্শন নিরাকরণ করিবার জন্য ভগবান “কর্মণ্যকর্ম' 
ইত্যাদি বাক্য বলিয়াছেন।””১ 
পূজযপাদ বিবেকানন্দ স্বামীজী এই কর্মযোগ পথে নৃতন আলোক প্রদান 
করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন ঃ “আদর্শ পুরুষ তিনিই যিনি গভীরতম 
নিস্তবূতার মধ্যে তীব্র কর্মী এবং প্রবল কর্মশীলতার মধ্যে মরুভূমির নিস্তবৰূতা 
অনুভব করেন। তিনি সংযম রহস্য বুঝিয়াছেন-_আত্মসংযম করিযাছেন।” এই 
আত্মসংযম খুব কঠিন বলিয়া দুর্বল মানব যাহাতে সহজে এ পথে চলিতে 
সিটি তজ্জন্য স্বামীজী তাহার 
ই অভিজ্ঞতারাশি রাখিয়া গিয়াছেন। জগতে পরোপকারের 
না কিনল ৭ থাকিলে 
| তাই কর্মফলস্পৃহা ত্যাগ করিবার সহজ 
উপায়, পিস দেওয়া। তাই 
স্বামীজী বলিয়াছেন_এ জগত্টা একটি 11011 5)1111851। বা নৈতিক ব্যায়ামশালা। 
জগৎ জগংই থাকিবে; মধ্য হইতে আমরা ভাল হইয়া যাইব। ইহারও 
ৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি জগতকে কুকুরের ল্যাজের সহিত তুলনা করিয়াছেন_উহা 
জি কু পপ ছাড়িয়া দিলে 
যেমন বাঁকা তেমনই হইবে; সেইরূপ শতশত জন্ম ধরিয়া চেষ্টা করিলেও 
জগতের দুঃখ-দারিদ্রয, রাজ ররর দহন রা _ইহা বাতব্যাধির 
ন্যায় শরীরের একস্থান হইতে অন্যস্থানে স্থানান্তরিত হইবে মাত্র। তথাপি 
স্বামীজী বলিতেছেন, আমাদিগকে সর্বদাই সৎকার্ধ করিতে হইরে-পরোপকার 
করিতে হইবে। কারণ, উহাতেই আমাদের পরম কল্যাণ। 
এতদিন “জীবে দয়া” কর্মের শ্রেষ্ঠ আদর্শ ছিল, কিন্তু স্বামীজী বলিয়াছেন, 
“আমি কাহাকেও দয়া করিতেছি”_এ ভাবও ঠিক নহে, কারণ দয়ার ভিতর 
ছোটবড় ভাব থাকে । আমি ক্ষুদ্র প্রাণী, আমার কতটুকু শক্তি যে দয়া করিব! 
আমার দয়া করিবার অধিকার কী? যিনি এতবড় সংসার সৃষ্টি করিতে 
পারিয়াছেন, তিনি সৃষ্টি রক্ষার জন্য তোমার আমার মতো লোকের দয়ার উপর 
নির্ভর করিয়া বসিয়া নাই। “কোন দরিদ্ই আমাদের এক পয়সা ধারে না, 
আমরাই তাহার সব ধারি। কারণ, সে আমাদের সমুদয় দয়াশক্তি তাহার উপর 
ব্যবহার করিতে দিয়াছে।”' তোমার আমার জন্মিবার পূর্বেও সৃষ্টি চলিয়াছিল 
এবং মৃত্যুর পরেও চলিতে থাকিবে। সুতরাং আমাদের দয়া-করা-রূপ 
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অভিমানের স্থান কোথায় ? তাই স্বামীজী বলিয়াছেন ঃ “সেবা কর” । জীব তুচ্ছ 
দয়ার পাত্র নহে--জীব সাক্ষাৎ শিব। সেই বাক্যমনাতীত ভগবান তোমার 
সম্মুখে তোমার পূজা লইবার জন্য বহুরূপে বিরাজ করিতেছেন। তুমি তাহার 
সেবা করিয়া-নরদেহে তীহার পূজা করিয়া ধন্য হও। তাই তিনি বলিয়াছেন 
ঃ “তোমরা শাস্ত্রে পড়িয়াছ, মাতৃদেবো ভব, পিতৃদেধো ভব ইতাদি, কিন্তু 
আমি বলি দরিদ্রদেবো ভব, মূর্খদেবো ভব-দরিদ্র, মুর্খ, অজ্ঞান, কাতর 
ইহারাই তোমার দেবতা হউক ।”, 

কর্ম জিনিসটি বড়ই কঠিন ব্যাপার। কিন্তু তাই বলিয়া কর্ম হইতে বিরত 
হইলে চলিবে না। কর্মদ্বারাই আমাদিগকে কর্মের হস্ত হইতে মুক্তি লাভ 
করিতে হইবে। যেমন কাঁটা দ্বারা কাঁটা তুলিতে হয়, সেইরূপ প্রথমে 
সংকর্মরূপ কাঁটা দ্বারা অসৎ কর্মরূপ কাঁটা তুলিতে হইবে, পরে সৎকর্ম ও 
অসৎকর্মরূপ উভয় কাঁটাই ফেলিয়া দিতে হইবে। কর্মের মধ্য দিয়াই 
আমাদিগকে নৈষ্বর্ময অবস্থা লাভ করিতে হইপে। কর্ম না করিয়া নেধর্মা 
অবস্থা লাভ হয় না। তাই স্বামীজী বলিয়াছেন ঃ “গোরুতে মিথ্যা কথা বলে 
না, দেয়ালে চুরি করে না, কিন্তু গোর গোরুই থাকে, দেয়াল দেয়ালই 
থাকে ।”” তাহার মতে 91881৩15110--সংগ্রামই জীবন। ভাল হইবার জন্য 
০ষ্টা কর, তাহাতে খারাপ হয় হউক-ভয় নাই-ফের চেষ্টা কর, ইহাই 
জীবন। তমঃ হইতে সত্বে যাইবার ইহাই একমাত্র উপায়-আমাদিগাকে 
রজোগ্তণের মধ্য দিয়া যাইতেই হইবে। সংসারে তিন শ্রেণীর লোক আছে- 
তামসিক, রাজসিক ও সাত্বিক। অধিকাংশ লোকই তামসিক ও রাভসিক। 
সাত্বিক লোক নাই বলিলেই হয়। মুখের কথার এই সাত্বিক অবস্থা লাভ হয় 
না- দীর্ঘকাল ধরিয়া কঠোর সাধনার প্রয়োজন। তবে ধীরে ধীরে তামসিক 
হইতে রাজসিক, রাজসিক হইতে সাত্বিক অবস্থা লাভ হইয়া থাকে । তাই 
স্বামীজী বলিতেছেন ঃ “কিন্তু কয়জন এজগতে সত্ত্গুণ লাভ করে-এজগতে 
কয়জন? সে মহাবীরত্ব কয়জনের আছে যে নির্মম হইয়া সর্বত্যাগী হন? সে 
দূরদৃষ্টি কয়জনের ভাগ্যে ঘটে, যাহাতে পার্থিব সুখ তুচ্ছ বোধ হয়? সে 
বিশাল হৃদয় কোথায়, যাহা সৌন্দর্য ও মহিমাচিন্তায় নিজ শরীর পর্যন্ত বিস্মৃত 
হয়? যাহারা আছেন, সমগ্র ভারতের লোকসংখ্যার তুলনায় তাহারা মুষ্টিমেয় ।”' 

কিন্ত আমরা এ-অবস্থার মর্যাদা বুঝি না, আমাদের বুঝিবার শক্তিই বা 
কোথায় ? আমরা অহঙ্কারবশত মনে করি, আমাদের সাত্তবিক অবস্থা- আমাদের 
কার্য করিবার প্রয়োজন নাই। আমাদের দেশের শতকরা ৯৯ জন লোক 
এইরাপে আত্মপ্রবঞ্চনা করিতেছে-ভাবিতেছে-আমরা ভগবানের প্রিয়পাত্র; 
ভগবান ভক্তবৎসল, তিনি কৃপা করিয়া আমাদের উদ্ধার করিবেন-আমাদের 
দেশের দুঃখদারিদ্রয, রোগশোক দূর করিবেন। ভগবান তো আর ভক্ত চেনেন 
না_তাই আমাদের দুঃখ দূর করিবার জন্য তাঁহার আহার নিদ্রা বন্ধ হইয়াছে! 
নিবেধি আমরা নিজের চক্ষে ধুলি দিয়াছি, আবার ভগবানের চক্ষেও ধুলি 
দিতে চাহি! কিন্তু তিনি চক্ষুতপ্নান_তিনি উত্তম বৈদা। তিনি জানেন, কোন 
রোগের কি ওঁষধ এবং তাহাই তিনি প্রয়োগ করিতেছেন। কেন আজ সুঙলাপু 


৩৬ উদ্বোধন ঃ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


সুফলা ভারতভূমি করাল দুর্ভিক্ষ, রোগ ও দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে উজাড় হইতে 
চলিতেছে? কেন আজ গৃহে গৃহে হাহাকার, নিত্য নূতন উপদ্রব উপস্থিত 
হইতেছে? ইউরোপ না হয় মারামারি কাটাকাটি করিয়া মরিতেছে- আমাদের 
সমুদয় দেশ অপেক্ষা এত অধিক কেন? কেন এক দুর্ভিক্ষে, এক য়ায়, 
এক ইনফুয়েঞ্জা় আমাদের চক্ষের সম্মুখে শত শত ইউরোপীয় মহাসমর 
অভিনীত হইতেছে! কেন-তাহা কি এখনো বলিয়া দিতে হইবে? আমাদের 


সবেমাত্র আরম্ভ হইয়াছে। তাহার উপর দাঁসসুলভ ঈর্ষা, স্বার্থপরতা, বিশ্বাসঘাতকতা, 
ও দুর্বলতা আমাদের অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করিয়া আমাদিগকে অন্ধ ও জড় 
করিয়া ফেলিয়াছে। আমরা নিজেরাই নিজের পায়ে কুঠারাঘাত করিতেছি_ 
নিজেরাই নিজের উন্নতির পথে কণ্টক রোপন করিতেছি। আমরা বুঝিয়াছি 
সংহতিই শক্তি-কোন একটা বড় কাজ, নৃতন কাজ করিতে গেলে দশজনের 
সহিত মিলিয়া মিশিয়া কাজ করা দরকার। এরূপ কাজও কয়েকটা আরন্ত 
হইল--হাজার হাজার টাকাও সংগৃহীত হইল, কিন্তু দু-এক বৎসর যাইতে না 
যাইতেই তাহাদের সবগুলিই নষ্ট হইল! ইহার কারণ কি? পাশ্চাত্যের নিকট 
হইতেই আমরা এই ০০-000180101 শিক্ষা করিয়াছি। কই, তাহাদের দেশে 
তো এরূপ হয় না! চুরি, প্রবঞ্চনা, বিশ্বাসঘাতকতা, ঘোর স্বার্থপরতা ইহার 
মূলে বিদ্যমান। দুই শতাব্দী বংসর পূর্বে এই সমস্ত দোষেই আমাদের সর্বনাশ 
হইয়াছে। এতদিনে আমাদের যথেষ্ট ভাল হওয়া উচিত ছিল; কিন্তু হায়, 
তাহাদের প্রত্যেক দোষটি আজও পূর্ণমাত্রায় আমাদের মধ্যে বিদ্যমান রহিয়াছে। 
অতএব আমাদিগকে সযত্বে এই তমঃ পরিহার করিতে হইবে। আমাদিগকে 
আলস্য, জড়তা পরিত্যাগ করিয়া কর্মতৎপর হইতে হইবে। সমস্ত দেশের 
দিকে চাহিয়া দেখ, দেখিবে সারা দেশ নিদ্রায় অচেতন। আমাদের স্বদেশহিতৈষণা, 
নর কংগ্রেস, আমাদের হোমরুল এজিটেসন সেই ঘুমের ঘোরে প্রলাপোক্তিমাত্র। 
তেছি না যে আমাদের শক্তি নাই, বুদ্ধি নাই-বলিতেছি না যে আমাদের 
সাহস নাই-_আমাদের সবই আছে। কিন্তু আমরা সে শক্তি, সে বুদ্ধি, সে 
হইবে। তাই স্বামীজী বলিয়াছেন £ “চাই--সেই উদ্যম, সেই স্বাধীনতাপ্রিয়তা, 
সেই একতাবন্ধন, সেই উন্নতিতৃষ্কা, চাই-সর্বদা পশ্চান্দৃষ্টি কিঞিৎ স্থগিত 
করিয়া, অনন্তসম্মুখ সম্প্রসারিত দৃষ্টি, আর চাই-_আপাদমস্তক শিরায় শিরায় 
সঞ্চারকারী রজোগুণ।”, | 
আমাদের সম্মুখে যে অনন্ত কাজ পড়িয়া রহিয়াছে, বর্তমানে আমাদের 
উপর যে-গুরুভার ন্যস্ত রহিয়াছে, কোন দেশের লোকদের উপর কোন কালে 
এরূপ গুরুভার ন্যস্ত ছিল কিনা সন্দেহ। গ্রামকে গ্রাম ম্যালেরিয়ায় উজাড় 


কর্মযোগ ও আমাদের উপস্থিত কর্তব্য ৩৭ 


কাটিয়া জল নিকাশের পথ পরিস্কার করিয়া দিলে এবং পানীয় জলের একটা 
সুবন্দোবস্ত করিলে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ আট-আনা কমিয়া যায়। রে 
১৮২১৫ এই সম্বন্ধে বন্তুতা দিতেও প্রস্তুত আছি, কিন্তু 
একটা গ্রামে গিয়া যথার্থ কাজ আরম্ভ করিতে রাজি নহি।-ইহাই কি 
আমাদের সত্বগুণের লক্ষণ? 
দেশের কোটি কোটি শ্রমজীবিসম্প্রদায় এক বিন্দু বৃষ্টির আশায় আকাশের 
দিকে হা করিয়া চাহিয়া আছে-বৃষ্টি হইল না- শষ্য শুকাইয়া গেল। ফলে 
কোটি কোটি. নরনারী অনাহারে প্রাণত্যাগ করিল! গোটাকতক খাল কাটিয়া 
দিলে হয়তো তাহাদের প্রাণরক্ষা হইত; কিন্তু গ্রামবাসীর সে একতা, সে 
উদ্যম নাই। আমরা ইহার জন্য অপরের মুখের দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া 
আছি।-ইহাই কি আমাদের সত্বগুণের লক্ষণ? 
গ্রামের মধ্যে যাহারা অবস্থাপন্ন, তাহারা নিজের পুত্রকন্যাকে শহরে লইয়া 
গিয়া বিপুল অর্থব্যয় করিয়া লেখাপড়া শিখাইতেছেন, কিন্তু গ্রামের শতশত 
বালক-বালিকা যে অজ্ঞানান্ধকারে ডুবিয়া যাইতেছে সেদিকে কাহারও খেয়াল 
নাই। পুত্রকন্যার অন্নপ্রাশনে, বিবাহে সহত্্র সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিতেছেন কিন্তু 
গ্রামে একটি স্কুল স্থাপন করিলে যে পার্থববর্তী ১০/২০ খানি গ্রামের বালক- 
বালিকা বিদ্যাশিক্ষা করিয়া গ্রামের মুখ উজ্জ্বল করিবে, ইহা জানিয়াও কেহ 
সিএ ১১০১০৪০১০৭৭ 
নিজের ক্ষমতা থাকিতেও পরের মুখাপেক্ষী হওয়াই কি সত্বপুণের লক্ষণ?, 
তাই স্বামীজী বলিয়াছেন £ “1680 (116 79001 810 90108161109 1785565.। 
সুনান তাহাকে খাওয়াইয়া বাঁচাইয়া রাখ এবং শিক্ষা দাও 
"18801101101 01770001176 9015 2110170001010061) 0116 6০5. 11110 117001101211 
টি 101 00116 10 1/0118111760, 70119110190 17051 00 (0 0176 11010111811). 
অর্থাৎ দেশের দরিদ্র, নিরক্ষর ব্যক্তিগণ যদি তোমার নিকট আসিতে না 
পারে, তুমি তাহাদের বাড়ি বাড়ি যাও এবং মুখে মুখে গল্প করিয়া, ম্যাজিক 
লঠন দ্বারা ছবি দেখাইয়া তাহাদিগকে শিক্ষিত কর। “1.০ 01656 ০৪ ০ 
রি এন গা রর রনি নভরাি গালি 
রবে না? 


পাদটীকা 
১ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভৃষণ মহাশয়-কৃত অনুবাদ। 
*২১ বর্য, ২ সংখ্যা 


পূজার আনন্দ 
স্বামী বাসুদেবানন্দ 


বৎসরের নির্দিষ্ট দিন কয়টি পলে পলে শেষ করিয়া সেই পূজার দিন 
আবার আসিয়াছিল-কোন স্মরণাতীত কাল হইতে কত হৃদয়ের উদ্বেলিত 
ধারায় দিগ্দেশ পূর্ণ করিয়া যেমন আসে, আমার এই শ্যামা মায়ের বিশাল 
বক্ষ শ্যাম-সৌন্দর্যে উদ্তাসিত করিয়া আসিল প্রথম শরৎ--আনন্দময়ী মায়ের 
আগমন বার্তা লইয়া, তাহার মধুর হাসির দীপ্তি বিকীরাণ আকাশ ভুবন 
আলোকিত করিয়া । তাহাকে সাদরে সম্ভাষণ করিলাম, আর তাহার অভিনন্দনের 
জন্য আমি আমার কষ্ট্রে-সঞ্চিত অতীত স্মৃতির যে বিচিত্র বরণ-ডালা সাজাইয়া 
রাখিয়াছিলাম তাহা সেই সুন্দরের চরণে উপহার দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে আসিল- 
শারদীয়া আনন্দময়ী দেবী; শরতের সৌন্দর্য-গরিমার উপর আনন্দের ভাণ্ডার 
খুলিয়া তাহাকে আরো সৌন্দর্যময়, আরো মহিমাময় করিয়া। বড় আনন্দে 
মাকে বরণ করিলাম; কিন্তু জানিনা সে-আনন্দ হৃদয়ের কিনা। কেবল, 
আনন্দময়ীর আগমনে আনন্দোচ্ছাসে চতুর্দিক ভরিয়া যাওয়া যেন একটা 
চিরন্তন প্রবাদ; তাই নিরানন্দকেই আনন্দ বলিয়া ধরিয়া লইলাম। আনন্দের 

তা উস আজ তীর দহনের নিঠুর ছালা়ফেন চিরতরে শু নিরাশায় 
বিলীন। 

এই পূজার বার্তা একদিন বঙ্গের প্রতি পল্লীতে, প্রতি গৃহে গৃহস্বামীর 
হৃদয়ে, শিশুর প্রাণে প্রাণে ঘোষিত হইয়া মনে যে-আনন্দ দিত, তাহারা 
তাহাতে আত্মহারা হইত। আজ তাহাদেরই জীবনে সে-আনন্দ স্বপ্নে পর্যবসিত, 
সে শোকের তরঙ্গে বিধ্বস্ত । দেশের, বিরাট সমাজের সকলেই কি তবে আজ 
একই বেদনায় জর্জরিত? না, তা নয়। আজ কেহ কাহারও দিকে ফিরিয়া 
চায় না, কেহ কাহারও সুখে সুখী দুঃখে দুঃখী হইয়া অপরের ব্যথার ভার 
আপনার বুকে লইতে পারে না। আজ প্রত্যেকেই আপনার সুখে আপনি 
ভাসমান, আপনার দুঃখের পাথারে আপনি মজ্জমান। আশ্রয়তরী ভগ্ন, 
দিকহারা হইয়া তরঙ্গাভিঘাতে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত । 

তাই আজ আনন্দময়ীর আগমনে কাহারও রক্জাভরণ-শোভিত কৈলাস- 
প্রতিম প্রাসাদখানি আনন্দ ও হাস্য-কৌতুকের উচ্চ কোলাহলে মুখরিত, আবার 
চপ জীর্ণকুটিরখানি শোক বিষাদ-জনিত করুণ ক্রন্দনের মৃদুরোলে পরিপুরিত। 

হ তাহার জীর্ণকুটির-অঙ্গনে বসিয়া ভাবিতেছে পূজার কথা- সেই 

জিরা মা ডি জিনের রর হান ররর 
মতো কত আনন্দে, কত উৎসাহে, কত আশায় হৃদয় মাতাইয়া তুলিয়াছে। 
সেই পূজাই তো আবার আসিল? কিন্তু তাহার সে-আনন্দ কই, সে-উৎ্সাহ 
কই, সে-আশাই বা কই? আজ তাহার দশদিক. অন্ধকার বিষাদময় ! আজ 


পূজার আনন্দ ৩৯ 


তাহার সকল আশ্রয় হারাইয়া গিয়াছে, তাই শুন্য হৃদয়ে শুন্যে ভর করিয়া 
মার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল, যদি সেই বরাভয়দাত্রীর চরণে আশ্রয় পায়। 
কিন্তু হায় একি! যেখানে সামর্ঘ্যের বিচিত্র প্রাসাদ-শিখর গগনস্পর্শ করিয়া 
দণ্ডায়মান, তাহারই পার্খে এই নিরাশ্রয় দীনের জীর্ণ কুটিরখানি পদপ্রান্তে 
লুঠিত অনুগ্রহাকাঙ্ক্ায় ভর করিয়া; কিন্তু সামর্যের সেদিকে চাহিবার অবসর 
নাই, সে আপনার গরিমায় আপনি ভরপুর। 
_ দেখিলাম--দীনা অনাথিনী জননী বড় আশায় বুক বাঁধিয়া সামর্থ্যের তোরণদ্বারে 
দাড়াইল, শুধু তাহার প্রাণপ্রতিমাটির জীবনরক্ষার মানসে। হদয়বীণা বাজিয়া 
উঠিলঃ “আনন্দনয়ীর আগমনে আনন্দে গিয়েছে দেশ ছেয়ে, হের ওই ধনীর 
দুয়ারে দাঁড়াইয়ে কাঙালিনী মেয়ে”, । কিন্তু হায়! তাহার কাতরতা শুনিবে কে, 
তাহার অবস্থা দেখিবেই বা কে? সে একটু মুখের সান্তনাও পাইল না, তাহার 
ভূম্যবলুঠিত দেহের সকল শক্তি-নিয়োজিত ক্ষীণ প্রার্থনার স্বর কেহ গুনিল 
না-বাতাসের দোলায় ভাসিয়া গেল, শুধু লৌহময় তোরণদ্বারে প্রতিহত একটি 
প্রতিধবনি কানে ফিরিয়া আসিল--““কিছু খাবার দাও, এক টুকরা কাপড় 
দাও”? । শিশু আকুল হইয়া কাঁদিয়া উঠিল-_মায়ের বক্ষে শেল বিধাইয়া। ক্রমে 
অবসন্ন হইয়া শিশু শ্লেহময়ীর বক্ষে লুটাইয়া পড়িল। পাগলিনী ন্নেহের 
পুতুলটিকে বক্ষে চাপিয়া ছলছল নেত্রে দাঁড়াইল আসিয়া পূজামশ্দিরের 
অঙ্গনে। হৃদয়ের বেদনা উচ্ছ্সিত ধারায় বহিয়া নীরব ভাষায় আনন্দময়ীর 
প্রতিমার উদ্দেশে জানাইল £ “মাগো! এত বাঁশি এত হাসিরাশি, এত (তার 
রতন ভূষণ, তুই যদি আমার জননী মোর কেন মলিন বসন।” 
তখন মার বোধন-উৎসব শেষ হইয়াছে। দেখিলাম পুজামন্দিরে করুণাময়ীর 
প্রতিমা সজ্জিত, সম্মুখে পূজার উপকরণ স্তপীকৃত; কিন্তু যেন প্রাণহীন ! 
তারপর শুনিলাম--সামর্থ্য-নিয়োজিত পৃজারীর অ ক্ষত প্রাণ “ধনং দেহি, 
পুত্রং দেহি, জন ভাগ্যং ভগবতি দেহি মে” রবে পুজা শেষ করিল। 
মন্দিরাঙ্গনে “'অন্নং দেহি, বন্ত্রং দেহি” রব অন্নপূর্ণার কানে গেল না। বুঝিলাম 
না রি ৬ কি পিপাসিতের পিপাসা শান্তির দারুণ চাঞ্চল্যের প্রেরণায় 
আয়োজন! আজ দেশময় কেবল তৃষিতের ব্যাকুল চিৎকার 
রতি টড এই রে সারের কউ মা লতা রন জরা আমাদর 
আজ এই দুর্দশা? অপরাধের সীমা নাই। এই যে দিগন্ত ভরিয়া যাতনারুদ্ধ 
বেদনাগীতি, ইহা কি মার কোমল প্রাণে আঘাত করিয়াছে? কেন করিবে? 
কার কাছে জানাইলাম? মাটির প্রতিমার কাছে না আদ্যাশক্তির চিন্ময়ী মূর্তির 
কাছে? সত্য যদি হৃদয়ের সকল কালিমা ছাপাইয়া উঠিয়া উত্তর দেয় তবে 
বলিতে হইবে--“"মাটির প্রতিমার কাছে, স্বার্থাসূয়ার বিকট মূর্তির কাছে, 
বিলাস বাসনা চরিতার্থ করিবার অদম্য আকাঙ্ষার কাছে” আজ পুজার 
আয়োজন !! আমার অতীত পুরুষের কীর্তি নামে মাত্র বজায় রাখা, পুরোহিতের 
প্রাপ্য হইতে তাহাকে নিতান্ত বঞ্চিত না করা, সবেপিরি আপনার গৌরব 
প্রচার করা। তারপর আবার আপনার প্রাণহীন দৈন্যের রঙ ঢাকিবার জন্য 
অদুষ্টের দোহাই স্বরূপ মায়ের ত্রুটি ঘোষণা করিতেও কুঠিত হই না। আজ 


8০ উদ্বোধন ঃ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


পূজাবাড়িতে অন্নপূর্ণার আগমনে দীন আতুরের সেবা-মুখরিত আনন্দকোলাহল 
কোন্‌ নিরাশায় নিবিড় আঁধারে মিলাইয়া গিয়াছে । আছে শুধু তার উজ্জ্বল 
স্ৃতিটুকু-যাহা এখনো প্রাণের ভিতর অব্যক্ত র তরঙ্গ ছুটাইয়া দেয়। 
তাই বলি, মা! আমার অপরাধ অপরিমেয়, বিধাতার কাছে ইহার 
প্রায়শ্চিত্তের বিধান কি আছে। হায়! কে এই আশ্বাসবাণী শুনাইল যে, আমার 
সেই স্বপ্ন-জীবন আবার বাস্তব-জীবনে পরিণত হইয়া সেই প্রাণ সেই হৃদয় 
ফিরাইয়া আনিবে? আর অপরাধের বাকি কী? বাস্তব-জীবন আজ স্বপ্নের 
মতো ভচিন্তনীয় অসম্ভাব্য! দেবতার সিংহাসন তাই আজ অসুরের পদভরে 
নিপীড়িত, বিপর্যস্ত, কলঙ্কিত, চিরতরে বিনষ্ট প্রায় ! 

এইরূপে মার পূজা শেষ হইল। দেখিলাম--দেশের বিশাল বক্ষ ভরিয়া 
একটা বিরাট শোকাভিনয়ের করুণ দৃশ্য। প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। কিন্ত্ব করিলাম 
কী? করিব আর কী? করিবার শক্তিই বা কোথায়? আমাদের সকল শক্তি 
একমাত্র সম্বল। তাই সেই সম্বলই মার চরণে উপহার দিয়া বিসর্জন-উৎসব 
শেষ করিলাম। কাঁদিলাম সত্য, কিন্তু কাহার জন্য? নিজেরই জন্য, স্বার্থের 
জন্য। আজ আমার সমস্ত জীবনই স্বার্থে পরিপূর্ণ, দুঃসহ ভারে অবনত। এখন 
এই "স্বার্থ, এই “আমিতৃ" হৃদয়ের সকল স্থান জুড়িয়া বসিয়াছে, আমার 
কর্মাকর্ম, পৃজা-প্রার্থনা সবই এক অভিনব বর্ণে চিত্রিত করিয়া জীবনগতি এক 
লক্ষ্যহীন অভিনব পথে মরুর বক্ষে পিপাসিত পথহারা পথিকের ন্যায় সীমাহীন 
দারুণ প্রান্তরে ছুটাইয়া দিয়াছে। এ গতি রোধিবে কে? আজ আমি স্বার্থ 
ছাড়া আর সব বিসর্জন দিতে পারি। 

তাই বলি, মাগো! যে-হৃদয় স্বার্থাসূয়ার অত্যাচারে সর্বদাই কলঙ্কিত, 
সেখানে তোর বোধন-উৎসব কেমন করিয়া সম্পূর্ণ হইল মা? এখনো তোর 
পূজার সময় হয় নাই, তোর পুজার আয়োজনই করিতে পারি নাই। পূজার 
সময় হইবে তখন-_যখন আমার এই উন্মন্ত “আমি' বিশ্বের “তুমির' মধ্যে 
চিরদিনের মতো হারাইয়া যাইবে। “বিশ্বজগৎ আমারে মাগিলে কে মোর 
আত্মপর, আমার বিধাতা আমাতে জাগিলে কোথায় আমার ঘর ?”' আমার 
বিধাতা আমাতে কি এখন জাগিয়াছেন £ “সেদিন আমার কবে বা হবে? 
ওরূপ হৃদয় মাঝে ভাতিবে, সেদিন কবে হবে? নিরখি নিরখি অনুদিন মোরা 
ভাসিব রূপসাগরে। শান্তং শিবমদ্বিতীয়ম্‌ রাজ রাজ চরণে, কবে বিকাইব ?” 
এ ৬৪-৬পরপ ৯নি০সত 
স্নায়ুমণ্ডলী অনুভূতিবিহীন। সব নীর , কোন উত্তর ৷ মা 
করুণাময়ি! আবার বলিতেছি, তোর পূজার আয়োজন এখনো হয়নি। তোর 
পূজা করিতে কে আমায় শিখাইবে মা! আমি যে কর্ণধারবিহীন। বিশ্ব জননি! 
দৈত্যকুলের ভীতি উৎপাদন করিয়া একবার ““মাভৈঃ মাভৈঃ”” বাণী শুনা মা! 
হাট চিরদিনের মতো ভাঙ্গিয়া যাক। তবে আমার এই কলঙ্কিত প্রাণ পবিত্র 
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হইবে, নিষ্ঠুর নির্মমতায় দূরে সরাইয়া তেজোগরিমার কমনীয় মূর্তি প্রকাশিত 
৯১১ অ্রীস০8118সব5দকিিএূদাপা 


এস ভাই! মার কোটি সন্তান আজ এক সঙ্গে মিলিয়া প্রাণে প্রাণ, হ্দয়ে 
হৃদয় মিশাইয়া মার বোধন উৎসবের আয়োজন করি, মার নিখিল বিশে 
আপনাকে হারাইয়া ফেলি। তবেই জীবনে সার্থকতা আসিবে, জন্মে সফলতা 
আসিবে। নতুবা এই আসা-যাওয়া, পথের পরিশ্রম ও লাঞ্ছনাই একমাত্র সার 
হইবে। এস আজ আব্রক্ষ-হিমানীমাতৃভূমির দিগন্ত-প্রসারিত বক্ষ কম্পিত 
করিয়া প্রাণ খুলিয়া গাহিঃ “জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরিয়সী।” 
ও শান্তি শান্তিঃ শান্তিঃ।* 1) 


»* ২৩ বর্য ১১ সংখ্যা 


ভারতের বৈশিষ্ট্য 
স্বামী সুন্দরানন্দ 


বর্তমান যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিবিধ বাহনে আরোহণ করিয়া এক দেশের 
ভাবরাশি বিদ্যুদ্বেগে অপর দেশে উপস্থিত হইতেছে। বাম্পীয় যান ও তড়িৎ 
সহায়ে নানাবিধ মতবাদ দেশের সর্বত্র বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে। বহুকালের 
রক্ষণশীলতার দুর্ভেদ্য প্রাচীর ভেদ করিয়া দেশদেশান্তরের সংখ্যাতীত ভাব- 
প্রবাহে নবজাগ্রত ভারতবর্ষ পরিপ্লাবিত হইতেছে। এই বিচিত্র ভাবসমূহ 
কেবল যে দেশের শিক্ষিত শ্রেণীর উপরই প্রভাব বিস্তার করিতেছে তাহা 
নহে, আপামর জনসাধারণও ইহাদের অমিত প্রভাবে ক্রমেই অধিকমাত্রায় 
প্রভাবান্বিত হইতেছে! এই ভাবগুলির প্রবল ক্োতের মুখে পড়িয়া অনেক 
প্রাচীন রীতিনীতি চক্ষের সম্মুখে আোতের তৃণের ন্যায় ভাসিয়া যাইতেছে। 
ইহার ফলে ভারতবর্ষ ক্রমেই এক অভিনব আকার ধারণ করিতেছে । স্বামী 
পাশ্চাতা কিরণ। যাহা দুর্বল, দোষযুক্ত, তাহা মরণশীল--তাহা লইয়া কী 
হইবে? যাহা বীর্যবান, বলপ্রদ, তাহা অবিনশ্বর-তাহার নাশ কে করে?” 

প্রকৃতপক্ষেও ভারতের এই বাহ্যরূপের পরিবর্তনে ভয় পাইবার কোন 
কারণ নাই। তবে যাহারা কাহাকেও কয়েকটি অর্থহীন দেশাচার বা লোকাচার 
পরিত্যাগ করিতে দেখিলেই তাহার ধর্ম বা জাতি নষ্ট হইল বলিয়া মনে 
করেন, বর্তমান যুগের পরিবর্তনে তাঁহাদের ভয় পাইবার অনেক কিছু আছে। 
ইতিহাস প্রমাণ দেয় যে, পৃথিবীর সকল দেশের সকল জাতিই কালের 
অবিরাম গতির সঙ্গে সঙ্গে নিয়ত পরিবর্তিত হইতে হইতে এক অজ্ঞেয় 
লক্ষ্যের সন্ধানে চলিয়াছে। কালের গতি রুদ্ধ করিয়া উহাকে স্থিতিশীল করা 
যেমন সম্ভব নয়, জাতির পরিবর্তন বন্ধ করিয়া উহাকে এক অবস্থা রাখাও 
তেমন অসম্ভব। সুতরাং ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় পরিবর্তনকে স্বীকার করিয়া 
লইতেই হইবে। তবে এই পরিবর্তনের ফলে ভারতের গৌরবোজ্জ্বল বিশেষত্ব 
ভারতের বনুকালার্জিত সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য-আমাদের জাতীয় জীবনের মেরুদণ্ড_ 
আমাদের প্রাণশক্তির উৎস--ধর্মের উপর যাহাতে কোন আঘাত না লাগে সে 
দিক সতর্ক দৃষ্টি রাখা একান্ত আবশ্যক। আমাদিগকে বুঝিতে হইবে যে, 
গঙ্গার অফুরন্ত উৎস হিমালয়স্থিত গঙ্গোত্রী হইতে যতদিন জলধারা নির্গত 
হইবে ততদিন গঙ্গা যেমন সাগরসঙ্গমে যাইবার পথ খুঁজিয়া লইবে, ঠিক 
তেমন ভারতের ধর্মরূপ প্রাণশক্তি যতদিন অব্যাহত থাকিবে, ততদিন ভারত 
নানা প্রকারে পরিবর্তনের ভিতর দিয়াও তাহার জীবনের জয়যাত্রার পথ বাহির 
করিয়া অগ্রসর হইবেই। কিন্তু পাশ্চাত্যের জড় মতবাদের আঘাতে যদি তাহার 
প্রাণশক্তিরূপ বৈশিষ্ট্য নষ্ট হয়, তাহা হইলে তাহার গতি বন্ধ হইবে এবং 
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ফলে মৃত্যু ঘটিবে। দেশব্যাপী পাশ্চাত্য মতবাদ-প্লাবনের এই সন্ধিক্ষণে 
এবিষয় আমাদের দেশবাসীর বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। এস্বলে উল্লেখযোগ্য যে, 
ধর্ম বলিতে এখানে সার্বজনীন ধর্মই আমাদের লক্ষ্য। আমাদের মতে যাহা 
মানুষের পশুপ্রবৃত্তি বা আসুরিক ভাবকে সম্পূর্ণ নষ্ট করিয়া দেবভাবের বিকাশ 
সাধন করে, যাহা জীবতৃকে নষ্ট করিয়া মানুষকে শিবতে প্রতিষ্ঠিত করে, যাহা 
মানুষের নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্তস্বৰূপ পরিব্যক্ত করিতে সাহায্য করে, যাহা 
মানুষের জীবনে সত্য শিব সুন্দরকে রূপায়িত করে, যাহা মানুষকে একতৃ 
অভেদত্ব সাম্য ও সমদর্শনে অধিষ্ঠিত করে, তাহাই ধর্ম এবং এই ধর্মই 
ভারতের জাতীয় জীবনের বৈশিষ্ট্য । 

গভীর পরিতাপের বিষয় যে, ইদানীং এক শ্রেণীর অদূরদর্শী সংস্কারকগণ 
ভারতের রাষ্ট্রনীতিক ও অর্থনীতিক উন্নতির পরিপন্থী জ্ঞানে এই বৈশিষ্ট্যের 
বিরুদ্ধেই অভিযান আরম্ত করিয়াছেন। এই পাশ্চাত্য-ভাবান্ধ ব্যক্তিগণ প্রাচীন 
ভারতের যাহা কিছু উহারই নিন্দা এবং পাশ্চাত্য দেশের যাহা কিছু উহারই 
প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়া উঠিয়াছেন। প্রতীচা জাতিসমুহের কল্পনাতীত ভোগবিলাস 
ও তীব্র ইন্দ্িয়সুখের বিরাট উপকরণ-দর্শনে ইহারা মুগ্ধান্তকরণে বলিতেছেন-_ 
পাশ্চাত্য জাতি ধর্মের মোহ--পরকালের মুগতৃঞ্চিকা ত্যাগ করিয়াই জড়জগতে 
অসাধারণ উন্নতি লাভ করিয়াছে, সুতরাং কল্পিত ধর্মের মোহ একেবারে বর্জন 
করাই ভাল। এই অভিমতের উত্তরে স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন ঃ “বিদ্যুতের 
আলোক অতি প্রবল কিন্তু ক্ষণস্থায়ী; বালক, তোমার চক্ষু প্রতিহত হইতেছে, 
সাবধান ।:?২ 

পাশ্চাত্য জাতিসমূহের বর্তমান পরিস্থিতির সহিত যাহারা পরিচিত, তাহারা 
সকলেই স্বামীজীর এই সতর্কবাণীর মর্ম মনেপ্রাণে বুঝিতে পারিবেন। প্রত্যক্ষ 
দেখাও যাইতেছে বে, ভোগ-বিলাসের উচ্চশীর্ষে আরোহণ করিয়াও পাশ্চাতা 
জাতির শান্তি নাই-_সুখ নাই। জগতের দুর্বল জাতিসকলের যাবতীয় সম্পদ 
আপনাদের ভোগে নিবেদন করিয়াও তাহারা অতৃপ্ত। ইদানীং ভোগের প্রতিযোগিতার 
ফলে তাহারা জগতের মহা আতঙ্করূপে ভীষণ যুদ্ধে লিপ্ত! বর্তমান যুদ্ধে না 
হইলেও ভবিষাতে এইরূপ যুদ্ধে যে তাহাদের ভোগসর্বস্ব জাতীয় জড়বাদের 
জতুগৃহ ভস্মে পরিণত হইাবে তাহাতে আর সন্দেহের লেশমাত্র নাই! স্যার 
অলিভার লজ প্রতীচ্য জাতিনিচয়ের এই ভোগের দ্বন্্কে “ভোজনাগারে 
সমবেত বর্বরদের বিবাদ”? (076 ৮1112111006 50৬৪৫510010 ৪1819) বলিয়া 
বর্ণনা করিয়াছেন! পাশ্চাত্য জাতিসমূহের এই চিত্র স্বচক্ষে দর্শন করিয়া স্বামী 
বিবেকানন্দ ৪৩ বৎসর যে-মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, উহা বর্তমানে 
আমাদের বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলিয়াছিলেন £ “ইউরোপের 
রাজনীতিক শাসন-সংসৃষ্ট সর্বপ্রকার প্রণালী এক এক করিয়া অনুপযোগী বলিয়া 
নিন্দিত হইতেছে আর এক্ষণে ইউরোপ অশান্তি-সাগরে ভাসিতেছে_-কী' 
করিবে, কোথায় যাইবে বুঝিতে পারিতেছে না। এখরয-সম্পদের অত্যাচার 
অসহ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দেশের সব ধন--সব ক্ষমতা অল্পসংখ্যক কয়েকজন 
ব্যক্তির হস্তে-তাহারা নিজেরা কোন কার্য করেন না, কিন্তু লক্ষ লক্ষ নরনারী 
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দ্বারা কাজ করাইয়া লইবার ক্ষমতা রাখেন। এই ক্ষমতাবলে তীহারা সমগ্র 
জগৎ রক্তআ্রোতে প্লাবিত করিতে পারেন। ধর্ম ও আর যাহা কিছু, সবই 
তাহাদের পদতলে । তাঁহারাই সর্বেসর্বা শাসনকর্তা হইয়াছেন। তোমরা যে 
প্রণালীবদ্ধ শাসন, স্বাধীনতা, পার্লিয়ামেন্ট মহাসভা প্রভৃতির কথা শুন--সেগুলি 
বাজে কথামাত্র। পাশ্চাত্য প্রদেশ শাইলকগণের অত্যাচারে জর্জরীভূত, প্রাচ্যদেশ 
আবার পুরোহিতগণের অত্যাচারে কাতরভাবে ক্রন্দন করিতেছে। উভয়কেই 
পরস্পরকে শাসনে রাখিতে হইবে। যদি পাশ্চাত্য সভ্যতা আধ্যাত্মিক ভিত্তির 
উপর স্থাপিত না হয়, তবে উহা আগামী পঞ্চাশবর্ষের মধ্যে সমূলে বিনষ্ট 
হইবে ।”৩ ইউরোপের বর্তমান পরিস্থিতি দেখিয়া বিশ্বের বিশেষজ্ঞগণ সমস্বরে 
বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে, ভোগের উপকরণ লইয়া পাশ্চাত্য জাতিসমূহের 
মধ্যে যে-প্রতিদ্বন্দ্রিতা চলিতেছে, তাহার ফলেই তাহাদের ভোগৈকলক্ষ্য সভ্যতা 
সম্পূর্ণ ধবংস হইবে। বার্ট্যান্ড রাসেল, রোর্মী রোলী, ইয়ং হাজব্যান্ড, এইচ. জি 
ওয়েলস প্রমুখ মনীষীগণের অভিমতের ভিতর দিয়া এ-কথার সত্যতা ফুটিয়া 
বাহির হইতেছে। চক্ষের সম্মুখে প্রতীচ্য জাতিসমূহের এই অবস্থা দেখিয়াও 
যাহারা তাহাদের ধর্মনীতি ত্যাগ ও সংযম বিবর্জিত জড়বাদের অন্ধ অনুকরণ ও 
অনুসরণকেই ভারতের জাতীয় উন্নতির একমাত্র উপায় বলিয়া প্রচার করিতেছেন, 
তীহারা জানেন না যে, অমৃতভ্রমে কিরূপ সাঙ্ঘাতিক হলাহল তাহারা দেশবাসীকে 
পান করিতে 


পৃথিবীর চিন্তাশীল মনীধীগণ বলেন যে, ভোগকে ধর্মজ্ঞানে মহদুদ্দেশ্যে 
পরিচালিত করিতে অসমর্থ হইয়াই পাশ্চাত্যজাতি ধ্বংসের পথে দ্রুত অগ্রসর 
হইতেছে। ইতিহাস আলোচনা করিলেও দেখা যায়-অতীতকালে এইরূপে 
কয়েকটি জাতি ইন্দ্রিয়ভোগকে আমাদের জাতীয় জীবনের ভিত্তিস্বরূপে গ্রহণ 
করিয়া কিছুকাল জগৎ-রঙ্গমঞ্চে মহাশক্তির অভিনয় দেখাইয়া চিরতরে অন্তহিতি 
হইয়াছে। তাহাদের অস্তিত্ব আজ যাদুঘরে প্রক্নতত্বজ্ঞদের গবেষণার বিষয়! 
পক্ষান্তরে ভারতবর্ষ ধর্ম, ত্যাগ ও সংযমকে তাহার জাতীয় জীবনের ভিত্তিরূপে 
গ্রহণ করিয়া আজও বাঁচিয়া আছে। বর্তমানেও তাহার মৃত্যুর কোন লক্ষণ 
প্রকাশ পাওয়া দূরের কথা, বরং সর্বাঙ্গে নবজীবনের মঞ্জরী পরিস্ফুট। মানবজাতির 
উত্থান-পতনের কারণ আলোচনা করিলে জানা যায় যে, যাহারা ধর্ম, ত্যাগ, 
সংযম ও সহিষুততাকে প্রাণপণে ধরিয়া থাকে, তাহারা আখেরে লাভবান হয়। 
আর যাহারা অধর্ম, ভোগ, বিলাস ও অসংযমের দিকে ধাবমান হয় তাহারা 
কিছুকালের জন্য তেজস্বী ও শক্তিমান বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও পরিণামে 
বিনষ্ট হইয়া থাকে । ভারতবাসী যে অনেক প্রলয়ঙ্কর বাহ্য ও আভ্যন্তর বিপ্লবের 
মধ্যেও আপনাদের অস্তিত্ব রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছে ইহার কারণ এইখানে । 
এইজন্য ভারতের বক্ষের উপর দিয়া বারংবার রক্তের নদী প্রবাহিত করিবার 
সুযোগ পাইয়াছে, কিন্তু ইহাতে ভারতবাসী উৎসন্ন হয় নাই। সহস্র বিপদের 
মধ্যেও ভারত প্রহ্বাদের মতো তাহার ধর্মরূপ বিশেষত্বকে প্রাণপণে ধরিয়া 
অন্লত দেহে আজও বিদ্যমান। ভারতের বৈশিষ্ট্য তাহার ভোগকে ত্যাগের 


ভারতের বৈশিষ্ট্য ৪৫ 


মহিমময় আদর্শে নিয়ন্ত্রিত করিয়া তাহাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। ঈশোপনিষদ 
বলেন £ “তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্য স্বিদ্ধনম্‌”-_ত্যাগবুদ্ধি-প্রণোদিত 
হইয়া ভোগ কর, কাহারও ধনে আশা করিও না। এইরূপ উপদেশমূলে 
ভারতের ভোগ ত্যাগ-প্রণোদিত ছিল বলিয়াই অসাধারণ ক্ষমতাসত্বেও হিন্দু ও 
বৌদ্ধ সন্ত্রাটগণ ভারতের সীমান্ত অতিক্রম করিয়া কোন জাতিকে রষ্ট্রনীতিক বা 
অর্থনীতিক পরাধীনতার নাগপাশে আবদ্ধ করেন নাই, কোন দেশের কৃষি শিল্প 
বাণিজ্য বেশভৃষা ভাষা প্রভৃতিকে সম্পূর্ণ বিনষ্ট করিয়া উহাকে উৎসন্নের পথে 
জান চার পারার রিতার এবারের নিতে রিয়ার 
তখন সে পৃথিবীর অনেক অনুন্নত জাতিকে ধর্ম দর্শন শিক্ষা সংস্কৃতি প্রভৃতি 
মানব সভ্যতার শ্রেষ্ঠ সম্পদ অকাতরে দান করিয়াছে, কিন্তু বিনিময়ে কোন 
প্রতিদান চায় নাই। শুধু ইহাই নয়, ভারত তাহার ধর্ম-সংস্কৃতিরূপ বিশেষত্ব 
সহায়ে অনেক বিজেতা জাতিকে অভিনব আকারে রূপায়িত করিয়াছে! 
শ্রীকগণ ভারতবিজয় করিতে আসিয়া হিন্দুধর্ম ও দর্শন দ্বারা যে অতান্ত 
প্রভাবান্বিত হইয়াছিল ইহা এঁতিহাসিক সত্য। পরবতী কালে এই হিচ্দু 
প্রভাবান্বিত গ্রীকদর্শনই অন্যান্য পাশ্চাত্য জাতিসমূহের দার্শনিক চিশ্তারাশিকে 
নিয়ন্ত্রিত করে। সত্যসন্ধ এতিহাসিকের দৃষ্টিতে সেমেটিক ধর্মমত কয়টি 
ভারতের ধর্মেরই অস্ফুট প্রতিধবনি। জগৎকে ধর্মদানই ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ দান। 
ভারতে ইসলামধর্ম হিন্দুর সাংস্কৃতিক বিশেষত্ব দ্বারা যে অনেকটা প্রভাবান্বিত, 
এবিষয়ে আর সন্দেহ নাই। আরব পারস্য তুরস্ক প্রভৃতি দেশে প্রচলিত ইসলাম 
ধর্মের তুলনায় ভারতে প্রচলিত ইসলাম ধর্মের বৈশিষ্ট্যই ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। 
আশ্চর্যের বিষয় যে, বর্তমানে পরাধীনতার গভীর পঙ্কে নিমজ্জিত থাকিয়াও 
ভারতবর্ষ তাহার দার্শনিক চিন্তা ও আধ্যাত্মিকতা দ্বারা পাশ্চাত্য দেশের সুশিক্ষিত 
ব্যক্তিগণের মনোরাজ্যে ক্রমেই অধিকতর প্রভাব বিস্তার করিতেছে । ইউরোপ 
ও আমেরিকায় বেদান্তধর্ম প্রচারে স্বামী বিবেকানন্দের অসাধারণ সাফলা এবং 
ধন রাকষরনিশনের কান পার এব সাত সে সা 


নিন রর নানী ধর্মকে জাতীয় জীবনের 
ভিত্তিরূপে গ্রহণ করিয়া ভারতবর্ষ আজ পর্যন্ত কেবল বাঁচিয়া আছে তাহা নহে, 
অধিকন্তব জগতে মানবজাতির সমক্ষে ত্যাগ সংযম সত্য সাম্য সমদর্শন ও শান্তির 
মহান আদর্শ ধারণ করিয়া রাখিয়াছে। ভারতবর্ষ আবহমান কাল হইতে 
আধ্যাত্মিকতার পতাকা ধারণ করিয়া উচ্চকণ্ে বিশ্ববাসীকে বলিতেছে-_এই 
পতাকার নিম্নে সমবেত হও; ধর্মের পথ, ত্যাগের পথ, শান্তির পথ অবলম্বন 
কর, নতুবা মরিবে। ইউরোপ জড়জগতের সকল বিষয়ে অসাধারণ উন্নতিলাভ 
করিয়াও ধর্মের অভাবেই যে তাহার শক্তিমান ব্যক্তিগণের শক্তি, বিদ্বানগণের 
বিদ্যা, ধনবানগণের ধন, শিল্পিগণের শিল্প “বহুজন হিতায় বহুজন সুখায়' 


জীবনের ভিততিস্বরূপে গ্রহণ করিয়া ভুল করে নাই? সুতরাং ধর্মকে সর্বপ্রযতরে 
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আমাদের রক্ষা করিতে হইবে। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন ঃ “এইটি বিশেষ 
স্মরণ রাখিবে, যদি ধর্ম ছাড়িয়া দিয়া পাশ্চাত্য জাতির জড়বাদসর্বস্ব সভ্যতার 
অভিমুখে ধাবিত হও, তোমরা তিন পুরুষ যাইতে না যাইতেই বিনষ্ট হইবে। 
ধর্ম ছাড়িলে হিন্দুর জাতীয় জীবনের মেরুদণ্ড ভগ্ন হইয়া গেল-যে-ভিত্তির উপর 
জাতীয় সুবিশাল সৌধ নির্মিত হইয়াছিল, তাহাই ভাঙ্গিয়া গেল; সুতরাং ফল 
দাড়াইবে--সম্পূর্ণ ধ্বংস।””৪ 

উপসংহারে বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, ভারতের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিসাধনের 
জন্য তাহার জাতীয় জীবনের বিশেষত্রূপ ধর্মের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করিয়া 
পাশ্চাত্য দেশাগত রাষ্টনীতিক অর্থনীতিক ও শিক্ষানীতিক মতবাদ গ্রহণের 
অপরিহার্য আবশ্যকতা আছে। কারণ, বর্তমান থুগে এই সকল বিষয়কে 
অবহেলা করিয়া কোন দেশের উন্নতিসাধন সম্ভবপর নহে। পরস্ত্ব ভারতের 
বিশেষত্ব ধর্মের সংরক্ষণ শ্রীবৃদ্ধি সাধন ও সম্প্রসারণের জন্যও ইহাদের 
প্রয়োজনীয়তা আছে। ইহা সত্য যে, পাশ্চাত্য জাতি যেমন মরিতে বসিয়াছে 
ভোগের আতিশয্যে, ভারতধাসী তেমন মৃত্যুমুখে চলিয়াছে ভোগের একান্তিক 
অভাবে। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন £ “ভারতে রজোগুণের প্রকাণ্ড অভাব, 
পাশ্চাত্যে সেই প্রকার সত্বগুণের। ভারত হইতে সমানীত সত্তধারার উপর 
পাশ্চাত্য জগতের জীবন নির্ভর করিতেছে নিশ্চিত এবং নিন্নস্তরের তমোগুণকে 
পরাহত করিয়া পাশ্চাত্য রজোগুণপ্রবাহ প্রবাহিত না করিলে আমাদের এঁহিক 
কল্যাণ যে সমুৎপাদিত হইবে না ও বহুধা পারলৌকিক কল্যাণেরও বিদ্ব 
উপস্থিত হইবে ইহাও নিশ্চিত।””৫ ব্যক্তির ন্যায় জাতিরও জীবনধারণের জন্য 
সর্বাগ্রে চাই অন্নবস্ত্রের সংস্থান। কারণ, যে-জাতি উদরান্ন সংস্থানে অপারক, সে 
জাতির মন উদরের চিন্তাকে অতিক্রম করিয়া ধর্ম নীতি সাহিত্য শিল্প ললিতকলা 
দেশসেবা প্রভৃতি বিষয়ক উচ্চচিন্তা ও উচ্চকর্মে নিয়োজিত হইতে পারে না। 
কেবল উদরান্নের জন্য অগণন জনসঙ্খঘের হাহাকারে যে-দেশের আকাশ বাতাস 
মুখরিত, যে-দেশে দারিদ্র্য নগ্নমুর্তি ধারণ করিয়া সমগ্র জাতিকে জগতের ঘৃণার 
পাত্র করিয়া রাখিয়াছে, অজ্ঞতার ঘোর অন্ধকারে যে-দেশের অসংখ্য লোক 
জানোয়ারের মতো জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতেছে, যে-দেশের সমাজে অনৈক্য 
অশিক্ষা অস্পৃশ্যতা সাম্প্রদায়িকতা ও কুসংস্কারের রাজতৃ; সে দেশে কি আর 
ধর্মনীতি বা সত্তগুণ থাকিতে পারে? এই দুরবস্থার প্রতিকার করিতে হইলে 
আমাদিগকে পাশ্চাত্য জাতির গুণগুলি আয়ত্ত করিয়া তাহাদের ন্যায় সমগ্র 
দেশবাসীকে এহিক জীবন-সংগ্রামে সমর্থ করিয়া তুলিতে হইবে। প্রতীচ্য 
জাতির উদ্যম, কার্যকুশলতা, একতাবন্ধন, আত্মবিশ্বাস, স্বাধীনতাপ্রিয়তা, স্বদেশ 
ও স্বজাতিণ্রীতি, উন্নতির তৃষ্ণা, সঙ্ঘবদ্ধভাবে কার্য করিঝর ক্ষমতা প্রভৃতি শুণ 
আমাদিগকে অর্জন করিতে হইবে। তাহারা জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুশীলন করিয়া 
যে-উপায়ে জড়জগতে অসাধারণ উন্নতি লাভ করিয়াছে, আমাদিগকেও উহার 
অনুসরণ করিতে হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ধর্মরূপ বিশেষতবকে সযজ্লে 
রক্ষা করিতে হইবে। পাশ্চাত্যের গুণগুলি যেমন লইতে হইবে, আমাদের 
বহুকালার্জিত সম্পদকেও তেমন রক্ষা কুরিতে হইবে। পক্ষান্তরে আমাদের 
উন্নতি-পথের বিদ্বস্বরূপ দোষগুলি যেমন নির্ময়ভাবে পরিহার করিতে হইবে, 


ভারতের বৈশিষ্ট্য ৪৭ 


পাশ্চাত্যের দোবগুলিও তেমন বিষবৎ পরিত্যাগ করিতে হইবে। একদিকে 
কুসংস্কারপূর্ণ প্রাচীন সমাজ, অপর দিকে পাশ্চাত্যের নিছক জড়বাদ, এই দুই 
পথের মাঝামাঝি আমাদিগকে চলিতে হইবে। ভারতে পাশ্চাত্য মতবাদ- 
প্লাবনের ফলে অমৃত আসিতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে উহার নামে গরলও 
আসিতেছে । দেখা যাইতেছে যে, আমাদের দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিগণের মধ্যে 
অনেকে অমৃত গ্রহণ করিতেছেন এবং কেহ কেহ অমৃত জ্ঞানে গরলও গ্রহণ 


বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া আমাদিগকে এই সকল বিষয় গ্রহণ করিতে হইবে স্বামী 
বিবেকানন্দ বলিয়াছেন £ “এক হস্তে দৃঢ়ভাবে ধর্মকে ধরিয়া অপর হস্ত 
প্রসারিত করিয়া অন্যান্য জাতির নিকট যাহা শিক্ষা করিবার, তাহা শিক্ষা কর; 
কিন্তু মনে রাখিও যে, সেইগুলিকে হিন্দু জীবনের সেই মূল আদর্শের অনুগত 
রাখিতে হইবে! তবেই ভবিষ্যৎ ভারত অপূর্ব মহিমমণ্ডিত হইয়া আবির্ভূত 
হইবে। আমার দৃঢ় ধারণা-শীঘ্ই সে শুভদিন আসিতেছে। হে ভ্রাতৃবৃন্দ, 
আমাদের সকলকেই এখন কঠোর পরিশ্রম করিতে হইবে, এখন 

সময় নহে। আমাদের কার্যকলাপের উপরই ভারতের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে! 
এ দেখ, ভারতমাতা ধীরে ধীরে নয়ন উন্মীলন করিতেছেন। তিনি কিছুকাল 
নিদ্রিতা ছিলেন মাত্র। উঠ, তীহাকে জাগাও--আর নূতন জাগরণের নব প্রাণে 
১১২8 মহাগৌরবমণ্ডিতা করিয়া ভক্তিভাবে তাহাকে তাঁহার রহ্রসিংহাসনে 

কর।?”৬* 


পাদটীকা 

১ ভাববার কথা 
₹২বর্তমান ভারত 
৩ 'জ্ঞারতে বিবেকানন্দ 
৪ এ 

৫ ভাববার কথা 
৬ ভারতে বিবেকানন্দ 


*৪১ বর্ষ ১১ সংখ্যা 





মানুষ তুমি কে? 
স্বামী শ্রদ্ধানন্দ 


তোমার সহিত লুকোচুরি খেলায় হারিয়া গিয়াছি। পর্বতে -প্রান্তরে, অরণ্যে 
জনপদে তোমার সঙ্গে দৌড়াইয়াছি-সম্পদে-বিপদে, আনন্দে-বেদনায় তোমার 


বাকি ছিল না যে, অভূত-অশ্রনত-অচিন্তিতপূর্ব সম্ভাবনাসমূহকে বাস্তব করিয়া 
করিয়া, ভবিষ্যতের দূর দূরতর সীমান্তরেখা ধরিয়া ধরিয়া, ঝজু কুটিল বহু বিচিত্র 
পথে তোমার জীবনগতি অগ্রসর হইয়া চলিবে। সে চলার আজও শেষ হয় 
নাই। তুমি বুঝি চির-পথিক। চলাই তোমার ধর্ম, চলাতেই তোমার আনন্দ। 
না -কত উঠিলে, কত পড়িলে। কত বাধা অতিক্রম 
করিয়া, কত তমস্বিনী রাত্রিকে আলোকিত করিয়া, কত সংগ্রামকে আয়ত্ত 
করিয়া তুমি তোমার বিজয়ের ইতিহাস রচনা করিয়া আসিলে। কতই না 
তোমার বিস্ময়কর পরিচয় পাইলাম-_কিন্তু তোমার ইতি পাইলাম না, মানুষ। 
এখনও তুমি বিস্ময়ের বিস্বয়--অনির্দেশ্য প্রহেলিকা। 
সহস্র সহত্র বসর পশ্চাতের সেই দূর প্রভাতটির কথা ভুলিতে পারি না। 
উদ্বেল প্রাণ-প্রবাহ তোমার সুদৃঢ় রক্ত-মাংসের দেহপিণ্ডে অজঅ্র ধারায় 
ছুটাছুটি করিতেছে, যেমন উহা করে তোমার পূর্বগ আরো অসংখ্য প্রাণিনিচয়ের 


তোমার মুখে ফুটিয়া উঠিল হাসি-মানুষের প্রথম হাসি-প্রাণ-প্রয়োজনবিমুক্ত 
তাহার প্রথম আবেগসম্থিৎ। সৃষ্টির আদি হইতে যে সূর্য চন্দ্র তারকা নীহারিকা 
তাহাদের অপরিমিত আলোকসন্তার প্রসব করিয়া আসিতেছে, এতদিনে উহা 
যেন প্রথম সার্থকতা লাভ করিল মানুষের হাসিতে । হাসি ঘোষণা করিল- 
চন্দ্র-সূর্যাদি জ্যোতির্গেলকের অপেক্ষা মানুষ, তোমার দ্যুতি অনেক বেশি 
শক্তিমান। উহাদের আলোক অন্ধ-তোমার আলো সচেতন। 

আরও আশ্চর্য সম্ভাবনা রূপ নিল। নিছক প্রাণ-প্রয়োজনে এতদিন বাহিরের 
চর ও অচরের, ত্যাজ্য ও গ্রাহ্যের একটা অস্পষ্ট রেখা তোমার কুয়াশাচ্ছন্ন 
অনুভূতির পটে আঁকিয়া যাইত--উহাকে “চিন্তা' সংজ্ঞা দেওয়া যায় না। মন যেন 
তোমার ঘুমাইয়াই ছিল। অকস্মাৎ এখন উহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তুমি ভাবিতে 
শিখিলে-হইলে “মন'স্বী-তোমাতে জাগিল জিজ্ঞাসা, বিস্বয়। উর্ধ্বে 
অগণিত গ্রহতারা খচিত গগনমগুলে-_দেখিলে তথায় পৌর্ণমাসী- অমাবস্যার 
আবর্তন--তাকাইলে প্রভাতসূর্যের পানে, অস্তগামী দিবারশ্মির শেষ রক্তিমছটার 
দিকে_লক্ষ করিলে মেঘের বর্ষণ, বিদ্যুতের চমৎকার, ধরিত্রীবক্ষে তৃণলতা 
বনস্পতি পুষ্প ফলের সমারোহ। খুঁজিতে লাগিলে প্রকৃতির এই বিবিধ ঘটনা 
ও বস্তুপরম্পরার, শ্মরষ্পরিকু সন্তু, *অর্থ 1" জিজ্ঞাসা বাড়িয়া চলিল, মনন 


মানুষ তুমি কে' ৪৯ 


প্রখরতর হইতে লাগিল, সত্য আবিস্কৃত হইতে লাগিল। সেদিনকার সেই প্রথম 
৯৪০০০০১৭৪০৯ ৬ ক্ষুদ্র ও বৃহতে, প্রত্যেক 
স্তরে, প্রত্যেক আবেষ্টনে আঘাত করিতে লাগিল। রহস্যের পর রহস্যের 
পা সপ কত না পরিচিতি, কত না 
বিজ্ঞান, কৃতিতৃ সঞ্চয় করিলে মানুষ, যুগ যুগান্তর ধরিয়া। 

তোমার হাসি হি তোল বি তোমার কাছে উদ করছিল টি 
রত্মভাণ্ডার, যাহাদের অধিকারে মানুষ আলোকে 
তার তিন হইতে পরিয়ছিলে। ছল অত তোমার আকো- 
সঞ্চয়ের- তোমার প্রীতির, তোমার সৌন্দর্য-বোধের, তোমার আনন্দের, মা 

বিস্বয় টানিয়া আনিয়াছিল' তোমার মনের ধর্যনিচয়--তোমার বিবিধ 

বিজ্ঞান, শিল্প। তুমি যে প্রেমিক, রসবেত্তা-তুমি যে আবিষ্কারক, ষ্টা-নিজের 
এই পরিচয়ের বলেই বিকৃতির িশ্লতা খু হইতো পরিয়ে 


ক্ষণে ক্ষণে সংশয় তোমার দৃষ্টিকে করিয়াছিল তমসাচ্ছন্ন-মোহ্‌ তোমার 
প্রেমকে করিয়াছিল আবিল-ভয়ে তোমার শক্তি হইয়াছিল খর্ব--জড়তা 
অবসাদ আসিয়া তোমার ভিতরকার | করিয়াছিল অচেতন। 


অব তত সমস্যাকেই 
র কারি ধান খুঁজিতে গেলে প্রথম রেখায়_ 
ৃষ্টিবিলাসে; দ্বিতীয় রেখায়-তোমার “আপনার ভিতরে দৃক্পাত করিলে না। 


৫০ উদ্বোধন £ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


বরণ না করিলে সঙ্গীতের তাল কাটিয়া যায়__গান যায় জড়াইয়া। তুমি সৃষ্টিকে 
বরণ করিলে- ষ্টার কথা ভাব নাই; অখিল দৃশ্য দেখিয়া মুগ্ধ হইলে-কে 
পিছনে দাঁড়াইয়া দেখে তাহা বিচার কর নাই; মনের নিমুক্ত গতিবেগে উর্ধ্ব 
হইতে উধর্বতর প্রদেশে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইলে-কে মনের গতি নিয়ন্ত্রিত 
করিতেছে তাকাইয়া দেখ নাই। তাই তো দুটি রেখার নৃত্যছন্দ গুলাইয়া গেল- 
আলোকে আঁধারে মিশিয়া গোলযোগ সৃষ্টি করিল-সত্যমিথ্যার যুগপৎ প্রভাবে 
বিবেক তমসাচ্ছন্ন হইল। তুমি হইয়া পরড়িলে কতকগুলি দ্বন্দ ও পরস্পরবিরুদ্ধ 
ভাব ও আচরণের পুঁটুলি। তোমাকে কি বলিয়া যে ডাকিব তাহা নির্ণয় করা 
কঠিন হইয়া উঠিল। প্রেমিক বলিয়া ডাকিতে না ডাকিতেই দেখিলাম তুমি অতি 
নির্দয় হিংসক, তোমায় সত্যান্বেধী মনে করিবার পরক্ষণেই বুঝিলাম মিথ্যায় তুমি 
সহজে মাতিয়া উঠ-তুমি অষ্টা এই ধারণা দৃঢ় হইতে না হইতেই দেখিলাম 
ধবংস-প্রবৃত্তি তোমার প্রকৃতিকে সর্পের ক্তুরদৃষ্টি হানিতেছে। হাজার হাজার 
বৎসরের ইতিহাস তোমায় যে-উত্ুঙ্গ শিখরে লইয়া আসিয়াছে, মুহূর্তে তুমি 
সোপ ০৮৮৪ 
পূর্ণ ও রিস্ত। হতাশায়, বেদনায় ফুকরাইঃ _-মানুষ তুমি কে? 
এই অন্ধকার, এই জটিলতা, এই দ্বন্দাবস্থা যদি কাটাইয়া উঠিতে হয় তাহা 
হইলে কর্তব্য শুধু এক-বিশ্বপ্রকাশে তোমার নিজের স্থানের দিকে দৃষ্টিপাত 
করা-তোমার আপন পরিচয়কে আবিষ্কার করা--উহাকে সর্বতোভাবে স্বীকার 
করা। উহা তো তুমি শুরু করিয়াছিলেই-নিজেকে রসবেস্তা, “মন”-স্বী বলিয়া 
জানিয়াছিলেই-কিন্তু নিজের পরিচয়-লাভ সম্পূর্ণ করিলে না। নিজেকে 
স্বল্পমাত্র আবিষ্কার করিবার ফলে যে-শক্তির উন্মেষ হইল, সেই শক্তি দ্বারা 
বাহিরের বিশের বিজয় হইতে বিজয়ান্তরে বিচরণ করিয়া তোমার বুদ্ধির বিভ্রম 
ঘটিল। শক্তির বহিঃপ্রকাশই তোমার সারা মনোযোগ টানিয়া রাখিল-উহার 
উৎসের দিকে লক্ষ করিবার প্রয়োজন অনুভব করিলে না। কেন্দ্রচ্যুত গ্রহের 
রা পর জে রা 
রয়া চল, মানুষ । র গহন ভেদ করিয়া তোমার 
জ্যোতিগ্সান মুখ বাহির হইয়া আসুক। তোমার প্রথম হাসি, প্রথম বিস্ময় হইতে 
যে-মানবতার অরুণোদয় হইয়াছিল, উহাকে পূর্ণ হইতে পূর্ণতর করিয়া চল। 
৮০ ০১৯ পরপর কত না 
পরিচয় তোমার, কত না সার্থকতা তোমার। চল চল আরও চল । আবরণের 
পর আবরণ মুক্ত করিয়া চল। তোমার অন্তরতম, সত্যতম পরিচয় যতদিন না 
লাভ করিতেছ ততদিন বিশ্রাম খুঁজিও না। 
সেই অন্তিম পরিচয়ে তুমি জন্ম-বিনাশ-অপচয়-আবিলতা-মুক্ত চিরভাস্বর 
চেতনসত্তা। নিখিল সৃষ্টির যত স্পন্দন, যত উৎস্ফুর্তি, তোমারই সেই সনাতন 
সত্যে বিধৃত হইয়া আছে, নিত্য উৎসারিত হইতেছে। এই বিশ্বের যত না জ্ঞান, 
যত না অন্বেষণ, যত না আনন্দ তোমারই সেই আপন প্রকৃতিকে কেন্দ্র করিয়া। 
বিরুদ্ধতার অবসান হইবে। তখনই তুমি উপলব্ধি করিবে, মানুষ, তুমি কে।* 0 


*৫৪ ব্য, ৬ সংখ্যা 


ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতা 
স্বামী নিরাময়ানন্দ 


আধুনিক রাষ্ট্রনীতির অভিধানে “ধর্ম কথাটির অর্থ সাম্প্রদায়িকতা 

(00110081157) 1 এই প্রকার মনোভাবের প্রতি কটাক্ষ করিয়া জনৈক 
বলিয়াছেন, এ অভিধানে “সাহিত্যের অর্থ সাংবাদিকতা (00901779115)1)), 

'বিজ্ঞানে'র অর্থ যান্ত্রিকতা (7৩107010), “কৃষ্টি'র অর্থ নৃতানাটক (19470৩- 
0171109) | 

সত্য সত্যই চোখে পড়িল £ একটি প্রসিদ্ধ প্রকাশক-প্রণীত “সাধারণ 
্তান'-এর পুস্তকে 42800 9০(117018 (ভারতবিষয়ক তথ্য) অধ্যায়ে [1010) 
00101৩ (ভারতবৃষ্টি) শীর্ষকে প্রথমেই লিখিত--ভারতীয় ব্লাসিকাল সঙ্গীত, 
তারপর যন্ত্রসঙ্গীত; অতঃপর ভারতীয় নৃত্যকলা £ ভারতনাট্যম, কথাকলি, 
কথক ও মণিপুরী! ভারতীয় কৃষ্টি শেষ!! 

কৃষ্টি যেখানে নৃত্যগীতে পর্যবসিত সেখানে যে বিজ্ঞান বলিতে যন্ত্রপাতি, 
সাহিত্য বলিতে সংবাদপত্র বুঝাইবে ইহাতে আর আশ্র্য কি? আর সেখানে 
'ধর্ম কি বা কেন?_এত বুঝিবার সময় বা সামর্থ্য কোথায়! সেখানে 
ধর্মপম্মেলানের আলোচ্য বিষয় আন্তর্জাতিক রাজনীতি, বিশ্বশান্তি, নিরামিযাহার, 
সমাজনীতি বা জাতিভেদ দূরীকরণের প্রস্তাব। 

আযারিস্টটল বলিয়াছেন, মানুষ রষ্ট্রনীতিক প্রাণী! যুক্তি তাহার পথ- 
নির্ণায়ক। যুক্তির বাহিরে কিছু অনুসরণ করিলে তাহার অবনতি হইবে। 
১ সর্বাপেক্ষা বড় শক্ত যাহা মানুষের মনকে চালিত করে তাহা 
ধর্ম-বিশ্বাস! 

রাষ্ট্রনীতি অপেক্ষা ধর্মনীতিই আজ পর্যন্ত মানুষকে অধিকতর প্রভাবিত 
করিয়াছে। মধ্যযুগীয় ইউরোপে ধর্মগুরু শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাঁহার শিক্ষাতেই 
জীবনের সকল সমস্যার সমাধান! যুক্তিবাদীরা ইহা মানিতে পারে নাই 
বলিয়াই নবজাগরণের আন্দোলন (7২০19155806), নূতন আধুনিক সমাজবোধের 
সূত্রপাত। তখন ধর্ম ছিল রাজনীতির অভিভাবক, এখন যুক্তি ও বিজ্ঞানপৃষ্ট 
রাজনীতি সাবালক হইয়া ধর্মকে রাষ্ট্র হইতে নির্বাসনে পাঠাইতে প্রয়াসী! 

যে-কোন কারণেই হউক, ধর্মকে যীহারা মানবজীবনে অনাবশ্যক বলিয়া, 
উন্নতির পরিপন্থী বলিয়া মনে করেন, তীহাদেরও চিন্তার একটা ধারা আছে, 
হইতে পারে তাহা ভুল। তীহাদেরও যুক্তির একটা শৃঙ্খলা আছে, হইতে 
পারে তাহা দুর্বল। তীহাদের মতে ধর্ম কতকগুলি প্রথার উপর প্রতিষ্ঠিত, 
অতএব ইহা গতিশীল মানুষের পায়ে নিগড়স্বরূপ, ইহা মানুষকে রক্ষণশীল 
করে, সর্বদা পিছনে তাকাইতে বলে। বর্তমান খুগ যুক্তির যুগ, মানব-মনের 
মুক্তির যুগ! প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল পশুপালক কৃষিজীবী কুটিরশিল্পী মানব 


৫২ উদ্বোধন £ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


একদিন সূর্যকে মেঘকে বায়ুকে দেবতা মনে করিয়াছিল, কিন্তু বিজ্ঞান মানুষের 
সে শৈশবত্ ঘুচাইয়াছে, অতএব এ প্রকার আদিম বিশ্বাস এখন নিষ্প্রয়োজন। 
রাসেলের কথা উদ্ধৃত করিয়া তাঁহারা বলেন ঃ “শিল্প-শ্রমিকদের কল্যাণ_ 
প্রকৃতি অপেক্ষা মানুষের চেষ্টার উপরই বেশি নির্ভর করে, আদিম-প্রথানুসারী 
অন্যান্য ব্যক্তিদের কথা স্বতন্ত্র |” 

আধুনিক রাষ্ট্র শুধু বহু ধর্মে বিশ্বাসী মানবের বাসভূমিমাত্র নয়, বহু জাতি 
সমুত্তুত ব্যক্তিরও সমাহার। অতএব এরপ রাষ্ট্রে, রাষ্ট্রের সংহতি ও কল্যাণের 
জন্য ধর্ম সম্বন্ধে নীরব থাকাই শ্রেয়। ধর্মসন্বন্ধে কথা তুলিলেই তাহা 
সাম্প্রদায়িক দ্বন্বে পরিণত হইবে । কোন ধর্মমতকেই অন্রান্ত বা পরম সত্য 
বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। অতএব রাষ্ট্রের কর্তব্য মানুষের নৈতিক জীবনের 
উন্নতির চেষ্টা করা; ব্যক্তিচরিত্রের উন্নতি দ্বারাই সমাজের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি 
হইবে। আধুনিক বিজ্ঞানের আলোকপ্রাপ্ত মন প্রাটীন দেবতা-বাদে (017901- 
98১) বিশ্বাস করিয়া জীবন গঠন করিতে চায় না, সে চায় সামাজিক 
ন্যায়বিচার, সাম্য ও সহযোগিতা । কর্মের স্বাধীনতা ও সুযোগের সমানতার 
উপর ভিত্তি করিয়া সে সমাজ ও রাষ্টট গঠন করিতে চায়; বর্তমান পরিবর্তিত 
অবস্থায় অর্থনীতি-চেতন মানুষের সমস্যা-সমাধানে ধর্ম বিফল হইতে বাধ্য। 
অতএব দেশের জননায়কদের কর্তব্য--সাধু-সন্তের ও ধর্ম-দর্শনের অলস 
আলোচনায় সময় নষ্ট না করিয়া পূর্বোক্ত নীতি ও চরিত্র-গঠনের উপযোগী 
সামা ও স্বাধীনতা-মূলক সমাজব্যবস্থা-রচনায় মনোনিবেশ করা। 

উপরি উক্ত চিন্তাধারার সহিত অল্পবিস্তর আমরা সকলেই পরিচিত, 
যুক্তিবাদী মনের স্বাভাবিক নিয়মানুসারেই আমরা ইহা নিঃশব্দে মানিয়া লইতে 
পারি না; সন্দেহ উত্থাপন করিব, কতকগুলি প্রশ্নের উত্তরও আশা করিব। 

প্রথম প্রশ্ন £ মানুষ রষ্ট্রনীতিক বা আর্থনীতিক প্রাণী-তাহার প্রমাণ কি? 
যখন রাষ্ট্রনীতি বা অর্থনীতি ছিল না তখনও তো মানুষ ছিল, আদিম মানবও 
মানব। সে ক্রমবিকশিত আ্যামিবা, না দেবতাসম্ভব-এ-কথার কি শেষ নিষ্পত্তি 
হহয়াছে? 

দ্বিতীয় ঃ “যুক্তির বাহিরে" হইলেই যে 'যুক্তির বিরোধী” হইবে-ইহা কি 
অনুভবসিদ্ধ? এমন তো কত সিদ্ধান্তে আমরা সহসা উপনীত হই, পরে যাহা 
যুক্তি দিয়া বুঝি। 

তৃতীয় ঃ মধ্যযুগীয় ইউরোপের ধর্ম এবং যুগে যুগে আচরিত ভারত চীন 
বা আরবের ধর্ম কি একই প্রকৃতির? একথা কি সত্য নয় যে, ইউরোপ 
এশিয়া হইতে ধর্ম লইয়াছে এবং এশিয়া ইউরোপ হইতে রাজনীতি ও বিজ্ঞান 
শিখিতেছে? একে অপরের জিনিসটি সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিতে পারে নাই 
বলিয়াই পরবর্তী কালের বিপর্যয় এবং আধুনিক কালে কৃষ্টির এই সঙ্কট। 
আমাদের মতে এই সঙ্কট হইতে ত্রাণের উপায়, স্বীয় ভাবের ভিত্তি দৃঢ় করিয়া 
অপরের ভাবের সহিত সাম্স্য বিধান করা। এই আদান-প্রদানের সাফল্যের 
উপরই নির্ভর করিতেছে আগামী যুগের সভ্যতা। 


ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতা ৫৩ 


চির রানা রন রিল রানারারাসর রানি 
| 

বর্তমান ভারতেও যে কৃষ্টির ক্ষেত্রে একটা শূন্যতা অনেকের চোখে 
পড়িতেছে--তাহা সত্য না হইলেও প্রতীয়মান। প্রকৃতপক্ষে ইহা নানাভাবতরঙ্গে 
জুন পাুক্কপপ পরস্পরবিরোধী মতবাদের 
ঘূর্ণাবার্তে প্রাটীন ধারাবাহিকতা নষ্ট হইয়াছে। বহুধা-বিভক্ত ভারতের চিন্তাধারায় 
আজ সিদ্ধান্ত অপেক্ষা সন্দেহই বেশি, প্রাচীন আদর্শবাদ ও আধ্যাত্মিকতা-_ 
সাধারণভাবে শ্রদ্ধার বস্তু হইলেও শিক্ষিত ব্যক্তিদের তাহাতে আস্থা নাই। 
তাহারাই দেশবিদেশে কৃষ্টিপ্রতিনিধিরূপে নিজ নিজ ভাব প্রচারের দ্বারা ভারত 
নয়, প্রকৃতপক্ষে তাহারা ভারতেই পাশ্চাত্য কৃষ্টির প্রতিধবনি! 

বর্তমান ভারতে অনবরত যে ভাবের ও কৃষ্টির সঙ্ঘর্ষ ঘটিতেছে তাহার 
প্রত্যেকটি সম্বন্ধে আমাদের অবহিত থাকা প্রয়োজন। ইউরোপ গত চারশত 
বংসরে যে-পথ অতিক্রম করিয়াছে, ভারত চশ্লিশ বৎসরে তাহা অতিক্রম 
করিতে চলিয়াছে। সামন্ততন্ত্র (00091) ও মরমিয়াবাদের (ছ7)30101$17) সহিত 
গণতন্ত্র ও যুক্তিবাদ একই রঙ্গমঞ্চে একই দৃশ্যে আবির্ভূত হইয়া পারস্পরিক 
সংলাপ দুর্বোধ্য করিয়া তুলিয়াছে। নির্বাচন-দ্বন্দে ০৮৪১৭ 
মাইকের মাধ্যমে জনগণের কানে প্রবেশ করিলেও প্রাণে পৌঁছায় 
ও বারের রাজার বা রা ররর রন রর তি 
উন্নতির প্রতিশ্রুতি তাহাদের ক্ষুধা মিটায় নাই। আধ্যাত্মিকতার হাল ধরিবার 
কেহ নাই, অর্থনীতির দীড়ও সমতালে চলিতেছে না। ভারতের সমস্যা জটিল 
সন্দেহ নাই, তাহা সমাধানের উপায় ভারতের জনগণের মনের ধারাবাহিকতাকে 
উপেক্ষা করিয়া নহে; বহিরাগত জড়বাদ-ভিত্তিক কোন মতবাদ সহায়ে নহে 
ভারতের মৃত্তিকাজাত আদর্শবাদ ও আধ্যাত্মিক প্রতিভা সহায়ে জনগণের 
উন্নয়নে যদি শিক্ষিত ব্যক্তিগণ আগাইয়া আসেন-তবেই জাগ্রত জনগণ বর্ধিত 
গতিবেগে উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে। 

এই প্রসঙ্গে শেষ প্রশ্ন ঃ ধর্ম ও আধ্যাত্মিক আদর্শ ব্যতীত কি নৈতিক বা 
চারিত্রিক উন্নতি সম্ভব? ধর্মকে বাদ দিয়া নৈতিক উন্নতির কথা কল্পনা করার 
অর্থ শকুন্তলাকে বাদ দিয়া “অভিজ্ঞান-শকুত্তলম্‌* নয় কি? ধর্ম বলিতে কি 
বুঝায় ?--কতকগুলি প্রথা? কতকগুলি রীতি? কতকগুলি কথায় বিশ্বাস? 
ধর্মের এ-সংজ্ঞা কে কবে দিল? 

আজকাল আরেকটি নবতম মতবাদের আবির্ভাব হইয়াছে ঃ “খ্ীস্ট বা 
বুদ্ধের ধর্ম জানিবার বা মানিবার আবশ্যকতা নাই। তাঁহাদের নীতি ও 
মানবতার জন্যই তাঁহাদের মূল্য।” এরূপ মূল্য নিরূপণ মন্দের ভাল; তবে 
তীহাদের এ নীতি ও মানবতাই যে ধর্মের ভিত্তি, এইটুকু বুঝিলেই মূলের 
সন্ধান পাওয়া যায়। যুগ যুগ ধরিয়া বিভিন্ন ধর্ম কি করিয়া আসিতেছে? বন্য 
বর্বর পশু-মানবকে ধর্ম সামাজিক মানবে পরিণত করিয়াছে! মানবের ক্রমবিকাশের 


৫৪ উদ্বোধন ঃ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


ধান শক্তি হিসাবে ধর্ম অনস্বীকার্য এক এঁতিহাসিক সত্য। কে বলিয়াছে যে, 
এই মহাশক্তির কাজ শেষ হইয়া গিয়াছে? 
ধর্ম ব্যতীত মানুষের বর্তমান সমস্যার সমাধান করিবার শক্তি আর কোন 
কিছুরই নাই, কারণ ধর্মই মানুষের মনুষ্যত্বের, তথা সমাজের কর্তব্যবোধের 
ধারক ও চালক; মানুষের শরীর মন ও আত্মার সমগ্র সত্তার স্বাস্থ্য, শক্তি 
ও শান্তির উৎস এবং আধার ! ধর্ম জীবনের ক্রমবিকাশের বিজ্ঞান, এবং প্রকৃত 
জীবন যাপনের কৌশল ! এই বিজ্ঞান ও কৌশলই বংশপরম্পরা বা শিষ্যপরম্পরা 
আচরিত হইয়া কতকগুলি রীতি ও নীতির আকার ধারণ করিয়া থাকে। 
পরবর্তী কালে যখন কেহ এগুলি লইয়া তর্ক বিচার করে না, তখন এগুলি 
প্রথায় পরিণত হয়। বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন কালে, বিভিন্ন ভাষাভাষী জাতির 
মধ্যে উদ্ভূত এই রীতিনীতি বিভিন্ন ধর্মনামে আচরিত হয়, এবং কখনো কোন 
শক্তিশালী মহাপুরুষ বা সাধকের আবির্ভাব হইলে এ ধর্ম নৃতন শক্তিলাভ 
করিয়া বহু মানবকে প্রভাবিত করে এবং দূর দুরান্তরে প্রচারিত হয়। এ 
সাধকের জীবন ও বাণীকে কেন্দ্র করিয়া যে- সঞ্চিত হয়--তাহারই 
আকর্ষণে যাঁহারা আকৃষ্ট হন-তীহারাই পরবর্তী কালে নিজোদের সঙ্ঘবন্ধ 
করিয়া সেই ধর্ম প্রচার করেন-এই ভাবেই সম্প্রদায়ের সৃষ্টি! সম্প্রদায় 
বলিতেই আধুনিক শিক্ষিত ব্যক্তি সঙ্কীর্তা মনে করেন, বস্তুত “সম্প্রদায়' 
শব্দের অর্থ গুরুপরম্পরা আগত সদুপবিষ্ট ব্যক্তিসমূহ। 
কালক্রমে সাধনবিহীন সম্প্রদায়ে ধর্মান্ধতা, মতবাদের মোহ, “আমার ধর্মই 
সত্য, আর সব মিথ্যা--এইসকল সন্থীর্ণতা আসিয়া উপস্থিত হয়। রাজনীতিক 
অধিকার প্রতিষ্ঠার এ সংখ্যাগরিষ্ঠ হইবার উদ্দেশ্যে ছলে বলে কৌশলে 
অপর ধর্মাবলম্বীকে ধর্মান্তরিত করিয়া স্বীয় দলের সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার প্রবৃত্তিই 
সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের জননী, ইহা কখনোই ধর্ম নহে, ধর্ম-সম্প্রদায়ের বিকৃত 
অবস্থা! পর্চুষিত পরমান্ন দেখিয়া পরমান্নের প্রকৃত আস্বাদ নির্ণয় করা যায় না। 
সাম্প্রদায়িকতা-দোষের জন্য ধর্মকে দায়ী করা চলে না, বলা 
ধর্মের এই বিকৃতি র জন্য অসাম্যমূলক সমাজ ও রাজনীতিই | [বকৃতি 
সম্ভব বলিয়া ধর্মকে পরিত্যাগ করা আর পচিয়া দুর্গন্ধ বাহির হইবে ভাবিয়া 
খাদ্যদ্রব্য ফেলিয়, দেওয়া একই কথা। 
ধর্মের উন্নতি ও সংরক্ষণের জন্য সম্প্রদায় প্রয়োজন, কিন্তু তাহাকে 
সাম্প্রদায়িকতা হইতে রক্ষা করিতে হইবে ধর্মবিজ্ঞান-লব কৌশলে । বেদান্তই 
ধর্মের সেই বিজ্ঞান, যাহার শিক্ষায় আমরা জানিতে পারি “এক সত্য বহুরূপে 
প্রতিভাত”_-যাহার সহায়ে আমরা বুঝিতে পারি- বৈচিত্রের মধ্যে একত্ব 
রহিয়াছে । অঙ্গপ্রতাঙ্গ ইন্দ্রিয়নিচয় প্রতিটি বিচিত্র--কিন্তু এক প্রাণেই প্রতিষ্ঠিত! 
বৈচিত্র্য হইলেই যে সঙ্ঘাত অনিবার্য তাহা তো নয়--বিচিত্র সুরের সামঞ্জস্যই 

৬০ বিচিত্র বর্ণের সুষমায় প্রকৃতির সৌন্দর্য, বিচিত্র মানুষের 
বিভিন্ন ভাবের সমন্বয়ে মানব-কৃষ্টির নিত্য নব রূপায়ণ!* 


*৫৯ বর্ষ, ১১ সংখ্যা 


আত্ম-নিবেদন 
স্বামী বিশ্বীশ্রয়ানন্দ 


দেহমনের সীমার পারে আমাদের অস্তিত্বের যে মহিমান্বিত প্রকাশ রহিয়াছে 
তাহার প্রশান্তিতে অন্তত ক্ষণেকের জন্যও অবগাহন না করিলে, তাহাকে 
অবলম্বন না করিলে পরিপূর্ণ আত্মনিবেদন যে কি জিনিস, তাহা ধারণাই করা 
যায় না, নিজেকে পরি ব্ূপে নিবেদিত করা তো দূরের কথা। 

এই সত্যটি সুপরি ভগিনী নিবেদিতার জীবনে। তাঁহার আত্মনিবেদন 
যত গুরুর ইচ্ছার নিকট ভারতমাতার চরণে হইলেও মুলত উহা 
বিশ্বমানবকল্যাণেচ্ছার মাধ্যমে শ্রীভগবানে বা পরমজ্ঞানেই সমগ্গ 

যদ ভান বিবাদে এট স্মরণীয় 

ঘটনা-উহাই তীহার তৎকালীন অস্পষ্ট জীবনাদর্শের পথে শুভ্র আলোক-বর্ষণ 
করে। স্বামীজীর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া তীহার ভারতের সেবাকার্যে আত্মনিয়োগের 
সঙ্কল্প এবং আত্মীয়-স্বজন-স্বদেশ ছাড়িয়া ভারতে আগমন ও স্বামীজীর নিকট 
্রন্মচর্য-দীক্ষা-লাভ তাহাকে জীবনের চরমাদর্শলাভের জন্য আত্মনিবেদনের 
পথে ক্রমশ আগাইয়া দিতেছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু তখনো তাহা ছিল 
আংশিক মাত্র, ই 
প্রদানের সন্কল্প দৃঢ় হইয়াছিল আরো কিছুদিন পরে, যখন তিনি ্‌ 
সহিত হিমালয়ে, আলমোড়ায় বাস করিতেছিলেন। 

ভগিনী নিবেদিতার জীবনের আদর্শ ছিল ভগবানলাভ। এই আদর্শলাভের 
নৃতন পথ তখন প্রস্তুত করিয়াছেন স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণেরই ভাবের 
অনূসরণে--ভগবানই সব হইয়া রহিয়াছেন জানিয়া 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা?, 
কর্মকে পূজায় পরিণত করা; ভগিনী নিবেদিতার ভাষায়, “বহু এবং এক যদি 
যথাথই এক সত্তা হয়, তাহা হইলে শুধু সকল উপাসনাপদ্ধতিই নয়, সমভাবে 
পা সকল প্রকার প্রচেষ্টা, সকল প্রকার সৃষ্টিকর্মই সত্যোপলব্ধির 

তার কী) নিকট কারখানা ও, পাঠ খামার ও খেত- 

রা মন্দিরদ্বারের মতোই সত্য এবং মানুষের সহিত ভগবানের 
রন উপর জের সারির নি রর রন & করো পুর 
কোন প্রভেদ নাই, তাহার নিকট পৌরুষে ও বিশ্বাসে-যথার্থ সদাচারে ও 
আধ্যাত্মিকতায় কোন পার্থক্য নাই।” ভগবানলাভের জন্য এই পথেরই নির্দেশ 
দিয়াছিলেন তিনি ভগিনী নিবেদিতাকে; ভারতকে কর্মক্ষেত্র বলিয়া নির্দেশ 
করিয়া, ভারতকে কায়মনোবাক্যে স্বদেশ বলিয়া গ্রহণ করিয়া তাহার সেবায় 
আত্মনিবেদন করিতে বলিয়াছিলেন, ইহাতেই গুরুর সবচেয়ে প্রিয়কার্য করা 
হইবে; ভগবানলাভেরও সাধনা ইহা। 

পরবর্তী কালের নিবেদিতার জীবন আত্মসমর্পণের পরিপূর্ণ বিভায় সমুজ্ঘল 
দেখি আমরা--তীহার ভারতপ্রেম স্বদেশপ্রেম, উহার বিভা ভারতের "শ্রেষ্ঠ 
দেশসেবকদের স্থদেশপ্রেমের বিভাকেও যেন শ্লান করিয়া দিতে চায়। ভারতবাসী 
তীহার নিকট স্বদেশবাসী, অতি আপনজন; তিনি তাহাদেরই একজন. হইয়া 


৫৬ উদ্বোধন ঃ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


গিয়াছিলেন শুধু আচরণে নয়, চিন্তায়, সংস্কারে পর্যস্ত। ভারতের সেবায় তিনি 
জীবনপাত করিয়াছেন-_ভারতের স্ত্রীজাতির উন্নতির জন্য, ভারতের জনগণের 
মধ্যে জাতীয়তাবোধের উদ্বোধনের জন্য। রাজনীতি, সাহিত্য, শিক্ষা, সাংবাদিকতা 
বিজ্ঞান, শিল্প প্রভৃতি বিষয়ে ভারতের নবজাগরণের জন্য তিনি নিজেকে 
নিঃশেষে নিবেদন করিয়াছিলেন ভার রূপে। 

কিন্তু কাজটি কি এতই সহজ ছিল? তীহারই সমপর্যায়ের জ্ঞান, বুদ্ধি, 
তেজস্কিতা, সঙ্কল্পের এবং হৃদয়বন্তা সম্পন্ন হইয়া কোন ভার 
পক্ষে এরূপ করা সহজ, কোন বিদেশীর পক্ষে অপর দেশের সেবার 
জন্য পরোপকারের মনোভাব লইয়া ইহা করা (যদি এতটা কেহ করিতে 
পারেনও) যতটা সহজ, একজন বিদেশিনীর পক্ষে ভারতকে কায়মনোবাক্যে 
স্বদেশরূপে গ্রহণ করিয়া ইহা করা তদপেক্ষা সহস্রগুণে কঠিন_আ ত 
মনে হয় অসম্ভব । কিন্তু নিবেদিতার ক্ষেত্রে আত্মনিবেদন পরিপূর্ণ ছিল বলি; 
ইহাও সম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল। 

এই আত্মনিবেদন কেবল বুদ্ধির সহায়তা লইয়া করা যায় না। পাশ্চাত্যে 
এতদিন নিবেদিতা যে-দৃষ্টিতে জীবনকে, ভালমন্দকে দেখিতে শিখিয়াছেন, 
তাহা একেবারে ভুলিয়া নৃতন দৃষ্টিতে সবকিছু দেখিতে হইবে। জন্মগত যে- 
স্বদেশগ্রীতি, স্বজাতিশ্রীতি, স্বসমাজপ্রীতি তাহাও ভুলিয়া যাইয়া নৃতন দেশকে, 
নৃতন জাতিকে, নূতন সমাজকে আপন বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। এক 
কথায় এতদিনকার “জীবন”কে নির্মম হইয়া ত্যাগ করিয়া নবজন্ম লাভ হইবে 
এই দেহেই। কেবল বুদ্ধি একাজ করাইতে অপারগ। বুদ্ধি যতটা আগাইয়া 
লইতে পারে, ততদূর তো তিনি আসিয়াছেনই-গুরুর আদেশ সর্বান্তঃকরণে 
গ্রহণ করিয়া সব ছাড়িয়া ভারতে আসিয়াছেন ভারতের সেবা করিতে । কিন্ত 
স্বামীজী যাহা চাহ্য়াছিলেন, সে আত্মনিবেদনের পথে কতখানি তিনি আগাইয়াছিলেন 
তখন ? ব্রম্মচর্যদীক্ষাদানের পরদিবস “স্বামীজী তীহাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, 
“এখন তুমি কোন্‌ জাতিভুক্তা ?' উত্তর শুনিয়া স্বামীজী বিস্মিত হইলেন, দেখিলেন 
তিনি ইংরেজের জাতীয় পতাকাকে প্রগাঢ় ভক্তি ও পুজার চক্ষে দেখেন; 
দেখিলেন যে, একজন ভারতীয় রমণীর তাঁহার ইষ্টদেবতার প্রতি যে-ভাব, 
ইহারও এই পতাকার প্রতি অনেকটা সেই ভাব।” ইহা খুবই স্বাভাবিক, ইহা 
দূষণীয় তো নয়ই, বরং সাধারণ অবস্থায় গুণপদবাচ্য। কিন্ত স্বামীজী যাঁহাকে 
“ভারতের ভবিষ্যৎ সন্তানের একাধারে সেবিকা, বান্ধবী ও মাত" হইবার জন্য 
আনিয়াছেন তীহাকে মানবতার এই স্তর হইতেও বহু উধের্ব উঠিতে হইবে। 
স্বামীজী ভারতকে এত ভালবাসিতেন শুধু জন্মভূমি বলিয়া নয়, পুণ্যভূমি বলিয়া । 
তিনি নিজেই বলিয়াছেন, সেদিক দিয়া তাঁহার কাছে ভারতও যা, ইংল্যান্ডও 
তাই, আমেরিকাও তাই। ভারতকে তীহার এত ভালবাসিবার কারণ, ভারতকে 
না বাঁচাইয়া রাখিলে আর কোন দেশই জগতে মানবতাকে বাঁচাইয়া রাখিতে 
পারিবে না, ভারত যদি মরিয়া যায় “তাহা হইলে জগৎ হইতে সমুদয় 
আধ্যাত্মিকতা বিলুপ্ত হইবে; সমগ্র ধর্মের প্রতি মধুর সহানুভূতির ভাব বিলুপ্ত 
হইবে; তাহার স্থলে দেবদেবীরূপে কাম ও বিলাসিতা যুগ্ম রাজত্ব চালাইবে_ 
অর্থ সে পূজার পুরোহিত, পাশববল ও প্রতিদ্বন্দিতা তাহার পূজাপদ্ধতি, আর 
মানবাত্মা তাহার বলি।”” তাই ভারতের উন্নতির জন্য স্বামীজীর এত প্রচ্ষ্টা। 


আত্ম-নিবেদন ৫৭ 


জন্মভূমির প্রতি আকর্ষণরূপ যে স্বাভাবিক ভরকেন্দ্র, সেখান হইতে মনকে 
উদধ্ উন্নীত না করিলে এরূপ পক্ষপাতিতৃহীন দৃষ্টি লইয়া জগৎকে দেখা; 
তাহার কল্যাণ-অকল্যাণ বিচার করা যায় না; এভাব লইয়া ভারতের সেবা 


আলোকে নর কর্মপথ-নির্ধারণের সময়। সেখানেও দেখা যায় যুদ্ধারস্তের 
বহু পূর্ব হইতে এই ১৯ পল ছি ০০ সপ সুপ 
মধ্যে, যাহার ফল অর্জুনকে রণক্ষেত্র পর্যন্ত টানিয়া আনিয়াছে। তাহা 
সত্বেও কার্যকালে দেখা গেল এই স্বাভাবিক ভরকেন্দ্র হইতে মনকে সরাইয়া 
পিল কন ইহার রন শ্রীকৃষ্ণ খল তর 
| কাজ নহে। জন্য সেখানে কে তকে 
উন্নীত করিতে হইয়াছিল মনবুদ্ধির সীমানার পারে--অতীন্দ্িয় রাজ্যে 
অর্জুন সর্বতোভাবে আত্মসমর্পণ করিয়া বলিয়াছিলেন ঃ ৯০১৯৯ ৮৮ 
নিবেদিতার বেলাতেও দেখা যায়, একটি ভরকেন্দ্র হইতে মনকে সরাইয়া 
আনিবার জন্য হিমাচলের কোলে বিয়া স্বামীজী বহু যুক্তির অবতারণা করিয়াছিলেন, 
কিন্তু ফল হয় নাই। পরে, এক শুভক্ষণে নিবেদিতার মাথায় হাত রাখিয়া 
স্বামীজী করিলেন। সেই স্পর্শেই নিবেদিতার উন্নীত হইয়াছিল 
মনবুদ্ধির অতীত সত্যের রাজ্যে, আর তাহার পর নিবেদিতার বুদ্ধি 
করজোড়ে বলিয়াছিল, “করিষ্যে বচনং তব" । 
ইন সানির কোন মারে ামীজীর কয় নিবেদিতা ভীত হইয়েছিলেন, 
সঠিকভাবে তাহা জনিবার উপায় নাই। তবে একথা নিশ্চিত করিয়া বলা যায়' 
বিরান কারে দে নিরাি ন নারে রা রাড 
ইহার স্বল্প কয়েকদিন পরে একটি পত্রে (মিসেস হ্যামন্ডকে) তিনি লিখিয়াছেন, 
“এতদিন ধরিয়া যাহা মহানুভবতা বা নিঃস্বার্থপরতা বলিয়া বোধ হইয়াছিল, 
অহমিকাশূন্যতার অত্যুগ্র শুভ্র জ্যোতির তুলনায় তাহা নিতান্তই হালকা 
রর রা 5 রা রা কারার 
আরম্ভ করিয়াছি। আশ্চর্য! প্রাথমিক সত্যগুলিকে পরিস্কারূপে দেখিতে এত 
সময় লাগিল !... একটা ব্যাপার অত্যন্ত পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। মানসিক ও 
আধ্যাত্মিক রাজ্য সম্পূর্ণ বিভিন্ন।” 
স্বামীজী নিবেদিতাকে যথার্থ 'নিবেদিতা*য় পরিণত করিলেন এই আলমোড়ায়। 
কাজটি আর কিছুই নহে, নিবেদিতার ভাষায়, “একটি মনকে তাহার 
স্বাভাবিক ভরকেন্দ্র হইতে সরাইতে হইবে । এর চেয়ে বেশি আর কিছু করা 
হয় নাই, কখনো কোন ধারণা বা মত জোর করিয়া চাপান হয় নাই» শুধু 
একদেশিতা হইতে দূরে রাখিবার চেষ্টা হইয়াছিল মাত্র।” যেদিন স্বামীজীর 


খা বিকার অর তি “অহং?- ০১4 রিনি রি 
জ্যোতি-“যে অনল জ্বলে অবন্ধন শিখা মেলি আর্যবেদিতলে' 
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তাহার জ্যোতি, যাহাকে বলা হইয়াছে “আত্মসংযম-যোগাগ্নি” তাহার 
১৮ পক ৯৬ 
সহাযে ইহার শিখাকে উদ্বলতর করিয়া নিব রাখিয়াছিলেন ভিন চিরদিন । 
ইহাই নিবেদিতাকে 'লোকমাতা” করিয়াছিল, তীহাকে “মহাশ্বেতা"র 
রি রি উর রা সি রর বিপুল বীর্যের, 
অসীম সাহসিকতা প্রকাশের পটভূমি। ইহাই ভারতীয়তার, ইহাই বিশ্বজনীনতার 
প্রাণ। ইহাকে বাদ দিয়া দেখিলে নিবেদিতার কোন ক্ষেত্রের কর্মপ্রচেষ্টার 
মূল্যায়ন যথাযথ হইবে না; এই হোমানলের দীপ্তিতেই তীহার কর্মপ্রেরণা 
দীপ্ত; ভারতের শিক্ষা, রাজনীতি, ইতিহাস, বিজ্ঞান, শিল্প সব কিছুকেই 
তিনি উদ্ভাসিত করিতে চাহিয়াছিলেন ইহারই পুণ্য দীত্তিতে। অহমিকাশূন্যতার, 
পরিপূর্ণ স্বার্থত্যাগের এই দীপ্তি ছাড়া ভারতীয়তার, বিশ্বজনীনতারও সর্ববিধ 
মূর্তি প্রাণহীন প্রতিমামাত্র, যত নিপুণভাবেই আমরা সেগুলির কাঠামো গড়িয়া 
তুলি না কেন, যত গঠননিপুণতা ও বর্ণবিন্যাসদক্ষতাই দেখাই না কেন। 
৬৮ অপ ৬৭ জ্ঞানাোলোকই নিবেদিতার চোখের 
সামনে উদ্ভাসিত করিয়াছিল ভারতমাতার মন্দিরদ্বার, যেখানকার পুজারিণী 
হইবার জন্য স্বামীজী তাঁহাকে ভারতে আনিয়াছিলেন। দেশ সেখানে গুরুর 
জন্মভূমিমাত্র নহে, ভগবানের মন্দির; ভারতবর্ষ সেখানে মা, বিশ্বজননী। 
নিবোদিতার ভাষায়" « “আমাদের বর্তমান কর্তব্য'-বিষয়ক ভাষণে স্বামীজী যখন 
সকলকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানান যে, এমন একটি মন্দির গঠনে সাহায্য 
করিতে হইবে, যেখানে দেশের প্রত্যেকটি উপাসক উপাসনা করিতে পারে, 
যে-মন্দিরের পবিত্র বেদিতে শুধু “ও এই শব্দব্রক্ম প্রতিষ্ঠিত থাকিবে, তখন 
আমাদের মধ্যে কেহ কেহ এই বাণীর মধ্যে আরেকটি বিরাট মন্দিরের 
আভাস পাইয়া থাকেন, যে-মন্দির স্ব-স্বরূপে বিরাজিতা এই দেশমাতৃকা 
মা ৮৫4 শুধু ভারতবর্ষ কত নি মানবজাতির ধর্মসাধনার 
পথণ্ড ৯, ৮০, ণ্য পাদমূলে, যেখানে প্রতিষ্ঠিত 
আছে সেই প্রতীক, ক ৬্প যাহা শব্দাতীত। সকল 
উপাসনা, টি এ বারা রান এই ভারতমাতার 
পুজাই নিবেদিতা করিয়াছেন বিবিধ কর্মপ্রচারে, ০৭ 
০০৮০৮: 


ভারতপ্রেম একই জাতীয় জিনিস--উহা বিশবপ্রেম, উহা ভগবপ্রেম, আপাতদৃষ্টিতে 
সীমিত মনে হইলেও কোন সীমারেখায় উহা আবদ্ধ নহে। 
বিশ্বপ্রেম আত্মনিবেদনেরই প্রেমময় রূপ।* 


পাদটীকা 
১ স্থায়ীভীর সহিত হিমালয়ে 


* ৬৯ বর্ষ, ১১ সংখ্যা 


বিচারের তীর্থপথে প্রথম পদক্ষেপ 
স্বামী ধ্যানানন্দ 


আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনের ভাববাদী (1068115710০) এঁতিহ্যের জনক বলিয়া 
অভিহিত ফরাসী দার্শনিক দেকার্তের কথা অনেকেরই সুবিদিত। 00810 
9150 501), (] 01111, 01001960019 ] এাআমি চিন্তা করি, অতএব আমি 
আছি)_তীহার এই উক্তিটি প্রবাদ-বাক্যের ন্যায় প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। 
তৎকালে প্রচলিত কোন ধ্যান-ধারণাই তিনি বিনা বিচারে গ্রহণ করিতে 
পারেন নাই। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, ইন্দ্রিয়গুলির মাধ্যমে আমরা যে-জ্ঞান 
আহরণ করি, তাহাকে নিরঙ্কুশ সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। ফলে তিনি 
সকল বিষয়েই সন্দেহ করিতে আরম্ভ করেন। ইন্দ্রিয়ের সাক্ষ্য, বাহ্য-জগতের 
অস্তিত্ব, নিজের শরীর, এমনকি যে-গণিতবিদ্যায় তিনি একজন ধুরন্ধর 
বিশেষজ্ঞ ছিলেন, তাহার সত্যসমৃহকেও তিনি সন্দেহ করিতে লাগিলেন। কিন্তু 
পরিশেষে তিনি উপলব্ধি করিলেন যে, তিনি যে সন্দেহ করিতেছেন-_এই 
ব্যাপারটি তিনি কোনক্রমেই সন্দেহ করিতে পারেন না, অর্থাৎ সন্দেহের দ্বারা 
সন্দেহ-ক্রিয়া নিরাকৃত হইতে পারে না-তীহার সন্দেহ করা-টি বাস্তবসত্য। 
কিন্তু সন্দেহ করার অর্থই হইল চিন্তা করা। সুতরাং দেকার্ত বলিলেন £ আমি 
চিন্তা করি, অতএব আমি আছি। 

যাহারা বেদান্তের বিচার-রাগের সহিত পরিচিত, দেকার্তের এই উক্তিটি 
তাহাদের কানে বেসুরো বাজিবে। তাঁহারা বলিবেন, উহা_ ইংরেজীতে যাহাকে 
বলে 090017% (016 ০&1 96019 11)৩1)0159 তাহার--অর্থাৎ কার্যকারণের নিয়ম 
উলটানোর একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। বেদান্ত বলেন, আগে আমি আছি, তাহার 
পর আমি চিন্তা করি- বস্তুত যখন আমি চিন্তা করি না (যেমন সুযুপ্তিতে বা 
নির্বিকল্প সমাধিতে), তখনো আমি আছি; আমার চিন্তা করা বা না-করার 
উপর আমার অস্তিত্ব নির্ভর করে না। সুতরাং দেকার্তের “আমি চিন্তা করি, 
অতএব আমি. আছি'- এই কথাটি বেদান্তের সিদ্ধান্তের সম্পূর্ণ বিপরীত। 

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই আক্ষেপোক্তি দেকার্তের প্রতি প্রযোজ্য নহে। কারণ, 
তিনি তাহার উক্তির ব্যাখ্যা করিয়া লিখিয়াছেন যে, উহা ন্যায়শাস্ত্বের হেতু- 
অবয়ব-বিশিষ্ট একটি বাক্য নহে-“অতএব' শব্দটি আপাতদৃষ্টিতে হেতৃর্থক 
প্রতীয়মান হইলেও উহা হেত্র্ঘ নহে; ফলত “আমি চিন্তা করি”- ইহার 
অথই হইল “আমি আছি; । 

দেকার্তের স্বলিখিত এই ব্যাখ্যা হইতে আমরা সহজেই বুঝিতে পারি যে, 
দেকার্ত মনকেই নিজ অবিনাশী সন্তারূপে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। ইহাকেই 
আমরা বলিতে পারি--বিচারের তীর্থপথে প্রথম পদক্ষেপ। 

এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে পড়ে ভগিনী নিবেদিতার কথা । “71161495001 
85] 58%/117)- গ্রন্থে তিনি লিখিয়াছেন যে, স্বামীজীকে যখন তিনি প্রথম দর্শন 
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করেন, তাহার অনেক বৎসর পূর্ব হইতেই তাঁহার এই দৃঢ় ধারণা জন্বিয়াছিল 
যে, শরীরত্যাগের পর মানুষের অস্তিত্ব বজায় থাকে, ভাগ জানা ররর 


তাহাই তাঁহাকে ক্রমশ বিচারপথে অগ্রসর করিয়া লইয়া চলিল; অবাশেষে 
দ্বাদশ মাসান্তে শরীরাপেক্ষা মনকেই মুখ্য-জ্ঞান করিবার অভ্যাস তীহার দৃঢ় 
হইয়া গেল। তখন আর তিনি শরীরের নাশের সঙ্গে সঙ্গে মনের নাশ কল্পনা 


হইল 
নিবেদিতা অবশ্য বিচারের তীর্থপথে এই প্রথম পদক্ষেপ করিয়াই থামিয়া 
যান নাই। থামিয়া যাওয়া তাহার পক্ষে অসম্ভবই ছিল, কারণ যোগীশ্বর 
স্বামীজীকে তিনি শ্রীপুরুরূপে লাভ করিয়াছিলেন। উক্ত এক বৎসরের পর 


মনকে পরিশুদ্ধ করিবার জন্য দীর্ঘকাল নানা অন্তর্ঘদ্ধ ও মানসিক গুরুতর 
যন্ত্রণাভোগের মধ্য দিয়া তাহাকে লইয়া গিয়াছিলেন। তাহার পর একদিন. 
সন্ধ্যায় আলমোড়ায় নতজানু হইয়া তাঁহার পদপ্রান্তে উপবিষ্ট শিষ্যার মস্তকোপরি 
সি পা লা 
নিবেদিতা যেন নবজীবন লাভ করেন। বাস্তবিকই সেদিন নিবেদিতা একাকিনী 
ধ্যান করিতে করিতে উপলব্ধি করিলেন যে, তিনি এক অনন্ত কল্যাণ-সত্তায় 
পপ টা জি ৯ এই 
অহঙ্কারমূলক দ্বারাও কোন লাভ পারেন নাই । এ 
প্রসঙ্গে নিবেদিতা অনেক পরে লিখিয়াছেন, শ্রীরামকৃষ্ণদেব যে তীহার শিষ্যগণকে 
বলিয়াছিলেন, এমন দিন আসিবে যখন স্পর্শমাত্রেই অপরকে জ্ঞানদান 
করিবার যে জন্মগত ক্ষমতা তাঁহার প্রাণপ্রিয় নরেন্দ্রনাথে নিহিত আছে, তাহা 


আলমোড়ায় উপরি উক্ত অনুভূতির অল্প কিছু দিন পরেই নিবেদিতা একটি 
পত্রে লিখিয়াছিলেন ঃ “একটা ব্যাপার অত্যন্ত পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে । শরীর 
এবং আত্মা সম্পূর্ণ বিভি্ন।... নিজেকে এত সুখী মনে হইতেছে যে, ভাষায় 
প্রকাশ করা সম্ভব নহে।” 

নিবেদিতার প্রাথমিক বিচারধারার উল্লেখ করিতে গিয়া প্রসঙ্গক্রমে আমরা 
একটু দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। এখন আমাদের মুখ্য আলোচ্য--শরীর ও মনের 
বিবেকের প্রসঙ্গে ফিরিয়া যাইতেছি। মনের সম্বন্ধে আমাদের ধারণাটি স্বচ্ছ 


বিচারের তীর্থপথে প্রথম পদক্ষেপ ৬১ 


হওয়া প্রয়োজন। আমেরিকায় প্রদত্ত একটি বক্তৃতায় স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন 
“16005 1981159 ৬৪ 819 01111011707--আসুন আমরা সকলে উপলদ্ধি করি 
যে, আমরা মন। স্বামীজী তো চিরকাল আমাদের “আমি নিতামুক্ত আত্মা”_ 
এইরূপ চিন্তা করিতে বলিয়াছেন। সুতরাং এই বন্তৃতায় মনের সহিত তাদাস্্য 
করিতে বলার কারণ কি? কারণটি স্বামীজী এ বন্তৃতার প্রারান্তেই বলিয়াছেন 
8 যুক্তি-বিচারের দ্বারা আমাদের প্রকৃত স্বরূপ কী তাহা নির্ণয় করা ও 
স্বরূপের প্রত্যক্ষানুভৃতি-এই দুয়ের মধ্যে সুদীর্ঘ ব্যবধান রহিয়াছে, যেমন 
একটি বাড়ির নক্সা ও বাস্তব বাড়িটির মধ্যে বিস্তর পার্থকা থাকে । বিচারের 
দ্বারা সরাসরি নিজ আয্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়া খুবই কঠিন। সকলের ন্য 
এই পথ নয়। স্থলদেহাস্ত মনের পক্ষে ইহা ধারণা করা অতীব দুষ্থর। 
ইহা নিশ্চিত সত্য (য, যাহারা মনের সহিত নিজ তাদাত্মা স্থাপিত করেন- 
“আমি মন", এইরূপ ধারণা করেন--তীহারা সুল্্ম জড়বাদী ভিন আরু কিছুই 
নহেন, কারণ মন জড় বন্তু। এই কারণে ইহারা যে এক শ্রেণীর চার্বাক 
তাহাও সত্য, যদিও যাহারা স্থুলদ্রেহের অতিরিক্ত কোন সত্তা স্ত্রীকার করে গা, 
তাহাদের অপেক্ষা ইহারা অবশ্যই উন্নত শ্রেণীর চার্বাক। 
তথাপি এই ধরনের চার্বাকত্বেরও কিছু উপযোগিতা আছেই । মানুষ 
সোপান-আরোহণ ক্রমেই প্রাসাদশীর্ধাভিমুখে অগ্রসর হয়। “আমার বাড়ি”, 
“আমার গাড়ি”, “আমার বাবা", “আমার মা”, “আমার শরীর”, “আমার মনন 
আপাতদৃষ্টিতে একজাতীয় প্রতীয়মান এই সকল কথার প্রত্যেকটিতে যে দুইটি 
পদ আছে, তাহাদের সামানাধিকরণ্য নাই-অর্থাৎ পদ দুইটি একই বিভক্তি- 
যুক্ত নয় এবং সেইহেতু তাহাদের অভেদতৃ সিদ্ধ হয় না। “আমার বাড়ি”, 
পা বীর আমি বাড়ি নই 
আমি গাড়ি নই--বাড়ি বা গাড়ি হইতে আমি ভিন্ন। “আমার বাবা”, 'আমার 
মা' বলিলে উক্ত ভেদ স্বীকৃত হইলেও, ভেদের তারতমা হওয়াই স্বাভাবিক, 
রা পিতা ও মাতার সহিত আমার স্বলশরীরের সম্পর্ক আছে। এক্ষেত্রে 
(ভেদ বাড়ি-গাড়ির ভেদ অপেক্ষা কম হওয়াই স্বাভাবিক । আবার যখন আমরা 
'আমার শরীর” বলি, তখন শরীরের সহিত আমার যে-পার্থক্য মুচিত হয়, 
তাহা অনেকটা কথার কথা মাত্র, কারণ আমরা মনে প্রাণে বুঝিয়া রাখিয়াছি 
যে, আমরা আপাদমস্তক শরীরই-স্থুলশরীরের সহিত আমাদের তাদাত্্ম এতই 
নিবিড। যখন আমরা "আমার মন" বলি, তখন মন হইতে আমার যে-পার্থকা 
রি তাহা বিচারের দিক দিয়া আমাদের আম্মার কথা স্মরণ করাইয়া 
দিলেও, বাস্তবক্ষেত্রে উহাও নিছক কথামাত্র--সাধারণ মানুষের ধরাছোৌয়ার 
বাহিরে, কারণ অনুভূতিভিত্তিক নয়। সুতরাং সর্বাগ্রে “আমার শরার'-কথাটির 
ব্ঞ্জনা পরিষ্কারভাবে বোঝা দরকার। আমি আকেশ-পদনখাগ্র শরীর নই-- 
আমি মন, শরীরটি আমার যন্ত্রমাত্র। “আমার গাড়ি”, “আমার বাড়ি' আর 
আমার শরীর" যে প্রায় একজাতীয় কথা, নিরন্তর বিচারের দ্বারা তাহা 
সি হৃদয়ে অঙ্কিত করা প্রয়োজন। শরীরের সহিত আমার সম্পর্ক 
বর্তমানে যতই নিবিড় হউক না কেন, কিছুকাল পারে বাড়ি ও গাড়ির মতোই 


৬ 


৬২ উদ্বোধন £ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


শরীরটিকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে-ইহা অপেক্ষা ধ্রুব সত্য আর 
কিছুই নাই, এইরূপ বিচারসহায়ে শরীরকে মন হইতে সম্পূর্ণ পৃথক বস্তু 
জ্ঞান করিয়া শরীরের প্রতি নির্মোহ হইতে হইবে৷ 

অনাদিকাল হইতে এই মন বিচিত্র নটের ন্যায় বারংবার দেব মনুষ্য 
পশুপক্ষী বনস্পতি আদি বিভিন্ন ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়া বিশ্বরঙ্গমঞ্জে অভিনয় 
করিতেছে । অতি ক্ষণস্থায়ী এই অভিনয়। মনের আয়ুর তুলনায় 
আয়ু আর কতটুকু ! বলা যাইতে পারে, মন অনন্তকাল স্থায়ী, অর্থাৎ যতদিন 
পূর্ণ জ্ঞান না হইতেছে, ততদিন ইহার বিনাশ নাই। গীতায় আত্মা সম্বন্ধে 
বলা হইয়াছে যে, আত্মা অচ্ছেদ্য অদাহ্য অক্রেদ্য ও অশোষ্য। এই চারিটি 
বিশেষণই সম্পূর্ণভাবে মন সম্বন্ধে প্রযোজ্য-কোন শস্্ব এই মনকে ছেদন 
করিতে পারে না, আগ্লি ইহাকে দহন করিতে পারে না, জল ইহাকে আর্দ্র 
করিতে পারে না, বায়ু ইহাকে শুষ্ক করিতে পারে না। এইভাবে মননের দ্বারা 
মন সম্পর্কে আমরা একটি পরিষ্কার ধারণায় আসিতে পারি। 

বিচারের এই প্রাথমিক স্তরে যদি ঠিক ঠিক আসা যায়, তাহা হইলে 
আত্মীয়-স্বজনের প্রতি মায়ামোহ ক্ষীণ হয়, অতি কৃপণেরও সয্গ-সঞ্চিত 
অর্থের প্রতি আকর্ষণ শিথিল হয়, যে-দেহ এত প্রিয় তাহার প্রতি আজন্ম- 
পোফষিত আসক্তি চলিয়া যায়, মৃত্যুকে বিভীষিকার পরিবর্তে নবজীবনের 
অভিনন্দনীয় দূত বলিয়া মনে হয়। জন্মান্তর নিবারিত না হইতে পারে, দুঃখের 
আতান্তিক নিবৃত্তি না হইতে পারে, কিন্তু বিচারের দ্বারা যেটুকু লাভ হয় 
বাস্তবজীবনে তাহার উপযোগিতা উপেক্ষণীয় নয়। তবে সাধককে সর্বদাই মনে 
রাখিতে হইবে যে, শরীর ও মনের এই বিবেকের চরম সার্থকতা আত্মতীর্থে 
উপনীত হওয়াতেই। প্রথম পদক্ষেপেই রুদ্ধগতি হইলে চলিবে না। বেদের 
বাণী £ “চরৈবেতি চরৈবেতি”--“এগিয়ে যাও, এগিয়ে যাও” যেন তাঁহাকে 
সতত উদ্বুদ্ধ করে। উপনিষদের বাণী ঃ “আত্মানং চেদ্‌ 
নী ৭ ০০৯৭০১৬ জ০পলী 
আত্মা" ইহা প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করেন, তবে কোন্‌ কামনায়, কী প্রয়োজনে তিনি 
শরীরের দুঃখে দুঃখী হইবেন?-ইহা যেন তীহার নিভৃত মনোমন্দিরে 
মঙ্গলধবনির ন্যায় নিরন্তর অনুরণিত হইতে থাকে। তবেই তিনি কৃতকৃত্য 
হইবেন_“কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা বসুন্ধরা পুণ্যবতী চ তেন”, এই মহতী 
বানী তবেই হার মহিমময় জীবনে চরিত চরিতার্থ সমু্ছল হইয়া 
ব।*17 


*৭৭ বর্য, ৭ সংখ্যা 


ধর্মই ভারতের প্রাণ, ভাষা ও ভাৰ 
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চলিতে চলিতে পথের ধারে কিছুক্ষণের জন্য দীড়াইয়াছিলাম। না- 
দাড়াইতে বাধ্য হইয়াছিলাম, কারণ দুর্বার জনশ্রোত নিশ্চিন্তে চলিতে দিতেছিল 
না। বিপুল সেই অ্রোতের গতিও ছিল বিচিত্র-পুজোৎসবের আনন্দ-বন্যায় 
জনসমুদ্র যেন উত্তাল হইয়া উঠিয়াছিল। সম্প্রতি শারদীয়া মহাপূজার সমারোহ 
নানা ভাবে ও রূপে, বহুধা বিক্ষিপ্ত এবং সমস্যাক্রিষ্ট জনমানসকে চমক 
লাগাইয়া গেল। পথিপার্থে দাঁড়াইয়া তাই বিস্ময়ে অভিভূত হইতেছিলাম, 
মিছিল-পুরী মহানগরীর ইহাও এক অভিনব দৃশ্য! ভাবিতেছিলাম, এই তো 
গতকালও যেখানে দেখিয়াছিলাম পথ-অবরোধকারী জনতার দোর্দগু-তাণ্ব, 
সেখানে সেই জনগণই আজ অন্য ভূমিকায় অবতীর্ণ-যেন একই কুশীলবদের 
ভিন্নতর দৃশ্যে অভিনয়। কেবল পথে জনক্োতের গতিতেই নহে, জানিয়া 
অবাক হইয়াছিলাম যে, এ গতি মাঝে মাঝে যে-সব স্থলে স্থিতিলাভ 
করিতেছিল, সেই মঠে-মন্দিরে ও পৃজামণ্ডপগুলিতে নাকি অভূতপূর্ব জনসমাবেশ 
ঘটিয়াছিল সদ্যোবিগত এবারকার শারদোৎসবে। 

প্রচলিত ও সংশোধিত উভয় মতানুসারেই পৃজাদি সম্পন্ন হইয়া গেল। 
অস্বাভাবিক এমন পরিস্থিতিতেও কিন্তু মানুষের উৎসাহ-উদ্দীপনাকে এক চুলও 
দ্বিধা হইতে দেখা গেল না-বরং বহু গুণিত বোধ হইয়াছে। কোন্‌ টানে মানুষ 
এমন ভাবে ঘর ছাড়িয়া পথে বাহির হইল-জনমানসে কেনই বা এরূপ 
স্কতঃস্ফর্ত উদ্বেলতা? কোথায় ইহার রহস্যমূল? কোথায় সরাইয়া রাখিল 
মানুষ তাহার অজন্র সমস্যার বোঝাগুলিকে ? খাদ্যাভাব, জলকষ্ট, খরার দহন, 
পণ্যের অগ্নিমূল্য, যান-জট, বিদ্যুৎ-বিভ্রাট, চিকিৎসার অব্যবস্থা, শিক্ষা-সম্কট 
আরো শত সহস্র দৈনন্দিন জটিলতাকে কোন্‌ কৌশলে ঢাকিয়া, মানুষগুলি 
এমন উচ্ছল প্রাণবন্ত হইয়া উঠিল? জিজ্ঞাসা ইহাই। 

সহসা একটি অতীত স্মৃতি চলচ্চিত্রের মতো মনের পটে ভাসিয়া উঠিয়াছিল। 
স্বামী বিবেকানন্দের দুই বিশিষ্ট সন্যাসি-শিষ্য একদা তীর্থপর্যটন প্রসঙ্গে 
অরণ্য-সমাকীর্ণ পার্বত্য-পথে চলিতেছিলেন। বদরিকাশ্রম দর্শনান্তে তুষারময় 
এক দুর্গম বন্ধুর. উত্রাই বাহিয়া অতি সন্তর্পণে নামিতে নামিতে, একদল 
মহিলা যাত্রীকেও এমন বিপদসঙ্কুল পথে আরোহণ করিতে দেখিয়া তাহারা 
বিস্মিত না হইয়া পারেন নাই। মহিলাগণ কাতর কণ্ঠে চিৎকার করিয়া বলিতে 
থাকেন, তীহাদের এক সঙ্গিনী পথ হারাইয়া ফেলিয়াছেন। যদি সন্ন্যাসা 
যাত্রিদ্বয় এ পথহারা নারীকে কোথাও দেখিতে পান, তবে যেন তীহারা আশ্বাস 
দিয়া বলেন যে, তাহার সহ্যাত্রিণীরা তাহাকেই খুঁজিয়া বেড়াইীতেছে। মহিলাগণ 
আরো জানাইয়া দিয়াছিলেন যে, এ নারীর ক্রোড়ে থারিবে একটি শিশু 


৬৪ উদ্বোধন ঃ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


সন্তান; সুতরাং দূর হইতে দেখিলেও তাহাকে চেনা যাইবে। সত্য-সত্যই 
কিছু দূরে নামিয়া আসিয়া দিশাহারা সেই যাত্রিণীকে ঠিক দেখা গিয়াছিল-_ 
নিশ্চিন্তে ঘুমন্ত একটি তিন-চার মাসের শিশুকে কোলে লইয়া এ মাতা খুবই 
ধীরে ধীরে পিচ্ছিল বরফ-ঢাকা পথ ধরিয়া তীর্থাভিমুখে আগাইয়া চলিয়াছেন। 
পরিব্রাজক সন্ন্যাসীদ্বয় অবাক হইয়া ভাবিতেছিলেন-_দুঃসাহসিকা এঁ তীর্থাভিলাধিণীর 
কি নিজ সন্তানের প্রতিও এতটুকু মমতা নাই? দুস্তর এই পথে প্রচণ্ড তুষার- 
ঝঞ্জাকেও উপেক্ষা করিয়া এমন একটি শিশু সন্তানকে বক্ষে লইয়া কিসের 
জন্য তিনি গৃহের বাহিরে যাত্রা করিয়াছেন? কী সেই দুর্বার আকর্ষণ? 
পরিব্রাজক সাধুদ্ধয়ের সেদিনকার দৃষ্টিতে যাহা প্রত্যক্ষ হইয়াছিল, তাহা 
আমরা শুনিয়াছি। তীহারা অবলোকন করি; _ভারতের একখানি সনাতন 
আদর্শ-চিত্র! তীহারা আরো একবার অনুভব করিয়াছিলেন--ভারতে ধর্ম 
প্রথমে, পুত্র-পরিজন জগৎ-সংসার সব পরে। আদর্শ-বিস্মৃত ইহ-সর্বস্ব বর্তমান 
যুগেও এইরূপ চিত্র এখনো বিরল হইয়া যায় নাই, ইহাতেই প্রমাণিত হয় 
যে, সনাতন ভারত এখনো মরে নাই, তাহার মৃত্যু নাই। সেই অমর আদর্শই 
যেন মূর্তিধারিণী হইয়া এ তীর্থযাত্রিণীর বেশে, পরিব্রাজক সন্নাসীদের দৃষ্টিতে 
ধরা দিয়াছিল। 
ভারতের জনমানসের অতি সহজ স্বাভাবিক চিত্রপট বুঝি ইহাই । রূপকথার 
সেই রাক্ষসীর প্রাণ-পেটিকাটি যেমন আকাশে সঞ্চরণশীল পাখির গর্ভে 
লুক্কায়িত ছিল, বিশাল এই জাতির প্রাণ-সম্পুটও তেমনই সুরক্ষিত রহিয়াছে 
উহার হৃাদয়াকাশে নিহিত ধর্ম-বিশ্বাসে। স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্য দেশে 
বেদান্ত প্রচারের পরে ভারত-ভূখণ্ডে প্রত্যাগমনান্তে সর্বপ্রথম পদার্পণ করেন 
পাশ্বানে_১৮৯৭ শ্রীস্টাব্দের ২৬ জানুয়ারি। সেখানেই সেদিন ভারতবামীকে 
স্বামীজী স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন ঃ “আমার বোধ হয় প্রত্যেক জাতিরই এক 
একটি মুখ্য আদর্শ আছে। সেই আদর্শ যেন তাহার জাতীয় জীবনের 
মেরুদণ্ডস্বরূপ। রাজনীতি, যুদ্ধ, বাণিজ্য বা যন্ত্রবিজ্ঞান ভারতের মেরুদণ্ড নহে; 
ধর্মকেবল ধর্মই ভারতের মেরুদণ্ড । ধর্মের প্রাধান্য ভারতে চিরকাল।”” 
ভারতের মেরুদণুস্বরূপ এই ধর্ম বলিতে কিন্তু আমরা অবশ্যই উহার 
প্রচলিত ইংরেজী প্রতিশব্দ “রিলিজিয়ন, (২9112101) বুঝি না। রিলিজিয়ন 
অপেক্ষা “ধর্ম শব্দের অর্থ অনেক ব্যাপক। ধর্ম শব্দের আধ্যাত্মিক বা 
দার্শনিক গভীর তাৎপর্যার্থে প্রবেশ না করিয়াও অতিশয় সহজভাবে বলিতে 
পারি, “ধর্ম কথায় আমরা এমন কিছু বুঝি, যাহা মানুষের ব্যক্তিগত ও 
সামাজিক জীবনের অবশ্য পালনীয় নীতি বা সদাচার- যাহা না থাকিলে 
কে “মানুষ” বলাই চলে না। সদাচার, সচ্চরিত্রতারূপ “ধর্ম মনুষ্যমাত্রেরই 
প্রকার সমাজবদ্ধ জীবনের পক্ষে একান্ত আবশ্যক- এই ব্যাপারে কোন 
বিবাদের অবকাশ কোথাও নাই। মানুষের ব্যন্তিজীবন, তাহার সমাজ, জাতি 
এবং রাষ্ট্র এই সদাচার বা সুনীতির উপরই দৃঢ়প্রতিষঠিত থাকিতে পারে। সত্য, 
অহিংসা, অটৌর্য, সংযম, ত্যাগ, মৈত্রী, করুণা ইত্যাদি সুনীতি বা ধর্মলক্ষণগুলিই 
যুগে যুগে সর্বত্র মানুষকে উদ্বুদ্ধ করিয়া আসিতেছে, তাহার জ্ঞাতসারে বা 
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অজ্ঞাতসারে। সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য ইহাও স্বীকার্য যে, উক্ত ধর্মগুণগুলির বিকাশ 
ও পরিপুষ্টি কখনো বাহিরের জড় বিষয়রাশির ভজনা সহায়ে সাধিত হইতে 
পারে না। জড়ের সেবায় জড়ত্ প্রাপ্তিই সম্ভব-জড়কে অতিক্রম করিবার 
উপযুক্ত সামর্ঘলাভ উহা দ্বারা হয় না। ধর্মের প্রেরণা ও প্রকাশ তাই জড়- 
বস্তুর ধ্যান ধারণায় নহে-চৈতন্যের ভাবনায় বা নিত্য বস্তুর চর্চায়--সত্যের 
রর জা রানার সাত 
প্রাচীন ভারতের রাষ্ট্রনীতিতে বলা হইত--“ত্রিবর্গে দণ্ড উচ্যতে ।”১ দণ্ড মানে 
রাজশাসন, সমাজ-নিয়ন্ত্রণ। অর্থাৎ, রাজ-শাসনের নীতিতে তিনটি জিনিস 
অন্ত্ভূত্ত-ধর্ম (সদাচার বা সঙ্চরিত্রতা), অর্থ (ধনোপার্জন) ও কাম (ভোগ- 
ব্যবস্থা)। চতুর্থ বর্গ বা পুরুষার্থ-মোক্ষ। মোক্ষ কখনো রাজ-নিয়ন্ত্রণাধীন বিষয় 
ছিল না, থাকা উচিতও নহে। উল্লিখিত ব্রিবর্গের মধ্যে আবার ধর্মই প্রধান। 
কারণ ধর্মানুসারেই (অর্থাৎ নৈতিক উপায়েই) অর্থোপার্জন এবং ভোগ্য 
দ্রব্যাদির সংগ্রহ ও বন্টন করা উচিত। ইহাই ছিল ভারতের রাজনীতির মূল 
কথা। এই নীতির ব্যতিক্রম যাহাতে কোথাও না ঘটে, এই সকল ব্যাপারে 
দুনীতি নিবারণই ছিল রাজার কর্তব্য বা রাজধর্ম। 
ভারতীয় জনগণের সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতা-সঞ্চিত জ্ঞানভাণ্ডার শ্ত্রীকৃষ্ণ ছ্বৈপায়ন 
ব্যাস-কৃত “মহাভারত । সেখানে স্বর্গারোহণ পর্বে, স্বয়ং ব্যাস-কণ্ঠের সোচ্চার 
আক্ষেপ-ধবনি আমরা শুনিতে পাই ঃ 


_ বাহু তুলিয়া চিৎকার করিয়া, এই এত যে আমি ডাকিয়া বলিতেছি, তোমরা 
কি তাহা শুনিতেছ না? ধর্মপথে অর্থও হয়, বিষয়-ভোগও হয়। হায়, তবু 
কেন লোক ধর্মবিমুখ ? 

ভারতের জনগণের কর্ণে, বহু দূরাগত সেই ধ্বনি বুঝিবা সময়ে সময়ে 
এখনো শ্রত হয়। তাই জানিয়া বা না-জানিয়া, ধর্মের নামে জনসমুদ্রকে অমন 
উদ্বেল আবেগে ফুলিয়া ফাঁপিয়া উঠিতে দেখা যায় কখনো কখনো। 
মানুষ কেবল একটি জীবই নহে। রক্তমাংসময় নিছক একটি প্রাণী ছাড়াও 
তাহার দ্বিতীয় আরেকটি গৌরবময় সন্তা রহিয়াছে-উহা তাহার মনুষ্যত্ব। 
শ্রীরামকৃষ্ণ তাই মানুষের এই দ্বিতীয়, অর্থাৎ তাহার মহিমান্বিত সত্তার দিকটির 
প্রতি আমাদের দৃষ্টিকে ফিরাইতে চাহিয়াছেন। বলিয়াছেন- “মানুষ; মানহুশ। 
যার “হ্শ' আছে, চৈতন্য আছে; যে নিশ্চিত জানে, রা 
অনিত্য; সেই “মানহইশ?।”৩ 

মানুষ যখন জীব--তখন তাহার সর্বসিদ্ধি বৈষয়িকচেষ্টায়, সংসার-চর্চায়। 
কিন্ত মানুষ যখন তাহার স্বীয় মনুষ্যত্ব-গরিমায় সচেতন, তখনই সে প্রকৃত 
জা রা সানা 
সাময়িক অপেক্ষা চিরন্তনের অধিক প্রয়াসী, অনিত্য অপেক্ষা নিত্যের প্রিয়, 
জড়কে ত্যাগ করিয়া চৈতন্যের অনুসন্ধানী । এই মানুষই সঠিক অর্থে ধার্মিক। 
মানুষের জৈবিক সত্তা হইতে স্বতন্ত্র এই আত্মিক সততায়, তাহার দৈনন্দিন 


৬৬ উদ্বোধন ঃ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


জীবনযাত্রার পথরেখা বা আদর্শও ভিন্নতর হইতে বাধ্য। সাধারণ লোকচক্ষে 
হয়তো বা লাভজনক বলিয়া প্রতীত না হইতে পারে, কিন্তু উহাই মানুষের 
শ্রেয়। উহাই তাহার পরমার্থ-সম্পাদক। “আপাত অপেক্ষা “চিরন্তন”ই তখন 
তাহার ঈগ্সিত। মরণ তখন নিছক অভিনয়--অমরত্েই তখন তাহার স্বাধিকার। 
মাত্র বাঁচার জন্য সংগ্রামের নামই তখন “জীবন” বলিয়া স্বীকৃতি পায় না। 
জীবন তখন হইয়া দাঁড়ায় মরণ-জয়ের সাধনা-অমৃতত্ব লাভের সোপান- 
সত্য, শিব ও সুন্দরের আরাধনা। মানুষ-জীবনের প্রকৃত তাৎপর্য ইহাই 
ইহারই অপর নাম 'ধর্ম*। 

“ধর্ম কোন অলস মানসিকতা নহে, নিছক ভাব-বিলাসের সুরেলা কথাও 
নহে। মানব-জীবনের উৎকর্ষ-সাধনে ধর্ম হইতেছে একান্ত অপরিহার্য স্বাভাবিক 
উপায়, আধুনিক পথ ও প্রেরণা। তাহা না হইলে, বর্তমান 
বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ র মুখে আমরা নিশ্চয়ই শুনিতাম না £ “যে- 


প্রতিনিয়ত যাহা আমাকে সহর্ষে জীবনের সম্মুখীন হইবার সাহস জোগাইয়াছে, 
তাহা হইতেছে “সত্যম্‌ শিবম্‌ সুন্দরম্ঠ।” বিজ্ঞানজগতের যুগ-বরেণ্য পথিকৃতের 
লেখনী হইতে আরো পাইতাম না ঃ “মনুষ্য-জীবন বা যাবতীয় জৈব-জীবনের 
অর্থ কী? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে ধর্মের কথা স্বভাবতই আসিয়া 
পড়ে। আপনারা তবে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, এজাতীয় প্রশ্নের কোন 
তাৎপর্য আছে কিনা। আমার জবাব হইতেছে এই, যে-ব্যক্তি নিজের এবং 
স্বজাতীয় অন্যের জীবনকে অর্থহীন মনে করে, সে শুধু দুর্ভাগা নহে, সে 
জীবন-ধারণের অযোগ্যও বটে!” আমরা আযালবার্ট আইনস্টাইনের কথাই 
উল্লেখ করিলাম। 

কেবল বিজ্ঞান কেন? ভোগনিষ্ঠ জড়বাদীরাও আজ পুনর্বিবেচনা শুরু 
করিয়াছেন শুনিতেছি। মানুষের মনুষ্যত্বের সম্মান দিতে হইলে শুধু তাহার 
রক্ত-মাংসের পুষ্টিসাধন ও পরিতোষবিধানের পথেই সফলতা আসিবে না 
মানুষের আন্তর রাজ্যের আলো-বাতাসের পথগুলিকেও উন্মুক্ত রাখিতে হইবে। 
এ-যুগের গণতান্ত্রিক রষ্টরগুলির অভ্যন্তরেও তাই আবার নৃতন চিন্তাতোতের 
আভাস মিলিতেছে। ইদানীং কালের ধর্ম-বিনাশন-যজ্ঞের এক অবিসম্বাদী 
নায়কের কণ্ঠেও তাহার জীবনের শেষাঙ্কে অস্ফুটস্বরে শোনা গিয়াছিল ঃ 
“ধর্মকে থামানো যাইবে না, যেমন যাইবে না মানুষের বিবেককে স্তব্ধ করা। 
রনির ররর ডা: পানা এবং ধর্মও তাই 
স্বাধান।'' 

যাহা হউক, ধর্মের লক্ষ্য ও তাৎপর্য যত মহৎ-ই হউক- মানুষের সমাজ, 
শিক্ষা ও পরিবেশ অনুযায়ী উহার প্রয়োগে বা অভিব্যক্তিতে কিছু বৈচিত্র্য 
অনস্বীকার্য । সঙ্গে সঙ্গে ইহাও অকপটে স্বীকার করিতে হইবে যে, নিছক 
কুসংস্কার ও ভয় হইতে কঙ্লিত যে তথাকথিত ধর্ম, তাহাকেও মাথা পাতিয়া 
বরণ করিয়া লওয়া মানব-কল্যাণের অঙ্গ নহে। কিন্তু যে-ধর্ম মানুষকে 
সংস্কারমুক্ত করে, অভয় করে, শান্তি প্রদান করে-শুধু প্রতিবেশী মানুষ কেন, 


ধর্মই ভারতের প্রাণ, ভাষা ও ভাব ৬৭ 


জীবজন্তর-কীট-পতঙ্গটিকেও পর্যস্ত আপনবোধ করিতে শিক্ষা দেয়-_-ভালবাসিতি 
প্রেরণা দেয়, তাহাকেও জলাঞ্জলি দিবার মতো আধুনিকতাকে কেন আমরা 
স্বীকার করিব? উহা যুক্তিবাদিতা নহে, উহার নাম আত্মহনন। এরাপ 
আত্মঘাতী শিক্ষা বা ধর্মদ্বেবী আন্দোলনের উদ্দাম তাগুবে সমাজ-জীবনের 
মাধূর্যের ধারাকে শুকাইয়া ফেলিবার, মানুষের মনুষ্যত্ব দিকটিকে নিষ্টুরভাবে 
হত্যা করিবার চেষ্টাই হইয়া থাকে। দীর্ঘকাল এই প্রকার চলিলে, উহার 
প্রতিক্রিয়াও মারাত্মক আকারে দেখা দিতে বাধ্য- ইতিহাসে যাহার সাক্ষ্য ভুরি 
ভুরি মিলিবে। 
সমাজের সাধারণ নরনারী ধর্ম মানে, কিন্তু জানে না। তাহারা অন্তরের 
আবেগ ও অনুভূতিকে সঠিক পথে প্রকাশ করিতে পারে না--কী চায়, তাহাও 
বুঝে না। ইহার কারণ শিক্ষার অভাব। অসহিষুণ ও উন্নাসিক হইয়া বৃহত্তর 
এই জনসমাজকে অবজ্ঞায় দূরে ঠেলিয়া দেওয়া, অথবা তাহাদের স্বতঃস্ষর্ত 
আবেগমুখর ধর্মাচরণগুলিকে নেহাতই কুরুচি জ্ঞানে দমিত করার উদ্যোগ 
বড়ই দুর্ভাগ্যজনক । সহানুভূতি ও ধৈর্য সহকারে সমাজের প্রতিটি ব্যক্তিকে, 
তাহার চিন্তা, ভাব ও কর্মকে-তাহার ধর্মচেতনাকে যথার্থ পথে সঞ্চালিত 
করিতে সহায়তা করাই হইবে, প্রকৃত অর্থে মানুষের সেবা, সমাজ-কল্যাণ। 
এই সেবা ও কল্যাণের পথে নিন্দা, সমালোচনা, ঘৃণা ও দ্বন্দের আদৌ কোন 
স্থান নাই। এই পথের একমাত্র আলোকবর্তিকা 'প্রেম ও সত্যানুরাগ'। 
ভারতবর্ষের জাতীয়তা ও দেশাত্মবোধের তাৎপর্য ধর্মে। ধর্মই ভারতবাসীর 
মজ্জাগত প্রকৃতি, উহা যে নামে বা প্রণালীতেই ব্যক্ত হউক না £কন। 
ভারতীয় জনগণের সেবায় যাহারা আকুল হইয়া অগ্রসর হইতেছেন, তাহাদের 
আজ ভারতীয় জনচিন্তের এই অনন্যসাধারণ গতিপ্রকৃতিকে সর্বাগ্রে সম্যক 
বুঝা আবশ্যক। এদেশের জাতীয়তার এই বৈশিষ্ট্যকে আমাদের শিক্ষিত 
সম্প্রদায়, তথা আধুনিক সমাজবিদ্গণ যদি যথার্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারেন, 
তবে আর তাঁহাদের দ্বারা এই জাতির সেবা কোন্‌ উপায়ে সফল হইবে? 
পথিপার্থে দাঁড়াইয়া সেদিনের এ জনপ্রবাহ দেখিতে দেখিতে যখন নানা 
চিন্তায় আচ্ছন্ন ছিলাম, তখন প্রতিধবনির মতো কাহার কণ্ঠস্বরে আবার চমক 
ভাঙিয়াছিল। দুরাগত সেই প্রতিধ্বনি স্পষ্টই জানাইয়া গেল £ “দেখতে পাবে 
যে, জাতটা ঠিক বেঁচে আছে, প্রাণ ধক ধক করছে, ওপরে ছাই চাপা 
পড়েছে মাত্র। আর দেখবে যে, এদেশের প্রাণ ধর্ম, ভাষা ধর্ম, ভাব ধর্ম; 
আর রাজনীতি, সমাজনীতি, রাস্তা ঝেটানো, প্লেগ নিবারণ, দুর্ভিক্ষগ্রস্তুকে 
অন্নদান, এসব চিরকাল এদেশে যা হয়েছে তাই হবে, অর্থাৎ ধর্মের মধ; 
দিয়ে হয় তো হবে; নইলে ঘোড়ার ডিম, তোমার চেঁচামিচিই সার।” 
জিজ্ঞাসার জবাব সেদিন এই ভাবেই মিলিয়াছিল। বুঝিয়াছিলাম,_-ধর্মই 
ভারতের প্রাণ, ভাষা ও ভাব।” [] 


১ মহাভারত, শান্তি পর্ব, ১৫।৩ ২ এ, স্বর্গারোহণ পর্ব, ৫1৬২ ৩ কথামৃত, ৩1২০৩ 
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“জাতির আহানে সাড়া দিবে না?” 


স্বামী প্রমেয়ানন্দ 


শ্রীরামকৃষ্ণ একবার মথুরবাবুকে বলিয়াছিলেন £ “দেখ, মা সব আমায় 
চা রি এখানকার ঠোকুরের নিজের) সব ঢের 
অন্তরঙ্গ আছে, তারা সব আসবে, এখান থেকে ঈশ্বরীয় বিষয় জানবে, 
শুনবে, প্রতাক্ষ করবে, প্রেমভক্তি লাভ করবে; (নিজের শরীর দেখাইয়া) এ 
খোলটি দিয়ে মা অনেক খেলা খেলবে, অনেকের উপকার করবে, তাই এ 
খোলটা এখনো ভেঙে দেয়নি-রেখেছে।১, শুনিয়া মথুর বলিয়াছিলেন ঃ মা 
যখন দেখাইয়া দিয়াছেন, তখন তাহা মিথ্যা হইবার নয়, তাহার নিশ্চয়ই 
আসিবে । মথুর এইভাবে আশ্বীস প্রদান করিলেও শ্রীরামকৃষ্ণ যেন নিশ্চিন্ত 
হইতে পারিতেছেন না। “তাহারা এখনো আসিল না*--বলিয়া ছটফট করিতেছেন। 
শুধু তাহাই নহে। সন্ধ্যার অন্ধকারে সকলের অলক্ষ্যে দক্ষিণেশ্বরে বাবুদের 
কুটিরের ছাদে যাইয়া তথা হইতে “তোরা সব কোথায় আছিস আয়রে-_ 
তোদের না দেখে আর থাকতে পারছি না”'_-বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার 
করিয়া ক্রন্দন করিতৈন। তাঁহার এই ব্যাকুল আহানের কয়েকদিন পর হইতে 
ভক্তসকল একে একে তীহার নিকট উপস্থিত হইতে লাগিলেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণের ব্যাকুল 2৮৯ 
সকল অন্তরঙ্গ ভক্ত তাঁহার নিকট আসিয়া জুটিয়াছিলেন, তাহাদের অনেকেই 
ছিলেন "বয়স্ক ভক্ত”, আবার অনেকে ছিলেন “ছোকরা ভক্ত” । তাঁহাদের 
অপেক্ষা বেশি ভালবাসিতেন। বলিতেন £ “ছোকরাদের ভালবাসি 
কেন? ওরা খাঁটি দুধ, একটু ফুটিয়ে নিলেই হয়, ঠাকুরের সেবায় চলে। 
তাহাদের জ্ঞানোপদেশ দিলে শীঘ্ব চৈতন্য হয়। বিষয়ী লোকের শীঘ্র হয় না।” 
'(ছাকরা ভক্ত*-দের তিনি “ইয়ং বেঙ্গল, দল বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন। 
এই দলে দুই একজন ছাড়া সকলেই ছিলেন তরুণ যুবক। “ইয়ং বেঙ্গল 
দলের শ্রীরামকৃষ্ণ-সমীপে আগমন একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। তিনি 
৬৯৬০৬ এ এ নূতন একটি 
ভাবধারা জগতে ছড়াইয়া দেওয়ার প্রস্তুতি করিতেছিলেন। বলা নিম্প্রয়োজন, 
এই “ইয়ং বেঙ্গল শী দিন সজল এ 

জিপ ৯০৪০০ ৬২৬ 
নরেন্দ্রনাথ দুই-চারিটি বাংলা গানও গাহিতে পারেন জানিয়া 
তাহাকে একটি গান গাহিতে বলিলেন। নরেন্দ্রনাথ সেই দিন “মন চল 
নিকেতনে” গানটি ষোলআনা মনপ্রাণ দিয়া গাহিয়াছিলেন। গান শুনিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ 
ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন। প্রথমদিনের সাক্ষাৎ প্রসঙ্গে নরেন্দ্রনাথ পরে 


“জাতির আহানে সাড়া দিবে না?”; ৬৯ 


এক সময় বলিয়াছিলেন ঃ “গান তো গাহিলাম, তাহার পরেই ঠাকৃর সহসা 
উঠিয়া আমার হাত ধরিয়া তাঁহার ঘরের উত্তরে যে বারান্দা আছে, তথায় 
লইয়া যাইলেন” এবং “...সহসা আমার হাত ধরিয়া দরদরিতধারে আনন্দাশ্রু 
বিসর্জন করিতে লাগিলেন এবং পূর্বপরিচিতের ন্যায় আমাকে পরমন্সেহে 
সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, “এতদিন পরে আসিতে হয়? আমি 
তোমার জন্য কিরূপে প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছি তাহা একবার ভাবিতে নাই? 
বিষয়ী লোকের বাজে প্রসঙ্গ শুনিতে শুনিতে আমার কান ঝলসিয়া যাইবার 
ডা প্রাণের কথা কাহাকেও বলিতে না পাইয়া পেট ফুলিয়া 
অন্য এক সময়ে নরেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন £ 

৮৮৮৭ কেশব যেরূপ শক্তির বিশেষ উৎকর্ষে জগছিখ্যাত হয়েছে নরেন্্ের 
ভেতর ওরূপ আঠারটা শক্তি পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। আবার দেখলাম, কেশব ও 
বিজয়ের অন্তর দীপশিখার মতো জ্ঞানালোকে উজ্জ্বল রয়েছে; পরে নরেন্দ্রের 
দিকে চেয়ে দেখি তার ভেতর জ্ঞানসূর্য উদিত হয়ে মায়ামোহের লেশ পর্যন্ত 
সেখান থেকে দুর করেছে।” স্বামীজীর পরবর্তী জীবনের ঘটনাবলীই শ্রীরামকৃষ্ণের 
উপরি উক্ত কথাগুলির যথার্থতা প্রমাণ করে। 

শিকাগো ধর্মসভায় স্বামীজীর অকল্পনীয় সাফল্যের সংবাদ ভারতের প্রত্যেক 
অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে যে-শিহরণ সৃষ্টি করিয়াছিল এবং তাহাতে সমগ্র দেশবাসীর মধ্যে 
যে-আনন্দ ও উল্লাস হইয়াছিল, তাহা জাতির নবজাগরণের, 
পুনরভ্যুথথানেরই দ্যোতনা করে। ধর্মমহাসভার পর আমেরিকা ও ইউরোপের 
বিভিন্ন স্থানে সাফল্যের সহিত বেদান্ত প্রচার করিয়া প্রায় চারি বৎসর পর 
স্বামীজী স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। তাঁহার ভারতে প্রত্যাবর্তনের দিন হইতেই 
ভারতের প্রকৃত নবজাগরণ, নৃতন উৎসাহে নবতর সাফল্যের প্রতি অভিযান 
আরন্ত হইল বলা যায়। বিদেশে যাওয়ার পূর্বে এবং ওদেশে অবস্থানকালে 
আলাপ-আলোচনা ও পত্রাদির মাধ্যমে উহার কিঞ্চিৎ আভাস তিনি দিয়া 
থাকিলেও বস্তুত স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর স্বামীজী যেসব বক্তৃতা দিয়াছেন 
৮৮ ০-০০িএ 
পরিচয় পাওয়া যায়। স্বদেশাভিমুখে যাত্রার সময় সেভিয়ার-দম্পতিকে তিনি 
বলিয়াছিলেন £ “এখন থেকে আমার শুধু একটি মাত্র চিন্তার বিষয় আছে-_ 
আর সে হলো ভারত। আমি তাকিয়ে আছি ভারতের অভিমুখে- শুধু 
ভারতের দিকে ।” ভারতে প্রত্যাবর্তন করিয়াই স্বামীজী তাঁহার ভারত- 
১8০28৮+০- পু 
অভিনন্দনের উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন £ “আমাদের এই মাতৃভূমি গভীর 
নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া জাগ্রত হইতেছেন। আর কেহই ইহার গতিরোধ 
করিতে সমর্থ নহে, ইনি আর নিদ্রিত হইবেন না-কোন বহিঃশত্র এখন 
ইহাকে দমন করিয়া রাখিতে পারিবে না। কুস্তকর্ণের নিদ্রা ভাঙিতেছে।” 
“আমাদের সকলের এখন কঠোর পরিশ্রম করিতে হইবে, এখন ঘুমাইবার 
সময় নহে। আমাদের কার্যকলাপের উপরই ভারতের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে। 
এ দেখ, ভারতমাতা ধীরে ধীরে নয়ন উন্মীলন করিতেছেন। তিনি কিছুকাল 


৭০ উদ্বোধন ঃ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


নিদ্রিতা ছিলেন মাত্র। উঠ, তাঁহাকে জাগাও আর নৃতন জাগরণে নৃতন প্রাণে 
পূর্বাপেক্ষা অধিকতর গৌরবমগ্ডিতা করিয়া ভক্তিভাবে তাঁহাকে শাশ্বত সিংহাসনে 
প্রতিষ্ঠিত কর।” 
ভারতমাতাকে আবার "শাশ্বত সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিবার মহৎ দায়িত্ব 
দেশের যুবসমাজ সানন্দে গ্রহণ করিবে, এই কাজের জন্য তাহারা জীবনোৎসর্গ 
করিবে-যুবসমাজের নিকট ইহাই ছিল স্বামীজীর প্রত্যাশা। এই প্রত্যাশার 
কথা তিনি তাঁহার বক্তৃতা, কথোপকথন ইত্যাদির মাধ্যমে নানাভাবে প্রকাশও 
করিয়াছেন। তিনি জানিতেন যে, যেকোন ত্যাগ স্বীকার করিয়া একমাত্র 
যুবসমাজই_ দেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে সমর্থ। কলিকাতার, যুবকদের 
আহবান করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন £ “কলিকাতাবাসী যুবকগণ, উঠ-_জাগো, 
কারণ... তোমাদের মাতৃভূমি এই মহাবলি প্রার্থনা করিতেছেন। যুবকগণের 
দ্বারাই এই কার্য সাধিত হইবে। “আশিষ্ঠ দ্রটিষ্ঠ বলিষ্ঠ মেধাবী” যুবকদের 
দ্বারাই এই কার্য সাধিত হইবে। আর কলিকাতায় এইরূপ শত সহ যুবক 
রহিয়াছে” মাদ্রাজের যুবকদের উদ্দেশে আহান জানাইয়া স্বামীজী বলিয়াছিলেন 
॥ “হে মাদ্রাজের যুবকবৃন্দ, আমার আশা তোমাদের উপর, তোমরা কি 
তোমাদের জাতির আহ্বানে সাড়া দিবে না?... তোমাদের ভবিষ্যৎ জীবনের 
পথ নির্ধারণ করিবার এই সময়-যতদিন যৌবনের তেজ রহিয়াছে, যতদিন না 
তোমরা কর্মশ্রান্ত হইতেছ, যতদিন তোমাদের ভিতর যৌবনের নবীনতা ও 
সতেজভাব রহিয়াছে, কাজে লাগো-এই তো সময়। কারণ, নবপ্রস্ফুটিত 
অস্পৃষ্ট অনাঘাত, পুষ্পই কেবল প্রভুর পাদপম্মে অর্পণের যোগ্য--তিনি তা 
গ্রহণ করেন।”” “মাদ্রাজ এমন কতকগুলি নিঃস্বার্থ যুবক দিতে কি প্রস্তুত- 
যারা দরিদ্রের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হবে, তাদের ক্ষুধার্তমুখে অন্নদান করবে, 
সর্বসাধারণের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তার করবে, আর তোমাদের পূর্বপুরুষগণের 
অত্যাচারে যারা পশুপদবীতে উপনীত হয়েছে, তাদের মানুষ করবার জন্য 
আমরণ চেষ্টা করবে ?”” “যুবকগণ, আমি তোমাদের নিকট এই গরিব, আর্ত, 
অত্যাচারপীড়িতদের জন্য (আমার) এই সহানুভূতি, এই প্রাণপণ চেষ্টা-_ 
দায়স্বরূপ অর্পণ করিতেছি।... তোমরা সারাজীবন এই ত্রিশ কোটি (বর্তমানে 
প্রায় ৬৯ কোটি) ভারতবাসীর উদ্ধারের জন্য ব্রত গ্রহণ কর, যাহারা দিন দিন 
ডুবিতেছে। দুঃখীদের ব্যথা অনুভব কর, আর ভগবানের নিকট প্রার্থনা কর-_ 
সাহায্য আসিবেই আসিবে ।”" মনে রাখিতে হইবে, স্বামীজী যদিও কলিকাতার 
ভিপি ১০ সি জি 
আহান জানাইয়াছেন, বস্তুত তাঁহার এই আহান দেশের সকল যুবকদেরই 
উদ্দেশে । 
যুবসম্প্রদায়ের প্রতি আহান জানাইবার সঙ্গে সঙ্গে দেশসেবা-ব্রতের উপযুক্ত 
হওয়ার জন্য কি কি গুণ থাকা প্রয়োজন তাহাও স্থামীজী স্পষ্টভাবে 
বলিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন ঃ “বীর্যবান, সম্পূর্ণ অকপট, তেজস্থী, 
বিশ্বাসী যুবক আবশ্যক” “্যাহাদের পেশীসমূহ' লৌহের ন্যায় দৃঢ় ও স্লায় 
ইস্পাত নির্মিত, আর তার মধ্যে থাকবে একটি মন যা বজ্র উপাদানে 


“জাতির আহবানে সাড়া দিবে না?” ৭১ 


গঠিত ।”” আজ্ঞাবহতা ব্রতীর অন্যতম গুণ। তিনি বলিতেন ঃ “সকল বিষয়ে 
আজ্ঞাবহতা শিক্ষা কর; নিজ ধর্মবিশ্বাস ত্যাগ করিও না, গুরুজনের অধীন 
হইয়া চলা ব্যতীত কখনো শক্তির কেন্দ্রীকরণ হইতে পারে না; আর এইরূপ 
বিচ্ছিন্ন শক্তিগুলিকে কেন্দ্রীভূত না করিলে কোন বড় কাজ হইতে পারে না।” 
সৈনিকের মতো আজ্ঞাবহতার কথাই স্বামীজী বলিতেন। একবার সন্নযাস-দীক্ষা 
দেওয়ার পূর্বে ভাবী সন্যাসীদের তিনি বলিয়াছিলেন ঃ “তোমরা কি আমার 
আদেশ অল্নানবদনে মানতে পারবে? আমি যদি তোমাদের বাঘের সামনে বা 
বিষধর সাপের সামনে যেতে বলি, যদি বলি গঙ্গায় ঝাঁপিয়ে পড়ে কুমির ধরে 
আন, যদি বাকি জীবন আসামের চা-বাগানে কুলি হিসাবে কাজ করার জন্য 
বেচে দিই, অথবা যদি না খেয়ে মরতে বলি বা তুষানলে পুড়ে মরতে বলি- 
এই ভেবে যে, এতে তোমাদের মঙ্গল হবে-তবে তোমরা আমার কথা 
মানতে রাজি আছ কি?” ব্রতীকে আত্মবিশ্বাসী হইতে হইবে। আত্মবিশ্বাসই 
মানুষের ভিতরের দেবত্ব জাগ্রত করে। মানুষ তাহার এই অনন্ত শক্তি 
আত্মবিশ্বাসকে বিকশিত করিবার উপযুক্ত চেষ্টা করে না বলিয়াই বিফল হয়। 
সারকথা, যাহাদের দেহ সবল, মন সুস্থ, চিত্ত দৃঢ়, চরিত্র নির্মল; মনে পরম 
শ্রদ্ধা ও প্রবল উৎসাহ--তাহারাই এই কাজের উপযুক্ত ব্রতী। 
আহবান ব্যর্থ হয় নাই। তীহার আহান সমাজের সর্বস্তরের 
মানুষের, বিশেষ করিয়া যুবকদের হৃদয়ে বিপুল সাড়া জাগাইয়াছিল; প্রাণে 
করিয়াছিল অপরিসীম শক্তিসঞ্চার। যুবসমাজ স্বামীজীকে পাইয়াছিল তাহাদের 
নেতারূপে, পথপ্রদর্শকরূপে। স্বামীজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া বেশ কিছু 
যুবক তাহার জীবিতকালেই “আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ” ব্রতে নিজেদের 
জীবন উৎসর্গ করিয়া রামকৃষ্ণচ-সঙ্ঘে যোগদান করিয়াছিলেন। স্বামীজীর সেবাব্রতের 
আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া তাহার অন্যতম গুরুভ্রাতা স্বামী অখগ্ানন্দের এবং 
স্বামীজীর কতিপয় সন্গ্যাসী শিষ্যের নেতৃত্বে দেশের বিভিন্ন স্থানে সেবাকার্ষের 
যে-সূত্রপাত হয় তাহাতেও অনেক যুবক অংশ গ্রহণ করেন। 
স্বামীজী নিজে কোন রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। সাক্ষাংভাবে যুক্ত 
না থাকিলেও তাঁহার পরোক্ষ প্রভাব ছিল অপরিসীম। দেশমাতৃকার বন্ধনমুক্তির 
সংগ্রামে স্বামীজীর: প্রভাবের কথা মুক্তিযোদ্ধা এবং দেশের মনীষিগণ-সকলে 
একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। ১৮৯৭-এ স্বামীজী দেশবাসীকে আহ্বান করিয়া 
বলিয়াছেন ঃ “আগামী পঞ্চাশ বৎসর আমাদের গরীয়সী ভারতমাতাই আমাদের 
আরাধ্য দেবতা হউন ।”” তাঁহার এই আহানও ব্যর্থ হয় নাই। তাঁহার আহবানে 
উৎসাহিত এবং আদর্শে অনুপ্রাণিত যুবসম্প্রদায় মৃত্যুভয় তুচ্ছ করিয়া দেশমাতৃকার 
বন্ধনমুক্তির সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়াছিল। স্বামীজী ছিলেন ভবিষ্যদ্বষ্টা ঝষি। 
“আগামী পঞ্চাশ বৎসর আমাদের গরীয়সী ভারতমাতাই আমা/দ্বর আরাধ্য 
দেবতা হউন””_তীহার মুখ হইতে এই বাণী উচ্চারিত হইবার ঠিক পঞ্চাশ 
বৎসর পরেই ১৯৪৭-এ ভারতমাতা পরাধীনতার শৃঙ্খল হইতে মুক্তিলাভ 
করেন, ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভে সমর্থ হয়। 
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৭২ উদ্বোধন ঃ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করিলেও দেশ সামাজিক সমস্যা ও সঙ্কট 
হইতে এখনো মুক্ত হইতে পারে নাই। দেশ নানা সমস্যার সম্মুখীন। সন্কীর্ণ 
আঞ্চলিকতাবাদ জাতীয় এঁক্য ও স্থিতিশীলতাকে বিনষ্ট করিবার অপচেষ্টায় 
ব্যাপৃত। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের অবস্থা অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্ক। জাতীয় আয় 
কিছুটা বৃদ্ধি পাইয়াছে সত্য, কিন্তু এই বৃদ্ধির অতি অল্প অংশই জনসাধারণের 
নিকট পৌঁছায়। ফলে জনসাধারণের অবস্থার কোন লক্ষণীয় পরিবর্তন হয় 
নাই। শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রের অবস্থাও তখৈবচ। জাতীয় জীবনের প্রতিটি 
ক্ষেত্রেই এক বিশৃঙ্খল অবস্থা। প্রতিটি রন্ধেই ঘুণ ধরিয়াছে। জাতির এই 
অবক্ষয় কে রোধ করিবে? 
স্বামীজীর আশা ছিল যুবসম্প্রদায়ের উপর। তিনি বলিয়াছিলেন £ “যুবকগণের 
১৮৯১০ শুধু তাহাই নয়। তাঁহার আরব্ধ কার্য সম্পূর্ণ 
করিবার দায়িত্ব দেশের যুবসমাজের উপর তিনি “দায়স্বরূপ” অর্পণ করিয়া 
গিয়াছেন। যুবকদের প্রতি ব্যাকুল আহান জানাইয়া তিনি বলিয়াছিলেন £ 
“আমার আশা তোমাদের উপর, তোমরা কি তোমাদের জাতির আহ্ানে সাড়া 
দিবে না?” শ্রীরামকৃষ্ণের ব্যাকুল আহবানে সাড়া দিয়া একদা “ইয়ং বেঙ্গল 
দল “মা'-এর কাজের জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। নং 
বেঙ্গল” দল-এর নেতা স্বামীজীর আহ্বানে “ইয়ং ইন্ডিয়া" দল যে আরো বিপুল 
উৎসাহে সাড়া দিয়া দেশের ও দশের কল্যাণে তাহাদের জীবন উৎসর্গ 
করিবেন_ইহা আমাদের শুধু আশা নয়, দৃঢ় বিশ্বাস।* [0 


৮৮ ব্য, ৩ সংখ্যা 


উদ্বোধন'-এর ১০০তম বর্ষে পদার্পণ 
স্বামী পূর্ণাক্মানন্দ 


স্বামী বিবেকানন্দের “পাঞ্চজন্য' “উদ্বোধন” নিরবচ্ছিন্ন প্রকাশের অনন্য 
এতিহ্কে সঙ্গে করিয়া সগৌরবে ১০০তম বর্ষে পদার্পণ করিল। ১৮৯৯ 
ব্বীস্টাব্দের ১৪ জানুয়ারি (১৩০৫ বঙ্গাব্দের ১লা মাঘ) শনিবার 'উদ্বোধন' 
আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। শুধু বাঙলা বা ভারতীয় ভাষায় নয়, গোটা পৃথিবীর 
সাময়িকপত্রের ইতিহাসেই একটি সাময়িকপত্রের ১০০ বছর জীবিত থাকা 
যথেষ্টই বিরল ঘটনা। আবার কোন সাময়িকপত্রের নিরবচ্ছিন্নভাবে ১০০ বছর 
প্রচলিত থাকার ঘটনা শুধু বাঙলা ভাষায় কেন, সারা ভারতবর্ষের কোন 
দেশীয় ভাষাতেই নাই। অর্থাৎ ভারতবর্ষে দেশীয় সাময়িকপাত্রের ইতিহাসে 
নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত কোন সাময়িকপত্রের ১০০ বছরের গৌরবলাভ এই 
প্রথম। ভারতের সাময়িকপত্রের ইতিহাসের পর্যালোচনা স্পষ্টভাবেই বুঝাইয়া 
দেয় যে, এই গৌরবধুকুট আর কোন সাময়িকপত্রের মাথায় উঠিবার সম্ভাবনা 
নাই। ইহার পর যে-পত্রিকাই শতবর্ষের গৌরবলাভ করিবে তাহাকে দ্বিতীয় 
স্থানের অধিকারী হইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে! নিরবচ্ছিন্ন প্রকাশের এঁতিহ্যের 
নিরিখে সারা পৃথিবীতেও 'উদ্বোধন'-এর জুড়ি খুব বেশি পাওয়া যাইবে না। 
সুতরাং “উদ্বোধন” যে এক বিরল ও অনন্য গৌরবের অধিকারী হইল, সে- 
কথা বলিবার অপেক্ষা রাখে না। 

ভারতবর্ষের মধ্যে সাময়িকপত্রের প্রথম আত্মপ্রকাশ হইয়াছিল বঙ্গদেশেই_ 
অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে। ১৭৮০ খ্রীস্টাব্দের ২৯ জানুয়ারি শনিবার 
কলকাতার রাধাবাজার হইতে প্রকাশিত প্রথম ভারতীয় সাময়িক পত্রিকাটির 
প্রবর্তক ছিলেন একজন ইংরেজ (আইরিশ) শল্য-চিকিৎসক--জেমস অগাস্টাস 
হিকি। পত্রিকার নাম 86758] 0929005” বা 1081০109 06110181/501591- 
চরিত্রে সাপ্তাহিক, ভাষা ইংরেজী। আঠার শতকের আটের দশকেই ব্রিটিশ 
সরকারের কোপদৃষ্টিতে পড়িয়া পত্রিকাটি বন্ধ হইয়া যায়। তবে ভারতের 
প্রথম সাময়িকপত্র “বেঙ্গল গেজেট এবং নিরবচ্ছিন্ন প্রকাশের এঁতিহ্যের 
নিরিখে দেশীয় ভাষায় ভারতের প্রাচীনতম সাময়িকপত্র 'উদ্বোধন'-এর মধ্যে 
একটি অসাধারণ যোগসূত্র আছে। উভয়ের জন্ম জানুয়ারি মাসে এবং 
শনিবারে। ১৮১৮ শ্বরীস্টাব্দে অল্পদিনের ব্যবধানে দুটি সাময়িকপত্র শ্রীরামপুর 
ব্যাপটিস্ট মিশন হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল। ০৬২ (মাসিক), 
অপরটি “সমাচার দর্পণ" (সাপ্তাহিক)। প্রথমটি ছিল রা ও 
ইংরেজী), দ্বিতীয়টি পুরাপুরি বাঙলা । বাঙলা তথা ভারতীয় ভাষায় ইহারাই 
প্রথম সাময়িকপত্র। ১৮১৮ শ্বীস্টাব্দে প্রকাশিত “বাঙ্গাল গেজেটি” নামে অপর 
একটি বাঙলা সাপ্তাহিকও প্রথম সাময়িকপত্রের গৌরবের দাবিদার। যাহা 


৭৪ উদ্বোধন £ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন , 


হউক, ১৮১৮ শ্বীস্টাব্দ হইতে আজ পর্যন্ত বাঙলায় অগণিত সাময়িকপত্র 
আত্মপ্রকাশ করিয়াছে । ইহাদের মধ্যে বেশ কয়েকটি অত্যন্ত প্রভাবশালী ও 
জনপ্রিয় হওয়া সত্তেও কয়েক বছর বা কয়েক দশক পরে বিলুপ্ত হইয়াছে। 
এগুলির কয়েকটির সঙ্গে স্বয়ং রামমোহন রায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 
কেশবচন্ত্র সেন, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, শিবনাথ শান্্ী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো 
দিকপাল ব্যক্তিরা প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক অথবা সম্পাদক হিসাবে যুক্ত ছিলেন। 
কয়েকটির সঙ্গে একইভাবে যুক্ত ছিলেন পরবর্তী কালের সাহিত্য ও সংস্কৃতি 
জগতের উজ্জ্বল নক্ষত্রবৃন্দ, যাহাদের মধ্যে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, জলধর 
সেন, সজনীকান্ত দাস, রা সেরে রে রিল 
এর পূর্বে প্রকাশিত দু-একটি বাঙলা ঠক 
আছে, কিন্তু তাহাদের কাহারও ধারাবাহিক প্রকাশের এতিহ্য নাই। কোনটি 
ইয়তো বহুবছর বন্ধ থাকার পর পুনরায় চালু হইয়াছে। কোনটির চরিত্র 
হয়তো সাপ্তাহিক অথবা মাসিক, কিন্তু নির্ধারিত সময়ের কয়েক মাস পর 
সংশ্লিষ্ট সংখ্যাটি হয়তো প্রকাশিত হইয়াছে, অথবা কয়েকটি সংখ্যা একত্রে 
কয়েক মাস পরে প্রকাশিত হইয়াছে। 
একথা অবশ্যই বলা যায় যে, একটি প্রতিষ্ঠানের মুখপত্র হওয়ায় “উদ্বোধন?- 
এর পক্ষে প্রকাশের নিরবচ্ছিন্নতা রক্ষা করা সম্ভব হইয়াছে। কিন্তু 'উদ্বোধন”- 
এর পূর্বে এবং পরেও তো একাধিক পত্রিকা কোন-না-কোন প্রতিষ্ঠানের 
মুখপত্র (প্রতিষ্ঠান বলিতে ধমীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানকে যেমন 
ধরা হইয়াছে, তেমনি জাতীয় রাজনৈতিক দলগুলিকে ধরা হইয়াছে ।) হিসাবে 
প্রকাশিত হইয়াছে। সেগুলি তাহা হইলে এ 'এঁতিহ্যের অধিকারী হয় নাই 
উস ৩০ ভুবন 
বেশি গুরুত্পূর্ণ সেই প্রতিষ্ঠানের স্বকীয় গুণগত মান ও উৎকর্ষ এবং 
প্রতিষ্ঠানের সদস্যদের উদ্দেশ্যের একমুখিনতা ও আদর্শের ধারাবাহিকতা 
রক্ষায় তাঁহাদের আত্মনিবেদিত প্রয়াস। 'উদ্বোধন'-এর সাফল্যের পিছনে যে- 
প্রতিষ্ঠানের মুখপত্র হইবার সৌভাগ্য উদ্বোধন" লাভ করিয়াছে সেই রামকৃষ্ণ 
সঙ্ঘ এবং উহার চরিত্রের ভূমিকাটি এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে মনে রাখা 
প্রয়োজন। 
কিন্তু “এহো বাহ্য””! “উদ্বোধন'-এর সাফল্যের মূলে রহিয়াছে রা 
সঙ্ঘের 'গঙ্গাসাগর' “উদ্বোধন'-এর মহান প্রবর্তক স্বামী বিবেকানন্দের 
তীহার স্বপ্ন, সাধনা ও প্রেরণা এবং রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের 'গোমুখ' ও 'গঙ্গা'_ 
পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ ও পরমাপ্রকৃতি শ্রীশ্রীমা রীপ্রীমা সারদাদেবীর অমোঘ ও অব্যর্থ 
| রহিয়াছে রামকৃষ্চ-ভাবান্দোলনের “যমুনা” ও “সরস্বতী” শ্রীরামকৃষ্ণের 
অপর রা এবং স্বামী সারদানন্দের 
অবদান। কথাগুলি ভাববাদীর মতো শুনাইতেছে কি? কিন্তু 
বস্তুবাদী বিশ্লেষণের ফলশ্রতি তো আমাদের হাতেই রহিয়াছে। বাংলা তথা 
ভারতবর্ষের সাময়িকপত্রের প্রীয় দুশ বছরের ইতিহাস কি প্রমাণ করে নাই 
যে, কর্মের পিছনে ভাববাদ না , আধ্যাত্মিক আদর্শ না থাকিলে সেই 


উদ্বোধন”-এর ১০০তম বর্ষে পদার্পণ ৭৫ 


কর্মের কোন ভবিষ্যৎ নাই?-সেই কর্মের কোন স্থায়িত নাই? বস্তুত, 
উদ্বোধন'-এর প্রবর্তনের পিছনে উহার মহান প্রবর্তকের স্বপ্ন ছিল ভাববাদ 
এবং বস্ত্রবাদ, আধ্যাত্মিকতা এবং বন্তুতান্িকতা, সত্তবগুণ এবং রজোগুণের 
সমন্বয় ঘটানো। িদ্বোধন'-এর প্রথম আত্মপ্রকাশ-লগ্নে স্বামী বিবেকানন্দ 
উদ্বোধন'-এর প্রস্তাবনায় লিখিয়াছিলেন ৫ : 'এই দুই শক্তির সম্মিলনের ও 
মিশ্রণের যথাসাধ্য সহায়তা করা 'উদ্বোধন'-এর জীবনোদ্দেশ্য।” 

বন্তত, ভাববাদ এবং বস্তবাদ, আধ্যাত্মিকতা এবং বস্তৃতান্ত্রিকতা- এই দুইয়ের 
সমন্বয়ের আদর্শ ভারতবর্ষের চিরায়ত আদর্শ। দেহকে অস্বীকার করিয়া 
কু ৯ এ 
ভারতবর্ষের এঁতিহ্য নয়। বরং দেহ এবং আত্মা, ক্ষুধা এবং ধর্ম_উভয়ের 
স্বর্২-সমন্বয় করিবার বাণী ও আদর্শই ভারতবর্ষের চিরন্তন বাণী ও আদর্শ। 
স্বামী বিবেকানন্দ সেকথা বারবার দেশের মানুষকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। 
উদ্বোধন” প্রবর্তনের পিছনে তীহার সেই চিন্তা যে বিশেষভাবে জাগরূক ছিল 
তাহা উদ্বোধন-এর পেরে তেমনই 
করিয়াছিলেন 'উদ্বোধন'-এর প্রকাশিত তীহার “বিলাতযাত্রীর পত্র' 
(পরবর্তী কালে “পরিব্রাজক, ্রস্থাকারে ও “বাণী ও রচনায় 
প্রকাশিত), “প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, এবং “বর্তমান ভারত' প্রভৃতি প্রধান মৌলিক 
রচনাগুলিতেও। তিনি বলিয়াছিলেন, যখনই ভারতবর্ষ “গভীর চিন্তা” এবং 


সুচনা হইয়াছে! অধাুণ হইতে সমকালীন ভারতবর্ষে সেই অবক্ষের পরবণত 
ও ছায়া যে দীর্ঘায়িত হইয়া চলিয়াছে এবং উহার প্রতিরোধ যে আশু কর্তব্য 
সে বিষয়ে ,তহার স্বদেশীয়গণকে অবহিত করিবার জন্য 'উদ্বোধন'-কে 
্বামীজী তীর্ধর যন্ত্র করিতে চাহিয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, ধর্মের নামে 
যে-সর্বনাশা অকর্মণ্যতার শ্রোত জাতিকে ডুবাইয়া দিয়াছে তাহার প্রতিরোধের 
জন্য তখনই প্রয়োজন কর্মের জোয়ারে জাতিকে ভাসাইয়া দেওয়া। প্রয়োজন 
“ইউরোপীয় বিদ্যুতাধার” হইতে বিদ্যুৎ আহরণ । দ্বযর্থহীন ভাষায় ডিদ্বোধন- 
এর প্রস্তাবনা'য় আগুনের অক্ষরে তিনি লিখিয়াছিলেন ঃ “চাই-সেই উদ্যম, 
সেই স্বাধীনতাপ্রিয়তা, সেই আত্মনির্ভর, সেই অটল ধৈর্য, সেই কার্যকারিতা, 
সি একতাবন্ধন, সেই উন্নতিতৃষ্ণা; চাই--সর্বদা পশ্চাদৃষ্টি কিঞিৎ স্থগিত 
করিয়া অনন্ত সম্মুখসম্প্রসারিত দৃষ্টি আর চাই-আপাদমস্তক শিরায় শিরায় 
সঞ্চারকারী রজোগুণ।” 
জাতির অবক্ষয় কোন্‌ গভীরে নামিয়াছে সেবিষয়ে দেশবাসীকে যে-ভাষায় 
তিনি সচেতন করিয়াছেন তাহা তাহার প্রতিটি শব্দে, প্রতিটি অক্ষরে যেন 
আগুনের মতো জ্বলিয়া উঠিয়াছে। ইহা যেন ভাষা নয়, অগ্নিশলাকার নির্মম 
কশাঘাত ! চেতনার অন্কুশের আঘাতে আঘাতে মগ্লচৈতন্য হইতে জাতিকে 
রি লাল রব রস 
উদ্বোধন'-এর প্রথম রচনায় ঃ 


৭৬ উদ্বোধন ঃ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


“দেখিতেছ না যে, সত্ত্গুণের ধুয়া ধরিয়া ধীরে ধীরে দেশ তমোগুণসমুদ্র 
ডুবিয়া গেল। যেথায় মহাজডবুদ্ধি পরাবিদ্যানুরাগের ছলনায় নিজ মূর্খতা 
আচ্ছাদিত করিতে চাহে; যেথায় জন্মালস বৈরাগ্যের আবরণ নিজের অকর্মণ্যতার 
উপর নিক্ষেপ করিতে চাহে; যেথায় ত্ররকর্মী তপস্যাদির ভান করিয়া 
নিষ্টুরতাকেও ধর্ম করিয়া তুলে; যেথায় নিজের সাম্থহীনতার উপর দৃষ্টি 
কাহারও নাই-কেবল অপরের উপর সমস্ত দোষনিক্ষেপ; বিদ্যা কেবল 
কতিপয় পুস্তক কণ্ঠস্তে, প্রতিভা চর্বিত-চর্বণে এবং সবেপিরি গৌরব কেবল 
পিতৃপুরুষের নামকীর্তনে-সে-দেশ তমোগুণে দিন দিন ডুবিতেছে, তাহার কি 
প্রমাণান্তর চাই ?, 

আজ হইতে একশ বছর আগে ভারতবর্ষের অবক্ষয়ের এমন নিখুঁত 
ব্যবচ্ছেদ আর কে করিয়াছেন? ইহার প্রতিটি শব্দের মধ্যে যেমন সত্য- 
ইতিহাসের তাৎপর্য নিহিত, তেমনই নিহিত সমাজবিজ্ঞানের সুগভীর ব্যঞ্জনা। 
আবার সাহিত্যের এখবর্যই কি কম? 

স্বামীজী জানিতেন, পাশ্চাত্যের বিদ্যুতভাগ্তার হইতে বিদ্যুৎ গ্রহণের ভয়ও 
কম নয়। পাশ্চাত্যের চমকপ্রদ উন্নতির মূলে যে অদম্য কর্ম উদ্দীপনা রহিয়াছে 
তাহাকে অন্ধভাবে গ্রহণ করিয়া কর্মের প্রবল তরঙ্গ আমাদের মনকে 
একান্তভাবে বহিমুখী ও বন্তুসর্বস্ব করিয়া তুলিতে পারে। আবার পাশ্চাত্যের 
ভোগবাদী প্রবণতাও আমাদের মনে চূড়ান্তভাবে সংক্রামিত হইয়া আমাদের 
অধ্যাত্মবাদী স্বভাবকে লুপ্ত করিয়া দিতে পারে। ভারতের স্বাভাবিক বাতাবরণে 
অন্তর্মুখিনতার ভাব প্রবল, পাশ্চাত্যের স্বাভাবিক লক্ষণ বহিরুখিনতা। দুটিরই 
প্রয়োজন। প্রয়োজন দুইয়ের সমন্বয়ের। এই সমন্বয় করিতে পারিলে উহা 
ভারতের ক্ষেত্রে অশেষ কল্যাণের নিদান হইবে। কিন্তু সমন্বয়ের পরিবর্তে যদি 
পাশ্চাত্যের প্রভাব প্রবল হইয়া উঠে এবং আমাদের স্বকীয়তা ক্ষীণ অথবা লুপ্ত 
হইয়া যায়, তাহা হইলে আমাদের স্বকীয় এতিহ্য ও এর্য হারাইয়া যাইবার 
সমূহ সন্ভতাবনা। সেক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের ভাব ও কর্মপদ্ধতির অনুকরণ আমাঃদর 
পক্ষে চরম অনর্থের কারণ হইয়া দীড়াইবে। একদিকে যেমন আমাদের 
আলস্য ও নিশ্চষ্টতাকে, আমাদের অবক্ষয় ও অধঃপতনের কারণ ও 
স্তরগুলিকে সুস্ণষ্টভাবে চিহ্ত করিয়া স্বামীজী আমাদের সচেতন করিয়াছেন, 
তেমনই আবার পাশ্চাত্যের প্রতি মোহগ্রস্ত অনুকরণ আমাদের কোন্‌ গভীর 
বিপদ ডাকিয়া আনিতে পারে সেবিষয়েও আমাদের সতর্ক করিয়াছেন। 
সেইসঙ্গে আহান জানাইয়াছেন, আমরা যেন গ্রহণ এবং বর্জনের মধ্যে 
সীমান্তরেখাটি কোথায় টানিতে হইবে সে-সম্পর্কে সজাগ থাকি। 

প্রস্তাবনা*য় স্বামীজী বলিলেন £ “ভয় আছে যে, পাশ্চাত্যবীর্যতরঙ্গে 
আমাদের বহুকালার্জিত রম্সরাজি বা ভাসিয়া যায়; ভয় হয়, পাছে প্রবল 
আবর্তে পড়িয়া ভারতভূমিও এহিক ভোগলাভের রণভূমিতে আত্মহারা হইয়া 
যায়; ভয় হয়, পাছে অসাধ্য অসম্ভব এবং মুলোচ্ছেদকারী বিজাতীয় ঢঙের 
অনুকরণ করিতে যাইয়া আমরা “ইতোন্টস্ততোভরষ্টঃ, হইয়া যাই। এই জন্যে 
ঘরের সম্পত্তি সর্বদা সম্মুখে রাখিতে হইবে; যাহাতে আসাধারণ সকলে 


উদ্বোধন'-এর ১০০তম বর্ষে পদার্পন ৭৭ 


তাহাদের পিতৃধন সর্বদা জানিতে ও দেখিতে পারে, তাহার প্রযন্ধ করিতে 
হইবে ও সঙ্গে সঙ্গে নিভীঁক হইয়া সর্বদ্বার উন্মুক্ত করিতে হইবে। আসুক 
চারিদিক হইতে রশ্মিধারা, আসুক তীব্র পাশ্চাত্য কিরণ। যাহা দুর্বল দোষযুক্ত, 
তাহা মরণশীল--তাহা লইয়াই বা কি হইবে? যাহা বীর্যবান বলপ্রদ, তাহা 
অবিনশ্বর; তাহার নাশ কে করে?” 

এই বীর্যবাণীই 'উদ্বোধন'-এর শঙ্খধবনি। গোটা বাঙালী জাতির মধ্যে এই 
অগ্নিতরঙ্গ প্রবাহিত করাইবার ব্রত স্বামীজী “উদ্বোধন'-এর উপর অর্পণ 
করিয়াছিলেন। শুধু “প্রস্তাবনা” নয়, 'উদ্বোধন,-এ প্রকাশিত তাহার সমস্ত 
সুবিখ্যাত রচনাগুলিতেই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমন্বয়ের ভাবটি যেমন গুরুত্বপূর্ণ, 
তেমনই গুরুতৃপূর্ণ এবিষয়ে প্রাচ্য তথা ভারতের সতর্কতার প্রয়োজনীয়তার 
দিকটিও। সেইসঙ্গে তীহার প্রতিটি রচনায় ভাব ও ভাষার মধ্যে বীর্য ও 
ওজস্বিতা এমনভাবে বিচ্ছুরিত যে, শতবর্ষ পরেও তাহা মানুষের হৃদয়-মনকে 
দুর্বার প্রেরণায় উত্তপ্ত করিয়া তুলে। স্বামীজী চাহিয়াছিলেন এবং স্পষ্ট ভাষায় 
বলিয়াছিলেন, উিদ্বোধন”-এর মাধ্যমে মানুষকে শুধু ইতিবাচক ও সর্বজনীন 
ভাব দিতে হইবে। কোন সঙ্ীর্ণতা, কোন সাম্প্রদায়িক ভাব' কোন নেতিবাচক 
ভাব যেন কখনো 'উদ্বোধন'-এ স্থান না পায়। এই আদর্শ তিনি পাইয়াছিলেন 
তাহার আচার্ষের নিকট হইতে। 

শুধু বলিষ্ঠ ভাব এবং চেতনা সঞ্চারের' কাজকেই স্বামীজী উদ্বোধন'-এর 
ব্রত হিসাবে নিদিষ্ট করিয়া দেন নাই। তিনি হাত দিয়াছিলেন বাঙলা ভাষাকে 
নৃতন করিয়া গঠন করিবার কাজেও। বাঙলা ভাষার মধ্যে নৃতন প্রাণশক্তি ও 
ওজস্বিতা সঞ্চার করিবার এবং চলিত বাঙলাকে নূতন ভাবে, নূতন ঢঙে, 
নৃতন শক্তিতে নির্মাণ করিবার ব্রতেও 'উদ্বোধন”-কে তিনি নিয়োজিত করিতে 
চাহিয়াছিলেন। চলিত বাঙলার রূপ কেমন হইবে সেবিষয়ে স্বামীজী প্রথম 
'উিদ্বোধন”-সম্পাদক স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দকে আমেরিকা হইতে একটি চিঠিতে 
লিখিলেন (২০ ফেব্রুয়ারি ১৯০০) £ “ভাষাকে করতে হবে সাফ ইস্পাত, 
মুচড়ে মুচড়ে যা ইচ্ছা কর-আবার যে-কে-সেই, একচোটে পাথর কেটে 
দেয়, দাত পড়ে না।”' স্বামীজী বলিলেন, ভাষাকে হইতে হইবে সহজ এবং 
স্বাভাবিক, জোরালো এবং প্রাণবন্ত, ভাবপ্রকাশের ব্যাপারে যাহা সরাসরি 
মানুষের কাছে পৌঁছায় এবং মানুষের মনকে স্পর্শ করে। স্বামীজীর প্রাচ্য ও 
পাশ্চাত্য” পড়িয়া স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ উচ্ছ্‌সিত হইয়া বলিয়াছিলেন £ “চলিত 
বাঙলা কেমন জীবন্ত প্রাণময়রূপে প্রকাশিত।... যেমন ভাব তেমনি ভাষা, 
তেমনি সূন্ষ্ম উদার দৃষ্টি আর পূর্ব-পশ্চিমের সমন্বয়ের আদর্শ দেখে অবাক 
হতে হয়।””১ 

উদ্বোধন” কি শুধু একটি পত্রিকামাত্র? উদ্বোধন” স্বামী বিবেকানন্দের 
শঙ্খ। তীহার কণ্ঠস্বর। “উদ্বোধন” রামকৃঞ্চ-সারদা-বিবেকানান্দের পতাকা। 
সেই পতাকাকে বহন করার, উহাকে উধের্ব তুলিয়া ধরার গীরবময় দায়িত্ব 
আমাদের সকলের। সেই দায়িত্ব আমাদের মহান উত্তরাধিকার । 'উদ্বোধন' 
শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা-বিবেকানন্দের ভাব ও বাণী-শরীর। “উদ্বোধন” তাঁহাদের 


৭৮ উদ্বোধন £ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


বাজ্ময়-তনু। একই সঙ্গে উদ্বোধন” ভারত-সংস্কৃতিরও বাণী-তনু। শ্রীরামকৃষ্ণ 
যে-ভাষায় কথা বলিতেন, যে-ভাষা ছিল তাঁহার মাতৃভাষা; যে-ভাষাকে তিনি 
অমরতা দান করিয়াছেন তাঁহার “কথামৃত"র মাধ্যমে, সেই ভাষায় একখানি 
পত্রিকা থাকিলে তাহার ভাব ও বাণী সহজে সেই ভাষার মানুষের কাছে 
পৌঁছাইবে। সঙ্ঘের মুখপত্র হিসাবে উদ্বোধন,-এর প্রকাশের পরিকল্পনার মূলে 
সে-চিন্তাও ছিল সাংবাদিক-সংগঠক স্বামী বিবেকানন্দের মনে। শতবর্ষ 
ধরিয়া “উদ্বোধন, পুলি আকাঙ্ষা ও নির্দেশ অনুসারে 
চলিবার অতন্দ্র প্রয়াসে ব্রতী। ইহাই তাহার সাধনা, তাহার পৃজা। “উদ্বোধন” 
এর বুকের মধ্যে রামকৃ্ণের ব্রহ্মতেজের অগ্নি, শিরা-উপশিরায় তন্ত্রী-ধমনীতে 
বিবেকানান্দের ক্ষাত্রবীর্যের শোণিতক্োত এবং সর্বাঙ্গে সারদা জননীর করস্পর্শ! 
রামকৃষ্ণ-সারদার অপর দুই বীর সন্তান স্বামী ব্রিগুণাতীতানন্দ ও স্বামী 
সারদানন্দের পঞ্জরাস্থি দিয়া “উদ্বোধন'-এর দেহখানি নির্মিত। উদ্বোধন'-এর 
দেহে তাই স্থবিরতার কোন চিহ্ন নাই। কোনদিন থাকিবেও না। শতবর্ষে 
পদার্পণ করিয়াও সেজন্যই তারুণ্যের শক্তি “উদ্বোধন,-এর কণ্ঠে, যৌবনের 
দীপ্তি 'উদ্বোধন”-এর ৮ উদ্বোধন" মৃত্যুহীন। যতদিন রামকৃষ্ণ-সারদা- 
বিবেকানন্দ থাকিবেন, যতদিন রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ থাকিবে, ততদিন “উদ্বোধন”ও 
থাকিবে ।* 7 


১ উদ্বোধন”, সুবর্ণজয়ন্তী সংখ্যা, মাঘ ১৩৫৪ 


* ১০০ বর্ধ, ১ সংখ্যা 


গুরু 
স্বামী ব্রন্মানন্দ 


আজকাল ধর্মের আন্দোলন প্রায় সর্বত্রই কিছু না কিছু দেখিতে পাওয়া যায়। 
বিশেষরাপে ইংরেজী শিক্ষিত লোকেরাও আজকাল নাস্তিকতা অবলম্বন না 
করিয়া কোন না কোনরূপে ধর্মান্দোলনে যোগ দিতেছেন। যাহারা ধর্ম-চর্চা 
করেন, তীহাদের মধ্যে বিভিন্ন প্রকৃতির লোক দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ 
করিয়া থাকে, জপ-তপ কর, ঈশ্বরলাভ ইহাতেই হইবে। কুলগুরু ত্যাগ 
করিতে নাই, তাহাতে মহাপাপ, সুতরাং কুলগুরুর যেরূপ চরিত্রই হউক না 
কেন, তাহা না দেখিয়া তাহার নিকট মন্ত্র লও ও যতটা পার জপ-তপ কর। 
ইহারা নিজেরাও এইরূপ অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। মধ্যে মধ্যে মহাভারত 
পুরাণাদি পাঠ বা শ্রবণ করিয়া থাকেন, তন্ত্রও কেহ কেহ দেখিয়া থাকেন। 

কতকগুলি ব্যক্তি আছেন, তাহারা নিজেরা চেষ্টা করিয়া কতকগুলি শাস্ত্র 
পাঠ করেন। আজকাল গীতা, পুরাণ, উপনিষদ, বেদান্ত, যোগ শাস্তাদির 
অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। এইসকল অনুবাদের সাহায্যে, কেহ কেহ বা 
কোন পণ্ডিতের সাহায্য লইয়া শাস্তাদির মর্ম যথাসাধ্য উদ্ঘাটন করিবার চেষ্টা 
করেন। এসকল শাস্ত্র হইতে নিজ মনোমত একটি উপাসনাপ্রণালী লইয়া 
উপাসনাও করিয়া থাকেন। ইহারা গুরুকরণের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন না 
অথবা করিলেও উহা যে অনিবার্ধরূপে প্রয়োজনীয়, তাহা স্বীকার করেন না। 
কেহ বা ও সম্বন্ধে বিশেষ চিন্তাই করেন না। ইহাদের মধ্যে আবার 
কতকগুলি আছেন, তীহারা বলেন, সিদ্ধগুরু না পাইলে গুরু করা না-করা 
সমান। অতএব যখন সিদ্ধগুরু পাইব, তখন গুরু করিব। ইহাদের মধ্যে কেহ 
কেহ সাধুসঙ্গ করিয়া থাকেন, কেহ বা বিশেষ কিছুই করেন না। 

ভগবান অন্তর্যামী, তাহার নিকট প্রার্থনা করিলে তিনি শুনিবেন, 


হবে না। আর যে-সে গুরুতেও কিছু হবে না, সিদ্ধপ্তরু আবশ্যক । যাহারা 
কুলগুরু করিয়া প্রচলিত মতে সাধন-ভজন করিতেছেন, তীহাদের জিজ্ঞাসা, 
করিলে সচরাচর এই উত্তর পাওয়া যায়, গুরু যেমন বলেছেন, সেইরণম 
করে যাচ্ছি মাত্র; কিন্তু উন্নতি কী হইতেছে না হইতেছে, তাহা তো বুঝিতে 
পারিতেছি না। মনের অশান্তি গিয়াছে কি? কই, তাও যায় নাই। আর 
দেখিতেও পাই, বাস্তবিক কই, তীহাদের দিন দিন ঈশ্বরানুরাগ তো বৃদ্ধি 
পাইতেছে না; সংসারের কামিনীকাঞ্চনে যেরূপ অনুরাগ, ভগবানের জন্য 
তাহার এক কণীও তো তাঁহাদের দেখিতে পাই না। 


৮০ উদ্বোধন £ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


এই সকল নানারূপ মত-মতান্তর দেখিয়া প্রশ্ন আসিতেছে, মুক্তিলাভ বা 
ধর্মজীবন লাভের জন্য গুরুর কি কোনরূপ প্রয়োজন আছে? যদি বলেন, 
আছে, তবে এই প্রয়োজন কি অনিবার্য অর্থাৎ গুরুকরণ ব্যতীত কোনরূপে 
রা কি অসম্ভব ৯ ইল ও তের বল এই 
স্ঞ শান্তর ও মহাপুরুষের বাক্য-_এ 
তিনটির উ পর নির্ভর করিতে হয় 


ও রি বস পপ 
০৪ তীহারা বুঝিবেন, ঈশ্বরোপাসনা বা সাধন-ভজন আপনার 
নিজেরই কার্য বটে, কিন্তু এমন লোক দেখা যায় না, যিনি পেট থেকে 


পড়িয়াই নিজে কোন নির্জন স্থানে গিয়া ঈশ্বরচিন্তায় বসিয়া গেলেন, আর 
উঠিলেন না। ইহা বুঝেনও অনেকে । কারণ, শান্ত বা অন্যান্য অনেক পুস্তক 
পাঠে এবং নানা লোকের নিকট নানা কথা শুনিয়া তীহার ঈশ্বর ও ধর্ম সম্বন্ধে 
একটা ধারণা জন্মিয়াছে-ইহা অস্বীকার করেন এরূপ নির্বোধ কেহ নাই। 
৯৬৭০৬ ৬ 
বুদ্ধি নাই যে, সাধুসঙ্গে-ভাল লোকের কাছে-অনেক সময় থাকিলে-তীহার 
উদাহরণ দেখিয়া অনেক উন্নতি হয়__তীহার ঈশ্বরোপাসনায় অনুরাগ, তীহার 
পরোপকারব্রতনিষ্ঠা প্রভৃতি সদগুণ দেখিয়া আমারও সেইসকল গুণসম্পন্ন 
হইবার ইচ্ছা হয়। তাহাদের বোধহয় আশঙ্কা এই, এক বিশেষ ব্যক্তিকে 
চিরকাল মানিতে হইবে, তাঁহার উপদেশ চিরকাল শুনিতে হইবে, এ কিরূপ 
কথা? 

ইহার উত্তরে এই বলা যায় যে, যেকোন বিদ্যাই লোকে শিখুক, তাহাতেই 
কোন-না কোনরূপ শিক্ষাদাতার আবশ্যকতা হইয়া থাকে। অপরের কোনরূপ 
সাহায্য নিরপেক্ষ হইয়া শিক্ষা করিতে গেলে শিক্ষা হয় না যে, তাহা নহে, কিন্তু 
তাহাতে অনেক বিলম্ব হয়, অনেক কষ্ট পাইতে হয় ও অনেক ভুগিতে হয়। 
সকল বিদ্যা শিখিবারই নিয়ম এই, আমার পূর্বপুরুষেরা যতটুকু জানিয়াছেন, 
তাহা আয়ত্ত করিয়া লইয়া তারপর যদি নিজে কিছু তাহার উপর শিক্ষা করিতে 
পারা যায়, তাহার চেষ্টা করা। এই যে অপরের নিকট শিক্ষা গ্রহণ, ইহাও 
কেবল জড়ের ন্যায় কতকগুলি বিষয়ের চর্বিতচর্বণ নহে, ইহাতেও মহাপুরুষকারের 
আবশ্যক। অপরের নিকট শিক্ষাগ্রহণ করার অর্থ, তাহা আপনার করিয়া 


উন্নত মহাপুরুষের সহিত বিশেষ আধ্যাত়িক সম্বন্ধে আবদ্ধ হইলে তীহার 
জীবনে উপলব্ধ সত্গুলি অনায়াসে নিজ জীবনে আয়ত্ত করিবার সুবিধা হয়। 

তারপর প্রকৃত উন্নত গুরুর এক বিশেষ শক্তি থাকে; তাহা এই যে, তিনি 
শিষ্যের আধ্যাত্মিক প্রকৃতি অতি স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারেন। বুঝিয়া তাহাকে 
যেপথে পরিচালিত করিলে সহজে তাহার মোক্ষলাভ বা ঈশ্বর প্রাপ্তির 
সম্ভাবনা, তাহা বলিয়া দেন। আর যদি সেই গুরুর সহিত শিষ্যের সাক্ষাতের 
সর্বদা সুযোগ থাকে, তবে এই সাধনকালীন নানা প্রকার বিঘ্বের সময় শিষ্যকে 
বিঘ্ন দূর করিবার উপায় বলিয়া দিয়া এবং তাহার সাধনায় উন্নতি অনুযায়ী উচ্চ 


গুরু ৮১ 


উচ্চ শিক্ষা দিয়া তাহাকে শেষ পর্যন্ত সাহায্য করিতে পারেন। যাঁহারা প্রকৃত 
গুরুলাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন, তাঁহাদের সকলেরই মত, সদ্গুরুর মন্ত্রদান 
ও সাধারণ কুলগুরুর মন্ত্রদানের বিশেষ পার্থক্য আছে। সদগুরুগণ মন্ত্রদানের 
সময় সেই মন্ত্রের সহিত এক বিশেষ আধ্যাত্মিক শক্তিসঞ্চার করিয়া থাকেন 
এবং সেই মন্ত্রও সাধকের প্রকৃতি অনুযায়ী দিয়া থাকেন। তদ্দারা অপেক্ষাকৃত 

অল্প চেষ্টায় ও অল্প সাধনায় সাধক কৃতকার্য হইয়া থাকেন। 
প্রকৃত গুরুগণ শিষ্যগণের আরেক উপকার করিয়া থাকেন। তাহারা 
প্রকৃতপক্ষে শিষ্যগণের ভার গ্রহণ করিয়া থাকেন অর্থাৎ শিষ্য বিপথে 
যাইলেও যাহাতে সে পুনরায় সংপথে আগমন করে, তাহার জন্য লৌকিক, 
অলৌকিক নানাবিধ উপায় অবলম্বন করিয়া থাকেন। যদি এরূপ হয় যে, 
কোন সাধক এইরূপ গুরুর উপদিষ্ট সমুদয় তত্ব উপলব্ধি করিয়া আরো উচ্চ 
হন, তবে তিনি অন্য উন্নত গুরু অবলম্বন করিতে পারেন, কিন্তু 


তো আমিই গুরু হইলাম। এ কথায় বক্তব্য এই, এ-কথা কৃট তর্ক মাত্র। 
তুমি কি প্রতিপদেই ভালমন্দ ভেদ করিয়া থাক না? ভালমন্দ 
ক্ষমতা না থাকিলে কাহাকেও সাধু, কাহাকেও বা অসাধু বল কেন? 
যদি চরিত্রদৃষ্টে কোন ব্যক্তিকে কামজিৎ, জিতক্রোধ, মহাভক্ত, মহাজ্ঞানী, 
বলিয়া বুঝিবার তোমার সামর্থ্য না থাকে, তবে তোমার 
উচিত, নিভৃতে বসিয়া করজোড়ে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করা, হে ভগবান, 
আমাকে সদসৎ বুঝিবার শক্তি দাও। অনেকে যে প্রতারিত হইয়া থাকেন; 
তাহার কারণ, সদগুরুকে যথাসাধ্য পরীক্ষা না করিয়াই সদ্গুরু বলিয়া স্থির 
করা। একবার যখন তুমি তাঁহাকে গুরু বলিয়া গ্রহণ করিলে, তখন তুমি 
তাহার আজ্ঞা সর্বতোভাবে পালনে পরানস্থুখ হও কেন? তিনি কি কখনো 
তোমাকে অসৎ পথে লইয়া যাইতে পারেন? এক্ষণে বেশ বুঝা যাইতেছে, 
যাহারা কুলগুরুর নিকট মন্ত্র লইয়া কোন উপকার পাইতেছেন না, তীহারা 
যদি ভগবানলাভে যথার্থ উৎসুক হন, তবে অনায়াসে সদ্গুরু অবলম্বন 
করিতে পারেন। যদি কাহারও সদ্গুরুকরণের পর তীহার দেহত্যাগ বা 
দূরদেশাবস্থিতি প্রভৃতি কারণে তীহার সঙ্গ না ঘটে, তবে তিনি গুরূপদি্ট 
সাধনপ্রণালী পরিত্যাগ না করিয়া আবশ্যক বোধ করিলে অপর কোন 
মহাপুরুষের নিকট শিক্ষা অনায়াসে গ্রহণ করিতে পারেন। কথিত আছে, 
অবধৃত চব্বিশটি উপগুরু করিয়াছিলেন। 


য় 
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এক্ষণে এ-সম্বন্ধে শাস্ত্র কী বলেন, দেখা যাউক। শাস্ত্র লইয়া গুরু সম্বন্ধে 
বিস্তারিত বিচার করা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে অসম্ভব। ঈশ্বরের ইচ্ছা থাকিলে অপর 
কোন প্রবন্ধে এ-সন্বন্ধে বিস্তারিত বিচার করিবার ইচ্ছা রহিল। সর্ব প্রমাণের 
মূল স্বরূপ শ্রুতি হইতে দুই-চারিটি কথা বলিব। 

শ্রতি বলিতেছেন__ 

“তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ। 
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রক্মনিষ্ঠম্‌।।” 

তাহাকে জানিবার জন্য সমিধ অর্থাৎ যজ্ঞকাষ্ঠ হস্তে লইয়া বেদবিদ 

এনষ্ঠ গুরুর নিকট গমন করিবে। 

“আচার্যবান পুরুষো বেদ”_আচার্য যাহার আছে, তিনিই জ্ঞান লাভ 
করিতে পারেন। “আশ্চর্যো বক্তা কুশলোহস্য লব্ধা”--পরমাত্মার তত্ব যিনি 
বলেন এবং যিনি শিক্ষা করেন, তাহাদের উভয়েরই অলৌকিক গুণশালী 
হওয়া আবশ্যক । “ন নরেণাবরেণ প্রোক্ত এষ সুবিজ্ঞেয়ো বহুধা চিন্ত্যমানঃ?”-_ 
হীন আচার্য কর্তৃক কথিত হইলে অনেক চিন্তা করিলেও ইহাকে সুন্দররূপে 
জানা যায় না। “যস্য দেবে পরা ভক্তিরর্থা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে 
কথিতাহ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ।1,-যাহার পরমাত্মায় প্রগাঢ় ভক্তি, আর 
পরমাত্মায় যেরূপ ভক্তি, গুরুতেও তদ্রপ, সেই মহাত্মার হাদয়ে এই 
শ্বেতাশ্বতারোপনিষদ-কথিত তত্বগুলি প্রকাশিত হইয়া থাকে। ইত্যাদি বহুবিধ 
শ্ুতিপ্রমাণ আছে। 

তন্ত্রেও সদ্গুরু সম্বন্ধে অজস্র অজজ্ত প্রমাণ রহিয়াছে। ইহা প্রায় সকলেই 
জানেন। প্রকৃত গুরুর লক্ষণ, নিষিদ্ধ গুরুর বিচার প্রভৃতি বিষয়ে সুন্দর বিচার 
তন্ত্রশাস্ত্রে আছে। তাহা উদ্ধৃত করিয়া প্রবন্ধবাহুল্য করিলাম না। তাহার 
সমুদয়গুলির সার তাৎপর্য এই যে, সদগুরু আশ্রয় করিয়া সাধনা করিলেই 
সিদ্ধি হইবে। এক আধটি প্রমাণে কুলগুরু যেরূপই হউন না কেন, তীহার 
নিকট দীক্ষা লও-ইহা দেখা যায় বটে, কিন্তু সেটি যে প্রকৃত গুরুগণের 
অবনতি হইবার পর স্বার্থপর গুরুগণের শাস্ত্রে প্রক্ষিপ্ত বাক্য, তাহাতে কোন 
সন্দেহ হইতে পারে না। ধর্ম কোন সামাজিক ব্যাপার নহে; ইহাতে 
বাধ্যবাধকতা বা লৌকিকতা কিছুমাত্র নাই। কুলগুরু অর্থাৎ আমার পিতার 
যিনি গুরু হইয়াছিলেন, তিনি আমার সামাজিক সম্মানার্হ হইতে পারেন; 
তাহাকে আমার সামর্থ্য থাকিলে অর্থদানও যথাসাধ্য আমি করিতে পারি, কিন্তু 
যখন আমার প্রাণে, হে ঈশ্বর, তোমায় কিরূপে লাভ করিব, এই ব্যাকুলতা 
জাগরিত হয়, তখন আমি যেখানে সেই ব্যাকুলতার তৃপ্তি হইবে, তথা ব্যতীত 
আর কোথায় যাইব? যাহার নিকট পিপাসা মিটিতেছে, তাঁহাকে ছাড়িয়া আর 
কোথায় জল অন্বেষণ করিব ? 

মহাপুরুষগণের নিকট জিজ্ঞাসা করিলে তীাহারাও বলেন, আমরা ব্রন্মাবিদ্‌ 
গুরুর সমীপে তীহাদের দত্ত সাধনপ্রণালী দ্বারা শিক্ষিত হইয়া তাঁহাদের দ্বারা 
পদে পদে উপদিষ্ট হইয়া, প্রতিপদে তাঁহাদের জীবনে পরীক্ষিত সত্যসকলের 
আলোকে উৎসাহিত হইয়া তবে এই অবস্থায় আসিয়াছি। তোমারও যদি 


গুরু ৮৩ 


যথার্থই উন্নত হইবার ইচ্ছা থাকে, তবে তোমাকেও এই প্রণালীর অনুসরণ 
করিতে হইবে বৈ কি। “সদগুরু পাওয়ে ভেদ বতাওয়ে” ইহা সকল 
শহাপুরুষের মত। দেখা যায়, যেখানেই কোনরূপ অলৌকিক ধর্মবিকাশ 
হইয়াছে, তাহারই পশ্চাতে কোন এক মহাপুরুষ গুরুরূপে সহায় ছিলেন। 
(লোকে চলিত কথায় বলিয়াও থাকে, এ ব্যক্তির গুরুবল আছে। শাস্ত্রে 
পড়িয়াছি, ঈশ্বর আছেন, লোকে বলে, ঈশ্বর আছেন, কিন্তু সদণ্ডরু বলেন, 
আমি তাঁহাকে দেখিয়াছি। শিষ্যকেও তিনি দেখিবার পথ দেখাইয়া দেন ও 
সেই পথে ধীরে ধীরে লইয়া যান। প্রকৃত গুরুর দর্শনমাত্রেই তাহার প্রতি 
স্বাভাবিক শ্রদ্ধার উদয় হয়। তাঁহাকে দেখিলেই বোধহয়, তিনি কোন এক 
অলৌকিক আনন্দের আস্বাদ পাইয়া তাহাতে নিমগ্ন রহিয়াছেন ও দিন দিন 
আরো নিমগ্ন হইতেছেন। তীহার নিকট যাইবামাত্রই যেন সংসারের সব জ্বালা 
যন্ত্রণা জুড়াইয়া যায়--মনে যেন আর সংসারের লেশমাত্র থাকে না। তীহার 
পবিত্র স্পর্শে নিদ্রিত ব্রহ্মশক্তি জাগ্রত হইয়া উঠিলে সাধক চারিদিকে 
আনন্দের পাথার দেখিতে 

এহেন গুরুর জন্য শিষ্য কিনা করিতে পারে? তাহার প্রতি শিষোর 
কৃতজ্ঞতা হওয়া কি স্বাভাবিক নয়? শাস্ত্রে গুরুতে ব্রন্মবুদ্ধি করিতে আদেশ 
করিয়াছেন। ইহা কি কখনো গুরুবাবসায়ীর উপর হওয়া সম্ভব? পরন্ত 
ব্রহ্মবিদ্‌ পুরুষে সহজেই হইয়া থাকে। যাহারা মানুষ ব্রন্মবুদ্ধি করা উচিত 
নয়, করিলে ঈশ্বরের অবমাননা হয়, এইরূপ বালসুলভ যুক্তির অবতারণা 
করিয়া ঘোর দ্বৈতজালে সৃষ্টিকর্তা ও সৃষ্টের মধ্যে এক অলঙ্ঘনীয় ব্যবধান 
কল্পনা করিয়া গুরুতে বরক্গবৃদ্ধি করিতে একান্ত বিরত, তাহাদিগকে আমরা 
অদ্বৈত বেদান্ত একটু সুক্ক্রভাবে বুঝিতে ও তৎসঙ্গে সঙ্গে সাধনসম্পন্ন হইতে 
পরামর্শ দিই। 

এই গুরু ব্রাহ্মণ কি শূদ্র, হিন্দু কি মুসলমান কি শ্বীস্টান, সন্ন্যাসী কি 
গৃহস্থ এসকল প্রশ্নই আসিতে পারে না। যিনি ব্রক্মবিদ, তিনিই গুরু, 
ব্রাহ্মণাদি উপাধি মাত্র । 

আর অধিক কী বলিব? সংসারে অনেক গুরু দেখিয়াছি, তাহাদের নিকট 
উপদেশও লইয়াছি, কিন্তু কোন ফল ফলে নাই। তাহার কারণ, তীহাদের 
ভিতর ব্রক্মবিদের কোন লক্ষণ নাই। তীহাদের সংসারাসক্তি যায় নাই। 
তাঁহাদের ভিতর বিবেক বৈরাগ্যের প্রভাব দেখি নাই। অন্ধের নিকট রাস্তা 
জিজ্ঞাসা যেমন নিম্ষল, (সইরূপ সাধারণ গুরুর নিকট উপদেশ গ্রহণও 
নিক্ষল। তীহাদের সে-উপদেশের সঙ্গে সে-শক্তির সঞ্চার নাই। শুনিয়াছি ও 
বিশ্বাস করি যে, ব্রহ্মবিদ্‌ গুরু মন্ত্রের সঙ্গে এমন শক্তি সঞ্চার করিয়া দেন যে, 
তাহাতে শিষ্যের নবজীবন লাভ হয়। সেইদিন হইতে তাহার নৃতন বিশ্বাস, 

জীবন আরম্ভ হয়। সাধারণ গুরুর নিকট কত উপদেশ শুনিয়াছি, কিন্ত 

রা লাগে নাই। এবিষয়ে মহাপুরুষের নিকট একটি গল্প শুনিয়াছি, তাহা 
এই-_ 

কোন রাজার একসময়ে সংসারের উপর বৈরাগ্য হয়। তিনি শুনিয়াছালেন, 
পরীক্ষিৎ সাতদিন ভাগবত শুনিয়া জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন। তিনি শিকটবতী 
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পণ্ডিতকে আনাইয়া ভাগবত শুনিতে আরম্ভ করিলেন। দুইমাস 


ছিল। সে পিতাকে এইরূপ 
তগাতা, অপতাযেহে বাধ্য হইয়া তাহাকে হার বিষাদের কারণ বলিতে 
পপ টা ৯৯6৯৫১০৮১০৪ 
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বলিব, আপনাকে তাহা শুনিতে হইবে” রাজা স্বীকৃত হইলে ব্রান্মাণকন্যা 
প্রহরীদিগকে বলিল ঃ “একটি থামে আমাকে ও অপর থামে রাজাকে বাঁধ।”” 
রাজার আদেশে প্রহরীরা তাহাই করিল। তখন কন্যা রাজাকে বলিল £ 
“রাজন! আপনি আমার বন্ধন শীঘ্র মোচন করিয়া দিন।” রাজা বলিল ঃ 
“একি অসম্ভব কথা বলিতেছ! আমি নিজে বদ্ধ, তোমার বন্ধন কিরূপে 
মোচন করিব?” তখন কন্যা হাসিয়া বলিল ঃ “রাজন! এই আপনার প্রশ্নের 
উত্তর। রাজা পরীক্ষিৎ শ্রোতা আর বক্তা সাক্ষাৎ শুকদেব, যিনি 
সর্বত্যাগী, ব্রহ্মপরায়ণ, ৷ তাঁহার নিকট ভাগবত শুনিয়া রাজা পরীক্ষিতের 
জ্ঞানলাভ হইয়াছিল। আর আমার পিতা নিজে সংসারাসক্ত, অর্থের লোভে 
আপনার নিকট শাস্ত্র পাঠ করিতেছেন। তাঁহার মুখে শুনিয়া আপনার কিরূপে 
জ্ঞানলাভ হইবে 2”, 

এই উপদেশপূর্ণ গল্পটি দ্বারা বুঝা যাইতেছে, সদ্গুরুর উপদেশ ব্যতীত 
কখনো বন্ধন মোচন হইবার সম্ভাবনা নাই। 

এ-প্রসঙ্গে আর দুইটি কথা সচরাচর শুনা যায়। কেহ কেহ বলেন, শিষ্য 
যেরকমই হউক না কেন, সদগুরু লাভ হইলে তাহার মুক্তি অবশ্যস্তাবী। 
আবার কেহ বলেন, গুরু যেরূপই হউন না কেন, শিষ্যের বিশ্বাস, ভক্তি ও 
শ্রদ্ধা থাকিলে মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। এদুটি কথাই আমরা একেবারে 
অস্বীকার করি না। তবে বাস্তবিক পক্ষে জগতে এরূপ ঘটনা কদাচিৎ হইয়া 
থাকে। সাধারণত গুরু শিষ্য উভয়েরই উপযুক্ত হওয়া আবশ্যক । দেখা যায়, 
একই মহাপুরুষের শিষ্যগণের ভিতর কত তারতম্য হইয়া থাকে। ইহা 
শিষ্যের যোগ্যতা অনুসারেই হইয়া থাকে। শিষ্য যদি শ্রদ্ধাসম্পন্ন, বিনয়ী ও 
অধ্যবসায়সম্পন্ন হয়, তবে সে অতি সহজেই গুরূপদিষ্ট তত্ব সমুদয় আয়ত্ত 
করিতে পারে। আমাদের শান্তাদিতে যেরূপ গুরু শিষ্যের সম্বন্ধের কথা পড়া 
যায়, তাহাতে বেশ স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, শিষ্যের যেসকল কর্তব্য নিদিষ্ট 
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হইয়াছে, তাহাতে শিষ্যের শরীর মন প্রভৃতি এমন শিক্ষিত (0150101176) 
হয় যে, সে একটি মানুষ হয়। 

আমাদের দেশে এখন সে গুরুভক্তি একেবারে নাই বলিলেই হয়। 
অনেকে আবার এই গুরুভক্তিকে তুলিয়া দিবার জন্য যেন বদ্ধপরিকর যদি 
দেশ হইতে এই গুরুভক্তি উঠিয়া যায়, তবে শ্রদ্ধা, বিশ্বাস, নিষ্ঠা প্রভৃতি 
সদ্গুণরাশি অন্তহিতত হইবে। স্বাধীনতার নামে স্বেচ্ছাচার সমাজে রাজত্ব করিতে 
থাকিবে। গুরুকরণ করিবার পূর্বে তাঁহাকে পরীক্ষা করিতে পার, কিন্তু 
একবার তাঁহাকে গ্রহণ করিলে মনকে এমনভাবে গঠিত করিতে হইবে যে, 
তাহার কথায় জীবন পর্যন্ত বিসর্জন করিতে পার। অনেকে মনে করেন, গুরুর 
উপর এইরূপ নির্ভর করিলে আমাদের মনের স্বাধীনতা একেবারে লোপ 
পাইবে ও আমরা ক্রমশ জড়পিণ্ডে পরিণত হইব। এ আশঙ্কা সম্পূর্ণ 
অমূলক। বাস্তবিক সদ্গুরু কখনো কাহারো মনের স্বাধীনতা হরণ করেন না, 
বরং যাহাতে তাহার মনের স্বাধীনতা লাভ হয়, যাহাতে সে আপন পায়ে 
আপনি দীড়াইতে পারে, যাহাতে সে ইন্দ্রিয়ের বন্ধন, মনের বন্ধন, পরিবারের 
বন্ধন, সমাজের বন্ধন সব কাটাইয়া মুক্ত-বিহঙ্গমের ন্যায় বিচরণ করিতে 
পারে, তাহাই শিক্ষা দেন। লোকে সামান্য একটু অর্থ কিংবা দৈহিক কোন 
উপহার পাইয়া লোকের প্রতি কত কৃতজ্ঞ হয়। তবে যীহার নিকট তুমি 
জীবনের সারতত্ব, শ্রেষ্ঠ পদার্থলাভের সন্ধান ও তল্লাভে ক্রমাগত সহায়তা 
পাইয়াছ, তাঁহার নিকট সামান্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশকে কেন এত অন্যায় মনে 
কর? হিন্দুর ন্যায় কৃতজ্ঞ জাতি আর নাই। হিন্দু যেদিন গুরুভক্তি ভুলিবে, 
সেদিন আর হিন্দুর হিন্দুত্ব থাকিবে না। মহাভারতের সেই গুরুভক্ত উপমন্যুর 
কথা স্মরণ কর। সেই গুরুভক্তি, সেই অটল শ্রদ্ধা; গুরুবাক্যে সেই অপার 
বিশ্বাস একদিন ভারতকে শ্রেষ্ঠ পদবীতে উন্নীত করিয়াছিল। যদি কখনো 
ভারতের আবার উন্নতি হয়, তবে এই গুরুভক্তি সহায়ে হইবে, গুরুকে 
ঈশ্বরজ্ঞানে হইবে, কল্পনার ঈশ্বর নহে, প্রত্যক্ষ ঈশ্বর। তাঁহার নিকট প্রাণ বলি 
দিতে প্রস্তুত হইলে তবে আমরা আবার মহৎ মহৎ কর্ম করিতে সক্ষম হইব। 
শুধু নিজের মুক্তি সাধন করিতে কৃতকার্য হইব, তাহা নহে, দেশের জন্য, 
স্বজাতির জন্যও কিছু করিয়া যাইতে সমর্থ হইব।* [70 
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ধর্মের কথা মুখে বললে কোন ফল হয় না-কাজে করতে হয়_জীবন 
দিয়ে করতে হয়। জড় ও চৈতন্যে এই প্রভেদ। জড় যেন কল--তাতে যা 
জুড়ে দেবে, তাই হবে। তেমনি আমাদেরও শাস্ত্রের কথা শুধু মুখে বললে ধর্ম 
হয় না; যার ভিতরে উপলব্ধি আছে, তারই ধর্ম হয়; যার ভিতরে ধর্মের 
বীজ আছে, তারই ক্রমে ধর্মের বিকাশ হয়। (যমন বটের বীজ যেকোন 
জায়গায় পড়ে থাকলে ক্রমে তা হতে গাছ হয়, তেমনি আমাদের ভিতর কিছু 
থাকা চাই; তা ক্রমে উপলদ্ধি করতে হবে-ততপ্তাবভাবিত হতে হবে। নইলে 
কেবল কতকগুলি কথা শুনে, মুখস্থ করে বললে ধার্মিক হওয়া যায় না_ 
পণ্ডিত হওয়া যেতে পারে। শাঙ্কর ভাষ্য মুখস্থ করে লোকে পণ্ডিত হতে 
পারে_ধার্মিক হতে পারে না। পরমহংসদেব বলতেন ঃ “পণ্ডিতরা যেন চিল 
শকুনি-খুব উপরে উঠে, কিন্তু নজর থাকে ভাগাড়ে। তেমনি পণ্তিতরা 
অনেক শাস্ত্র পড়ে খুব লম্বা-চওড়া কথা বলে, কিন্তু নজর থাকে ভাগাড়ে_ 
কামিনীকাঞ্চনে।” ধার্মিক হতে হলে প্রথম দরকার সতা ধারণা--প্রাণান্তেও 
সঠ্যত্যাগ করবে না। যাঁর সত্যনিষ্ঠা আছে, তার কাছে সত্যস্বরূপ ভগবান 
বাধা। সতাধারণা না থাকলে কিছুই হবে না--সত্যবাক্য, সত্যসঙ্কল্প, সত্যচিন্তা_ 
এ না থাকলে কিছুই নয়। প্রাণপণ করে এই সত্য প্রতিপালন করবে। 
সতোর গ্য় ব্রিকালে; ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমানে সত্যের জয়। ধর্মের কথা 
সবাই জান; কিন্তু কে তা পালন করে বলুন! যে সত্য পালন করবে, তারই 
হাবে। অনেকে বলে থাকেন-ব্যবসা বাণিজ্যে সত্য চলে না। এটি আমি মানি 
না। সতা যেখানে আছে, সেখানে ভগবান স্বয়ং থাকেন। বিষয়ী গৃহী যদি 
সতা রাখেন, তিনি ধার্মিকের অগ্রগণ্য হবেন-তীর ব্যবসায়েও উন্নতি হবে। 
একটি গল্প শুনুন। নারায়ণগঞ্জের নিকটবর্তী দেওভোগ গ্রামের দুর্গাচরণ নাগ 
মহাশয় খুব সত্যপরায়ণ ছিলেন। একদিন বাজারে গিয়ে মাছের দাম জিজ্ঞাসা 
করায় মাছওয়ালি বললে ঃ “চার আনা।” তিনি নিজে সত্যবাদী, তাই 
মাছওয়ালিও মিথ্যা বলে নাই এই বিশ্বাসে আর দর না করে তিনি এ দাম 
দিয়েই মাছটি কিনলেন। একটি লোক তাই দেখে মনে করলে, “এ কেমন 
লোক? একবারও মাছের দর করলে না!” পরে জিজ্ঞাসা করে জানতে 
পারলে, ইনিই সাধু নাগমহাশয়; এঁর বিশ্বাস-কেউ ঠকায় না। সেই লোকটি 
তখন মেছুনিকে বললে ঃ “তুই কেমন লোক! আমরাও তো মাছের দর 
জানি! এই সাধুর নিকট হতে তুই ডবল দাম নিলি?” মেছুনির একথা মনে 
লাগল। পরদিন নাগমহাশয় বাজারে গিয়ে একটা মাছের দাম করলেন। সে 
তখন পাঁচ আনার মাছটার দাম চাইলে দু-আনা। তখন নাগমহাশয় হাতজোড় 
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করে বললেন ঃ “আমায় কেন বঞ্চনা করছেন, কেন বঞ্চনা করছেন? এর 
দাম বেশি। ঠিক দাম নিন, ঠিক দাম নিন।” তখন মেছুনি বুঝলে-_ইনি 
সাধারণ লোক নন; তখন তীর পায়ে ধরে কান্না। তাই সত্যের কারবারে 
লোকসান নাই। যদি সত্য থাকে, তবে সকল কল্যাণ হবে-এঁহিক, পারমার্থিক 
সব হবে। 

সত্যের পর সংযম চাই। সত্য যেন চ০81090017_-ভিত্তি--তা হতে সব 
হয়--সংযম আসে। সত্য থাকলে কলমির দল টানলে যেমন সব দলটা চলে 
আসে, তেমনি সব আসবে। আমরা কিন্তু এই সত্যটি হারিয়েছি-তাই এই 
দু্শা। এত ভূগেও সত্য হারিয়েই এই অবনতি। যাতে এটি আসে, তার 
চেষ্টা থাকা দরকার-বালকের বিশেষ-যুবা ও বৃদ্ধদেরও দরকার। কথায় হাবে 
না-কাজে দেখাতে হবে-মন, মুখ-ভেতর, বার-এক করতে হবে। যাকে 
সাধন-ভজন বলি, তার মুলতত্ব মন মুখ এক করা-ভেতর বার এক হয়ে 
যাওয়া। আমাদের এটি নেই-ভেতরে এক, বাইরে আর। এটাই মোহ, এটাই 
অবিদ্যা। যিনি ধার্মিক হতে চান, তিনি মুখে কথা কইবেন না-কাজে কথা 
কইবেন। তার উপর ভগবান প্রসন্ন, তাঁর এ্রহিক পারত্রিক কল্যাণ নিশ্চিত। 

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলছেন £ “নিষ্কাম কর্ম কর, জীবন্মুক্ত হয়ে যাও।” 
নাগমহাশয় দেখিয়েছেন_এই ভীবানেই জীবনক্ত হওয়া যায়। আমরা এরূপ 
জীবন প্রত্যক্ষ দেখেছি। আমাদের এই মুক্ত ভাব এ জীবনেই লাভ করতে 
হবে- প্রাণ দিয়ে-জীবন দিয়ে এই জীবন্মুক্তি লাভ করতে হবে। তা নইলে 
এই যে লম্বা-চওড়া কথা--ভক্তি-শুদ্ধাভক্তি--আসবে না। জীবন্ুস্ত না হতে 
পারলে এই ভক্তি আসবে না। আমরা যাই করি না কেন, সকলে সাহস 
করে বলুন-- “আমরা জীবন্মুক্ত হয়ে যাব।”” ডুব দিতে হবে, প্রাণ দিতে হবে, 
নইলে হবে না। মুখের কথা নয়। অনেকে শুনতে চান ভক্তির কথা । শুনতে 
মজা, কিন্তু কাজে করতে প্রাণ যায়। একজনের খুব ইচ্ছা প্রেমিক হবে। 
এখন ধামা মাথায় করে আরেকজন রাস্তা দিয়ে ডেকে যাচ্ছে £ “ওগো, কেউ 
প্রেম নেবে?” তখন ছেলেরা বলছে 2 “আমরা প্রেম খাব।'' যুবারা বলছে 
ঃ “আমরা প্রেম কিনব।”” তখন ফেরিওয়ালা ধামা নামিয়ে বলছে £ “কতটুকু 
প্রেম নেবে? আমি ওজন করে বিক্রি করি। কতটুকু চাই? এক সের?” 
এই বলে একখানি শাণিত অস্ত্র খুলে বলছে ঃ “তোমার মুণ্ডটা কেটে আন 
তার ওজনে প্রেম দিব।” তাই বলি প্রেম নিতে হলে মুণ্ড বলি দিতে হবে। 
ধার্মিক হওয়া কি কথার কথা? প্রাণ দিতে হয়। শ্রীমতী রাধারানীর কথা 
শোনেননি ? জীবন, মন, লজ্জা, ঘৃণা, কুল, মান-সব দিয়েছিলেন। তেমন 
জীবন দেখেছি। তাই বলছি, পরমহংসদেব, স্বামীজী, নাগমহাশয়--সাক্ষাৎ 
জনক। আপনারা যদি ধর্ম চান, তবে এঁদের অনুসরণ করুন। নইলে স্ত্রী, 
পুত্র, ব্যবসা, বাণিজ্য, সব থাকবে, অথচ ধর্ম চাই-তা হবে না। সব দিতে 
হবে, তবে ধর্ম হবে।* 2 


*১৬ বর্ষ ৭ সংখ্যা 


বঙ্গে বৌদ্ধধর্ম" 
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 


বাংলাদেশের ইতিহাস পাওয়া যায় না। কিন্তু বাংলায় যে 


রা 


ইংরেজীতে যাহাকে 08915 বলে তাহা নহে, কিন্তু 60771018061 একটির 


আসিয়াছিল; কিন্তু কতকাল পূর্বে, সেকথা তাহারা বলিতে পারে না। কোন 
কোন /১710100010815 বলেন, বঙ্গ বা বং নামে এক দ্রাবিড় জাতি 
বাংলাদেশে বাস করিত। বগধ জাতি এখনো বাংলাদেশে আছে। রাঢ়ের 
বাগদীরাই তাহাদের বংশধর। আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছি, উহারা 
আপনাদের ভিতরে যে-ভাষায় কথাবার্তা কয়-তাহা বাঙলা নয়। ব্রাঙ্মাণ, 
বৈদ্য, কায়স্থ প্রমুখ ভদ্রজাতিরা সে-ভাষা কিছুই জানেন না। আবার অনেকে 
মনে করেন যে, মগধ ও বগধ একই জাতি, অথবা, এক জাতিরই দুই শাখা 
মাত্র। মগধের কথা কোন কোন বেদে শুনিতে পাওয়া যায়। তথায় বাস 
করিলে ্রাঙ্মণকে পতিত হইতে হইত। 

এতত্তিন্ন উত্তরবঙ্গে কিরাত, পৌগ্ড এবং কৈবর্ত-এই তিনটি জাতি ছিল। 
বেদের আর্ধগণ এই তিনজাতিকে দস্যু বলিয়া বর্ণনা করিতেন। অর্থাৎ তাহারা 
আর্ধদিগের শত্রু ছিল। কিরাতেরা এখন দার্জিলিং ও কাঠমাণ্ডর মধ্যে পর্বতময় 
দেশে বাস করে। নেপালীরা তাহাদিগকে “কিরান্তী' বলে। মালদহের পুড়রা 
পৌপ্ডুগণের বংশ। উহাদের রাজধানী পৌগ্বর্ধন অতি প্রাচীনকাল হইতে 


* কলিকাতা বিবেকানন্দ সোসাইটি কর্তৃক বৈশাখী পূর্ণিমায় অনুষ্ঠিত বুদ্ধোংসব সভায় পঠিত। 


বঙ্গে বৌদ্ধধর্ম ৮৯ 


উত্তরবঙ্গের একটি প্রধান নগর ছিল। কৈবর্তরা উত্তরবঙ্গে খুব প্রবল ছিল। 
বল্লাল সেন কৈবর্তদিগকে ভাগ করিয়া একদলকে উত্তরবঙ্গে রাখেন এবং 
আরেক দলকে উড়িষ্যার প্রান্তদেশে বাস করান। এখনো এ দুই স্থলে 
কৈবর্তের সংখ্যা অধিক। সেন্সাস রিপোর্টে দেখা যায় বাংলায় যত জাতি 
(08506) আছে তাহাদের মধ্যে কৈবর্তের সংখ্যাই সর্বাপেক্ষা অধিক। 


ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা মনে করেন যে, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মদুইটি সাংখ্যদর্শনের 
ফলে বাহির হইয়াছে । আবার, আশ্চর্যের বিষয় ইহাই যে, সাংখ্যশান্ত্র-প্রবর্তক 
কপিলের আশ্রম বাংলাতেই ছিল। খুলনা জেলায় এখনো “কপিল মুনি' বলে 
একটি স্থান আছে। গঙ্গাসাগরের নিকট কপিলের অন্য একটি আশ্রমও আছে। 
বুদ্ধদেব যে প্রথম প্রথম সাংখ্য পণ্ডিতদিগেরই চেলা হইয়াছিলেন একথা 
অশ্বঘোষ স্পষ্ট করিয়া বলিয়া গিয়াছেন। কপিলের মতের উপর বুদ্ধদেব কোন্‌ 
কোন্‌ বিষয় নূতন প্রবর্তিত করিয়া নিজ মতের উন্নতি বিধান করিয়াছেন তাহাও 
অশ্বঘোষ দেখাইয়া গিয়াছেন। কপিল ছ্বৈতবাদী ছিলেন কিন্তু বৈদিক ঝধিরা 
সকলেই প্রায় অদ্বৈতবাদী। শঙ্করাচার্য সাংখ্যকে “অশিষ্ট' বলিয়াছেন, অর্থাৎ 
তিনি মনে করিতেন উহা একটা বেদবহির্ভূত মত। তাহার -ভাষ্যের 
দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদে তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন, সাংখ্যমত নিরাকরণে 
আমার প্রয়োজন নাই। তবে যে যজ্প করিয়া আমি উহার নিরাকরণ করিতেছি 
তাহার কারণ, মনু প্রভৃতি কয়েকজন “শিষ্ট” এই মত গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া 
অনেকের ইহাকে শিষ্ট বলিয়া ভ্রম হইতে পারে, এজন্য নিরাকরণ করা 
আবশ্যক। শঙ্করাচার্যের কয়েক শতাব্দী পরে হেমাদ্বি সাংখ্য ও কাপিল-মতে 
ভেদ করিয়াছেন। তাহার মতে যাহারা সাংখ্যশান্ত্রে পারদর্শী তাহাদের স্থান অতি 
উচ্চে এবং যাঁহারা কাপিলমতে পারদর্শী তাহাদের স্থান অতি নীচ। এমনকি 
ব্রা্মণদের সহিত কাপিলদের এক পংক্তিতে বসাও উচিত নহে। বাঙালীদের 
উপর আর্য খধিদিগের এবং তাহাদের বংশধরদিগের ১ ০স বেশি। 
তাহারা বলেন, তীর্থযাত্রা ভিন্ন বঙ্গদেশে গেলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। হেমাদ্রি 
লিখিয়াছেন শ্রাদ্ধের পংক্তিতে বাঙালীকে বসিতে দিবে না। এইসকল ব্যাপার 
দেখিয়া স্পষ্টই প্রমাণ হয় যে, বাংলাদেশ আর্যদের দেশ ছিল না। তবে বাংলায় 
ব্রা্মণ কবে আসিল? তান্ত্রশাসন বা পাথরের লেখা না দেখিলে যাহারা কিছুই 
বিশ্বাস করিতে রাজি হন না তাহাদের উপকারার্থ এইকথা বলিতে পারা যায় 
যে, শ্রীস্টীয় ৪৩৬ সালে মহারাজাধিরাজ কুমারগুপ্তের অধিকারকালে রাজসাহী 
অঞ্চলে একজন ব্রান্মণকে ভূমিদান করা হয়। ইহার একশত বা (দড়শত 
বৎসর পরে ফরিদপুরে কতকগুলি ব্রান্মণ কিছু কিছু জমিজমা লইয়া বাস 
করে; এটাও তান্রশাসনের কথা । তবে কোন কোন পণ্ডিত এই তান্্শাসনগুলিকে 
জাল বলিয়া উড়াইয়া দিতে চান। জাল হইলেও ১০।১২শত বৎসরের পূর্বে এ 
জাল প্রস্তুত হইয়াছে, স্বীকার করিতে হয়। সুতরাং বাংলায় এঁকালে ব্রাহ্মণের 


৯০ উদ্বোধন £ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


তা 
আসা আদিশুরের সময়ে ঘটে। আদিশুরের কোন তাশ্রশাসন পাওয়া যায় না 
সুতরাং বৈজ্ঞানিক এঁতিহাসিকদিগের মতে আদিশুরের নামে কোন রাজা থাকাই 
সম্ভবপর নয়। অতটা বিজ্ঞান কিন্তু সংসারে চলে না। আদিশুর রাজা থাকুন 
আর নাই থাকুন, কিন্তু পাঁচজন ব্রাহ্মণ যে এককালে বঙ্গদেশে আসিয়া বাস 
করিয়াছিলেন এবং তাহাদের বংশধরেরা রাটীয় ও বারেনদরশ্রেণী হইয়া উঠিয়াছেন, 
একথা সন্দেহ করিবার কোন কারণ দেখি না। তবে জিজ্ঞাসা করা যাইতে 
পারে, সেটা কোন্‌ কালে? প্রাচীন ঘটকের পুথিতে বলে, ৬৫৪ শকে অর্থাৎ 
৭৩২ খ্রীস্টাব্দে তাহারা বাংলায় আসেন একথা অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ 
নাই; কারণ, তখন সমগ্র ভারতব্যাপী একটা ঘোর আন্দোলন চলিতেছিল। 
কুমারিল ভট্ট মীমাংসা সূত্রের শবর-ভাষ্যের এক টীকা লিখিয়া পুনরায় 
বৈদিকধর্ম প্রচারের চেষ্টা করিতেছিলেন। মহাকবি ভবভূতি তাহারই শিষ্য 
ছিলেন। তিনি তখন কনৌজের ব্রাহ্মাণগণের নেতা । কনৌজ তখন একজন 
প্রবল পরাক্রান্ত ব্রাহ্মণ্যধর্মীবলম্বী মহারাজার রাজধানী । সুতরাং সেখান হইতে যে 
কয়েকজন ব্রান্মণ আসিয়া অব্রাহ্গণ বঙ্গদেশে ব্রান্মণ্যধর্মের প্রচার করিবেন, 
তাহা আর বিচিত্র কি? কনৌজ হইতে ব্রাহ্মণেরা বাংলায় আসিয়া দেখিতে 
পাইলেন যে, এদেশে সাতশত ঘর মাত্র ব্রাহ্মণ আছেন। কিন্তু তাহারা নামেই 
ব্রাহ্মণ, বৈদিক ক্রিয়াকলাপ কিছু জানেন না। তাহাদিগের একথাও অবিশ্বাস 
করিবার কোন কারণ নাই। কেন না ইতিপূর্বে তাশ্রশাসন হইতে দেখাইয়াছি 
যে, বাংলায় এঁকালে ব্রাহ্মণ বাস করাইবার চেষ্টা হইয়াছিল। 

কিন্তু সাতশত ঘর অকর্মঠ ব্রান্মাণ এবং পাঁচ ঘর কর্মঠ ব্রাহ্মণ লইয়া কিছু 
বাংলাদেশ হয় না। সুতরাং এদেশে অন্য ধর্মও ছিল এবং (স-ধর্মের প্রবল 
একটা যাজককুলও ছিল। হিউয়েন সাঙঁ ৬২৯ শ্বীস্টাব্দ হইতে ৬৪৫ খ্রিস্টাব্দ 
পর্যস্ত ভারতবর্ষে থাকিয়া লিখিয়া গিয়াছেন যে, বাংলাদেশে তখন একলক্ষেরও 
অধিক বৌদ্ধ ভিক্ষুক ভিন্ন ভিন্ন সঙ্ঘারামে বা বিহারে বাস করিতেন। এতত্তিন্ 
৯ :এ০০-০৯, এ৬জা সি স্পৃতি সু কত 
ছিলেন। ভিক্ষুরা রোজগার করিয়া খান না, ভিক্ষা করিয়া খান। তিখ বাড়িতে 
ভিক্ষা পাইলে চতুর্থ বাড়িতে যাইবার তাহাদের নিয়ম ছিল না। আবার 
একবার যে-বাড়িতে ভিক্ষা পাইয়াছেন, একমাসের ভিতরে সে-বাড়িতে 
নরায় আসিতে পারিবেন না, ইহাও তীহাদের নিয়ম ছিল! সুতরাং একটি 
চিত রাকা সরতে বান সার রর রা দু বের নার 
চাই। অতএব লক্ষাধিক ভিক্ষু প্রতিপালনের জন্য অন্তত এক কোটি বৌদ্ধ 
গৃহস্থ থাকা চাই। ছিলও তাহাই--দেশটা বৌদ্ধধর্মে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। 
মুষ্টিমেয় ব্রাহ্মণকে বৌদ্ধেরা তখন গ্রীহ্ই করিতেন না। অন্য ধর্মাবলহ্বীদিগকে 
হাল তখন বেশ দাবাইয়া রাখিতে পারিতেন। 

বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম কবে আরম্ত হয় তাহার কিছু প্রমাণ পাওয়া যায় না। 
কিন্তু বৌদ্ধধর্মের যাহা মূল স্থান, বাংলা তাহার অতি সম্নিকট। ইহাতে বোধ হয় 
যে, বুদ্ধদেব জীবিত থাকিতেই এই দেশে বৌদ্ধধর্মের প্রচার হয়। তিনি 
নির্বাণের দিনে নিজেই বলিয়া গিয়াছেন £ “বাংলার র বিজয় আজ 
সিংহলে গিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। সিংহলে আমার ধর্ম চিরস্থায়ী হইবে।” 
সুতরাং বুদ্ধদেবের জীবিতকালে শুধু যে বাংলায় বৌদ্ধধর্ম প্রচার হইয়াছিল এমত 
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নহে, কিন্তু বাংলাদেশ হইতে অন্য দেশে বৌদ্ধধর্মের প্রচারকও যাইতেছিল। 

বাংলাদেশে বড় বড় দুইটি নগর ছিনএকরি বে গৌতুবর্ধন এবং 
আরেকটি প্ত, প্রাচীন নাম দামলিপ্তি অর্থাৎ তামিলদিগের শহর । ভ্রাতা 
বীতাশোক পাছে মগধ সাম্রাজ্য লইয়া তাহার সহিত ঝগড়া করে এইজন্য 
অশোক তাহাকে বৌদ্ধভিক্ষু করিয়া পৌগুবর্ধনের এক বিহারে আবদ্ধ করিয়া 
রাখেন। সুতরাং সেখানেও পূর্ব হইতেই বিহার ছিল। তাশ্রলিপ্তি বৌদ্ধদিগের 
রসি ৯০০৬৬ 


বাস করিত--কিরাত, পন্ড, 
১৬৮7৫০১৮০০৬ ৮১-৮৮৮ পুলি 
ছিল--পশুহত্যা যাহাদের ব্যবসায় ও জীবিকা তাহাদিগকে তাহারা শিক্ষা-দীক্ষা 
রা 
করিত, তাহাদিগকে দিতেন। সেইজন্যই বাংলায় হেলে-কৈবর্ত ও জেলে- 
জৈরারিদির অর জার নাছিল এলে রর নাসা পরি ভারে 
পাইত না। কিন্তু দীক্ষা পাইত না বলিয়া তাহারা যে বৌদ্ধ ছিল না একথা যেন 
কেহ মনে না করেন। কারণ শিক্ষা-দীক্ষা না পাইলেও কেবলমাত্র এ 
গচ্ছামি”, “ধর্মং শরণং গচ্ছামি”, “সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি বলিলেই তাহারা বৌদ্ধ 
হইতে পারিত অর্থাৎ ভিক্ষু মহাশয়েরা তাহাদিগকে কোনরূপ শিক্ষা-দীক্ষা না 
দিয়াও তাহাদিগের নিকটে ভিক্ষা গ্রহণ করিতে পারিতেন। 
এখন যাহারা হিন্দুধর্মের ও ব্রাঙ্মণদের প্রধান ভক্ত তাহাদের পূর্বপুরুষেরা 
প্রায় সকলেই তখন বৌদ্ধ ছিলেন। বৌদ্ধদের যেসকল সংস্কৃত গ্রন্থ আছে-- 
তাহাদের গ্রন্থকার অনেকেই কায়স্থ বলিয়া আপনাদিগকে পরিচয় দিয়াছেন। 
তাহাদের মধ্যে অনেকেই আচার্য, উপাধ্যায়, ভদন্ত, ভিক্ষু, পিওপাতিক এবং 
মহোপাধ্যায় প্রভৃতি নামে ভূষিত হইতেন। 
গুপ্ত উপাধিধারী বহুসংখ্যক লোকে বৌদ্ধগ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে 
রামপাল রাজার সময় অভয়াকর গুপ্ত একজন পরম পণ্ডিত এবং প্রবল 
পুর ৯৬৫৭ -সত উপিকপৃন পলি 
সিল পাস ০ খাস ০৯০ কু 
সি শিপু ০-4-8০ 
পপ সন্তান উৎপাদন করে এবং নামেমাত্র ভিক্ষু হয়। 
্ পি ৯০ ৯০০০ 
সহিত তাহাকে ভিক্ষু করিয়া লয়। এরূপ হইবার কারণ, ব্রাহ্মণ ভিক্ষু ও অন্য 
শি একটি তফাত ছিল-ব্রান্মাণেরা সুশব্দবাদী হইত অর্থাৎ 
৬৬০০ সি পপি উস ০০ 
না, ব্যাকরণের ধারও ধারিতেন না। তাহারা বলিতেন, আমরা 
৯ কেবল অর্থশরণতা অর্থাৎ অর্থটি যাহাতে প্রকাশ হয় অর্থাৎ এখানকার 
নৈয়ায়িকদের যেমন মত ছিল ““অস্পাকানাং নৈয়ায়িকানাং অর্থনি তাৎপর্যং শব্দনি 
কোশ্চিন্তা।”” সে যাহা হউক ব্রান্মণ বৌদ্ধের সংখ্যা কিন্তু অত্যন্ত কম ছিল। গুপ্ত 


৯২ উদ্বোধন £ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


উপাধিধারী প্রভাকর গুপ্ত একজন ভারী বিচারমল্ল ছিলেন। তিনি শুভাকর 
গুপ্তের মত প্রচার করিতেন, সর্ববাদী প্রমথনে শুভাকর সিংহস্বরূপ ছিলেন। 
ইহারা দুইজনে শুভাকর গুপ্তের দ্বারা একখানা বৌদ্ধদের স্মৃতির গ্রন্থ লেখান। 
তাহার কিয়দংশ পাওয়া গিয়াছে। পাস বৌদ্ধগ্রন্থ লিখিয়া 


বেলা তাহারা কোন ধর্মই বাছিতেন না। রোগ শান্তি, ভূত শাস্তি, কে 
পরাজয় এইসকলের জন্য সবরকমের দেবতার মানত করিতেন, মহাভারতের 
পাঠ শুনিতেন, ব্রান্মণদের বাড়ি যজ্ঞে উপস্থিত থাকিতেন, হোমের ফোটা 


বলিতেন, সঙ্ঘ-ভোজন করাইতেন, সম্যক 

করাইতেন, ৮৭:৯১ ৮০৭ বুন্মূরত নির্মাণ করাইতেন বং নানাবিষ 
বৌদ্ধ দেবদেবীর মুর্তি নির্মাণ করাইতেন। 

বৌদ্ধধর্ম তো শুধু শীল ও বিনয় লইয়া-তাহার মধ্যে দেবদেবীর মূর্তি কোথা 
হইতে আসিল? ব্রন্মাদেশ, সিংহল প্রভৃতি দেশে এখনো দেবদেবীর প্রাদুর্ভাব 
তত নাই। কিন্তু বাংলায় খুব ছিল। যাহারা বাংলা হইতে বৌদ্ধধর্ম পাইয়াছে 
তাহাদের মধ্যেও খুব আছে। যাহারা সিংহলের বৌদ্ধধর্ম দেখিয়া বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা 
করিয়াছেন তাহাদের দেবদেবীর কথা শুনিলে আশ্চর্য বোধ হইতে পারে। কিন্তু 
বাস্তবিক মহাযান মতে অনেক দেবদেবী আসিয়া জুটিয়াছিল। মহাযান মতটা 


রর 
কারণ, উপায় পুংলিঙ্গ এবং প্রজ্ঞা উভয়ের সংযোগে বোধিসত্বের 
উৎপত্তি হইল। প্রজ্ঞা নিষ্কাম নিষ্ছিয়, উপায়ও নিষ্কাম নিষ্টিয় রাং সৃষ্টি-স্থিতি- 
লয় চলে না। একটা সকাম সক্রিয় শক্তির দরকার-তিনি বোধিসত্ব। 
মা খ বের অপেছা মেবিসতের পুরা বেবি বেলি হইতে লাগিল কারা, 
নিষ্কাম নিষ্ত্রিয়ের উপাসনা করিয়া কী হইবে? সুতরাং সকাম সক্রিয় শক্তির 
উপাসনা হইতে লাগিল-অনেকগুলি বোধিসত্ত্ব ঠাকুর হইয়া দীড়াইলেন। 
তাহাদের মধ্যে অবলোকিতেশ্বর প্রধান। বর্তমান কল্পের ধ্যানী বুদ্ধ অমিতাভ ও 
তাহার শক্তি পাণুরা ইহাদের দুইজনের সংযোগে উৎপন্ন অবলোকিতেশ্বর- 
বর্তমান কষ্পের প্রধান দেবতা । তাহার অনেক মূর্তি, অনেক মস্তক, অনেক হস্ত, 
অনেক পদ, অনেক নাম, অনেক মন্দির। তীহার ভক্তের সংখ্যাও অনেক 
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বেশি। কারণ এই কল্পে কাহাকেও ৯১ -১০৯০০৫১৬, 
থো নাইগদ্যাহ হউক, বৃ্াদর মৃত প্রচলিত হইবার সময় একটা বড় 
মু হইল স্কারগ, এখন হইতে শক্তির সহিত জড়িত বুদ্ধমূর্তির উপাসনা. 
আরম্ভ হইল। সুতরাং আমরা অর্থাৎ অভক্তেরা যাহাকে অশ্লীল বলি, সেই 


অশ্লীল মূর্তিসমূহেরও পূজা হতে লাদিগ। রর ফেরার বিচির ছানি রাছে 
রা 
830001)15]া। ১০ তন্ত্রে শিবশক্তি মা রা (৮৮%-২৭৯০ 
০ পূজা, যুগলাদ্য পাসনা। সুতরাং এই উপাসনারও 

নাম হইল তান্ত্রিক ০৯০০4 কাঠিন্য ছিল 
দস স্পট ১৮ উহাতে লোকেরও মন ভিজিল। (লোকে 
সহজে নিবদের পথ গাইল ইরই লাম সহতিরা ধর্ম। সহজিয়া ধর্মের অর্থ 
ভগবান বুদ্ধ যখন সহজভাবে থাকেন। যখন তিনি শক্তির সহিত মিলিত, অথচ 
শক্তির সন্তানসম্ভাবনা উপস্থিত হয় নাই। এইসময় ভগবানের কাছে যাহা বর 
চাওয়া যায় তাহাই পাওয়া যায়। এইসময়েই তাহার করুণার পরমা স্ফুর্তি। 
সুতরাং ভক্তের পক্ষেও উপাসনার এই প্রশস্ত সময়। এই যে সরস মধুরভাব, 
ইহা ক্রমে অন্য অন্য ধর্মেও ছড়াইয়া পড়িল। বৈষ্ণবের যুগল মিলনও এই 
সহজরূপেরই রূপান্তর মাত্র; তবে বৈঞণবের সহজিয়া ও বৌদ্ধের সহজিয়া মতে 


আপনাকে দিয়াও ফলাইতে পারা যায়। বৈষণবের সহজিয়া 
ঠাকুরানীর সহজিয়া-তাহাতে একটু ভক্তিরস থাকে । নিজের দেহের উপর 
উহার 6)29117161 চলে না। 
এই যে দেশব্যাপী বৌদ্ধধর্ম, ইহা এখন কোথায় গেল? যখন সহজিয়া ধর্মের 
৮০২৬ সপন 
সেইসময় আফগানিস্তানের খিলজীরা আসিয়া উহাদের সমস্ত বিহার ভাঙিয়া 
দিল--দেবমূর্তি, বিশেষত যুগলাদ্য মূর্তি চূর্ণ করিয়া দিল_-সহম্র সহম্র নেড়া 
৫ 2 
তাহারাও এসঙ্গে পতিত হইলেন-তাহারাই এ ধর্মের অস্থি ও 
৮০০৭ পিপলস সেইরূপ 
তাহাদের মৃত্যুতে সহজিয়া বৌদ্ধধর্মের নাশ হইল । মুসলমান বিজয়ের এক বা 
দুই পুরুষ পূর্বে বল্লাল সেন রাটীয় ও বারেন্দর ব্রাহ্মাণগণের সেন্সাস লইয়াছিলেন। 
সাড়ে তিনশত ঘর রাটী ও সাড়ে চারিশত ঘর বারেন্দ্র হইয়াছিল। ইহার উপর 
কিছু সাতশতী, কিছু পাশ্চাত্য ও কিছু দাক্ষিণাত্য ছিল। সুতরাং ব্রাহ্মণ সংখ্যা 
৯০০ ০ 81 
ব্রান্মাণেরা বৌদ্ধ ভিক্ষুদের সহিত ঘোরতর বিচারে প্রবৃত্ত ছিলেন। কখনো 
তাহারা হঠিতেন কখনো বা ইহারা হঠিতেন। বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ-প্রণীত বহুসংখ্যক 
দার্শনিক পুস্তকে এই ঘোরতর বিচারের নিদর্শন পাওয়া যায়। মুসলমান বিজয়ে 
বৌদ্ধমন্দিরের ও বৌদ্ধদর্শনের একেবারে সর্বনাশ হইয়া গেল। উহাতে ব্রাহ্মাণদের 
প্রভাব বৃদ্ধি হইল বটে কিন্তু বৌছ্ধের বদলে এখন মুসলমান মৌলবী ও ফকির 
তাহাদের প্রবল বিরোধী হইয়া উঠিল। সুতরাং দেশের যেখানে যাহার জোর 
বেশি সেখানে তাহার আধিপত্য বিস্তৃত হইয়া পড়িল। এরূপে বাংলার অর্ধেক 
বৌদ্ধ মুসলমান হইয়া গেল এবং অপর অর্ধেক ব্রাহ্মণের শরণাগত হইল আর 
৮ 


৯ উদ্বোধন £ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


বৌদ্ধদিগের মধ্যে যাহারা তখন নিজের পায়ে দাঁড়াইবার চেষ্টা করিল-_মুসলমান 
ও ব্রাম্মণ উভয় পক্ষ হইতেই তখন তাহাদের উপর নির্যাতন উপস্থিত হইল। 
ব্রাহ্মণেরা তাহাদিগকে অনাচরণীয় করিয়া দিলেন অর্থাৎ অসভ্য বাগদী, কৈবর্ত, 


_ বৌদ্ধধর্মের প্রাদুর্ভাবকালে যাহারা অনাচরণীয় ছিল এবং মুসলমানাধিকারের 
পরে নৃতন সমাজে যাহারা অনাচরণীয় হইল--বৌদ্ধধর্ম শেষে তাহাদের মধ্যে 
নিবদ্ধ হইয়া পড়িল এবং তাহারা ক্রমে প্রজ্ঞা, উপায় ও বোধিসত্ত্ব ভুলিয়া 


গেল। , বিজ্ঞানবাদ, করুণাবাদ ভুলিয়া গেল; দর্শন ১ 
বিনয় ভু গেল। তখন রহিল জনকতক ভন অথবা ৮২ 
বিবাহিত পুরোহিত। তাহারা আপনার মতো করিয়া বৌদ্ধ মির 


সপ এ ১৯৯০ ই ৮৯০ (১৮৮ 
কিছু নহে, স্ুপের আকার। কৃর্মের যেমন চারিটি পা ও গলা-এই পাঁচটি 
অঙ্গ থাকে, স্তূপের তেমনি পাঁচটি অঙ্গ থাকিত। উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম 
মা দা রা রিনার 
বুদ্ধ থাকিতেন-এইরূপে স্তুপটি পঞ্চ আবাসস্থান হইয়া ধর্মের 

নে পি ইত সু শিপ সুনপ 
একই। পঞ্চ বুদ্ধের প্রত্যেকের যেমন একটি করিয়া শক্তি ছিল, ধর্মঠাকুরেরও 
তেমন একটি শক্তি হইলেন, তাহার নাম কামিণ্যা। তিনি সব দেবতার বড় 
ব্রহ্মা, বিষু, শিব, ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, ভগবতী, বিশালাক্ষী, বাশুলী, 
কালী, গণেশ, রাজা, কোটাল, মন্ত্রী-এইসকল ধর্মঠাকুরের আবরণ দেবতা। 


উত্তর জামালপুরের ধর্মঠাকুরের মন্দিরে বৈশাখী পূর্ণিমার দিনে বারশত পাঁঠা 
পড়ে। ধর্মঠাকুর প্রত্যেক স্থানেই কোন না কোন রোগের ওষধ দেন। 
বডালের ধর্মঠাকুর “ক্ষুদিরাম' রক্ত-আমাশয়ের ওঁষধ দেন। সৌয়াগাছির ধর্মাকুর 
পো্টের অসুখের গুঁধধ দেন। বৈচীর নিকটে অচল রায় পিত্তফোটের ওষধ 
দেন। তিনি অনাচরণীয় জাতির হাতে খাইতে ভালবাসেন। তাহার 
সেবকেরা প্রায় ডোম, হাড়ি ইত্যাদি অনাচরণীয় জাতি। ধর্মমঙ্গলের কালুরায়কে 
লাউসেন যখন স্বর্গে নিতে চাহিলেন, কালুরায় (ডোম) তখন জিজ্ঞাসা করিল, 
যা মদ ও গয়োরের মাংস পাওয়া যায় কি না। লাউসেন বলিলেন ঃ 
, কালুরায় উহা শুনিয়া বলিল £ “আমি যাইব না।”” লাউসেন তখন 

কালু ডোমের উপর ধর্মঠাকুরের পূজার ভার দিয়া গেল। সেই অবধি ডোমেরা 
তীহার প্রধান পূজক। বাংলাদেশে ইহাই বৌদ্ধধর্মের শেষ পরিণাম।* [0 

পাদটীকা 

১ এক বিহারের সকল ভিক্ষুবে খাওয়ানোর নাম সঙ্ঘ-ভোজন আর নিকটবর্তী সকল বিহারের সকল 
ভিক্ষীকে খাওয়ানোর নাম সম্যক সন্তোজন। 


* ১৯ বর্ষ ৬ সংখ্যা 


খ্রীস্টধর্ম ও ইসলামধর্মের সারকথা 


রমণীকুমার দত্তগুপ্ত 
্রীস্টধর্ম 

শ্রীভগবান জন্মরহিত নিত্যশু ভূতসমূহের 
গবান জন্াারহিত, অব্যয়, দ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বভাব ও 
অধীশ্বর হইয়াও লোককল্যাণসাধন ও ধর্মসংস্থাপনের জন্য টির প্রকৃতিতে 
অধিষ্ঠান করিয়া স্বীয় মায়াশক্তিদ্বারা যুগে যুগে জন্মপরিগ্রহ করেন। এইরূপে 
যখনই জগতে ধর্মের প্লানি ও অধর্মের অভ্যুত্থান হইয়াছে তখনই শ্রীভগবান 
কৃপাপরবশ হইয়া মানবজাতির উদ্ধার সাধন করিবার জন্য বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন 
দেশে আবির্ভূত হইয়াছেন। আর-জগতে এশিয়া-খণ্ুই বিভিন্ন যুগে অবতার 
পুরুষ, ঈশ্বরকোটি ও লোকোত্তর মহাপুরুষগণের পুণ্যাবির্ভাবে পবিত্র ও ধন্য 
হইয়াছে। এশিয়ান্তর্গত পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীবুদ্ধ, শ্রীশঙ্কর, 
শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণ ; ভারত বহির্তূত পারস্য দেশে জরথুস্ট্র; চীনে মহাত্মা 
লাওজি; জুডিয়াতে প্রভু যীশু এবং আরবে হজরত মহম্মদ আবির্ভূত হইয়া 
যুগোপযোগী ধর্ম সংস্থাপন করিয়াছেন। এশিয়াখণ্ড চিরদিনই ধর্মগুরুর পদে 
অধিষ্ঠিত থাকিয়া জগৎকে ধর্মের বাণী শুনাইয়াছে; উহার কারণ সমগ্র 
পৃথিবীতে প্রাচ্যদেশীয়গণই বিনাশশীল জগৎপ্রপঞ্চের আপাতরম্য সৌন্দর্যে 
পরিতৃপ্ত না থাকিয়া অতীন্দ্রিয় রাজ্যের ভাবে ভাবুক হইতে চায়-_তাহারা 
জগতের সমুদয় নশ্বর পদার্থকেই উপেক্ষা করিয়া এমন কিছু বস্ত্র দর্শন 
করিতে চায় যাহা অপরিণামী, অবিনাশী এবং এই দুঃখ ও মৃত্যুপূর্ণ জগতের 

মধ্যে নিত্য, আনন্দময় ও অমর। 
যীশুর আবির্ভাব 
এক হাজার আটশত বৎসরের অধিককাল পূর্বে এশিয়া মহাদেশের জুডিয়া 
প্রদেশে ধর্মের এমন এক শ্লানি উপস্থিত হইয়াছিল-যাহা দূর করিয়া ধর্মরাজ্য 
সংস্থাপনের জন্য শ্রীভগবান এক দরিদ্র ইহুদীজাতীয় সূত্রধরের গৃহে যীশুশ্রীস্টরূপে 
জন্মপরিগ্রহ করিয়াছিলেন। যীশুর আবির্ভাবের চোদ্দশো বৎসর পূর্বে ইহুদী 
জাতি অজ্ঞানান্ধকার ও নানাবিধ কুসংস্কারে আচ্ছন্ন ছিল। তাহারা বৃষ ও 
গোবসের (911 ৪ ০৪1) আকারে কুলদেবতা (79৪1 ৪০৭১)-গণের, সূর্য, 
কেওয়ান (19৬1) বা স্যাটার্ন (58181), বৃক্ষ, সর্প প্রভৃতির পূজা করিত 
এবং দেবতাগণের প্রীতিলাভার্থ বেদিতে নরবলি প্রদান করিত। ইহুদী জাতির 
২7 অজ্ঞতা, ধর্মের গ্রানি, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক চরম অবনতি 
খয়া পরিত্রাতা মুসা (4০১৩৩) জিহোবা (81561) নামে একেশখ্বরের 


গত উট জন্মোংসব উপলক্ষে বিক্রমপুর কলমা রামকৃষ্ সেবা সমিতির উাদে গে 
আহৃত ধর্ম তে পঠিত। 


৯৬ উদ্বোধন £ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


উপাসনা ও ধর্মনীতিমূলক শিক্ষা, অনুশাসন ও বিধিসমূহ প্রবর্তন করিয়া পতিত 
জাতির দুর্দশা অপনোদন করিয়াছিলেন। এই মুসা প্রবর্তিত ধর্মই ইহুদী ধর্ম 
অথবা 180819॥) নামে অভিহিত। ইহুদী ধর্মের মূলতত্ব আমরা 01079181791 
নামক ধর্মগ্রন্থের দশ ধর্মানুশাসনে (67 00]]7121707761105) লিপিবদ্ধ দেখিতে 
পাই। মুসা প্রবর্তিত ধর্মের উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া ইহুদী জাতি বহুকাল 
ধর্মনীতির পথে পরিচালিত হইয়াছিল। কিন্তু কালক্রমে ইহুদী জাতি মুসা 
প্রবর্তিত ধর্ম অনুশাসন ও বিধিসমূহের মূলতত্ত্টি ভুলিয়া পুনঃ নানাবিধ 
কুসংস্কারে নিমজ্জিত হইল । [/181560 ও 98000099 নামে সেইসময় ইহুদীদের 
দুই ধর্মসম্প্রদায় ছিল। চ118755০-গণ ধর্মের মূলতত্ব অপেক্ষা বাহ্যিক আচার 
অনুষ্ঠানাদি পালনেই সমধিক আগ্রহ প্রদর্শন করিতেন। আর 98৫48০6-গণ 
অভিজাত বংশীয় ও ঘোর সন্দেহবাদী ছিলেন। এই দুই সম্প্রদাযই এরূপ 
রক্ষণশীল ছিলেন যে, ধর্মের সার্বভৌমিক মহান তত্বসমূহের দিকে মনোনিবেশ 
না করিয়া কেবল খুঁটিনাটির দিকেই আকৃষ্ট ছিলেন। এই কপট ও ধর্মধবজী 
ধর্মসম্প্রদায়দ্বয়ের হস্ত হইতে ইহুদী জাতিকে উদ্ধার করিয়া ধর্মরাজ্যের পথে 
উন্নীত করিবার জন্য, ইহুদীজাতির মধ্যে যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ ও মহত্তম উহার 
সাকার বিগ্রহ ও ভবিষ্যতের পক্ষে মহাশক্তির আধারস্বরূপ প্রেমাবতার যীশু 
আবির্ভৃত হইলেন। 
নিউ টেস্টামেন্ট 
বীশু-প্রবর্তিত ধর্মই শ্রীস্টধর্ম। শ্রীস্টধর্মের মূলতত্ব [০৮ 195021791।( নামক 

ধর্মগ্রন্থের 96177701707 006 [৬1001 বা শৈলোপদেশে নিহিত আছে । হিন্দুগণের 
বেদ, মুসলমানের কোরান, পারসিকদের জেন্দাবেস্তার ন্যায় শ্বীস্টানগণ বিশ্বাস 
করেন তীহাদের ধর্মগ্রন্থ 8191০ (বাইবেল) অপৌরুষেয়, অন্রান্ত ঈশ্বরের 
প্রত্যাদেশ বাণী। [২৩৬ 1550161 সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ ইংরেজ দার্শনিক [.009 
লেক) বলিয়াছেন £ [01785 000 00115 20011017 591৬80101] 00111 211, 017৫ 
[00], ০1017001019 71180019 0691701, 00115 77001." অর্থাৎ, নিউ র 
গ্রন্থকার স্বয়ং ভগবান, ইহার উদ্দেশ্য মুক্তি এবং ইহার প্রতিপাদ্য বিষয় অন্রান্ত 
সত্য। কবি ড/৪119 5০01 বলিয়াছেন 3 

“৬/101)11) 0115 01711016 ০010117)6 1165 

[116 71)5121/ 01179506115 ; 

11910101650 01069 01 10011271209 

[0 ৬110) 01917 0001185 £1%61) 21806 

10 17920, (0 0620, (0 1016, 09 1018১, 

50 11000161201, 00 (0106 (176 ৬/৪% ; 

/100 09016117980 11769 79+91 0901) 00া) 

[1100 1580 00 00000, 01990 00 5০01). 
অর্থাৎ, এই মহান ধর্মগ্রন্থে অতি গুঢ় রহস্যের কথা লিপিবদ্ধ আছে। যে- 
জাতির জীবন পরিচালনার জন্য শ্রীভগবান কৃপাপরবশ হইয়া এই অমূল্য গ্রন্থ 
প্রদান করিয়াছেন, সেই জাতি ধন্য। যাহারা এই অপূর্ব ধর্মগ্রন্থ পাঠ করিয়া 
সন্দিষ্কচিত্ত হয় অথবা নিন্দাবাদ করে তাহাদের জন্ম না হওয়াই ভাল ছিল। 


খবীস্টধর্ম ও ইসলামধর্মের সারকথা ৯৭ 


শ্্ীস্টধর্মে পাপবাদ 

শ্বীস্টানগণ যীশুকে ঈশ্বরের তনয় (501) 010০9) এবং পরিত্রাতা (98191) 
বলিয়া বিশ্বাস করেন। ঈশ্বর মানবের প্রতি অপার করুণাপরবশ হইয়া 
পুত্ররূপে মানবের পাপ ও দুঃখের ভার গ্রহণ করিবার জন্য জন্মপরিগ্রহ 
করিয়াছেন। পুত্র সানন্দে সম্মতিজ্ঞাপন করিয়া বলিলেন £ "ণু.০, ] ০0776 ;] 
06181) 00 09107) ৮/1]1.” অর্থাৎ দেখ, আমি অবতীর্ণ হইলাম; আমি তোমার 
ইচ্ছা পূর্ণ করিতে শ্ত্রীতিলাভ করি। যীশু এইরূপে ঈশ্বরের ইচ্ছা পুরণার্থ 
মানবী-তনু পরিগ্রহ করিয়া মানবজাতির সমস্ত পাপ গ্রহণ করিলেন। তাঁহার 
ক্রুশে আত্মত্যাগ মানবজাতির পাপ ও দুঃখ দুরীকরণার্থ। যীশুকে পরিত্রাতারূপে 
গ্রহণ করিয়া তাহার শরণাপন্ন হইলে মানব সর্বপাপ ও দুঃখ হইতে মুক্ত 
হইয়া পরাগতি লাভ করিবে-ইহা শ্বীস্টানগণ বিশ্বাস করেন। সাধু পল 
বলিয়াছেন $ “91165917116 ].010 79905 01151, 2170 (1100 318]1 9 58৬০. 
অর্থাৎ প্রভু যীশুশ্বীস্টকে বিশ্বাস কর, তাহা হইলে পরিত্রাণ পাইবে। শ্রীস্টানগণ 
বলেন, মানবজাতি আদম ও ইভের বংশসম্ৃত; আদম ও ইভ স্বগস্থ 
উদ্যানের নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণ করিয়া পাপাচারণ করিয়াছিলেন এবং স্বগীয় পিতা 
ঈশ্বর এই অপরাধের জন্য আদম ও ইভকে পৃথিবীতে পাপ ও দুঃখ ভোগ 
করিবার জন্য স্বর্গরাজ্য হইতে বিতাড়িত করেন। তদবধি আদম ও ইভের 
বংশধর মানবজাতি ভগবানের অভিসম্পাতের ফলস্বরূপ পাপী হইয়া জন্মগ্রহণ 
করিতেছে। মানবজাতির এই পাপ যীশু নিজে গ্রহণ করিবার জন্য অবতীর্ণ 
হইয়াছেন-ীশুর শরণাপন্ন হইয়া অনুতপ্ত হইলে মানব এই পাপের ভার 
হইতে মুক্ত হইতে পারে। শ্রীস্টধর্ম এই পাপবাদ স্বীকার করে। কিন্তু হিন্দুধর্ম 
মানবের জন্মগত দেবত্ব স্বীকার করিয়া মানবকে পাপী বলিতে কখনো প্রস্তুত 
নহে। তাই উপনিষদের খষি এশী শক্তি দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া জগতে এই 
আশা ও আনন্দের বার্তা ঘোষণা করিলেন ঃ “হে অমুতের পুত্রগণ, হে 
দিব্যলোক নিবাসী ত্রিদশমণ্ডলি, তোমরা সকলে আসিয়া শুন, আমি সেই 
অনাদি পুরাতন মহান পুরুষকে জানিয়াছি। আদিত্যের ন্যায় তাঁহার বর্ণ, 
অজ্ঞান তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না; তাহাকে জানিতে পারিলেই মৃত্যুর 
হস্ত হইতে মুক্ত হইবে, আর অন্য কোন পথ নাই।” উপনিষদের ঝষির এই 
ধর্মমহাসভায় জগতের বিভিন্ন ধর্মের প্রতিনিধিগণের বিশেষত পাশ্চাত্য জাতিগণের 
সমক্ষে কন্ুকণ্ঠে মানবের ঈশ্বরত্ব ঘোষণা করিয়া বলিয়াছেন ঃ “হে ভ্রাতৃগণ, 
তোমরা ঈশ্বরের সন্তান, অমৃতের অধিকারী, পবিত্র ও পূর্ণ। তোমরাই এই 
মর্তভূমির দেবতা ! তোমরা পাপী? ইহা অসম্ভব। মানবকে পাপী বলাই এক 
মহা কলঙ্ক। তোমরা সিংহস্বরূপ হইয়া আপনাদের মেষতুল্য মনে করিতেছ 
কেন? এই ভ্রমজ্ঞানকে দূর করিয়া দাও। তোমরা জন্মমরণ রহিত মুক্ত ও 

য় আত্মা। তোমরা জড় নও, তোমরা দেহ নও। জড় 

দাস, তোমরা জড়ের দাস নও। তোমরা চৈতন্য ।” 
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01) 17171109 বা পবিত্র ত্রিতববাদ 

বীস্টধর্ম একেস্বরবাদ প্রচার করে। ঈশ্বর এক, অদ্বিতীয়, অনাদি, অন্ত, 
সর্বশক্তিমান, সর্বানুকম্পী-তিনি ইচ্ছামাত্রই এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। 
এতদ্যতীত শ্বীস্টানগণ 0০৫ 06 179016, 0০৫ 0176 5017 14 00 079 1101 
017০--পিতা ঈশ্বর, পুত্র ঈশ্বর এবং পবিত্রাত্মা ঈশ্বর-এই তিনকে বিশ্বাস 
করেন। ইহাই খ্রীস্টধর্মে 701) 1711 বা পবিত্র ত্রিত্ববাদ বলিয়া অভিহিত। 
যীশু জন্মিবার পূর্বে জননী মেরী 7701 01109 কর্তৃক সঙ্গতা হইয়াছিলেন-_ 
এই [791/ 010১-এর শক্তিতেই যীশু পবিভ্রাত্মা হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। 
আবার যখন যীশু দীক্ষাদাতা জন (10107 01০ 7380115) কর্তৃক জর্ডন নদীর 
পবিত্র সলিলে দীক্ষিত হন তখন 1701% 01705 ঘুঘুর মুর্তি ধারণ করিয়া 
মীশুতে অনুপ্রবিষ্ট হন এবং স্বর্গস্থ পিতা তখন বলিয়া উঠিলেন £ “তুমি 
আমার প্রিয় পুত্র; তোমাতে আমি প্রীত হইয়াছি।”' ঘুঘু পবিত্রতা ও বিনয়ের 
প্রতীকস্বরূপ। ইহার মর্মার্থ এই, যীশুর দীক্ষার সময় যেমন পবিত্রতা, নম্রতা, 
জ্ঞান, দিব্যানুভূতি প্রভৃতি 1701) 017০ রূপে যীশাতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে, 
তদ্রপ খ্রীস্টধর্মে দীক্ষিত ব্যক্তির হৃদয়েও পবিত্রতা, বিনয়, জ্ঞান প্রভৃতি 
দেবভাবসকল সঞ্চারিত হইয়া সমস্ত পাপ বিধৌত করিয়া দেয়। 


ও পরকালে অনন্ত নরকভোগ (15791 [301117901017)। 
্রীস্টধর্মে প্রেম ও ভক্তি 

ব্ীস্টধর্ম প্রেমের ধর্ম, ভালবাসার ধর্ম-ভক্তির ধর্ম। ঈশ্বর অনির্বচনীয় 
প্রেমস্বরূপ | প্রেমদ্বারাই সেই প্রেমস্বরূপকে লাভ করা যায়। তাই প্রেমিক যীশু 
বলিয়াছেন 2 “71700 91911106019 1,010 ৬107 11 079 190 2174 ৬10) 0] 
(11) 5001 0110 ৬/111) 211 079 71110, 8110 ৮/101 811 019 5019181. অর্থাৎ তুমি 
তোমার প্রতুকে কায়মনোবাক্যে, সর্বান্তকরণে এবং যথাশক্তি ভালবাস। খুব 
ব্যাকল হইয়া তাহাকে ডাকিলে এবং মনপ্রাণ দিয়া ভালবাসিলে তিনি দেখা না 
দিয়া পারেন না। তাই যীশু এই ব্যাকুলতা সম্বন্ধে বলিয়াছেন “491, 87৫ 
(51011 066 51617 ১০৪ ; 5661 210 /০ 51041101707 101001 014 11 51811 1)5 
00160 0710 9০৪. অর্থাৎ তাহার কাছে প্রার্থনা কর, তবেই পাইবে; 
তাহাকে খোঁজ, তবেই তাহাকে পাইবে; দরজাতে ধাক্কা দাও, তবেই দরজা 
খুলিয়া যাইবে । “17016৬01017 01781 8505117150615611) ; 1016 10120590111) 
(11061 ; 000 10 1117) 01201010019) 1. 51911 06 00001760., অর্থাৎ, কারণ 
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যে-কেহ চায় সেই পায়; যে খোঁজে সেই পায়; যে দরজায় ধাক্কা দেয় তার 
নিকটেই দরজা খুলিয়া যায়। “হে আমার স্বর্গস্থ পিতা পরমেশ্বর, তোমার নাম 
জয়যুক্ত হউক”” প্রতৃতি উপাসনার যে-স্তোত্র যীশু প্রবর্তন করিয়াছেন, উহা 
সম্পূর্ণ ভক্তিমূলক। এই উপাসনার স্তোত্রটির ভিতর আমরা ভক্তহৃদয়ের 
স্বাভাবিক উচ্ছাস ও একান্ত শরণাগতির স্পষ্ট ইঙ্গিত দেখিতে পাই! 
মানৰপ্রীতি 
যীশু একদিকে যেমন ঈশ্বরের প্রতি প্রেম ও ভক্তি শিক্ষা দিয়াছেন 
অপরদিকে তেমনি আবার মানবের প্রতি ভালবাসাও শিক্ষা দিয়াছেন। “1708 
5091110৬০01 10111900015 ৪5 0135511,” অর্থাৎ তোমার প্রতিবেশীকে তুমি 
নিজের মতো ভালবাসিবে। কেন তিনি প্রতিবেশীকে নিজের ন্যায় ভালবাসিতে 
বলিয়াছিলেন? উহার কারণ যীশু নিজেই বলিয়াছেন £ “&$ %০ ৬/0110 01101 
11861) 51010 ৫09 (0 /0, 00 %০ 2150 (0 01011) 11100/155, /১5 1110 17701101195 
1০60 176, | 0150118৬০19৬9৫ ১০৪. অর্থাৎ তুমি যেমন ইচ্ছা কর লোকসকল 
তোমাকে ভালবাসুক, তুমিও তদ্রপ তাহাদিগকে ভালবাসিও। ঈশ্বর যেমন 
আমাকে ভালবাসিয়াছেন, আমিও তোমাকে তেমনি ভালবাসিয়াছি। হিন্দুদের 
বেদান্তশাস্্ কিন্তু 'যত্র জীব তত্র শিব”--এই গভীর তত্বটি শিক্ষা দিয়া জীবসেবা 
ও জীবকে ভালবাসার যথার্থ কারণ নির্দেশ করিয়াছেন। বেদান্তের এই মহান 
তত্ত্বের প্রতিধবনি করিয়া বর্তমান যুগের আচার্য স্বামী বিবেকানন্দ জগতে 
ঘোষণা করিয়াছেন ঃ 
“ব্রহ্ম হতে কীট পরমাণু সর্বভূতে সেই প্রেমময়। 
মনপ্রাণ শরীর অর্পণ কর সখে এ সবার পায় ।। 
বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর। 
জীবে প্রেম করে যেইজন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর ।।” 
প্রেমিক ও কারুণিক যীশুর সমগ্রজীবন দুর্দশাপন্ন মানবজাতির জন্য করুণা 
ও দরদে পরিপূর্ণ। জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত তাহার সকল চিন্তা, কার্য ও বাক্য 
পতিত বাতির দুঃখ অপনোদনের জন্য উৎসগীকৃত হইয়াছিল। 


৮১০ বৈরাগ্য ও কামকাঞ্চনে অনাসক্তির মহিমায় উজ্জ্বল। ত্যাগ. 
বৈরাগ্য ও অনাসক্তি ঈশ্বরলাভের প্রধান সন্বল-ইহা অন্যান্য ধর্মের ন্যায় 
স্বীস্টধর্মও শিক্ষা দেয়। বাইবেল বলিতেছেন £ “1.8 1701 0) [0 ০151৬৩৪ 
(168500165 01001) 62101), ৮/10010 11090) 0110 1051 0011) ০011)1, 0110 ৬1791 
01119595$ 1016916 0110021) 2110 90901: 13010 189 101 /00156105 0197১011015 11) 
1)69৬511, ৮/11016 1)0101)0117001) 101 1051 0011) ০0170001211 ৬/1)010 (1)10৬০5 9 
10010521 0110101) 701 5681. অর্থাৎ পার্থিব সম্পদ সঞ্চয় করিও না, 
কারণ উহা ঘুণ ও মরিচা ধরিয়া শীঘ্ই বিনাশপ্রাপ্ত হয় এবং তস্কর চুরি করিয়া 
নেয়; স্বগীয় সম্পত্তি সঞ্চয় কর, উহা কখনো ঘুণ ও মরিচায় নষ্ট করে না 
এবং তস্কর অপহরণ করে না। 01 /7616 /0001 01675001615, (10016. ৬/11] 
০0111991006 15০. অর্থাৎ কারণ যেখানে তোমার বিষয় সম্পত্তি থাকে 


১০০ উদ্বোধন ঃ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 
সেখানেই তোমার মনটি আসক্ত থাকিবে। যীশু আবার বলিয়াছেন 2 “০ 


[2]) ০21) 591৬6 (৬/0 170950215 : 001 6101211)6 ৮/1111)806 079 0179, 27010960176 
0101767) 01 61561)6 ৬/111 17010 (0 0176 0116, 270 0950156 0106 001)01. ০ ০2111)01 
5076 000 ৪110 109111101).”' অর্থাৎ কেহই দুই প্রভুর সেবা করিতে পারে 
না; কারণ হয় তাহার একজনকে ঘৃণা করিয়া অপরকে ভালবাসিতে হইবে, 
নয় তাহার একজনকে ভালবাসিয়া অপরকে ঘৃণা করিতে হইবে। তুমি ঈশ্বর 
ও কাঞ্চন-দেবতা__দুইজনকে একসঙ্গে সেবা করিতে পার না।” জনৈক ধনী 


এখনো একটি অভাব আছে। বাড়ি যাও, তোমার যাহা কিছু আছে সব বিক্রয় 
কর এবং এ বিক্রয়লবধ অর্থ দরিদ্রগণকে বিতরণ কর--তাহা হইলে স্বর্গে তুমি 
অক্ষয় সম্পদ সঞ্চয় করিলে। তারপর আসিয়া ক্রুশ গ্রহণ করিয়া আমার 
অনুসরণ কর।”” আবার যীশু বলিয়াছেন ঃ “যেকোন ব্যক্তি নিজের জীবনরক্ষার 
দিকে দৃষ্টি রাখিবে, সে উহা হারাইবে, আর যে আমার জন্য জীবন হারাইবে, 
সে উহা পাইবে।” এই ত্যাগ, অহংশৃন্যতা, নিংস্বার্থপরতাই সকল ধর্মের 
আদর্শ_আর যীশু এই ত্যাগের কথাই প্রচার করিয়াছেন। হিন্দুদের উপনিষদ্‌- 
ও তারস্বরে ঘোষণী করিয়াছেন £ “ধন ও পুত্রোৎপাদন দ্বারা অমৃতত্ব লাভ 
করা যায় না-একমাত্র ত্যাগের দ্বারাই অমৃতত্ব লাভ হয়।” ভগবান 
৬ বু গীতার সারকথা এককথায়_ 
ত্যাগী” (তাগী) অর্থাৎ “গীতা এই শব্দটির দুই অক্ষরের বিপরীত অবস্থান। 
ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ 
বীস্টধর্ম ঈশ্বরে আত্মসমর্পণের শিক্ষা দিয়া থাকে। যীশু বলিয়াছেন £ 
118151701017001)0 10190011106, 91790 99 51181] 680, 01 ৮178092 31911 01111 
;101 990107০0100 ৬/00 9 91781] 001 01. 1311001116 11010 11021) 71762 
8110 0119 000) 11)21) 1[81110111? 80100100179 0৬/15 01009 91 : 101 10110 50৬ 
101, 179101101৫0 1176) 1681), 1001 68017611100 02175 ; 60 /001 17169৬01)1) 
78001010999 0176]. /১16 99170110001) 09(091 0021) 0169 21106160019 919 
10 01001) 5991176, ৬1120310811 ৬5 880? 01 ৬1700511811 ৬৪৪ 01111 ? 01 
৮/10015৬/101191 51811 ০109 01011160 ? 0 ০11168৬0101) 1801)011070601) 
(1101 99119৬61990 01811 01956 01115." অর্থাৎ তোমার জীবনের জন্য-কী 
খাইবে, কী পান করিবে, কী পরিধান করিবে-এইসকলের জন্য ভাবিও না। 
খাওয়া-পরা অপেক্ষা কি তোমার জীবনের মূল্য অধিকতর নয়? আকাশে 
যেসকল পাখি উড়িয়া বেড়ায় উহাদিগের প্রতি লক্ষ্য কর ঃ উহারা বীজবপন 
করে না, শস্য কর্তন করে না অথবা শষ্য গোলায় সঞ্চিত করে না, তথাপি 
ঈশ্বর উহাদিগকে খাওয়াইয়া থাকেন। তোমরা কি এইসকল খেচর অপেক্ষা 
শ্রে্ঠতর জীব নও? অতএব, কী খাইবে, কী পরিবে, এই চিন্তা করিও না। 
কারণ তোমার স্বর্গস্থ পিতা জানেন যে, তোমার এইসকল জিনিসের প্রয়োজন 
আছে ।”” আবার যীশু বলিয়াছেন £ “15561 9 [9 09 10171000]) ০ 
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009৫, 110 [115 118110500511655 ; 2110 21] 011556 51811 196 90090 1700 ০]. 
অর্থাৎ কিন্ত প্রথম স্বর্গরাজ্য ও ধর্মের অনুসন্ধান কর; এইসকল জিনিস পরে 
সবইতোমার আযতাবীন হইবে। হিন্দুদের গীতাও এই শরণাগতির কথা 


“তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত! 
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রান্্যসি শাখবতম্ |” (১৮৬২) 
“সর্বধর্মান্‌ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। 
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।॥+ (১৮৬৬) 
অর্থাৎ হে ভারত! তুমি সর্বতোভাবে সেই ভগবানেরই শরণাগত হও; 
তীহার অনুগ্রহে তুমি পূর্ণ শান্তি ও শাশ্বত ধাম প্রাপ্ত হইবে। তুমি সমুদয় ধর্মের 
অনুষ্ঠান পরিত্যাগপূর্বক কেবলমাত্র আমারই শরণাগত হও। আমি তোমাকে 
সর্বপাপ হইতে বিমুক্ত করিব। তুমি শোক করিও না। 
পবিত্রতা বা আত্মশুদ্ধি 
ঈশ্বর শুদ্ধ মনের গোচর। চিত্ত শুদ্ধ না হইলে ব্রন্মানুভূতি হয় না। তাই 
ঘবীস্টধর্ম পবিত্রতার বা আত্মশুদ্ধির মহিমা প্রচার করিয়াছে। “3169১০0 216 016 
0016 11 16গা : 001 (116) 5181] 566 0০0৫. অর্থাৎ পবিভ্রাত্মা ও শুদ্ধাচিত্ত 
ব্যক্তিগণ ধন্য, কারণ তীহারাই ঈশ্বর দর্শন করিবেন। ঈশ্বরকে লাভ করিবার 
জন্য এইর্য, বৈভব, উচ্চপদ বা প্রভুত্বের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই--এমনকি 
পাণ্ডিত্যের কিছু প্রয়োজন নাই। একটিমাত্র জিনিসের প্রয়োজন-তাহা এই-- 
পবিত্রতা বা চিত্বশুদ্ধি। আত্মা স্বয়ং শুদ্ধস্বভাব। উহা ঈশ্বর-প্রসৃত। বাইবেলের 
ভাষায় আত্মা “ঈশ্বরের নিঃশ্বাস স্বরূপ ।”” কেবল আমাদের অশুভ কর্মসমূহ 
পর উহার দাদাকে আর বারা ভারত গার রাদিরারে পানর 
কেবল শুভকর্মানুষ্ঠানদ্বারা সেই অজ্ঞানের আবরণকে অপসারণ করা-_তাহা 
হইলেই আত্মা স্বীয় প্রভায় উজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত হইবে। তাই যীশু মানবকে 
লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন £ “ুখ।০ 10172001000 15 ৬1071 9০০.” অর্থাৎ 
৬০ তোমার অন্তরেই বিরাজমান। 
দীনতা ও সহিষ্ণুতা 
্বীস্টধর্ম দীনতা ও সহিষ্ণুতা শিক্ষা দিয়া থাকে। মানুষ অহঙ্কারে বিমূঢ় 
হইয়া “আমি কর্তা, বলির ধারণা করিয়া থাকে। অহার ত্যাগ করিয়া ঈশ্বর 
কর্তা, আমি অকর্তা”, ঈশ্বর যন্ত্রী, আমি যন্ত্র--এই দীনতা ও শরণাগতির ভাব 
না আসিলে আত্ম-সাক্ষাৎকার লাভ হয় না। তাই যীশু বলিয়াছেন £ 
“03195590 26016177961: 001-006) 91811101011 016 ০2110.” অর্থাৎ দীনভাবাপন্ন 
ব্যক্তিরাই ধন্য, কারণ তাহারাই এই পৃথিবীতে মনুষ্যপদবাচ্য। ধর্মাচরণ 
করিতে গেলে দুঃখকষ্ট, নিগ্রহ, লাঞ্ছনা ও দারিদ্র্য অবশস্তাবী। কারণ দুঃখ ও 
নির্যাতনের মধ্য দিয়াই মানুষের দিব্য ও অতিলৌকিক ভাবের বিকাশ হয়। 
তাই যীশু বলিয়াছেন £ “3155590 26 076 ৮/010) 21 00015900050 [0 
1121)0600511655” 58106 ; 01011611515 11161011600] 0111698৬011. 165560 819 
%6, ৬/1721) 701) 91181] 15116 0], 2174 191560106 00, 0170 51811 589 211 


১০২ উদ্বোধন £ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


1121011615 01 9৬11 2581715 /00 (91১91, [017 171% 58109. [০1০105 ৪10 09 
৩১০৩০0)৪।/ 2190 : 101 81601 15 900 19৬/210 11) 1162017.” অর্থাৎ ধর্মের 
জন্য যাহারা নিগৃহীত হয় তাহারা ধন্য £ কারণ তাহারাই স্বর্গরাজ্যের অধিকারী। 
যাহারা আমার জন্য সর্বপ্রকার লাগ্না, গঞ্জনা, অপবাদ ও দুঃখ সহ্য করিবে 
তাহারা ধন্য। এইজন্য অতিশয় আনন্দ প্রকাশ কর ঃ কারণ ভগবান এইজন্য 
তোমাদিগকে পুরস্কার দিবেন। 
ক্ষমা ও অহিংসা 

বৌদ্ধধর্মের ন্যায় শ্বীস্টধর্ম ক্ষমা ও অহিংসার বাণী প্রচার করিয়াছে। “%৪ 
110৬০ 10010 01191101000) 109011 5210, 4৯11 999 001 01) ১৮৩, 14 ৪. (00118 1012 
(0001); 13101 599 01100 %00,1117101 79165150110 9৮11 ; 00. ৬/110399৮০1 ৭1121 
১111109 (1100 01) (11) 1181)0 01)6916, (01) (01110) 0109 00101 0150. ] 589 001700 908], 
1.0%6 99807 011910195, 01958 (101) 00980 08156 ০৬, 409 69০৫ 10 0017 01121 
10100 /০9৬, 014 018 101 0101) ৮/1)101) 0০301060011) 055 ০০ 27 [0215900106 
১০৪. অর্থাৎ তোমরা বলিতে শুনিয়াছ যে চক্ষুর বদলে চক্ষু উৎপাটিত কর, 
দাতের বদলে আরেকটি দাঁত ভাঙিয়া দাও; কিন্তু আমি তোমাদিগকে 
বলিতেছি, অন্যায়ের প্রতিরোধ করিও না-যে কেহ তোমার ডান গালে 
»পেটাঘাত করিবে তুমি তাহাকে তোমার বাম গালও ফিরাইয়া দিবে। তোমার 
শঞ্রদিগিকে ভালবাসিও; যাহারা তোমার উপর অভিসম্পাত বর্ষণ করে 
তাহাদিগকে আশীর্বাদ করিও, যাহারা তোমাকে ঘৃণা করে, নিন্দা করে ও 
নির্যাতন করে তাহাদিগের মঙ্গলসাধন করিও ও তাহাদিগের জন্য ভগবানের 
নিকট প্রার্থনা করিও। যীশু তাহার নিজ জীবনেও এই ক্ষমা ও অহিংসার 
জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। 191 1/18808101), /১8050079, 0801105 
প্রভৃতি ঘোর গ্লাপীকেও ক্ষমা করিয়া নিজ কোলে স্থান দিয়াছিলেন। ক্রুশে 
বিদ্ধ হইয়াও নির্যাতনকারীদের অপকর্মের জন্য প্রেমময় শ্রীভগবানের নিকট 
ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ঈদৃশ ক্ষমার দৃষ্টান্ত আধ্যাত্মিক ইতিহাসে অতিশয় 
বিরল। 


অদ্ধেততত্ত্ব 

সাধনার চরমাবস্থা অদ্বৈতানুভূতি যীশু লাভ করিয়াছিলেন, তাই তিনি 
বলিয়াছেন £ “7070%/ 9০ 0101 006101720017 01 009015 10111) ০00, 1 0110 
11178010111 11000) 016 01707, 1136 ০9011919001 [9010900, 5৬৪1) 25 0001 
14901)01. ৬1101 15 17 106201), 15 091600 '_অর্থাৎ জানিও, স্বর্গরাজ্য তোমার 
রিস্ক 
পিতা যেরূপ “সত্যম সুন্দরম্‌' প “সত্যম্‌ সুন্দরমূ' 
হও। যীশু বাস্তবিকই বিদেহ শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-আত্মস্বরূপ ছিলেন। তিনি দিব্যদৃষ্টিসহায়ে 
অনুভব করিয়াছিলেন যে, প্রত্যেক নরনারী, সে ইহুদী হউক, বা অন্য জাতি 
হউক, ধনী দরিদ্র, সাধু-অসা অলাধু সকলেই তীহারই নায় ' সেই অবিনানী 
আত্মস্ব্ূপ ব্যতীত আর কিছুই নহে। তাই তিনি সমগ্র মানবজাতিকে 
তাহাদের আপন আপন যথার্থ শুদ্ধ চৈতন্য-স্বরূপ উপলব্ধি করিবার জন্য 


আহান করিয়াছেন। 


গ্রীস্টধর্ম ও ইসলামধর্মের সারকথা ১০৩ 


পাই যে, ধর্মাচার্য বীশু দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদ্বৈত এই ত্রিবিধ সাধনোপযোগী 
শিক্ষাই দিয়া গিয়াছেন। তিনি যে “1,015 সা (01)1701) [9291 বা 
সাধারণ প্রার্থনা প্রবর্তন করিয়াছেন উহা সম্পূর্ণ দ্বৈতমূলক-অতি সহজ 
ভাবের প্রার্থনা, শিশুর প্রার্থনা, অশিক্ষিত ও ধর্মরাজ্যে প্রথম প্রবেশকারীর জন্য 
বিহিত। অপেক্ষাকৃত উচ্চতর ব্যক্তিদের জন্য তিনি সাধনার দ্বিতীয় সোপানস্বরূপ 
বিশিষ্টাদ্বৈতমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন। “আমি আমার পিতাতে, তোমরা 
আমাতে এবং আমি তোমাদিগের মধ্যে বর্তমান”__এই উক্তিতে বিশিষ্টাদ্বৈত 
সাধনার শিক্ষা উপদিষ্ট হইয়াছে। আবার যখন ইহুদীরা তাহাকে জিজ্ঞাসা 
8 “আপনি কে?” তদুত্তরে তিনি স্পষ্টই 
“আমি ও আমার স্বর্গস্থ পিতা এক।” তে ডা রনি গর 
ব্বীস্টধর্মে ধর্মসাধনের ত্রিবিধ সোপান স্পষ্টরূপে উপদিষ্ট হইয়াছে। আর 
আমাদের মানবজাতির পক্ষে দ্বৈতমূলক প্রথম সোপান হইতে আরম্ত করিয়া 
ধীরে ধীরে শেষ সোপান অদ্বৈততন্ত্বে পৌঁছানই অপেক্ষাকৃত সহজ। বর্তমান 
কালে যুগাবতার ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ভারত ও ভারতেতর দেশে 
প্রচলিত বিভিন্নধর্ম, নিজ জীবনে আচরণপূর্বক প্রত্যেক ধর্মে নিদিষ্ট সাধনের 
চরম উপলব্ধি লাভের ফলস্বরূপ “যত মত তত পথ'-_-এই অপূর্ব ধর্মসমন্থয়ের 
মহতী বাণী প্রচার করিয়া পরস্পর বিবদমান ধর্মমতসমূহের মধ্যে এ্রক্য ও 
সামঞ্জস্য প্রদর্শন করিয়াছেন এবং সাম্প্রদায়িক ধর্মবিদ্বেষ ও পরধর্ম অসহিষ্ুতার 


মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছেন। 
উল হার 
উপসংহারে, যে সমন্বয়াচার্য ভগবান পরমহংসদেবের 
মহান ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া আমরা আজ খ্রীস্টধর্মের অপূর্ব মহিমা কীর্তন 


করিয়া ধন্য হইয়াছি-সেই সমন্বয়াচার্ষের শ্রীপাদপন্মে ভক্তিপুম্পাঞ্জলি অর্পণ 
করিয়া তাঁহারই অন্তরঙ্গ লীলাসহচর ও পার্যদ আচার্য স্বামী বিবেকানান্দের 
ভাষায় বলিতে চাই £ “বিভিন্ন দেশীয়, ডি পপ পু 
যেসকল অবতারগণের জীবন ও শিক্ষা আমরা উত্তরাধিকারসূত্রে পাইয়াছি, 
তাহাদিগকে প্রণাম; বিভিন্ন জাতীয় যেসকল দেবতুল্য নরনারী মানবজাতির 
কল্যাণের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাদিগকে প্রণাম; জীবন্ত 
ঈশ্বরস্বরূপ ফাঁহারা আমাদের ভবিষ্দ্বংশীয়গণের কল্যাণের জন্য নিঃস্বার্থভাবে 
কার্য করিতে ভবিষ্যতে অবতীর্ণ হইবেন তীহাদিগকেও প্রণাম” 


ইসলামধর্ম 


“ইসলাম” শব্দের অর্থ ঈশ্বরের শরণাগতি বা প্রপত্তি। ইসলাম ধর্ম শিক্ষা 
দেয় এক ও অদ্ধিতীয় আল্লাহের উপাসনা । এই ধর্মের প্রবর্তক হজরত 
মহম্মদ। তিনি ছিলেন রসুল বা ঈশ্বরপ্রেরিত পুরুষ। আল্লাহের ইচ্ছা মানবজাতির 
নিকট বহন করিয়া সালাদ 
মুসলমান । “মুসলমান শব্দের প্র উর এ বা কিস্কর। 


জিত 


সখি 






৫ ইত) 





১০৪ উদ্বোধন ঃ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


আল্লাহের প্রত্যাদেশ-বাণীই পবিত্র “কুরআন্”। হিন্দুগণ যেমন বেদকে, 
খ্স্টানগণ বাইবেলকে, জরতুস্ট্রপস্থিগণ জেন্দাবেস্তাকে অপৌরুষেয় শাশ্বত 
ঈশ্বরের বাণী বলিয়া বিশ্বাস করেন, মুসলমানগণও তন্রপ কুরআন্‌কে অপৌরুষেয় 
শাখত আল্লাহের বাণী বলিয়া মনে করেন। কুরআন্‌ বলেন ঃ “এই এক ও 
অদ্বিতীয় আল্লাহকে উপাসনা করিবার নিমিত্ত মানুষ সৃষ্ট হইয়াছে এবং ইহাই 
মানবজীবনের একমাত্র কর্তব্য (কুরআন্‌ ৫১।৫৬)। আল্লাহকে উপাসনা কর 
এবং শয়তানকে পরিত্যাগ কর-এইকথা বলিয়া আমি (আল্লাহ) নিশ্চয়ই 
প্রত্যেক জাতির মধ্যে একজন ধর্মপ্রচারক পাঠাইয়াছি (১৬।৩৬)। নিশ্চয়ই 
আমি তোমার পূর্বে ধর্মপ্রচারকগণকে প্রেরণ করিয়াছি। তোমার (মহন্মদের) 
নিকট তাহাদের কয়েকজনের নাম উল্লেখ করিয়াছি এবং অন্যান্য অনেক 
আছেন, যাঁহাদের নাম উল্লেখ করি নাই (৪০।৭৮)। ধর্মসংস্থাপন কর এবং 
উহাতে অনৈক্য ঘটাইও না বলিয়া যে-ধর্ম তিনি নোয়া, এব্রাহাম, মুশা ও 
যীশুকে আদেশ করিয়াছিলেন, সেই ধর্ম তিনি তোমার (মহম্মদ) জন্য বিহিত 
করিয়াছেন (৪২।১৩)।”” জনৈক শিষ্যের প্রশ্নোত্তরে মহম্মদ বলিয়াছিলেন £ 
“এক লক্ষ চব্বিশ হাজার ঈশ্বরপ্রেরিত পুরুষ ছিলেন_তন্মধ্যে তিনশত পনের 
জন প্রেরিত হইয়াছিলেন।” মহম্মদ ও কুরআনের এইসকল উক্তি হইতে 
ইহাই স্বীকৃত হয় যে ধর্মসংস্থাপন ও প্রচারের জন্য যুগে যুগে বিভিন্ন জাতির 
মধ্যে লোকোত্তর মহাপুরুষগণের আবির্ভাব হয়। কুরআনের বাণীর সহিত 
শ্রীকৃষ্ণের “ 'ধর্মসংস্থাপনার্থায সম্ভবামি যুগে যুগে” এবং ভাগবতের “অবতারা 
হ্যসংখ্যেয়াঃ” উক্তিসকলের সুস্পষ্ট সাদৃশ্য রহিয়াছে । যাহারা বলেন মহম্মদই 
একমাত্র ঈশ্বরপ্রেরিত পুরুষ এবং ইসলামই একমাত্র সত্যধর্ম, তীহারা যদি 
কুরআন্‌ পাঠ ও উহার মর্মকথা বুঝিবার চেষ্টা করেন তবে তীহাদের 
অন্ধবিশ্বাস দূর হইতে পারে। 
ইসলামধর্মের মূল শিক্ষা 
আল্লাহকে জানিবার উপায় সম্বন্ধে ইসলামধর্ম কি শিক্ষা দেয়? আল্লাহ্‌ এক 
ও অদ্বিতীয় ইহা ধারণা করিতে এবং তীহার শরণাগত দাস হইতে হইলে 
জ্ঞানের প্রয়োজন। জ্ঞানই ইসলামধর্ম ও সংস্কৃতির মুলভিত্তি। মহম্মদ বলিয়াছেন 
“জ্ঞান উপার্জন কর; জ্ঞানই তোমাদিগকে সদসং বিচার করিতে সমর্থ 
করিবে, তোমাদের স্বর্গগমনের পথ আলোকিত করিবে, মরুভূমিতে তোমাদের 
বন্ধুর কাজ করিবে, নির্জনতায় প্রধান সহচর হইবে, সুখে পথ-প্রদর্শক এবং 
দুঃখে শান্তিদাতা হইবে। জ্ঞানই শক্রর কবল হইতে রক্ষা পাইবার ধর্ম।” 
আল্লাহকে জানিতে হইলে তাঁহার ধিকর বা স্মরণ-মনন করিতে হইবে। 
কুরআন্‌ বলেন £ “হে মুসলমান, এখর্য ও সন্তানসন্ততির প্রতি আসক্তি যেন 
তোমাকে আল্লাহের স্মরণ-মনন হইতে বিমুখ না করে। যে বিষয়ের প্রতি 
৮-১িু বস১ পই জ 
স্মরণ করিও, তাহা হইলে আমিও তোমাকে স্মরণ করিব (২1১৫২)। আমার 
নিকট প্রার্থনা কর, তোমার ডাকে সাড়া দিব (৪০।৬০)। যে আমাকে স্মরণ 
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না করে, তাহার জীবন হীন হইবে। কেয়ামতের বা শেষবিচারের দিনে 
তাহাকে অন্ধ করিয়া সভায় আনা হইবে, কারণ আমার বাণী সে পালন করে 
নাই (২০।১২৪--১২৬)।”” আল্লাহকে কিভাবে স্মরণ করিবে? আল্লাহের যেসকল 
নাম আছে উহাদিগের পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করিবে, জপ করিবে। কুরআন্‌ 
বলেন £ “আল্লাহের নামই শ্রেষ্ঠ নাম; অতএব সেই নামেই তাহাকে ডাক। 
যাহারা আল্লাহের নামের পবিত্রতা নষ্ট করে তাহাদিগের সাহচর্য পরিত্যাগ 
কর, তাহারা কৃতকর্মের ফল ভোগ করিবে (৭১৮০)।” 

আল্লাহকে জানিতে হইলে হইলে পরিদৃশ্যমান জগতে, সৃষ্টিবৈচিত্র্যে আল্লাহের 

অসীম শক্তি, করুণা, মহিমা ও উযবিভূতিতে বাস ও তাহার গুণী 
করিতে হইবে। কুরআন্‌ বলিতেছেন ঃ “পরিদৃশ্যমান জগতে, সৃষ্টিবৈচিত্র্যে 
দিবারাত্রের বিভিন্নতায় আল্লাহের অনন্তশক্তি ও মহিমার প্রকাশ লক্ষ্য কর। 
জ্ঞানিগণ এই সৃষ্টিবৈচিত্র্যে আল্লাহের মহিমা উপলব্ধি করিয়া বলিয়া থাকেন, 
'প্রভো, তুমি এসকল বৃথা সৃষ্টি কর নাই! তোমার নাম জয়যুক্ত হউক! 
আমাদিগকে নরকের জ্বলন্ত অশ্রির ধবংসকর নিয়তি হইতে রক্ষা কর”।” 
আল্লাহকে ভালবাসিবে, ভয় করিবে এবং নিজকে দাসানুদাস ভাবিবে। 
ইসলাম ধর্মে সকল স্তরের লোকের জন্যই বিধিব্যবস্থা আছে। মোটের উপর 
সকল মুসলমানকেই (১) দিবারাত্রের মধ্যে পাঁচবার নামাজ পড়িতে হইবে, 
(২) প্রতি বসর পবিত্র রমজান মাসে রোজা করিতে হইবে, €৩) দীনদুঃখীকে 
দান খয়রাত করিবার জন্য আয়ের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ নিদিষ্ট করিয়া 
রাখিতে হইবে, (8) জীবনে অন্তত একবার হজ অর্থাৎ মন্কা ও মদিনায় 
তীর্থযাত্রা করিতে হইবে, ৫) এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহকে বিশ্বাস করিতে 
হইবে এবং মহম্মদকে তীহার রসুল মানিতে হইবে, (৬) মহম্মদ যেভাবে 
নামাজ পড়িতেন, আল্লাহ তাহাকে যেরূপ শিক্ষা দিয়াছিলেন, তিনি যেরূপ 
গুদ্ধভাবে উচ্চারণ করিতেন, সেরূপভাবে মুসলমানকে নামাজ পড়িতে হইবে। 
এগুলি ইসলাম ধর্মের অনুশাসন । 

হজরত মহম্মদের মূল 

মহম্মদের বয়স যখন তেষট্টি বংসর তখন তিনি শেষবারের জন্য মক্কায় 
তীর্ঘযাত্রা করিয়াছিলেন। শক্রগণের নির্মম নির্যাতন ও নিজের কঠোর তপশ্চর্যায় 
তীহার শরীর ভাঙিয়া পড়িয়াছিল। তিনি তাহার তীর্থকৃত্য সমাপন করিয়া 
আরাফতের বিশাল প্রান্তরে সমবেত মুসলমানগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন 
£ “আমার জীবনকাল শেষ হইয়া আসিয়াছে । এই বংসর আবার তোমাদিগকে 
উদ্দেশ্য করিয়া বলিবার সম্ভাবনা আছে বলিয়া মনে করি না, আজ যাহা 
বলিব ইহাই তোমাদের নিকট আমার উপদেশ। তোমরা মনোযোগ সহকারে 
শ্রবণ কর--'আল্লাহ এক ও অদ্ধিতীয়; মহম্মদ তাহার রসুল। স্মরণ রাখিও, 
ইসলাম একটি বিরাট ভ্রাত্ৃ-সঙ্ঘ, তোমাদের প্রত্যেকেই পরস্পরের ভাই। 
অতএব সাবধান, ভ্রাতার বিরুদ্ধাচারণ করিও না। ন্যায়ের সীমা উল্লঙ্ঘন করিয়া 
নিজের সর্বনাশ ডাকিয়া আনিও না। নারীজাতির সম্মান করিবে এবং তাহাদের 
প্রতি করুণা প্রদর্শন করিবে। স্মরণ রাখিও, স্বামীর যেরূপ স্ত্রীর উপর অধিকার 


১০৬ উদ্বোধন ঃ শতাব্দীজয়ন্ত্ী নির্বাচিত সঙ্কলন 


আছে, স্ত্রীও তন্রপ স্বামীর উপর অধিকার আছে। একথা সর্বদা মনে রাখিও 
যে, ভাল-মন্দ প্রত্যেক কার্যের জন্যই তোমরা আল্লাহের নিকট দায়ী থাকিবে। 
প্রিয় বন্ধুগণ, তোমাদের দাসগণের প্রতি কৃপালু থাকিবে। তোমরা নিজে 
যেইরূপ জীবনধারণ কর তাহাদিগকেও তদ্রপ জীবনধারণ করিতে দাও। 
যদিও তাহারা গুরুতর অন্যায় আচরণ করে তথাপি তাহাদিগের উপর নির্যাতন 
করিও না, তাহাদিগকে তিরস্কার বা ত্যাগ করিতে পার। আল্লাহের নিকট 
একজন দাসের জীবনের মূল্য তোমাদের প্রত্যেকের জীবনের মূল্যের অনুরূপ। 
(িধর্বদিকে ১৯ শত ২০৪০৭ 
তোমার এই দাস তাহার কার্য সমাপ্ত করিয়াছে। একমাত্র তুমিই জান এই 
অধম তোমার প্রদত্ত শক্তির পূর্ণ ব্যবহার করিয়াছে কিনা।”” মহম্মদের এই 
উপদেশের মধ্যে মুসলমানগণের কর্তব্য সম্বন্ধে অনেক গুরুত্বপূর্ণ অনুশাসন 
রহিয়াছে। হজরত একবার পীঁড়িতাবস্থায় ভজনালয়ের বেদি হইতে এই 
কয়েকটি শেষ মূল্যবান কথা বলিয়াছিলেন ঃ “মুসলমানগণ, আমার এই 
কয়েকটি শেষ কথা তোমরা মনে রাখিও। পরস্পর এক্যবদ্ধ হইয়া শান্তিতে 
বাস কর। সকলের প্রতি যথাযোগ্য সন্মান, ভালবাসা ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিবে 
এবং বিপৎকালে তোমাদের ভ্রাতুগণের পক্ষ পরিত্যাগ করিবে না। আল্লাহের 
উপাসনা ও সেবাই কেবল মানুষকে জীবনে সৌভাগ্যশালী ও সুখী করে।” 
মহম্মদে এই বাণী সকলেরই প্রণিধানযোগ্য ও পালনীয়। 

ইসলামধর্মের উদারতা 


কুরআন্‌ অন্যের আরাধ্য দেবতাকে নিন্দা ও অপমান করিতে নিষেধ 
করিয়াছেন ঃ “অজ্ঞতাবশত পাছে তাহারা সীমা উল্লঙ্ঘন করিয়া আল্লাহকে 
নিন্দা করে, তজ্জন্য যাহারা আল্লাহ ব্যতীত অন্য দেবতার উপাসনা করে 
তাহাদিগকে নিন্দা করিও না (কুরআন্‌ ৬।১০৯)।”* এখানে পরধর্মসহিষুণতার 
উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। মুসলমান ফকির ও কবিগণের উ্তিতেও পরধর্মসহিফুতার 
কথা পাওয়া যায়। পারস্য কবি সানাই গাহিয়াছেন £ “এক খোদা ভিন্ন দ্বিতীয় 
নাই-এইকথা, বলিয়া ইসলাম ও পরধর্ম উভয়ই খোদার পথ অনুসরণ 
করিতিছে।” উদ্দু কবি জাফর গাহিয়াছেন £ “কি দেবদূত, কি মানব, কি 
হিন্দু, কি মুসলমান, সকলকেই তুমি তোমার ৯৯ 
নর ৯০৮৮০ ৭৮  ১০ল৯৯১ কি দেবমন্দিরে সর্বত্রই 
তোমার আরাধনা হইতেছে । তোমার নিকটই সকলে মস্তক অবনত করে। 
যাহা কিছু আছে সবই তুমি।”? ধর্মে বলপ্রয়োগের বিরুদ্ধেও কুরআন্‌ প্রচার 
করিয়াছেন £ “যদি তোমার খোদার মর্জি হইত তবে পৃথিবীর সকল লোক 
নিশ্চিতই বিশ্বাস করিত; সুতরাং বিশ্বাসী না হওয়া পর্যন্ত তুমি কি তাহাদিগের 
উপর জোর জবরদস্ত চালাইবে? (১০।৯৯)।” ইসলাম ধর্মে বিশ্বাস ও কার্য 
দ্বারাই মুসলমান হয়, পরস্ত জন্ম বা বাহ্য অনুষ্ঠান দ্বারা নহে। কুরআনে বাহ্য 
অনুষ্ঠান দ্বারা ইসলামে দীক্ষার কোন প্রতিশব্দ নাই। কুরআন্‌ মতানৈক্যসকল 
সহ্য করিতে এবং সংকর্মে পরস্পর পরস্পরকে অতিক্রম করিবার জন্য 
সচেষ্ট হইতে মুসলমানগণকে শিক্ষা দেয়। “তোমাদের প্রত্যেকের জন্য আমি 


প্বীস্টধর্ম ও ইসলামধর্মের সারকথা ১০৭ 


এক অনুশাসন ও উপায় নির্ধারণ করিয়াছি। এবং যদি আল্লাহের মর্জি হইত, 
তাহা হইলে তিনি তোমাদের সকলকে লইয়া এক জাতি সৃষ্টি করিতেন; কিন্তু 
তিনি তোমাদিগকে যাহা দান করিয়াছেন উহা দ্বারাই তোমাদিগকে পরীক্ষা 
করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন; অতএব সংকার্য দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে 


তখন উহা আল্লাহ জানাইয়া দিবেন (কুরআন্‌ ৫18৮), 
ইসলামধর্মের বিশ্বাস ও পুণ্য ব্রত 

মুসলমানগণ দেবদূতের (0715) অস্তিত্বে বিশ্বাসবান। ইসলাম ধর্মমতানুসারে 
স্বীয় দূতগণ জ্যোতির্ময়; তাঁহারা পুরুষও নন, স্ত্রীও নন। তাঁহারা নিষ্পাপ 
এবং আল্লাহের আরাধনা ও তাহার আদেশ প্রতিপালনে নিযুক্ত থাকেন। 
দেবদূতগণ সৃষ্ট হইয়াছেন ও পরিণামে মৃত্যুমুখে পতিত হইবেন এবং একমাত্র 
আল্লাহই অনাদি ও শাশ্বত। ইসলাম পরকালে বিশ্বাস করে- ধার্মিকগণ 
স্বর্গবাসী হন এবং পাপীগণ নরকগমন করে। কুরআনে সাত প্রকার নরকের 
কথা উল্লিখিত আছে। 

ইসলাম শারীরিক শুদ্ধি, তীর্থযাত্রা ও উপবাসের প্রয়োজনীয়তায় বিশ্বাস 
করে। নামাজ পড়িবার পূর্বে মুসলমান ওজু (এবং অধিকতর অপবিত্র বোধ 
করিলে অবগাহন) করিবে এবং বিশুদ্ধ বস্ত্র পরিধান করিবে । হজরত মহন্মাদ 
বলিয়াছেন £ “পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অর্ধেক ইমান।”” মুসলমানগণের নিকট মক্কা 
অতি পবিত্র স্থান। তাহারা বিশ্বাস করেন যে, তীর্থগমনে পাপকার্য হইতে 
নিবৃত্তি ও ভবিষ্যতে আর কখনো পাপানুষ্ঠান না করিবার ব্রতগ্রহণ দ্বারা 
তাহাদের পূর্বকৃত পাপসকল স্থালন হইয়া যায় এবং তীহারা নবজীবন লাভ 
করেন। মুসলমানদের একনিষ্ঠ বিশ্বাস এই যে, কাবা মসজিদের “কৃষ্ণ প্রস্তর' 
এত্রাহামের পবিত্র স্মৃতিচিহ্ন এবং ইহার চুম্বন পুণ্যকার্য ও প্রিয়জনের চুম্বন 
ব্যতিরেকে আর কিছুই নয়। মুসলমান রমজানের একমাস উপবাস থাকিবেন। 
অন্যান্য সময়েও-বিশেষত পূর্ণিমায় ও প্রতিমাসের পূর্ণিমার পরবর্তী দুই 
দিবসে, মহরমের প্রথম দশ দিন এবং আরো অন্যান্য অনেক সময় ও 
রা রর 
সংযমের সহায়ক চিত্তশুদ্ধিমূলক অনুষ্ঠান বলিয়া মনে করেন। 
উপসংহার 

ধর্মান্ধতা, মতুয়ার বুদ্ধি ও পরমত-অসহিষ্ণুণতাই সমাজের সকল বারোধ- 
ব্যবধান, বাদ-বিসংবাদ, অনৈক্য-অমিলন, হিংসা-বিদ্বেষের মুলীভূত কারণ। 
ধর্মশা সমূহের অনুশাসন এবং মহাজনগণের অনুভূতিলনধ বাণীগুলি যদি আমরা 
টি রানে রি যার ও দিসি সচিব তের করি রাহা লে 
আমাদের সমাজজীবন কী সুন্দর, প্রেমময় ও শান্তিপূর্ণ হয়! বেদ, কুরআন্‌, 
উপনিষদ, গীতা, ভাগবত, পুরাণ, তত্ত্ব শান্তর এবং নানক, কবীর, দাদু 
প্রভৃতি মধ্যযুগের ভারতীয় সাধকগণ, পরমহংসদেব ও তদীয় 
শিহপ্রশিষযগ্ণ পরধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা ও সহিষ্ণতার বাণী প্রচার করিয়াছেন। 
হিন্দুধর্মের বিভিন্ন মত, হিন্দুধর্মাতিরিক্ত ইসলাম ও শ্বরীস্টধর্ম অনুসরণ করিয়া 


১০৮ উদ্বোধন ঃ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


পরিণামে সেই একই চরম সত্য ভগবানকে লাভ করা যায় কিনা জানিবার 
জন্য শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মনে প্রবল ইচ্ছা হইয়াছিল। তিনি ভিন্ন ভিন্ন গুরুর 
উপদেশে নিরদিষ্টকাল ভিন্ন ভিন্ন ধর্মমত (ইসলাম এবং শ্রীস্টধর্মও) আচরণ 
করিয়া, প্রত্যেক ধর্মমত, ধর্মাদর্শ ও যোগমার্গের অনুষ্ঠান, আনুষঙ্গিক ক্রিয়াকলাপ 
অখণ্ড ভাবে গ্রহণ করিয়া, কোন অংশকে অপ্রয়োজনীয় বা অসত্য বলিয়া 
বর্জন না করিয়া, এই প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, প্রত্যেক মত ও 
পথই সত্য এবং সাধককে পরিণামে শ্রীভগবানের শ্রীচরণে পৌঁছাইয়া দেয়। 
১ ডি জু পৃ ০৯০০১ 
এবং আপাতবিরুদ্ধ ধর্মমত ও ধর্মাদর্শের মধ্যে কোন প্রকার অসামঞ্জস্য না 
দেখিয়া সর্বমত ও সর্বাদর্শকে সত্য বলিয়া গ্রহণের দ্বারাই তাহার ধর্মসমন্বয় 
একাধারে অভূতপূর্ব, অনন্যসাধারণ, বিশিষ্ট ও মানবজাতির ভবিষ্যৎ মহাকল্যাণের 
হেতুভূত হইয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণের এই ধর্মসমন্বয়বার্তার অমোঘ প্রভাব পৃথিবী 
হইতে সর্বপ্রকার ধর্মান্ধতা, মতুয়ার বুদ্ধি, গৌড়ামি, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ, 
অসহিষ্ণুতা এবং লেখনী, বাক্য ও বলপ্রয়োগ দ্বারা ধর্মপীড়নের মূলে চিরতরে 
কুঠারাঘাত করিবে এবং সকল জাতি ও সম্প্রদায়কে লৌকিক ও আধ্যাত্মিক 
ভ্রাতৃত্ব ও সম্প্রীতিতে চিরসম্বদ্ধ করিয়া জগতের প্রকৃত কল্যাণ ও শান্তিবিধান 
পতি “আমায় সব ধর্ম একবার 

নিতে হয়েছিল- হিন্দু, মুসলমান, ্ীস্টান; আবার শাক্ত, বৈষ্ঃব, বেদান্ত এসব 
পথ দিয়ে আসতে হয়েছে । দেখলাম-সেই এক ঈশ্বর, তার কাছেই সকলেই 
আসছে-ভিন্ন ভিন্ন পথ দিয়ে। ঈশ্বর এক, তার অনন্ত নাম ও অনন্ত ভাব। 
যার যে নামে ও যে ভাবে ডাকতে ভাল লাগে, সে সেই নামে ও সেই ভাবে 
ডাব?লই দেখা পায়। আন্তরিক হলে সকলেই ঈশ্বরকে পাবে ।” শ্রীরামকৃষ্ণের 
এই বাণী এবং কুরআনে উক্ত ইসলামের সারকথাগুলি আমরা কি ঠিক ঠিক 
ভাবে অনুসরণ ও উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিব? হিন্দু ও মুসলমান পরস্পর 
ভ্রাতৃত্ব ও সম্প্রীতির দৃঢ়বন্ধনে সম্বদ্ধ এবং পরস্পরের ধর্ম, শিক্ষা ও সংস্কৃতির 
প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও সহিষ্ু হইয়া ভারতবর্ষে শান্তিতে বাস করুক, ইহাই 
আমাদের একান্তিক ইচ্ছা ।* 


* ৩৪ বর্ষ, ১২ সংখ্যা; ৪৭ বর্য, ২ সংখ্যা 


সে তো সেই রক্তপানকারী মাশডক ছাড়া আর কেউ নয়! 

আমি প্রেমাস্পদের প্রেমই বুঝি। 
সে প্রেম মসজিদেই পাওয়া যাক, আর মন্দিরেই পাওয়া যাক, কিছু তাতে 
আসে যায় না! প্রেমাম্পদের প্রেমিক যারা, তাদের কাছে মোক্লেম কে, 
আর অমোল্নেম কে এসবের আলোচনার কোন অর্থই নাই! একবার যাবে 
নিজের অন্তরের দিকে, একবার যাবে বন্ধুর গলির দিকে! প্রেমিকের জন্য 
এর চেয়ে ভাল পথ আর নাই! হে ব্রাহ্মণ, ইসলাম তো আমায় ছেড়েছে, 
রি গালিহ জানাল টার্ন হারের 
সঙ্কোচ নাই! 
কতবার লোকে আমায় বলেছে, উপবীত পর, ঘোর পৌত্তলিক তুমি! 
আমি তাদের জিজ্ঞাসা করি, আমার দেহে কোন রগটি আছে, যা উপবীতে 
পরিণত হয়নি!_আমীর খসরু 
হজরত মহম্মদ এসেছিলেন মানবচরিত্রের উৎকর্ষ সাধনের জন্যে, সমাজজীবনের 
উন্নয়নের জন্যে, ন্যায় এবং সুবিচারের প্রতিষ্ঠার জন্যে। ধমীয় | 
সাহায্যে, বিধি-নিষেধের দৃঢ় রজ্জুর সাহায্যে ব্যষ্টি এবং সমষ্টির ও 
উচ্চতর স্তরে নিয়ে যাওয়াই ছিল তার সাধনার প্রধান লক্ষ্যবস্ত্র। তার প্রচেষ্টার 
ফলে আরব জাতির প্রাধান্য, তাদের সাম্রাজ্য বিশ্বময় হয়ে পড়ল। 
অভাবিত সৌভাগ্য এবং সমৃদ্ধির ফলে কিন্তু ধর্মে ও সমাজ- গ্লানি এসে 
উপস্থিত হলো। ধর্মের প্রকৃত উদ্দেশ্যের কথা ভুলে, মহাপুরুষের আদর্শের 
কথা ভূলে, সাধারণ ধর্মযাজকেরা এবং ধর্মগ্রন্থের ব্যাখ্যাকারেরা আঁকড়ে 
ধরলেন আক্ষরিক অনুশাসনকে, বিধি-নিষেধের কে, আর আচারের 
প্রাণহীন কাঠামোটাকে। ফলে সমাজে এসে দেখা দিল অন্তঃসারহীন টীকার 
যুগ, প্রেরণাহীন ব্যাখ্যার যুগ। ধীরে ধীরে শাস্ত্রের প্রকৃত উদ্দেশ্যের কথা 
লোকে ভুলে গেল; শব্দ আর তার আভিধানিক এবং বৈয়াকরণিক অর্থ 
নিয়েই সাধারণ পণ্ডিতদের মধ্যে মাতামাতি চলতে লাগল। 
সামাজ্য বিস্তারের ফলে আরবেরা বিভিন্ন জাতির, বিভিন্ন সভ্যতার সংস্পর্শে 
এসেছিলেন। গ্রীক সভ্যতা তখনো মরেনি। সক্রেটিস, প্লেটো, এরিস্টটল, 
ইউক্লিড, গ্যালিলিও মনীষীদের চিন্তাধারা তখনো পূর্ব-রোমান সাম্রাজ্যে 
ক্মীণভাবে প্রবাহিত | আরবেরা এই চিন্তাধারার সংস্পর্শে এলেন। 
জীবনের ধারা তাদের মধ্যে তখন উনদ্দামবেগে প্রবাহিত হচ্ছিল। মহাপুরুষ 
মহম্মদ স্বয়ং জ্ঞানের সাধক ছিলেন এবং জ্ঞানসাধনার জন্য শিষাদের সবিশেষ 
উপদেশ দিয়ে গিয়েছিলেন। গ্ত্রীক জ্ঞানের সঞ্জীবনী সুধার সন্ধান পেয়ে আকণ্ঠ 
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সে-অমৃত তারা পান করলেন। ফলে চিন্তাশীল সুশিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে 
অভিনব এক ভাবধারা এসে দেখা দিল--যাকে [২8001781191 বা যুক্তিবাদ নামে 
অভিহিত করা যেতে পারে। “সব তত্ত্বের বিচার যুক্তির সাহায্যে করতে হবে, 
এমনকি ধর্মেরও?”, ০৬০৯০ 
সি সু ০০১২০ 
বাদ একদিন মোন্লেম জগতে সবিশেষ বিস্তার এবং 
বাগদাদের বিখ্যাত খলিফা আল্‌ মামুন হয়ং' গোতাজেলা মত অবলহষন 
করেছিলেন। তার যুগে মোতাজেলাবাদ রাজকীয় ধর্মদ্ূপে পরিগণিত হয়। 
তবে জনসাধারণ ছিল আচারপন্থী, গতানুগতিক, আর তাদের পথপ্রদর্শক 
ছিলেন সাধারণ মোল্লা মৌলভির দল। তাদের মধ্যে এবং 
মধ্যে বাদানুবাদ এবং পরে সঙ্ঘর্য চলতে লাগল। রাজশক্তিও শেষে আচারপন্থী 
শক্তিশালী মোল্লা মৌলভিরদের হস্তগত হলো। মোতাজেলাবাদীদের উপর তখন 
১ ৮০৮০১৮৮৮ পক্িশৃ পি থেকে 
বিতাড়িত হলো। সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় জীবনে গতানুগতিক আচার-ধর্ম একছত্র 
আধিপত্য লাভ করল । সংস্কারের কাল মেঘে মোল্লেম-জগৎ আচ্ছন্ন হলো। 
এইসময়েই কিন্তু নতুন এক ভাবধারা এসে ০ জগৎকে সঞ্জীবিত 
করে তুলল। এই ভাবধারাকে সুফিবাদ বলা হয়ে থাকে 
তাদের সাধনাকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন চিন্তা এবং যুক্তির উপর। সুফিরা তাঁদের 
সাধনাকে প্রতিষ্ঠিত করলেন প্রেম এবং প্রেরণার উপর। মোতাজেন 
বিজ্ঞান এবং দর্শনের সাহায্যে সত্যের পথে অগ্রসর হতে চেষ্টা করেছিলেন। 
সুফিরা প্রেম এবং আবিলতামুক্ত অন্তরে প্রাপ্ত এশ্বরিক প্রেরণার সাহায্যেই 
সত্যস্বরূপ এবং সৌন্দর্যস্বরূপ খোদার মিলনের পথে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা 
করলেন। তাদের এই প্রচেষ্টার ফলে মোসলেম-জগতে অভিনব এক ভাবধারা, 
অভিনব এক সাধন-ধারা এসে দেখা দিয়েছিল। ফলে মরণোনুখ মুসলিম 
সভ্যতা আবার নতুন জীবনলাভ করেছিল। সুফিদের সাধন-ধারা মহাপুরুষদের 
প্রবর্তিত বিভিন্ন সাধনপদ্ধতিতে আত্মপ্রকাশ করেছে। এই সাধনপদ্ধতিগুলিকে 
এক-একটি তরিকা বা পন্থা বলা হয়ে থাকে। কোন তরিকার গুপ্ত রহস্য 
জানতে হলে সে-তরিকার পীরের কাছে শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে হয়। আমি 
কখনো কোন পীরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিনি, সুতরাং সে-রহস্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ 
পরিচয়ের দাবি আমি করতে পারি না। তবে ভাবসম্পদের দিক থেকে সুফিরা 
ক বিশ্ববাসীকে, বিশেষত মুসলিমজাতিকে দিয়ে গেছেন, সেটা সত্যই 


ভাবমূলক.. তবে তিনি বলে মনে হয় না। মধ্যযুগের 
০ ৯ হু টির 


মুসলিম সাশ্রাজ্য ০০৯ সস 
দেয় এবং ভারতীয়, বিশেষত ভারতীয় মুসলিম জীবনকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত 
করে। খাজা মইনুদ্দিন চিসতি, নিজামউদ্দিন আউলিয়া, শাহ সুফিসুলতান, 


প্রেমের ধর্ম ১১১ 


শাহজালাল প্রভৃতি বিখ্যাত তাপসেরা সকলেই সুফিমতাবলহ্বী ছিলেন। আমীর 
খসরু, উরফি, ফায়জি, আবুল ফজল, কবীর, সারমুদ প্রভৃতি কবিরা 
আদশই প্রচার করে গিয়েছেন। সম্রাট অশোকের সময় বৌদ্ধধর্ম যেমন ও 
আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়, খলিফা আলামামুনের সময় মোতাজেলাবাদ যেমন 
রাজকীয় সম্মানলাভ করে, মহামতি সম্রাট আকবরের সময় সুফিবাদ তেমনি 
সাম্রাজ্যের স্বর্ণসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হয়। আকবর আজীবন সুফিমতবাদী ছিলেন 
এবং পরিণত বয়সে পীর বা ধর্মগুরুরূপে নিজেকে প্রচার করেন। 
মধ্যাহ্ন আকাশে পৌঁছবার পরই সূর্য অস্তাচলগামী হয়, পাকার পরই ফল 
পচতে আরন্ত করে, পুর্ণ বিকাশের পরই ফুল ঝরতে থাকে। কি সভ্যতা, 
কি মানবজীবন এই প্রাকৃতিক নিয়মের বহির্ভূত নয়। পরিণতির পর তারাও 
তা রেস ভালা ভি মী রিউনতগিরিছিন। 
আল মামুনের পর মোতাজেলাবাদ পতনের পথে গিয়েছিল, আকবরের পর 
রিড পতনের পথেই গিয়েছে। মৃত্যুর জীবাণু প্রত্যেক আদর্শবাদের 
৮৯১৪-০ ০১2 


প্রভৃতি অথহীন, অনেকক্ষেত্রে অনিষ্টকর আচারেই পর্যবসিত হয়েছে 
সুফি-আদর্শের বাইবেল হচ্ছে জালালুদ্দিন রূমির “মাসনাভী” নামক বিরাট 
কাব্যগ্রন্থ। প্রত্যেক দুই লাইনের মধ্যে মিল রেখে যে কবিতা লেখা হয়, 
তাকেই মাসনাভী ছন্দ বলে। রুমির সমগ্র গ্রন্থটি এই ছন্দে লেখা 
হয়েছে বলেই একে মাসনাভী নামে অভিহিত করা হয়। জ্ঞান, চিন্তা এবং 
ভাবের এখর্যে এ-গ্রন্থ সত্যই অতুলনীয়। মানুষ কিসের সন্ধানে ফেরে, কিসের 
পু কার বিরহে সে কেঁদে বেড়ায়, এই চিরন্তন 
সমস্যার আলোচনা নিয়েই রূমি তার গ্রন্থের মুখবন্ধ করেছেন। এসব প্রশ্নের 
নর রো নারির লারা 


কেন সে নিজের কথা বলে চলেছে? 
কিসের বিরহে সে কাদছে? 
সে বলে, যেদিন হতে ঝাড় থেকে তারা আমায় বিচ্ছিন্ন করেছে, সেইদিন 


সবকথা কিন্তু আমি খুলে বলতে পারি না! 
আমি চাই বুক আমার শতধা বিদীর্ণ হোক, তবে তো আমার বলার সাধ 
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চোখ তাদের আছে বটে কিন্তু তারা দেখতে পায় না! 

কান তাদের আছে বটে কিন্তু তারা শুনতে পায় না! 

এই আমাদের দেহ থেকে প্রাণ তো দূরে থাকে না; আর প্রাণও দেহ 
থেকে দূরে থাকে না। অথচ প্রাণ বন্তুটাকে কেউ দেখতে পায় না! 

বাশীর এই ক্রন্দন, সে কিছু বাতাসের ফুৎকার নয়। লেলিহান, জ্বলন্ত 
অশ্নিশিখা! এ শিখা যার প্রাণে নাই তার ভাল! 

বাশীর মতো বিষ কে কবে দেখেছে? আর বাঁশীর মতো বিষ-পাথরই কে 
কবে দেখেছে? 

বাশীর মতো সঙ্গী কে কবে দেখেছে? বাঁশীর মতো দরদী বন্ধু কে কবে 
দেখেছে? 

বাঁশী সেই পথের সংবাদ আমাদের শুনায় যে-পথে আছে বিপদ, যে-পথে 
আছে মৃত্যু! 


মজনুর প্রেমকাহিনী সে আমাদের বলে! 
বাণীর মুখে ঠোঁট! 
আমারও বন্ধু দুইটি ঠোঁট আছে। আমার এক ঠোঁট প্রেমাস্পদের অধরোষ্ঠের 
সঙ্গে মিলিত, আরেক ঠোঁট তোমাদের উদ্দেশ্যে কাদছে, বিলাপ করছে, 


৮ পিলার স্িস্প্স্শ 
দেখবার চোখ যার আছে, সে বুঝতে পারে, তোমাদের কাছে আমার যে 
এই ক্রন্দন. তার উৎস হচ্ছে অপর প্রান্তে 


যে তথ্য আমি প্রচার করি, তার অর্থ সেই বোঝে যে আপনভোলা মানুষে 
পরিণত হয়! গানের সমঝদার সেই শ্রোতা শোনবার কান যার আছে! 

বিরহের ভরদনে দিনের গর দিন আমার কেটে যাচ্ছে ক্রন্দন আর বিলাপ 
এই ৮০৮২৯ 

কেদেই আমি জীবন কাটাচ্ছি! তাতে কিন্তু আমার দুঃখ নাই। হে 
আবিলতামুক্ত পবিত্রতার স্বরূপ-তুমি সগৌরবে এই বিশ্বে বিরাজ কর (তাই 
আমার পক্ষে যথেষ্ট)! 

যে মৎস্য নয়, সেই অল্প জলে সন্তুষ্ট হয় (মৎস্যের জন্য সমুদ্রের অনন্ত 

দরকার)! 

যার কপালে এ ভোগ নাই, বৃথাই তার জীবন! 

চিরসুন্দর, চিরসত্যের সঙ্গে মিলন ছাড়া মানুষের জীবন সার্থক হয় না। 
সুফি কিন্তু বলেন, সে মহামিলনের রক্পমণ্ডিত সৌধে উঠতে হবে নম্বরের 
প্রেমের সোপানাবলী অতিক্রম করে। নশ্বর প্রেমাস্পদকে ভালবাসতে হবে। 
সেই ভালবাসাই অবিনশ্বরের প্রেমের সন্ধান আমাদের দেবে। নশ্বর জীবনকে 
তাচ্ছিল্য করলে, অবিনশ্বর জীবন আমাদের হস্তগত হবে না। নশ্বর প্রেমাস্পদকে 
তাচ্ছিল্য করলে অবিনশ্বর প্রেমাম্পদ আমাদের ধরা দেবেন না। সোপান 
অতিক্রম না করে যেমন হর্মের অভ্যন্তরে প্রবেশ করা যায় না, নশ্বরের প্রেম 
অতিক্রম না করে তেমনি অবিনশ্বরের প্রেমে পৌঁছান যায় না। 

সুফিবাদের এই মুলতত্ত্টি মহাকবি জামি সুন্দর এক উপাখ্যানের সাহায্যে 
প্রকাশ কারছেন 2 


প্রেমের ধর্ম ১১৩ 


এক শিষ্য তার পীরের কাছে গিয়ে বললে আমার সাধনার পথ দেখান! 

পীর বললেন £ “তুমি কি কারও প্রেমে পড়ে উদত্রান্ত হয়েছে? তা যদি 
না হয়ে থাক, তাহলে এক্ষুণি গিয়ে কাউকে ভালবাসতে আরম্ভ কর। তারপর 
যথাসময় আমার কাছে এস! 
উপভোগ করতে পারবে না! 

“তবে অবশ্য রূপের জগৎকে নিয়ে সন্তুষ্ট থাকলে চলবে না; রূপের 
জগৎ হলো অপরিহার্য এক সেতু! যত শীঘ্র পার এ সেতু অতিক্রম করে 
অগ্রসর হও! 

'“গন্তব্যস্থানে যদি পৌঁছুতে চাও, সেতুর উপর তাহলে দাঁড়িয়ে থাকলে 
চলবে না! যত শীঘ্র পার সেতু অতিক্রম করে অগ্রসর হও! 

“খোদাকে ধন্যবাদ, যতদিন এই নশ্বর রূপের জগতে আমি ছিলাম, 
ততদিন প্রেমের খেলা খুব খেলিয়েছি! 

॥ “ধাত্রী আমার নাড়িকে মায়ের নাড়ি থেকে বিষুক্ত করেছিল প্রেমের ছুরিকা 
দয়ে! 

“মা প্রেমের তাড়নাতেই আমার মুখে স্তন রেখে তার দুগ্ধ দিয়েছিলেন! 

“মস্তকের কেশ আমার এখন দুগ্ধের মতোই শুত্র। মাতৃদুক্ধের মধুর স্বাদ 
এখনো কিন্তু আমি ভুলতে পারিনি ! 

“কি বার্ধক্যে, কি যৌবনে, প্রেমের মতো জিনিস নাই! 

"প্রেমের যাদুই অনবরত আমার মনকে চালিয়ে যাচ্ছে! 

“হে জামি! প্রেমের পথেই তুমি বৃদ্ধ হয়েছ! সব ছেড়ে এখন এই 
প্রেমের পথেই মর!” 

প্রেমিক সুফি মানবপ্রেমের মধ্যে ভগবদ্‌ প্রেমের সন্ধান পেয়েছিলেন, ধর্মের 

সন্ধান পেয়েছিলেন; জীবনের গুপ্ত রহস্যের সন্ধান পেয়েছিলেন। 
আদর্শ মহাকবি সাদি অতি স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেছেন ঃ 

'“বিশ্ববাসীর সেবা ছাড়া ধর্ম আর কিছু নয়! 

“তসবিহ-গণনা (মালা জপ করা), জানামাজে বসে প্রার্থনা আর সুফির 
মোটা কম্বল গায়ে জড়িয়ে বেড়ান, এসবকে প্রকৃত ধর্ম বলে গণ্য করা যায় 
না! 

প্রেমিক সুফি পৌত্তলিককে অবঙ্ঞার চক্ষে দেখতেন না। চিরসুন্দরের 
অপরূপ সৌন্দর্যের একটুখানি আভা প্রতিমার দেহে পড়েছে বলেই তো 
পৌত্তলিক তার সামনে প্রণত হয়। এই সত্যটিকে মহাকবি ওমরখৈয়াম অতি 
সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন ঃ 

প্রতিমাপূজককে সম্বোধন করে প্রতিমা বললে £ “হে ভক্ত! কেন তুমি 
আমার সামনে প্রণত হচ্ছ তা কি তোমার জানা আছে? তার সৌন্দর্যের 
প্রতিবিম্ব আমার উপর এসে পড়েছে! 

"তাইতো তুমি আমার প্রেমিক! তাইতো তুমি আমার ভক্ত!” 

অক্ষরবাদী আচারপন্থীদের মধ্যে শাস্ত্রের প্রত্যেক বিধানের, শাস্ত্রের 
উক্তির চুলচেরা ব্যাখ্যা নিয়ে অনবরত কলহ-কোন্দল চলেছে । সে-কলহের 
শৈষ নাই, সে-কোন্দলের মীমাংসা নাই। ফলে জীবনে এসে দেখা দেয় 
মারামারি, কাটাকাটি, আর খুনোখুনি ! প্রেমের নামে হিংসার তাগুবলালা, 


১১৪ উদ্বোধন £ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


প্রেমস্বরূপের জন্য ষোড়শোপচারে বিদ্বেষের পূজা; জ্ঞানী সুফির কাছে এ- 
কলহের কোন সার্থকতা নাই ! মহাকবি হাফেজ সুফির আদর্শ অতি সুন্দরভাবে 
ব্যক্ত করেছেন ঃ ““বাহাত্তরটি ধর্মসম্প্রদায়ের এই যে কলহ--তারজন্য তাদের 
ক্ষমা কর! সত্য দেখতে পায়নি বলেই অলীকের পেছনে তারা গিয়েছে।” 
ভালবাসতে হবে, সবের দুঃখ দূর করতে হবে, সবের ধর্মের সম্মান করতে 
হবে, এই হলো সুফির সুমহান আদর্শ। হাফেজের কথায় £ “হে হাফেজ! 
তুমি যদি সত্যস্বরূপের সঙ্গে মিলন কামনা কর, সকলের সঙ্গে তাহলে 
প্রমের সম্বন্ধ স্থাপন কর! মুসলমানের সঙ্গে আল্লা, আল্লা বল, আর 
ব্রাক্মণের সঙ্গ বল রাম রাম!” 

এই উদার মনোভাবের সুন্দর একটি নিদর্শন আমাদের এই বাংলাদেশেই 
বর্তমান আছে। পাঠক, হুগলি জেলার অন্তর্গত পাুয়া গ্রামের নাম শুনে 
থাকবেন। বাদশাহী আমলে এস্থান সমৃদ্ধ এক জনপদ ছিল। এখনো সেখানে 
বিরাট এক মসজিদের ভগ্নাবশেষ এবং অবিকৃত অবস্থায় বর্তমান প্রকাণ্ড এক 
মিনার দর্শকের বিস্ময় উৎপাদন করে। এই পাণুয়ায় সাহ্‌সুফি সুলতান নামক 
বিখ্যাত এক দরবেশের মাজার বা সমাধি-সৌধ বর্তমান আছে। শাহ সাহেব 
সুলতান জালালুদ্দিন খিলজির সময় বাংলাদেশে এসেছিলেন। মাজারের নিকটে 
ক্ষুদ্র একটি মসজিদ আছে। সেই যুগের তৈরি সেই মসজিদে এখনো নামাজ 
হয়ে থাকে। গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোডের পাশেই শাহ সাহেবের মাজার! 

আমি একবার মোটরযোগে এই পথ দিয়ে যাচ্ছিলুম। মাজার দর্শনের 
উদ্দেশ্যে মোটর থেকে নামলুম। তখন সন্ধ্যা সমাগত। মসজিদ থেকে 
আজানের আহবান শুনতে পেলুম। সঙ্গে সঙ্গে আরতির শঙ্খ এবং কাসরের 
ঘণ্টাও বেজে উঠল। এমন অপূর্ব ঘটনা কোথাও দেখিনি । আমাদের সঙ্গে এক 
বৃদ্ধ খাদেম বা সেবাইত ছিলেন। তাকে এবিষয় জিজ্ঞাসাবাদ করলুম। তিনি 
যা বললেন তা শুনে বিস্ময়ে সত্যই অভিভূত হলুম। তার বক্তব্যের সারমর্ম 
এই যে. মুসলমানের যিনি খোদা তিনিই হিন্দুর ভগবান। তারই উদ্দেশে 
আজানের ডাক আর শঙ্থের হাক। ভাবা, আচার, রীতি এসবই তো 
বাইরের। অন্তর্যামী মনুষ্যমাত্রেরই অন্তর দেখে বিচার করেন এবং প্রেম ও 
ভক্তির বন্ধনে বাঁধা পড়েন। সর্বশান্ত্র তারই মহিমা কীর্তন করে। সেই প্রেমের 
ঠাকুরকে যিনি জেনেছেন বা চিনেছেন তার ভেদবুদ্ধি থাকতে পারে না। 
বৃদ্ধ সেবাইতের সহজ সরল বিশ্বাস আমার অন্তর অভিভূত করল। আমি 
সসন্ত্রমে আনত হয়ে কবর করলাম। ফিরবার পথে বার বার মনে হতে 
লাগল, হায়, আমরা বাঙালী যদি আজ এই প্রেমের ধর্মে অভিষিক্ত হতে 
পারতাম তাহলে সৌহার্দে, প্রেমে, আত্মার আত্মীয়তায় এ-দেশে কী শ্রেয়, শান্তি 
ও কল্যাণই না বিরাজ করত! বাংলার সরস চিত্রক্ষেত্রে সুফি ও বৈষ্ণবের 
পারস্পরিক প্রভাব, সংমিশ্রণ ও রসায়ন এক অপূর্ব সহজ প্রেমধর্মের 
আবির্ভাব সম্ভব করে তুলেছে। এটা যেমনি মানবধর্মী, তেমনি সার্বজনীন । 
্বার্থান্ধ লোকের প্ররোচনা না থাকলে, বাংলার হিন্দু-মুসলমানের মিলন খুবই 
সহজ ছিল এবং এখনো আছে আর ভাবীকালেও থাকবে।* ] 


* 8৪ বর্ষ, ১০ সংখ্যা 


তাওধর্ম 
সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 


খষি 1.0 7১ লাও-ৎসি+ চীনদেশে শ্বীস্টপূর্ব ষষ্ট শতকের কিছুপূর্বে 
আবির্ভূত হন। শ্রীস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক মানব-চিন্তার ইতিহাসে এক অতি লক্ষণীয় 
যুগ। এইসময়ে ভারতে উপনিষদের যুগের অবসান, ঝধষিগণ তাহাদের দর্শন 
লোকসমক্ষে প্রকাশ করিতেছেন; বুদ্ধ ও মহাবীর এইসময়ে ও ইহার 
অব্যবহিত পরে আবির্ভৃীত হন; পারস্যে খষি 78407051708 জুরথুশত্র 
(জরঘুস্ট) বা £010%500 জোরোআস্তের 
দেখা দিয়াছেন: ইহুদী ভাববাদীদের কহ 
কেহ এইসময়ে আবির্তূত হন; এবং প্রাচীন 
গ্রীক দার্শনিকেরাও এইসময় হইতেই প্রকট 
হইতে আরম্ত করেন। ৬০৪ খ্বরীস্টপূর্বান্দে 
উত্তর-চীনে লাও-ংসির জন্ম হয়-তখন 
চীনজাতি ও চীনা সভ্যতা উত্তর-চীনে 
[191-00 হবাঙ-হো বা পীত নদীর 
উপকূল আশ্রয় করিয়াছিল, মধ্য বা দক্ষিণ- 
চীনে, ৪12-1526-0181 য়াঙ-ৎসে-কিয়ার 
নদীর কূলে ও তাহার আরো দক্ষিণে 9- 
|1017£ সী-কিয়াঙ নদীর তীরে প্রসৃত হয় 
নাই। ইহার তিরোভাবের সময় জানা যায় 
না; জীবনের কথাও বেশি সংরক্ষিত হয় 
নাই। চীন-দেশ অর্থাৎ উত্তর-চীন এসময়ে 
কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজো বিভক্ত 
ছিল। লাও-ৎসি এইরূপ একটি ক্ষুদ্র রাজ্যের 
রাজকীয় এতিহাসিক স্বরূপ রাজ্যের গোপন 
লাও-ৎসি বা রাজকীয় কাগজপত্রের অধিকারী ছিলেন: 

প্রাটান ভারতের ভাষায়, “পুস্তপাল” ছিলেন। “কাগজপত্র' না বলিয়া, 'বংশফলক' 
সমূহের অধিকারী বলা উচিত; কারণ তখন কাগজ আবিষ্কৃত হয় নাই, 
উত্তরকালে চীনারাই এই অত্যাবশ্যক বস্ত্র আবিষ্কার করে; এবং চীনারা 
লিখন-কার্যে ভারতবাসীদের মতো ভূর্জত্বক বা তালপত্র বা অন্যকোন 'পত্র' 
ব্যবহার করিত না, গ্রীক ও পারসিকদের মতো 'পুস্ত' বা মেষচর্মও বাবহার 
করিত না, মিশরীয়দের মতো 78১ “পাপিরস' অর্থাৎ জলজ উত্তিদ- 
বিশেষের বন্ধলও তাহাদের নিকট অজ্ঞাত ছিল; তাহারা বাঁশের পাতলা 
বাখারি বানাইয়া লোহার লেখন দিয়া তাহাতে আঁচড় কাটিয়া লিখন-কার্য 
সমাধা করিত, বাঁখারি বা বংশ-ফলকে উপর হইতে নিচে লেখা নামিত। 
তিনি যে পণ্ডিত ছিলেন, তখনকার দিনের চৈনিক বিদ্যা বা শাস্ত্রে তাহার পুরা 





১১৬ উদ্বোধন £ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


অধিকার ছিল, শপ ২০০ তাহার পূর্বে, চীনা 
দার্শনিকদের চিন্তাধারার অধিকারী ৮০ সি: 
জড়িত “তাও”-বাদ অন্তত আংশিকভাবে তিনি তাঁহার পূর্বজ পথিকৃৎদিগের 
নিকট হইতে পাইয়াছিলেন, ইহা অনুমান করা যুক্তিযুক্ত। 

দার্শনিক পণ্ডিত অথবা চিন্তানেতা খষি বলিয়া জীবৎকালেই তাঁহার খ্যাতি 
বিস্তৃত হয়। চীনদেশের সর্বপ্রধান ও সর্বজন-পুজিত চিন্তানেতা, খধিকল্প 
পণ্ডিত ও জ্ঞানী খুঙ-ফৃ- ত্সি পশু (526, 00100185 রূপে ইহার নাম 
ব্বস্টান মিশনারিগণ কর্তৃক লাতিন ভাষায় রূপান্তরিত হইয়াছে), তিনি ছিলেন 
লাও-ংসির সমসাময়িক, লাও-ংসি অপেক্ষা বয়সে তিনি বিশেষ নবীন 
ছিলেন। খুঙ্-ফু-ংসির দার্শনিক চিন্তা, অন্তমুখিতা অপেক্ষা ব্যবহারিকতার 
পরিপোষক ছিল। খুউ্‌-ফু-ৎসি ছিলেন নীতিবিদ সমাজ-সংস্কারক, শাশ্বত সত্তা 
বা সত্যের উপলব্ধি তাঁহার বিচার-পদ্ধতির বা আলোচ্য বন্তুর বাহিরে ছিল। 
লাও-ৎসি ঠিক ইহার বিপরীত ছিলেন; ব্যস্তবাগীশ সমাজ-সংস্কারক, যাহারা 
মানুষকে ভাল করিবার ভার নিজের স্থন্ধে লইয়া জগতে চলেন, লাও-ৎসি 
তাহাদের পথের পথিক ছিলেন না; সার সত্যের উপলব্ধিই মানুষের পরমার্থ, 
এই বোধ দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া, রাজ্যের বা সংসারের ভাল-মন্দ সম্বন্ধে 
নিস্পৃহ জীবনযাত্রা করাই তিনি শ্রেয় বলিয়া মনে করিতেন। তিনি 
প্তিত এবং ধীর স্থির আত্মসমাহিত ব্যক্তি, একথা শুনিয়া খুঙ- -ফু-গসি 
একবার তাঁহার নিকটে উপদেশ গ্রহণ করিবার জন্য গিয়াছিলেন। লাও-ৎসি 
খুঙ-ফুঁ-ৎসির এই আগ-বাড়া হইয়া সমাজ-সংস্কারকের বৃত্তি ও উপদেষ্টার 
পদ-গ্রহণ পছন্দ করেন নাই; অপরকে ভাল করিয়া বেড়াইবার চেষ্টা অপেক্ষা 
নিজের আত্মার সংস্কৃতি, শাশ্বত সত্যের জ্ঞান লাভ করিবার চেষ্টাই তাঁহার 
৮ ডু পর 
সহিত ধমকাইয়া দিয়াছিলেন; সংস্কারকের পদ লইয়া বেড়ানোর মধ্যে 
যে যথার্থ সত্যের সাধনার পথে অন্তরায় স্বরূপ একটু আত্মশ্লাঘা 
আসিতে পারে, তাহা লাও-ৎসি ধরিয়াছিলেন, হয়তো খুঙ-ফুঁ-ংসির মধ্যে 
তাহা লক্ষ্যও করিয়াছিলেন। সংস্কারক ও রাজনৈতিক খুঙ-ফৃ-তসি অর্তুষ্টিসম্পন্ন 
চরারারি সারি রা এদিকে চিররারা রাড রা পানির তাঁহ।র দর্শনলাভ 
করিয়া ও তাহার কথা শুনিয়া একটু অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন; বাহ্য 
সংসরিক জা ইয়া সমারককে সুের জনয হেল আশ 
জগতের একটা ঝলক আসিয়া বিভ্রান্ত করিয়া ৷ খুউ-ফুঁ-ৎসি 
হইয়া, তাঁহার নিজ সযক্র-পোফিত মতের বিপরীত লাও-ৎসির মতবাদটিকে 
ঠিক ধরিতে না পারিয়া, অথচ তাহার মধ্যে একটা বড় কিছু আছে তাহা 
কতকটা বুঝিতে পারিয়া, লাও-সির, নিকট হইতে বিদায় লইয়া বিমুঢ়ভাবে 
নিজ অনুগামী শিষ্যদের বলিলেন £ “পাখিরা উড়ে, , বন্য 
পশু দৌড়াইয়া বেড়ায়। যাহারা দৌড়াইয়া বেড়ায় , ফাদ পাতিয়া তাহাদের ধরা 
পা ঞ্প ৯৫৮০০২পপ০ টুল্নিপলপ ০০৬ 
জন্য বাণ ছোঁড়া যায়! কিন্তু গগনবিহারী 1018801৷ বা মহানাগ-সে যে কি 
করিয়া আকাশ-মার্গী হইয়া বায়ুমগ্ডলে ও মেঘমগ্লে সঞ্চরণ করে, তাহা তো 
জানি না। আজ লাও-ংসি-কে দেখিলাম। তিনি কি এই মহানাগের মতো ?” 


র্‌ 


তাওধর্ম ১১৭ 


্ীস্টপূর্ব প্রথম শতকের বিখ্যাত চীনা এঁতিহাসিক 52677915107 সঙ্ঞযু- 
মা-ৎসিয়েন এই লাও-ৎসি খুঙ-ফুঁ-ৎসি-সংবাদ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। 
এই এঁতিহাসিক, অল্প কয়েকটি কথায় লাও-ৎসির যে-জীবনকথা লিখিয়া যান, 
তাহাই আমাদের একমাত্র সম্বল। তাঁহার সম্বন্ধে উত্তরকালে তাঁহার মতানুসারী 
(৬০ আবিদ ০০ 8 ৩০৯৬৬ 


যাইবার জন্য চীনদেশের পশ্চিম-সীমান্ত প্রদেশে আসিয়া উপস্থিত হন। তখন 
(%11 171) গ়িন-হী নামে এক চুঙ্গির কর্মচারী তাঁহাকে বলেন £ “মহাশয়, 
আপনি তো কোথায় চলিলেন ঠিক নাই; দয়া করিয়া আপনার শিক্ষা আমার 
জন্য পুস্তকাকারে লিখিয়া যান।” লাও-ৎসি তদনুসারে একখানি ছোট পুস্তিকা 
নিদিরা মাগির জারা দারা কারা রা কারার 
কেহ জানে না; 
সম্ভবত খ্রীস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের শেষ পাদে (অর্থাৎ ৫২৫-৫০০ শ্বীস্টপূর্ব 
বৎসরের মধ্যে কোন সময়ে) তাহার পরলোকগমন ঘটে । তখন খুঙ-ফৃ-ৎসির 
খুব প্রতিষ্ঠা-খুঙ-ফু-ৎসির জীবংকাল ছিল ৫৫৪-৪৭৯ খ্রীস্টপূর্বাব্দ। চীনা 
জাতি ছিল মুখ্যত ইহলোক-সর্বস্ব, আধ্যাত্মিকতা অপেক্ষা সমাজপরায়ণতা এই 
জাতির কাছে বেশি রোচক ছিল, অন্তত বেশিরভাগ লোকের কাছে; সুতরাং 
ঝষি লাও-ৎসির গভীর দার্শনিক চিন্তা চীন জাতিকে ততটা প্রভাবান্বিত 
করিতে পারে নাই, যতটা খুঙ-ফু-ৎসির সমাজ-সংরক্ষণ-বাদ করিয়াছিল। 
তথাপি, লাও-৫সি যে ক্ষুদ্র পুস্তকখানি দিয়া গিয়াছেন_অথবা যে ক্ষুদ্র 
পৃস্তকখানি এখন লাও-ৎসির নামে চলিতেছে, উহাকে তীহাদের জাতির শ্রেষ্ঠ 
আধ্যাত্মিক সম্পদ বলিয়া বহু ভাবুক ও পণ্ডিত চীনা, জীবনের প্রধান আশ্রয় 
বলিয়া অবলম্বন করিয়াছিলেন ও আছেন; এবং নানা ইউরোপীয় ভাষায় 
অনুবাদের মাধ্যমে চীনদেশের বাহিরে ইহার প্রচারের ফলে লাও-ৎসির নামের 
সহিত জড়িত 7০-10-1075 'তাও-তেঃ-কিও” বইখানি পৃথিবীর অন্যতম 
শ্রেষ্ট আধ্যাত্মিক পুস্তকরূপে বিশ্বসাহিত্যে নিজ গৌরবময় আসন করিয়া 
লইয়াছে ও তৎ্সঙ্গে চীনজাতির সংস্কৃতির গৌরবকেও বাড়াইয়াছে। সহাদয় 
হিন্দুপাঠক অকুগ্ঠিত চিত্তে এই বইকে আমাদের প্রধান বারোখানি উপনিষদের 
পাশে স্থান দিবেন. নিজ আধ্যাত্মিক সাধনায় অথবা আধ্যাত্মিক রস-আস্বাদনে 
এই বইয়ের উপযোগিতা স্বীকার করিবেন। পৃথিবীর বিভিন্ন সভা জাতির 
ভাষায় এই গ্রন্থের অনুবাদ হইয়াছে। এক ইংরেজীতেই ইহার সাত আটটি 
অনুবাদ মিলিবে। তন্মধ্যে এই বইয়ের সঙ্গে প্রথম পরিচয় করিবার জনা 
সবচেয়ে উপযোগী হইতেছে 1./0176] 01195-এর অনুবাদ-ইহা ক্ষুদ্রাকার 
পুস্তক, লাও-সির মূল বইয়ের অধ্যায়গুলি ইহাতে নৃতনভাবে বিষয় ধরিয়া 
সাজানো হইয়াছে, সুপরিচিত 15001) 01116 285 গ্রন্থমালায় উহা প্রকাশিত 
হইয়াছে । এতত্তিনন, সি সুপ ১ উহাতে চীনা মূল, 
আধুনিক চীনা উচ্চার ৪ রোমান প্রত্যক্ষ্রীকরণ ও আক্ষরিক 
অনুবাদও মিলিবেএই বইখানি উপযোগী সংস্করণ। সম্প্রতি মূলের 
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সহিত এক টীনা বিদ্বানের কৃত ইংরেজী অনুবাদ বাহির হইয়াছে; এবং চীনা 
গ্রন্থের বিখ্যাত ইংরেজী অনুবাদক /1007 ৬/91০)-কৃত সপ ইংরেজী 
সাহিত্যেরও একটি শ্রেষ্ঠ বই হইয়াছে । আমাদের কোন ভারতীয় ভাষায় মূল 
টীনা ধরিয়া কোন অনুবাদ এযুগে হয় নাই। প্রাচীনকালে হইয়াছিল- সংস্কৃত 
ভাষায়; এই সংস্কৃত অনুবাদের কথা পরে বলিতেছি। (1,10761 01153) 
লায়োনেল গাইলস-এর ইংরেজী অনুবাদের সাহায্যে কবি সতোন্দ্রনাথ দত্ত 
এই বই পড়িয়া মুগ্ধ হন এবং তদবলম্বনে বাঙলায় “চীনের ধৃপ' নাম দিয়া 
একটি ভাবানুবাদ প্রকাশ করেন। 

লাও-ৎসির নামে প্রচলিত 18০-7191-607% 'তাও-তেঃ-কিউ” বইখানি যে 
তাহার লেখা নহে এইরূপ মত কোন কোন চীনা এবং ইউরোপীয় পণ্ডিত 
প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু অন্য বহু পণ্ডিতের অভিমত এই যে, উহাতে আমরা 
হয়তো ঠিক লাও-ৎসি যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা না পাইতে পারি, কিন্তু 
ইহাতে তাহার দার্শনিক মত ও শিক্ষা অনেকটাই সংরক্ষিত আছে; এবং 
অন্তত পক্ষে দুই হাজার বছরেরও অধিককাল ধরিয়া এই বই লাও-ংসির 
বলিয়া প্রচলিত রহিয়াছে। 

'তাও-তেঃ-কিও"-এ প্রতিপাদ্য লাও-ৎসির মতবাদের সুন্ষ্ম বিচার করিতে 
বসিবার মতো শক্তি ও সাহস আমার নাই। সাধারণ পাঠকের ঢাখে, 
উপনিষদের অনুরাগী হিন্দুর চোখে আমার এই বই দেখা; ইহার মূল ভাবগুলি 
আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে, এই বই চিরকালের সাথী হইয়া আমার কাছে আছে। 
কেহ কেহ লাও-ৎসির বইয়ে ভারতের উপনিষদের প্রভাব আছে বলিয়া মনে 
করেন। চীন ও ভারতের প্রাচীন সংযোগের এঁতিহাসিক বিচার করিয়া এ- 
সিদ্ধান্ত আমি গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে করি না। খ্রীস্টপূর্ব ষষ্ট শতকে আর্য- 
ভাষী ভারত এবং চীনের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান ঘটে নাই বলিয়াই মনে 
হয়; বিশেষজ্ঞদের মতে, শ্রীস্টপূর্ব চতুর্থ শতকে অথবা পঞ্চম শতকে, মধ্য- 
এশিয়া অথবা 07-191 যুন-নান বা দক্ষিণ-পূর্ব চীনের পথ দিয়া ভারত ও 
চীনের মধ্যে বাণিজ্য-সম্পর্কের সূত্রপাত হইয়া থাকিতে পারে মাত্র। আমার 
মনে হয়, লাও-ৎসির প্রতিপাদিত 'তাও'-বাদ ও আমাদের ব্রহ্মবাদ বা 
ঝতবাদ, দুইটি বিভিন্ন জাতির মানুষের মধ্যে স্বাধীনভাবে উদ্ভূত একই 
প্রকারের চিন্তান ফল। এই একধরনের উপলব্ধির দ্বারা বিভিন্ন জাতির 
মানুষের মধ্যে ভাব-সাম্য প্রকটিত হয়; এবং এইপ্রকার ভাব-সাম্যের মধো 
হয়তো আমরা এই উপলব্ধির সত্যতা সম্বন্ধে ইঙ্গিত বা সম্ভাব্যতা দেখিতে 
আদিষ্ট হইতেছি। 

লাও-ৎসি দর্শনের মূল কথা হইতেছে 79 'তাও*; “তাও আধুনিক 
উচ্চারণ, শব্দটির প্রাটীন উচ্চারণ “ধাউ” [018 ছিল বলিয়া ভাষাতান্ত্বিকেরা 
স্থির করিয়াছেন। চীনা ভাষায় “তাও শব্দের মৌলিক অর্থ হইতেছে 'পথ'। 
ধবনি-নির্দেশক বর্ণমালার সাহায্যে চীনা ভাষা লিখিত হয় না-ভাব-দ্যোতক 
বিভিন্ন অক্ষর বা বর্ণ, যাহা ধ্বনির অপেক্ষা রাখে না, তদ্দ্ারা চীনা শব্দ 
লিখিত হয়। চীনা ভাষার তাবৎ শব্দ 71015118910 বা একাক্ষর। 18০ শব্দটি 
যে অক্ষরের সাহায্যে চীনা ভাষায় লিখিত হয়, তাহার বিশ্লেষণ করিলে দেখা 
যায় যে, ইহার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ এই--“যাহার সাহায্যে কোন পদার্থের মুখ 
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বা আরম্ভে পৌঁছানো যায়।” নিন্নে এই অক্ষরের প্রাটান ও আধুনিক রূপ 
প্রদর্শিত হইল। প্রাটীন রূপে অক্ষরের মধ্যে মূল ভাবচিত্রের প্রকৃতি অনেকটা 
সংরক্ষিত আছে; পূর্বোশ্লিখিত বংশফলকের উপরে লোহার লেখনীর আঁচড়ে 
লেখা রঃ এইরূপ। পরবর্তী পপ, ৃ 

রন জর সি 
পরিবর্তে রেশমের কাপড় বা পটের উপর ৬ লে 
তুলির সাহায্যে কালি দিয়া লিখিবার রীতি ২ 

আবিষ্কার করে। যাহা হউক, মৌলিক অর্থ “ধাউ” 1) বা তাও' 199 
'পথ', তাহার প্রসারে “চলা”, তদনন্তর “বিচার - খত [1 

করা' এবং তাহা হইতে ভাবার্থ দীড়ায় [২০৪- 

১০ “বিচার-শক্তি*;ং কিন্তু ঢ২০%১০1। বা “বিচার-শক্তি” বলিলে যাহা বুঝিব, 
লাও-ওসির “তাও” তদপেক্ষা গভীর ও ব্যাপক বস্তু। বাস্তবিক পক্ষে, ইহার 
অনুরাপ ভাবের কল্পনা বা প্রকাশ আমরা ভারতের উপনিষদে ব্রহ্ম” শব্দের 
মধ্যেই পাই। উপনিষদে ব্রন্মের যেমন নির্ুণ ও সগুণ এই দুই অবস্থায় বিচার 
বিদামান, লাও-ৎসি-ও তদ্রপ “তাও”-কে আপন সত্তায় বিরাজমান নির্ণ 
রূপে দেখিয়াছেন, এবং তাহাকে সগুণ, বিশ্বপ্রপঞ্জের মধ্যে প্রকাশমান ও 
ক্রিয়াশীল রূপেও দেখিয়াছেন। 

'তাও” শব্দের প্রকৃষ্ট সংস্কৃত প্রতিশব্দ লইয়া চীনা ও ভারতীয় পণ্তিতেরা 
বহু পূর্বে চিন্তা করিয়াছিলেন। খ্রীস্টীয় সপ্তম শতকের প্রথমার্ধে চীনদেশীয় 
বৌদ্ধ পরিব্রাজক 17106115817 হিউএন-ৎসাঙ যখন ভারতে আসেন, তখন 
ভারত ও চীনের সাংস্কৃতিক ও ধার্মিক সংযোগ ও সহযোগিতায় মধ্যাহকাল। 
চীনদেশীয় বিদ্যার্থীরা ভারতে আসিতেন, ভারতীয় বৌদ্ধ গুরু ও উপদেশকেরা 
টীনে যাইতেন; টীনারা সংস্কৃত শিখিতেন, ভারতীয়েরা চীনে গিয়া চীন-ভাষা 
শিখিতেন এবং উভয় জাতীয় পণ্ডিতের সহযোগিতায় প্রায় সমগ্র ভারতীয় 
বৌদ্ধশাস্ত্র চীনভাষায় অনুদিত হয়। হিউএন-€সাঙ ভারতের নানাপ্রদেশে পর্যটন 
করিয়া প্রাগজ্যোতিষপুর বা কামরূপে গিয়াছিলেন। তখন সেখানকার রাজা 
ছিলেন ভাস্করবর্মা; তিনি ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং বৌদ্ধ চীনা পণ্তিতকে সমাদর 
করিয়া নিজ রাজো আহবান করেন। ভাস্করবর্মী চীনদেশের সংস্কৃতি ও সাহিত্য 
সম্বন্ধে কৌতূহল প্রকাশ করেন, এবং চীন সাহিত্যের কোন শ্রেষ্ঠ বই ভারতীয় 
পাঠকদের জন্য যাহাতে সংস্কৃতি অনুদিত হয়, তদ্বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ 
করেন। হিউএন-€সাঙ রাজার ওঁৎসুক্যের কথা স্মরণে রাখেন; এবং চীনদেশে 
ফিরিয়া গিয়া ভারতের পণ্ডিতদের উপযোগী একমাত্র পুস্তক হিসাবে লাও- 
সির “তাও-তেঃ-কিও'-এর সংস্কৃত অনুবাদ করিয়া ভাস্করবর্মার সভায় প্রেরণ 
করেন। এসব কথা আমরা চীনা এঁতিহাসিকদের গ্রন্থ হইতে পাই। ফরাসী 
চীনবিদ পণ্ডিত (7৪এ1 79110) পোল পেলিও চীনা বইয়ে এই খবর পাইয়া 
ভারতে-আসাম অঞ্চলে-এই বইয়ের জন্য আগ্রহপূর্ণভাবে অনুসন্ধান করান, 
কিন্তু “তাও-তেঃ-কিঙ'-এর এই প্রাটীন সংস্কৃত অনুবাদ এখনো মিলে নাই; 
হয়তো তাহা চিরতরে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। যদি আমাদের মৌভাগ্যক্রমে এই 
অনুবাদ কখনো পাওয়া যায়, তাহা হইলে ইহা এক অপূর্ব বন্ত হইবে_-'তাও- 
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তেঃ-কিও' দুপা ০পুড০ ২০০০ 
4 সাহিতোও আদরণীয় হইবে। যাহা হউক. টীনা গ্রন্থে 'তাও- 
তেঃ-কিও" অনুবাদকালে, “তাও* শব্দের সংস্কৃত অনুবাদ লইয়া চীন পণ্ডিতদের 
রে যে-আলোচনা চলিয়াছিল, তাহারও উল্লেখ আছে; হিউএন-€সাঙ এই 
চীন শব্দের সংস্কৃত অনুবাদ হিসাবে 'মার্গ' শব্দটি ব্যবহার করেন। (এই 
সংবাদ আমার বন্ধু, বিশ্বভারতীর চীন-ভবনের সংস্কৃতাধ্যায়ী গবেষক ছাত্র, 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চীন-ভাষার অন্যতম অধ্যাপক শ্রীযুক্ত তা-ফ চোউ 

(18-0 0070॥)-এর নিকট পাইয়াছি)। 

আমি নিজে কিন্তু আমাদের সংস্কৃত 'ধত” শব্দ দ্বারা তাও" শব্দের 
অনুবাদ করিতে চাই! 'ঝত' বৈদিক শব্দ; হিউএন-ৎসাঙ ভারতে বেদাধ্যয়ন 
করিয়াছিলেন. তথাপি এই শব্দ কেন তাহার দৃষ্টি এড়াইয়া গেল, জানি না। 
'ঝত' শব্দের উৎপত্তি গমনার্থক “খ*-ধাতু হইতে; “ঝ”-ধাতুর উত্তর “ত' 
(ক্ত) প্রত্যয় করিয়া “খত” শব্দ। বিশেষণ-রূপে ইহার অর্থ “সঙ্গত; 
প্রভাবিত: উচিত, সত্য, সাধু" এবং “পৃজিত, প্রবুদ্ধ, প্রোজ্বল'; বিশেষ্য অথে, 
'নির্ধারিত ক্রম, ধর্ম, রীতি, দৈবধর্ম, দেবনিণদিষ্ট পথ বা ধর্ম, দিব্য সত্য; ব্রত, 
প্রতিজ্ঞা; সূর্য; যন্ঞ? ইত্যাদি। 'ঝ'-ধাতু ধরিয়া ইহার মূল অর্থ হইবে “গত; 
তাহা হইতে, করণাত্মক “গতি', গতিপথ, পথ” এবং তদনন্তর “দেবদিষ্ট পথ, 
পারত বন তাছি জা রিয়াল গর রস ডি লারা বি 
আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক সব কিছু, চালিত বা বাহিত হইতেছে বা গমন 
করিতেছে, সেই পথই “খত', তাহাই সত্য। বৈদিক খত" শব্দের প্রাটীন- 
পারসিক প্রতিরূপ “অর্ত' ও অবেস্তা-ভাষার প্রতিরূপ “অব, সত্য-অর্থে ইরান 
দেশে ব্যবহৃত হইয়াছে। *খ'-ধাতু হইতে “খত” শব্দ, অর্থ-বিষয়ে স্থুল বা 
ভৌতিক স্তর হইতে মানসিক বা আত্মিক স্তরে উন্নীত হইয়াছে; কিন্তু গত্যর্থক 
অনুরূপ -সু-ধাতু হইতে কৃৎ-ত-প্রতায়-যোগে গঠিত আরেকটি শব্দ অর্থ- 
বিষয়ে স্ুল বা পার্থিব স্তরেই পড়িয়া রহিয়াছে £ “সৃ--সৃত' তাহা হইতে 
প্রাকৃতে 'সট', তদনন্তর “সড', ও এই 'সড" পদে প্রাকৃতে স্বার্থে তদ্ধিত “ক' 
বা ক প্রতায় জুড়ি়া দিয়া হইল 'সডন্ক” বা "সড়ক" এবং ইহা হইতেই 
আধুনিক বাঙলা হিন্দি প্রভৃতিতে পথ-বাচক “সড়ক' শব্দের উৎপত্তি 
আধ্যাত্মিক অর্থে উন্নয়ন, পথ-বাচক চীনা শব্দ “তাও” (বা 'ধাউ”) এবং 
বস্কৃত শব্দ 'ঝত' উভয়েই বিদ্যমান; ব্রন্মা-নিরিষ্ট এবং ব্র্মা হইতে অভিন্ন 
সত্য পথ অর্থে 'খত? শব্দকে অতএব ব্রম্ম-বাচক “তাও”-শব্দের সংস্কৃত 
রনি রি রা রনির ররর 
খবেন! 

“তাও হইতেছে জগতের এবং জাগতিক তাবৎ চেষ্টার অন্তর্নিহিত এক 
এবং অদ্ভিতীয় শক্তি। “তাও নিজ অব্যক্ত স্বরূপে অনাদি ও অনন্ত, 
অপরিবর্তনীয় ; পরব্রহ্ম-সম্বন্ধে উপনিষদের উক্তি ঃ “তাদেজতি তনৈিজতি, 
তদ্দুরে ততবত্তিকে, তদন্তরস্য সর্বস্য, তদু সর্বস্যাস্য বাহ্যতঃ”, "তাও'-সম্বনধে 
ডি এ রা রিকি রা জার, রা হা 
অপার্থিব, অবাঙমনসোগোচর। অব্যক্ত “তাও” হইতেছে বিশ্বপ্রপঞ্চের পরিচালক 
চিদ-শক্তি, ইহা বিশ্বপ্রপঞ্চের নামরূপহীন রহস্যময় আদিকারণ, বিশ্বের মূলাধার। 


তাওধর্ম ১২১ 


আবার -তাও' মানুষের চিন্তে ব্যক্তরূপ, ব্যক্তগুণ, মানুষী চিদ বা বোধ বা 
বিচারশক্তিরূপে ক্রিয়াশীল; “তাও'-ই জগতে কার্যকর শক্তিরূপে বিচরণ 
করে। 'তাও' জগতের দ্বারা ব্ক্ত হইলেও, ইহা জগৎ-নিরপেক্ষ ধর্ম বা 
ঝত। ব্যক্ত হইলে, 'তাও* মানবের মধ্যে তেঃ, অর্থাৎ সদগুণরূপে দেখা 
দেয়। যিনি ব্যক্ত ও অবাক্ত স্বরূপে ভূমা “তাও'-কে জানেন, জগতের 
সবকিছু “তাও"-দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত, এই বোধ বা উপলব্ধি বা অনুভূতি যাহার 
হইয়াছে, তিনি সংসারের কোন কিছুর দ্বারা উদ্বিগ্ন হন না; ব্রন্ম-সাক্ষাৎকার- 
চিত্তে “তাও'-এর স্বরূপের উপলব্ধি অন্তে মানুষ নিজজীবনে নৈষ্কর্মা-সাধন 
করে: 'তাও'-গত চিত্ত এবং 'তাও'-গত-কর্ম মহাপুরুষ নিরর্থক কর্মচেষ্টায় 
আয্মনিয়োজিত না হইয়া, জগতের উদ্বেগময় কর্মস্োতে হইতে নিজেকে 
বিচ্ছিন্ন করিয়া আত্মসমাহিত থাকেন। এই নৈষ্কর্ম-সাধন কেবল 195901৬০ বা 
অভাবাত্মক নহে, ইহার মধ্যে [09১101%০ বা ভাবাত্মক অথবা স্থিতি-ময় অবস্থা 
বা গুণও আছে; মানুষকে যখন তাহার প্রত্যেক চিন্তায় ও আচরণে 17 (016 
৬100 10719 ]107106 অর্থাৎ অসীমের সঙ্গে, শাশ্বতের সঙ্গে একসুরে বাঁধা হয়, 
যখন মানৃষ 15১1. 09৫ অর্থাৎ ব্রন্ম-ধামের অধিকারী হয়, তখনই সে এই 
নৈশ্বর্মা-সাধন করিতে পারে। তখন মানুষের পক্ষে জীবনের সব কাজ সরল 
ও সহজ হইয়া উঠে; “তাও'-এর সুরের সঙ্গে সুর মিলাইয়া চলিতে পারা 
যেন তাহার পক্ষে প্রবাসের পরে প্রত্যাগমন স্বরূপ হয়-_সারল্য, 
নৈষ্কাপট্য, শুচিতা, সাধুতা, সত্য গুণ তাহার জীবনের স্বাভাবিক 
অলঙ্কার হয়; জীবনের প্রত্যেক কাজ, বলপ্রয়োগ না করিয়া সে সমাধা 
করিতে পারে; বুদ্ধদেবের উপদেশ, “অসাধুং সাধুনা জিনে”' অর্থাৎ “অসাধুকে 
সাধুতা দ্বারা জয় করিবে”, তাহার প্রাক-কথন লাও-ৎসি এইভাবে করিয়া 
গিয়াছেন-_-“ঘৃণার পরিবর্তে প্রীতি দাও। আমেরিকার এক নিরক্ষর নিগ্রো 
জ্ঞানী নিজ নিরুদ্ধেগ আনন্দময় জীবনের রহস্য এইভাবে ব্যক্ত করিয়াছিলেন- 
/51) 1051 0795 10 ০০-0791816 ৬414 ৫০ [16108016 “আমি অবশ্যন্তাবীর সঙ্গে 
গতা করিয়া চলিবার চেষ্টা করি"; এই মনোভাব, 'তাও'-বাদীরই 

মনোভাব । 

পৃথিবীর সমস্ত জাতির শ্রেষ্ঠতম আধ্যাত্মিক চিন্তার সঙ্গে কেবল ভারতের 
ব্ক্মবাদ ও চীনের এই “তাও'-বাদ নিজেকে মিলাইয়া লইতে বা তাহাদের 
সম্পূর্ণতা দিতে পারে। উপনিষদ, তথা গভীরতম আধ্যাত্মিক অনুভূতি ও 
উপলব্ধি মূলক ভারতের অন্য শাস্ত্রের মতো, খষি লাও-ৎসির 'তাও-তেঃ- 
কিঙ” সমগ্র মানবজাতির পক্ষে এক অমূল্য রিকৃ্থ। ইহার এক প্রামাণিক 
মূলানুসারী অনুবাদ ভারতীয় সাহিত্যে বিশেষরূপে অপেক্ষিত। অধুনা-লুপ্ত 
সংস্কৃত র জন্য আমাদের মনে বিশেষ আকাঙ্ষা জাগে কিন্তু 
মহাকালের বিধানে এবিষয়ে আমরা এখন নিরুপায় । 

নিম্নে 'তাও"-এর সম্বন্ধে লাও-ৎসির একটি শিক্ষাপদ বা অনুভূতি-পদের 
(ইংরেজী অনুবাদ অনুসরণ করিয়া ও মূল চীনা ধরিয়া) বাঙলা অনুবাদ দিয়া 
আমার প্রবন্ধের সমাপ্তি করিতেছি। ৮১টি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অধ্যায়ে “তাও-তেঃ-কিঙ' 
বিভক্ত; ২৫-এর অধ্যায়ের ভাবানুবাদ এই- ্‌ 


১২২ উদ্বোধন £ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 
২৫-এর অধ্যায় || (অজ্ঞাত) রহস্যের চিত্রণ || 


দৌঃ এবং পৃথিবীর পূর্ব হইতেই হইতেই ইহা আছে 
শান্ত, আহা! অশরীরী, ক রাডার 


অরূপ!) 
ইহা একা স্তব হইয়া আছে, এবং ইহা পরিবর্তিত হয় না 1১।। 
২8০ 
এই হেতু ইহা স্বর্গ-মর্তের মাতা (অর্থাৎ বিশ্বপ্রপঞ্চের আদি কারণ)। 
আমি ইহার নাম (নাম-রূপ) জানি না। 
(যদি) ইহার টস । তাও” খেত") পি 


যদি ইহার নাম দিতে হয়, বলি “মহান? ৬7 
পপ এড়াইয়া যাওয়া (বা ্ঃ 
এই এড়াইয়া যাওয়াকে বলি “সুদুর' । 

এই সুদূরকে বলি “ফিরিয়া আসা" (বা প্রত্যাবর্তন) 11৩ || 
কারণ, খত মহৎ । 


পৃথিবী মহতী। 
সপ ০০০ 
জগতে এই চারি মহৎ বস্ত্ব 
এবং রাজশক্তি (বা নিয়ামক বা তির শক্তি) এক অখণ্ড বস্তুরূপে 
এগুলিতে বাস করে 118 
মানুষ পৃথিবীকে অনুসরণ করে (অর্থাৎ মানুষ বিশ্বদ্ধারা নিয়ন্ত্রিত হয়)। 
প্িব দ্টোঃকে অনুসরণ করে। 
দ্টোঃ 'তাও*-কে (খতকে) অনুসরণ করে। 
'তাও” (খত) কিন্তু আপনাকেই অনুসরণ করে 11৫ || 


মন্তব্--এই প্রবান্ধে ধষি লাও-ৎসির যে-চিত্র দেওয়া গেল তাহা জাপানি 
চিত্রকর 19100) $8)0707) সপ কর্তৃক অঙ্কিত; কেবল কল্পনার 
সাহায্যে এই মূর্তি অঙ্কিত, এঁতি ইহাতে নাই। [৪9] ৫8105 কর্তৃক 
সম্পাদিত ও অনুদিত. “তাও-নীতি” সম্বন্ধে চীনদেশে লোকপ্রিয়_ একখানি 
আধুনিক বই 1191-91017 ঞ17-%11£ 710197-এর মুখপত্র হইতে গৃহীত। চীন 
ও জাপানের লোকেরা কিভাবে লাও-€সির মূর্তির কল্পনা করে, তাহা ইহা 
হইতে বুঝা যাইবে। তলায় চীনা অক্ষরে লেখা, ডান দিক হইতে বামে 
পড়িতে হইবে 911018180 01701 'থাই শাঙ্‌ লাও চ্যুন্* অর্থাৎ “মহান 
উচ্চ প্রভুপাদ লাও?।* 2 


পাদটীকা 


১ নাটি নানাভাবে ইংরেজীতে লেখা হয়__1.00 শা, 1,900 15৪, 1.0 1526 ইত্যাদি । প্রাচীন উচ্চারণ 
ধরিয়া আমি এই নামটি বাঙলায় লাও-ৎসি রূপে লিখিলাম। 


* ৪৪ বর্য, ১০ সংখ্যা 


ংলার তন্ত্রসাধনা* 
স্বামী হিরগ্ময়ানন্দ 


আজ বঙ্গদেশে ঘনতমিক্রার অবলেপ। দেশ ছিন্নভিন্ন, দিকে দিকে মরণাতুরের 
আর্তনাদ, দুর্ভাগ্যের এই মহাশ্মশানে বসে বাঙালী শবসাধনায় নিমগ্ন। এই 
শবের মধোই মহাশক্তির অবতরণ ঘটবে। এর জন্য প্রয়োজন বীর সাধকের £ 
“সাহসে যে দুঃখদৈন্য চায় 
মৃত্যুরে যে বাধে বাহুপাশে। 
কালন্ত্য করে উপভোগ 
মাতৃরূপা তারি কাছে আসে ||” (বিবেকানন্দ) 
এই কথাই তন্ত্রের মর্মকথা। করালিনীর উপাসনা, ভীমার পৃজা, রুদ্রাণীর 
'আবাহন--দুর্বলের নতিম্বীকার নয়, শক্তিমানের সেই অমোঘবীর্ষে প্রতিষ্ঠা যা 
হাদয়ের সকল বাসনা-কামনাকে নির্মল করে হৃদয়কে শ্মশান করে তুলাবে 
এবং সেই হৃদয়ে শ্যামাসুন্দরীর নৃতা হবে। 
তন্ত্রের তত্ব আলোচনা করার পূর্বে তন্ত্রের সংজ্ঞা সম্বন্ধে প্রন উঠতে 
পারে। কাশিকাবৃত্তিতে “তন্ত্র শব্দ তন্‌ ধাতুর উত্তর উনাদি প্রতায় ষ্রন্‌ প্রয়োগ 
করে ব্যুৎপন্ন হয়েছে। তন্‌ ধাতুর অর্থ বিস্তার। বাচস্পতি, আনন্দগিরি এবং 
গোবিন্দানন্দের মতে তন্ত্রি ধাতু থেকে তন্ত্র শব্দ ব্যুৎপন্ন। তন্ত্রি ধাতুর অর্থ 
ব্যুৎপাদন বা জ্ঞান। কিন্তু গণপাঠ্যে দেখা যায় যে. তন্ত্রি ধাতুরও অর্থ বিস্তার 
হতে পারে। সুতরাং তন্ত্র শব্দের দ্বারা যেকোন বিস্তারিত আলোচনা বুঝানো 
যায়। সেইজন্য দেখা যায় প্রাচীনকালে যাগ, যজ্ঞ, ক্রিয়া, মতবাদ, তত্ব, 
বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয় বুঝানোর জন্য তন্ত্র শব্দের প্রয়োগ করা হয়েছে। সাংখ্য- 
দর্শনের গ্রস্থাদির নাম ছিল যষ্টিতন্ত্রশান্ত্র। সেইভাবে, ন্যায়তন্ত্, ধর্মতন্র, ব্রহ্মতন্তর 
যোগতন্ত্র, আয়ুর্বেদতন্ত্ প্রভৃতির উল্লেখও প্রাচীন সংস্কৃত সাহিতো পাওয়া যায়। 
কিন্তু কালক্রমে তন্ত্র শব্দের সন্ধীর্ণতর ক্ষেত্রে প্রয়োগ দেখা যায়। বারাহীতন্ত্রের 


মতে £ 
“সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ মন্ত্রনির্ণয় এব চ। 
দেবতানাঞ্চ সংস্থানং তীর্থানাঞ্চেব বর্ণনম্।। 
তথৈবাশ্রমধর্মশ্চ বিপ্রসংস্থানমেব চ। 
সংস্থানঞ্ৈব. ভূতানাং যন্ত্রাণাঞ্চেব নির্ণয়ঃ || . 
উৎপত্তিরবিবুধানাঞ্চ তরূণাং কল্পসংজ্ঞিতম্‌। 
সংস্থানং জ্যোতিষ্যঞ্চেব পুরাণাখ্যানমেব চ || 
কোষস্য কথনঞ্ৈব ব্রতানাং পরিভাষণম্‌। 
শৌচাশৌচস্য চাখ্যানং নরকাণাঞ্চ বর্ণনম্।| 
হরচক্রস্য চাখ্যানং স্ত্রীপুংসোশ্সৈব লক্ষণম্‌। 
রাজধর্ম দানধর্মৌ যুগধর্মস্তথৈব চ।॥। 


* কলিকাতা বঙ্গীয় সংস্কৃতি সম্মেলনের ১০. ৩. ৫৬ তারিখের অধিবেশনে পঠিত। 


১২৪ উদ্বোধন £ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


ব্যবহারঃ কথ্যতে চ তথা চাধ্যাত্মবর্ণনম্‌। 
ইত্যাদি লক্ষণৈর্যুক্তং তন্ত্রমিত্যভিধীয়তে |”, 

“সৃষ্টি, লয়, মন্ত্রনির্ণয়, দেবতাদের সংস্থান, তীর্থবর্ণন, আশ্রমধর্ম, বিপ্রসংস্থান, 
ভূতাদির সংস্থান, যন্ত্রনির্ণয়, বিবুধদের উৎপত্তি, তরু উৎপত্তি, কল্সবর্ণন, 
জ্যোতিষ-সংস্থান, পুরাণাখ্যান, কোষবর্ণন, ব্রতকথা, শৌচা-শৌচাখ্যান, শিবচক্রবর্ণন, 
স্রীপুরুষের লক্ষণ, রাজধর্ম, দানধর্ম, যুগধর্ম, ব্যবহার ও আধ্যাত্মিক বিষয়ের 
বর্ণন ইত্যাদি লক্ষণ যাতে থাকে তাকেই তন্ত্র বলা যায়।” 

সংক্ষেপে বলতে গেলে তন্ত্রের চারটি অংশ ঃ (১) জ্ঞান অর্থাৎ দার্শনিক 
মতবাদ, বীজাদির শক্তি সম্বন্ধে জ্ঞান, মন্ত্রশাস্্র ও যন্ত্রশান্ত্র; (২) যোগ- 
ধ্যানধারণাদির বর্ণনা ও বিবিধ সিদ্ধিলাভের জন্য মায়াযোগ। (৩) ক্রিয়া_-মূর্তি- 
মন্দিরাদির নির্মাণবিষয়ক আলোচনা, এবং (৪) চর্যা--আচার-ব্যবহার, উৎসব 
ব্রত প্রভৃতির আলোচনা । 

এই আলোচনা থেকে সহজেই এই প্রতীতি হয় যে, তন্ত্রশান্ত্র একটি বিরাট 
সমন্বয়-প্রচেষ্টা। বহু ভাবধারার প্রবাহ ভারতের জীবনে বিভিন্ন অববাহিকাকে 
অবলম্বন করে এসেছিল। তারই সমীকরণের ফল তন্ত্রশান্। অধ্যাপক 
সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত একস্থানে বলেছেন_“বেদের কর্মকাণ্ড, মীমাংসা, বেদান্ত, 
সাংখ্য, যোগ, বৈষ্ণব মতবাদ, চরক ও সুশ্রতের চিকিৎসাশাস্ত্র প্রভৃতি 
সবকিছুই তন্ত্রের মতবাদের অঙ্গরূপে তন্ত্রের মধ্যে বর্তমান।” শুধু তাই নয়, 
তন্ত্রশাস্ত্রের একটি বিশেষ অংশ যা বামাচার নামে প্রখ্যাত তা আর্য ও অনার্য 
ভাবধারার সংমিশ্রণ। 

এরপর আমরা তন্ত্রের ইতিহাস সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করব। স্বামী 
বিবেকানন্দ প্রমুখ বহু মনীবীর মতে বৌদ্ধরাই তন্ত্রের অষ্টা। হিন্দু সমাজ 
চিরদিনই বহিঃসংস্পর্শব্যাবর্তক। কাজেই হিন্দুধর্মের বা সমাজের মধ্যে আর্ধেতর 
মতের অনুপ্রবেশ সহজসাধ্য ছিল না। কিন্তু নবীন বৌদ্ধধর্ম ছিল প্রচারধর্মী। 
বহু নবনব জাতি তাদের আচারব্যবহার, সংস্কৃতি পরিবহন করে বৌদ্ধধর্মে 
অনুস্যতি লাভ করে। এই সুযোগে তাতার, মঙ্গল প্রভৃতি জাতিও বৌদ্ধধর্মের 
কুক্ষিগত হয়। নবদীক্ষিত এইসব অনার্জাতির বহু আচারব্যবহার এইভাবেই 
বৌদ্ধধর্মে প্রবেশলাভ করে। 

বৌদ্ধধর্মের প্রতিষ্ঠা নৈতিকতার দৃঢ়ভূমির উপর। সর্বপ্রকার গুহ্যসাধন বা 
বিভূতি-লাভাদির বিরোধী ছিল এই ধর্ম। কিন্তু বহির্ভাবধারায় র ফলে 


ইচ্ছার বিরুদ্ধে সঙ্ঘে নারীজাতির স্থান দিয়েছিলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কঠিন 
বিধিনিষেধের দ্বারা সঙ্স্থ স্ত্রী-পুরুষের মেলামেশাকে নিয়স্ত্রিও করেছিলেন। 
তৎসন্ত্েও প্রকৃতির সহজপ্রবণতা বিধিনিষেধের দ্বারা অবদমিত হয়নি। এরই 
ফলে এবং নবদীক্ষিত্ত জাতিসমূহের অনৈতিক প্রথার সংমিশ্রণে একাভিপ্লায়ী 
প্রভৃতি মতের উত্তব' এই মতবাদে স্ত্রী-পুরুষের সাহচর্ষে নিশাকালে নানারূপ 


বাংলার তন্ত্রসাধনা ১২৫ 


গুহ্যসাধনার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। খ্বীস্টীয় তৃতীয় শতকের বৌদ্ধগ্রন্থ গুহ্যসমাজতন্বে 
বামাচার তন্ত্রের সকল লক্ষণই পাওয়া যায়। এর অষ্টাদশ অধ্যায়ে প্রজ্ঞাভিষেকের 
উল্লেখ আছে। এই প্রজ্ঞাভিষেকের মূলকথা শক্তিগ্রহণ। গুরু. শিষ্যের অভিলধিতা, 
সুন্দরী. যোগপারদর্শিনী শক্তির সঙ্গে শিষ্যকে মিলিত করবেন। এই বিদ্যাগ্রহণ 
বা শক্তিগ্রহণ ব্যতিরেকে বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির অন্য উপায় নাই। এই শক্তি 
অপরিত্যাজ্যা। এই শক্তিগ্রহণের নাম বিদ্যাব্রত! 
যখন বৌদ্ধধর্ম ধীরে ধীরে হিন্দুধর্মের সঙ্গে মিলিত হয়েছিল তখন পূর্বোক্ত 
রর রর গার রর দার জা হও ভার পা 
করেছিল। হিন্দুতন্ত্র যে বৌদ্ধোত্তর এবং বৌদ্ধতন্ত্র থেকে উত্তূত তা বন্ু 
মনীধীই স্বীকার করেছেন। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন ঃ "আমার বিশ্বাস 
আমাদের মধ্যে প্রচলিত তন্ত্রের সৃষ্টি বৌদ্ধরাই করেছে।” পণ্ডিত হরপ্রসাদ 
শান্ত্রীও এইকথাই বলেছেন যে, “তন্ত্রের ব্যাপারে বোধহয় আমরাই খণী এবং 
বৌদ্ধেরা মহাজন ।”' শ্রীযুক্ত বিনয় ভট্টাচার্যও অনুরূপ মতের পোষক! তিনি 
বলেন £ ““হিন্দুগণ বৌদ্ধতন্ত্র হতে উপাদান গ্রহণ করেছিল এবং তাদের বন্থ 
প্রথা নিজেদের ধর্মের সঙ্গে যুক্ত করেছিল। এইভাবেই তন্ত্ানুশীলন চরমাবস্থা 
লাভ করে।”? 
অনেকে বলে থাকেন যে, হিন্দুতন্ত্র অতি প্রাচীন। নারায়ণীয় তন্ত্রে বলা 
হয়েছে তন্ত্রের যামল গ্রন্থ থেকেই চতুর্বেদের উৎপত্তি। এইসকল মতবাদের 
মধ্যে প্রাটীনতার প্রক্ষেপ দিয়ে এবং বেদের সঙ্গে সংযোগসূত্র স্থাপন করে 
তন্ত্রের মাহাত্ম্য প্রচারের চেষ্টা ব্যতীত অপর কোন সত্য নেই। এ-পর্যন্ত যত 
হিন্দুতন্ত্র আবিস্কৃত হয়েছে পণ্ডিত ৬/19010-এর মতে তার মধ্যে কোনটিই 
৫ম বা ৬ষ্ঠ শতকের পূর্বে রচিত নয়। ডঃ নীহাররঞ্জন রায় বলেন £ 
'“তন্ত্রসাহিত্যের কোন গ্রন্থই বোধহয় দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকের আগে রচিত হয় 
নাই।” কিন্তু আমরা পূর্বেই দেখেছি যে, খ্রীস্টীয় তৃতীয় শতকে রচিত 
গুহ্যসমাজ তন্ত্র” একখানি বৌদ্ধ তন্গ্রন্থ। সুতরাং বৌদ্ধতন্ত্র যে হিন্দুতন্ত্র থেকে 
প্রাচীনতর এবং হিন্দৃতন্ত্র যে বৌদ্ধতন্্র থেকে উদ্ভূত এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই। 
এ তো গেল তশ্রশান্ত্রের কালিক পরিচ্ছেদের কথা। কিন্তু এর উত্তবস্থান 
কোথায়? একটি প্রবাদবাক্য আছে 
“শৌডে প্রকাশিত বি মৈথলেপ্রকটিকতা। 
কচিৎ কৃচিন্মহারাষ্ট্রে গুর্জরে প্রলয়ং গতা।1” 

“এই বিদ্যা গৌড়দেশে প্রাদুর্ভূত, মিথিলায় প্রকটিকৃত, মহারাষ্ট্র কোন কোন 

স্থানে প্রকাশিত এবং গুর্জরে বিলয়প্রাপ্ত।”' মনে হয় এই প্রবাদবাক্যের 
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করলে আমরা দেখতে পাই যে, বাংলাদেশে আর্যদের আগমনের পূর্বেই 
একটি বিশিষ্ট সভাতা ও সংস্কৃতি বর্তমান ছথিল। ডঃ রমেশচন্্র মজুমদার 
বলেন £ “মোটের উপর আর্যজাতির সংস্পর্শে আসিবার পূর্বেই যে বর্তমান 
বাঙালী জাতির উত্তব হইয়াছিল এবং তাহারা একটি উচ্চাঙ্গ ও বিশিষ্ট 
সভ্যতার অধিকারী ছিল এই সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত বলিয়া গ্রহণ করা যায়।”” আর্য 
সভ্যতার অভিঘাত শ্রীস্টীয় প্রথম শতকে বাংলাদেশে আপতিত হয়। প্রাক্তন 
বিরাট সভ্যতার উৎসাদন সম্ভব ছিল না বলেই দুই সংস্কৃতির একটি মিলন 
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১২৬ উদ্বোধন ঃ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


প্রচেষ্টাও গুপ্তযুগে আরম্ভ হয় এবং এই প্রচেষ্টা পূর্ণরূপ পরিগ্রহ করে 
পালবংশের সময়। ডঃ শীহাররঞ্জন রায় বলেন £ “এই সচেতন যোগসাধন 
আরম্ত হইয়াছিল গুপ্ত আমলেই, কিন্তু পূর্ণরূপ গ্রহণ করিল পাল আমলে; 
এবং বাংলাদেশে তাহা এক বৃহত্তর সমন্বয়ের আশ্রয় হইল আর্েতর এবং 
মহাযান-বজ্রযান-তন্ত্রযান-বৌদ্ধর্মের সংস্কার ও সংস্কৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তায় 
যুক্ত হইয়া! এই সমন্বিত এবং সমীকৃত সংস্কৃতিই বাঙালীর সংস্কৃতির ভিত্তি, 
এবং ইহা পাল আমলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দান। সমন্বয় ও সমীকরণের এই রূপ 
ও প্রকৃতি অন্যত্র আর কোথাও দেখা যায় না।” বাংলার এই বৈশিষ্ট্যকে 
হয়েছে! সুতরাং আমরা সিদ্ধান্ত করতে পারি যে,” বঙ্গদেশেই তন্ত্রের উদ্তব! 
অধ্যাপক ৬%111৩71102-ও বলেন £ “তন্ত্রের আদিম জন্মভূমি বঙ্গদেশ বলিয়াই 
মনে হয়।” ডঃ রায়ও বলেন £ “আগমশাস্ত্রের ইতিহাস সুপ্রাচীন এবং তাহা 
সর্বভারতীয়: কিন্তু তন্ত্র বলিতে পরবর্তী কালে আমরা যাহা বুঝিয়াছি তাহা 
বোধহয় পূর্ব ভারতে, বিশেষভাবে বাংলাদেশেই সৃষ্টি ও করিয়াছিল” 

এইজন্যই বাংল! তন্ত্প্রাণ। তন্ত্রের প্রাদুর্ভাব-যুগ € ংলায় তন্ত্রসাধনা 
নিরবচ্ছিন্ন ধারায় প্রবাহিত। সেইজন্যই গৌড়পাদচার্য এবং মধুসূদন সরস্বতীর 
ন্যায় বেদান্তের মহাপণ্ডিতের আবির্ভাব বাংলাদেশে হওয়া সত্তেও এদেশে 
বেদান্তের বিশুদ্ধরূপের প্রচার কোন সময়েই হয়নি। এরজন্য দায়ী বাংলার 
সমাজ-সংস্থান এবং বাঙালীর প্রকৃতি। 

অবশ্য পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে, তন্ত্র সমন্বয়-শাস্্ এবং এর যা 
পরমতত্ব তা অদ্বৈত বেদান্তর তত্ব থেকেই গৃহীত। তন্ত্রমতে নির্ততণ ব্রম্মাই 
মায়াসংযুক্ত হয়ে জগতের সৃষ্টি করেন। কিন্তু বেদান্তের মায়া “সদসদভ্যামনির্বচনীয়া? । 
'আর তন্ত্রের মায়া ব্রম্মোর সহিত অভিন্ন এবং সন্্রপা। সুতরাং বেদান্তের জগৎ 
যে-অর্থে মিথ্যা তন্ত্রের জগৎ সেই অর্থে মিথ্যা নয়। 

তন্ত্র এই সঙ্গে সাংখাযোগের চতুর্বিশতি তত্বও গ্রহণ করেছিল। কিন্ত 
সাংখ্যযোগের সঙ্গে এইখানেই সাদৃশ্যের অভাব যে, তন্ত্রমতে প্রকৃতি, পুরুষ 
ও ঈশ্বর একই প্রকারের সন্তা এবং বহির্জগতে যা যথার্থ পরিণাম বলে মনে 
হয় তা ঈশ্বর-তত্তের মধ্যে সাদৃশ্য পরিণামমাত্র । 

তণ্রের দার্শনিক মত সম্যক আলোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে, 
তান্্ের চরম তত্ত্ব পরাসম্থিত বা নিম্ষল শিব বা নির্তুণ ব্রহ্ম। এঁকে চরম তত্ব 
বললেও ইনি কোন তত্বের অন্তর্গত নন-ইনি তত্বাতীত। আমাদের দ্বৈতাত্মক 
জগতে 'অহম্‌* আর “ইদম্‌* এই বোধ রয়েছে। পরাসম্িতে এই বোধ দুইটির 
সমবন্ধাবস্থা। এই পরাসন্থিতের স্পন্দ-প্রথম শিবতত্ব। আর এরই বিপরীত 
দিক শক্তিতত্ব। এই তত্বদ্বয় নিত্যযুক্ত সন্ভত-সমবায়িনী। এই তত্বদ্বয় উৎপন্ন 
বন্ত নয়। প্রলয়েও এরা একই অবস্থায় থাকে । শক্তিতত্ব--“নিষেধব্যাপাররাপা”_ 
পূর্ণজ্ঞানের অভাব এতে হয়। আর শিবতত্ব-প্রকাশমাত্র-অহম্‌ বোধমাত্র। 
শত্তিতত্্ব-বিমর্শ_অর্থাৎ কিয়াশক্তি। এতে “ইদম্‌” বীজ রয়েছে_এই “ইদম্‌ 
বীজই জগৎরূপে পরে পরিবর্তিত হয়। শিবতত্ব ও শক্তিতত্ব বন্তুগত্যা পৃথক 
নয়। সেইজন্যই শিবতত্বকে বলা হয় উন্মনী শক্তি-““যত্রগত্বা তু মনসো 
মনস্তং নৈব বিদাতে''_যেখানে গিয়ে মনের মনত্ব থাকে না। যেখানে অহম্‌ 
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বোধমাত্র থাকে । আর শক্তিতত্বের নাম সমনীশক্তি-“মনঃসহিতত্বাং সমনা'_ 
মনের সঙ্গে যা থাকে। “সমনা নাম সা শক্তিঃ সর্বকারণকারণম্‌*। সমনা নামক 
সেই শক্তি সর্বকারণেরও কারণ। এই শিবশক্তি তত্বদ্ধয় থেকে উত্তৃত হয় 
সদাশিব বা সদাখ্য তত্ব। এই তত্ত্বে “অহম্-ইদম্‌'-এর একক্রানুভৃতি। এখানে 
ইদম্‌-অহম্-এরই অঙ্গ_পৃথক নয়। 
সদাখ্যতত্ব থেকে উৎপন্ন হয় ঈশ্বরতত্বএতে ইদম্‌ এবং অহম্‌্-এর 
সহাবস্থান হলেও ইদম্-অহম্‌-এর প্রত্যয়ের বিষয়। ঈশ্বরতত্ব থেকে উৎপন্ন 
হয় সদ্িদ্যাতত্্ব বা শুদ্ধবিদ্যাতত্ব। এখানে অহম্-ইদম্‌ সমপ্রভাবসম্পন্ন এবং 
বিশ্লেষণোন্মুখ। এরপরেই মায়াশক্তি এবং মায়াশক্তির কঞ্চুকের সাহায্যে অহম্‌- 
ইদম্‌ এর বিশ্লেষ ঘটে। মায়াশক্তি তাকেই বলে যার দ্বারা ব্রন্দ থেকে 
জগতকে পৃথক করে দেখা হয়। কঞ্চুকের অর্থ আবরণ। এর সংখ্যা ৫টি। 
(১) কাল--পরিচ্ছেদকারী শক্তি, (২) নিয়তি--যা স্বতন্ত্রতা আনায়, (৩) রাগ 
যা আসক্তি আনে পূর্ণস্বরূপেরও মনে, (8) বিদ্যা-যা সর্বজ্কে অল্পজ্ঞ করে, 
(৫) কলা--যা সর্বময় কর্তাকে কিঞ্চিৎ কর্তৃত্ব দেয়। এই মায়া এবং কঞ্চুক- 
সকলের জন্যই সদ্বিদ্যাতত্ব থেকে উত্তৃত হয় পুরুষতত্ব এবং প্রকৃতিতত্ত্। 
এখানে অহম্‌, ইদম্‌ সম্যক বিশ্লিষ্ট। পুরুষতত্ব অহম্--প্রকৃতি তত্ব ইদম্‌। 
পুরুষ বহু। প্রকৃতি সকল-সস্কুচদ্রপা শক্তির সামান্য রূপ। প্রকৃতি তিন গুণের 
সাম্যাবস্থা ৷ পুরুষের সাহচর্যে ত্রিগুণের বিক্ষোভে চতুর্বিংশতি তত্বের উৎপত্তি 
ও জগৎ সৃষ্টি ঘটে। 
তন্ত্রের এই তাত্বিক বিচারে এই কথাই মনে হয় যে, অদ্বৈত বেদান্ত 
ুক্সদস্মদ-প্রত্যয়ের যে মিথুনীকরণকে “নৈসর্গিকোহয়ং লোকব্যবহারঃ, বলা 
হয়েছে এবং যুক্সদ্‌ বা ইদম্‌কে মিথ্যা বা অধ্যাস বলে অস্বীকার করা হয়েছে 
সইখানে তন্ত্র জগতের দিক থেকে একটি ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করেছে। এই 
ব্যাখ্যা কতটা যুক্তিসহ সে বিষয়ে সন্দেহ থাকলেও সাধারণ মানুষের কাছে 
এর উপযোগিতা খুবই আছে। 
উপরে যে শিবতন্্ব ও শক্তিতত্বের কথা বলা হয়েছে তাই অবলম্বন করে 
ণাক্তমতবাদ এবং শক্তির পূজা প্রতিষ্ঠিত। কুলার্ণবতন্ত্রে বলা হয়েছে ““সাধকানাং 
[হতার্থায় ব্রন্মণো রূপকল্পনা।”” “সাধকের হিতের জন্য ব্রন্মের রূপ কন্পনা 
করা হয়!” বাংলার তন্ত্রসাধক কালীকুলের সাধক। কালীর উপাসনা বাঙালীর 
প্রাণের উপাসনা । এই মূর্তিকল্পনায় শবরূপ মহাদেব-শিবতর্ত-তিনি অহম্‌ 
বোধে মগ্ন। আর কালী--শক্তিতত্ব--তিনি ক্রিয়াশক্তি-সৃষ্ট্ুম্মখী। তাঁর মধ্যে 
সৃষ্টির বীজ রয়েছে। অন্যান্য দেবীধূর্তির কল্পনাতেও এই শিব-শক্তিতত্বেরই 
প্রকাশ। 
এই যে শক্তিতত্ব-এর মুল কিন্তু বেদে। খশ্বেদের দশম-মগ্ডলের দেবী- 
সুক্তে আছে £ 
“ময়া সোহন্নমন্তি যো বিপশ্যতি 
যঃ প্রার্ণিতি য ঈং শৃণোত্যুক্তম্‌। 
অমন্তবো মাং ত উপক্ষিয়ন্তি 
শ্রুধি শ্রুত শ্রদ্ধিবং তে বদামি।।” 


১২৮ উদ্বোধন £ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


_“আমার দ্বারাই লোক জীবিত আছে। অন্নগ্রহণ ও শ্রবণাদিও করছে। 
চিরে প্রাালার রানাদা রা লালা রর 
৮ 
এই শক্তিই মানুষকে বদ্ধ করে। চণ্তীতে আছে £ 
“জ্ঞানিনামপি চেতাংসি দেবী ভগবতী হি সা। 
বলাদাকৃষ্য মোহায় মহামায়া প্রযচ্ছতি ||” 
_“সেই দেবী ভগবতী মহামায়া জ্ঞানীদের চিত্তও বলপূর্বক আকর্ষণ করে 
মোহে নিক্ষেপ করেন।”” কিন্তু “সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে''_ 
“তিনিই প্রসন্না হয়ে বরদা হলে মানুষের মুক্তিবিধান করেন।”" 
সেইজন্য দেবীর পূজা করতে হয়। এই সাধন বাহ্যিক পূজাও হতে পারে 
বা আন্তর ধ্যানজপাদিও হতে পারে। দেবীপূজার গুঢ় রহস্যের আলোচনা এই 
ক্ষুদ্র প্রবন্ধে করা সম্ভব নয় এবং মন্ত্রাদির যে তত্ব তাও এখানে ব্যাখ্যা করার 
সময় নাই। শুধু এইটুকুই জানাতে চাই যে, বাহ্যপূজার অন্তরালে এবং 
মন্ত্রাদির ব্যবহারে পরাবাক, বিন্দু, নাদ ও বীজাদিকে অবলম্বন করে একটি 
বিরাট দার্শনিক পটভূমিকা আছে। মন্ত্রাদি নিরর্থক শব্দমাত্রই নয়। যাঁরা 
জ্ঞানপিপাসু তাঁরা 917 101ঠ। ৬/০০৫/০-এর পুস্তকাদি এবং তন্ত্রের বিভিন্ন গ্রন্থ 
পাঠ করলে বহু তথ্য অবগত হবেন। 
তন্ত্র বলেন যে, মানবের দেহভাণ ব্রন্মাণ্ডেরই প্রতিরূপ। এই দেহে শিব- 
শক্তি আছেন। পরম শিব সহম্ারে এবং শক্তি কুগুলিনীরূপে মূলাধারে। 
অবরোহক্রমে এই জগতের সৃষ্টি। আরোহক্রমে সাধক কুগুলিনীর সঙ্গে পরম 
শিবকে মিলিত করতে পারলেই মোক্ষ লাভ হবে। এই মিলনসাধনের জন্য 
তন্ত্রে পৃজা, ধ্যান, মন্ত্জপ, হোম, দীক্ষা প্রভৃতি নির্দিষ্ট হয়েছে। 
এই প্রসঙ্গে আরেকটি বিষয়ের অবতারণা করছি। পূর্বেই বলেছি যে, তন্ত্র 
আর্য ও আর্ধেতর ভাবধারার সংমিশ্রণ। এর ফলে তন্ত্রের মধ্যে বৈদিক ও 
অবৈদিক আচার মিশ্রিতভাবে আছে। তন্ত্রে সাধকদের জন্য যেসকল আচার 
নিদিষ্ট হয়েছে তা কুলার্ণবতন্ত্রের মতে সাতটি--(১) বেদাচার, (২) বৈষ্ণবাচার, 
(৩) শৈবাচার, €৪) দক্ষিণাচার, (৫) বামাচার, (৬) সিদ্ধান্তাচার, (৭) 
র। এগুলির মধ্যে প্রথম চারটি বেদপর এবং শেষ তিনটি আচার 
অবৈদিক ভাবপূর্ণ। সাধারণত প্রথম চারটি_ আচার হিন্দুধর্মের -বিশেষ করে 
বাংলাদেশের মর্মে মর্মে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে বাঙালীর ধর্মসাধনাকে প্রাণবন্ত করেছে। 
তত্তের সঙ্গে ক্রিয়ার সহযোগে একটি সাধনার সহজ পথের আবিষ্কার 
করেছে। বাঙালী জাতির পূজা, দীক্ষা, ব্রত, নিয়ম প্রভৃতি সকল বিষয়ই 
তন্ত্রের এইসকল আচারের দ্বারা পরিচালিত। 
কিন্তু বামাচার প্রভৃতি_যা গোপনে অনুষ্ঠিত প্রক্রিয়াদির সহযোগে অনুষ্ঠিত 
হয়-তা অনৈতিক ভিত্তিভূমির উপর আন্তৃত। এইসকল আচারে পঞ্চমকারের 
অনুষ্ঠানে মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা এবং স্বকীয়া বা পরকীয়া স্ত্রীগ্রহণ করা হয়। 
অবশ্য তন্ত্রে অধিকারভেদে তিনটি ভাবকে আশ্রয় করার কথা আছে। 
দিব্যভাব, বীরভাব, পশুভাব। দিব্যভাবের যাঁরা মানুষ তারা উচ্চস্তরের লোক। 
তাঁদের পক্ষে মদ্য অর্থে সহস্কার ক্ষরিত সুধাধারা, কাম ক্রোধ প্রভৃতি রিপুকে 
ছেদনপূর্বক নির্বিষয়তালাভই মাংসগ্রহণ, অহঙ্কার দন্ত প্রভৃতিকে বশীভূত 


বাংলার তন্ত্রসাধনা ১২৯ 


করাই মংস্যভক্ষণ, আশা তৃষ্ণা প্রভৃতি অষ্টমুদ্রাকে দমন করাই মুদ্রা গ্রহণ 
এবং ইড়াপিক্গলা-বাহিত বায়ুর সুযুন্নাতে সংযোগই স্ত্রীগ্রহণ। যারা পশুভাবে 
মুগ প্রভৃতি 


মাংসানুকল্প, লবণতৈলাক্ত মৎস্যানুকল্প, ঘৃতে 
রি 
পঞ্চম মকারানুকল্প। 

বীরভাবে কিন্তু মুখ্য পঞ্চতত্ববের ব্যবহার আবশ্যিক এবং বামাচারীদের মতে 
কলিযুগে পশুভাব প্রতিষিদ্ধ। কাজেই যেহেতু দিব্ভাবের সাধক দুষ্প্রাপ্য 
সেইজন্য অধিকাংশ তান্ত্রিকেরই বীরভাবে মুখ্য পঞ্চতত্্ব গ্রহণ করেই সাধন 
করা উচিত--বামাচারীদের মতে । এইভাবে বামাচার বাংলার সমাজে গভীরভাবে 
প্রবেশ করেছে। 

বামাচার বা বীরভাবের সাধনের অবশ্য একটি মনস্তাত্বিক ভিত্তিভূমি 
আছে। যেসকল লোক সহজাত প্রবৃত্তির অবদমনহেতু মানসিক-অপচারসম্পন্ন 
(05)০170-0811101081081) তাদের মানবগ্রন্থির মোচনের জন্য বা সংস্কারের 
উদগতির জন্য বীরভাবের সাধনা ফলদায়ক হতে পারে। ভোগের পথে 
মানুষের মনকে ধীরে ধীরে কিভাবে ঈশ্বরাভিমুখী করা যায় সেই অসাধ্য 
সাধনেই বীরভাবের প্রচেষ্টা। রূপরসমুদ্ধী অস্বাভাবিক মনোবিশিষ্ট মানুষকে 
সাহায্য করাই বীরভাবের উদ্দেশ্য । সুস্থমনঃসম্পন্ন স্বাভাবিকবৃত্তিবিশিষ্ট মানবের 
জন্য কিন্তু এপথ নয়। এপথ শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায় “পায়খানার পথ।”" স্বামী 
বিবেকানন্দ বলেছেন £ “যে জঘন্য বামাচার তোমাদের দেশকে নষ্ট করে 
ফেলছে অবিলম্বে তা ত্যাগ কর। তোমরা ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থান দেখনি । 
দেশের পূর্বসঞ্চিত জ্ঞানের যতই বড়াই কর না কেন, যখন আমি দেখি 
আমাদের সমাজে বামাচার কী ভয়ানকরূপে প্রবেশ করেছে, তখন উহা 
আমার অতি ঘৃণিত নরকতুল্য স্থান বলে বোধ হয়। এই বামাচার সম্প্রদায় 
আমাদের বাংলাদেশের সমাজকে ছেয়ে ফেলেছে আর যারা রাত্রে বীভৎস 
ব্যভিচারে লিপ্ত থাকে তারাই আবার দিনেরবেলা উচ্চকষ্ঠে আচারের কথা 


বলে। 

সুতরাং এই বামাচার প্রভৃতি কুর্থসত ব্যাপার সযন্পে পরিহার করে তন্ত্রের 
মধ্যে যাকিছু ভাল জিনিস আছে তা গ্রহণ করতে হবে। 

তন্ত্রের সবচেয়ে বড় কথা মাতৃভাবে দেবীর উপাসনা এবং এই উপাসনা 
করতে হবে নির্ভয় হয়ে। অভয়প্রতিষ্ঠ সাধকই যথার্থ বীরসাধক। মদ্য- 
মাংসাদিসেবী তথাকথিত বীরভাবালম্বী বীরসাধক নয়। এই বীরসাধক ছিলেন 
যিনি উপদেশ করেছিলেন তাঁর শিষ্যকে যে, যখন মায়ের কাছে প্রার্থনা 
জানাবে তখন “মনে রেখো তিনি যেন তোমার প্রার্থনা শুনতে বাধ্য হন। 
মায়ের কাছে কোন আর্তভাব যেন প্রকাশ না পায়। স্মরণ রেখো ।”' এই তো 
যথার্থ বীরভাবের কথা। 

আমাদের দেশের এই দারুণ দুর্দিনে আমরা তো বহুস্থানে দেবীর পৃজা 
বহুভাবে করছি। কিন্তু ফল কোথায়? অঙ্গহীন হলে বা শ্রদ্ধার অভাব হলে 
পূজার ফললাভ হয় না-বিপরীত ফলও ঘটে। কাজেই পূজা 


১৩০ উদ্বোধন ঃ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


রি যা্গা সত তখনই মায়ের অমোঘ 
আশীর্বাদ আমাদের শিরে বর্ষিত হবে 

স্বামী সারদানন্দের যারে পি থেকে এই বিষয়ে একটি উদ্ধৃতি 
উপহার দিয়ে আমার বক্তব্যের উপসংহার করছি। 

“অন্য দেশে মা শত হস্তে ধনধান্য ঢালিয়া দিতেছেন। দেখিয়া ঈর্ধায় 


সহিত ক্ষুৎক্ষামকণ্ঠ, আচ্ছাদনবিরহিত, রোগে জর্জরিত তোমার সন্তানসকলের 
তুলনা করিয়া তুমি জগদস্বাকেই শত দোষে দোষী কর। অন্যের পদাঘাতপীড়িত 
হইয়া তুমি অদৃষ্টকে শতবার ধিক্কার দিতে থাক-কিন্তু দোষ কার? দেখিতেছ 
না, তাহারা অজ্ঞান সমরে সামর্থ্য প্রকাশ করিয়াই বড় হইয়াছে_আর তুমি 
সহস্র বংসরের অজ্ঞানকে হৃদয়ে অতি যত্রে পোষণ করিয়া নীরব, নিশ্চিন্ত 
আছ? উহারা বিদ্যারূপিণী শক্তির পূজার অদম্য উৎসাহে অশেষ কষ্ট 
সহিয়াছে, অজস্র হৃদয়ের রুধির ব্যয় করিয়াছে, দশের কল্যাণের জন্য 
আত্মবলি দিয়া দেবীকে প্রসন্না করিয়াছে-আর তুমি অবিদ্যাসেবায় যথাসর্বস্থ 
পণ করিয়া ক্ষুদ্র স্থার্থসুখ লইয়া বসিয়া আছ। জগন্মাতা তোমায় দিবেন কেন? 
শাস্ত্র যে তোমায় বারবার বলিতেছেন, তিনি বলিপ্রিয়া, রুধিরপ্রিয়া। দেবীর এ 
ভাব যে তীহার ধ্যানমন্ত্রে রহিয়াছে। এ শুন, ভারতের তন্ত্বকার তোমায় 
কিভাবে শক্তির ধ্যান করিতে বলিতেছেন_ 
8৬ ৮৯৯৭ ঘোরদংষ্টাং বরপ্রদাম্‌। 


কপালকর্তৃকাকরাম্‌। 
লিউ 


দেবীং 
বা হইয়া স্থার্থসুখ ত্যাগে, আত্মবলিদানে তাঁহার 
ধু দিল দেখিবে শক্তিরপিণী জগদম্বা তোমারও প্রতি 
ফিরিয়া চাহিবেন! তোমার নয়নে দীপ্তি, বাহুতে বল, হাদয়ে তেজ, অন্তরে 
অদম্য উৎসাহরূপে প্রকাশিত হইবেন। দেখিবে জগন্মাতার নিত্য সহচরীদল-__ 
বুদ্ধি, লজ্জা, ধৃতি, টি রগ নদ রাস রে 
আভাস নিহানি রন 


* ৫৮ বর্ষ, ৯ সংখ্যা 


সন্গ্যাসী ও সেবাধর্ম 


স্বামী অখণ্ডানন্দ 


অনেকেই মনে করেন এবং আমাদিগের নিকট বলিয়াও থাকেন যে_ 
“আপনারা সন্ন্যাসী, কোথায় নিভৃতগিরিগুহাবাসী ভগবদ্ধ্যানাবস্থিত তদগত- 
মানস হইয়া জীবনযাপন করিবেন, তা না এই অনাথ-বালক প্রতিপালন-রূপ 
[আশ্রম-চালনারূপ] বিষম সাংসারিক কার্যে লিপ্ত হইয়াছেন!” 

ইহার প্রকৃত উত্তরদানে আমরা সক্ষম কিনা বলিতে পারি না, তবে আমরা 
পার সী হইয়াও উর করার বিশেষ আবশকত বে ই 

মনের কথা সাধারণকে জ্ঞাপন করিতে ইচ্ছা করি। 

এ জগতে মনুষ্য অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী জীব আর নাই। মনুষ্যই 
সমুদয় শক্তির কেন্দ্রস্বরূপ। মনুষ্যবুদ্ধির অগম্য কি আছে? তাহার ইয়ন্তা কে 
করিতে পারে ? 

মনুষ্যাকার খধি-হাদয়েই অপূর্বছন্দোময়ী বেদরাশির প্রকাশ; চিরশান্তিপ্রদ, 
জ্ঞানগর্ভ উপনিষদ্‌-_মনুষ্যোন্নতির চরম সীমা-_ এই দ্বিপদহস্তবিশিষ্ট মনুষ্যের বহু 
তপস্যা, সাধনা ও আদরের ধন! বাক্যমনের অগোচর সর্বব্যাপী মহান 
ৃক্ত্রাতিসূন্ষ্স চৈতন্যসত্তার আবির্ভাব এই মনুষাহৃদয়ে! বেদমূর্তি ঝযিবৃন্দ, 
অবতার, জ্ঞানী, ভক্ত ও কবি প্রভৃতির আবির্ভাব আমরা এই মনুষ্যেই 
দেখিতে পাইয়াছি। 

মনুষ্যের উপমা-স্থান এ-জগতে নাই! নিগুঢ় আত্মতত্ব, যাবতীয় বৈজ্ঞানিক 
সত্যের বিকাশস্থল একমাত্র মনুষ্যে! মানুষিক, অমানুষিক, লৌকিক ও 
অলৌকিক যাবতীয় শক্তি একমাত্র মনুষ্যেই কেন্দ্রীভূত। মনুষ্া এতাদৃশ 
শক্তিশালী হইয়াও যদি আপন শক্তি-সমষ্টির উন্মেষ করিবার চেষ্টা না করে 
তো তাহার পতন অবশ্যভ্ভাবী। লুপ্ত-গৌরব মনুষ্য-সমাজের উন্নতি কামনা 
করিয়া যাহা করা যায়,. তাহাই পরম পুরুষযার্থ! 

মনুষ্যে-মনুষ্যে পরস্পর প্রেমের অসত্তাব হইলে ঈশ্বরে প্রেম ও ভক্তি_ 
কেবল কথার কথা মাত্র, ইহা সকল সভ্য জাতিই এক বাক্যে স্বীকার 
করিবেন। তত্তববেস্তা পুরুষমাত্রেরই জীবনে আমরা বিশ্বপ্রেমের পূর্ণ বিকাশ 
দেখিতে পাই। 

এই ভারতে এই মনুষ্যত্বের জন্য কে জানে কত শত-শত জন আনন্দমনে 
স্ব-স্ব জীবন অর্পণ করিয়াছে !--যাহার বিশেষ উল্লেখ করিতে হইলে লেখনীশক্তি 
নিঃশেষিত হইবে। সেই বিপুল প্রবন্ধের অবতারণা না করিয়া আমাদিগের 
প্রস্তাবিত বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাউক। 


১৩২ উদ্বোধন ঃ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


ভারতের বর্তমান অধঃপতনের কারণ £ বৈষম্য ও ভেদবুদ্ধি 
জীবন-ধারণোপযোগী সামান্য অন্নবস্ত্রাভাবে যে-ভারতবাসী হতজ্ঞান, সামান্য 
উষধপথ্যাভাবে যে-ভারতবাসী রোগ-শোকে জরজর, সামান্যবাসোপযোগী কুটিরাভাবে 
যে-ভারতবাসী শীতাতপের নিদারুণ যন্ত্রণায় বিকল-শরীর, সামান্যশিক্ষা-বিহনে 
যে-ভারতবাসী হিতাহিতজ্ঞানশূন্য, পিল টু 
উৎ্গীড়িত এবং সংসারের যাবতীয় দুঃখের আধার-স্বরূপ তাহার এই মহান 
দুঃখের উপশমোপায় চিন্তা বা নিবারণ চেষ্টা না করিয়া_তাহাকে এক্ষণে 
বেদান্তের “তত্বমসি'-আদি মহাবাক্যের ব্যাখ্যা শুনাইতে যাওয়া কি বাতুলতামাত্র 
নহে ?--তাহার নিকট স্বীয় পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিতে যাওয়া কি হৃদয়বান 
মনুষ্ের কার্য? 
সকল কার্যের উপযুক্ত সময় আছে। ভারতবাসী আজ যে কি কঠিন 
জীবন-সমস্যায় উপস্থিত, তাহা কি একবার আমাদিগের ভাবিয়া দেখা উচিত 
দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহারা কেবল জীবনীশক্তিহীন কতকগুলি 
অস্থিসার পুত্তুলিকামাত্র, কি এক ভৌতিক-ক্রিয়াতেই যেন ইতস্ততঃ বিচরণ 
পু কেবল মনুষ্যের আকার ভিন্ন তাহাদিগের মনুষ্যজনোচিত আর 
নাই! 
এই অধঃপতনের কারণ কি? একমাত্র সামাজিক বৈষম্যদোষেই এই মহান 
অনর্থ ঘটিয়াছে। সকল উন্নত জাতিকেই একদিন এই বৈষম্যদোষে উন্নতির 
পর ৯ ৮০ 
পতনের চরমাবস্থা প্রাপ্ত হইতে হইয়াছে। মানবজাতির ইতিহাস চিরকাল এই 
সত্য ঘোষণা করিবে! 
যে-জাতিতে বা যে-সমাজে স্বার্থের বশীভূত হইয়া কতকগুলি লোক 
মনুষ্য-জীবনের প্রধান উপকরণগুলিকে নানা কৌশলে বলপূর্বক নিজস্ব করিয়া 
সাধারণের উপর প্রভুত্ব-স্থাপন করিতে প্রয়াস করিয়াছে, তাহাদের অধঃপতিত 
হইতে হইয়াছে। আধ্যাত্মিক জগতে যেমন একমাত্র ভেদবুদ্ধি হইতেই যত 
অনিষ্টের সূত্রপাত, লোক-সমাজেরও যত অকল্যাণ তাহা একমাত্র ভেদবুদ্ধি 
হইতেই হইয়া থাকে। স্বয়ং শ্রুতি বলিতেছেন £ 
“ব্রহ্মা তং পরাদাদ্যোহন্যত্রাত্মনো ব্রন্মা বেদ। 
ক্ষত্রং তং পরাদাদ্যোহন্যত্রাত্মনঃ ক্ষত্রং বেদ। 
লোকাস্তং পরাদুর্ষোইন্যত্রাক্মনো লোকান্‌ বেদ।” 
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, লোক প্রভৃতি তাহাদের ঘৃণা করে, যে তাহাদিগকে আপন 
আত্মা হইতে ভিন্ন জ্ঞান করে। 
এই ভেদবুদ্ধি হইতেই উচ্চনীচ-জ্ঞান ও ব্যবহার-বৈষম্য। আর এই 
বৈষম্যই যাবতীয় দুঃখের মূল। জাতিগত, সম্প্রদায়গত, কুলগত ও অন্যান্য 
প্রকার বৈষম্য-দোষেই মনুষ্যসমাজে ঈর্যা-দ্বেষ প্রবল হয় এবং আপনি আপনাকে 
নষ্ট করে। 


সন্ন্যাসী ও সেবাধর্ম ১৩৩ 


জাতির উন্নতি যুগ ঃ সাম্য ও উদারতায় 

কোন উন্নত দশায় এইরূপ বৈষম্য-দোষ থাকা সম্ভব নহে। আর্য 
জাতির প্রথম অভিব্যক্তি-স্বরূপ বৈদিকযুগে পূর্বোক্ত বৈষম্য-দোষের আদৌ 
কোন চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না। বেদসমূহের আদি সংহিতা-ভাগে এরূপ 
অনেক মন্ত্র দেখিতে পাওয়া যায়, যাহাতে ব্রান্মাণ, ক্ষত্রিয়, শূদ্র প্রভৃতি 
সকলেরই সমানভাবে কল্যাণ কামনা করিবার উপদেশ দেওয়া হইতেছে। 
বৈদিক কালের কথা ছাড়িয়া দিয়া আমরা বৌদ্ধযুগের কথার অবতারণা 
করিতেছি।-ভগবান বুদ্ধের অভ্যুত্থানের পর ভারতে যে-শান্তি বিরাজ করিয়াছিল, 
সেই শান্তি ও সেই সর্বজনীনভাব কি ভারতের ইতিহাসের আর কোন অধ্যায়ে 
দেখিতে পাওয়া যায়? ভগবান বুদ্ধ যে-শান্তি প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা কি 
এই মহান অনিষ্টজনক বৈষম্যের মূলোচ্ছেদকারী নহে? সেইসময়ে ভারতগর্ভে 
যে কত শত সুসন্তানই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং সেই শান্তির ক্রোড়ে 
প্রতিপালিত হইয়া জগতে তাহারা যে অক্ষয় কীর্তি সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন- 
তাহা কি কেহ অস্বীকার করিতে পারে? বৌদ্ধযুগে ভারতে যেসকল মহাসত্ 
জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাদিগের কীর্তিস্তস্ত ও বিজয়-পতাকা আজও সমগ্র 
সভ্যজগতে বিদ্যমান রহিয়াছে । 

ভারতের এই গৌরব-কাহিনী কি বৌদ্ধধর্মের উদারতার নিদর্শন-স্বরূপ 
নহে? ভারতের সে সৌভাগ্য-রবি আজ অস্তমিত ! সন্কীর্ণতা ও বৈষম্যরূপ 
অমানিশার ঘোর অন্ধকারে আজ ভারত সমাচ্ছন্ন! ভারত পুনর্বার সেই 
মহাসূর্যের উদয় প্রতীক্ষা করিতেছে ! বিশ্বপ্রেমের সেই সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় 
লইবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছে। 

আমরা সর্বদাই অতিশয় ব্যাকুলচিত্তে ভগবৎসমীপে এই প্রার্থনা করিতেছি 
যে ৪ “হে প্রভো! আমাদিগকে তেজ দাও, ওজঃ দাও, বল দাও।-_যাহা দ্বারা 
পুনর্বার আমরা সেই লুপ্ত গৌরব উদ্ধার করিতে পারি!” 

প্রত্যেক মনুষ্যেরই স্ব-স্ব সুখ সাধনের সমান অধিকার আছে; যে সমাজ- 
শাসন ইহা স্বীকার করে এবং স্বাধীনভাবে মনুষ্যমাত্রকেই উন্নতির দিকে লইয়া 
রর মনুষ্যাকারে 


নায় হইয়া থাকেন ৷ মনুষ্যোন্নতির প্রতিবন্ধকস্বরূপ শাসন কু-শাসন; এবং 
সের বি ই ভারত সা নিত 
উন্নতিচেষ্টার প্রথম সোপান ২ প্রাথমিক অভাব 

দা কী উপায় 
অবলম্বন করিলে ভারতের উপস্থিত দুঃখের কথঞ্চিৎ উপশম হইতে পারে, 
কিসে ভারতবাসী সবলকায় হইয়া মনুষ্যত্বের পরিচয় দিতে পারে এবং আর্য 
জাতির লুপ্তগৌরবের পুনরুদ্ধার করিতে পারে। 

ভারতবাসীর জীবন-মরণ সমান হইয়াছে । ভারতবাসী একমুষ্টি অন্নের জন্য 
লালায়িত; তাহাকে ধর্মের নিগৃঢ় তত্ব, মনোবিজ্ঞানের কৃটতর্ক, সাংখ্যের 
জটিল নীমাংসা ও বনের মায়াবাদ ওনাইলে কি তাহার সেই অভাব পর্ণ 

? 
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এসকল বিষয় লইয়া মাথা ঘামাইবার সময় এখন নয়। এসকল দুর্বোধা 
বিষয়ের আলোচনা মনে হয় যে “মাথা নাই, তার মাথা ব্যথা”! 

কেবলমাত্র মুষ্টিমেয় ভারতবাসীর বিদ্যা, বুদ্ধি ও জ্ঞানচর্চায় যদি প্রসুপ্ত 
ভারত জাগিয়া উঠিত, তাহা হইলে বুঝিতাম যে, এরূপ জ্ঞানচর্চার সার্থকতা 
আছে; তাহা হইলে আর আজ সমগ্র ভারতকে এইরূপ কালনিদ্রা-সম 
অবস্থায় থাকিয়া মহাবিভীষিকা উৎপাদন করিতে হইত না। 

যাহার পেটে অন্ন নাই, পরনের কাপড় নাই, থাকিবার স্থান নাই এবং 
পরিবারবর্গের ভরণপোষণ-চিন্তায় যে সদাকাল বিব্রত, তাহার চিত্তে কি 
এসকল বিষয় স্থান পায়? তাহার কি অন্নচিন্তা ভিন্ন অন্য কোন চিন্তা করিবার 
সময় আছে? 

অতএব আইস, আমরা সর্বাগ্রে তাহার শুস্তকণ্ঠ সিক্ত করিবার উপায় করি। 
তাহার প্রদীপ্ত জঠরানল নির্বাপিত করিবার কোন সহজ উপায় উদ্ভাবন করি। 
'শরীরমাদ্যং খলু” কারণ, তাহার সংরক্ষণ না করিলে ধর্মজীবন লাভ করিবার 
কোন উপায় নাই। আবার সকল চেষ্টাই যদি একমাত্র শরীর-সংরক্ষণে 
পর্যবসিত হয়, তাহা হইলে আর ধর্মজীবন লাভ করা যায় না। 

সুতরাং জনসাধারণের জ্ঞানবৃদ্ধি ও যাহাতে তাহারা সহজবোধ্য জীবিকা 
উপার্জনোপযোগী কার্যে দক্ষতা লাভ করিয়া সুখে কালযাপন করণান্তর 
জীবানের অবশিষ্ট কাল মনুষ্জীবনের সার্থকতা সম্পাদনা করিতে পারে, 
ব্ক্তি-মাত্রেরই কর্তব্য নয়? 

ভারতের এই বিষম অন্নচিন্তার কিছুমাত্র উপশম হইলেই ধর্মপ্রাণ ভারত 
পুনর্বার স্বধর্মে বলীয়ান হইয়া, রা লালা 
অননুভূত তত্বের আবিষ্কার করিয়া জগৎকে বিস্মিত করিবে!» 


* ৬৩ বর্ষ, ৩ সংখা 


হিন্দুধর্ম 


অরুণেশ কু 


করা'_একথা আমরা সবাই জানি। ধর্ম কী ধারণ করে?- হিন্দুধর্ম বলেছেনঃ 
“যেনাত্মনস্তথাণ্যেষাং জীবনং বর্ধনাঞ্চাপি ধূয়তে স ধর্মঃ।” অর্থাৎ যার দ্বারা 
নিজের এবং অপরের জীবন ও সমৃদ্ধি বিধৃত হয়, তা-ই ধর্ম। এই সুত্র ধরে 
সহজেই বলা যায়-ধর্ম একটি সর্বজনীন ব্যাপার। এটি এমন একটি বিষয় যা 
সকলের কল্যাণসাধন করে। 

এখন দেখা যাক, ধর্মের লক্ষণ কী? মহর্ষি মনুর মতে, ধৃতি (ধারণ বা 
ধৈর্য), ক্ষমা, দম দেমন), অস্তেয় (অচৌর্য), শৌচ (শুচিতা), ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, ধী 
(বুদ্ধি), বিদ্যা, সত্য ও অক্রোধ_এই দশটি ধর্মের সাক্ষাৎ লক্ষণ (মনু- 
সংহিতা, ৬।৯২)। অর্থাৎ যেকোন ব্যক্তির পক্ষে সদ্যোক্ত দশটি আচরণই 
ধর্মাচরণ বলে গণ্য হবে এবং এই দশটি আচরণই ধার্মিক লোকের, তিনি 
যেকোন ধর্ম বা ধর্মমতেই বিশ্বাসী হোন-না-কেন, লক্ষণ। 

হিন্দুধর্মের যথার্থ নাম সনাতন ধর্ম। “সনাতন' শব্দের অর্থ_যা অনাদিকাল 
থেকে চলে আসছে। আমরা অনুমান করতে পারি, সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে 
সঙ্গে অর্থাৎ যখন থেকে মানুষ তার দ্বিপদ পশুত্বকে অতিক্রম করে চৈতন্যের 
আলোয় নিজেকে আবিষ্কার করতে শুরু করল, তখন থেকেই যে-আচরণগুলিকে 
মনুষ্যত্বের লক্ষণ বলে চিহ্তি করা হয়েছিল, সেগুলি মনু-কথিত ধর্মেরই 
দশটি লক্ষণ। “সনাতন ধর্ম বলতে আমরা সেই ধর্মকেই বুঝব যা মনু-কথিত 
ধর্মের দশটি লক্ষণকেই আচরণে প্রকাশ করতে বলে। এই ধর্মের মূল আশ্রয় 
বেদ। সংস্কৃত 'বিদ্‌” ধাতু থেকে নিষ্পন্ন “বেদ' শব্দের অর্থ 'জ্ঞান'। বেদকে 
“অপৌরুষেয়' এবং শ্রুতি" বলা হয়। “অপৌরুষেয়” এইজন্য যে, এই জ্ঞান 
কোন ব্যক্তি বা পুরুষবিশেষের বুদ্ধির ক্রিয়া দ্বারা অজিত এবং প্রচারিত নয়; 
জ্ঞাত ও অজ্ঞাত বু খধষির হৃদয়ে অনুভব বা উপলব্িরূপে সেই জ্ঞান 
উত্তাসিত ও প্রকাশিত হয়েছিল। "শ্র্তি' এইজন্য যে, যখন লিপির আবিষ্কার 
হয়নি, সেইকালে উপলব জ্ঞান মুখের ভাষায় পিতা থেকে পুত্রে, গুরু থেকে 
শিষ্যে পরম্পরাক্রমে প্রবাহিত হতো। 

ধকৃ, সাম, যজুঃ ও অথর্ব-এই চারভাগে বেদ বিভক্ত। বেদের জ্ঞান 
যাঁদের অনুভবে ও উপলব্ধিতে প্রকাশিত হয়েছিল তাদের আমরা বলি 'ঝষি' 
বা 'রষ্টা'। দীর্ঘ সাধনা, কঠোর মমন ও নিদিধ্যাসনের ফলে এইসমন্ত 
আধিকারিক পুরুষদের মধ্যে বেদের জ্ঞান স্ফুরিত হয়েছিল, উদ্ভাসিত হয়েছিল। 

'মানুষ' শব্দের অর্থ মননশীল জীব। মানুষ যেদিন থেকে “মানুষ' হয়েছে, 
অর্থাৎ মনন করতে শুরু করেছে, সেদিন থেকেই তার মনে প্রশ্ন জেগেছে ঃ 
“আমি কে?” “আমি কী?" “আমি কেন?" এই মূল দার্শনিক প্রশ্নের উত্তর 
রয়েছে সমগ্র বেদে। 
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সমগ্র বেদ আবার দুভাগে বিভক্ত । প্রথম ভাগের নাম “কর্মকাণ্ড, এবং 
দ্বিতীয় ভাগের নাম 'জ্ঞানকাণ্ড'। সমাজভুক্ত ব্যক্তি ও তার পরিবারের 
জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় অগ্নিহোত্রাদি কর্ম এবং যাগ-যজ্ঞাদির বিভিন্ন 
প্রক্রিয়া ও মন্ত্রাদির বিস্তৃত বিবরণ আছে কর্মকাণ্ডে। জীবনের মূল রহস্যের 
অনুসন্ধান, অর্থাৎ পূর্বোক্ত প্রধান দার্শনিক প্রশ্নের আলোচনা ও সমাধান আছে 
জ্ঞানকাণ্ডে। বেদের এই ভাগটি সাধারণত “উপনিষদ” বা “রহস্য বিদ্যা” নামে 
পরিচিত । 

উপনিষদের সংখ্যা অনেক। এর মধ্যে বৃহদারণ্যক, ছান্দোগ্য, মুণ্ডক, কঠ, 
কেন, ঈশ প্রভৃতি বারোটি উপনিষদ্‌ প্রধান। সমগ্র উপনিষদের জ্ঞানকে 
এককথায় “বেদান্ত” বলে উল্লেখ করা হয়। “বেদান্ত' শব্দের অর্থ বেদের অন্ত। 
“অন্ত” শব্দের দুটি অর্থ হতে পারে। এক-শেষ এবং দুই-_নির্যাস। উপনিষদ্গুলি 
সাধারণত বেদের শেষ অংশে থাকায় সেগুলিকে যেমন বেদান্ত বলা হয়, 
তেমনি বেদের সার বা নির্যাস উপনিষদের মধ্যে নিহিত আছে বলেও 
উপনিষদ্গুলিকে বেদান্ত বলা হয়। বেদ-উপনিষদের খধিরা জীবনের রহস্য ও 
তাৎপর্য সন্ধান করতে গিয়ে এক নিত্য সত্যের আবিষ্কার করেছেন যাঁকে 
তারা “ব্রহ্ম” বা “আত্মা” বলেছেন এবং যে-বিদ্যার চর্চার দ্বারা ব্রন্মের তত্ব বা 
আত্মার তত্ব জানা যায়, তাকে ব্ররম্মাবিদ্যা' বা “আত্মবিদ্যাঁ” বলেছেন। এই 
বিদ্যালাভ হলে ব্রঙ্গাজ্ঞান ও আত্মজ্ঞান হয়। এই ব্রহ্মবিদ্যা ও ব্রহ্মাজ্ঞানের 
আলোচনা রয়েছে উপনিষদ্গুলিতে। 

খাষিরা বলেছেন, ব্রন্মের স্বরূপ হলো “সত্যং জ্ঞানম্‌ অনন্তম্।”” (তৈত্তিরীয় 
উপনিষদ, ২১৩) আর আত্মার স্বরূপ হলো “নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত।” (গীতা ঃ 
শাঙ্করভাষ্য, উপক্রমণিকা) 

ব্রহ্ম ও আত্মা-দুই-ই এক। জ্ঞানীরা যাঁকে ব্রহ্ম বলেন, যোগীরা তাকেই 
আত্মা বলেন। যিনি জ্ঞান-স্বরূপ, বোধ-স্বরূপ অর্থাৎ ব্রহ্ম, তাকে জানলেই 
পূ্ণজ্ঞান হয়। পূর্ণজ্ঞান লাভ করাই অর্থাৎ ব্রন্মাজ্ঞান লাভ করাই যদি উদ্দেশ্য 
হয়, তবে সেটি লাভ হলেই জ্ঞানের পরাকা্ঠা-অর্থাৎ জ্ঞানচর্চার অন্ত হয়। 
তাই বেদান্ত হলো জ্ঞানান্বেষণের শেষ ধাপ। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে 
যে, ব্রঙ্গ অনস্তও বটেন। তাই সেই অর্থে তাকে জানা শেষ হতে পারে না। 
আসলে, তাকে জানা, সীমার মধ্যে বস্তুকে যেভাবে জানা হয়, (সভাবে জানা 
নয়। প্রকৃতপক্ষে ব্রন্মকে জানার অর্থ ব্রন্মে লীন হওয়া অর্থাৎ ব্রন্মই হওয়া। 
শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন উপমা দিয়েছেন-_নুনের পুতুল সমুদ্র মাপতে গিয়ে সমুদ্রের 
নোনাজলে গলে মিশে সমুদ্রের সঙ্গে একাকার হয়ে গেল। 

চারটি বেদে ব্রন্মের স্বরূপ চারভাবে সন্ধান করা হয়েছে। অন্বেষণের এই 
মূল সূত্রগুলিকে 'মহাবাক্য” ধরতে হবে। যেমন- 

“প্রজ্ঞানং ব্রন্মা” (খশ্বেদ $ এতরেয় উপনিষদ, ৩।১/৩); “অহং ব্রন্ধাস্ি” 
(যজুর্বেদ £ বৃহদারণ্যক উপনিষদ্‌, ১৪।১০); “তত্্বমসি*" (সামবেদ £ঃ ছান্দোগ্য 
উপনিষদ, ৬৮1৭) এবং “অয়মাত্মা ব্রহ্মা” (অথর্ব বেদ ঃ মাণুক্য উপনিষন্‌, 
২)--এই চারটি মহাবাক্য। এই মহাবাক্য চারটির প্রতিপাদ্য বিষয় হলো, জীব 
ও ব্র্মের সম্বন্ধ নির্ণয়। 


হিন্দুধর্ম ১৩৭ 


ব্রন্মের স্বরূপ অন্যভাবে বলা হয়--সচ্চিদানন্দ-_-সৎ, চিৎ ও আনন্দ। “সৎ' 
শব্দের অর্থ-যা আছে, নিত্য, অর্থাৎ তিনকালেই আছে-অতীতে ছিল, 
বর্তমানে আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে । এককথায় অনাদি, অনন্ত। ব্রহ্মাই 
একমাত্র নিত্য বস্ত। “চিৎ' শব্দের অর্থ চৈতন্য, যা উত্তিদ, কীট-পতঙ্গ, ইতর 
প্রাণী এবং মানুষের মধ্যে প্রাণরূপে প্রকাশিত। বিশ্বচরাচরের সর্বপ্রাণীতে, 
সর্ববস্তরতে তিনিই বিভু, চৈতন্যরূপে অনুস্যত হয়ে আছেন। “আনন্দ একটি 
বিশিষ্ট স্পন্দন বা , যা সমস্ত সৃষ্টির মূল। তিনি রসম্করূপ, আনন্দস্বরূপ। 
বেদ বলছেন-তিনি নিরাকার, নির্ণ এবং নিষ্ত্িয়। শান্ত বলছেন-নিষ্টরিয় 
বন্ধের ইচ্ছাই প্রথম স্পন্দন। এই স্পন্দনই ওঁ-কার। সৃষ্টির মূলে এই ওঁ- 
কার বা অনাহত নাদ। “নাদ' কথাটির অর্থ শব্দ। বন্তুজগতে শব্দের সৃষ্টি হয় 
বাতাসের সঙ্গে কোন বস্তুর সঙ্ঘাতের ফলে। ওঁ-কার সেইরকম কোন শব্দ 
নয়। কারণ, ও-কার সৃষ্টির আগে তো বায়ুর অস্তিত্বই নেই। মূল স্পন্দন ওঁ- 
কারই বিকারপ্রাপ্ত হতে হতে দৃশামান বিহব-চরাচরের সমস্ত কিছুর মূল 
উপাদান সূক্ষ্ম পঞ্চভূতে (ব্যোম্‌, মরুৎ, তেজ, অপ ও ক্ষিতি) সুন্ক্রকাপে 
পরিণত হলো। তারপর এই সূক্ষ্ম পঞ্চভূতের বিশেষ সংমিশ্রণ প্রক্রিয়া, যাকে 
'পঞ্ধীকরণ” বলে, তার দ্বারা স্থল পঞ্চভূতের (আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও 
মাটি) সৃষ্টি হলো। এরপর মানুষের পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, 
০ 
ভগ | 

সৃষ্টির মধ্যে আমি এবং আমাকে ঘিরে যে-জগৎ তারই পারস্পরিক 
সম্পর্ক নির্ণয় করেছেন উপনিষদের ঝধিরা। '্রন্গা শব্দের অর্থ বৃহত্তম- 
অর্থাৎ সর্বব্যাপক, সমস্ত কিছুকে ঘিরে আছেন। আবার শুধু যে দৃশ্য এবং 
অদৃশ্য সকল কিছুকে ঘিরে আছেন তাই নয়, সমস্ত কিছুর মধ্যে তিনি 
অনুস্যুত হয়ে আছেন। এই ব্রক্দ চৈতন্য-স্বরূপ বলেই এঁকে আত্মাও বলা 
হয়। কাজেই আত্মাই সর্বব্যাপক সন্তা-যিনি জীবের মধ্যে প্রাণরূপে প্রকাশিত। 
মানুষের এই যে দেহ, মানুষে মানুষে দেহের এই যে ভেদ, বেদান্তের ভাষায় 
তাকে বলা হয়েছে-নাম ও রূপের ভেদ। অর্থাৎ ব্রন্ম বা আত্মার প্রকাশ- 
লক্ষণ, “অস্তি-ভাতি-প্রিয়”' (বাক্যসুধা, গ্লোক-২০)। “অস্তি” অর্থে যিনি নিত্য 
আছেন, “ভাতি” অর্থে যিনি স্বয়ংপ্রকাশ, যাঁর প্রকাশে এই জগৎ প্রকাশ পাচ্ছে 
এবং “প্রিয়” অর্থে জগতের যাকিছু আমাদের ভাল লাগছে, যার থেকে আমরা 
আনন্দ পাচ্ছি তার মধ্যে ব্রন্মের আনন্দময় সত্তারই প্রকাশ ঘটছে। এর যে 
সর্বব্যাপকতা, তা নাম ও রূপের ব্যবধানের দরুণ খণ্ডিত বলে আমাদের বোধ 
হচ্ছে। বস্তৃত, জগতের প্রতিটি জীব বা বস্তু মূলত বা স্বরূপত ব্রন্দ বা আত্মা 
বা চৈতন্য। জীবদেহের মধ্যে আত্মার অবস্থানের দরুন তাকে জীবাত্মাও বলা 
হয়। যে মূল দার্শনিক প্রশ্নের উল্লেখ আগে করেছি, উক্ত আলোচনার সূত্র 
ধরে আমরা এখন তার উত্তর পেতে পারি। “আমি কে? আমি সর্বব্যাপক 
অখণ্ড চৈতন্য অর্থাৎ ব্রহ্ম বা আত্মা-এই আমার স্বরূপ। "আমি কী?' আমি 
নাম-রূপের দ্বারা খণ্ডিত হওয়ার ফলে জীব বা জীবাত্মা। “আমি কেন?' বেদ 
বলছেন ঃ “'একং সৎ বিপ্রা বহুধা বদন্তি (খশ্বেদ, ১/১৬৪।৪৬)--এক 'ব্রঙ্গা বা 


১৩৮ উদ্বোধন ঃ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


আত্মাই কেবল আছেন, কিন্তু পণ্ডিতেরা তাকেই বহু বলেন। এক অখণ্ড 
আত্মাই নাম-রূপের দ্বারা নিজেকে খণ্ডিত করেছেন--বিভাজিত হয়ে আনন্দ 
আস্বাদন করবেন বলে। এরই নাম লীলা। আমি তাঁর লীলার অঙ্গ। 
পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে এটা নিশ্চয়ই বোঝা গেল যে, সনাতন ধর্মের 
মূলকথা-জগতে দুই নেই; এক ব্রন্মাই জড় এবং চেতন দুই-ই হয়েছেন। 
তাই শাস্ত্র তাকে বলেছেন £ “একমেবাদ্িতীয়ম্” ছছোন্দোগ্য উপনিষদ্‌, ৬২।১)-- 
তিনি এক এবং দ্বিতীয়-রহিত। এর চেয়ে মহৎ ধারণা আজ পর্যন্ত মানুষের 
চিন্তারাজ্যে পাওয়া যায়নি। এরই নাম অদ্বৈতবাদ, এই বেদান্তের সিদ্ধান্ত । 
বেদান্ত মানুষের স্বরূপ-সন্ধানের পাশাপাশিই তার দুঃখের মূলও সন্ধান 
করেছে। এবিষয়ে বেদান্তের মূল সিদ্ধান্ত--মানুষ যে স্বরূপত ব্রন্মা, একথা না 
জানাই তার দুঃখের কারণ। এই না-জানার নাম অজ্ঞান। দেহ এবং আত্মা যে 
ভিন্ন, যদিও দেহের মধ্যে আত্মা আছেন বলেই দেহ চলে-ফিরে বেড়াচ্ছে, 
এটি বোঝা দুরূহ বলেই এই অজ্ঞান দুরতিক্রমণীয় মনে হয়। আত্মা নির্ণ, 
নিদ্ত্িয়, সাক্ষিস্বরূপ এবং নিরাকার, তাকে দেখা যায় না বলে দেহকেই 
অনেকে আত্মা বলে মনে করেন। কিন্তু আত্মা নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত বলে 
দেহাভ্যন্তরস্থ আত্মার সুখ বা দুঃখ বলে কিছু নেই। সুখ-দুঃখ দেহের। 
শান্্-মতে দেহ পাঁচটি কোষের দ্বারা গঠিত-_অন্নময় কোষ (স্থূল), প্রাণময় 
কোষ (সুক্ষ্স-বায়বীয়), মনোময় কোষ, বিজ্ঞানময় কোষ এবং আনন্দময় কোষ! 
রা 
এরমধ্যে মনোময় কোবই স্কুল সপ ওপর রয়েছে। আত্মচৈতন্যের 
আনো রাগে সনের হচ্ছে। এই শক্তিতে মন ইন্দ্রিয়াদির 
দ্বারা দেহকে চালাচ্ছে। এই দেহের দুঃখ ত্রিবিধ_একে ত্রিতাপ-দুঃখ বা 
ত্রিতাপ-জ্বালা বলে। জগতে যতরকমের দুঃখের উপলক্ষ আছে তাদের তিন 
শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। এগুলি হলো-আধিভৌতিক (যেকোন সৃষ্ট পদার্থ, 
অর্থাৎ ভূত বা জাত, তজ্জনিত দুঃখ), আধিদৈবিক (ঝড়, বৃষ্টি, খরা, প্লাবন, 
ভূমিকম্প, দাবানল প্রভৃতি অতিমানবীয় প্রাকৃতিক অর্থাৎ দুঃখ 
এবং আধ্যাত্মিক (মন এবং বুধিজাত দুঃখ)। এই ত্রিবিধ দুঃখের হাত থেকে 
পরিত্রাণের জন্য বেদান্তের উপদেশ--আত্মজ্ঞান (আত্মাকে জানা) বা ব্রঙ্গজ্ঞান 
(ব্রক্মকে জানা) বা তত্বৃজ্ঞান (তৎ--ত্াকে অর্থাৎ পরম সত্যকে জানা)। 
ব্রন্ম নিরাকার, নিরুণ ও নিষ্থ্িয়। তিনিই যখন সগ্ডণ হন তখন সৃষ্টি-স্থিতি- 
প্রলয় করেন; তখন তাকে ঈশ্বর বলি। ঈশ্বর শব্দের অর্থ-_সর্বশক্তিমান। 
তার তিনটি গুণ--সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ। সৃষ্টি বা জগতরূপে তার যে-প্রকাশ 
ঘটে তার আছে প্রকৃতি । ঈশ্বরেরই প্রকৃতি- ঈশ্বর থেকে অভিন্ন । সৃষ্টির 
আগে তিনটি গুণ সম-অবস্থায় থাকে। ঈশ্বরের ইচ্ছায় প্রথম 
স্পন্দন সৃষ্টি হলেই প্রকৃতিতে গুণের অসাম্য ঘটে এবং তারই ফলে সৃন্ 
০১1৮৯৮০১০৮০ 
নিয়ত পরিবর্তনশীল, তাই একে জগৎ (গম্-ধাতু থেকে নিষ্পন্ন) অর্থাৎ যা 
চলছে বা সংসার (সংসরতি ইতি সংসারঃ)- অর্থাৎ সম্যকভাবে বা অনিবার্যভাবে 
যা সরে সুরে যাচ্ছে যা পরিবর্তিত হচ্ছে--বলা হর। এই নিয়ত পরিবর্তদনীন 
জগতে জীব জন্ম-মৃত্যুর চক্রে নিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে: এই পরিবর্তন 


হিন্দুধর্ম ১৩৯ 


সম্পূর্ণ ত দেহকেন্দ্রিক। দেহ জড় এবং পরিবর্তনশীল অর্থাৎ পরিণামী। দেহের 
মধ্যে যে-আত্মা তিনিই নিত্য-সচ্চিদানন্দস্বরূপ। এই আত্মাকে জানা, আত্মজ্ঞান 
তথা ব্রহ্গজ্ঞান লাভ করাই মানুষের জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য। এই জ্ঞানলাভ 
করলেহ মানুষ নিতা আনন্দে প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে, সমস্ত দুঃখের হাত 
থেকে পরিত্রাণ পাবে। 

এক অর্থে বেদান্ত কোন ধর্ম নয়, এটি একটি দর্শন। অন্যভাবে বলা 
যায়__বেদান্ত একই সঙ্গে দর্শনও বটে, আবার ধর্মও বটে। বেদান্ত একটি 
সর্বজনীন ধর্মের দর্শন; সেই ধর্মের নাম সনাতন-ধর্ম। এককথায় একে “সত্য- 
ধর্ম বলা চলে। সত্য-_অর্থাৎ সং-এর ভাব বা নিত্যের ভাব-_অর্থাৎ অদ্বৈত 
তত্ব যাতে প্রকাশিত। 

উত্তর-পশ্চিম ভারতের সিন্ধু নদের উপত্যকায় যে-জনগোষ্ঠী বাস করত 
পরবর্তী কালে উত্তর-পশ্চিম ভারত-আক্রমণকারী আলেকজান্ডার প্রমুখ শ্রীকরা 
তাকে “হিন্দু' নামে অভিহিত করে। তারা “স'-কে “হ” উচ্চারণ করত। সেই 
থেকেই সিন্ধু-উপত্যকাবাসীরা “হিন্দু নামে পরিচিতি লাভ করে। এরা যে-ধর্ম 
আচরণ করত তা-ই সনাতন-ধর্ম অর্থাৎ বেদের ধর্ম বা বৈদিক-ধর্ম নামে 
খ্যাত। সাধারণভাবে একেই “হিন্দুধর্ম বলা হয়। কালক্রমে এই জনগোষ্ঠী 
সমগ্র ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। এভাবেই হিন্দুধর্ম বিস্তারলাভ করে। 

সনাতন-ধর্ম অর্থাৎ বৈদিক-ধর্ম ব্যবহারিক ক্ষেত্রে বর্ণাশ্রম-ধর্ম নামে পরিচিত 
হয়। বর্ণ ও আশ্রম হিন্দুধর্মের একটি বৈশিষ্ট্য। হিন্দুরা সমাজের সকল 
মানুষকে তাদের প্রকৃতিদত্ত কর্মপ্রবণতা অনুযায়ী চারটি ভাগে ভাগ করে- 
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শুদ্র। এই বিভাজন যে অত্যন্ত বৈজ্ঞানিক, একটু 
চিন্তা করলেই সেকথা বোঝা যাবে। বিশ্বসৃষ্টির মূলে যে তিনটি গুণের (সত্ত্ব, 
রজঃ ও তমঃ) উল্লেখ আগেই করা হয়েছে, তার দ্বারা জীব-জগতের প্রকৃতি 
হবে। সত্ৃগুণ প্রকাশাত্মক। মনুষ্যত্ের প্রকাশ। মানুষের মধ্যে এর লক্ষণ-_ 
সরলতা, উদারতা, দয়া, মহত্ত্ব প্রভৃতি । যেসব মানুষ নিয়ত উচ্চ-চিন্তা অর্থাৎ 
ঈশ্বর-চিন্তা বা ব্রন্মের চিন্তায় নিরত থাকে, যাদের চিন্তা প্রকৃতপক্ষে সভ্যতার 
আলোকবর্তিকা, সেই প্রকৃতির মানুষই “ব্রাহ্মণ"রূপে পরিচিত হলো। রজোগুণের 
লক্ষণ কর্মোদ্যম। এরই শ্রেষ্ঠ প্রকাশ বীরত্ব, নিভীঁকতা প্রভৃতি শুণাবলীতে ! 
এই প্রকৃতির মানুষ সমাজের সকল মানুষের রক্ষকের ভূমিকা পালন করে। 
এরাই রাজপুরুষ। সমাজ, রাষ্ট্র বা রাজ্য এরাই প্রতিপালন করে। এদের বলা 
হলো ক্ষত্রিয় । তমোগুণের লক্ষণ জড়ত্ব, চিন্তায় বা কর্মে উদ্যোগহীনতা। 
তমোমিশ্রিত বহুলাংশে রজোগুণসম্পন্ন মানুষেরা ব্যবসাবাণিজ্যাদি কর্ম সম্পাদন 
করে। মানুষের গ্রাসাচ্ছদনের আয়োজন এই প্রকৃতির মানুষরাই করে থাকে। 
এদেরই বলে ৈশ্য'। যে-প্রকৃতির মানুষের মধ্যে অল্প রজোগুণ এবং 
বহুলাংশে তমোগুণের প্রভাব, তারা সমাজভুক্ত মানুষের রক্ষা বা প্রতিপালনের 
দায়িত্ব নেবার উপযুক্ত না হলেও সমাজভুক্ত বিভিন্ন মানুষকে সেবা করতে 
পারে। এদেরই বলা হয় "শুদ্র'। 

দেখা যাচ্ছে, এই ব্যবস্থায় সমাজের প্রতিটি মানুষেরই সমাজকে কিছু 
দেবার আছে এবং সেটি নির্ভর করছে তার গুণ অর্থাৎ প্রকৃতির ওপর। 


১৪০ উদ্বোধন ২ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 
এইজন্য হিন্দুদের সর্বাধিক জনপ্রিয় ধর্মগ্রন্থ “গীতা*য় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গুণ- 


সমাজভুক্ত মানুষের শ্রেণীবিন্যাসের কথা বলেছেন। এই ব্যবহারিক 
৬৮০১-০৯-০৬ উপ সিএপ 
রাখা দরকার, মাত্র একটি গুণ সম্পূর্ণভাবে সবসময়ের জন্য সাধারণ কোন 
মানুষের মধ্যে প্রকাশ পায় না। কম-বেশি তিনটি গুণই সকল মানুষের মধ্যে 
ক্রিয়াশীল, কিন্তু এরই মধ্যে একটি মুল-প্রবণতা থাকে । সেই অনুযায়ীই গুণ- 
কর্ম বিভাগ। এই বিভাজন একটি পরিণত মানুষের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য । 

হিন্দুরা বর্ণনির্বিশেষে সমাজভুক্ত সকল মানুষের জীবনকেই চারটি পর্বে 
ভাগ করে-ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্যাস। রে পর্বগুলিকে বলা হয় 
'আশ্রম”। এর প্রতিটি পর্বেই মানুষ সংসারে ও সমাজে জীবনধারণের জন্য 
উস -৬১8০৯১৬৭ পরল 
জন্য। তাই এই কর্মভূমিতে শ্রমদান করা অর্থেও আশ্রম কথাটি 
ব্যাখ্যা করা চলে। কিন্তু মূলক টবে রনির নার উিসিলি 
৮৯-০০-১৯৬৮, র আদর্শ সমাজ গড়ার ক্ষেত্রে আশ্রম- 
ধর্মই সবচেয়ে উপযোগী । এবং এট যে বৈজ্ঞানিক চিন্তা তাতে সন্দেহের 
অবকাশ থাকে না। 

বর্ণ ও আশ্রমধর্মকে পরিচালনা করে বেদ। প্রাচীনকালে যখন লিপির 
আবিষ্কার হয়নি, তখন থেকেই হিন্দুসমাজভুক্ত প্রতিটি মানুষের জন্যই বেদ- 
অনুশীলনের একটি নিষ্িষ্ট রীতি ছিল। চারা আশ্রমে একজন বাক্তি চারভাবে 
পা গাহ্স্থাশ্রমে ব্রাহ্মণ", বানপ্রস্থাশ্রমে 


বনি তো তোলে অন্ধ উহার ও মি ভিত 
যথাযথভাবে ধারণ করার ওপর জোর দেওয়া হতো। 'ব্রাহ্মণ' ভাগে গাহ্স্থাশ্রমে 
ব্যবহার্য মন্ত্রগুলির অর্থ অনুধাবন এবং প্রয়োগ করা হতো। 'আরণ্যক” ভাগে 
বানপ্রস্থাশ্রমে, অর্থাৎ আ পরিভাষায় সংসার জীবন থেকে অবসরকালে 
গাহ্স্থাশ্রমে পালনীয় যাগ-যজ্ঞাদি ক্রিয়ার দার্শনিক তত্ব সন্ধান করা হতো। এই 
প্রক্রিয়ায় কারো বৈরাগ্য উদ্দীপিত হলে পরিপূর্ণভাবে সংসার ত্যাগ করে সে 
সন্ন্যাস গ্রহণ করে উপনিষদ্‌* ভাগে ব্রহ্ম বা আত্মার স্বরূপ সন্ধানে ব্রতী হতো 
এবং ভাগ্যবান (কউ কেউ ব্রদ্মাজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান লাভ কনে ধন্য হতো। 
দেখা যাচ্ছে, ধর্ম সেকালে জীবনচর্ধার অপরিহার্য অঙ্গ ছিল। একজন ব্যক্তি 
টপ, দি করেছেন: 
এগুলিকে বলা হয় 'পুরুযার্থ-__পুরুষ বা ব্যক্তির লভ্য অর্থ অর্থাৎ বিষয় বা 
প্রয়োজন যথাক্রমে . অর্থ, কাম ও মোক্ষ। সাধারণ মানুষের জন্য প্রথম 
তিনটি পুরুযার্থ। সাধারণ মানুষের স্বভাবতই দেহ এবং ইন্দরিয়াদির ভোগের 
দিকে আগ্রহ থাকে। কিন্তু এগুলির শুরুতেই আছে ধর্ম-অর্থাৎ সেই শিক্ষা 
যা ভোগকে সুনিয়ন্ত্রিত করে যথার্থ আনন্দলাভ করতে মানুষকে সাহায্য করে। 
বিষয়ভোগের অনিবার্য পরিণাম দুঃখ। ধর্মশিক্ষা মানুষকে এবিষয়ে সচেতন 
করে নিয়ন্ত্রিত ভোগ, জীবনধারণের জন্য অপরিহার্য তাই করবার 
উপদেশ করে এবং বলে যে, এভাবে সংসারে মানুষ সুখী হতে 
পারে। প্রকৃতপক্ষে ধর্মবিহীন জীবন, উচ্ছৃঙ্খল.জীবনেরই অপর নাম এবং তা 
অশেষ দুঃখের কারণ: ইয়1একুথু আজকের" দিনেও সত্য। নিরবচ্ছিন সুখ 
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অর্থাৎ নিত্য আনন্দলাভের জন্যই মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য ব্রন্মজ্ঞান বা 
আত্মজ্ঞান বা ঈশ্বরলাভ। 
সভ্যতার বিকাশের শুরুতে মানুষ বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তিকে সর্বশক্তিমান 
ঈশ্বরের প্রকাশরূপে উপাসনা করতে শুরু করে। এগুলিকে দৈবীশক্তি বলা 
হয়। তারই প্রতীক বিভিন্ন দেবতা যাঁদের নাম আমরা বেদে পাই। লক্ষণীয় 
বিষয় এই যে, ইন্দ্র, বরুণ, অগ্রি প্রভৃতি দেবতা, বেদে যাঁর যখনই উপাসনা 
করা হচ্ছে, তখন তাঁকেই সর্বশক্তিমানরূপে ঈশ্বর বলা হচ্ছে। অর্থাৎ এক 
ঈশ্বরই ভিন্ন ভিন্ন রূপে জগতে প্রকাশিত হচ্ছেন এবং বিভিন্ন ব্যক্তির দ্বারা 
বিভিন্নভাবে পুজিত হচ্ছেন। 

পক্ষে হিন্দুরা একেশ্বরবাদী। কিন্তু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ইন্দ্র-অগ্নি- 

রূপকের নামরপের 'ভেদের দন হিন্লুদের মধ্োই বিভি্ন উপারকগোঠীর 
উত্তব হয়েছে। এই গোষ্ঠীগুলিকে একত্রে “বহু ঈশ্বরবাদী' ৪৪ ৬০০১০ 
পণ্ডিত বর্ণনা করে থাকেন। সে-তত্বটি সর্বেব ভুল। কিন্তু 
জায়গায়। হিন্দুদের মধ্যে শান্ত, শৈব, সৌর, গাণপত্য প্রভৃতি পাররোঠীন 
সাধারণ মানুষও যূলতব ভুলে গিয়ে লামরূপ্পের ভেদ নিয়ে বিভেদ সৃষ্টি করে। 
ফলে অহিন্দুরা যারপরনাই বিভ্রান্ত হয়। অথচ প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার 
পছন্দমতো নাম ও রূপে ঈশ্বরকে উপাসনা করবার যে-স্বাধীনতা হিন্দুধর্ম 
দেয়, তা আর কোন ধর্মমতেই নেই। 
এখানে প্রাসঙ্গিকভাবে একথা বলা ভাল যে, বেদ অর্থাৎ বৈদিক-ধর্ম 
অলৌরুষেয় হলেও পৃথিবীর আর সমস্ত ধর্মই ব্যক্তিবিশেষের দ্বারা বিশেষ 
যুগে, বিশেষ ভৌগোলিক অঞ্চলে, বিশেষ জনগোষ্ঠীর জন্য প্রচারিত, অর্থাৎ 
স্থান-কাল-পাত্র দ্বারা সীমাবদ্ধ। এই সমস্ত প্রচারকরাই মহান ব্যক্তি এবং 
বিশেষ বিশেষ জনগোষ্ঠীর অশেষ কল্যাণসাধন করেছেন। এঁরা যা বলেছেন 
2 
যুগোপযোগিতার অর্থাৎ কালের দ্বারা সীমাবদ্ধ বলে এগুলিকে ধর্ম না বলে 
উস সতী পপতী৬ ৯ 
পি মধ্যেও দ্বন্দ উপস্থিত হয় 
এবং তা সমাজকে বিপন্ন করে 
বর্তমানে “মৌলবাদ' কথাটি রর প্রচলিত। শব্দটি ইংরেজী ৭110217701- 
নি 47৮51855857 
“মৌলবাদ কথাটির উৎপত্তি পশ্চিমে । “ফান্ডামেন্টালিজম'কে একটি “ইজম,- 
এ পরিণত করা হয়েছে সর্বপ্রথমে আমেরিকায় ১৮৯৫ শ্রীস্টাব্দের 'নায়গ্রা 
কনফারেনলস'-এ। মূলত প্রোেস্ট্যান্ট ধর্মের এক নবতম বূপকে 'ফান্ডামেন্টালিজম' 
আখ্যা দেওয়া হলো। বলা হলো, শেষোক্ত মতবাদটি অর্থাৎ মৌলবাদ পাঁচটি 


য় শানে অন্তত বর হত, মাতা মেরীরা মধ্যে কুমরীতুও 
মাতৃত্বের , পাপের জন্য অনুতাপে 5ত্ত এবং রর 
গত জিতে দিতীয আহি পাটির ওর লেহন নিস 
সেই মৌলবাদের ভিত্তিভূমি রচনা করেছিল। এছাড়া অন্যান্য বিষয়ে এই 
নে বিন আতর ভাতা অতি পরি 





১৪২ উদ্বোধন ২ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


“মৌলবাদের একটি 'অনতিদূবদীর় দাগ ছিল এই শতকের তৃতীর-চুঘ 
দশকে-একেবারে সর্বাংশে গ্রহণযোগ্য না হলেও তা সামগ্রিকভা্‌ 

ছিল না। মৌলবাদকে তখন কন্ট্রর সংযত নৈতিক জীবনযাপনের দর্শন মনে 
করা হতো। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজে থেকে ইন্ড্রিয়পরায়ণতা, ভোগোন্ুখতা থেকে 
বিরত থাকবে এবং অন্যান্য বিলাস-ব্যসন থেকে সংযত হবে-এই ছিল 
৯০ দি এসি 
এবার ভারতীয় পটভূমিতে মৌলবাদ শব্দটি ও তার ভূ 

করা যেতে পারে। “মৌল' শব্দটি “মূল'-এর বিশেষণ-রূপ। “বাদ” অর্থে 
মিরার 
৯৮1৬০ কও ০ 75 ৮ 


হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্ম ও ধর্মমতাবলম্বী মানুষের 
মধ্যে জীবনদশনিগত একটা মূল ক্য আছে যেটি উদার হিন্দুধর্মের প্রেক্ষাপটে 
ওপনিষদিক বা বৈদান্তিক_ ধ্যানধারণার ওপর দাঁড়িয়ে আছে। ৬৫ 
নিরিখেই বলা যায় যে, ০৯ আর সুজির পশ্চিমাং 
থেকে যেসব আগ্রাসী নরপতি ও জন পর 
অধিকার করে এদেশে রয়ে গেছে কালক্রমে তারা হিন্দুদের 
নিজেদের মিশিয়ে দিয়ে ভারতীয় জনগোষ্ঠীরই যা নাভ হার বেয়ে এর রঃ 
যে, তাদের ধর্মমতগত, স্থাতন্্য বিসর্জন দিতে হয়েছে। তাদের দৃষ্টিভঙ্গি 
প্রসারিত হয়েছে। ভারতীয় হিন্দুরা কখনো ধর্মের নাম করে ধর্মের প্রচার ও 
প্রসারের জন্য রক্তপাত বা হানাহানিতে লিপ্ত হয়নি। প্রধান জনগোষ্ঠীর এই 
মানসিকতাই ভারতবর্ষে বসবাসকারী সকল মানুষের মধ্যে এক্য ও সম্প্রীতি 
55 
“শান্ত” বলতে বোঝায় প্রধানত শ্রুতি বা বেদকে। বেদ-এর শাসন 
অর্থাৎ টি হলে ই অপ জাই আলোচক হযেছে 
ব্যবহারিক জীবন এবং ধর্মজীবন জঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। বেদের তত্ব 
সাধারণ, মানুষের পক্ষে ব্যক্তিগতভাবে কু ০৯১০ এ 
কযা পারার রি রে পারে রন রডের 
ির্দেশমতো সমাজজীবনে কোন ব্যাক্তির কী কী করা উচিত এবং কী কী করা 
ক ০4০ 
বিধি”, অনুচিত অংশকে বলা হয় তি এর ৰ্ লির 
সৃত্রাকারে গ্রথিত রচনাটিকে বলা হয় মনু প্রমুখ 
সঙ্কলক এবং নির্দেশক । "শ্রুতি বা “বেদ-এর মতো “স্মৃতিকেও অনেকে 
০০ সি ৯৬০২ ১৪৯১, 
এমন বহু লোককল্যাণকর নির্দেশ আছে যা আজকের 
সমান প্রযোজা। মনে রাখতে হবে, ১৮ (৯8০ 
প্রয়োজনে । তাহলেও স্থৃতির অনেক অংশ রা 
যেগুলি পরবর্তী কালে প্রযোজ্য নয়, সেগুলি বর্জনের নির্দেশও স্বৃতিকারগণ 
দিয়েছেন। 


০০০২ আক স্তর, -.... এ. 
৫৪৪ নদ 1০০ রর ৮.২ রর ০ 


এ ছি 
উর . ০ 
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কিন্তু কালক্রমে তন্ত্র (যাতে বিশ্ব-সৃষ্টির মূল শক্তিকে মাতৃরূপে কল্পনা করা 
হয়েছে এবং সে-রূপে উপাসনার কথা বলা হয়েছে।) ও পুরাণ (যার মধ্যে 
ঈশ্বরকে সাকার অর্থাৎ নাম-রূপে উপাসনার কথা এবং ঈশ্বরের বিভিন্ন রূপ, 
তার মাহাত্ম্য ও লীলা বর্ণনা করা হয়েছে।)-এই দুটিকে আশ্রয় করে 
মূর্তিপূজার মাধ্যমে ধর্মচর্চার যে-ধারা গড়ে উঠেছিল, পরবর্তী কালে তার সুত্র 
ধরেই উপাসনা-ভিত্তিক নানা সম্প্রদায় গড়ে ওঠে। কিন্তু উপাসনার মূল 
উদ্দেশ্য যে ব্রন্মজ্ঞান লাভ, তা লোকে ভুলতে শুরু করে এবং নামরূপের 
সীমার মধ্যে যে খণ্ডতা ও আচার-অনুষ্ঠানের বিভিন্নতা বর্তমান তার দ্বারা 
০8১৬০ 8 হ ০৯ 
গিয়ে আচার-অনুষ্ঠান এবং তজ্জনিত বিভেদই বড় হয়ে থাকে। 
অন্যদিকে গুণ-কর্ম অনুসারে বর্ণভেদ ও জাতিনির্ণয়ের মূলধারা কালক্রমে 
পরিবর্তিত হয়। বর্ণ ও জাতি নিরীত হতে থাকে, কে কোন্‌ বর্ণের কুলে 
জন্মেছে তাই দিয়ে। ব্রান্মাণ বর্ণশ্রেষ্ঠ এবং অধঃক্রমে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শৃত্র- 
এর প্রভাবে জাতিভেদও প্রবল আকার ধারণ করে। এর ফলে জাতিগত এবং 
প্রধানত সম্প্রদায়ত বিভেদ ক্রমশ বড় হয়ে ওঠে; সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে 
বৈরিতা সৃষ্টি করে। হিন্দুদের মধ্যে বিভিন্ন মতাবলম্বী মানুষের সঙ্গে এবং 
কালক্রমে অন্যান্য ধর্মমতে বিশ্বাসী মানুষের মধ্যেও ব্যবধান গড়ে ওঠে। ধর্মের 
লা রূপটিই বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক জনগোষ্ঠীর কাছে মুখ্য 
হয়ে ওঠে। 


সাম্প্রতিককালে ভারতবর্ষে “মৌলবাদী” বলতে তাদেরই বোঝায় যারা স্ব- 
স্ব সম্প্রদায়ের মূল পরিচয়, যা কোন উদার তত্তবনির্ভর নয় বরং যা সঙ্কীর্ণ- 
মানসিকতা-চর্চিত আচার-অনুষ্ঠানের প্রকাশ, তারই সমর্থন করে। ফলে 
সাম্প্রদায়িক সঙ্ঘর্ষ অনিবার্য হয়ে ওঠে। এ যে প্রকৃতপক্ষে মূলে ফেরা নয়, 
অথচ প্রকৃত মূলে ফিরতে পারলেই যে র যথার্থ কল্যাণ, তা এদের 
বোঝানো যায় না। তথাকথিত মৌলবাদ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসিদ্ধির 
হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহৃত হয়। কিছু পণ্ডিন্মন্য বুদ্ধিজীবী মৌলবাদের কথা 
শুনলেই অজ্ঞতাবশত “গেল গেল' রব তোলেন। তারা ভূলে যান যে, মানুষ 
যদি যথাথই তার মূল অনুসন্ধান করে, তবেই তার পক্ষে বোঝা সম্ভব হয় 
যে, ব্যক্তিমানুষেরা যে যেভাবেই জীবনচর্চা করুক না কেন, প্রকৃতপক্ষে 
মানুষে-মানুষে কোন ভেদ নেই এবং সেই কারণেই দ্বন্দেরও কোন অবকাশ 
নেই। অন্যভাবে বলতে গেলে, ভারতীয় সংস্কৃতিতে বৈচিত্র্যের মধ্যে যে-এঁক্য 
সত্য, যাকে আমরা “সংহতি” বলছি, সেই বিপন্ন সংহতিকে 
আমরা যথার্থ মৌলবাদের চর্চার দ্বারাই বি করতে পারি। “যথার্থ 
মৌলবাদ” বেদান্তের অদ্বৈত তত্বের ওপর চিজ 


পাদর্টীকা 
১ 'মৌলবাদ £ কি ও কেন?'-_-বিমলকষ্জ মতিলাল, দেশ, ৩০ জুন, ১৯৯০, পূঃ ১৫ 


* ৯৫ বর্ষ, ৫ সংখ্যা 


আচার্য শঙ্কর ও চৈতন্যদেবের মত তুলনা 


রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ 


আচার্য শঙ্করের জ্ঞানের যাহা চরম ফল এবং গৌড়ীয় গোস্বামী প্রভুপাদগণের 
ভক্তির যাহা অন্তিম ভাব এই দুইটি মিলাইয়া দেখিলে কিরূপ বোধ হয় এই 
প্রবন্ধে তাহাই আলোচ্য। এ-প্রসঙ্গে পাশ্চাত্য পণ্ডিত হেগেলের 
অদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে কতিপয় আপত্তিও বিচারিত হইবে। কারণ আজকাল 
এই ভাবের কথা অনেকেরই মুখে শুনা যায়। যাহা হউক, এ 
আমরা দুই প্রকারে আলোচনা করিব। প্রথম, শাস্ত্র দৃষ্টিতে; দ্বিতীয়, বিচার 
তে তবে শা দুটিতে রূপ বোধ হয তাহ)এই-দৌডীম় সা 

প্রভুর শ্রীমুখে যাহা নির্গত তাহাই সর্বাপেক্ষা উত্তম প্রমাণ। এ-মতটি 
তাহারই উপদেশ ও ইঙ্গিতের উপর নির্ভর করে, এ-মতের যাহা কিছু সবই 
তিনি। তাহার কথাতেই দেখা যায় যে, জীবের সহিত ভগবানকে অভিন্ন জ্ঞান 
করা মহাপাপ, জীব প্রাণান্তে ভগবৎ সকাশে সাযুজ্য প্রার্থী হইতে চাহিবে না। 
যথা- 

“সাযুজ্য শুনিতে ভক্তের হয় ঘৃণা ভয়। 

নরক বাঞ্ছয়ে তবু সাযুজ্য না লয়।।” (চ, চ মধ্য ৬ষ্ঠ) 

এবং ভক্তের যিনি ভগবান তিনি জ্ঞানীর ব্রন্মের অভ্যন্তরে ব্রহ্ম অপেক্ষা 
উৎকৃষ্টতত্ত্ব সেই আনন্দঘন রসময় মুর্তি। ব্রন্দ তাহার অঙ্গের কান্তি। সূর্যের 
যেমন মণ্ডল ও কিরণ, তদ্রাপ সেই রসময় মূর্তি সূর্যমণ্ডল, এবং ব্রন্মা তাহার 
কিরণ। যথা-_ 

“যদদ্বৈতং ব্রন্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা। 

য আত্মান্তর্যমী পুরুষ ইতি সোহস্যাং শবিভবঃ || 

ষড়েশখ্ব্ষৈঃ পূর্ণো য ইহ ভগবান্‌ স স্বয়ময়ম্‌। 

ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জ গতি পরতত্ত্ং পরমিহ।।” (স্বরূপ দামোদর করচা) 

“যস্য ব্রহ্মোতি সংজ্ঞাং ক্কচিদপি নিগমে যাতি চিম্মাত্র সন্তা 

প্যংশো যস্যাং শকৈঃ দ্বৈবিভর্বতি বশয়ন্নেব মায়াং পুমাংশ্চ 

একং যস্যৈব জপং বিলসতি পরমব্যোন্নি নারায়ণাখ্যং 

সশ্রীকৃষ্কো বিধস্তাং স্বয়মিহ ভগবান্‌ প্রেমতৎ পাদভাজাম।।” 

(তত্ব সন্দর্ভ) 

“যস্য প্রভা, প্রভবতো জপদণ্ড কোটি, 

কোটিস্বশেষ বসুধাদি বিভূতি ভিন্নম্‌। 


তদ্‌ ব্রহ্ম নিম্থলমনম্তমশেষভূতং 
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।।” (ক্রহ্মাসংহিতা) 
কিন্তু যদি এঁক্য দৃষ্টিতে দেখা যায় তাহা হইলে সম্ভবত যেরূপ প্রতীত 


আচার্য শঙ্কর ও চৈতন্যদেবের মত তুলনা ১৪৫ 


হইবে তাহা এই-শঙ্করের জ্ঞানের শেষ ব্রন্মাবস্তুতে একেবারে মিশিয়া যাওয়া । 
তবে যতদিন দেহ থাকিবে ততদিন সবিকল্পক সমাধিতে সর্ব বস্তুতে ব্রন্মা-দর্শন 
৯০ করুক -:০১৬৪ ৮ 

কারিতায়া শ্চিত্তবৃত্তেরবস্থানম্‌।। অর্থাৎ সবিকল্প সমাধিতে জ্ঞাতা-জ্ঞান-জ্ঞেয় 
এই বিকল্গ ত্রয়ের জ্ঞান সত্বেও অদ্বিতীয় ব্রহ্মাবস্তুতে অখশাকারে আকারিত 
চত্তবৃত্তির অবস্থান বুঝায়। : “তদামূন্ময় গজাদি ভাণেহপি মৃদ-ভাণবৎ দ্বৈতভাণেহপি 
অদ্বৈতং বস্তু ভাসতে 1”? অর্থাৎ তখন মৃন্ময় হস্তীতে হস্তিজ্ঞান সত্বেও মৃত্তিকা 
জ্ঞান যেমন থাকে তন্রপ দ্বৈতজ্ঞান সত্ত্বেও অদ্বৈত জ্ঞান স্ফুর্তি পায়। 
(বেদান্তসার) 

নির্বিকল্পনক সমাধিতে আত্যন্তিক এক্য স্বীকৃত হইয়া থাকে । যথা--“জ্ঞাতু 
জ্ঞানাদি ভেদলয়াপেক্ষয়াহদ্বিতীয় বন্তুনি তদাকারাকারিতায়া বুদ্ধি বৃত্তেরতিতরা 
মেকীভাবেনাবস্থানম্‌ ||” অর্থাৎ তখন জ্ঞাতা-জ্ঞান-জ্ঞেয় এই বিকল্পত্রয় জ্ঞানের 
অভাবে অদ্বিতীয় ব্রন্মবস্ততে অত্যন্ত একীভূত হইয়া অবস্থান করে। (বেদান্তসার) 

তৎপরে দেহাস্তে ব্রন্মে নির্বাণ লাভ হইয়া থাকে । যথা- 

“এষা ব্রাঙ্মী স্থিতিঃ ৪০০০-৭৪-৬৭ 
স্থিত্বাহস্যামন্তকালেহপি ব্ক্মানির্বাণমৃচ্ছতি ||” ২৭২) 

চিনি ১-০০৮০০১৪--পিল 
এইভাবে অন্তকাল পর্যস্ত থাকিতে পারিলে ব্রন্ম-নির্বাণলাভ হয়। 

পক্ষান্তরে গৌড়ীয় সিদ্ধান্তানুসারে জীবের যাহা চরম লক্ষ্য তাহা ব্রজগোপীগণের 
ভাবানুকরণে শ্রীকৃষ্ণপ্রেম লাভ। ব্রজগোপীগণের মধ্যে শ্রীরাধাই সর্বশ্রেষ্ঠ, 
সুতরাং তাহার ভাবই সর্বশ্রেষ্ঠ। শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণসহ কখানো মিলিত হন কখনো 
বা আবার অমিলিত হন। মিলন বা সম্ভোগ কালে শ্ত্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণসহ এক 
হইয়া যান, যেন দুইটি মনকে পিষিয়া মিশাইয়া ফেলা হয়, যথা- 

“না সো রমণ না হাম্‌ রমণী। দুহ্থ মন মনোভব পেষল মানি 11” (চৈতনা 
চরিতামৃত, মধ্যলীলা, রায় রামানন্দ প্রসঙ্গ |) 

“রামানন্দ চরণৌ ধূত্বা-সখি ন স রমণো নাহং রমণীতি ভিদাবয়োরাণ্ডে 
প্রেমরসেনোভয় মন ইব মদনো নিষ্পিপেষ বলাৎ।” অথবা- 

““অহং কান্তাকান্তস্্রমিতি নতদানীং মতিরভূন্মনোবৃত্তিলুপ্তা ত্বমহমিতি নৌ 
বীরপিহতা। ভবান্‌ ভর্তা ভার্যাহমিতি যদিদানীং ব্যবসিতি স্তথাপি প্রাণানাং 
স্থিতিরিতিবিচিত্রং কিমপরম্।॥” (চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক, ৭ অঙ্ক, ১৫/১৬ 
সংখ্যক অংশ দ্রষ্টব্য ।) 

অর্থাৎ তিনি পুরুষও নহেন আর আমি রমণীও নহি। দুটি মনকে মদন 
পিষিয়া যেন এক করিয়া দিয়াছে । অথবা আমি কান্তা. তুমি কান্ত, তখন এরূপ 
বুদ্ধি থাকে না, তখন মনোবৃত্তি লুপ্ত হয়, তখন তুমি আমি আমাদের এ- 
বুদ্ধি অপহৃত হয়। কিন্তু এখনো যে আপনি ভর্তা ও আমি ভার্ধা অথবা 
আমাদের প্রাণ যে এখনো রহিয়াছে, ইহাই অত্যন্ত বিচিত্র ব্যাপার। 

বিরহকালে তিনি যাহা দেখেন তাহাতেই তাহার শ্রীকৃষ্ণ স্ফুর্তি হয়, 
কখনো বা নিজেই নিজেকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকেন। যথা- 


১৪৬ উদ্বোধন ঃ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


“ “কৃষ্ণময়ী”_ কৃষ্ণ যার ভিতরে বাহিরে । যাঁহা যাহা নেত্র পড়ে তাহা তাহা 
কৃষ্ণ স্ফুরে।। উদঘূর্ণা বিরহ চেষ্টা দিব্যোন্মাদ নাম। বিরহে কৃষ্ণ স্ফৃর্তি 
আপনাকে কৃষ্ণজ্ঞান।”” (মধ্য, ২৩ অঃ) 

অন্যান্য গোপীগণ, রাধাকৃষ্ণের ভাবের সহায়তা করিয়া চরিতার্থতা লাভ 
সা হার নারি ররানরা রর রিরেরর 

য়া থাকে। 

জীব এই গোপীভাবের অনুকরণে শ্রীকৃষ€চভজন করিতে করিতে ব্রজে সিদ্ধ 
দেহলাভ করিয়া চিরকাল শ্রীকৃষ্ণসেবা করিতে থাকেন। জীবের ইহাই পরম 
পুরুষার্থ। যথা- 

“সেই গোপীভাবামূতে যার লোভ হয়। 

বেদধর্ম সর্বত্যজি সেই কৃষ্ণ ভজয়।। 

রাগানুগমার্গে তারে ভজে যেইজন। 

সেইজন পায় ব্রজে ব্রজেন্দ্র নন্দন।। 

ব্জলোকের কোন ভাব লইয়া যেই ভজে। 

ভাবযোগ্য দেহ পাইয়া কৃষ্ণে পায় ব্রজে॥ 

অতএব গোপীভাব করি অঙ্গীকার। 

রাত্রি দিন চিন্তে রাধাকৃষ্ণের বিহার।। 

সিদ্ধ দেহ চিন্তি করে তাহাই সেবন। 

সখীভাবে পায় রাধা কৃষ্ণের চরণ ||” (মধ্য, ৮ম।) 
এই গোপীগণ শ্রীরাধার কায়ব্যুহরূপ। যথা- 

“মহাভাব চিন্তামণি রাধার স্বরূপ। 

ললিতাদি সখি তার কায়ব্যহরূপ।।”” (মধ্য, ৮ম।) 

কায়ব্যুহ শব্দটি একটু অপ্রচলিত। ইহার অর্থ--একজন যদি একই কালে 
বিভিন্ন প্রকারের বহু ভিন্ন দেহ ধারণ করে তাহা হইলে সেই ভিন্ন দেহগুলি 
কায়ব্যহ শব্দে অভিহিত করা হইয়া থাকে । জীবের উন্নতির গতি এই পর্য্ত, 
জীব চরমে শ্রীরাধিকার কায়ব্যৃহত্ব পর্যন্ত লাভ করিতে পারে। 

যাহা হউক এক্ষণে জীবভাব ও রাধাভাব কী-জানিতে পারিলে বুঝা যাইবে 
জীবের উক্ত উন্নতির সীমার সহিত শ্রীকৃষ্ণের কী সন্বন্ধ। সুতরাং অগ্রে দেখা 
যাউক শ্রীরাধার স্বরূপ কী? কিন্তু শ্রীরাধার স্বরূপ বর্ণনা করিতে হইলে অগ্রে 
শ্রীকৃষ্স্বরূপ কী বর্ণনা করা প্রয়োজন। সুতরাং সর্বাগ্রে শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ হইতে 
আরম্ভ করিয়া একে একে শ্রীরাধা ও জীবের স্বরূপ-তত্ব আলোচনা করা 
যাউক। চরিতামৃতে শ্্রীকৃষ্ণস্বরূপ নানাস্থলে নানা প্রকারে কথিত হইয়াছে, 
তন্মধ্যে কতিপয় যথা-_ 

“ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান। 
সর্ব অবতারী সর্ব কারণ প্রধান ।। 
অনন্ত বৈকুষ্ঠ আর অনন্ত অবতার। 
অনন্ত ব্রম্মাণ্ড ইহা সবার আধার || 


সচ্চিদানন্দ তনু ব্রজেন্দ্রনন্দন। 
সবৈর্বর্য সর্বশক্তি সর্বরস পূর্ণ।। 


আচার্য শঙ্কর ও চৈতন্যদেবের মত তুলনা ১৪৭ 


বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীন মদন। 
 কামগায়ত্রী কামবীজে যার উপাসন।। 
পুরুষ যোষিৎ কিবা স্থাবর জঙ্গম। 


লক্ষ্মী কান্তাদি অবতারের হরে মন। 
লম্ষী আদি নারীগণের করে আকর্ষণ || 
আপন মাধুর্যে হরে আপনার মন। 
আপনা আপনি চাহে করিতে আলিঙ্গন ।। 
এইতো সংক্ষেপে কহিল কৃষ্ণের স্বরূপ । 
এবে সংক্ষেপে কহি রাধার তত্বরূপ|।” 
এইবার শ্রীরাধার স্বরূপ দেখা যাউক- 
“কৃষ্ণের অনন্তশক্তি তাতে তিন প্রধান। 
চিচ্ছক্তি মায়াশক্তি জীবশক্তি নাম || 
অন্তরঙ্গা বহিরঙ্গা তটস্থা করি যারে। 
অন্তরঙ্গাস্বরূপ শক্তি সবার উপরে ।। 
সচ্চিৎ আনন্দময় কৃষ্ণের স্বরূপ । 
অতএব স্বরূপশক্তি হয় তিন রূপ।। 
আনন্দাংশে হ্রাদিনী সদংশে সন্ধিনী। 
চিদংশে সম্থবিৎ যারে জ্ঞান করি মানি।। 
কৃষ্ণকে আহ্রাদে তাতে নাম হ্রাদিনী। 
সেই শক্তিদ্বারে সুখ আস্বাদে আপনি || 
সুখরাপ কৃষ্ণ করে সুখ আস্বাদন। 
ভক্তজ্ঞানে সুখ দিতে হ্রাদিনী কারণ || 
হাদিনীর সার অংশ তার প্রেম নাম। 
আনন্দ চিন্ময় রস তার প্রেমের আখ্যান | 
প্রেমের পরম সার মহাভাব জানি। 
সেই মহাভাব রূপা রাধা ঠাকুরানী || 
কৃষ্ণ বাঞ্থা পূর্ণ করে এই কার্য যার। 
সেই মহাভাব হয় চিন্তামণি সার।। 
মহাভাব চিন্তামণি রাধার স্বরূপ ||”? 
তাহার পর জীবের স্বরূপ যথা- 
“জীবশক্তি তটস্থাখ্য নাহি যার মর 
সভার আশ্রয় কৃষ্ণ কৃষ্ণে সভার || 
জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস। 
কৃষ্ণের তটস্থা শক্তিভেদাভেদ প্রকাশ ।। 


১৪৮ উদ্বোধন £ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


সূর্যাংশ কিরণ যৈছে অগ্নি জ্বালাময়। 

স্বাভাবিক কৃষ্ণের তিন শক্তি হয়।1” 

সুতরাং দেখা যাইতেছে সেই অদ্বয় তত্ত্বের ত্রিবিধ শক্তি; যথা, প্রথম-_ 
অন্তরঙ্গা, দ্বিতীয়--তটস্থা ও তৃতীয়--বহিরঙ্গা শক্তি। শ্রীরাধা ও গোগীগণ 
অন্তরঙ্গা শক্তি, জীব্নিচয় তটস্থা শক্তি এবং জড়জগৎ বহিরঙ্গা শক্তি। তটস্থা 
শক্তি জীব, গোগীভাবের অনুগামী সাধনাবলে অন্তিমে গোপীভাব বা অন্তরঙ্গা 
শক্তির ন্যায় অপার নিত্য আনন্দভোগ করিতে থাকে । এসময় শ্রীরাধিকার 
ন্যায় জীব সর্বত্র ভগবানকেই দর্শন করিয়া থাকে, ভগবত্তিন্ন অন্য বস্তু তাহার 
ইন্দ্রিয়গোচর হয় না: যথা- 

“মহাভাগবত দেখে স্থাবর জঙ্গম। 

তাহা তাহা হয় তার শ্রীকৃষ্ণ স্ফুরণ || 

স্থাবর জঙ্গম দেখে না দেখে তার মূর্তি। 

সর্বত্রে হয় নিজ ইষ্টদেব স্ফুর্তি। 

সিদ্ধ দেহ চিন্তি করে তাহাই সেবন। 

সখীভাবে পায় রাধাকৃষ্ণের চরণ ||” (মধ্য, ৮ম।) 

অন্য সময়ে জীব ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তির অভিমুখী হইয়া সংসার করে 
এবং ভক্তিসাধনবলে অন্তরঙ্গা শক্তির অভিমুখী হইয়া অনন্ত সুখ ভোগ করে। 
এইমাত্র প্রভেদ। সুতরাং উভয় সম্প্রদায়ের পক্ষে দেখা গেল, শঙ্করমতে 
সবিকল্পক সমাধিতে যেমন সাধক সর্ব বস্তুতে ব্রন্মবন্তুকে অনুস্যুত দর্শন 
করেন, নই এক পু 
এবং অনৈক্য পক্ষে দেখা যায় যে. তাহার ইষ্টাদেব উক্ত সর্ব বস্তুতে অনুস্যুত 
শঙ্করের মতের ব্রন্মবস্তরও মধ্যে আনন্দ-ঘন রসময় মূর্তি। দেহান্তে শঙ্করমতে 
(যমন ব্রহ্মতত্ত্ে মিশিয়া যাওয়া বুঝায়, গৌড়ীয় মতে তদ্রপ সিদ্ধ দেহে 
তটস্থাশক্তি জীব অন্তরঙ্গা শক্তির ন্যায় চিরকাল ভগবৎ সমীপে থাকিয়া 
ভগবং সেবা করিয়া থাকে। সাধারণত গোস্বামীপাদগণ, জীবের চরম এই 
পর্যন্ত স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু অনেকেই আবার সিদ্ধ দেহে জীবের 
উঠস্থা শক্তিত্ব ঘুচাইয়া অন্তরঙ্গা শক্তি স্বীকার, করিয়া থাকেন। তাহাদের মতে 
জীব এই অন্তরঙ্গাশক্তিত্ব লাভ করিলে শ্রীরাধাঠাকুরানীর সখী হইয়া যান। কিন্তু 
আবার কেহ কেহ জীবের শ্রীরাধাত্ব প্রাপ্তি পর্যন্ত সম্ভব বলিয়া বিবেচনা 
করেন। বস্তুত এই শেষ পক্ষটি, বোধহয়, শঙ্করমতের খুব নিকটবর্তা। গৌড়ীয় 
মতের আচার্য শ্রীরূপের গ্রন্থমধ্যেই এ-কথার আভাস পাওয়া যায়। “উজ্জ্বল 
নীলমণি' গ্রন্থে যথায় শ্রীপাদ রূপগোস্বামী মহাশয় সমর্থারতির পরিচয় প্রদান 
করিতেছেন তথায় বলিতেছেন যে, 

“ইয়মেবরতিঃ প্রৌঢ়া মহাভাব দশাং ব্রজেৎ। 

যা মৃগ্যা স্যাদ্িমুক্তাণাং ভক্তানাং চ বরীয়সাম্‌।।” ৪২ (স্থায়ী ভাব প্রকরণ) 
অর্থাৎ এই গ্রৌটা রতি মহাভাব দশায় লইয়া যায়। শ্রেষ্ঠ ভক্ত ও 
মুক্তগণের ইহা মৃগ্যা অর্থাৎ অন্বেষণীয় বিষয়। ওদিকে শ্রীরাধাই যে মহাভাব 
স্বরাপিণী তাহা সকলেই অবগত আছেন। এজন্য এ-রতি শ্রীরাধাঠাকুরানীর 
ভাব। এখানে ইহা জীবের হয় না একথা বলা হয় নাই, কিন্ত শ্রীজীব গোস্বামী 


আচার্য শঙ্কর :ও চৈতন্যদেবের মত তুলনা ১৪৯ 


মহাশয় মৃগ্যা শব্দের অন্বেষণীয় অর্থ স্বীকার করিয়াও “ন তু প্রাপ্যা” এই 
কথাটুকু যোগ করিয়া দিয়াছেন। আচার্য শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী মহাশয় এস্থলে 
“ওকথা শ্রীজীব বলেন” বলিয়া স্বয়ং নিস্তব্ধ রহিলেন; যেন মনে তাহার অন্য 
কিছু ভাব লুকাইয়া রহিল। তিনি তাহার টীকামধ্যে এ-বিষয়ে এইভাবে 
লিখিয়াছেন যথা--“মৃগ্যেব ন তু প্রাপ্যা তন্মার্গণ পরিপাটীনাং দুর্বোধত্বাৎ ইতি 
শ্রীজীব গোস্বামী চরণাঃ।”, সাধারণত গোস্বামী প্রভুপাদগণ জীবের শ্রীরাধাত্ব 
প্রাপ্তি স্বীকার না করিলেও শ্রীরূপের লেখায় একথা প্রকাশ পায় নাই। তাহার 
গ্রন্থের অস্থিমজ্জায় বরং তদ্বিপরীত কথাই আছে বলিয়া বোধ হয়। তাহার পর 
বিশ্বনাথ নিজ গ্রন্থ ভক্তি-রসামৃত-সিন্ধু-বিন্দুতে স্পষ্টভাবেই লিখিয়াছেন যে, 
“তদা দ্বারকায়াং রুঝক্নিণ্যাদিত প্রাপ্পোতি'” অর্থাৎ তখন দ্বারকাতে জীব রুক্মিণী 
আদির পদবী লাভ করেন। সুতরাং বেশ বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, 
শ্রীজীবের সময় হইতে জীবের শ্রীরাধাপ্রাপ্তি ঘটে কিনা এ-বিষয়ে একটি 
মতভেদের সূত্রপাত হইয়াছিল, এবং এই মতভেদের এক পক্ষে শ্রীজীবের 
কিছু পরে শ্রীবিশ্বনাথ ছিলেন। কিন্তু শ্রীজীবের ইহা অন্তরের কথা কিনা তাহা 
বলিবার পক্ষে সন্দেহও যথেষ্ট বিদ্যমান। কারণ বিশ্বনাথ স্বকীয় ও পরকীয় 
রস বিচারে শ্রীজীবের লেখা হইতে এমন এক কথা বাহির করিয়াছেন যাহাতে 
স্পষ্ট প্রতীত হয় যে, শ্রীজীবের অনেক কথা যে পরেচ্ছা প্রণোদিত তাহাতে 
আর সন্দেহ নাই। শ্রীজীবের সে-কথাটি এই-- 
“স্বেচ্ছয়া লিখিতঃ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিদত্র পরেচ্ছয়া। 
যৎ পৃর্বোপরসন্বন্ধং তৎ পূর্বমপরং পরমিতি ||” 
অধিক কি শ্রীপাদ কৃষ্ণ কবিরাজ মহাশয়ও চরিতামৃতে কোথাও এমন কথা 
লেখেন নাই যে, জীব শ্রীরাধা হয় না অথবা শ্রীরাধায় মিশিয়া যায় না। তাহার 
লেখার ভিতর-_ 
“সিদ্ধ দেহ চিন্তি করে তাহাই সেবন। 
সখীভাবে পায় রাধা কৃষ্ণের চরণ ||” (চ, চ মধ্য, ৮ম) 
একথা আছে সত্য কিন্তু এতদ্বারা শ্রীরাধাভাব জীবের হয় না, একথা প্রমাণ 
হয় না। বরং “সাযুজ্য শুনিতে ভক্তের হয় ঘৃণা ভয়। নরক বাঞ্ছয়ে তবু 
সাযুজ্য না লয়।”” এই কথায় এই-ই প্রমাণ হয় যে, সাযুজ্য অসম্ভব পদার্থ 
আহিরী. গোপের ঘরে, তনয়া হইয়া জনমিব”' কথাটি স্মরণ করা যায় তাহা 
হইলেও সন্দেহ আদৌ স্থান পাইবার যোগ্য নহে বলিয়া বোধ হয়। 
যাহা হউক এক্ষণে আমরা বিচার দৃষ্টিতে দেখিব এই উভয় মতের যাহা 
প্রধান অনৈক্য অংশ তাহার অবস্থা কিরূপ। এ-বিষয়টিকে একে একে 
ধীরভাবে আলোচনা করা উচিত। এজন্য নিম্নে আমরা প্রধান অনৈক্য অংশের 
পারা দা গসা লারা হননি রর 
| 


১ম। জীবতটস্থাশক্তি, কখন অন্তরঙ্গা শক্তিত্ব লাভ করিবে না। 
২য়। শক্তি ও শক্তিমানের ভেদাভেদ সম্বন্ধ সাহায্যে ভগবদ সেবা প্রভৃতি 


১৫০ উদ্বোধন £ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


৩য়। শঙ্করমতের যে ব্রহ্ম বন্ত, গৌড়ীয় মতে তাহারও অভ্যন্তরে আনন্দ- 
ঘনমূর্তি বিরাজমান 

এক্ষণে আমরা এতদনুসারে একে একে এই তিনটি বিষয় আলোচনা 
করিয়া দেখিব এই উভয়মতের পার্থক্য কিরূপ। 

১ম, জীবের তটস্থাশক্তিত্ব। উভয় সম্প্রদায়ই মূলতত্বের অদ্বয়ত্ব লইয়া 
কোন বিবাদ করেন না। কিন্তু শঙ্করমতে জীবের সহিত ব্রঙ্মের যেরূপ অভেদ 
সম্বন্ধ স্বীকার করা হয় মহাপ্রভূমতে তাহা স্বীকৃত হয় না। তাহার মতে জীব 
ভগবানের নিত্য তটস্থাশক্তি বলিয়া কোনকালে ভগবানে অন্তরঙ্গা শক্তির ন্যায় 
মিশিয়া যাইবে না। ইহা চিরকাল, শক্তি ও শক্তিমানের যেরূপ ভেদাভেদ 
সম্বন্ধ; সেইভাবে ভিন্নভিন্নরূপে তটস্থা হইয়া থাকিতে বাধ্য। এখন এস্থলে, 
প্রথমত, অদ্বৈতবাদিগণ সেই অদ্বয় তত্বে তটস্থা, বহিরঙ্গা ও অন্তরঙ্গা প্রভৃতি 
শক্তিভেদ স্বীকার করিতে চাহেন না এবং তৎপরে পারমার্থিক অবস্থায় শক্তি 
ও শক্তিমানের অভেদ সম্বন্ধ গ্রহণ করিতে চাহেন। তাহারা বলেন অদ্য়তত্তে 
শক্তিভেদ অসম্ভব, কারণ “তটস্থা” এই শব্দটির প্রতিই যদি লক্ষ্য করা যায় 
তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, ইহা নদীর তটের ন্যায় সেই অদ্বয় তত্ববের 
সহিত চিরসংলগ্ন, এবং সন্নিহিত প্রদেশে স্থিত। “তট”, “জলপ্রবাহ' এবং 
“তটভিন্ন বহির্দেশ” ব্যতীত যেমন নদীর নদীতৃ সন্ভবই নহে, এস্থলেও তদ্রপ 
ব্রন্মে তটস্থা শব্দটি প্রযুক্ত হওয়াতে, সেই অদ্বয় ব্রন্মাবস্ত্ুর “মধ্য”, “সন্নিহিত' 
এবং “বহির্দেশ'_এই তিনটি পদার্থই সিদ্ধ হইতে বাধ্য। কিন্তু অদ্বয়তত্তে 
এরূপ "দেশ" কল্পনা করিলে অদ্বয়ত্বের হানি হইবে। কারণ তখন 'অদ্বয় তত্ব 
ও “দেশ” এই দুইটি বস্ত্র সিদ্ধ হইয়া পড়িবে! আর.তাহা হইলে সেই অদ্বয় 
তত্বটি সসীম হইয়া পড়িতে বাধ্য এবং বেদান্তমতে সসীম বস্তুর যেসকল দোষ 
আসিয়া উপস্থিত হইবে। এখন, যদি ব্ক্মবন্তরকে নির্দোষ প্রমাণ করিবার ইচ্ছা 
হয়, যদি ব্রঙ্গবস্তুকে অদ্বয়তত্ব্ব বলিয়া স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে জীবকে 
ব্রন্মের তটস্থা শক্তি বলিয়া ব্রহ্মের অন্তরঙ্গা শক্তি হইতে একটু দূরে রাখিবার 
চেষ্টা সিদ্ধ হইতে পারে না। জীবকে অদ্বয় ব্রম্মের শক্তি বলিয়া, শক্তি ও 
শক্তিমানের যে সাধারণ সম্বন্ধ, জীবের সহিত ব্র্মের সেই সম্বন্ক মাত্র স্বীকার 
করিতে হইবে। অন্তরঙ্গা ও তটস্থা প্রভৃতি বিশেষণ দ্বারা অদ্ধয় তত্বের শক্তির 
তারতম্য সাধন করা চলিতে পারিবে না। ইহা করিলেই অদ্বয়ত্ের হানি 
অনিবার্য হইবে। 

গৌড়ীয় সম্প্রদায় কিন্তু একথার প্রতিবাদ করিয়া বলেন যে, সূর্য বলিতে 
যেমন সূর্যমণ্ডল ও কিরণ এই দুইটি বস্তই বুঝায় এবং মণ্ডলের শক্তি ও 
কিরণের শক্তি যেমন একপ্রকার নহে- উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট তারতম্য আছে- 
তদ্রপ অদ্বয় ব্রন্মাবস্তরও শক্তির তারতম্য অসঙ্গত নহে। 

অদ্বৈতবাদী এস্থলে বলিবেন যে, এ-দৃষ্টান্তের দ্বারা ও কথা সিদ্ধ হয় না। 
কারণ এস্থলে সূর্যমণ্ডল ও সূর্যকিরণ, এই দুই পদার্থের ভেদের কারণ সেই 
'দেশ” পদার্থ। মণ্ডল হইতে যতদূরে যাইবে কিরণ ততই তরল হইতে 


আচার্য শঙ্কর ও চৈতন্যদেবের মত তুলনা ১৫১ 


থাকিবে এবং এই দূরত্বের কারণ দেশ ভিন্ন আর কিছু নহে। সুতরাং পূর্বোক্ত 
নদীর র ন্যায় এ দৃষ্টান্তেও দৌষ আসিয়া উপস্থিত হইল। 

গৌড়ীয় মতে ইহার উত্তরে বলা হয় যে, দৃষ্টান্তের সর্বাংশ গ্রহণ করা 
উচিত নহে। যে-অংশে দৃষ্টান্ত কেবল সেই অংশটুকু মাত্র লইতে হয়। নচেৎ 
টাদের মতো মুখখানি বলিলে কি মুখখানি ঠাদের মতো গোলাকার বুঝিতে 
হইবে? তাহা যেমন কদাচ লোকে বুঝে না, এস্বলেও তন্ধপ সূর্য দৃষ্টান্তের 
মধ্যে "দেশের, অংশটুকু আনিলে চলিবে না। কিরণ ও মণ্ডল উভয়ই 
স্বীকৃত হয়, এস্থলেও তাহাই করিতে হইবে। 

অদ্বৈতবাদিগণ বলেন যে, দৃষ্টান্তের সর্বাংশ গ্রাহ্য নহে, একথা সত্য: কিন্ত্ব 
যে-অংশ দৃষ্টান্তের মধ্যে, অভিপ্রেত অংশের সহিত অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধে সম্বন্ধ, 
তাহা গ্রহণ করা প্রয়োজন; নচেৎ সকলেই দৃষ্টান্তের দ্বারা অসম্ভব বিষয়ও 
প্রমাণ করিতে পারে। দৃষ্টান্তের অভিপ্রেত অংশের সহিত যদি দৃষ্টান্তের 
অপরাংশের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ না থাকে, তাহা হইলে অপরাংশ তাগ করিয়া 
লোকে বক্তার কথা বুঝিতে পারে। 

অদ্বৈতবাদীর এই কথা শুনিয়া গৌড়ীয়গণ বলেন যে, তাহা হইলে 
তোমাদের (অৈৈতবাদীর) রজ্জুসর্প দৃষ্টান্তের দ্বারা জগৎকে মিথ্যা প্রমাণ 
করিবার প্রয়াসও ব্যর্থ হয়। কারণ সত্য দেখিয়াই যখন রজ্জুতে স্প্ঞান হয় 
তখন ব্রহ্মাবন্তুতে জগন্দর্শন ব্যাপারও সত্য-জগতের বোধক। ইহাতে জগতের 
মিথ্যাত্ব প্রমাণ করে না। যদি বলো দৃষ্টান্তের এ অংশ গ্রাহ্য নহে তাহা হইলে 
বলিব আমাদের সূর্যমণ্ডল ও কিরণের সহিত যেমন দেশের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ 
এস্থলেও রজ্জুসর্পের দৃষ্টান্তে সর্পের সত্যতারও সেইরূপ অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ । 

ইহার উত্তরে অদ্বৈতবাদিগণ বলেন যে, না তোমাদের ওকথা ঠিক নহে। 
কারণ, প্রথমত ইহাতে দৃষ্টান্তের উদ্দেশ্যের সহিত বিরোধ হয়, এবং দ্বিতীয়ত 
এস্থলে অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ নাই। আমাদের দৃষ্টান্তের উদ্দেশ্য জগতের মিথ্যাত্ব 
প্রমাণ করা, আর তুমি যদি সেই দৃষ্টান্তের অপরাংশ লইয়া জগতের সত্যত্ব 
প্রমাণ করিতে যাও, তাহা হইলে উদ্দেশ্যে বিরোধ ঘটিল। তোমরা দৃষ্টান্তের 
অপরাংশের দ্বারা খুব জোর আমাদের অন্য সিদ্ধান্তের দোষ দেখাইতে পার, 
প্রস্তাবিত সিদ্ধান্তের বিপরীত কথা আনিতে পার না। ইহা শিষ্টাচার বিরুদ্ধ। 
আমরা তোমাদের সূর্যকিরণে “দেশ' সম্বন্ধ আনিয়া সেরূপ করি নাই। সুতরাং 
তোমার কথা অসঙ্গত। 

তাহার পর, 'সূর্যকিরণ' ও “দেশে' যেরূপ অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ, রজ্জুসর্পে 
সেরূপ অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ নাই। কারণ, “কিরণ, ও “দেশের' সম্বন্ধ নিত্য বা 
সর্ককালিক, কিন্তু আমাদের রজ্জুতে যে-সর্পজ্ঞান হয়, সে সপর্ঞান পূর্বদৃষ্ 
সর্পজ্ঞানমূলক। তৎকালে সে সর্প থাকিতেও পারে নাও পারে। সুতরাং 
তোমাদের 'সূর্য: ও 'কিরণে' কালগত ব্যবধান নাই এবং আমাদের রজ্জুসর্পে 
কালগত ব্যবধান আছে। এজন্য আমাদের রজ্জুসর্পের সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ 
নহে। আর তাহার পর আমরা রজ্জুসর্পে যে-সর্ঁজ্ঞান স্বীকার করি তাহা 
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সত্যসর্পমূলক বলিয়াই স্বীকার করি না। তোমরা যদি আমাদের দ্ৃষ্টান্তের ওরূপ 
অন্যায় করিয়া অন্য অংশ ধরিয়া আমাদের কথার বিপরীত কথা প্রমাণ 
করিবার জন্য আগ্রহ করিতে চাহ তাহা হইলে তোমাদের আগ্রহ শান্তির জন্য 
তোমাদিগকে অন্য অংশের কথা তুলিতে দিলাম, কিন্তু তথাপি এরূপ দৃষ্টান্তের 
সাহায্যে আমাদের বিপরীত কথা প্রমাণ করিতে দিব না। কারণ রজ্জুতে যে- 
সর্প দেখা হয় সে সর্প তোমরা পূর্বে কখনো দেখ নাই, ইহাও নিশ্চিত। ইহা 
তোমাদের সর্পজাতিজ্ঞানের অসঙ্গত প্রয়োগ, সুতরাং ভ্রম। সর্প-জাতি-জ্ঞান 
দ্বারা যেকোন একটা যথার্থ সর্পে সর্প-জ্ঞান হইবার কথা; রজ্জুতে সর্পজ্ঞান 
হইবার তো কোন কথা নাই। সুতরাং রজ্জুসর্পের দৃষ্টান্তেও যে-সর্প তাহা সত্য 
সর্প নহে। যদি আমরা তোমাদিগকে আমাদের দৃষ্টান্তের অপর অংশ গ্রহণ 
করিতে অনুমতি দিই, তাহাতে আমাদের কোন ক্ষতি নাই, কিন্তু তোমরা, 
তদ্রপ করিতে আমাদিগকে অনুমতি দিলে তোমার অদ্বয় ব্রন্মের অদ্ধয়তব হানি 
হইতে বাধ্য। অগত্যা তোমার সূর্য ও তাহার কিরণ দৃষ্টান্ত দ্বারা অদ্বয় তত্ত্বের 
শক্তির তারতম্য প্রমাণিত হয় না। (এবিষয়ে অন্য কথা পরে দ্রষ্টব্য।) 

কিন্তু অদ্বৈতবাদের বিরোধীগণ ছাড়িবার পাত্র নহেন। তীহারা বলেন 
সর্পজাতি-জ্ঞানের রজ্জুতে প্রয়োগই যদি রজ্জুতে সর্প ভ্রমের হেতু হয়, তাহা 
হইলেও সর্পজাতি জ্ঞানের জন্যও তো সর্পবস্তু দর্শনের প্রয়োজন, সুতরাং 
এতদ্বারা সর্পের সত্তা নিবারিত হয় না। অদ্বৈতবাদী ইহার উত্তরে আরেকটু 
অগ্রসর হইয়া বলেন যে, শুধু প্রয়োগের ভুলই আমরা বলি না, আমরা 
সর্পজাতি-জ্ঞানকেও মিথ্যা জ্ঞানের মধ্যে গণ্য করি; কারণ তুমি যে পাঁচটা 
সর্প দেখিয়া সর্পজাতি-জ্ঞান গঠন কর তাহা যাবতীয় সর্প সম্বন্ধীয় সত্যজ্ঞান 
নহে--পাঁচটা বা পাঁচ লক্ষ সর্প দেখিয়াও যাহা সর্পজাতি বলিয়া স্থির করা হয়, 
তাহা হয়তো এক কোটি সর্প দেখিতে দেখিতে অন্যথা হইয়া যাইবে, এবং 
বস্তুত ব্যবহারেও এইপ্রকার জাতিজ্ঞানের পরিবর্তনই হইতে দেখা যায়। 
বাস্তবিক সর্পজাতিজ্ঞান একটা মনগড়া পদার্থ। আর কেবল তাহাই নহে, 
জগতের সকল লোকেরই সর্পজাতি-জ্ঞান একপ্রকারও নহে। সুতরাং সর্পজাতিজ্ঞান 
ও যথার্থ সর্প মধ্যে যথেষ্ট ভেদ আছে। এজনা রজ্জুতে যে-সপ্ান হয় সে- 
স্গজ্ঞান_-সত্য-সর্পজ্ঞান নহে। 

এখন একথাও যে আপত্তিশূনা-তাহা নহে। প্রতিবাদী বলিয়া থাকেন-_না; 
ওকথা স্বীকার্য নহে-_কারণ রজ্জুতে সপ্পভ্রম হয়, হস্তিভ্রম তো হয় না, যে সর্প 
দেখিয়াছে, রজ্জু ও সর্পের সাদৃশ্য উপলব্ধি করিয়াছে, তাহারই তো রজ্জুতে 
সপন্রম হয়, অন্যের নহে। সুতরাং যে-সর্পত্ব, রজ্জুতে আরোপ করা হয়, 
তাহার বিষয় বা আধার যে সর্প তাহা সত্য। অদ্বৈতবাদী ইহার উত্তরে 
বলেন-_না-ও আপত্তি ঠিক নহে, কারণ ভ্রম জ্ঞান হইতেও ভ্রম হইয়া 
থাকে । ভ্রম হইতে গেলেই যে তাহার আধার সত্য হওয়া চাই তাহার কোন 
নিয়ম নাই। যাহার সত্য-বিষয় নাই এমন জ্ঞান হইতেও অন্য ভ্রমের উৎপত্তি 
সম্ভব, যেমন ভূত দর্শন। 

বস্তুত একথার উপর আর কোন কথা উঠিতে পারে না, কারণ ভ্রমজ্ঞান 
হইতে যখন অন্য ভ্রমজ্ঞান জন্মে সিদ্ধ হয় তখন রজ্জুসর্পজ্ঞানে সর্পের 
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সত্যতার জন্য আর জেদ করা চলে না। কিন্তু এস্কলেও প্রতিপক্ষকে বলিতে 
শুনা যায় যে, সত্য বিষয়ক জ্ঞান হইতে যে-ভ্রমজ্ঞান হয় তাহাতেও যেমন 
পঞ্চভূত বর্তমান, তদ্রুপ অসত্য বিষয়ক জ্ঞান বা ভ্রমজ্ঞান হইতে যে-ভ্রমজ্ঞান 
জন্মে তাহাতেও সেই পঞ্চভূত বর্তমান; সুতরাং ভ্রমজ্ঞানেরও বিষয় সত্য- 
মিথ্যা নহে। অদ্বৈতবাদিগণ একথারও উত্তর দিয়া থাকেন। তাহারা বলেন এ 
পঞ্চভূতে বিষয়তাই সত্যের নিদর্শন নহে, কারণ তাহা হইলে বন্ধ্যাপুত্র ও 
আকাশকুসুমও সত্য; যেহেতু উহাদিগকে পঞ্চ রক্ত বলা কাহার ইচ্ছা 
নহে। 'দেখ মানুষ মনে মনে যদি কোন একটা গঠন করে, বা কোন 
একটা মূর্তি কল্পনা করে এবং সেই জিনিসের মতো যদি অন্য একটা বস্তু 
দেখিয়া তাহার ভ্রম হয়, তাহা হইলে সে-ভ্রমের অসম্ভাবনা দেখা যায় না; 
ধরুন মনে মনে আমি একটা পক্ষবিশিষ্ট বানর কল্পনা করিয়াছি এবং 
ঘটনাচক্রে কোন এক দূর দেশে একটা মাটির এরূপ মূর্তি দেখিয়া তাহাকে 
জীবন্ত মূর্তি বলিয়া মনে হইল, তাহা হইলে কি এই ভ্রমটা আধার বা 
য় শূন্য ভ্রম নহে? সুতরাং কোন মতেই প্রমাণ হয় না যে, ভ্রমজ্ঞান মাত্রই 
বিষয়ক। অন্য কথায় রজ্জুসর্পের দৃষ্টান্তেও কোন দোষ নাই, পরস্ত সূর্য 
০০০৬ ০০০৬ 
| অদ্বৈত মতে ভ্রমজ্ঞান দ্বারা সত্যজ্ঞানের বাধ অসম্ভব, সুতরাং 
দ্বারা অদ্বৈতভাবের হানি অসম্ভব। অন্ধকার আলোককে হটাইতে 
কিন্তু একখণ্ড কাষ্ঠ তাহা পারে। 

হউক এক্ষণে দ্বিতীয় বিষয়টি (বিচর্। এই দ্বিতীয় বিষয়টি বলিতে 
শক্তিমানের সম্বন্ধ নির্ণয়, অপর কিছু নহে। গৌড়ীয় সম্প্রদায় বলেন 
শক্তিমানের সম্বন্ধ ভেদাভেদ সম্বন্ধ; কিন্তু অদ্বৈতবাদিগণ বলেন যে, 
তাহা নহে। শক্তিমানের কার্যাবস্থায়, শক্তির সহিত তাহার ভেদাভোদ সম্বন্ধ 
৬৭ ২৬০০৯০০০০০০ 
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আবশ্যক । দেখা যায় মাটি হইতে ঘট উৎপন্ন হয়, তন্তু হইতে পট নির্মিত 
হয় ও অগ্নি হইতে জ্বালা জন্মে। এজন্য মাটিতে ঘট-জননী শক্তি, তস্তুতে 
পটোৎপাদিনী শক্তি এবং অশ্সিতে জ্বালা-জননী শক্তি স্বীকার করা হয়, এই 
শক্তি মাটি বা ঘট নহে, তন্ত্র বা পট নহে, অগ্নি বাজ্বালা নহে। তবে উহা 
তন্ভ বা অগ্রসিতে থাকে মাত্র। এজন্য উক্ত মাটি, তত্ত ও ও 
শক্তিমান বলা হয় এবং তাহাদের ঘটপট ও জ্বালা জনন সামর্থ্যকে শক্তি নামে 
পিস 


1111, 


পিশু, রা পারে 

বা ঘটপট ও জ্বালা আকারে থাকিতে পারে। কারণ মাটি ঘট হইলে তাহার 
মাটিত নষ্ট হয় না, এখন এই মাটিকে যদি কারণ নামে অভিহিত করা হয় 
বং ঘটকে কার্য নামে পরিচিত করা যায়, তাহা হইলে শক্তিমান পদার্থটি 


রব 
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কারণ এবং কার্য এই দুই আকারে থাকিতে পারে- স্বীকার করিতে হইবে। 
এজন্য শক্তিমানের সহিত শক্তির সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে হইলে শক্তিমানের কার্য 
ও কারণ এই দুই অবস্থাতেই তাহার যেরূপ সম্বন্ধ তাহা নির্ধারণ করিতে 
হইবে। সুবিধার জন্য এক্ষণে আমরা উক্ত তিনটি দৃষ্টান্তের পরিবর্তে কেবল 
মাটির দৃষ্টান্তটাই গ্রহণ করি। প্রথম, শক্তিমানের কার্যাবস্থায় শক্তির সহিত 
শক্তিমানের কি সন্বন্ধ দেখা যাউক। 

মাটি যখন ঘটাকারে অবস্থিতি করে তখন তাহা কার্যাবস্থা এবং সেই মাটি 
যখন পিণ্ড বা যদৃচ্ছা বা ঘট-ভিন্নাকারে অবস্থিতি করে তখন তাহা 
কারণাবস্থা নামে কথিত হয়। এখন কার্যাবস্থায় অর্থাৎ মাটি যেসময় ঘটাকার 
ধারণ করিয়াছে সেসময় ঘট-রূপকার্য দেখিয়া সেই মাটির যে ঘট-জননী শক্তি 
আছে তাহা অনুমান করিতে কাহারো কষ্ট হইতে পারে না। কারণ মাটির সে 
শক্তি না থাকিলে মাটি হইতে ঘটই উৎপন্ন হইতে পারিত না। বালুকাতে সে 
শক্তি নাই এজন্য বালুকার ঘট হয় না। সুতরাং দেখা যাইতেছে কার্যাবস্থায় 
শক্তিমানের শক্তি স্বীকার করিতে আমরা বাধ্য। আর এই শক্তি শক্তিমানে 
থাকে বলিয়া শক্তিমান পদার্থ ও শক্তি পদার্থ এক বা অভিন্ন হইতে পারে না। 
যাহা কোন কিছুতে থাকে, তাহা তাহার সহিত ভিন্ন হইতে বাধ্য। আবার ভিন্ন 
হইয়াও যেহেতু শক্তিমানের দেশবিশেষে বা কালবিশেষে এ শক্তির তারতম্য 
হয় না, সেইহেতু তাহা অভিন্নও বটে। এ 8০৯ 
দ্বারা যদি পরিচ্ছিন্ন না হয় তাহা হইলে তাহা কখনোই ভিন্ন বা বহু আখ্যা 
পাইতে পারে না। সুতরাং রিনিতা পারিরা বার 2 রদ 
ভেদাভেদ উভয় সম্বন্ধ 

চি +৪৬পএদ নূরী হর রানার 
যাউক। উপরে দেখিয়াছি মাটির ঘটভিন্নাবস্থাই ঘটের পক্ষে মাটির কারণাবস্থা। 
এখন দেখা দরকার উক্ত কারণাবস্থায় ঘট-জননী শক্তি তাহাতে কিভাবে 
বর্তমান। মাটির ঘট দেখিয়া যেমন সেই ঘটের মাটির ঘট-জননী শক্তি স্বীকার 
করা হয়, তন্রাপ আমরা ঘট ভিন্ন মাটি দেখিলেই বলিতে পারি যে তাহারও 
ঘট-জননী শক্তি আছে। যে-মাটি দেখিয়া একথা বলি তাহাতে কেহ কখনো 
ঘট নির্মাণ করুক আর নাই করুক তাহাতে ঘট গড়িলেই ঘট হইবে 
আমাদের অনুমান ঠিক হইবে। সুতরাং মাটি দেখিয়াই তাহাতে শক্তি আছে 
বলিলে সঙ্গত কথাই বলা হইল আর তাহা হইলে শক্তিমানের কারণাবস্থাতেও 
কার্যাবস্থার ন্যায় শক্তিমানের ভেদাভেদ সম্বন্ধ সিদ্ধ হইল। কিন্তু ইহার ভিতরে 
একটা কথা হাছে। আমরা যে ঘট ভিন্ন মাটির বা মাটি মাত্রেই এরূপ শক্তির 
অনুমান করি, তাহা আমরা অন্যত্র বা ভিন্নকালে মাটি হইতে ঘট হয় 
দেখিয়াই করি। অন্য মাটিতে বা অন্য সময় সেই মাটিতে ঘট হওয়া না 
দেখিয়া কখনোই তাহা করিতে পারিতাম না। সুতরাং এস্থলেও মাটির 
ঘটাবস্থার জ্ঞানদ্বারাই এ মাটির ঘট-জননী শক্তি স্বীকার করা হয়। এস্থলে 
মাটি 'কোন কালে ঘট হইয়া অথবা মাটির কোন অংশ ঘট হইয়া আমাদিগকে 
মাটির ঘটাবস্থার জ্ঞান শিক্ষা দেয়, তাহাতেই মাটির এ শক্তি স্বীকার করা 


আচার্য শঙ্কর ও চৈতন্যদেবের মত তুলনা ১৫৫ 
হয়। কিন্তু মাটি যদি কোন কালে বা কোন অংশে তাহার ঘটাবস্থার জ্ঞান 


পরিশূন্যভাবে এবং আরেকবার কার্যাবস্থা-বিশিষ্টভাবে করা উচিত। আর তাহা 
হইলে যখন তুমি কার্যাবস্থা-পরিশূন্য শক্তিমানের কারণাবস্থায় শক্তি ও 
শক্তিমানের সম্বন্ধ নির্ণয় করিবে, তোমার অগত্যা তাহাদের তাদাত্ম্য বা 
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প্রথমে আমরা হই; তাহার পর তাহাকে আমাদিগ হইতে পৃথক করিয়া দেখি; 


যদি বলা যায় যে, সুষুপ্তি বা মৃষ্থীকালে আমাদের নিজত্ব জ্ঞান না থাকিলে 
জাগ্রতকালে সেই পূর্বের “আমি” বলিয়া স্মরণ হয় কোথা হইতে? তাহা 
যে, যাহা ও 
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সুযুপ্তি এবং আবার সেই ঘটি হওয়া জাগ্রতাদি ব্যক্তাবস্থা। বরফের ঘটি গলিয়া 
গিয়া যদি আবার সেইরূপ একটি ঘটি হয়, তাহা হইলে যেমন সেই জলই 
আবার আসে, জাগ্রতেও তদ্রপ সেই “আমি আবার আসে। সুযুপ্তিতে “আমি' 
এমনভাবে স্বকারণে মিশে যাই যে, সেসময় কোন পার্থক্য থাকে না। সন্বা- 
সামান্য প্রত্যভিজ্ঞা হয় মাত্র। এসময় জ্ঞান ও সত্ত্বা এক পদার্থ। 

তাহার পর আরেক কথা--সুষুত্তিকালে যদি আমাদের এই অভিব্যক্ত 
'আমি"র স্থিতি স্বীকার কর, তাহা হইলে বীজভূত সংস্কারগুলিও আমাদের 
তখন অনুভবগোচর হইত। এ সংস্কারগুলিই তো আমাদের নিজত্বের হেতু, 
উহারা আমাদের সেই চরম অব্যক্ত দেহে তো থাকিতে বাধ্য। কিন্তু আমরা 
তাহা অনুভব করি না, সুতরাং বলিতে হইবে; এই অনুভব কর্তা আমি তথায় 
থাকিয়াও ছিলাম না। আর বাস্তবিক এমন মূর্ছাও তো আছে, যাহা হইতে আর 
উ্থিতও হইতে হয় না; অথবা সে মূর্থা হইতে উখ্িত হইয়া সে মূর্থার 
সংস্কারমাত্রও থাকে না। সে ব্যক্তি যে মুগ্ছিত ছিল, তাহাও তাহার মনে হয় 
না। সুতরাং তখনও কোনরূপ বোদ্ধা ও বুদ্ধির পার্থক্য থাকে, তাহা বলিবার 
উপায় নাই। কোনরূপ পার্থক্য স্বীকার না করিতে পারিলে ভেদাভেদ সম্বান্ধেও 
স্বীকার করা অসম্ভব। এজন্য শক্তিমানের কার্যাবস্থায় শক্তির সহিত শক্তিমানের 
ভেদাভেদ-সম্বন্ধ এবং কারণাবস্থার অভেদ বা তাদাত্মা-সম্বন্ধ স্বীকার করিতে 
সকলকেই বাধ্য হইতে হইবে। 

যদি বলা যায় যে, মনঃসংযোগকালে যেমন অন্য বস্তু প্রতীতি হয় না, 
অথচ বিষয়বিষয়িভাব থাকে, সুযুপ্তিতেও কেন তাহাই হউক না; তাহা বলিতে 
পারা যায় না। কারণ, মনঃসংযোগ যে-বিষয়ে করা হয়, সে-বিষয় আমার 
অজ্ঞাত থাকে না, অন্য বিষয় অজ্ঞাত থাকে । আবার যদি বল যে, সুযুপ্তিতে 
অজ্ঞানই বিষয় হয়- অজ্ঞানে মনঃসংযোগ হয়, তাহাও ঠিক নহে। কারণ, 
জাগ্রতকালে অজ্ঞানে মনঃসংযোগ চেষ্টা করিয়া যেরূপটি হয়, সুুপ্তিতে 
সেরূপ হয় না; সকলেই জানেন, সেসময় তাহা হইতে পৃথক ব্যাপার ঘটে 
আর অজ্ঞানে মনঃসংযোগ মানেই বা কি? অন্য বস্তুতে মনঃসংযোগই তত্তিন্ন 
বিষয়ে অজ্ঞান নাম গ্রহণ করে। কেবল অজ্ঞানকে বিষয় করা অসম্ভব। 
সুতরাং অজ্ঞানের বিষয়তা নাই। যদি বল, তবে সুুপ্তির অজ্ঞান, কোন্‌ 
বিষয়ের মনঃসংযোগের ফল? তাহা হইলে বলিব, উহা আত্মবিষয়ে মনঃসংযোগের 
ফল। যদি বল, আত্মা বিষয় হইলেও তো বিষয়াবিষয়িভাব সিদ্ধ হইল, তাহা 
হইলে বলিব যে উহাই নির্বিষয়। নিজের দ্বারা নিজের পরিচ্ছেদ অসম্ভব । ইহা 
জগতে দেখা যায় না, এজন্যেই নির্বিষয় নামে অভিহিত হয়। আর যদি 
ইহাকে নির্বিষয় বলিতে আপত্তি হয়, তাহা হইলে অনির্বচনীয় বল, আমাদের 
কোন আপত্তি নাই। যদি বল, তবে তুরীয় ও সুযুপ্তিতে ভেদ কি? তাহা 
হইলে বলি, শঙ্করের বিবেকচুড়ামণির সেই কথাটি স্মরণ কর। যথা- 

০৯৯ সি ছি: 


দৃশ্যে তুরীয়মনভূয়তে |” 
রর এ আর বোধের রা দশ বণ তুর 
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ক ররর অর এ নিলো ররর রগ পু, 
গাছটাকে ভূত মনে করিতাম, উর ০৯১১8০৮8 
রে 


তাহা হইলে মূল কারণে বা তাহার আশ্রয়ে স্বীকার করিতে হইবে। আর যদি 
তাই স্বীকার করা যায় তাহা হইলে তো ভেদাভেদ ভাবটি সিদ্ধ 
হইতে পারে না। শক্তির একভাবে যদি অজ্ঞাত অপরিচিত হইতে 


এমন ৬০ পু ৪১৬০১, ৯পপা ৬ 
সুযুপ্তি প্রভৃতি স্বীকার করিলে তাহা আমাদিগকে অদ্বয় বা অনির্বচনীয় 
পক্ষেই আনিয়া ফেলে। অন্য কথায় কার্যকালে ভেদাভেদ এবং কারণ-কালে 
অভেদ পক্ষেই স্বীকার করিতে বাধ্য করিবে। 
যদি বল, সেই অব্যক্ত অন্বয়তত্ত্ে উক্ত দুটি অবস্থাই থাকুক না, বৈচিত্র্য- 


জগতেও যেমন উহা নাই, তদ্রপ তাহার কারণেও থাকিবে না। পরস্পর- 
বিরোধি-ভাব বুদ্ধির অগোচর। 

আর মূল কারণের সম্বন্ধে ওরপ ব্যক্তাব্যক্ত দুই অবস্থার কল্পনা করা চলে 
না। কারণ, যে অবস্থাতেই দুই থাকিবে, তাহা মূল-কারণ-পদবাচ্য হইতে 
পারে না। মূল কারণে একত্ব এবং সকলই অব্যক্ত হয়, এইরূপ জ্ঞান করিতে 
স্বাভাবিক একটা প্রবৃত্তি হয়। বিচারবলে যদি এই স্বাভাবিক প্রবৃত্তির পরিতৃপ্তি 
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হয়, তাহা হইলে তাহা অগ্রাহ্য করিবার হেতু কি? আর যদি এইরূপই মূল 
কারণ কল্পনা করা হয় যে, তাহাতে ব্যক্তাব্ক্ত দুই আছে, তাহা হইলে 
বলিব, একই জিনিসের একই কালে এরূপ দুই অবস্থা অসম্ভব, কারণ ইহারা 
পরস্পরবিরোধী। আর যদি এরূপ বলা হয় যে, ব্যক্ত মানে স্থুল-ব্যক্ত, আর 
অব্যক্ত মানে সূন্ষ্র-ব্যক্ত;ঃ যেমন জাগ্রত ও স্বপ্ন, তাহা হইলে বলিব যে, 
আমরা সৃক্প্্ব্যক্তেরও কারণ অনুসন্ধান করিতেছি এবং তাহাই আমাদের 
প্রয়োজন, তাহাই আমাদের ব্রহ্ম, তাহাই যথার্থ অব্যক্ত-পদবাচ্য পদার্থ। আর 
যেহেতু তাহা আমাদের যুক্তিতে সম্ভব, সেইহেতুই তোমার মূল কারণ 
অপেক্ষা আমাদের মূল কারণ আরো সুঙ্ক্র। যদি বল, এরূপ সম্পূর্ণ অব্যক্ত 
প্রকৃত পদার্থ নহে, ইহা কল্পনা কেবল, কারণ কেহ ইহা কখনো দেখে নাই, 
ইহা চির অজ্ঞেয় বিষয়, ইহা বুদ্ধির বিষয় হওয়া অসম্ভব। ব্যক্ত বলিলেই 
যেমন অব্যক্ত বুঝায়, তদ্রপ অব্যক্ত বলিলেই ব্যক্ত বুঝায়; আর বুঝায় 
বলিয়া ইহার বিষয়ও আছে। তাহা হইলে বলিব, যেমন তোমরা কার্য বলিলে 
কারণ বুঝ, কারণ বলিলে কার্য স্মরণ কর, হা বলিলে না মনে কর, তন্রপ 
ব্যক্তাব্যক্ত বলিলেই এতদুভয় ভিন্ন অবস্থাও কেন বুঝিবে না? ইহা তো 
সকলের বুদ্ধিতেই আরূঢ় হয়। যেমন তুমি যমক কল্পনা করিবে, অমনি 
তত্ভিন্ন অবস্থা মনে উদয় হইবে। সুতরাং ইহা বুদ্ধির আরুঢ়যোগ্য বিষয় নহে 
সপ ইহার উপর আবার উক্তরূপে উভয়- 


রস্থ্ 


নি্বিশেষ প্রভৃতি শব্দদ্বারা নির্দেশ করিতে পারি। যাহার ছারাই নির্দেশ করিবে, 
নৈরাসেই রর লিযাকে লিগা নিযে একজন অপরকে বুঝাইবে, তাহাতেই 
তো লক্ষণ প্রয়োজন হইবে, এবং সেই লক্ষণই তো তাহা হইলে তাহার ধর্ম, 
শক্তি বা বিশেষ মধ্যে গণ্য হইতে বাধ্য। যাহাকেই জ্ঞান গোচর করা হয় 
তাহারই তো জ্ঞানগোচরত্ব-ধর্ম স্বীকার করিতে হইবে? অদ্বয়তত্ব যদি তোমার 
জ্ঞানগোচর না হইবে, উহা যদি না জানিতে পার, তাহা হইলে কি তুমি 
তজ্জন্য প্রযন্ন কর? এই যুক্তিটি নানাকারে কত প্রাচীনকাল হইতে যে চলিয়া 
আসিতেছে, 2৮১০৯৪৬০৭৯৬ 
বিরুদ্ধে যুক্তি প্রদর্শন করিয়া আসিতেছেন। তাহারা বলেন, নির্বিশেষ-পদার্থকে 
নির্বিশেষ বলা হয় বলিয়াই, তাহার নির্বিশেষত্বরূপ সবিশেষত্ব প্রমাণ হয় না। 
মাটিতে ঘট-জননী শক্তি স্বীকার করিয়া কোন সবিশেষবাদী মৃৎপিগ্ড দ্বারা জল 
আনয়ন করিতে যান? মরীচিকাতে জলভ্রান্তি দূর হইলে তৃষ্ঠানিবৃত্তির জন্য 
৬৯৮ হয় না। হীরকখণ্ডকে কাচ বলিলে তাহার 

হীরকতৃ বিদূরিত হয় না। যিনি সবিশেষ বলেন, কৈ তিনি সুমুণ্তি 
বা মৃষ্থাবস্থায় থাকিয়া একটু তর্ক করুন না, আমাদের কথার উত্তর প্রদান 
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করুন না। মিথ্যাজ্ঞান সত্যজ্ঞানের বাধা উৎপাদন করিতে পারে না। অন্ধকার 
কখনো আলোককে বিতাড়িত করিতে পারে না, ইহাও তন্রপ নির্বিশেষ 
বলিলে বিশেষ-রহিতই বুঝায়, বিশেষরহিত্বরূপ সবিশেষ ভাব বুঝায় না। 
০৯ ভন জ ৬ ০৮ ু সপি 
না, এস্থলেও তদ্রপ বিশেষরাহিত্যরূপ সবিশেষ ভাব বুদ্ধিতে যেমন উৎপন্ন 
হইবে, অমনি আবার নির্বিশেষ বুদ্ধি তাহাকে বাধা দিবে। নির্বিশেষ মানেই 
যাহা বর্তমান, অতীত, অনাগত সকল কালেরই কল্পিত, অকল্গিত, কল্পনাযোগ্য 
সকল অবস্থাই বিশেষকে নিষেধ করিয়া থাকে। নির্বিশেষ শব্দের মধ্যে 
বিশেষ শব্দ এবং সবিশেষ শব্দের মধ্যে বিশেষ শব্দ যদি একার্থক হয়, তাহা 
হইলে নির্‌ উপসর্গ দ্বারা যে-বিশেষকে নিষেধ করা হইল সেই বিশেষকে 
আবার গ্রহণ করা যায় কিরূপে? ইহা বদতাব্যাঘাত দোষ ভিন্ন আর কী বলা 
যাইতে পারে? আর যদি বল, নির্বিশেষ বলিলে জ্ঞানগোচরত্ সিদ্ধ হয় না, 
কিন্তু তাহা অন্য কথা । কারণ, জ্ঞানগোচরত্ব ও সবিশেষভাব এক পদার্থ নহে। 
ইহাদের পরস্পর সম্বন্ধ আছে সত্য, কিন্তু তথাপি এক পদার্থ নহে। তাহার 
পর অদ্বৈতবাদিগণের মতে নির্বিশেষ ব্রন্দাকে লোকে জ্ঞানগোচর করিতে পারে 
না, লোকে ব্রঙ্গের নির্বিশেষত্ব জানিয়া ব্রহ্মই হইয়া যাইবে। এই কথাই 
তাহাদের উপদেশ--ইহাই তাহাদের আশ্রয়। অদ্বৈতবাদী নির্বিশেষ বোধ, বুদ্ধি 
বা জ্ঞানকেই ব্রন্মা বলেন, ব্র্মাকে নির্বিশেষ বলিয়া ব্রন্মের উহা ধর্ম বলিয়া ধরা 
দিতে চাহেন না। নির্বিশেষ বুদ্ধিকে কোন আধার কল্পনা করিয়া সেই আধারের 

সম্বন্ধ করিলে তবে উহা সবিশেষত্ের সাধক হয়, নচেৎ নহে। 
নির্বিশেষ শব্দ দ্বারা যদি শ্রোতার মধ্যে তাহারা বিশেষরাহিত্য-বুদ্ধি উৎপাদন 
করিতে পারেন, তাহা হইলেই তীহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। সুতরাং সকল 
দিক দিয়াই প্রমাণ হইতেছে যে, শক্তিমানের কারণাবস্থায় শক্তি ও শক্তিমান 
এক অভিন্ন পদার্থ। 


যে চিনি নিজে নিজের আস্বাদ পাইয়া থাকে, সে চিনি হইতে কি পৃথক 
থাকিয়া কেহ সে চিনি খাইতে চায়? সকলেই বোধহয় এই চিনি হইয়া এই 
এ 


তাহা হইলে বীজের অস্কুর-উৎপাদিকা শক্তি নষ্ট করার মতো মোক্ষ সাধন 
করিলেই নির্বিশেষ অদ্বৈত সিদ্ধ হইবে। বীজ বৃক্ষ হইলেই সবিশেষ, নচেৎ 
মিলা বাসারনী। একথা বৃক্ষাবস্থার কথা, বীজের বীজাবস্থার কথা 
নহে। 


আচার্য শঙ্কর ও চৈতন্যদেবের মত তুলনা ১৬১ 


এখন যদি শক্তি ও শক্তিমানের সম্বন্ধ নির্ধারিত হইল, যদি জানা গেল, 
কার্যাবস্থায় শক্তি ও শক্তিমানের সম্বন্ধ ভেদাভেদ, এবং কারণাবস্থায় অভেদ, 
তাহা হইলে সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে, জীব কার্যাবস্থায় অর্থাৎ বর্তমান দেহাদি- 
সম্পন্ন অবস্থায় ভগবানের সহিত ভিন্ন ও অভিন্ন দুই-ই এবং কারণাবস্থায় 
ভগবানের সহিত অভিন্ন হইয়া থাকে। গৌড়ীয় শাস্ত্সিদ্ধান্তানুসারে যাহা 
নিরূপিত হইয়াছিল যে, জীব পরিশেষে ভগবানে শক্তিমানে শক্তির ন্যায় 
সম্বন্ধযুক্ত হইয়া থাকে, তাহার অর্থ সুতরাং মিশিয়া যাওয়াই স্থির হইল। 
আচার্য রামানুজ কারণাবস্থায় জীবকে শক্তিমান ভগবানের শক্তিস্বরূপ স্বীকার 
করিয়াও তাহাদের ভেদ-সম্বন্ধ স্বীকার করেন। কিস্ত্ব গৌড়ীয় সম্প্রদায় রামানুজের 
কথার দ্বারাই রামানুজমতকে স্বমতের অন্তর্ভূক্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিল ।১ 

সুতরাং বিচার-দৃষ্টিতে যাহা জানা গেল-_তাহা শাস্ত্র দৃষ্টি অবিরোধী হইল। 

এখন যদি আমরা আচার্য শঙ্কর সম্প্রদায় ও গোস্বামিপাদগণের নিজ নিজ 


স্বীকার করেন এবং গোস্বামিপাদগণ শক্তিমানের কার্য ও কারণ উভয় 
অবস্থায়ই ভিন্ন ভিন্ন সম্বন্ধ স্বীকার করেন; এবং কারণাবস্থায় ভিম্নাভিনন সম্বন্ধ 
স্বীকার করায় যে-দোষ উপস্থিত হয়, সেই দোষস্বালনের জন্য তাহারা 
তাহাদের অভীষ্ট ভেদাভেদ-বাদের মূলে এক অনিন্ত্য শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। 
বাস্তবিক ইহা না করিলে বড়ই গোলযোগ উপস্থিত হইত; কারণ, অদ্ধয় 
বস্তুতে ভেদাভেদ-সম্বন্ধই অসম্ভব কথা; ইহা পক্ষে অভেদ বা অনির্বচনীয় 
তত্ব। ভেদাভেদ মানে কি? মনে কর, সর্বপ্রথমে একজন একটা গোরু 
দেখিল, এসময় গোরু বলিতে সে ব্যক্তি কেবল সেই গোরুর দেহটাকে বুঝে। 
তাহার পর কিছুদিন বাদে সে ব্যক্তি আরেকটা গোরু দেখিল--এসময় সে কি 


এসময় তাহার যে গোরুর জ্ঞান, তাহাতে গোতৃধর্ম ও গোরু এই দুইটি জিনিস 
একও বটে আলাদাও বটে। ভেদাভেদ বলিতে এইপ্রকার সম্বন্ধ বুঝাইয়া 
থাকে। এখন দেখ, এই যে ভেদাভেদ-সম্বন্ধ এটা আসলে জিনিসটা কি? যে 
মুহূর্তে তুমি গোত স্মরণ কর, সে মুহূর্তে তুমি কিছু গো-দেহটা ভাব না এবং 


যেসময় তুমি গো-দেহটা ভাব, ঠিক সেসময় গোত স্মরণ কর না। তুমি ভিন্ন 
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যদি বল, একই কালে ভেদ ও অভেদকে তোমরা বলিতে চাহ? আমরা বলি, 
উহা অদ্বয় বা অনির্বচনীয়। কারণ, বুদ্ধি একই কালে দুই বিরুদ্ধ ভাব ধারণা 
করিতে পারে না। 

যদি বল, না উহাদিগকে একই কালে বুদ্ধি ধারণ করিয়া থাকে, কেননা 
বুদ্ধির সকলস্থলে কার্যই এই; যখন কোন কিছুর আমরা জ্ঞানলাভ করিয়া 
থাকি, তখন তাহাতেই 'তাহা' ও “তাহা ভিন্ন' পদার্থের জ্ঞান জড়িত থাকে। 
একখানা পুস্তকের জ্ঞানে টেবিলের সহিত উহার পার্থক্য ও অন্য পুস্তকের 
সহিত উহার এঁক্য জ্ঞান না হইলে উহাকে আমরা পুস্তক বলিতে পারি না; 
সুতরাং সকল পদার্থের জ্ঞানেই “তাহা' ও “তাহা ভিন্ন' জ্ঞান বিজড়িত। ইহা 
যতক্ষণ না হইবে, ততক্ষণ আমাদের কোন জ্ঞানই হইল না বলিতে হইবে। 
সুতরাং সকল জ্ঞানেই এই ব্যাপারটা চলিবে। আজকাল পাশ্চাত্য পণ্ডিত 
কুলভূষণ মহামতি হেগেল মতাবলম্বিগণ প্রায়ই এইপ্রকার যুক্তির অবতারণা 
করিয়া থাকেন। কিন্তু আমরা বলি-_না, ওকথা বলিতে পারা যায় না। তুমি 
পুস্তক জ্ঞানে যে এক্যানৈক্য পর্যালোচনা কর, তাহা তোমার পুস্তকাকৃতি কোন 
একটা কিছুর জ্ঞানকে হৃদয়ে ধরিয়া রাখিয়া তবে তুমি তাহা কর। উহা যদি 
“কোন একটা কিছু” রূপে তোমার হৃদয়ে না থাকে, তাহা হইলে তুমি কাহার 
সহিত এক্যানৈক্য সম্বন্ধ আবিষ্কার করিতে প্রবৃত্ত হও? সুতরাং প্রথম মুহূর্তে 
“কোন একটা কিছু” বলিয়া একটা জ্ঞান স্বীকার্য, এবং পরমুহূর্তে পর্যালোচনার 
জন্য তোমার অভিপ্রেত জ্ঞান জন্মিয়া থাকে, বলিতে হয়। যদি বল, উক্ত 
“একটা কিছু" জ্ঞান “একটা কিছু নয়" জ্ঞানের সহিত তুলনা করিয়া সিদ্ধ হয়, 
সুতরাং একটা কিছু জ্ঞানেও তুলনা করা হইয়া গিয়াছে, এবং তজ্জন্য 
জ্ঞানমাত্রই তুলনা সিদ্ধ। তাহাও বলিতে পার না, কারণ, আমরা “একটা কিছু 
জ্ঞানের স্থলে প্রকৃত পক্ষে ওরূপ করি না। আমরা অন্য বিষয় হইতে 
চিত্তটাকে ফিরাইয়া কেবলমাত্র নৃতন দৃশ্যের আকারে তাহাকে আকারিত করি 
মাত্র। আমরা অভাবের ধারণা করিতে পারি না, আমাদের অভাবজ্ঞানও 
ভাবজ্ঞানেরই প্রকারান্তর। আমরা সর্ববিষয়শূন্য হইলে নিজেকেই বিষয় করিয়া 
কেবল নিজেকেই ভাবরূপে ভাবিয়া থাকি, কম্সিনকালেও অভাবকে বিষয় 
করি না। অভাবজ্ঞান কল্পিত বা অনুমিত ব্যাপার ও লক্ষণামাত্র। অভাবস্বরূপ 
ভাবরূপী আমাদের চির অজ্ঞাত ও অজ্জ্েয়। যদি বল, প্রথম মুহূর্তের জ্ঞানে 
অজ্ঞানের সহিত তুলনা-ব্যাপার বুঝাইয়া দেয়; কারণ, যখনই 'জানিলাম' 
বলি, তখনই উহা “না জানার, সহিত সম্বন্ধ করিল, সুতরাং জ্ঞানমাত্রেই 
অক্ঞানসন্বন্ধী। আমরা বলি--না, তাহাও বলিতে পার না। কারণ অজ্ঞান 
কখনো জ্ঞানের বিষয় হয় না। ইহা কল্পিত বা অনুমেয় মাত্র। জ্ঞান, অজ্ঞান- 
বিরোধী পদার্থ। ইহা চিরকালই পলাইয়া পলাইয়া বেড়াইয়া থাকে । আলোকের 
দূরে দূরে যেমন অন্ধকার থাকে, ইহাও তনদ্রপ। অন্ধকারের স্থানে যেমন 
আলোক আনিবে, অমনি অন্ধকার পলাইবে। যাহার নিকট আলোক থাকে, 
তাহার নিকট অন্ধকার থাকে না। তাহার নিকট আলোক থাকিতে থাকিতে, 
কেহ তাহাকে অন্ধকার দেখাইতে পারিবে না। আমরা যে অক্ঞানকে বিষয় 
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করি, তাহা একটা বিষয়-জ্ঞান-কালে অন্য বিষয় সম্বন্ধে; কিন্তু যেমন সেই 
“অপরের” কথা মনে আসিল, আর তাহার অজ্জানতা ঘুচিয়া গেল। যাহা 
এখনো মনে আসে নাই, তাহাই অজ্ঞান; কিন্তু একথাও অসম্ভব। কারণ, 
যেমন আমরা একথা বলি, অমনি “যাহা” রূপে তাহা আমাদের সম্মুখে আসিয়া 
উপস্থিত 'হয়। এই “যাহা” রূপ এসময় আর কিছু নহে, ইহা আকাশ বা 
অন্ধকারের আকারে আমাদের সমক্ষে আসিয়া থাকে। যদি বল, প্রথম 
মুহূর্তের জ্ঞানমধ্যে তুলনার যোগ্যতা থাকে, নচেৎ তুমি তাহাকে লইয়া তুলনা 
কর কি করিয়া, এবং তুমি সেই যোগ্যতাবশত তুলনা না করিয়াও স্থির 
থাকিবে না, সুতরাং এ জ্ঞানে তুলনা ব্যাপার, বীজভাবে নিহিত রহিয়াছে। 
তাহা হইলে বলিব, বীজভাবে নিহিত থাকা ও তুলনা করিয়া জ্ঞান হওয়া এক 
কথা নহে। যাহা বীজভাবে থাকে, তদ্দারা কার্য হয় না। মৃৎপিণ্ড দ্বারা 
জলানয়ন হয় না, ঘটদ্বারাই হয়। বটবীজে পথিককে ছায়া দান করে না। 
এখানে মৃৎপিণ্ড ও বটবীজ বীজাবস্থা, ঘট ও. বটবৃক্ষ তুলনার জন্য জ্ঞানের 
অবস্থা । দেখ, এমন তো কত জ্ঞান হয়, যাহা তুলনার অভাবে ক্রমে বিলীন 
হইয়া যায়। স্বপ্নদৃষ্ট অনেক মনোভাব, অনুরূপ বিষয়াভাবে আমরা প্রায় নিত্যই 
ভুলিয়া যাই; এবং এখনো এমন কত জ্ঞান হইতেছে, যাহার তুলনার এখনো 
সমাধা হয় নাই। সুতরাং যোগ্যতা ও আবশ্যকতার জন্য সকল জ্ঞানকেই 
তুলনাসিদ্ধ, অথবা ভেদাভেদ-সম্বন্ধাত্মক বলা ঠিক নহে। যদি বল, বিষয়জ্ঞানে 
বিষয়ীর সহিত তুলনা বুঝায়। কারণ, “আমি ভিন্ন” বোধ না হইলে, বিষয়জ্ঞান 
সম্ভব নহে, অগত্যা এস্থলে আমার প্রথম মুহূর্তের জ্ঞান ও তুলনার জন্য জ্ঞান 
বলিতে হইবে। আমরা বলিব যে-না, তাহাও নহে। কারণ, আমিই বিষয়াকার 
ধারণ করিয়া পরে, তাহাকে যখন আমা হইতে পৃথক করি, তখন সেই 
বিষয়টি আমার নিকট বিষয় বলিয়া প্রতীত হয়, তৎপূর্বে নহে। প্রথম ক্ষাণে 
আমিই বিষয় হই, সুতরাং প্রথম ক্ষণের জ্ঞানে তুলনা নাই। যদি বল, তাহা 
হইলে আমি আমাকে বোধ করিবার কালে আমাতেও বিষয়বিষয়ী ভাব 
স্বীকার্য। আমরা বলি. তাহাতে তুলনা বা ভেদাভেদ-ভাব নাই; কারণ, নিজে 
নিজের পরিচ্ছেদক হইতে পারে না; এজন্য বুদ্ধির স্বভাবের দোহাই দিয়া, 
জ্রান-মাত্রেরই ভেদাভেদ-সম্বন্ধ সিদ্ধ হয় না। আর ভেদাভেদ-সন্বন্ধ একক্ষণ 
বা একবিষয়ক নহে। পরক্ষণেও যে, ভেদাভেদের মূলে উহা স্বীকার করা হয়, 
তাহাও ভেদ ও অভেদকে নহে, তাহা তাহার আশ্রয়কে লক্ষ্য করিয়া করা 
হয়। এ আশ্রয় তখন অদ্বৈতভাবে স্বগত-ভেদরহিত এবং বিরোধশূন্যরূপে 
প্রতিভাত হয়। মন কখনো এককালে দুইটি বিষয় চিন্তা করিতে পারে না। 
রা 
জনক বা হেতু আর এই জাতিজ্ঞান আবার ব্যক্তিজ্ঞানের উপকরণ । 
তাহার পর আরেক কথা। ভেদাভেদ-সমন্বন্ধ মানেই দ্বৈতবাদ। দুইটি বিষয় 
না হইলে সম্বন্ধই সিদ্ধ হয় না; এবং দুইটি বিষয় হইতে গেলেই ব্যবধান 
ভিন্ন তাহা হইতে পারে না। আর সেই ব্যবধানই বিজাতীয় বস্তু হইতে বাধ্য। 
যদি বল, সমুদয় জ্ঞান পদার্থ-দ্বারা-গড়া বিষয় মধ্যে বিজাতীয় ভেদ কি করিয়া 
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সম্ভব? তাহা হইলে বলিব, তুমি জ্ঞানের বহুত্ব স্বীকার কর কী দিয়া? বহুত 
না হইলে সন্বন্ধই অসম্ভব। যাহা বহুত্ৃসাধক, তাহাই জানভিন্ন হইতে বাধ্য। 
“দেশ” “কাল' উভয়ই মান বা কেবল কালকেই মান, একটাকে জ্ঞানভিন্ন না 
মানিলে পার্থক্য করিবে কী করিয়া? যদি বল “কাল” চিন্তা বা জ্ঞানের স্বভাব, 
সুতরাং তাহাকে ছাড়িলে চলিবে কেন, এবং তাহা জ্ঞানের স্বভাব বলিয়া 
পৃথক নহে। তাহা হইলে বলিব যে, এমন চিন্তা আছে যে সময় কালবোধ 
থাকে না-যেমন মূর্থা। আর কালের কালত্‌, পরিমাণ লইয়া। যদি সকলই 
“জ্ঞান” হয়, .তাহা হইলে জ্ঞানের পরিণাম “জ্ঞান” বলিয়া কালের সম্তাই 
উপলব্ধ হইবার কথা নহে। ওদিকে পরিণামে যদি বৈসাদৃশ্য না থাকে, তাহা 
হইলে তাহা পরিণামও নহে। তোমার জ্ঞান, জ্ঞানেই পরিণত হওয়ায় বৈসাদৃশ্য 
স্বীকার করাও চলিবে না। তাহার পর আরো এক কথা আছে। কালজন্য 
বন্ুত্ব এক বন্তরই অবস্থাগত বহুত সংখ্যাগত নহে। সংখ্যাগত বহুত দেশ ভিন্ন 
অসম্ভব। সুতরাং তোমার জ্ঞানের বহুত্ব অসম্ভব। যদি বল, দেশ ও কাল এই 
উভয়ই চিন্তার প্রক্রিয়া। ইহারা তো বিষয় নহে যে জ্ঞানকে পরিচ্ছিন্ন করিবে। 
তাহাও বলিতে পার না; কারণ, চিন্তা-ক্রিয়ার ভিতর দেশকালের সহিত 
জ্ঞানের বা চিন্তার পূর্বাপর্য সম্বন্ধ নির্ণয় অসম্ভব। আমরাও প্রত্যক্ষ দেখি যে, 
বিষয় অনুসারে আমরা যেমন চিন্তা করিতে পারি, তন্রপ চিন্তা অনুসারে 
বিষয়লাভও করিতে পারি। পা-নাচান স্বভাব হইলে, প্রথম পা-নাচান ক্রিয়া 
যেমন এ স্বভাবের কারণ, এবং প্রথম নাচাবার প্রবৃত্তি যেমন প্রথম নাচানর 
কারণ, তদ্রপ আমি যদি বলি 'দেশকাল', 'জ্ঞান'সহ নিত্য, তাহা হইলে 
উপায় কি? যাহা বিষয়ীর ধর্ম বলিবে, তাহাতে তদ্দণ্ডেই বিষয়েরই ধর্ম 
হইবে। কারণ, বিষয়-বিষয়ী সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য। সুতরাং দেখ, ভেদাভেদ স্বীকার 
করিলেই দ্বৈতবাদ আসিতে বাধা । যদি বল, তাহা হইলে আমার অদ্বৈতবাদই 
বা সিদ্ধ হয় কি করিয়া? তাহা হইলে বলিব যে, আমরা "জ্ঞান" স্বরূপে, 
সর্বসন্বন্ধ-রাহিত্য স্বীকার করি, সুতরাং আমাদের এ বিপত্তি ঘটিতে পারে না। 
যদি বল, তাহা হইলে আমরা কি দেশকালকে বিষয়িনিষ্ঠ স্বীকার করি না, 
তাহা হইলে বলিব যে, হাঁ তাহা করি; কিন্ত সেই বিষয়কে 'জ্ঞান-স্বরূপ' 
বলিয়া স্বীকার করি না। জ্ঞানস্বরূপ বিষয়-বিষয়ী উভয় গ্রাহী পদার্থ। বিষয়িনিষ্ঠ 
৬০৯০০০১১০৪০ 
দেশকালের' বিষয়ত্ব অনিবার্ধ। আমাদের বোধহয়, এইপ্রকার অগণ্য 
মি সা রা রা পারা 
শব্দ বসাইয়া দিয়াছেন। শ্রীজীব গোস্বামী মহাশয় তাহার “সর্বসম্বাদিনী' নামক 
সপ ০৬ পুত ০ 
আমাদের এই কথাই সমর্থন করিয়া থাকে । তিনি বলেন ঃ “তক্মাদ্‌ স্বরূপাদভিম্নত্েন 
িনত়িতুমশক্যত্বাৎ ভেদ এবং স্বরূপাদ্‌ ভিন্নতবেন চিন্তয়িতুমশক্যতাৎ অভেদঃ, 
তৌ চ ভেদাভেদৌ অচিন্ত্োইতি।” অর্থাৎ স্বরূপ হইতে ভিন্ন করিয়া চিন্তা 
করা যায় না বলিয়া অভেদ এবং স্বরূপসহ অভিন্ন ভাবা যায় না বলিয়া ভেদ, 
তাহা আবার অমিস্ত্য। শঙ্করের অনির্বচনীয়বাদ বা অদ্বয়বাদ এবং গোস্বামী 
প্রভুপাদগণের অচিস্ত্য ভেদাভেদবাদের মধ্যে বিশেষত কী, তাহা পাঠকই 


আচার্য শঙ্কর ও চৈতন্যদেবের মত তুলনা ১৬৫ 


বিবেচনা করুন। অন্যত্র শ্রীজীব গোস্বামী মহাশয় আবার যাহা বলিয়াছেন, 
তাহও দেখা যাঁউক। “তস্মাৎ একস্যৈব তত্বশ্য স্বরূপতৃং", “স্বরূপতাপরিত্যাগেনৈব 
শক্তিত্বঞ্চসিদ্ধম্‌।।” অর্থাৎ এক তত্বেরই স্বরূপত্ব, এবং স্বরূপত্ব পরিত্যাগ না 
করিয়া তাহার শক্তিত্ব এই উভয়ই সিদ্ধ হইল। পাঠক ভাবিয়া দেখুন, এই 
উভয় স্থলেই কেন ওরূপ সিদ্ধান্ত স্বীকার করা হইতেছে? ইহার কারণ কি 
এই নহে যে আমরা তাহাকে ভাবিব বা চিন্তা করিব? ভাবিতে পারি না 
জন্যই উহা স্বীকৃত হইয়াছে বলা কি অসঙ্গত? আচ্ছা, আর ভাবুন দেখি 
ভাবে কে? যে ভাবে, সে কি কার্যাবস্থায় থাকিয়াই ভাবে না? সমাধি, মূষ্থা 
বা প্রলয়ে কি ভাবনা সম্ভব? সুতরাং গোস্বামী প্রভুপাদের এ শক্তি স্বীকারে 
পুনরায় সেই শক্তিমানের কার্যাবস্থার কথাই আসিয়া পড়িল। একথা কারণাবস্থার 
কথাই নহে-কারণাবস্থার দৃষ্টিতেও নহে। সুতরাং শাঙ্করমত ও গোস্বামী 
প্রভুপাদগণের মতের বিরোধে মনে হয়, বিষয়ের ভিন্নতা আসিয়া পড়িল এবং 
তজ্জন্য এ বিরোধ যথার্থ বিরোধই হইতে পারে না। আমরা যদি এই কথাটির 
প্রতি লক্ষ্য রাখিতে পারি, তাহা হইলে গোস্বামী-সম্প্রদায় ভক্তগণের অগণ্য 
তীক্ষু যুক্তি শররাশি সহাস্যে সহ্য করিতে পারিব। 

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় শ্রীজীবের অচিন্ত্য ভেদাভেদ পক্ষেও অসন্তষ্ট 
হইয়া কারণাবস্থার শক্তি ও শক্তিমানের অভেদপক্ষই স্বীকার করিয়াছেন। 
কিন্তু অভেদ পক্ষ স্বীকার করিলে জীবের নিত্য সেবাধিকার বিলুপ্ত হয়, এজন্য 
তিনি বিশেষ নামক এক পদার্থ স্বীকার করিয়া তাহার দ্বারা তাহার ব্যবস্থা 
করিয়াছেন। তিনি “বিশেষ” সম্বন্ধে বলেন £ “বিশেষ ভেদপ্রতিনিধিঃ ন তু 
ভেদঃ... অভেদেহপি ভেদপ্রত্যায়কো ধর্মবিশেষঃ-_বিশেষঃ। যথা সন্তা সতী, 
কালঃ সর্বদা অস্তি, ভেদ ভিন্নঃ ইত্যাদি।”” অর্থাৎ অভেদেও ভেদ-প্রত্যায়ক 
ধর্মই বিশেষ। যেমন সন্তা আছে, কাল সদাই আছে, ভেদ ভিন্ন ইত্যাদি। 
কাল বলিলেই তাহা সদা আছে বুঝায়, সদা আছে বলিলেও কাল বুঝায় 
এবং কাল পদার্থটিও বস্তুত অভেদ পদার্থ, তাহার আবার ভেদ কোথায় ? কিন্ত 
তথাপি যখন ব্যবহার নিমিত্ত সেই কালের ভেদকল্পনা করিয়া তাহাকে "সর্বদা 
আছে" এইরূপ বিশেষণে বিশেষিত করিয়া থাকি, তখন সেই মূল অভেদতত্বেও 
ভেদ স্বীকার করিয়া শাস্ত্র ও যুক্তির ভিতরে বিরোধ পরিহার করিলে ভালই 
হইবার কথা। অভেদতত্বেও এই ভেদকল্পনা যখন আমাদের না করিলে নয়, 
তখন সর্বকারণকারণে তাহার স্বীকার করাই তো স্বাভাবিক। সুতরাং জীব 
ভি পার কারন দা রাতের রানার 

য়া থাকে। 

এখানেও পাঠক দেখুন, সেই এক কথাই বিভিন্ন রূপে আসিয়া উপস্থিত 
হইল। “কাল সদা আছে" একথা কার্যাবস্থার কথা; একথা ব্যবহার দশার 
কথা। একথার দ্বারা কারণাবস্থায় বিশেষ পদার্থ স্বীকার করায় প্রকৃত প্রস্তাবে 
কার্যবিস্থার কথাই বলা হইতেছে। কারণাবস্থায় কার্যাবস্থার কোন সংস্কার 
আনিলে তাহা কার্যাবস্থারই কথা হইয়া পড়িবে। আচার্য শঙ্কর ব্যবহারিক 
দশায় অর্থাৎ যতক্ষণ জীবের দেহাদি ব্যবহার থাকে ততক্ষণ একথা সত্য 


১৬৬ উদ্বোধন £ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


বলিয়াই স্বীকার করেন। নির্বিকল্প-সমাধি-দশায় বা পারমার্থিক দৃষ্টিতে, কে- 
করেন। এক্ষণে কি শাস্ত্র, কি বিচার উভয় দৃষ্টিতে উভয় মতের সম্বন্ধে যাহা 
ভাবিতে ইচ্ছা হয়, তাহা সুধী পাঠকবর্গের নিকট নিবেদন করিলাম, এক্ষণে 
বিজ্ঞ পাঠকবর্গ সিদ্ধান্ত করুন। 

পূর্বোক্ত পথ ছাড়িয়া যদি শঙ্করের বিবর্তবাদ এবং গোস্বামিপাদগণের 
পরিণামবাদের প্রতি দৃষ্টি করা যায়, তাহা হইলে এ-বিষয়ের আরেকটি দিক 
আমাদের দৃষ্টিগোচর হইবে। শঙ্করের বিবর্তবাদের উদ্দেশ্য যে, মূল কারণ 
ব্রহ্ম থাকিয়াও জগৎ উৎপন্ন হয়, মহাপ্রভুর পরিণামবাদেরও উদ্দেশ্য 
তাহাই। বলেন, ব্রহ্মা হইতে জগৎ উৎপন্ন হয় কিন্ত ব্রন্মা অবিকৃত 
থাকে। তবে পার্থক্য এই যে, বিবর্তবাদ স্বীকার করায় উৎপন্ন জগতাদি 
রজ্জুতে সর্পসম মিথ্যা হইয়া যায়। পরিণামবাদে দুগ্ধের দধির ন্যায় জগৎ সত্য 
বলিয়া প্রমাণিত হয়। এই বৈলক্ষণ্য স্বীকারের তাৎপর্য এই যে, শঙ্করমতে 
বক্মই সত্য জগৎ মিথ্যা, জীব ব্রন্দই অপর কিছু নহে। কিন্তু গোস্বামিপাদ 
বলেন যে, জগতাদি যদি মিথ্যা হয়, তবে মুক্তি কাহার, পূজা কাহার, উপদেশ 
কাহার এবং কেই বা তাহা পালন করে, কেই বা বলে-ব্রন্মাই মূল কারণ, 
অথচ নির্বিকার? এসব যখন না মানিলে চলে না, তখন বিবর্তবাদে দোষ 
রহিয়াছে। বস্তুত বিবর্তবাদের এ-দোষ অনিবার্য না হউক- দুর্নিবার্ধয বটে। 


দোষ মোচন হইল, কিন্তব অন্য দোষ আসিয়া উপস্থিত হইল। কে ধারণা 
করিতে পারে যে, একটা পদার্থ হইতে একটা পদার্থ জন্মিল, কিন্তু মূল পদার্থ 
কমিয়া গেল না, বা বিকৃত হইল না, এখন এই দোষ নিবারণ মানসে 
প্রভুপাদগণ মতে বলা হইল যে, চিন্তামণি হইতে সুবর্ণের উৎপত্তি হয়, কিন্তু 
চিন্তামণি যেমন তেমনই থাকে, অথচ সুবর্ণ সত্য। যথা- 
“মণি যৈছে অবিকৃত প্রসবে হেমভার। 
জগদ্রপ হয় ঈশ্বর তবু অবিকার।।” মেধ্য ৮ম, চরিতামৃত) 

কিন্তু দুঃখের বিষয় এ চিন্তামণি কেহ দেখে নাই, দেখিতেও পায় না; এ 
চিন্তামণির কথা কেবল শুনাই যায়। শাস্ত্রে ইহার কথা আছে সত্য। কিন্তু 
তথাপি ইহা যে অপ্রসিদ্ধ, তাহাও নিশ্চিত। প্রসিদ্ধ বিষয়েই দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়, 
অপ্রসিদ্ধ বিষয়ে দৃষ্টান্ত দেওয়া অসঙ্গত। শাস্ত্রে আছে বলিয়াও ইহাকে প্রসিদ্ধ 
বলা চলে না; কারণ, এক ভাগবতগ্রস্থ ব্যতীত ইহার কথা অন্য কোন শান্ত 
বা বেদবেদান্তে, অথবা ইতিহাস মধ্যে তাদৃশ্য দৃষ্টিগোচর হয় না। 

তাহার পর, এ চিন্তামণির আরো গোল আছে। কোন কোন বৈষ্ণব 
পণ্ডিত বলেন যে, ইহা নিজ উদর হইতে হেমভার প্রসব করে না, পরস্ত 
লৌহসংসর্গে লৌহকে সুবর্ণ করিয়া দেয়। কিন্তু শেষ অর্থ গ্রহণ করিলে মূলে 
অদ্বৈততত্ত্বের হানি হয়। কারণ, উৎপত্তির পূর্বে কারণরূপে তাহা হইলে লৌহ 
ও চিন্তামণি দুইটি পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। তাহার পর, দ্বিতীয় 
দোষ এই যে, কবিরাজ গোস্বামী মহাশয় এস্থলে যে “প্রসব' শব্দটি ব্যবহার 
করিয়াছেন, লৌহকে সুবর্ণ করিলে সে শব্দটির সার্থকতাও থাকে না। এজন্য 
মনে হয়, ভাগবতের কথানুসারে ইহাকে হেমভাবের প্রসূতি বলাই ঠিক। 


আচার্য শঙ্কর ও চৈতন্যদেবের মত তুলনা ১৬৭ 


কারণ ভাগবতের মণিহরণ-প্রকরণে লৌহসংসর্গের কোন কথাই নাই। কিন্ত 
তাহা হইলে সেই পূর্ব কথাই কেবল মনে আসে যে, যাহা হইতে কোন কিছু 
উৎপন্ন হয়, তাহা পরে কমিয়া যাইতে বাধ্য। 


উদ্দেশ্য নহে যে, জগৎ মিথ্যা হউক। গোস্বামিপাদগণ জগতের সত্যতা 
প্রমাণের জন্য যে-আগ্রহ করিয়াছেন, তাহা ভগবৎসেবার সত্যতার জন্য। 
শঙ্কর সম্প্রদায় জগৎ 9 নী উস বু 
সত্য প্রমাণের জন্য। এজন্য উভয়েরই এ উভয় বিচারই প্রাসঙ্গিক বিচারমাত্র। 
সুতরাং উভয়ের অভীষ্টবাদ বিগ্লেষণ করিলেও দেখা যায়, পূর্বে যাহা বুঝা 
গিয়াছে, এস্থলেও তাহার বিরোধ নাই। যদি ভাবা যায়--শঙ্কর শিবাবতার এবং 
মহাপ্রভু রাধাকৃষ্ণের যুগল প্রকাশ, তাহা হইলে উভয়েই ভ্রমপ্রমাদ-শূন্য। 
উভয়ের রঃ মার্গ ক হইলেও গা হা একই। বলিতে কি 
এখানে, কি বৃন্দাবনে, এমন কতিপয় বৈষ্বকুলভূষণ সুপুণ্ডিত ভক্তসাধক 
দেখিয়াছি, যাহাদের হৃদয়ের যে, জীব পরিণামে সেই শ্রীরাধাঠাকুরানীর 


একথা জনসমাজে প্রকাশ করেন না এই মাত্র। 

সুতরাং এই দুই মতের চরম ফলে পার্থক্য কোথায়, তাহা বিজ্ঞ পাঠকবর্গই 
মীমাংসা করুন। শঙ্করমতের মিশিয়া যাওয়া মানে যদি একেবারে সর্বতোভাবে 
“তাই” হইয়া যাওয়া হয় এবং গৌড়ীয় সিদ্ধান্তের মতে বস্তুর শক্তির মধ্যে, 
শক্তির যে বস্তুর প্রতি একান্তিক ও আত্যন্তিক তদগতভাব, জীব যদি 
তা তাহা হইলে, উভয় মতের এঁক্য কি 
অনৈক্য, এস্থলে তাহা বলাই বাহুল্য 

পরা রা রর ক মিরার তার গৌড়ীয় বৈষ্ণব- 
মতে উপনিষদের ব্রহ্মের অভ্যন্তরে চিন্ময় আনন্দঘন মূর্তি থাকা সম্ভব, কি 
না? ইহার উত্তরের জন্য পাঠকবর্গকে আর প্রসঙ্গান্তরে আনয়ন করিব না। 

র উত্তর দুই এক কথাতেই দিব। শঙ্করের অদ্বয় ব্রন্মের উপর যদি আর 
কব চি ও 


* ১৩ ব্য, ২ ও ৩ সংখ্যা 


বৌদ্ধ ও বেদান্ত দর্শনে নির্বাণতত্ত 
প্রমথনাথ তর্কভূষণ 


অনেকেরই মনে ধারণা আছে যে, বৌদ্ধশাস্্রোল্লিখিত নির্বাণ আর বেদান্তশাস্ত্রোক্ত 
নির্বাণ এই দুইটি পৃথক পৃথক জিনিস- ইহাদের মধ্যে একরূপতার সম্পূর্ণ 
অসত্তাব; কিন্তু আমাদিগের মতে এইরূপ ধারণা অতীব ভ্রমাত্মক এবং 
আমাদের এই মতও এই দর্শনশাস্ত্রের আলোচনার প্রশস্ত ভিত্তির উপরই 


স্থাপিত, সুতরাং ইহা গর মনের কঙ্গনা অথবা স্বপ্নমাত্র প্রসৃত নহে। 
আসল কথা এই যে, এই উভয় দর্শনের রহস্যের প্রতি অনবধানই 
পুল সপ । অতঃপর বেদান্তশান্্রীয় 


প্রমাণ ও বৌদ্ধদর্শন শাস্ত্রীয় পস্তকাদিতে নিবদ্ধ বচন ও প্রমাণাদি দ্বারা আমরা 
এই ভ্রম দুরীকরণের জন্য প্রস্তুত হইব। আরো একটি দ্রষ্টব্য এই যে, 
রা এমনকি অনেক আচার্যকল্প ব্যক্তিগণও 
ইহাই বলিয়া থাকেন। অবশ্য যদি ঈশ্বর বলিতে কোন একজন পৃথক 

পু সপ পি ৬ উপ 
উপর আসীন জীবনিবহের দণ্ডবিধাতারূপে তাহাদের পুজার্চনাদি পাইয়া 
থাকেন, তিনি মানবের কেবল শাসক এবং তাহার সহিত অন্য সম্বন্ধ বিবর্জিত 


ইত্যাদি সংজ্ঞায় অভিহিত সেই পরমেশ্বরই বৌদ্ধদর্শনে স্বীকৃত ও তিনিই 
বৌদ্ধসাধকগণের নিকট চিরদিনই পুজা পাইয়া আসিতেছেন। যাক সেকথা। 
অদ্যকার বিষয় হইতেছে নির্বাণতত্ব। এই নির্বাণের আলোচনার দুইটি বিভাগ। 


(১) নিষেধমুখ ও (২) বিধিমুখ। নিষে অভাবাত্মক নির্বাণের 
স্থান পাইয়াছে। আর বিধিমুখে নির্বাণ ৬০, 
কিন্তু তাহা পরমার্থসং সম্যক আলোচনা করা হইয়াছে। বলা বাছল্য 


যে, এবিষয়টি যেমন জটিল তেমনই দুরূহ, ইহা অল্প সময় ও অল্প আয়াসে 
হাদয়ঙ্গম হইবার নহে-এজন্য অনেক সময় ও গবেষণার প্রয়োজন। উপস্থিত 
ক্ষেত্রে আমরা অল্পের মধ্যে সম্ভব ইহার সারাংশটুকু চেষ্টা 
করিব। ব্যতিরেক মুখে নির্বাণ , তাহা বুঝাইতে যাইয়া ৮১০ 
বলেন যে, নির্বাণ সেই পদার্থ, যাহা “অ 

অনিরূদ্ধমনুৎপন্নমেবং নির্বাণমুচ্যতে ॥” সপ পপ সি 
প্রমাণের দ্বারা যাহাকে জানা যায় না, যাহা প্রাপ্তির বস্তু নহে, যাহা অপরিচ্ছিন্ন, 
যাহা দূরের বস্তু নহে এবং যাহা আগত বা উপস্থিত বস্ত নহে, যাহা অনিরন্দধ 


বৌদ্ধ ও বেদান্ত দর্শনে নির্বাণতত্ত্ব ১৬৯ 


এবং অনুৎপন্ন তাহাকেই নির্বাণ বলা যায় অর্থাৎ যত লোকসিদ্ধ বন্ত্ 
হইতে পারে ইহা তাহা সকল হইতেই পৃথক। নির্বাণ যে ঠিক কী বস্তু তাহা 
বলা যায় না, কারণ আমরা সচরাচর যাহা দেখি বা বুঝি সেগুলির কারণ 
ক ১ এ ল্লগা উপ সেরূপ বস্তু নহে। এক্ষণে 
দেখা যাউক, এই নির্বাণ শব্দের যৌগিক অর্থ কী। পাণিনির মত 'নির্বাণোহবাতে' 


সম্প্রদায়ের অভিধর্ম মহাবিভাগ শাস্ত্রে নির্বাণ শব্দের চারি প্রকার অর্থ প্রদর্শিত 
হইয়াছে, যথা-(ক) বাণ শব্দের অর্থপথ (অর্থাৎ পুনর্জন্মের হেতু), নিঃ 
শব্দের অর্থ- পরিত্যাগ । পুনর্জন্মের পথকে পরিত্যাগ করাই নির্বাণ। (খ) বাণ 
অর্থে দুর্গন্ধ বা কুৎসিত বাসনা-নিঃ নিবৃত্তি। মিলিত অর্থ-শুভাশুভ বাসনার 
নিবৃত্তি। (গ) বাণ-গভীর বন। নিঃ-_নির্গত হওয়া। মিলিত অর্থ-রাগ, দ্বেষ 
ও মোহরূপ বা গভীর বন হইতে নির্গত হওয়া। (ঘ) বাণ-গ্রন্থি, 
নিঃ-ছেদ বা | মিলিত অর্থ_জন্ম ও মৃত্যুর গ্রন্থি বা জালের ছেদন। 
আরো যথা-“দীপসম ইব নির্বাণ বিমোক্খ আহু চেতনা নিবন্তি ধীরা 
যথায়ং প্রদীপো ||” 

প্রদীপের নির্বাণের ন্যায়ই এই নির্বাণ। এই একদিকের কথা, অপরপক্ষে 
বিধিমুখে আলোকিত নির্বাণ প্রসঙ্গে ভিক্ষু নাগসেন একস্থলে বলিয়াছেন যে, 
ভূতদয়া প্রেম ও তত্বজ্ঞানের প্রকৃষ্টরূপ বিকাশই নির্বাণ। এতগ্বযতীত তিনি 
নির্বাণকে আনন্দস্বরূপও বলিয়াছেন। “মিলিন্দ পঞ্হো” নামক পুস্তকে নরপতি 
মিলিন্দ নির্বাণের সহিত অপর কোন কন্তর সাদৃশ্য আছে কি না জানিতে 
মিরা এই প্রসঙ্গে মিলিন্দ ও নাগসেনের যে-কথোপকথন হইয়াছিল, 
তাহা এইরূপ- 

মিলিন্দ_-হে শ্রদ্ধেয় নাগসেন, আমি বুঝিলাম যে নিরবচ্ছিন্ন সুখই নির্বাণ; 
কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে, উপযুক্ত দৃষ্টান্ত বা প্রমাণের অভাবে এই নিরবচ্ছিন্ন. 
সুখ বা নির্বাণের প্রকৃত স্বরূপ আমি ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছি 
না। নির্বাণের সহিত আর কোন বস্তুর গুণগত যদি কোন সাদৃশ্য থাকে, তাহা 
হইলে তাহা আমাকে বুঝাইয়া বলুন। 

নাগসেন- নির্বাণের এমন কোন আখ্যা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, যাহা দ্বারা 
ইহার প্রকৃত রূপ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায়, কিন্তু কতকগুলি বস্তুর সহিত 
ইহার কোন কোন অংশে আছে, তাহাই আমি তোমাকে বুঝাইতে পারি। 
মিলিন্দ--তবে অনুগ্রহপূর্বক তাহাই বুঝান। 

নাগসেন--এই নির্বাণে পদ্মের একটি গুণ আছে, জলের দুইটি গুণ আছে। 
ওষধের তিনটি গুণ আছে, সমুদ্রের চারিটি গুণ আছে, অন্নের পাঁচটি গুণ 
আছে, দিকের দশটি গুণ আছে, চিন্তামণির তিনটি গুণ আছে, হরিচন্দনের 
তিনটি গুণ আছে, নবনীতের তিনটি গুণ আছে এবং গিরিশৃঙ্গের পাঁচটি গুণ 


আছে। 
মিলিন্দ-ভগবন্‌, দয়া করিয়া এই কয়টি দৃষ্টান্তের বিশদ ব্যাখ্যা করুন। 
১। পদ্ম জলের দ্বারা বিকৃত বা আর্দ্র হয় না, নির্বাণও তন্রুপ পাপপ্রবৃত্তি 

দ্বারা কখনো কলুষিত হয় না। এই কারণে নির্বাণ পদ্মের স্বরূপ। . 


১৭০ উদ্বোধন £ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


২। জলের গুণ শৈত্য বা তাপরাহিত্য, নির্বাণও সমরসে শীতল ও ইহা 
দুষ্প্রবৃত্তি হইতে উৎপন্ন তাপকে হরণ করে, জল তৃষ্ণা নিবারণ করে, 
নির্বাণও কামাদিজনিত তৃষ্তাকে অপহরণ করে। 

৩। ওঁষধ বিষদাহকে নিবারণ করে, নির্বাণও কামক্রোধাদি বিষদাহের 
উচ্ছেদ করে, ওষধ রোগ নিবৃত্তি করে, নির্বাণও দুঃখ নিবৃত্তি করে, ওষধ 
অমৃতের কার্য করে, নির্বাণও লোককে অমর করে। 

৪। সমুদ্রে কোন জঞ্জাল ফেলিলে সমুদ্র তাহা বহন করে না বরং 
উৎক্ষেপই করে, নির্বাণও তদ্রুপ, কারণ দুষ্প্রবৃত্তিরূপ অমেধ্য বন্ত নির্বাণে 
পিস সি ০ 
শক্তিশালী এবং অপার, নির্বাণও সেইরূপ অসীম শক্তিময় ও অপার, 
যাহা প্রবিষ্ট হয় তাহাই নিজ সত্তা ছাড়িয়া সমুদ্র হইয়া যায়, নির্বাণে 
হইলেও সকল পরিচ্ছিন্ন বন্তুই নির্বাণের সহিত এক হইয়া মিশিয়া যায়। . 
যেরূপ অসংখ্য শক্তিশালী জীবের আলয়, নির্বাণও সেইরূপ অসীম শক্তিশান 
মহাত্মা অহ্দ্গণের আলয়। সমুদ্র যেরূপ প্রতি তরঙ্গের অগ্রে ফেনরূপ শুভ্র 
কুসুমরাজিতে সর্বদা সুশোভিত, নির্বাণও সেইরূপ পবিত্রতা শান্তি ও বিজ্ঞানরাপ 
অমল ধবল কুসুমরাজির দ্বারা চিরমণ্ডিত। 

৫। অন্ন যেমন জীবের জীবনীশক্তি দেয় নির্বাণও সেইরূপ জন্ম জরা ও 
মৃত্যু দূর করিয়া শাশ্বত জীবনীশক্তি প্রদান করে, অন্ন যেমন জীবের 
করে, নির্বাণও সেইরূপ বলবর্ধক। অন্ন যেমন জীবদেহে সৌন্দর্য সম্পাদন 
করে, নির্বাণও সেইপ্রকার অণিমাদি সিদ্ধিরূপ সৌন্দর্যের সম্পাদক হয়। অন্ন 
ক্ষুধার নিবৃত্তি করে, নির্বাণও সেইরূপ কামের ও মোহের ক্ষুধাকে নিবৃত্ত 
করে। অন্ন দুর্বলতা দূর করে, নির্বাণও জীবের সকল প্রকার অশক্তি বা 

র করে। 

সডু০দ্রর নিজ মন জা দাসীর 
সকল জীবদেহ যেরূপ আকাশকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান বা বিচরণ করে, 
সেইরূপ নির্বাণকে আশ্রয় করিয়া সকল অর্দ্গণ সংসারে অবস্থান করেন ও 
বিচরণ করেন। 

৭। চিন্তামণি যেমন সকলপ্রকার অভিলাষ পূর্ণ করে, নির্বাণও সেইপ্রকার 
সকল অভিলাষ পূর্ণ করে। চিস্তামণি যেমন আনন্দপ্রাদ, নির্দাণও সেইরূপ 
আনন্দপ্রদ। চিন্তামণি যেমন জ্যোতির্ময়, নির্বাণও সেইরূপ সর্বদা জ্যোতির্ময়। 

৮। হরিচন্দন যেমন দুর্লভ, নির্বাণও তদ্রপ দুর্লভ, হরিচন্দনের সৌরভ 
যেমন অতুল, নির্বাণের সৌরভও তনদ্রপ। উহা যেমন সকলের প্রশংসনীয়, 
নির্বাণও তদ্রপ প্রশংসনীয়। 

৯। ঘৃত যেরূপ কোমল, নির্বাণও সেইরূপ কোমল, ঘৃতের গন্ধ যেমন 
তৃপ্তিকর নির্বাণের সৌরভও তদ্রপ। ঘৃত যেমন আস্বাদ্য, নির্বাণও তদ্রুপ 
আস্বাদ্য। 

১০। গিরিশূঙ্গ যেমন সমুন্নত, নির্বাণও তদ্রুপ, গিরিশৃঙ্গ যেমন কম্পিত হয় 
না নির্বাণও তদ্রুপ অকম্প্য। গিরিশূঙ্গ যেমন দুরারোহ, নির্বাণও তদ্রুপ 

0 সমুন্নত গিরিশৃঙ্গে যেমন কোন প্রকার লতাগুল্াদি জন্মে না, 
তদ্ধপ বাসনারূপ লতা প্রভৃতি জন্মিতে পারে না। গিরিশৃঙ্গ যেমন 


বৌদ্ধ ও বেদান্ত দর্শনে নির্বাণতত্্ব ১৭১ 


.কাহাকেও তুষ্ট বা দুঃখিত করিতে কোন কার্য করে না, নির্বাণও সেইপ্রকার 
কাহারও রোষ বা ভয়ের কারণ হয় না। 
নাগসেনের এইসকল দৃষ্টান্ত হইতেই বুঝা যায় যে, নির্বাণ সেই অবস্থা 
যাহার উপর সুখ ও অমরত্ব প্রতিষ্ঠিত; অথচ তাহা সর্বশূন্যতা ও সর্বনিবৃত্তির 
আলয়, বাত্মনসাতীত ও নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ। 
লঙ্কাবতার সুত্রেও নির্বাণকে নিষেধমুখে ও বিধিমুখে বর্ণনা করা হইয়াছে। 
নির্বাণ সেই অবস্থা থা সাদ শরীরের ধাতু ও ফড়য়তন নিরোধ প্রা 
হয়””, তৎপরে আবার বলা হ্ইয়াছে_-“বিষয়বৈরাগ্যাৎ নিত্যং বৈধর্ম্যদর্শনাৎ 
অভীভানাগত প্রত্যুৎ্পন্ন বিষয়াননুস্মরণাৎ দীপবীজানলবৎ উপাদানোপরমাং 
ইতি বরণয়ন্তি। অতত্তেষাং নির্বাণবুদ্ধির্ভবতি ন চ মহামতে 
বিনাশদৃষ্টা নিবর্যতে।” রাং, সব বিনাশ প্রাপ্ত হওয়াটাই নির্বাণের অবস্থা 
নহে। এইরূপ পূর্বে নির্বাণকে যেমন নিরোধের দিক দিয়া দেখান হইয়াছে, 
সু পপ নির্বাণ তাহাই যাহা উত্তরোত্তর উৎকৃষ্ট 
যোগভূমি হইতে জীবকে তথাগত ভূমিতে লইয়া যায়, যেখানে উপস্থিত হইলে 
সকল পারব পদাথই মায়িক এইরূপ প্রতাক্ষ অনুভূতি উপস্থিত হয় এবং 
সেই অবস্থায় চিত্ত মন ও বিজ্ঞান সকলই নিবৃত্ত হইয়া যায়। “সব্প্রমাণাগ্রহণাপ্রবৃত্তি 
দর্শনাৎ তত্বস্য ব্যামোহত্বাৎ অগ্রহণং তত্বস্য তদ ব্যুদাসাৎ সর্বপ্রমাণ 
স্বপ্রত্যাত্মার্যধর্মাধিগমাৎ নৈরাত্থ্যাদ্বয়াববোধাৎ ক্লেশদ্বয়াবরণদ্বয়বিশুদ্ধত্বাৎ 
ভূম্যুত্তরতথাগতভূমিমায়াদিবিশ্ব সমাধি চিত্তমনোবিজ্ঞানব্যাবৃত্তেঃ নির্বাণং কল্গয়ন্তি।”? 
অতএব দেখা যাইতেছে যে, নির্বাণ শুন্যত্ব নহে, তাহা জীবের সম্পূর্ণ 
সর্বশ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের পরাকাষ্ঠা। সে অবস্থায় সকলই এক-_সমরস। 
আবার বৌদ্ধভিক্ষুদিগের সম্বন্ধেও সর্বসাধারণের একটা মস্ত আপত্তি এই যে, 
তাহারা সংসার ত্যাগ করিয়া তাপব্রয় হইতে নিষ্কৃতি লাভের জন্য ভীরুর ন্যায় 
দূরে পলায়ন করিত--যে সংসার তাহাদিগকে শ্লেহ ও যক্সে বর্ধিত লালিত ও 
পালিত করিয়াছিল-সেই সংসারকেই তাহারা ত্যাজ্য ও হেয় মনে করিয়া দূরে 
নিক্ষেপ করিত, ইহাই কি তাহাদের যথেষ্ট ধর্মভাবের পরিচায়ক? কিন্তু 
তাহাদের উদ্দেশ্য কি বস্তত তাহাই ছিল? নির্বাণ যে সংসার ছাড়িয়া থাকিতে 
পারে না, এই ধারণাই তাহাদের ছিল। নাগার্জুন স্পষ্টই বলিয়াছেন ঃ 
“নসংসারাস্য নির্বাণাৎ কিঞ্ডিদস্তি বিশেষণম্‌। 
ন নির্বাণস্য সংসারাৎ কিঞ্িদস্তি বিশেষণম্‌ 
ব্যবহারমনাশ্রিত্য পরমার্থো ন দেশ্যতে। 
পরমার্থমনাগম্য নির্বাণং নাধিগম্যতে ||” 
সংসার হইতে পৃথক করিয়া নির্বাণের স্বরূপপ্রদর্শন হইতেই পারে না। 
ব্যবহার জগৎ সর্বথা পরিত্যাগপূর্বক পরমার্থ কবে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে? 
যদি তুমি নির্বাণই চরম লক্ষ্য করিয়া থাক, যদি তাহাতেই সকল পর্যবসান 
করিতে চাও তাহা হইলে তুমি সংসার পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যে যাইতে 
টাহিলে চলিবে না-ব্যবহার হইতে বিভিন্ন পরমার্থের ব্যাখ্যা হইতে পারে 
না-স্বার্থপরতার উপর পরম লক্ষ্যের অর্থাৎ নির্বাণের অধিষ্ঠান হইতেই পারে 
না-_ নাগার্জুনের ইহাই শিক্ষা। | 
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“দ্বে সত্যে সমুপাশ্রিত্য বুদ্ধানাং ধর্মদেশনা 
লোকসংবৃতি সত্যং সত্যং চ পরমার্থতঃ। 
যেহনয়ো ন বিজানম্তি বিভাগং য়ার্ঘয়োঃ 
তে তত্বং ন বিজানন্তি গভীরং বুদ্ধশাসনে।” 
বুদ্ধের ধর্মোপদেশ এইরূপেই লোকসংবৃত্তি ও পরমার্থরূপ দুই সত্যকে 
তর কারা চালা পারার রডের এই জি বিয়ারের কার না রা 
৮৯৫৪০০০০০৯০ ১৯০৮ 
সার- ইহার নাম মানবন্ত্রীতি, মৈত্রীর ভাব। ইহা স্বার্পরতার কলঙ্কে 
কলুষিত নহে-সংসারের যাবতীয় জীবের উপকারের জন্য আত্মবলিদানই 
ভিক্ষুজীবনের চরম লক্ষ্য । 
এতাবৎ আমরা এইরূপ পুঁথিগত সত্য বা বিবাদের কথা লইয়াই আলোচনা 
করিয়া আসিলাম, এখন দেখা যাউক, বৌদ্ধাচার্যগণ স্বয়ং এই নির্বাণতত্ত 
কিভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। বুদ্ধের স্বরূপ কী? মাধ্যমিকশাস্ত্ে নাগার্জুন 
এসন্বন্ধে বিচার করিয়াছেন £ 
“স্কৃন্ধো নান্যঃ স্বন্বেভ্যঃ নাশ্সিন্‌ স্বন্ধা ন তে পুমঃ। 
তথাগতঃ স্বন্ধবান ন কতমোহত্রঃ তথাগতঃ 
বুদ্ধ স্বন্ধানুপাদায় যদি নাস্তি স্বভাবতঃ। 
স্বভাবতশ্চ যো নাস্তি কুতঃ স পরভাবতঃ | 
যদি নাস্তি স্বভাবশ্চ পরভাবঃ কথং ভবেৎ। 
ক খতে কঃ সঃ তথাগতঃ || 
বা ভবেৎ। 
উভয়ং নি চেতি প্রজ্ঞপ্ত্যর্থং তু কথ্যতে ||”, 
বুদ্ধ যদি স্বন্ধবিরহিত১ অবস্থাতেই থাকেন তাহা হইলে আমরা কিরূপে 
হক সু হাতির কেহই থাকিতে গানে যাহা নিরপাধিক 
তাহাকে তথাগত কিরূপে বলা যায়? আমরা বুঝিতে পারিতেছি না, স্কভাবাস্তিত 
সি এপ সল্প 
কিরূপেই বা থাকেন? নহেন, অশূন্যও নহেন--কিরূপই বা তিনি? 
কঃ সঃ তথাগতঃ। ক্রমে পক্ষে ইহার উত্তর হইল, “তথাগতস্তৎস্বভাবো 
যৎ স্বভাবমিদং জগৎ |” তথাগতের যাহা স্বভাব জগতের স্বভাবও যে তাই, 
সকল অণু পরমাণুতে জীবে জীবে সেই তথাগতই বিরাজ করিতেছেন--তিনি 
কি কাহাকেও ছাড়িয়া থাকিতে পারেন-_জগতে তিনি আপনাকেই ছড়াইয়া 
দিয়া রহিয়াছেন। প্রাণিমাত্রের স্বভাবে তাহাকে আমরা দেখিতে পাই। 
আবার দেখুন, সম্ধর্মপুণ্তরীক পুস্তকে তথাগত আনন্দকে নির্বাণের স্বরূপ 
বুঝাইতেছেন_ 


০০০০ ৬৯৮ ২৭ 
কোটীন্‌ অযুতাননেকান্‌ পরিপাচয়ামী বহু কল্পকোট্যঃ। 
ং চুপদর্শয়ামি বিনয়ার্থসত্তান্‌ বন্ধামুপায়ম্‌ 

লব তস্মি কালে ইহৈব ধর্মুপ্রকাশয়ামি | 

তত্রাপি চাত্মানমধিক্ষিপামি সর্বাশ্চ সন্ত্বান তখৈবচাহম্‌। 
বিপরীতবুদ্ধী নরা বিমুঢ়াঃ তত্রৈব তিষ্ঠন্ত পশ্চি ধূমাং | 


টিটি এ ০০১১১১১০২- 


বৌদ্ধ ও বেদান্ত দর্শনে নির্বাণতত্ত্ ১৭৩ 


জু যদা তে মৃদুমার্দবাশ্চ উৎসৃষ্ট কামাশ্চ ভবন্তি সত্ত্বাঃ। 
ততোহহং শাবক সঙ্ঘ কৃত্বা আত্মানন্দশেম্যহ্থ গৃধকৃটে ||". 

বুদ্ধের কার্য জগতের জীবসকলের উদ্ধার, সকলের চিত্তে সেই বোধির 
জাগরণ, মৈত্রী, করুণা ও মুদিতার জাগরণ। বহুকোটি কক্পান্ত ধরিয়া নির্বাণপ্রাপ্ত 
বুদ্ধের ইহাই কার্য যে-আধিব্যাধিক্রিষ্ট জীবের উদ্ধারসাধন, তাহাদিগকে 
জ্ঞানের চরম লক্ষ্যে পৌঁছাইয়া দেওয়ার উপায় প্রদর্শন; মানুষ অন্ধ, শোকতাপপ্স্ত, 
তাহাকে নির্বাণভূমি দেখাইয়া দেওয়াই বুদ্ধের কর্তধ্য। যখন লোকে ভাবে যে 
বুদ্ধ কি আর আছেন, তিনি নাই, শূন্যত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেইসময়ে 
তিনি (বুদ্ধ) নির্বাণমার্গের উপদেশ করিয়া থাকেন_জীবহাদয়ে বুদ্ধই অধিষ্ঠিত 
আছেন, যখন জগতে শুভযুগ আসে, ঝজুতা ও সরলতা আসিয়া ইহ্ধামে 
বিচরণ করে, যখনই জীবগণ সত্ত্গুণপ্রধান হয় তখন তিনি শ্রাবকসঙ্ঘ সংগঠন 
করিয়া গৃধকূটে আত্মস্বরূপ প্রদর্শন করাইয়া থাকেন। জগতের সুজন, পালন 
ও রক্ষণের জন্য তিনিই যুগে ৪ অবতীর্ণ হয়েন। মহাযানী বৌদ্ 
সম্প্রদায়ের বুদ্ধ সম্বন্ধে ইহাই | 

আমরা উপরে যাহা দেখিয়াছি, তাহাতে বুঝিয়াছি, বৌদ্ধদর্শন প্রোক্ত নির্বাণে 
ও আমাদিগের বেদান্তস্বীকৃত নির্বাণ মোক্ষে কোন বৈসাদৃশা নাই। বেদান্ত 
নির্বাণের আলোচনায় আমরা ইহা আরো স্পষ্ট বুঝিতে পারিব। আরো দেখিলাম 
যে, বৌদ্ধগণ নিরীশ্বরবাদীও নহেন, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই নির্বাণদাতা বুদ্ধ 
বিশ্বাসী। এ বুদ্ধের সহিত আমাদের পরমেশ্বরতত্ত্বের কোন বৈসাদৃশ্য নাই। তিনি 
যুগে যুগে অবতীর্ণ, জীবহৃদয়বিহারী পরম কারুণিক, সদিচ্ছার প্রেরক ও 
মঙ্গলবিধাতা পিতা । জীবের উদ্ধার ব্যতীত তাহার অন্য কোন কাই নাই। এই 
তথাগত বুদ্ধের সহিত কি আমাদিগের বেদান্তশাস্ত্র-বর্ণিত অন্তর্যামী, সূত্রাত্মা 
ঈশ্বরের কোন পার্থক্য আছে? বাস্তবিকই হিন্দুর ঈশ্বর ও বৌদ্ধের এই 
তথাগততত্ত্রে কোন পার্থকা বিদ্যমান থাকিতে পারে না। আজ এই যুগসন্ধির 
দিনে আধ্যাত্মিক জীবনের পুনর্গঠনের এই শান্ত উষার উন্মেষকালে আমরা 
সকলেরই মধ্যে এই একত্র অনুসন্ধান পাইয়া মুগ্ধ হইতেছি। সময়ের আবর্তানে 
আমরা আরো নূতন নৃতন তথ্য জানিতে পারিব। পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষের 
কারণ আর থাকিবে না, জি ১০৬ 
হইবে এবং একযোগে সকলপ্রকার সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি পরিহারপূর্বক বৌদ্ধ 
হিন্দু ও অপর সকল ধর্মাবলম্বীকেই অকপটভাবে পরমার্থের পথে অগ্রসর হইতে 
হইবে, তবেই আমরা জগতের সমক্ষে ভারতীয় বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান 
করিতে সমর্থ হইব।* 7 


পাদটীকা 


১ পঞ্চস্ব্ধ অর্থাৎ রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান, ইহার সহিত কাম, ক্রেশ ও কর্ম লয় 
বীদ্ধদর্শনের অবিদা। 


* ১৯ বর্ষ, ৭ সংখ] 


১৩ 


সভ্যতা ও ধর্মবিশ্বীস- 
মার্ক, ফক্রয়েড ও বিবেকানন্দ 
অবনীভূষণ ঘোষ 


বর্তমান যুগে যেসব মনীষী ধর্মের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছেন তাদের 
মধ্যে কার্ল মার্স ও সিগমন্ড ফ্রয়েডের নাম উল্লেখযোগ্য । মার্খ প্রধানত 
বাইরের দিক থেকে আর ফ্রয়েড প্রধানত মনের দিক থেকে ধর্মকে আক্রমণ 
কারেছেন। কিন্তু দুজনের দৃষ্টিভঙ্গি ভিন্ন হলেও তাদের মতবাদের মধ্যে এমন 
একটা সংহতি ও এ্ক্য আছে যা ধর্মবিশ্বীসের মূলে আঘাত করেছে বলে 
আধুনিক পণ্ডিতেরা অভিমত প্রকাশ করেছেন। 

মাক্বাদীদের মতে দুর্দমনীয় প্রাকৃতিক শক্তির সম্মুখে এলে মানুষ যে- 
অসহায়তা বোধ করে তারই ফলে ধর্মের উৎপত্তি। বর্বর মানুষ দেখে এইসব 
শক্তি তার দৈনন্দিন জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করছে অথচ তাদের ওপর তার কোন 
হাত নেই। এই অক্ষমতার জন্যে তার অশিক্ষিত মনে জেগে ওঠে এই 
শক্তিসমূহের এক ভয়াবহ অলৌকিক প্রতিচ্ছবি যা হলো ধর্মের গোড়ার কথা। 
কালের আবর্তনে প্রাকৃতিক শক্তির পার্থে এসে দাঁড়ায় সামাজিক ও আর্থনীতিক 
শক্তি-যে শক্তিগুলোও অসভ্য মানুষের কাছে প্রাকৃতিক শক্তিগুলোর মতোই 
দুর্বোধ্য বলে প্রতীয়মান হয়েছিল। প্রাকৃতিক শক্তিসম্বন্ধের প্রতিচ্ছবি সামাজিক 
গুণে বিভূষিত হয়ে নানা দেবতার সৃষ্টি করেছে। ক্রমশ অমূর্ত (4031800) 
মানুষের কল্পনায় সমস্ত গুণ একই দেবতার ওপর আরোপ করে একমাত্র 
ঈশ্বরের সৃষ্টি হয়েছে। মার্স বলেন, মানুষের সঙ্গে মানুষের যে দুর্বিসহ কৃত্রিম 
বৈষম্য আমরা দেখি তার মূল কারণ ধর্ম। ব্রাহ্মণ যখন তারই মতো 
আরেকজনের ছায়া মাড়ালে নিজেকে অপবিত্র মনে করে, শত দোষ থাকা 
সত্তেও শুধু পুরুষ বলেই নারীর কাছ থেকে যখন সে সকল প্রকার ত্যাগের 
দাবি করে, সর্বহারা মানুষ বিলাসিতায় মগ্ন ধনীর দুলালের দিকে তাকিয়ে 
'কপালের লিখন” বলে যখন দুঃসহ বেদনা হৃদয়ে পোষণ করে দিন 
অতিবাহিত করে, তখন কি মাক্সীয় মতের সত্যতা আমাদের চোখের সম্মুখে 
ফুটে ওঠে না? 

ফ্রয়েডপন্থীরাও মাঝ্ুবাদীদের মতো ধর্মের উৎপত্তি সম্বন্ধে আদিম মানুষের 
অসহায়তার কথা উল্লেখ করেছেন। ফ্রয়েডে বলেন, সংহারকারী প্রাকৃতিক 
শক্তি ও বিপথগামী সহজাত প্রবৃস্তির হাত থেকে রক্ষা পেতে এবং সমাজ ও 
সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখতে ধর্মের সৃষ্টি। বর্বর মানুষ দেখছে, তার আশেপাশে 
যেসব শক্তিশালী লোক ঘুরে বেড়ায় তাদের সন্তুষ্ট করা যায় ঘুষ দিয়ে অথবা 


সভ্যতা ও ধর্মবিশ্বাস- মার্জ, ফ্রয়েড ও বিবেকানন্দ ১৭৫ 


কৌশলে ভয় দেখিয়ে। অলৌকিক বহির্শক্তির সামনে দীড়িয়ে সে এইকথাই 
ভেবেছে । যাতে অন্যান্য মানুষের মতো সে-ও রাগ, দ্বেষ, ভালোবাসা ইত্যাদির 
দ্বারা চালিত হয়, সেইজন্য নৈর্ব্যক্তিক প্রকৃতির ওপর অশিক্ষিত মানুষ প্রথমত 
নরত্ব আরোপ (7011811280101) করেছে । তারপর তাকে ভয় দেখিয়ে বা তার 
কথামতো কাজ করে তাকে সন্তুষ্ট করবার চেষ্টা করেছে। ফ্রয়েডের মতে 
প্রকৃতির প্রতি আদিম মানুষের এই মনোভাবে নতুন কিছুই নেই। বাপমায়ের 
ওপর-বিশেষ করে বাপের ওপর ছোট ছেলে এইরকমই মনোভাব পোষণ 
করে। ছোট. ছেলের বাপকে যেমন ভয় করবার কারণ আছে, সঙ্গে সঙ্গে সে 
জানে বিপদের হাত থেকে বাপই তাকে রক্ষা করবে। বাপের ধারণা থেকেই 
আদিম মানুষ ঈশ্বরের সৃষ্টি করেছে। পাছে আমরা অসংযত সহজাত প্রবৃত্তির 
দ্বারা নির্বিচারে চলি, এই ঈশ্বরের সবচেয়ে বড় কাজ বলা হয়েছে 
পাপ-পুণ্যের দণ্ডবিধান করা। নিজের সং উদ্দেশ্য তো দূরের কথা এমনকি 
পরের সর্বনাশের জন্যে মাকালীর কাছে যখন পাঁঠাবলির মানত করি, অন্তরের 
কোন বাধার জন্যে নয়--নরকের ভয়াবহ শাস্তির কল্পনায় যখন আমরা কোন 
অন্যায় কাজ থেকে প্রতিনিবৃত্ত হই, তখন ধর্ম সম্পর্কে ফ্রয়েডের যে মত তা 
কি আমরা সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করতে পারি? এইসঙ্গে ফ্রয়েডের আরেকটি 
কথা উল্লেখযোগ্য । তিনি বলেছেন, মানুষ যখন সমাজ ও সংস্কৃতিকে বাঁচাতে 
ধর্মের সৃষ্টি করল, তখন পাছে সহজাত প্রবৃত্তির সকলপ্রকার ইচ্ছাকে দমন 
করলে উলটো ফল হয়, সেইজন্য সে এইসঙ্গে এমন কতকগুলি ব্যবস্থা 
করল, যা সমাজের দৃষ্টিতে গহিত হলেও ধর্মের নামে করা যেতে পারে। 
ইন্ড্রিয় তর্পণের জন্য সেবাদাসীর সৃষ্টি ও রাসলীলার বিকৃত ভাবের অনুকরণে 
টিনার ন্ররাজা দারদা লরি 
নাকি? 

লক্ষ্য: করবার বিষয় এই যে, একই প্রেরণা এই দুই মনীষীকে ধর্মের 
বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়েছে। মার্জ ও ফ্রয়েড উভয়েরই উদ্দেশ্য মানবসভাতা ও 
সংস্কৃতিকে পূর্ণ তর সর্বাঙ্গসুন্দর করে তোলা । ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মান্ধতাঝে এই 
প্রচেষ্টার সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক বলে তারা দুইজনই উল্লেখ করেছেন। মার্স 
বলেছেন £ “119 00110101) 0616115101) 85 01161110501 11910191055 01 1176 
0601016 15 & [01919001516 001 016 90091111701] 01 1621 1)0100011055 01 1106 
[৩০]19.+, মানব-সাধারণের মধ্যে সত্যকারের সুখ বা শান্তি আনতে হলে 
সর্বাগ্রে প্রয়োজন ধর্মবিশ্বাসের মতো একটি ভ্রান্ত ধারণার মলোচ্ছেদ করা। 
ফ্রয়েড বলেছেন 2 +001001911700015 ৪ 0198161 0811207 109 17791110317116 115 
[09501718010 (91911101011) 0 161110019117811.” ধর্ম ₹ 

জিইয়ে রেখেছে সত্য, কিন্তু সে মানুষের উন্নতির পথে বাধা দিয়েছে 

আরো বেশি; ধর্ম-বিশ্বাসকে পরিত্যাগ করলে মানুষের সভ্যতা হয়ে উঠবে 
পূর্তর- আরো কল্যাণকর । 

কার্ল মার্জ ও ফ্রয়েড বিধমানবের হিতের জন্যে ধর্মকে পরিত্যাগ করতে 
পরামর্শ দিয়েছেন, অপর পক্ষে স্বামী বিবেকানন্দ রুদ্র নির্ঘোষে ভবিষ্যৎ-বাণী 


১৭৬ উদ্বোধন £ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


করে গেছেন ঃ “যদি পাশ্চাত্য সভ্যতা আধ্যাত্মিক ভিত্তির উপর স্থাপিত না 
হয় তবে আগামী পঞ্চাশ বংসরের মধ্যে সমূলে বিনষ্ট হইবে।” স্বামীজীর এই 
বাণী কী কঠোর সত্যে পরিণত হয়েছে তা আমরা নিজেদের চোখের সামনেই 
দেখতে পাচ্ছি। এখন আমাদের স্বতই মনে জাগে মার্স ও ফ্রয়েডের থেকে 
ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে স্বামীজীর এইরকম স্পষ্ট বিরোধী মতের কারণ কী? 
ধর্মবিশ্বাসের ওপর দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্ই এর কারণ বলে আমাদের মনে হয়। 
মার্স ও ফ্রয়েড যে-ধর্মের কথা বলেছেন তা সাধারণ্যে প্রচলিত গতানুগতিক 
পুরাণ-সম্মত অনুষ্ঠানবহুল প্রণালীবদ্ধ ধর্ম। প্রকৃত ধর্ম কিন্তু কতকগুলি মত বা 
কাহিনী নয়, অথবা বিচিত্র অনুষ্ঠান নয়। এ হলো এক দৃষ্টি যা উপলব্ধির দ্বারা 
পরিস্ফুট হয়; পার্থিব বস্তরকে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যেমন আমরা প্রত্যক্ষ করি, 
তেমনি ধর্মবিশ্বাসের দৃষ্টিতে দেহাতীত বস্তুকে আমরা ধারণা করি। স্বামী 
বিবেকানন্দের ভাষায় £ [২6112101715 16811581101), 10018116101 00০0101176, 
101 110901165110/6৬০1028011001 01)09 118 09. 16151061116 21010900171, 
10111601116 01 2010)0/19061175, 10000, 1115 0116 ৮/1101917111181) 50101 109001111% 
01107190110 ৮/117(101011055.1? 
ফ্রয়েড ও মার্স সভ্যতার উন্নতি সম্পর্কে যুক্তিবিচারের ওপর খুব জোর 
দিয়েছেন; মানুষের সকল প্রকার চিন্তাধারা ও অনুষ্ঠানকে যুক্তির ভিত্তিতে 
দাড় করাতে বলেছেন এবং সেই হিসাবে ধর্মবিশ্বাসকে তারা বর্বরযুগের 
-্কারান্ধতার প্রতীকস্বরূপ বলেছেন। পূর্বকথিত প্রণালীবদ্ধ ধর্মের মধ্যে 
অনেক কিছু যে অযৌক্তিক তা আমরা স্বীকার করতে বাধ্য; কিন্তু স্বামীজী 
যে-ধর্মের কথা বলেছেন, তার মধ্যে যুক্তিবিচারেরও স্থান আছে। তিনি 
বালেছেন 2৪ 15161101017 00 10151119 11561 0% 010 01509৬01105 01 192501 
010108181) ৮1101) 9৬০1 01101 50191706 105110195 10581 2... 11) [79 0011110 
(1715 1178151109 5০, 8170 |] 211 2150 01 01177101) (1020 0170 50011611015 00176 1176 
0৩119.” “অন্যান্য বিজ্ঞানের মতো ধর্মও কি যুক্তিবিচারের দ্বারা চালিত 
. আমার মতে নিশ্চয়ই হবে এবং যত তাড়াতাড়ি হয় ততই ভাল।” 
তবে মার্স ও ফ্রয়েড যেমন যুক্তিকেই সত্যে পৌঁছবার চরম পথ বলেছেন, 
স্বামীজী কিন্তু তা স্বীকার করেননি। মানুষের জীবনে যুক্তির সারবত্তা মেনে 
নিয়েও তিনি বলেছেন, চরম সত্যে পৌঁছতে এমন একটা পথ আছে যা 
যুক্তিবিচারের বিরোধী নয় কিন্তু যুক্তিবিচারের ওপরে প্রতিষ্ঠিত। এই পথ 
হলো উপলব্ধির পথ--প্রেরণার পথ। 
বর্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতার ভিত্তি আধ্যাত্মিক না হওয়ায় বর্বর মানুষের নীতি 
'যোগ্যতমের উদ্বর্তন” আজও সভ্যতা-গর্বিত মানুষের কার্যকলাপে নিয়ন্ত্রিত 
করছে। আগে ছিল ব্যক্তির স্বার্থ নিয়ে খেয়োখেয়ি, আজ জাতিগত লুবধতা 
নিয়ে হানাহানি। একই জাতির ব্যক্তিদের মধ্যে এই যে সহযোগিতা, এ 
প্রতিযোগিতার আরেকটা রূপ মাত্র-তবে একটু উচুদরের। সহযোগিতা করা 
হচ্ছে প্রতিযোগিতা দৃঢ় করবার জন্যে। এই অসম ছৃন্ধ ও সঙ্ঘর্ষের হাত 
থেকে বীচতে হলে চাই ধর্মবিশ্বাস। "মানুষের এক অংশে এক ক্ষোত্রে 


সভ্যতা ও ধর্মবিশ্বাস_ মার্স ফ্রয়েড ও বিবেকানন্দ ১৭৭ 


প্রতিযোগিতা যেমন ধর্ম, আরেক অংশে আরেক ক্ষেত্রে সহযোগিতা তেমনই 
ধর্ম, তেমনই আবার আরেক অংশে আরেক ক্ষেত্রে তাহার ধর্ম একাত্মতা ।”"১ 
এই একাত্মতা অজ্ঞানে হোক সঙ্ঞানে হোক আমরা অন্তরে অন্তরে অনুভব 
করি বলেই পরস্পরের সাথে মিশতে পারি শুধু আনন্দের জন্য। এই আনন্দ 
আসে প্রাণের তাড়নায় নয়, মনের কৌশলেও নয়, আত্মার প্রেরণায়। এই 
প্রেরণা হলো মানুষের নিগুঢ় স্বভাবের গতি যার ওপর বিশ্বমানবের স্থিতি। 
বলেছেন 2 47২61151011 15 07917121)951 01015 01017001701) 00051) 01) 

|.” ধর্ম মানুষের জীবনের ও চিন্তাধারার সবচেয়ে বড় অভিব্যক্তি। 
সভ্যতাকে সার্বজনীন করতে হলে-কল্যাণময় করতে হলে তাকে স্থাপন 
করতে হবে এই আধ্যাত্মিক অভিব্যক্তির ওপর। তখনই উপনিষদের বাণী 
আমাদের কাছে সত্য হয়ে দীড়াবে_ 

যন্তু সর্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি 

সর্বভূতেষু চাত্সানং ততো ন বিজুগুগ্তে।* [] 


১ নলিনীকান্ত গুপ্ত 


* 88 বর্য, ৩ সংখ্যা 


কার্ষে পরিণত বেদান্ত 
স্বামী গন্তীরানন্দ 


জীবনবেদ ও সামাজিক পরিকল্পনা বা ' পরিণত 'বেদান্ত'-এর কাঠামো 
রচনা করিয়াছিলেন। এই ব্রহ্ম-বিষয়ে পূর্বাচার্যেরা অনেক কথা বলিয়াছেন, 
অনেক বিচার করিয়াছেন। তাহাদের সহিত ব্রহ্মবাদী স্বামীজীর সামঞ্জস্য বা 
পার্থক্য কোথায়-তাহা বোঝা আবশ্যক। অদ্বৈতবাদী স্বামীজী এবং পূর্ববর্তী 
আচার্যদের মধ্যে তত্বগত কোন ভেদ থাকিতে পারে না। কিন্তু শঙ্কঃ 
সি ০২১ ক 
সেখানে তত্বকে প দেখিয়া প্রয়োগ কৃতসঙ্কল্প। 
আচার্য (শঙ্কর) যেখানে প্রতি পদে কর্ম ও জ্ঞানের বিরোধ দেখাইতেছেন, 
স্বামীজী সেখানে কার্যক্ষেত্রে উভয়ের সমন্বয়-স্থাপনে যন্পর। আচার্ষের দৃষ্টিতে 
জ্ঞানের রূপটি যেখানে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত স্বয়ং ব্রহ্ম, ্বামীজীর দৃষ্টিতে 
সেখানে উহা মানবের উন্নতিপথের পথপ্রদর্শক উজ্জ্বল আলোক-স্তস্ত। অতএব 
স্বামীজীকে বুঝিতে হইলে শঙ্করাচার্যকেও কিছুটা বোঝা আবশ্যক; আমি 
সেখান হইতেই আরম্ভ করিতেছি। 

স্বামীজীর পথ উপনিষদ ও গীতা-নিরপেক্ষ নহে; এইসকলই স্বামীজীর 
দর্শনের ভিত্তি, অতএব উহাদের সহিতও স্থামীজীর সম্বন্ধ বিবেচনা করিতে 
হইবে। সর্বশেষে আমাদের বিবেচ্য স্বামীজীর রচিত পরিকল্পনা। আমরা 


পৃজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দ বনের বেদান্তকে লোকালয়ে প্রতিষ্ঠিত করিতে 
চাহিয়াছিলেন। তীহার প্রচারিত নরনারায়ণ-সেবার আকর এই অদ্বৈত বেদান্ত; 
এবং মানব-সমাজের উন্নতির জন্য তিনি যে-পন্থা নির্দেশ করিয়াছেন তাহাও 
এই অদ্বৈত-ভূমির উপরই প্রসারিত। তাই স্বভাবতই প্রশ্ন উঠে ঃ যে অদ্বৈত 
বেদান্তকে এক কথায় বর্ণনা করিতে গিয়া আচার্য শঙ্কর বলিয়াছেন, “ব্রহ্ম 
সত্যং জগন্সিথ্যা'সেই অদ্বৈতবাদের জগদতীত তত্বের সহিত ইহজগতে 
নরনারায়ণ-সেবার বা সামাজিক অস্যুদয়ের সামঞ্জস্য হইবে কিরূপে ? আধুনিক 
কালে কোন কোন মনীষী ইহাও বলিতেছেন যে, ভারতের ধর্মগুলি সংসারবিমুখ, 
উহাদের দার্শনিক মতগুলির পরিবর্তন না ঘটিলে এ ধর্মগুলি কিরূপে 
০০৭ প্রেরণা দিবে? 
পত্তি দুইটি তা এ স্তরের হইলেও তাহাদের মধ্যে একটি 
টনিক সার আছে! প্রশ্নই আমাদের মনে সন্দেহ জাগাইতেছে যে, 
নেতিমুলক বেদান্ত বা যেকোন সংসারবিমুখ ধর্মমত কোন ইতিমূলক চেষ্টার 
খোরাক জোগাইতে পারে না। আপাতদৃষ্টিতে তাহাই মনে হয় বটে, অথচ 
চরম নেতিপরায়ণ অদ্বৈত বেদান্তই স্বামী বিবেকানন্দের মতবাদের এবং 
কার্যধারার ভিত্তি। শুধু তাহাই নহে, তাহার গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবও 


কার্ধে পরিণত বেদান্ত ১৭৯ 


তাহাকে সযক্সে অছ্ৈতমতে উপদেশ দিলেন এবং স্বয়ং অদ্বৈতৈর শেষ সীমা 
নির্বিকল্প সমাধিতে আরুঢ় হইয়া ঘোষণা করিলেন £ “অদ্বৈত সব শেষের 
কথা; অদ্বৈত জ্ঞান আঁচলে বেঁধে যা ইচ্ছা তাই কর।” অর্থাৎ স্বামী 
বিবেকানন্দের ন্যায় তাঁহার গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈতানুভূতি এবং ব্যবহারিখ' 
ক্রিয়ার মধ্যে বিরোধ দেখিতেন না। 

পূর্বাচার্যদের জীবনেও ব্যবহারিক দৃষ্টিতে এই অবিরোধই লক্ষিত হয়; 
শঙ্করাচার্য জ্ঞানী ছিলেন-এই বিষয়ে কাহারো সন্দেহ নাই এবং বর্তমান যুগে 
তিনি অদ্বৈত দর্শনের সর্বপ্রধান আচার্য-ইহাও সর্ববাদিসম্মত; অথচ জ্বানলাভের 
পরও তিনি অদ্বৈতবাদ প্রচারের জন্য গ্রন্থরচনা, মঠস্থাপন, বাদানুবাদে প্রবৃত্ত 
হওয়া, তীর্থভ্রমণ, ভক্তিমূলক স্তোত্রাদি রচনা প্রভৃতি কার্য করিলেন। এই 
অসামঞ্জস্যের একটি সমাধান প্রয়োজন এবং সেই সমাধানের মধ্যেই দ্বৈতাদ্বিতের 
মিলনক্ষেত্র আবিষ্কৃত হইতে পারে। 

অদ্বৈতবাদী আচার্য দেখিলেন, জ্ঞানলাভের পরও ব্রহ্গাজ্ঞানীরা উপদেশাদি 
দিয়া থাকেন। বস্তুত উপদেষ্টাকে জ্ঞানী বলিয়া স্বীকার না করিলে তদুপদিষ্ট 
জ্ঞানের প্রামাণ্ই ব্যাহত হইয়া যায়। অতএব জ্ঞানীদের জীবন (দেখিয়া এবং 
শাস্ত্রের বচন শুনিয়া সিদ্ধান্ত করিতে হইল যে, “জীবন্মুক্তি' নামক এমন একটি 
অবস্থা আছে, যেখানে পূর্ণ জ্ঞানে অবস্থিত থাকিয়াও ব্যবহারিক দৃষ্টিতে ক্রিয়া 
করা সম্ভবপর, অথচ আরিতে তোরাটোরোর দিন জার: তাই এই 
অবস্থার ব্যাখ্যাকল্লে “প্রারব্ণ”, “অজ্ঞানলেশ", “বাধিতের অনুবৃত্তি' ইত্যাদি 
কথার অবতারণা করা হইল। আবার কেহ কেহ বলিলেন, জ্ঞানীর নিজের 
দৃষ্টিতে-তিনি কিছুই করেন না, কিন্তু অপরের দৃষ্টিতে-করেন বলিয়া মনে 
হয়। ব্যাখ্যা যাহাই হউক, আমাদের লৌকিক দৃষ্টিতে জ্ঞানীর ক্রিয়া আছে, 
যদিও সে-ক্রিয়া ঠিক আমাদের মতো নহে; উহা লোক-সংগ্রহ প্রভৃতি 
উদ্দেশ্যের দ্বারা, প্রারবের দ্বারা বা ভগবদাদেশের দ্বারা নিয়মিত। এই কাজ 
থাকা ও না-থাকার অবস্থা স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতামুখে প্রকাশ করিলেন ঃ 

“নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মান্যেত তর্তুবিৎ। 
পশ্যন্‌ শৃ্ধন স্পৃশন্‌ জিদ্বননশ্নন্‌ গচ্ছন্‌ স্বপন্‌ শ্বসন্।|”” (৫1৮) 


ন মে পার্থাস্তি কর্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন। 
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত এব চ কর্মণি।।”' (৩1২২) 
আরেকটা দৃষ্টান্ত পাই রাজর্ষি জনকের জীবনে- 


ইহার ব্যাখ্যা করিতে গিয়া শঙ্করাচার্য বলিলেন যে, “সংসিদ্ধি' কথাটি 
চিত্তশুদ্ধি বা জ্ঞানলাভ দুই অর্থেই গৃহীত হইতে পারে। যদি বলি “চিত্তশুদ্ধি'ই 
অর্থ, তবে জনকের পক্ষে কর্মদ্বারা সংসিদ্ধিতে অবস্থিত হওয়া কিছু অযৌক্তিক 
নহে। আর যদি জ্ঞানলাভই সংসিদ্ধির অর্থ হয়, তবে বলা যাইতে পারে যে, 
জ্ঞানলাভের পরও কোন কারণে জনকের কর্মত্যাগ হয় নাই, কর্মসহই তিনি 
জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। দ্বিতীয় ব্যাখ্যানুসারে ব্যবহারিক দৃষ্টিতে এখানেও 
জ্ঞানীর পক্ষে কর্মের সম্ভাবনা রহিয়া গেল। এই কর্ম ও কর্মশূন্যতার মাপকাঠি 
হিসাবে শঙ্কর গ্রহণ করিলেন-ফলাকাঙ্ষা ও কর্তৃতীভিমান থাকা বা না- 


১৮০ উদ্বোধন £ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


থাকা। যেখানে ফলাকাজ্া ও নাই, সেখানে “নৈতৎ কর্ম যেন 
জ্ঞানেন সমুচ্টীয়তে"_ উহা তো নয় যে, উহাকে জ্ঞানের সহিত জুড়িয়া 
জ্ান-কর্ম-সংমিশ্রণের তর্ক তুলিবে। আর বহির্ৃষ্টিতে যে-অবস্থা ক্রিয়াযুক্ত 
বলিয়া প্রতিভাত হয়, সত্যদৃষ্টিতে উহা জ্ঞানেরই পরাকান্ঠা। রাজর্ষি জনক 
সেই জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। যাহাই হউক, অদ্বৈত বেদান্তের অনুভূতিতে 
উপস্থিত ব্যক্তির পক্ষেও কর্মসম্ভাবনার একটি যুক্তি এখানে পাওয়া গেল। 
আবার মনে রাখিতে হইবে, প্রাচীন আচার্যগণ যখন জ্ঞান ও কর্মের সমুচ্চয় 
অস্বীকার করিলেন, তখন তীহাদের বিচার চলিয়াছিল জাগতিক ক্ষেত্রে নহে, 
প্রত্যুত তাত্বিক ভূমিতে । ত জ্ঞানের সহিত কর্মসন্ন্যাসের অবিচ্ছেদ্য 
সম্পর্ক থাকিলেও ব্যবহারিক বাহ্য ত্যাগের উপর তাহারা তেমন জোর 
দেন নাই। স্বয়ং শঙ্করাচার্যের বিচারধারাও এখানে প্রধানত মানসিক অবস্থাকে 
লইয়াই ব্যাপৃত। মনস্তত্রের দিক হইতে “আমি কর্ম করিতেছি” এবং “আমি 
নিষ্িয় আত্মা”-এই দুই চিন্তাধারার মধ্যে পর্বতপ্রমাণ অলঙ্ঘনীয় ব্যবধান 
বর্তমান। তবু উপনিষদের চিন্তাধারা ও ব্যবহারক্ষেত্রের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া 
শঙ্কর-ভাষ্যের টাকাকার আনন্দগিরি মুণ্ডকোপনিষদের “তপসা বাপ্যলিঙ্গাৎ” 
(৩।২।৪)- সন্ভাসরহিত তপস্যা জ্ঞানলাভের কারণ নহে- এই শ্রুতির ব্যাখ্যাকল্পে 
১ “শ্রুতিতে তো ইন্দ্র, জনক, গার্গী প্রভৃতির আত্ম-লাভের কথা 
আছে? সত্য কথা। সন্যাস বলিতে যে সর্বত্যাগরূপ আন্তর-সন্াস বুঝায়, 
তাহা তীহাদেরও ছিল; কারণ স্বতাভিমান তাহাদের ছিল না। বস্তুত এখানে 
সন্নযাসের বাহ্যচিহ-ধারণরূপ অর্থ গ্রহণীয় নহে।”, 
আবার সিদ্ধ-বাক্তির অবস্থা আপনাতে আরোপ করিয়া সাধক সাধনমার্গে 
অগ্রসর হইয়া থাকে-ইহাই চিরাচরিত প্রথা । তাই গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে 
স্বিতপ্রজ্ব-লক্ষণের ভূমিকা করিতে গিয়া শঙ্করাচার্য লিখিলেন ঃ “অধ্যাত্ম-শাস্তে 
সর্বত্রই কৃতার্থ ব্যক্তিদের যাহা লক্ষণ তাহাই সাধনরূপে উপদিষ্ট হয়, কারণ 
এগুলি যত্পসাধ্য।” ফলত জীবনুক্ত পুরুষ কর্তব্যাতীত হইলেও নানা কারণে 
তীহারা কর্তবাপরায়ণ বলিয়া যে লোক-প্রতীতি হয়, সেই সিদ্ধাবস্থা আপনাতে 
আরোপ করিয়া সাধক অগ্রসর হইতে পারেন। এইজন্য গীতামুখে শ্রীকৃষ্ণ 
পূর্বাচার্যদের এবং সিদ্ধ মহাপুরুষদের কর্মে থাকিয়াও কর্ম না-করা”-রূপ 
আচরণের অনুসরণ করিতে বলিয়াছেন। 
এইসঙ্গে আরেকটি প্রশ্ন স্বতই মনে জাগে। জ্ঞানীর দৃষ্টিতে যখন জগৎ 
'বাধিতের অনুবৃত্তি'রূপে প্রকাশিত হয়, তখন উহার সহিত তাঁহারা কিরূপ 
সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া থাকেন? মায়া-রচিত বিশ্বকে তাঁহারা স্বপ্নবং অলীক 
বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারেন, অর্থাৎ মনোরাজ্যে তাহার স্বপ্নসদৃশ ছায়াপাত 
হইলেও তাহার প্রতি দৃষ্টি না দিয়া অবজ্ঞাভরে মনকে তাহা হইতে সরাইয়া 
লইতে পারেন, অথবা তাহাকে এশী-শক্তির বিকাশ মনে করিয়া তাহার প্রতি 
একটু দৃষ্টিপাত করিয়াও উদাসীন থাকিতে পারেন। শঙ্করাচার্য মায়াকে ভগবানের 
অচিন্ত্া শক্তি বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। তৃতীয়ত--এই ওঁদাসীন্যের স্থলে 
মায়োপহিত ভগবানের এই অপূর্ব রূপের প্রকাশ দেখিয়া তাহার সহিত একটি 
প্রীতির সন্বন্ধও স্থাপন করিতে পারেন। অদ্বৈতবাদীদের মধ্যে এই সর্বপ্রকার 
মনোভাবই দেখা যায়। শঙ্করাচার্যের নামে এমন বছ ভক্তিমূলক স্তোত্র প্রচলিত 
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আছে, যাহা সন্্যাসীরাও শ্রদ্ধাসহকারে আবৃত্তি করিয়া থাকেন। তাঁহারই একটি 
স্তোত্রে আছে $ 

"সভাপি[ভেনাপগে নাথ তবাহং ন মামকীনস্ৃম্‌ বি না 

সামুদ্রো হি তরঙ্গঃ ক্কচন সমুদ্রো ন তারঙ্গঃ ||” ষ ৩) 
মুসন সরস্কতীও সক্ঞানে জ্ঞান এবং ভক্তির মিলনসাধন করিয়াছিলেন 

বং তাঁহারই নামে এই গ্লোকটি প্রচলিত আছে 

“অদ্বৈতসান্রাজ্যপথাধিরাঢান্ত্ণীকৃতাখণ্ডলবৈভবাশ্চ। 

শঠেন কেনাপি বয়ং হঠেন দাসীকৃতা গোপবধূবিটেন |1” 
শ্রীধরস্বামীও এই পথেরই পথিক। আর শ্রীমত্তাগবতকার লিখিয়াছেন £ 

“আত্মরামাশ্চ মুনয়ো নিগ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে। 

কুর্বন্তাহৈতুকীং ভক্তিমিথস্ভু তগুডণো হরিঃ11”” (১।৭1১০) 
এই আলোচনার ফলে আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে পারি যে, অদ্বৈতভাব- 
পরম্পরার ক্ষেত্রেও এমন কয়েকটি স্থল আছে যেখানে সিদ্ধের জীবনে জ্ঞান, 
কর্ম ও ভক্তির একই সঙ্গে বিকাশ অন্তত ব্যবহারিক দৃষ্টির সম্মুখে ভাসিয়া 
উঠে এবং সাধকের জীবনে উহা সঙ্গানে গৃহীত হইয়া থাকে। আর সহজেই 
মনে হয় অদ্বৈতবাদী স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তাধারার উপর এই দৃষ্টিভঙ্গি 
বিশেষ ক্রিয়া করিয়াছে। শুধু তাহাই নহে, তাহার মতে এই প্রিয় 
অদ্বৈতবাদই সর্বপ্রকার ধর্ম, ও সমাজ-ব্যবস্থার মূল এবং অটুট ভিত্তি 
হইতে পারে। আর কোন মতবাদের মধ্যে সেরূপ সার্বভৌমিক উদার দৃষ্টি 


অ্বৈতবাদের প্রয়োগের কথাই ধরা যাক। 
উপনিষদুক্ত অদ্বৈত সাধনার আলোচনায় অগ্রসর হইলে দুইটি বিশেষ 
বাকা আমাদের ই ভাসিয়া উঠে-বৃহদারণ্যকের “নেতি নেতি' 
এগ মিস 

হইলেও শঙ্করাচার্যের মতে উভয়ই একার্থক। প্রথম বাকা নেতি- 
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আনা আবশ্যক; কিন্তু তদ্মারা রজ্জুতে প্রকাশরূপ কোন নৃতন ধর্মের আবির্ভাব 
হয় না। নেতিমুখে বিচার করিয়া যখন সর্বত্যাগ হইয়া গেল, তখন ব্ক্গ 
আপনিই প্রকাশ পাইবেন। 

, এদিকে ছান্দোগ্য বলিলেন £ “এই সমস্ত জগৎ স্বরূপত ব্রন্মাই; কারণ 
তীহা হইতেই উহা জাত হয়, তাহাতে লীন হয় ও তাহাতে জীবিত থাকে। 


১৮২ উদ্বোধন ঃ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


অতএব শান্ত হইয়া উপাসনা করিবে । মানুষ ভাবরূপী। সে ইহজীবনে যেরূপ 
নিশ্যয়শীল হয়, দেহতাগের পর সেইরূপ হইয়া থাকে। অতএব সে তপ্তাবে- 
ভাবিত-হওয়া-রূপ দৃঢ় উপাসনা অবলম্বন করিবে ।”* আর উপাসনার পদ্ধতি 
দেখাইতে গিয়া উপনিষদে বলা হইল ৪ “হৃদয়পঞ্মমধ্যে অবস্থিত আমার এই 
আত্মাই ব্রীহি, যব, সর্ষপ, শ্যামাক, কিংবা শ্যামাকতগ্ডুল অপেক্ষাও সৃন্ধ্রতর; 
হৃদয়পদ্মমধ্যে অবস্থিত আমার এই আত্মাই পৃথিবী হইতে বিশালতর, অন্তরীক্ষ 
হইতে বৃহত্তর, দ্যুলোক হইতে বৃহত্তর-এই সমস্ত লোক হইতে বিশালতর। 
ধিনি সর্বকর্মা, সর্বকাম, সর্বগন্ধ, সর্বরস, তিনিই সমস্ত ব্যাপিয়া বিদ্যমান, ... 
ইনিই হৃদয়পদ্মমধ্যে অবস্থিত আমার আত্মা, ইনিই ব্রন্দ।” স্তরে স্তরে 
বিবিধরূপে আত্মার সহিত ব্রন্মের এই যে এক্যস্থাপন ও এক্যানুভৃতি, ইহাই 
ঈশোপনিষদের প্রথম শ্লোকে ধবনিত হইয়াছে £ 
“ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ । 
তেন ত্যক্তেন ভূজীথা মা গৃধঃ কস্যস্থিদ্ধনম্।।”, (ঈশ উপনিষদ, ১) 
উপনিষদের উপাসনাতত্ত্বের মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দ ব্রন্দের সহিত জীবের 
একত্ব-স্থাপনের একটি ক্রমিক ধারা এবং তদলম্বনে অদ্বৈতবাদের উপর 
মানব-জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করার ইঙ্গিত পাইলেন। তিনি দেখিলেন এবং 
উল্লেখ করিলেন কিভাবে ছান্দোগ্যোপনিষদের সত্যকাম জবাল স্বীয় গুরু 
হারিদ্রমত গৌতমের আদোশে গভীর অরণ্যে গোরু চরাইতে গিয়া এই “সর্ধং 
খন্থিদং ব্র্ম'-এর সাক্ষাৎকার পাইলেন। বৃষ তাঁহাকে উপদেশ দিলেন ঃ "পূর্ব 
দিক ব্রন্মের এক অংশ, পশ্চিম দিক এক অংশ, উত্তর দিক এক অংশ, 
দক্ষিণ দিক এক অংশ। হে সোম, ইহাই ব্রন্দগের 'প্রকাশবান, নামক 
চারিকলা-বিশিষ্ট এক চতুর্থাংশ ।”” অগ্নি তাহাকে উপদেশ দিলেন £ “পৃথিবী 
এক অংশ, অন্তরীক্ষ এক অংশ, দ্যুলোক এক অংশ, সমুদ্র এক অংশ। হে 
সোম্য, ইহাই ব্রন্মের “অনন্তবান্, নামক চতুস্কল একটি চতুর্থাংশ ।” হংস 
তাহাকে উপদেশ দিলেন ঃ “আশ্নি এক অংশ, সূর্য এক অংশ, চন্দ্র এক 
অংশ, বিদ্যুৎ এক অংশ। হে সোম্য, ইহাই ব্রচ্মের “যতিগ্মান্, নামক একটি 
চতুর্থাংশ।”” মদ্গড তাঁহাকে উপদেশ দিলেন £ “প্রাণ এক অংশ, চক্ষু এক 
অংশ, শ্রোত্র এক অংশ, মন এক অংশ। হে সোম্য, ইহাই ব্রদ্মের 


অনুসন্ধিংসা লইয়া সত্যকাম যখন গোচারণরূপ সাধারণ কর্মের মধ্যেও 
্রহ্মাদর্শনে বদ্ধপরিকর হইলেন, তখন বৃষ অগ্নি প্রভৃতি প্রাকৃত প্রাণী ও 
বন্তগুলিও মুখর হইয়া তীহাকে 'সর্বং খশ্থিদং ব্রন্মে"র সন্ধান দিতে বাধ্য হইল 


ব্রন্মোপদেশ দিলেন ঃ “প্রাণ ব্রন্ম, ক ব্রহ্ম, খ ব্রহ্ম”; আর প্রত্যেক অগ্্ি 
পৃথক পৃথক উপদেশ দিলেন। গারপত্য অগ্নি বলিলেন 2 “পৃথিবী, অগ্নি, অন্ন 
ও আদিত্য আমার তনু। আদিত্য-মণ্ডলে এই যে পুরুষ দৃষ্ট হন তিনিই 
আমি।”” অন্বাহার্যপচন (দক্ষিণাগ্রি) বলিলেন £ “জল, দিকৃসমূহ, নক্ষত্রবৃন্দ ও 
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চন্দ্রমা (আমার তনু)। চন্দ্রমগ্ুলে এই যে পুরুষ দৃষ্ট হন, তিনি আমি।” 
আহবনীয়াগ্নি “প্রাণ, আকাশ, দ্যুলোক ও বিদ্যুৎ (আমার তনু), 
এই যে বিদ্য্ধধ্যে পুরুষ দৃষ্ট হন, তিনি আমি।” এখানেও স্বাভাবিক ভাবে 
শিষোর হৃদয়মধ্যে স্বতই “সর্বং খন্বিদং ব্রন্মের প্রকাশ সঙ্ঘটিত হইল। 
বর্ম সর্বব্যাপী, ভূমা। বহু রূপে বহু শব্দে তাহার এই সর্বব্যাপিত্ের বর্ণনা 
আছে এবং বো স্বীকৃত হইয়াছে বিভিন্ন উপনিষদ বিবরণে স্ব 
ব্রন্মাদর্শন ও ব্রন্মোপসনার দ্বারা সর্বত্র বিধি রহিয়াছে। এবং 
অনুভূতির মধ্যে একটি ক্রমিক অগ্রগতিও হইয়াছে-ক্ষুত্র হইতে 
বৃহতের দিকে এই অবিরাম অভিযান! টোনলিন সাধারণ বন্ও এই সর্বব্যাপী 
দৃষ্টির বাহিরে থাকিতে পারে নাই। “তৈত্তিরীয়'-তে অন্ন, প্রাণ, 
মন প্রভৃতিকে ব্রহ্মরূপে উপাসনার বিধান দেওয়া হইয়াছে। এইসকল দেখিয়া 
স্বামী বিবেকানন্দ সিদ্ধান্ত করিলেন যে, অন্তত ওঁপনিষদিক যুগে ব্রন্মোপাসনাকে 
এইভাবে জীবনের সঙ্গে মিলাইয়া এক করিয়া লওয়া হইয়াছিল--সমস্ত জীবন 
এক উপাসনায় পর্যবসিত হইয়াছিল। ইহার আরো ইঙ্গিত বা প্রমাণ পাওয়া 
যায় ছান্দোগ্য উপনিষদের পুরুষ-যজ্ঞে। সেখানে (৩1১৬) বলা হইয়াছে £ 
“পুরুষই যজ্ঞ, তাহার প্রথম চব্বিশ বংসর আয়ুই প্রাতঃসবন; বসুগণ 
পুরুষযজ্ঞের প্রাতঃসবনে অনুগত আগত, প্রা বসু। অতঃপর যে 
পপ ৯ পু অতঃপর যে আটচশ্লিশ বংসর 
সবন ইত্যাদি। তারপর বলা হইয়াছে (৩।১৭)_ সেই পুরুষ- 
১৯ ৮০5০ এ 
অতঃপর তাহার আহার, নত তাননদোরিতোরাদিক্গান পরবতী কালো লতা 
| তুল্য। তাহার তপস্যা, দান, আর্জব, অহিংসা ও সত্যবাদিতা 
পুরুষ-যজ্ঞের দক্ষিণা। ইহা যেন কতকটা আপনাদের সুপরিচিত বাংলা 
গানেরই অনুরূপ £ 
“শয়নে প্রণামজ্ঞান, নিদ্রায় করি মাকে ধ্যান। 

আহার করি মনে করি আহুতি দেই শ্যামা মাকে” 

ইহার পরে “তৈত্তিরীয়*-তে যখন মন্ত্রোচ্চারিত হইল £ “'মাতৃদেবো ভব, 
পিতৃদেবো ভব, অতিথিদেবো ভব” তখন স্বামী বিবেকানন্দের পক্ষে উহার 
সহিত সুর মিলাইয়া বলা সহজ হইয়া পড়িল £ “দরিদ্রাদেবো ভবং মূর্খদেবো 
ভব, আর্তদেবো ভব” ইত্যাদি। ইহা উপনিষদের চিন্তাধারারই পরিণতি এবং 
ইহা অদ্বৈত বেদান্তের চতুঃসীমার মধ্যেই সাধনের আধুনিকতম ব্যবস্থা। 
কিন্তু ইহাতেও বিবেকানন্দের প্রাণে শান্তি আসিল না। উপনিষদের যুগে 
যে-চিন্তাধারা এতদূর পর্যন্ত প্রসারিত হইয়াছিল, উহার পরিসমাপ্তি উহাতেই 
হইতে পারে না, উহার গতিবেগ এখানেই অবরুদ্ধ থাকিতে পারে না। ইহার 
মর্মার্থ অনুধাবন করিলে আমাদিগকে আরো দুরে, বহু দূরে অগ্রসর হইতে 
হইবে। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে আছে £ 

“তং স্ত্রী তং পুমানসি তং কুমার উত বা কুমারী। 

ত্বং জীর্ণ দণ্ডেন বঞ্চসি তং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ11, (81৩) 
ইহা শুধু শাস্তে নিবদ্ধ না থাকিয়া সামাজিক এবং প্রাত্যহিক জীবনে 
উপলব্ধ হওয়া এবং কার্যে পরিণত হওয়া আবশ্যক। আবার পুরুষসুক্তে 


১৮৪ উদ্বোধন £ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


্রাক্ের প্রাতিশ্বিক প্রকাশের উধের্ব যে সামূহিক দৃষ্টি বর্ণিত হইল তাহাও 
প্রণিধানযোগ্য। মন্ত্রে বলা হইল ঃ 
“সহতরশীর্যা পুরুষঃ সহমরাক্ষঃ সহত্রাপাৎ। 
স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বাহত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্।|”” (খাণ্রেদ, ১০।৯০।১) 
বত পাপ তৎ তোর 
শ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি।।” (নীতা, ১৩1১৩) 
টিসি সপ ০০০ ৯০০১৭ ইহা শুধু ধ্যানের 
বিষয় বা তত্বের প্রকাশক না হইয়া বাস্তব জগতে পূজার বিষয় হওয়া 
আবশ্যক। ব্রদ্মাবাদ_ও জীবনের মধ্যে যে-বিভেদের সৃষ্টি হইয়াছে তাহার 
অবসান বাঞ্ছণীয়। বিবেকানন্দ তাই লিখিলেন 2 
“বক্ষ হতে কীট পরমাণু সর্বভূতে সেই প্রেমময়। 
মনপ্রাণশরীর অর্পণ কর সখে, এ সবার পায়। 
বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর? 
জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর ।” 
বিবেকানন্দের সাধনায় জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম এক অবিচ্ছেদ্য রূপ ধারণ 
করিল। ইহা কক্পনাপূর্বক প্রতীকে দেবতার আরোপ নহে; অথবা গুণবিশেষ 
অবলম্বনে মনকে বা প্রাণকে ব্রন্মা বলিয়া চিন্তা করা নহে। এখানে সর্বজীবে 
চৈতন্যরূপী সাক্ষাৎ ব্রন্মের দর্শন এবং তদনুরূপ উপাসনার মন্ত্র উচ্চারিত 
হইল। আরোপ এখানে অনাবশ্যক; এখানে সত্যের প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎকার । 
আবার ইহা অধুনা-প্রচলিত_ মানবতার পৃজাও নহে; কারণ পৃজ্য এখানে 
“মানবতা” নহে, পরস্ত্র সহ্রশীর্ষা বিরাট পুরুষ, যিনি পূজকের সহিত অভিনন। 
বিবেকানন্দ যেখানেই দেশপ্রেমের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়াছেন, যেখানে তিনি জীবের 
সেবায় সাধককে আহান করিয়াছেন, সেখানেই তাহার দৃষ্টি নিবদ্ধ রহিয়াছে 
অন্তনিহিত ব্রন্মের উপর । শঙ্কর-দর্শনে নেতি-মার্গে সকলকে বাদ দিয়া যে- 
সাধনার আবশ্যকতা প্রদর্শিত হইয়াছিল, এখানে তাহাও পূর্তিলাভ করে 
শি৯৬০ বি উ৯৯০ ক পু 
যায়; সর্বত্র আত্মার সহিত অভিন্নরূপে ব্রহ্মাদর্শন এবং সর্বাতীত অদ্বৈতের 
দর্শন একার্থক হইয়া দাঁড়ায়। তখন ছ্বৈতজনিত নানাত্ব-দর্শনের ফল তিরোহিত 
হইয়া যায়। 
“যস্মিন্‌ সর্বাণি 
তত্র কো মোহঃ কঃ রা ||” ঈিশ-উপনিষদ্, ৭) 
সর্বত্র আপনার সহিত অভিন্ন ব্রহ্ষাদর্শনের ভিত্তিতে জ্ঞানভক্তির এই মিলন 
বিবেকানন্দের নরনারায়ণ-সেবাকে কর্মযোগ হইতে পৃথক করিয়া দিয়াছে। 
তাহার “কর্মযোগ'-এ উল্লেখ করিয়াছেন যে, কর্তৃত্ববুদ্ধি ও 
ফলাকাঙ্া না থাকিলেই কর্মযোশী বলা চলে; তজ্জন্য ঈশ্বরে বিশ্বাস 
অত্যাবশ্যক নহে। কর্তব্যবোধে কর্ম করাকেও কর্মযোগ বলা চলে, এবং 
সেহিসাবে বুদ্ধদেব একজন শ্রেষ্ঠ কর্মযোগী। ইহা একটি অতি চরম 
মাত্র। ইহা ছাড়িয়া দিয়া সেশ্বর কর্মযোগের কথা ধরিলেও বিবেকানন্দ-ঃ 
সেবাধর্মের সহিত পার্থক্য সুস্পষ্ট বলিয়াই মনে হয়। গীতায় কর্মযোগের 
সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচয় পাই এই কয়টি শ্লোকে ঃ 


কার্যে পরিণত বেদান্ত ১৮৫ 


“যকরোষি যদশ্লাসি যজ্জুহোসি দদাসি যৎ। 
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুত্ব মদর্পণম্।| (৯।২৭) 
অনাশ্রিতঃ কর্মফলং কার্যং কর্ম করোতি যঃ। 
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগির্ন চাক্রিয়ঃ||” (৬।১) 
এখানে কর্মফল ত্যাগ ও ভগবানে সমস্ত কর্ম অর্পণের কথা পাইলাম; 
৯৯ উস ৯ 
যক্ঞাদি বা লোকহিতকর কার্যে প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখেন। স্বামীজীর দৃষ্টির 
সম্মুখে কিন্তু আছে সর্বপ্রাণী এবং সর্বকর্ম; আর সেখানে শুধু ঈশ্বরে ফলার্পণ 
নহে, পরন্ত যাহাদের সেবা করিতেছি তাহারা সাক্ষাৎ ঈশ্বরূপে সম্মুখে 
বিদ্মান। আবার সেবক নিজেও ব্রন্মা। এখানে কর্তা ব্রহ্ম, উপাদান ব্রহ্ম, 
দাতা ব্রন্গা, গ্রহীতা ব্রহ্ম, কর্ম ব্রহ্ম, ফলও ব্রন্ধা। গীতারই একটি শ্লোকে বলা 


“ত্রন্গার্পণং ব্রহ্ম হর্বিরন্ষান্ী ব্রহ্মণা হুতম্‌। 
ব্রক্মৈৌব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্মসমাধিনা |1১, (81২৪) 
গীতায় স্বামীজীর এই ভাবটি বিভিন্ন প্রকরণে বিভিন্নরূপে বিকীর্ণ হইয়া 
আছে বলিয়া এবং ভাষ্যকারদের ব্যাখ্যায় গীতাশান্ত্র গতানুগতিক কর্ম, ভক্তি, 
্ঞান প্রভৃতিতে বিখণ্ডিত হইয়া আছে বলিয়া স্বামীজীর পরিকল্লিত সেবার রূপ 
ও আদর্শ পূর্ণাঙ্গরূপে সহজে দৃষ্টিগোচর হয় না। যেমন, গীতায় সর্ধব্যাপী 
ভগবানের বিশ্বরূপদর্শন আছে; কিন্তু বিশ্বরূপ-দর্শনটিকে শুধু দর্শনরূপে গ্রহণ 
না করিয়া উহাকে জীবনের প্রতিক্ষেত্রে রূপপ্রাদানের বিধি বা ইঙ্গিত দেখানো 
হয় নাই। সর্বত্র সমদর্শন, সর্বভূতের হিতসাধমের কথা থাকিলেও একই স্থানে 
কর্মযোগের প্রকরণে সমদর্শন ও হিতসাধনের কথা না থাকায় প্রকৃত অর্থবোধ 
হয় না। যেমন- 
“সর্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্মাস্থিতঃ। 
সর্বথা বর্তমানোহপি স যোগী ময়ি বর্ততে ||” (৬1৩১) 
এখানে ভজন আছে; সেবা নাই, পূজাও নাই। এ-ভজন কতকটা 
মানসিক দর্শনমাত্র, যেমন ঠিক পূর্বের গ্লোকে আছে ঃ 
“যো মাং পশ্যতি সর্বত্র সর্ব চ ময়ি পশ্যতি। 
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি ||” (৬৩০) 
(ন প্রণশ্যামি-ন অপ্রত্যক্ষতাং গচ্ছামি) 
আর আছে £ 
“তে প্রানুবন্তি মামেব সর্বভূতহিতে রতাঃ ||,” (১২1৪) 
সথাীজীর দর্শনে সর্বভূতে হিত নয, .সর্বভৃতে ব্রন্মাজ্ঞানে পূজা বা সেবা। 
ও ফলের ইফাত উতা্ত অধিক 
ফলত স্বামীজীর এই দৃষ্টিভঙ্গির পনিষদের দৃষ্টিভঙ্গির সামঞ্জস্য 
অধিকতর বলিয়া মনে হয়। কিন্তু স্থলবিশেষে তিনি উপনিষদের চিন্তাধারা 
অবলম্বনে আরো দূরে অগ্রসর হইয়াছেন। সর্বভূতে সর্বক্ষেত্রে ব্রহ্মদর্শন 
লে জারালর হনে এরা ৪ পদের সনির পরি দিয়া মার রর 
মানুষকে আর পৃথক করা চলে না। অদ্বৈতবাদী বলেন, মানুষ ভালই আছে, 
সে আরো ভাল হইতে পারে; তাহার গতি উৎকৃষ্ট হইতে উৎকৃষ্টতরের 


১৮৬ উদ্বোধন ঃ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


মি রা উৎকৃষ্টের দিকে নহে। সত্য কথা বলিতে গেলে-পাপ 
বা কেহ নাই; আছে শুধু ব্রন্দের স্বল্প বা অধিক 
বিকাশ! রর প্রত্যুত তাহার অজ্ঞান 
দূর করিয়া অন্তর্নিহিত সত্ব্রন্গাকে প্রকাশ করার অবকাশ দেওয়া। শিক্ষাক্ষেত্রে 
শিক্ষক ছাত্রকে শুধু নৃতন নৃতন তথ্য শুনাইয়া বা তাহা গলাধঃকরণ করাইয়া 
স্বকর্তব্য শেষ করিতে পারে না। সেবক হিসাবে বালক-নারায়ণের সম্মুখে 
উপস্থিত হইয়া তাহার অন্তিহিত পরিপূর্ণ আত্মার বিকাশের পথের বাধা 
অপসারিত করাই তীহার প্রধান কর্তব্য। ভালবাসা অবলম্বনে তিনি সেই 
আত্মবিকাশের পথে বালক-নারায়ণের পুজারী হইবেন। গুরু অধ্যাত্মপথে 
শিষ্যের পরিচালক না হইয়া তাহার সত্যের পথে চলিবার সখা হইবেন। 
সেখানেও তিনি শিষ্য-নারায়ণের পুজারীর আসন গ্রহণ করিবেন। ব্যক্তিজীবনে 
প্রতিক্ষেত্রও তেমনি মন্দিরে এবং প্রতি কার্য পূজায় রূপান্তরিত হইবে। সে- 
মন্দিরের গঠন হইবে প্রতি ক্ষেত্রে বিচিত্র, আর সে-পুজা হইবে প্রতি স্থানে 
বিভিন্ন। ধর্মের কোন বাধা-ধরা রূপ থাকিবে না। এখানে ব্যক্তি পূর্ণ 
স্বাধীনতার অধিকারী । এখানে প্রত্যেকের ধর্ম অর্থাৎ আত্মবিকাশের ধারা 
৯১8৮৩ শুধু তাহাই নহে, চাগাচডিত রা নানার 
মনে হয় স্থলবিশেষে তাহাও ধর্ম হইতে পারে। ভগবান 
পরের রুল পঙ্ ংসাত্মক যুদ্ধই কর্তব্য বলিয়া নির্দেশ দিয়াছিলেন: 
আর স্বামীজী কাহাকে কাহাকেও বলিয়াছিলেন, গীতা অপেক্ষা ফুটবলের 
মাযারে নাঃ বত রাবারের আছে লিন এই চিন্তাধারার মধ্যে ছিল 
একটি গতিশীলতা । স্বামীজীর ধর্ম একটি সজীব, গতিশীল বন্ত--যে ক্রমেই 
খ্বায় চরম আদর্শের দিকে আগাইয়া চলিয়াছে। বস্তুত এই অবিরাম অগ্রগতি 
তীহার দৃষ্টিতে ধর্মের প্রকৃষ্ট কষ্টিপাথর। যেখানে চলা নাই, সেখানে তিনি 
সত্বগুণ না দেখিয়া জড়তাই দেখিয়াছেন। কারণ বর্তমান যুগে সত্তবের নামে 
জড়তারই অভিনয় চলিয়াছে। ধর্মক্ষেত্রে ব্রন্দের নিষ্কিয়ত্বের সহিত মানবের 
পরিপূর্ণতা লাভার্থে এই অবিরাম গতি স্বীকার করা স্বামীজীর একটি নিজস্ব 
ব্যাপার। সকলেরই ভিতর পূর্ণরন্ম-শুধু বিকাশের পার্থক্য। একদিন এই 
পার্থক্যকে সমূলে বিনাশ করিয়া সকলেই স্বীয় পূর্ণ ব্রহ্মত্ে প্রতিষ্ঠিত হইবে। 
বর্তমানে আমাদের উচিত এই পূর্ণ ও সর্বব্যাপী অথচ অপ্রকাশিত ব্ন্ষের 
প্রকাশে সর্বতোভাবে সর্বক্ষেত্রে সাহায্য করা এবং নিজ জীবনেও তাহারই 
দীর্ করা। স্বামীজীর এই ভাব লক্ষ্য করিয়া [২07181) [২011810 লিখিয়াছেন 
7২০11210719 106৬০1 2০০0170)119160. 1015 09996195১ 9০0101) 0) (0০ ৮/1]] 
[0 বি জিহকি উনি 018 50110-176%61 & 51801701)( 0010. অবশ্য 
ইহা একপক্ষপাতী দৃষ্টি। স্বামীজী সমাধিও স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু 
সে অন্য কথা। স্বামীজীর আরেকটি মনোভাব লক্ষ্য করিয়া 7২011970 
লিখিয়াছেন 2 “1115 076 08811 01 00051) 210 1101 105 ০৮1০০. ৬/1)10)) 
0০09171)1705 115 50106 2170 81109৬/5 0১ 0 0০০106 ৬/1911101 01101 1001712178195 
10) 19110101). 1110 00775 098119551% (0৮/8105 016 56101) 001 0001) 21 211 
০০১05 ৬/101) 511816-1111)090 ১11700110 [19108190001 21 58011906, 1 51101010 
০011 11 19116109015; (01 1 [01651000595 910) 11) থা। 2110 (0 10011219101 


কার্যে পরিণত বেদান্ত ১৮৭ 


|)151161 0101) 01719111601 006 1001100091, 2. (17195, 10151061001) 006 1116 01 
95150175 500191 8110 9০1) 1)151101 01101) 0109 110 011)001191011) 25 2 ৮/1)016. 

ব্রক্মবাদের উপর স্বামীজীর পরিকল্পিত সমাজে স্বামীজীর দৃষ্টিতে 
অসাম্য থাকিতে পারে না। বর্তমানে সমাজ যাহা এবং যেরূপ হউক না কেন 
বেদান্ততত্ত্বের প্রয়োগের ফলে তাহাকে বর্তমানের সন্কীর্ণতার উধের্ব উঠিতেই 
হইবে; আর বেদান্তের তথ্যগুলি শুধু পুথিগত হইয়া থাকিবার জন্য নহে; 
উহাদিগকে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতেই হইবে। ভারতের 


পরিদারিনাসম্পে রানে নি হিনি। ূ 

শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ11”” (গীতা, ৫1১৮) 

সমং পশ্যন্‌ হি সর্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরমূ। 

ন হিনস্তাত্সনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্|| (গীতা, ১৩1২৯) 
কিন্তু কার্যত আমরা বলিলাম ঃ “দূরমপসর রে চণ্ডাল!” গীতায় শ্রীভগবান 
বলিলেন ঃ ০৯ প-০৯ '(৯।২৯); কিন্তু 
আমরা 'পারিয়া পঞ্চম" সৃষ্টি করিয়া বলিলাম, ইহারা চলমান শ্মশান। প্রকৃতপক্ষে 
অস্পৃশ্যতার সহিত বেদাস্তের কোন আপস হইতে পারে না। ইহা সমাজের 
একটি ব্যাধি এবং প্রকৃত বেদানস্তীর কর্তব্য হইবে-ইহা হইতে সমাজকে মুক্ত 
হইতে সাহায্য করা। আত্মায় স্ত্রী-পুরুষ ভেদ নাই। অতএব নারীজাতির 
প্রগতির মুখে বাধাপ্রদান অসহনীয়। আবার আত্মা স্বাধীন। অতএব নারীরা কি 
করিবেন, তাহাদের পক্ষে কি কর্তব্য, তাহা তীহারাই স্থির করিবেন। পুরুষের 
কর্তব্য শুধু শিক্ষাদি দ্বারা অজ্ঞান নাশপূর্বক দূর হইতে তীহাদিগকে সাহায্য 
ইস িন৭৭ তাহারা আমাদের পৃজনীয়া। বর্তমান যুগে 
যে-সাম্যবাদ প্রভৃতির কথা শুনিতে পাই, স্বামীজীর যুগে তাহার সূত্রপাত হইয়া 
গিয়াছিল। সুতরাং এই বিষয়ে তিনি কি বলিতে চাহেন, তাহা জানিবার জন্য 
রা বুলস 
চাহিয়াছিলেন। গীতা বলিয়াছেন £ “ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং 
মনঃ। নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্‌ ব্র্মণি তে স্থিতাঃ||”” (৫1১৯) বেদান্তের 
এই সাম্যের কথা স্বামীজী বহু স্থলে বলিয়াছেন এবং ইহাও ঘোষণা 
যে, আমরা চাই বা না চাই, সাম্য নানা বেশ ধরিয়া ভাবী সমাজে আত্মপ্রকাশ 
করিবেই। কিন্তু আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত স্বামীজী এই সাম্যকে শুধু অর্থসাম্য বা 
রা 


টি 


এই বেদান্ততত্ব অবলম্বনে তিনি ধর্মের ছন্ঘও শেষ করিতে চাহিয়াছিলেন। 
ব্রহ্ম যদি এক হন এবং তীহার প্রকাশের ভঙ্গি যদি বিচিত্র এবং রূপ যদি 


১৮৮ উদ্বোধন £ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


বিভিন্ন হয়, তবে বিবাদের স্থান কোথায়? একত্র ভূমিতে স্থাপিত বৈচিত্র্য 
অবলম্বনে তিনি জাতিবর্ণনির্বিশেষে এক মনুষ্য-সমাজ স্থাপনে উদ্যত হইয়াছিলেন। 
এই ভাব লক্ষ্য করিয়া অধ্যাপক 17100 2০995 লিখিয়াছেন £ “116 017917553 
01181010110 15 50170911115 ৮/111011100611) 10) ০৬০1৬/11019 116605 (09 1981), 
11179 15 (09170৬০ 00801৬91110 0176 ৬/0110, ৮1)01৩ 019110111655 01 41৬1111 
00৩51011762) 21) 2110101% 01 [091151) ০011009010101) ; 10110 9201) [0015011 11965 
(0 111110 01101176211116 01 101191 010617955 117 1115 0৮11 5916)0900 0০019 11৩ ০211 
60 911 10911)17 00 00110 401৩ ৬/011৫1.7 

একের বহুরূপে প্রকাশের তথ্য ভারতবর্ষ সুদূর অতীত হইতেই অবগত 
আছে। অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগে গৌড়পাদও র করিয়াছেন যে, অদ্বৈত 
মত স্বীকার করিলে পরমতের সহিত বিরোধ করার কথাই উঠিতে পারে না। 
আর বস্তুত অদ্বৈত অবলম্বনেই বিরোধের নিষ্পত্তি হইতে পারে। গৌড়পাদ- 
কারিকার সিদ্ধান্ত ? 

'“স্বসিদ্ধান্তব্যবস্থাসু দ্বৈতিনো নিশ্চিতা দৃঢ়ম্‌। 
পরস্পরং বিরুধ্যন্তে তৈরয়ং ন বিরুধ্যতে ||” 

শঙ্করাচার্য দেখাইয়াছেন যে, মুল তত্বকে অদ্বৈত ব্রহ্ম বলিয়া স্বীকার 
করিয়াও অপর সব মতবাদের অনেকখাণি অংশের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করা 
সম্ভব। স্বামী বিবেকানন্দ স্বীয় গুরুর পথ অনুসরণ করিয়া বলিয়াছেন, শুধু 
অপরমতকে সহ্য করাই যথেষ্ট নহে, তাহার প্রতি শ্রদ্ধপ্রকাশও আবশ্যক । 
এই অদ্বৈতভিত্তির উপরই সর্বধর্মসমন্বয়কে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াও তিনি ভক্তি, 
জ্বান, যোগ, কর্ম প্রভৃতি সমস্ত ধর্মপ্রকাশ সম্বন্ধে ওঁদার্য ও শ্রদ্ধা দেখাইতে 
সমর্থ হইয়াছিলেন এবং ইহাও বলিয়াছেন যে, অদ্বৈত অবলম্বনই সর্বপ্রকার 
বিবাদ-নিষ্পত্তি সম্ভবপর । 

শুধু তাহাই নহে। তীহার মতে সমস্ত নীতির সর্বোত্তম ভিত্তি হইতে পারে 
এই অদ্বৈতবাদ। ভগবানের পিতৃত্ব ও মানবের ভ্রাতৃত্ব বা মানবতার একত্ব বা 
সাম্য প্রভৃতি মতবাদ অবলম্বনে যে সৌভ্রাত্রের সৌধ গড়িয়া তোলার চেষ্টা 
হইয়াছে, তাহা এ-যাবৎ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছে। এখন আত্মার মহত্ব ও 
একত্ব অবলম্বনে উহার পুনঃপ্রতিষ্ঠার সময় আগত, এবং ইহার অগ্রদূত স্বামী 
বিবেকানন্দ! মানবাত্মার মহত্ব স্বীকারের দ্বারা মানবকে জাতিবর্ণ-নির্বিশেষে 
যে-মর্যাদা দান করা হয় তাহাকে অবলম্বন করিয়াই সত্যকারের মিলন ঘটিতে 
পারে। এই মিলন হইবে দাবি-দাওয়ার ফলে নহে, পরন্ত স্বীয় আত্মার বিকাশ 
এবং অপরের আত্মার পূজা অবলম্বনে । 

মানবের অগ্রগতির মূলে তিনি আবিষ্কার করিয়াছিলেন আত্মবিশ্বাস অর্থাৎ 
আত্মার অমরত্ব, নির্শণত্ব, অবিকারিত্ব প্রভৃতিতে আস্তিক্যবুদ্ধি। এই আত্মবিশ্বাসের 
ফলে যে আত্মশ্রদ্ধা জাগরিত হয়, তাহাই মানবকে হীন কর্ম হইতে নিবৃত্ত 
করে এবং উচ্চতর কর্মের প্রতি প্রেরণা দিয়া থাকে। 

মানবজীবনে বেদান্তের প্রয়োগ সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ যে বিরাট পরিকল্পনা 
রচনা করিয়াছিলেন, আমরা এখানে তাহার কথঞ্চিৎ দিগৃদর্শন মাত্র করিলাম, 
অনুসন্ধিৎসুকে পূর্ণ জ্ঞানের জন্য তাহার আকর-গ্রন্থেই যাইতে হইবে ।* 


*৬০ বর্ষ, ৩ ও ৪ সংখ্যা 


সুফিদর্শন প্রসঙ্গে 


সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ 


সুরা ও সাকি 

ওমর খৈয়ামের সঙ্গে ইউরোপ এবং আমাদের পরিচয় উনিশ শতকে 
এডোয়ার্ড ফিটজির্যান্ড মারফত। কিন্তু ফিটজির্যান্ডের ওমর বেহেড মাতাল: 
এবং দুর্দান্ত প্রেমিক এক কবি, যিনি ঘোর অদু্টবাদী-তাই তাতক্ষণিকতার 
অনুগামী, কতকটা চার্বাকপন্থীও। অসামান্য প্রতিভাধর এক পারসিক গণিতবিদ, ' 
জ্যোতির্বিজ্ঞানী, দার্শনিক ও মরমী সাধক কবির মৃতদেহে ফিটজির্যান্ড নিজের 
ভূতটিকে ঢুকিয়ে দিতে পেরেছিলেন; তার ক্ষমতাও অবশ্য কম নয়। 

অনেকের মতে কবিতার ট্ট্যান্গ্লেসন হয় না, ট্রযান্সগ্রিয়েশন হতে পারে এবং 
এতে আমার অন্তত দ্বিমত নেই। তাই শুদ্ধ কবিতার দিক থেকে হয়তো 
ফিটজির্যান্ড ক্ষমাহ। কিন্তু ওমর-হত্যার পাতক থেকে তিনি নিষ্কৃতি পাবেন 
কিনা সন্দেহ, মহাকালের কাছে। কারণ ওমরের কবিতা আসলে এক দার্শনিক 
মতবাদের সাকার বিগ্রহ। 

ওমর খৈয়াম মানেই সুরা ও সাকি, এই ধারণার জন্য প্রাথমিকভাবে ওই 
ভিক্টোরীয় ভদ্রলোক দায়ী হলেও বাকি সবটাই আমাদের রোমান্টিক কল্পনাবৃত্তির 
তুখোড় কারচুপি । তাছাড়া রমণী সম্পর্কে মধ্যযুগীয় সংস্কারের জের অবঠেতনায় 
ক্রিয়াশীল। পুরুষশাসিত সমাজে ভোগী পুরুষের চোখে প্রেমিকার বিমূর্ত সস্তা 
খৈয়ামী সাকিতে মূর্ত হওয়া স্বাভাবিক ছিল-যে-প্রেমিকা তার মুখে সুরা ঢেলে 
দেবার জন্য সুরাহি নিয়ে সতত পার্চারিণী। সে যেন ক্রীতদাসী, ব্যক্তিতৃহান 
নিছক রমণী। 

বাংলায় আমরা এই সাকিকে সখিরপেহী দেখেছি। 
তন্বীশ্যামাশিখরদশনাপক্কবিশ্বাধরোষ্ঠী পীনোন্নতপয়োধরা চকিতহরিণীপ্রেক্ষণা বলিব্যাকুলা 
দয়িতারূপিণী। কিন্ত্ব হায়, কে জানত “সাকি' সরাইখানার শরাব-পরিবেশক 
বালকভৃত্য ! “বয়” ব্যাপারটা এই সাকি-ট্র্যাডিশন থেকেই উদ্তৃত। এন্ট্যাডিশনের 
শেকড় খুঁজলে মিলবে সারা পশ্চিম এশিয়া এবং ভূমধ্যসাগর অঞ্চলের দেশের 
সুপ্রাচীন যুগে। এবং ব্যাপারটা অশালীন। বাইবেল এবং কোরানে এই বিকৃত 
পচনশীল ট্র্যাডিশনের শহর সডোম এশ্বরিক শাপে ধ্বংস হওয়ার গল্প আছে। 

ওমরের কবিতার শরাব ও সাকি নিছক রূপক এবং তার এসব রুবাই 
(চতুর্দশপদী) সমগ্র রচনার খানিকটা অংশমাত্র। আসলে ওমর তার কবিতায় 
এক অধ্যাত্মচিন্তাকেই শরীর দিয়েছেন। শরাব পরমজ্ঞান এবং সাকি মানবজীবন। 
ওমর বলেছেন £ “অন্তত যা-কিছু কুড়োতে পার, কুড়িয়ে নাও। খালি হাতে 
গেলে লোকসান বই লাভ নেই।” অর্থাৎ জীবনের ধন কিছুই যাবে না 
১৪ 


১৯০ উদ্বোধন ঃ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


ফেলা । ওমর পরমজ্ঞান সংগ্রহে মানবজীবনের সাহায্য ও সাহচর্য চেয়েছিলেন 
এবং তার এই দার্শনিক প্রত্যয়টি সমকালীন এক জটিল ও বিশাল দর্শন- 
ভাবনার এতিহাসিক ভূমিতে জাত। সেই দর্শন-ভাবনার নাম সুফিবাদ ।১ 


সুফিবাদের উৎস 

সুফিবাদ সম্পর্কে ইউরোপে প্রচণ্ড গবেষণা হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে। 
পণ্ডিতরা বিশ্বের তাবৎ দেশের প্রাচীন দর্শনভাবনা, অকাল্ট বা গুপ্তবিদ্যা, 
ভারতীয় বেদান্ত, ভক্তিবাদ, যোগ, তন্ত্রসাধনার মধ্যেও সুফিবাদ আবিষ্কার 
করেছেন। এমনকি শেক্সপীয়ার, ফ্রয়েড, যুং, চসার, দান্তে, হ্যানস আযান্ডারসন-- 
সবেতেই সুফিতত্বের নির্যাস খুঁজে পেয়েছেন। পাঁওয়ারই কথা৷ কারণ সুফিবাদের 
মূলে আছে মানুষের হাজার-হাজার বছরের পুরোনো একটা মৌলিক প্রশ্ন, যে- 
প্রশ্নে মানুষ নিরন্তর জর্জরিত--আমি কে? সুফিবাদী ওমরের কবিতায় আছে £ 
'“প্রতিটি চক্রান্ত আমাকে ঘিরে-আমি তো আমারই । আমি যা, আমি তাই।” 
এই মৌলিক প্রশ্নেরইে আরেকটি সাফ-সাফ জবাব রবীন্দ্রনাথে পাই £ “আমার 
চেতনার রঙে পান্না হলো সবুজ”, আমি আছি, তাই বিশ্বজগৎ আছে। যা- 
কিছু ঘটছে, তা আমাকে কেন্দ্র করে। আদ্বৈতবাদী দর্শনে তারই এক চরম 
উচ্চারণ £ “সোহহম্‌*। এবং সুফি মনসুর হাল্লাজের মৃত্যুকালীন উক্তিতে 
তারই অবিকল প্রতিধ্বনি £ “আনাল হকৃ”"। আমিই সত্য, আমিই ঈশ্বর। 
সুফি দার্শনিক ইবনে-আল-ফরিদ বলেছিলেন ঃ “দ্রাক্ষালতা সৃষ্টিরও আগে 
আমি দ্রাক্ষারস পান করেছি।” আমি-এই সত্তাকে শাশ্বত সত্যের প্রতীক 
করে তোলাই সুফিবাদের লক্ষ্য! কখনো সুফিদের দর্শনচিন্তায় “আমি' উপনিষদের 
সেই পরমায্সা। জীবাত্মা এই মানবজীবন_দেশকালে বিধৃত এবং এঁতিহাসিক 
দ্বৈতাদ্বৈতবাদী ওমন খৈয়ামের সাকি সে। 

'সুফি” শব্দের উৎস বা বুুৎপন্তি নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে বিস্তর মতভেদ । 
কেউ বলেন, সুফিবাদের জন্ম ইসলামপ্রবর্তক হজরত মহম্মদের সমকালেই। 
ইসলামী অধ্যাত্সচিন্তার মধ্যে তার বীজ ছিল নিহিত। তাদের মতে, “আসহাব- 
উস-সাফা” (00111010175 01079 73101) বা সোজা কথায় সভাসদ্বর্গ) থেকে 
সুফি শব্দের জন্ম। হজরতের প্রায় সমকালীন সাধক হাসান বসরির অদ্বৈতবাদী 
ভাবনায় এর পরোক্ষ প্রমাণ মেলে । আবার কেউ বলেছেন, সুফ অর্থাৎ পশম 
থেকে সুফি। হীস্টান সাধুরা মোটা পশমের আলখাল্লা পরতেন। মুসলিম 

সাধুরাও দেখাদেখি সুফের আলখাল্লা পরেন এবং তার ফলে সুফি আখ্যা 
পান । 

আধুনিক পণ্ডিতরা কিন্ত “সুফি”র উৎস সম্পর্কে অত্যন্ত যুক্তিবাদী অঙ্গুলি- 
নির্দেশ করেছেন দুটি দিকে। একটি হলো সুপ্রাটীন গ্রীক দার্শনিক সফিস্টরা- 
5০18 বা 9010105১ (খশ্বরিক প্রজ্ঞা) থেকে যে-সফিজমের উদ্তব, তার 
প্রবক্তা ছিলেন তীারা। ঠষ্টা করে এদের বলা হয় তর্কবিলাসী। দ্বিতীয় উৎসটি 
হলো হিক্রু কাববালীয় তন্ত্রের /17 5০ অর্থাৎ পরম অসীম। কাববালা-তন্ত্রের 
অনুগামীরা মনে করতেন, বাইবেলের বাক্যসমূহের অন্তর্নিহিত অন্য গোপন 


সুফিদর্শন প্রসঙ্গে ১৯১ 


অর্থ আছে এবং সাধনায় সে-অর্থ লভ্য। আশ্চর্য ব্যাপার, সুফিদেরও ধারণা, 
কোরানের বাক্যসমূহেরও গভীরতর গোপন অর্থ আছে, যা সাধকদেরই লব্ধ । 
সুফিবাদ সম্পর্কে গবেষকদের অনেকে আরো পিছিয়ে গিয়ে প্রাচীন 
মিশরের পৌরাণিক সাধু (এবং দেবতাও) হার্মিস-সংক্রান্ত চিন্তাধারায়২ এবং 
কেউ কেউ পিথাগোরাসের উক্তিতেও সুফিবাদের মূল আবিষ্কার করেছেন। 
তবে গ্রীক 501০$_যা থেকে থিওসফি কথাটার উত্তব, “সুফি' শব্দের জনক 
হওয়ার মধ্যে যুক্তি আছে। সফিস্টদের আচার-আচরণ এবং চিন্তা-ভাবনার 
সঙ্গে প্রথম যুগের সুফিদের অসামান্য মিল দেখা যাবে। (ফিলসফার শব্দের 
উৎসেও ওই 50101) তারা গ্রীক দার্শনিকদের মতোই পথে-ঘাটে তত্ত 
প্রচার করতেন। সুফিদের চিন্তাধারায় যে বিশ্বব্যাপী উপাদান সংগ্রহের নজির 
ছড়িয়ে আছে, তাতে ভুল নেই। সুফিরাই কেউ কেউ গ্রীক পিথাগোরাস এবং 
কিংব্দন্তীখ্যাত সন্ত সলোমন বা সোলেমান (বাইবেল ও কোরানে যার কথা 
আছে)-কে গুরু বলেছেন। মোগল যুগে দারা শিকোহকে দেখা যাবে 
হিন্দুগডরুর কাছে বেদান্ত শিখতে । কারণ সুফিবাদে বেদান্তের প্রতিধবনি আছে 
এবং দারা ছিলেন সুফি মতবাদের অনুগামী । আবার সুফিগুরুদের অ-মুসলিম 
শিষ্যও কম ছিলেন না। রুমির শিষ্যরা কেউ ছিলেন খ্রীস্টান, কেউ জোরাস্ট্রিয়ান 
(জরপন্ট্রবাদী), কেউ ইহুদি। কিংবাস্তীখ্যাত খিজির, সুফিদের এক গুরু, ইচ্ছদি 
ছিলেন বলে শোনা যায়। সুফি “সোহহং*বাদের প্রবক্তা মনসুর হাল্লাজ নিজেকে 
অনেকসময় খ্রীস্টান বলতেন। সুফিদের একটি গোষ্ঠীকে বলা হয় 39115] 
০1001 এবং তারা সবাই মুসলিম ছিলেন না। যেমন জুডা হালেভি, মোজেস 
বেন এজরা, যোশেফ বেন যাদিক, স্যামুয়েল বেন টিব্বন, সিমটব বেন 
ফালাকেরা। এঁরা ইহুদি এবং সুফিবাদী চিন্তাধারার প্রবক্তা ছিলেন। কাব্বালীয়- 
তন্ত্র থেকে সুফিবাদে ঝুঁকেছিলেন। 
সুফি আল-গজ্জালীর চিন্তাধারায় পণ্ডিতরা প্রতীক ব্যাখ্যায় ফ্রয়েডীয় পদ্ধতি 
১০৬০০ করেছেন। কার্ল গুস্তাফ যুংয়ের “আদিপ্রতিমা” (/10190/7০)-তান্তের 
প্রতিচ্ছবিও সুফিবাদে দেখা গেছে। ইহুদি কাব্বালীয়-তন্ত্র এবং ইহুদি মরমিয়াবাদের 
প্রতি ফ্রয়েড কতটা খণী, তা অধ্যাপক ডেভিড বাকান “51£77010 77৩00 8170 
(110 19%/151 119501091 178010101” (15৬ ০, 1958) বইয়ে বিশ্লেষণ করে 
দেখিয়েছেন। অনেক ক্ষেত্রে সুফিবাদী মনোবিশ্লেষণপদ্ধাতি প্রতিধবনিত দেখে 
অবাক লাগে। অর্থাৎ সুফিরা চারদিক থেকে তত্ব সংগ্রহ করে নিজেদের মুল 
দার্শনিক প্রশ্নটিকে বর্ণাঢ্য করে সাজিয়ে তুলেছেন। 
সুফিদের একটি গোষ্ঠী গুপ্তবিদ্যা বা অকাল্টের প্রবক্তা । এঁদের সঙ্গে চীনা 
তাও ধর্ম, বৌদ্ধ এবং হিন্দু তন্ত্রবাদীদের অসামান্য মিল। মানুষের শরীরে এঁরা 
ব্ন্মাণ্ড এবং পরমব্রক্মকে খুঁজে পান। বাংলায় বাউল-ফকিরদের দেহতত্ত্ের 
গানে এই মতবাদ স্পষ্ট। বাংলার বাউলদর্শনে বৌদ্ধ এবং বৈষ্ণব সহজিয়াদর্শনের 
সঙ্গে তণ্রবাদ এবং রাধাকৃষ্ণতত্ব মিলেমিশে গেছে। কিন্তু সব ছাপিয়ে 
সুফিবাদকেই প্রকট হতে দেখা যাবে। বাউলগুরু লালন সুফিবাদী ছিলেন। 


১৯২ উদ্বোধন 2 শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


তবে সবচেয়ে আশ্চর্য ঘটনা, বৈষ্ণব রাধাকৃষ্ণতত্্ব সুফিবাদেরই সারাংসার 
যেন। কেউ কেউ সুফিবাদকেই রাধাকৃ্ণ প্রেমতত্ত্ের উৎসে স্থাপন করেছেন। 
সুফিদের একটি গোষ্ঠীর ইশক (প্রেমজ সংরাগ) এবং মাশুক (প্রেমিক)-তত্ব 
একই। তার চেয়ে আশ্চর্য, হিন্দু সাধিকা মীরাবাঈয়ের মতো এক মুসলিম 
সাধিকা রাবেয়া-আল-আদাউইয়া (মৃত্যু ৭১৭ শ্বীস্টাব্দ) ঈশ্বরকে প্রেমাস্পদজ্ঞানে 
উন্মাদিনী হয়ে ওঠেন। 

প্রাচীন সুফিদের কয়েকজনের কথা এখানে উল্লেখ করলে বোঝা যাবে, 
সুফিবাদ ইসলামের অস্য্যুদয়ের শুরু থেকেই অঙ্কুরিত হয়েছিল এবং একাদশ 
শতাব্দী থেকে বিশাল বৃক্ষটি দেখা গিয়েছিল। পঞ্চদশ শতকে বাদশাহী মদতে 
সুফিবাদ অভিজাত শ্রেণীর ধর্মবিলাসে পরিণত হয়েছিল৷ কিন্তু প্রকৃত সুফিবাদ 
সহজিয়া। হাসান বসরী (বসরানিবাসী) হজরতের জামাতা আলির শিষ্য ছিলেন। 
তিনি বলতেন £ “আমি আছি। কিন্তু আমার থাকা ঝড়ের সমুদ্রে একটুকরো 
কাঠ আঁকড়ে ভেসে থাকার মতো।”” 

মিশরের জুন্ুন (মৃত্যু ৮৬০ শ্রীস্টাব্দ) বলতেন ঃ “নীরবতাই সুফির অবস্থা 
বর্ণনা করতে পারে। পার্থিব যোগাযোগ থেকে বিচ্ছিন্নতা তার কাম্য বলে সে 
পার্থিব বস্তুর সঙ্গে দ্বন্দে প্রবৃত্ত” 

রাবেয়া বলতেন ঃ “সুফির নরককে ভয় নেই, স্বর্গের প্রতিও লোভ 
নেই!” 

তের (মৃত্যু ৯১০ শ্বীস্টাব্দ) বলতেন £ “মানুষের সারাংসারেই সুফির 


পারসোর সুফিকবি ওমর খয়াম-এ তু ১৯২৩ খীস্টাব্দ) এইসব চিন্তারই 
বিরাট এক পরিণামকে প্রত্যক্ষ করা যাবে। “এই ব্রহ্গাণ্বৃত্ত এক যেন 
অঙ্গুরীয় এবং আমরা সেই বৃত্তের গায়ে কারুকার্য মাত্র... 1” 


সুফি গোষ্ঠীসমূহ 

সুফিরা মরমী সাধক। পরমসত্তার রহস্যসন্ধানী। তাদের দর্শন মুখ্যত তিনটি 
5০11001-এ বিভক্ত । ওয়াজুদিয়া, শহুদিয়া এবং ইজাদিয়া। 

ওয়াজুদিয়া মতে, ঝিশ্বব্ন্মাণ্ডে একটি সন্তাই অস্তিত্বান এবং এই সন্ত 
ঈশ্বর। তার বহুমুখী বিকাশ ঘটেছে। (এক থেকে বহু ঃ উপনিষদ উল্লেখ্য ।) 
অরূপ নানারূপে ব্যক্ত। 

শহুদিয়া মতে, বিশ্ব একটি দর্পণ এবং তাতে পরমসত্তার গুণাবলী প্রতিফলিত 
নানারূপে। এটি সর্বেশ্বরবাদী দর্শন। (এও উপনিষদে পাওয়া যাবে) জড় 
অজড় সর্বভূতে স্থানকালব্যাপী ব্রন্মের অস্তিত্বের স্বীকৃতিই শহুদিয়া স্কুলের 
সারকথা। কিন্তু ব্রত্মের সেই অস্তিত্ব বিশ্বদর্পণের প্রতিফলন মাত্র। অর্থাৎ 
শঙ্করাচার্যের (এমনকি প্লেটোরও) মায়াবাদ শহুদিয়া মতে প্রচ্ছন্ন। 

ইজাদিয়া মতে, পরমসত্তা ও বিশ্ব পৃথক। অনস্তিত্ব থেকে পরমসত্তা অর্থাৎ 
ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন বিশ্ব-অস্তিত্কে। নেতি থেকে ইতির সৃষ্টি। কিন্তু শর্টা ও 
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নিত্যতায় বিশ্বাসী ছিলেন। ইজাদিয়াদর্শনও 


তাই বলে। 

আদি-হ্বীস্টানদের নাইসিনীয় গোষ্ঠীর 17107709518)-তত্বে পিতা (ঈশ্বর) 
এবং পুত্র (যিশু) অভিন্ন সন্তা। এঁদের প্রতিদ্বন্দ্বী গোষ্ঠী ছিলেন ইজাদিয়া 
স্কুলের অনুরূপ তত্ত্বে বিশ্বাসী। তারা পিতা ও পুত্রকে পৃথক সম্তা (90৮- 
90206) মনে করতেন। 

কিন্ত এতো গেল শুদ্ধ সুফিদর্শনের কথা। সুফিদর্শনের বিভিন্ন ব্যাখ্যা 
থেকে চারজন সুফিগুরু চারটি সাধনপন্থা নির্দেশ করে গেছেন। এই গোষ্ঠী 
চারটির নাম ঃ চিশতী, কাদিরী, নাখ্শ্বান্দী এবং সুহরাওয়ারদী। 

এছাড়া অপ্রধান কিছু গোষ্ঠী আছেন। তারা পুরোপুরি সুফি নন। যেমন 
টস কু মেভলেভী। এঁরা শুধু দরবেশ নামেই খ্যাত। মাদারিয়া 
| 


চিশতীদের গুরু ছিলেন দশম শতকের সিরীয় সুফি খাজা আবু ইশহাক 
চিশতী। তার মতবাদ থেকে সম্প্রদায় গড়ে ওঠে পারস্যের খোরাশান প্রদেশের 
চিশ্ত্‌ শহরে। তাই চিশতী পদবি। এঁরা বাঁশি এবং ঢোল বাজিয়ে লোক জড় 
করে মত প্রচার করতেন গাথা গেয়ে। (উল্লেখ্য, স্প্যানিশ শব্দ 01508 
গানবাজনাসহযোগে কৌতুক বোঝায়। ইংরেজী ]6$9 শব্দের সঙ্গে এর 
সম্পর্কও লক্ষণীয়। অবশ্য 19557-এর ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করে ল্যাটিন 901910- 
তে পৌঁছান হয়েছে। কিন্তু সে নেহাত পণ্ডিতী কচকচি।) 

কাদিরীদের গুরু আবদুল কাদির জিলানী (মৃত্যু ১১৬৬ খ্রীস্টাব্দ)। কাস্পিয়ান 
সাগরের দক্ষিণে জিলান অঞ্চলের নিফ শহরের লোক ছিলেন। তার 
অলৌকিক ক্রিয়াকলাপের গল্প প্রচলিত আছে। ইনি গুপ্তবিদ্যায় বিশ্বাসী ছিলেন 
তান্ত্রিকদের মতো। 

গু কপ ১৬ খু 

(মৃত্যু ১৩৮৯ খ্রীস্টাব্দ)। চিশতীদেরই একটি শাখা থেকে এই 

স্কুলের উত্তব। 

সুহরাওয়ার্দীদের গুরু ছিলেন বারো শতকের সুফি দার্শনিক শেখ জিয়াউদ্দিন 
জাহির সুহরাওয়ার্দী। 

সুফিদের আরো একটি সম্প্রদায়ের কথা এখানে উল্লেখ করা যায়। 
ইংরেজী /১5585511) শব্দটি ঘাতক অর্থে প্রচলিত। এর মূলে আছেন ক্রুসেডের 
যুগের সনাতনপন্থী মুসলিম “আসাসিন'রা। মূল শব্দটির অর্থ সনাতনপন্থী। 
দশম শতকে হাসান বিন-সাবাহ্‌ নামে এক মুসলিম নেতা সুইসাইড স্কোয়াড 
গঠন করে খ্রীস্টানদের সঙ্গে লড়াই করেন। এঁর পদবি ছিল শেখ আল- 
জাবাল অর্থাৎ পর্বতসমূহের নেতা । ইংরেজীতে তাকে বলা হতো 010 যা) 
0016 170007081 এবং ভারতের ইসমাইলী খোজা সম্প্রদায়ের ধর্মগুর আগা 
খান তারই বংশধর 

আসাসিনরা সনাতনপন্থী হলেও সুফি মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। আমার 
সন্দেহ শব্দটির সঙ্গে হিক্রহাসিদিন (ধর্মভীরু) শব্দের সম্পর্ক আছে। আরবি 
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এবং হিক্র ভাষাগোষ্ঠিতে ভাইবোন সম্পর্ক । খ্রীস্টান ধর্মযোদ্ধারা মনে করতেন, 
হাসানশিষ্যদের সাঙ্ঘাতিক মাদক খাইয়ে হত্যালীলায় প্রবৃত্ত করা হচ্ছে। 
আসাসিনদের সেই কল্পিত মাদক বহু পরবর্তী যুগে “হাশিশ' হয়ে গেছে। 
আসাসিন থেকেই হাশিশ শব্দ ইউরোপীয় অভিধানে ঢুকে গেছে। কিন্তু আরবি 
হাশিশ মানে গবাদিপশুর খাদ্য জলাভূমির ঘাস। 
সারাৎসার 
আফগানিস্তানের জালালুদ্দিন রুমি (মৃত্যু ১২৭৩ খ্ীস্টাব্দ), খোরাসানের 
হাকিম সানাই (চতুর্দশ শতক) এবং আল-গাজ্জালি (মৃত্যু ১১১১ খ্রীস্টাব্দ), 
স্পেনের আল আরাবি (মৃত্যু ১২৪০ খ্রীস্টাব্দ) প্রমুখ সুফি দার্শনিকরা মনস্তাত্বিক 
পদ্ধতির অনুগামী ছিলেন। মনের বিভিন্ন স্তর এবং অবস্থা সম্পর্কে তারা 
বর্ণনা দিয়েছেন সাঙ্কেতিক ভাষায়। এ পদ্ধতিকে আধুনিক 75/০110111012[9০0- 
(০ বলা যায়। বিভিন্ন মানসিক স্তরের অবস্থা ব্যাখ্যায় আইনস্টাইনের 
আপেক্ষিক তত্বের (চতুর্মাত্রিক বিশ্ব) প্রয়োগ যেমন স্পষ্ট, তেমনি মহাকাশ 
ভ্রমণ এবং একালের 7১012-03/০10192/-র বিবিধ ঘটনা প্রকট। আধুনিক 
বিজ্ঞানের এক্তিয়ারতুক্ত বিষয়সমূহ (কিংবা অপবিজ্ঞানেরও) কিভাবে সুফিদের 
মাথায় এল? এ-প্রশ্নের জবাব খুব সোজা। মানুষ যখন থেকে নিজের অবস্থা 
ও পরিবেশকে ছাড়িয়ে চিন্তা করতে শিখেছে, তখন থেকেই তার ভবিষ্যৎ 
বাস্তব সুনির্দিষ্টভাবে তৈরি হয়ে গেছে। সুপ্রাচীন ভারতীয় চিন্তায় এভাবেই 
টিন পৃ বপৃস্নি্পৃ পুর কালসম্পর্কে 
বোধ, মহাকাশযান, বিধ্বংসী ও ভয়ঙ্কর অস্ত্রসমূহ-একালে যা বিজ্ঞানের 
এক্তিয়ারভূক্ত, প্রায় সবই দেখা গেছে। প্রাটীন মানুষ সম্পর্কে আমাদের ভুল 
সি রা রর বা প্রাটীনযুগে মহাকাশযান বা 
পরমাণুবোমা বাস্তবত ছিল। সেটা অসম্ভব সবদিক থেকেই। কিন্তু মানুষের 
চিন্তায় তা ছিল। তা থেকেই কল্পনার বিস্তার ঘটেছে ।৩ সুফি দার্শনিক আল 
আরাবির উক্তি প্রণিধানযোগ্য £ “চিন্তাশীল মানুষের অস্তিত্ব চন্লিশহাজার বংসর 
যাব | এ উক্তিতে সংখ্যা মানুষের চিন্তার কালগত ব্যাপ্তিকেই প্রকাশ 
করছে। 
সুফি চিন্তাধারার অনুপ্রেরণা ও উপাদান ইসলামধর্ম এবং ন্হুলাংশে বাইরের 
উৎস থেকে সংগৃহীত হলেও সামগ্রিক সুফি-ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা 
যাবে, এর কেন্দ্রে আছে গোঁড়া ইসলামী শরিয়তপন্থী চিন্তার বিরুদ্ধে একটা 
বিদ্বোহ। তার মানে, সুফিরা প্রাতিষ্ঠানিক ইসলামের বিরোধী। সব দেশের 
মরমী সাধকরাই তাই। স্বয়ং হজরতের যুগে হাসান বসরী বলেছিলেন £ 
“ইসলাম কী এবং মুসলিম কারা? আমি বলব ইসলাম আছে কেতাবে এবং 
মুসলিম আছে কবরে।” এ-একটা ক্ষুব্ধ জবাব নিঃসন্দেহে। হাসান শুধু 
এইটুকু বলে ক্ষান্ত হননি। তিনি বলেছিলেন ঃ “ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ 
একরকম জিনিস; কিন্তু মানুষের বিরুদ্ধে পাপ জঘন্যতম।”” শরিয়তিকেন্দ্রিক 
প্রাতিষ্ঠানিক ইসলামে ঈশ্বর এবং মানুষের সংজ্ঞা বেঁধে দেওয়া হয়েছে। বিশেষ 


সুযি দর্শন প্রসঙ্গে ১৯৫ 


কারে মানুষকে শয়তান-তাড়িত আত্মরক্ষা-তৎপর সত্তা হিসাবে সীমিত করা 
হয়েছে। কিন্তু সুফি দার্শনক আবু হাসান আল শাধিলি বলেছেন ঃ “জ্ঞানের 
যাত্রা 'কে আমি” এই প্রশ্ন থেকে 'আমি জানি না কে আমি' এইদিকে?” 
আমি ঈশ্বরসৃষ্ট একজন মানুষ এবং বান্দা বা সেবক, একথা বললেই মানুষের 
কিছু বলা হয় না। কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক ইসলাম মানুষকে বান্দাতে সীমাবদ্ধ 
রাখে। 

সুফিদের প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের বিরোধিতা কী ধরনের, তা বাঙালী সুফি 
লালন শাহের গানে প্রকাশিত হয়েছে স্পষ্ট করেই ঃ “তোমার পথ ঢেকেছে 
মন্দিরে মসজিদে ।”? 

মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি অঞ্চলের বাউল চমৎকার শেখের একটা গান 
শুনেছিলাম। ""মরা মানুষ পড়ল ধরা শ্রীমতী ভাগীরঘীতে।” বহতা মহাজীবনআোতে 
খণ্ডিত সীমাবদ্ধ ব্যক্তি-মানুষ মুতের মতো ভাসমান। মানুষ সম্পর্কে এই 
ধারণা ইসলামবিরোধী । 

ভারতে যে সুফি-সন্তরা বাইরে থেকে এসেছিলেন, তাদের জীবনযাত্রা 
ধর্মচরণ সবই ছিল প্রতিষ্ঠানবিরোধী। মুখ্যত এদেশে চিশতীদেরই প্রাধানা 
বরাবর। চিশতী সুফিরা কেউ কেউ বাদশাহ-আমিরদের গুরু হয়ে ওঠেন। এখন 
তাদের সমাধি ঘিরে বিশাল ব্যাপার ঘটে। কিন্তু অসংখ্য সুফি সাধক সাধারণ 
মানুষের মধো কাটিয়ে গেছেন। বহু জায়গায় তাদের নিরাভরণ সাদাসিধে সমাধি 
চোখে পড়বে। কোথাও মীজবাতি জ্বলে, কোথাও জলে না। বু সমাধি বা 
আস্তানা ধানক্ষেত বা জঙ্গলের তলায় নিশ্চিহ। ভারতের মতো এত বেশি 
সুফির কবর কোন মুসলিম দেশেও দেখা যায় না। এর একটিই কারণ । ভারতে 
তাদের ওপর জুলুম হয়নি। ভারতের সহিষ্ুতা, অপরকে আগখ্সসাতির শাক্ত 
তাদের নিরাপদ আশ্রয় দিয়েছে। কিন্তু মুসলিম দেশে তাদের প্রতি অত্যাচার 
এবং কঠোরতম শাস্তির দৃষ্টান্ত খুব সামানা নয়। “কখনো আমি মরুহরিণের 
রাখাল, কখনো স্বীস্টান সাধু, কখনো জরতুস্ট্ীয়। আমার পরম ভালবাসার পাত্র 
তিনজন। কিন্তু তারা একজনই। তিনের মধ্যে এক।”” (ইব্ন্‌ আল আরাবি) 
এমন কথা বললে সনাতনপন্থী ইসলাম তা বরদাস্ত করতেই পারে না। এ- 
যুগের ঠাকুর পরমপুরুষ রামকৃষ্ণদেবের “যত মত তত পথ'-এর প্রতিধ্বনি । 
আরাবির আরেকটি উক্তিতেও রামকৃষ্ণদেবের প্রতিধ্বনি শোনা যাবে। “সুফি 
তিনটি “আমি'কে ত্যাগ করেছে। “আমার জন্য' বললে [য-আমি (বোঝায় 
তাকে, “আমার সঙ্গে বললে যে-আমি বোঝায় তাকে এবং “আমার সম্পত্তি? 
বললে যে-আমি বোঝায় তাকে ।”” নাখ্শ্বান্দী গোষ্ঠীর সুফিগুরু বাহাউদ্দিন 
বলেছেন ঃ “যা বহু ভাবছ, তা এক। যা ভাবছ সহজ, তা জটিল। যাকে 
জটিল ভাবছ, তা সহজ |” আবার রামকৃঞ্চদেবকে মনে পড়ে যায়! 

ংলার বাউলের এই গানটিতে সুফিচিন্তার সর্বধর্মসমন্বয়কারী দিকটি লক্ষ্য 

করা যাবে। 
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“রাম কী রহিম করিম কালুল্লা কালা। 
যারে মা ফাতেমা বলি 
তিনিই হলেন দুর্গা কালী 
তার পুত্র কার্তিক গণেশ গো। 
যেন হাসান-হোসেন মদিনায় করেন খেলা ।।” 
বোঝাই যায়, নিরক্ষর বাউলের রচনা। কিন্তু এই গানে আরাবি এবং 
বাহাউদ্দিনের তত্ব ছাপ ফেলেছে। তবে নিরক্ষরতা-সাক্ষরতার প্রশ্নে মনে 
পড়ে যায় রুমির এই প্রখ্যাত উক্তি £ 
“সুফির কেতাব সাক্ষরতা নয় কিংবা অক্ষরও নয়। তা হলো প্রকৃত বোধ 
বা আকৃল্‌ (আকৃল্‌ থেকে “'আক্কেল' এসেছে)।” বৈষ্ণব সহজিয়াসাধনার 
মধ্যেও এই সহজতার সুর শোনা যাবে। তাদের মতো সুফিরাও তাদের তত্ব 
প্রচার করেছেন কখনো কবিতায়, কখনো গল্পে, কখনো নৃত্যগীতের মাধ্যমে । 
এসম্পর্কে গাজ্জালীর একটি গল্প বেশ মজার। “এক শিষ্য সুফিগুরুর কাছে 
সুফিনৃত্যে যোগ দেবার অনুমতি চেয়েছিল। গুরু বললেন, তিনদিন নির্জলা 
উপবাস কর। তারপর উৎকৃষ্ট আহার্য প্রস্তুত কর। তারপর সেই আহার্য এবং 
নৃত্যের মধ্যে নৃত্যকে যদি বেছে নিতে পার, তবে তুমি অনুমতি পাবে ।” 
সুফির আহার সম্পর্কে হারিস মুহাসিবি নামে সুফি দার্শনিক বলেছেন £ ““যদি 
কোন সুফি দরবেশকে আপ্যায়িত করতে চাও, মনে রেখো, শুকনো রুটিই তার 
জন্য যথেষ্ট 1” 
হাসান বসরী বলেছেন ঃ “একদিন তাপসী রাবেয়াকে দেখতে গেলাম। 
দেখলাম, একদল জন্ত-পরিবৃতা হয়ে তিনি বসে আছেন। কাছে যেতেই 
জন্ত্রা পালিয়ে গেল। আমি অবাক হয়ে বললাম, “এ কী রাবেয়া! তোমায় 
ওরা ভয় করছিল না। অথচ আমাকে দেখেই যে পালিয়ে গেল।” রাবেয়া 
বললেন, "মূর্খ হাসান! তুমি যে মাংস খাও। কিন্তু শুকনো রুটি ছাড়া আমি 
কিছু খাই না।”” 
দার্শনিক আবু সাইদ বলেছেন £ “সুফি হওয়া সহজ নয়। সুফি হতে 
গেলে তোমার মাথার ভেতর যা আছে ফেলে এস। ফেলে এস কল্পিত 
সত্যকে । পরিত্যাগ কর পূর্বসংস্কার এবং শর্তাবলী: সুফি হতে গেলে যা সব 
ঘটবে, তার মোকাবিলার জন্য তৈরি হও আগে।”” | 
তাপসী রাবেয়ার প্রার্থনা ঃ “হে প্রভু! যদি আমি নরকের ভয়ে তোমাকে 
চাই, আমাকে নরকে নিক্ষেপ কর। যদি স্বর্গলাভের বাসনা থেকে তোমাকে 
আকাঙ্ক্ষা করি, তাহলে স্বর্গ আমাকে দিও না।”' কারণ তার কামনার বস্তু 
মীরার মতোই--ঈশ্বর | 
রাবেয়া ছিলেন এক ক্রীতদাসী নিগ্রো যুবতী। কাজুইনবাসী ধর্মগুরু সালিহ- 
এর কাছে একদিন উপদেশ নিতে গেছেন। সালিহ্‌ বললেন ঃ “তার দরজায় 
ক্রমাগত করাঘাত কর, দরজা খুলে যাবে ।”' রাবেয়া বললেন ঃ “কী আশ্চর্য! 


সুফিদর্শন প্রসঙ্গে ১৯৭ 


সুফি হাকিম জামি বলেছেন £ “বুদ্ধি এবং শিক্ষাদীক্ষার পেছনে হন্যে 
হয়ো না। বুদ্ধি এক হয়রানি, শিক্ষাদীক্ষা নির্বুদ্ধিতা। শুধু বল, আমি কে?” 
আত্মানং বিদ্ধি। 

মনসুর হাল্লাজ, যিনি সুফিকুলশ্রেষ্ট এবং পরমতান্বের নির্ভীক প্রবক্তা, যখন 
শৃলবিদ্ধ অবস্থায় শাস্তিভোগ করছেন, তখনও তিনি বলছেন £ “আমাল 
হকৃ।” আমিই ঈশ্বর। সোহহম্! যখন তার ওষ্ঠ ছেদন করা হলো, তখন 

কণ্ঠমূলে তিনি উচ্চারণ করছেন, সোহহম্‌। যখন তার কণ্ঠমূল বিদ্ধ হলো, 
তখন তার চেতনায় প্রতিধবনিত হচ্ছে, আমাল হকৃ। সোহহম্‌। 

ই. জি. ব্রাউনি */, [10181 [15101 01 701518, ([,010001), 1909, 7. 
442) গ্রন্থে বলেছেন £ ““সুফিচরিত্র কী প্রবল ভাবাবেগদীপ্ত 1” “489 
01061111101) 016 ০০010 8170 01090901955 (1)601195 ০01 (106 1170101) 121)11095০- 
[11৩5 !” সুফিরা নিশ্চয় ভাবাবেগদীপ্ত ছিলেন। তবে ভারতীয় দর্শনের 
আপাতশীতলতা ও রক্তশুন্যতার আবরণ ভেদ করতে পারলে ব্রাউনি সাহেব 
দেখতেন সুফিদর্শন ও ভারতীয় দর্শন_বিশেষ করে ভক্তিবাদ এবং বেদান্তে 
কী অসামান্য মিল এবং বেদান্তদর্শন এক অত্যুজ্কল অশ্লিশিখা_যার উত্তাপ 
সকলের সহনীয় নয়।* 7 


পাদটীকা 


১ ওমরের কবিতার মুলানুগ অনুবাদ রবার্ট গ্রেভস করেছেন ১ ১৯৬৭ সালে ওমর আলি শাহের 
সহযোগিতায়। সুফিদর্শন বুঝতে বইটি সাহাযা করে। প্রকাশকের নাম মনে নেই। 

২ মিশরীয় কিকেনী সাধ হিস ছিলেন রাখালদের গুরু) চোরেরাও তাকে গরু বলে মানত। ত্ীস 
ইনি হন দেবাদিদেব। তবে মিশরেও পরবর্তী সময়ে তিনি দেবতা “যপক্ণ” হয়ে ওঠেন। রোমানরা 
হার্মিসকে বুধগ্রহ মনে করত। হার্মিস থেকে হার্মিট শব্দ এসেছে। নির্জানে তপস্যারত সাধু বোঝায়। 

৩ “রামায়ণ'-এর পুষ্পক বিমান এবং “মহাভারত'-এর ব্রহ্গান্ত্র, পাশুপত-অস্ত্র, নারায়ণ-অস্ত্র, ব্রন্দাশিরাস্ত্র 
ইতাদির সঙ্গে আধুনিককালের বিমান এবং তেজস্কিয়-অস্ত্রের প্রভূত মিল আছে। বন্থুত, রামায়ণ- 
মহাভারতে প্রসব আকাশযান বা অস্ত্রের গঠনগত ও প্রায়োগিক বৃত্তান্ত শুধু উল্লেখেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, 
রীতিমতো বিস্তারিতভাবে বর্ণিতও হয়েছে, যে-ধর্ণনা আবার আধুনিক সমরশস্ত্-কৌশলের খুব কাছাকাছি। 
পু্পকরথের রামায়ণ-বর্ণিত গতিপথের সঙ্গে আধুনিক বিমানের উড়ানপথের আশ্চর্য ভৌগোলিক সৌসাদৃশা 
বিস্ময়কর। তাই ভারতীয় 'ইতিহাস'-এর এসব বর্ণনাকে প্রতিহাসিক সত্য না-বলে শুধুই কল্পনার সৃষ্টি 
বলাটাই বোধহয় কষ্টকল্পনা। এবিষয়ে যুক্তিনিষ্ঠ সদর্থক গবেধণাও বহু হয়েছে এবং হচ্ছে।- সম্পাদক 


»* ৮৫ বর্ষ, ৯ সংখ্যা 


উপনিষদে ভক্তিবাদ 
গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় 


ভারতবর্ষের অধাত্মসসাধনা মূলত গঙ্গার পাবনী ধারার মতো ত্রিপথগা। এই 
তিনটি পথ কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তি নামে পরিচিত। কোন কোন স্থলে এই 
তিনটিকে ত্রিবিধ যোগরূপে বর্ণনা করা হয়েছে অর্থাৎ কর্ম যোগ, জ্ঞানযোগ 
এবং ভক্তিযোগ। যেমন শ্রীমদ্ভাগবতে স্বয়ং ভগবান বলেছেন £ 

“যোগন্ত্রয়ো ময়া প্রোক্তা নণাং শ্রেয়োবিধিসয়া। 
জ্ঞানং কর্ম চ ভক্তিশ্চ নোপায়োহন্যোইস্তি কুত্রচিৎ ||” 

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও আমরা মুখ্যত এই ত্রিবিধ যোগেরই বিস্তৃত বিবরণ 
পাই। অষ্টাদশ অধ্যায়াক্ষক এই গীতাকে অনেকে তিন ষটকে বিভক্ত করে 
থাকেন অর্থাৎ ছয়-ছয় অধ্যায়ের এক-একটি সমষ্টি, যার প্রথম ছয় অধ্যায়ে 
আছ্ছে কর্মযোগের বিবরণ, দ্বিতীয় ছয় অধ্যায়ে অর্থাৎ সপ্তম অধ্যায় থেকে 
দ্বাদশ অধ্যায় পর্যন্ত ভক্তিযোগের বিবরণ এবং শেষের ছয় অধ্যায়_ত্রয়োদশ 
থেকে অষ্টাদশ অধ্যায় পর্যন্ত জ্ঞানযোগের বিবরণ । প্রখ্যাত বৈদান্তিক সন্ন্যাসী 
শ্রীমন্‌ মধুসূদন সরস্বতী তার 'গৃঢার্থ-দীপিকা নামক গীতার অনুপম টীকা 
রচনার প্রারন্তে ভূমিকারূপে শ্লোকাকারে গীতার মূল বিষয় ও বৈশিষ্ট্য প্রকাশ 
করেছেন। সেখানে তিন ষটকে বিভক্ত গীতার বর্ণনা দিতে গিয়ে ভক্তি 
প্রসঙ্গে বড় সুন্দর একটি মন্তব্য করেছেন £ 

'“উভয়ানুগতা সা হি সর্ববিঘ্বাপনোদিনী। 
কর্মমিশ্রা চ শ্রদ্ধা চ গ্ঞানমিশ্রা চ সা ত্রিধা।।”” (শ্লোক 2 ৭) 

গীতার প্রারস্তে প্রথম থেকে ছয় অধ্যায় পর্যন্ত কর্মযোগের কথা এবং 
শেষে ত্রয়োদশ থেকে অষ্টাদশে জ্ঞানযোগের কথা বলা হয়েছে, কিন্তু মাঝখানে 
রাখা হয়েছে ভক্তিযোগকে, সপ্তম থেকে দ্বাদশ অধ্যায়ের মধ্যে যা নিবদ্ধ। 
মধুসুদনের মতে ভক্তিযোগকে এই মধ্যবর্তী করে রাখার কারণ এই যে, 
ভক্তি উভয়েতেই অর্থাৎ কর্ম এবং জ্ঞান_এই দুইয়ের শধ্যেই অনুগত, 
দুইয়ের সঙ্গেই মিলিত। কারুর সঙ্গেই তার ঝগড়া নেই, বিবাদ-বিসংবাদ 
নেই-যেমন বিরোধ আছে কর্ম ও জ্ঞানের মধ্যে। কর্মের অপর নাম অজ্ঞান; 
তাই তার সঙ্গে জ্ঞানের চিরন্তন বিরোধ; যেমন আলো ও অন্ধকারের বিরোধ 
“পর্বতবদকম্প্যং_ পর্বতের মতো অটল, অবিকম্প এই বিরোধ-বলেছেন 
ভগবান শঙ্করাচার্য তার ঈশ উপনিষদ্-ভাষ্যে এবং অন্য নানা স্থলে। তাই 
তার মতে জ্ঞান ও কর্মের কখনো কোথাও সমুচ্চয় বা সমাহার বা সম্মিলন 
ঘটতে পারে না, যেমন দিন ও রাত্রি কখনো একত্র সহাবস্থান করতে পারে 
না। কঠ উপনিষদেও (১1২1৪) যেন এই বিরোধেরই আভাস দেওয়া হয়েছে, 
যেখানে বলা হয়েছে ঃ 


উপনিষদে ভক্তিবাদ ১৯৯ 


পর 
যা চ বিদ্যেতি জ্ঞাতা।।” 
কিন্তু ভক্তির সঙ্গে এই দুইয়ের কারুরই বিরোধ নেই। মধুসুদন বলছেন, 
ভক্তির তাই ত্রিবিধ রূপ £ এক, কর্মমিশ্রা অর্থাৎ কর্মের সঙ্গে মিলিতা ভক্তি; 
দ্বিতীয়, জ্ঞানমিশ্রা অর্থাৎ জ্ঞানের সঙ্গে যুক্তা ভক্তি; আর তৃতীয়, এই দুইয়ের 
সঙ্গে যেখানে কোন মিশ্রণ বা মিলন নেই, তাই হলো শুদ্ধা ভক্তি যা উভয়- 
নিরপেক্ষ, স্ব-স্বরূপে অবিমিশ্রভাবে প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমদ্ভাগবতের কথায় সেই 
ভক্তিই আসল ভক্তি, যা 'জ্ঞানকর্মাদপাবৃত” অর্থাৎ জ্ঞান এবং কর্ম-এই 
উভয়ের সংস্পর্শশূন্য, সম্পর্কবর্জিত। 
উপনিষদে ভক্তি সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে প্রারস্তে গীতার আলোচনা 
অনেকের কাছে অবান্তর মনে হতে পারে, কিন্তু এই আলোচনার উদ্দেশ্য শুধু 
এইটুকু স্মরণ করাবার জন্য যে, আমাদের ভারতবর্ষের সমস্ত সংস্কৃতি ও 
সাধনার মূল হলো বেদ এবং সেইজন্যই মনুসংহিতায় বলা হয়েছে £ 
“বেদোহখিলো ধর্মমূলমূ।” 

বেদ যেমন শ্রুতি, ভগবদ্গীতা তেমনি স্মৃতি। স্মৃতি কখনো শ্রুতিবিরোধী 
হতে পারে না, সর্বদাই তা শ্রুতির অনুগামী বা অনুসারী। তাই গীতাতে যে- 
তিনটি যোগের কথা বলা হয়েছে, তার মূল কিন্তু আছে শ্রুতিতেই। শ্রতি বা 
বেদের তিনটি কাণ্ড-কর্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড এবং উপাসনাকাণ্ড। আমরা সাধারণত 
মনে করি, বেদের শুধুমাত্র দুটি কাণ্ড_কর্মকাণ্ড এবং জ্ঞানকাণ্ড। কর্মকাণ্ডের 
মূলে আছে যাগযজ্ঞ, যা বৈদিক মন্ত্াশ্রিত এবং জ্ঞানকাণ্ডের মূলে আছে বেদের 
অন্ত্যভাগ-উপনিষদ, যাকে আমরা সেই কারণেই “বেদান্ত” নামে অভিহিত 

করে থাকি। অনেকের তাই ধারণা, উপনিষদে শুধু আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞানের 
তি সা পা 
কিছু সন্ত, ভক্ত, মহাজনদের দ্বারা প্রচারিত। পাঞ্জাবে গুরু নানক, বঙ্গদেশে 
শ্রীচৈতন্য, মহারাষ্ট্রে তুকারাম, উত্তর ভারতে সুরদাস, মীরাবাঈ, কবীর, 
ুনীদাস দক্ষিণ ভারতে অর রতি নান ভক্জের অবিধারে এই 
ভক্তিবাদের প্রচার ও প্রসার ঘটেছে। 

উপনিষদেই কিন্তু এই ভক্তিবাদের মূল বিধৃত আছে, তা পরবর্তী কালে 
সন্তদের দ্বারা পল্লবিত হয়েছে। সেই মূল হলো উপনিষদের উপাসনাকাণ্ড, যা 
বিভিন্ন বিদ্যার মধ্য দিয়ে অত্যন্ত গুঢ়ভাবে অনুশীলিত হয়েছে। ভক্তিরই মতো 
এই উপাসনাকাণ্ড জ্ঞানকাণ্ড ও কর্মকাণ্ডের মধ্যবর্তী। তাই এই উপাসনাকাণ্ড 
সেতু বা সংযোজকরূপে কর্মকে জ্ঞানে উত্তীর্ণ করে থাকে। উপাসনা বা ভক্তি 
তাই অপরিহার্য এবং উপনিষদের একটি বিশিষ্ট অঙ্গ। দুর্ভাগ্যের বিষয়, 
আমাদের দেশে উপনিষদের জ্ঞানকাণ্ড নিয়ে অনেক আলোচনা এখনো 
অব্যাহত আছে, বিদেশেও বেদান্ত বা উপনিষদের ব্রহ্মতত্ব, আত্মতত্ত্, মায়াবাদ 
ইত্যাদি নিয়ে অনেক গবেষণা ও অনুশীলন হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে, কিন্তু 
উপাসনাকাণ্ড সম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণ অদ্র ও উদাসীন। তার একটি প্রধান 
কারণ অবশ্য এই যে, উপাসনা অত্যন্ত গুহ্য এবং একান্তভাবে গুরুমুখগমা 
ছিল। তাই উপাসকসম্প্রদায়ের বিলোপের ফলে উপাসনারূপ বিদ্যারও বিলোপ 


২০০ উদ্বোধন ঃ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


ঘটে গিয়েছে। ভগবান শঙ্করাচার্য জ্ঞানকাণগ্ডকে তার যথাযথ মহিমায় প্রতিষ্ঠিত 
করে গিয়েছেন বটে, কিন্তু উপাসনাকাণ্ড সম্বন্ধে সাধারণের কাছে কিছু 
বিশদভাবে ব্যাখ্যা করে যাননি, যদিও তিনি নিজে প্রতিষ্ঠিত চার ধামে চারটি 
মঠেই শ্রীযস্ত্র স্থাপন করে তার পুজা বা উপাসনা নিজেই প্রবর্তন করে 
গিয়েছেন। 

উপাসনার মূলে আছে উপাস্য-উপাসক ভেদ আর জ্ঞানের মূল বা প্রতিষ্ঠা 
হলো অভেদে। উপাসনার ফলেই এই জ্ঞান জন্মায়। তাই বেদান্তে বারংবার 
বলা হয়েছে, “অকৃতোপাস্তি'-র পক্ষে অর্থাৎ যে উপাস্তি বা উপাসনা করেনি 
তার পক্ষে জ্ঞানলাভ অসম্ভব। শঙ্করাচার্য তার ব্রন্গসূত্রের ভাষ্যের প্রারস্তেই 
তাই স্মরণ করিয়েছেন যে, এই ব্রহ্মাজ্ঞানের অবসান বা চরম পরিণতি হয় 
অনুভবে যে-অনুভব এক বাস্তব বস্তরবিষয়ক, কাল্পনিক নয়, “অনুভবাবসানত্বাৎ 
ভূতবস্তুবিষয়ত্াচ্চ বরঙ্গাজ্ঞানস্য।”* আর ভক্তির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে ভক্তিসূত্রকার 
বলেছেন যে, ভক্তি হলো “সৃক্ষ্মতমমনুভবরূপম্ঠ। উপনিষদে “ভক্তি শব্দের 
উল্লেখ বা ব্যবহার করা হয়নি, সেখানে আমরা পাই “হুদা” বা শ্গরদ্ধয়া” প্রভৃতি 
শব্দ। যেমন কঠ উপনিষদে (২1৩1৯) আত্মোপলব্ধির উপায় প্রসঙ্গে বলা 
হয়েছে £ 

“ন সন্দূশে তিষ্ঠতি রূপমসা 
ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চিনৈনম্‌। 


ব্রহ্মা বা পরমাত্মার কোন রূপ আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে এসে দাঁড়ায় না, 
যেমন জগতের বাহ্য বিষয়সমূহ এসে উপস্থিত হয়। কারণ, ব্রহ্ম বা পরমাত্মা 
কখনো দৃশ্যবস্ত নন, তিনি নিত্যদরষ্টা। তিনি বাইরে নন, তিনি অন্তরে। তাই 
তাকে চোখ দিয়ে কেউ দেখতে পায় না। এই কঠ উপনিষদে (২1১।১) অন্যত্র 


আবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্।”" 

কোন এক বিরল ধীর ব্যক্তি দৃষ্টিকে ঘুরিয়ে অর্থাৎ অন্তরের দিকে 
দৃষ্টিনিক্ষেপ করে তাকে দেখে থাকেন, যিনি “প্রত্যাগাস্মা” বা অন্তরাত্মা। 

অন্তরে তাকে দেখবার বা জানবার তিনটি করণ বা উপায়-হৃদয়, বুদ্ধি 
এবং মন। মন দিয়ে আমরা প্রথম তার চিন্তা করতে পারি, তারপর বুদ্ধি বা 
মনীষা দিয়ে তার সম্বন্ধে নিশ্চয় করতে পারি, সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করতে 
রি নিগোল নারির হট রানির পভ 

ন। 

রবীন্দ্রনাথ তাই যথার্থই বলেছেন £ 


উপনিষদে ভক্তিবাদ ২০১ 


সুতরাং অন্তরের পরিচয়ের একমাত্র উপায় অন্তর মিশানো বা “হৃদয় দিয়ে 
হৃদি অনুভব”'। এরই নাম ভক্তি। গীতায়ও তাই বারংবার শ্রীভগবান তাকে 
সা পা 
সু স্পব (১৮৫৫) 


বা 
“ভক্ত্যা তনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোহঞ্জুন। 
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্তেন প্রবেষ্ুং চ পরন্তপ ||” (১১1৫৪) 

উপনিষদ ভক্তি শব্দের ব্যবহার না করলেও সেই ভক্তিকেই “হুদা বা 
'হৃদয়” শব্দের দ্বারা নির্দেশ করেছেন। ছান্দোগ্য উপনিষদে সাধনাকে যথার্থ 
শক্তিশালী ও সফল করার জন্য “বিদ্যয়া শ্রদ্ধয়া উপনিষদা”_এই তিনটি 
উপায় অবলম্বন করতে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে শ্রদ্ধাই এই 
ভক্তির সূচক, যা ঠিক মধ্যস্থলে এখানেও উল্লিখিত হয়েছে। বিদ্যা অর্থাৎ 
উপাসনার প্রক্রিয়া বা 16০1110॥৩ সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞান প্রথম অর্জন করতে হয়, 
তারপর তার সঙ্গে হৃদয়ের যোগস্থাপন হয় শ্রদ্ধা দ্বারা এবং তার ফলেই তার 
উপনিষদ” বা রহস্য উদঘাটিত হয় অর্থাৎ সাক্ষাৎ উপলব্ধি ঘটে থাকে। 
সুতরাং “হৃদা" বা শ্রদ্ধয়া_-এইসব শব্দের দ্বারা উপনিষদ যে ভক্তির কথাই 
বলেছেন, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না। আর পরবর্তী কালে তো 
সুস্পষ্টভাবেই এই পরাভক্তির উল্লেখ আমরা দেখতে পাই শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের 
(৬।২৩) উপসংহারে 

“যস্য দেবে পরা ভক্তির্থা দেবে তথা গুরৌ। 
তস্যৈতৈে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মন211”" 

_এই উপনিষদে যে যে বিষয় বলা হলো মহাত্মারা সেইসব বিষয় একমাত্র 
তার কাছেই প্রকাশ করেন, যার যেমন দেবতাতে তেমনি গুরুতে পরাভক্তি 
আছে। অর্থাৎ দেবতা ও গুরুর প্রতি পরাভক্তিই এই ওঁপনিষদ্‌ জ্ঞানলাভের 
একমাত্র উপায়। কঠ উপনিষদে যেমন বলা হয়েছে শ্বেতাশ্বতরেও (৪1২০) 
তারই প্রতিধ্বনি করে একইভাবে বলা হয়েছে £ 

“ন সন্দূশে তিষ্ঠতি রূপমস্য 

ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনম্‌। 
হৃদা হৃদিস্থং মনসা য এন- 

মেবং বিদুর ভবন্তি।।” 

অতএব হাদিস্থ বা অন্তরস্থ পরমাত্মাকে “হৃদা' বা হৃদয় দিয়ে জানা 
মানেই ভক্তি দিয়ে জানা, এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। 

এই তদ্গত হয়ে জানা, অনুরাগে ও ভক্তিতে একীভূত হয়ে জানার 
স্বরূপটি বোঝাতে গিয়ে তাই বৃহদারণ্যক উপনিষদে (8।৩।২১) জাগতিক 
প্রেমের বা অনুরাগের সেই পরম নিবিড় আলিঙ্গনের ছবিটিই যাজ্ঞবন্ধ্য তুলে 


ধরেছেন £ 

“তদ্‌ যথা প্রিয়া ্িয়া সম্পরিপবাক্তো ন বাহ্াং কিংচন বেদ নান্তরমেবমেবায়ং 
পুরুষঃ প্রাজ্ঞেনাত্মনা সম্পরিত্বক্কো ন বাহ্যং কিংচন বেদ নান্তরং তদ্‌ বা 
অস্যৈতদাপ্ত-কামমাত্মকামমকামং রূপং শোকান্তরম্ 1” 


২০২ উদ্বোধন ঃ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত -সঙ্কলন 


সুতরাং সেই পরম নিবিড় অনুভব যে একমাত্র গভীর অনুরক্তি বা ভক্তির 
দ্বারাই সাধ্য, উপনিষদের সর্বত্রই তার ইঙ্গিত বা ইশারা আছে। ভক্তি শব্দের 
উল্লেখ না থাকলেও সেই পরম প্রেমকেই যে উপনিষদ এই মর্ত্য কামের, 
আমাদের চিরপরিচিত মৈথুনের দৃষ্টান্ত দিয়ে বোঝাতে চেয়েছেন, সে-বিষয়ে 
কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। ভক্তিসূত্রে নারদ তাই ভক্তির সংজ্ঞা দিতে 
গিয়ে বলেছেন £ “সা তৃম্সিন পরমপ্রেমরূপা” । উপনিষদে সাধনার পরাকান্টারূপে 
এই পরম প্রেম বা ভক্তিকেই উপস্থাপন করা হয়েছে। সুস্পষ্টভাবে বিঘোষিত 
হয়েছে যে, সেই মতি বা জ্ঞান বা অনুভব অন্য কোনকিছুর দ্বারাই লভ্য বা 
প্রাপ্য নয়, তা লাভ করা যেতে পারে শুধুমাত্র তাকে অর্থাৎ সেই নিজের 
আত্মাকে বা পরমাত্মাকে বরণের দ্বারা £ 


যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভা- 
স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্‌।।1” 
(কঠ উপনিষদ্‌, ১২1২৩) 
শঙ্করাচার্য তার ভাষ্যে এর মর্মোদঘাটন করতে গিয়ে অপরূপভাবে বুঝিয়ে 
দিয়েছেন যে, এ হলো আত্মা দিয়ে আত্মাকে চাওয়া। বরণকারী আত্মা নিজের 
আত্মাকেই লাভ করে থাকে । আর একমাত্র যে নিষ্কাম, সে-ই আত্মাকে বরণ 
করতে সক্ষম। কামনা থাকলে সে তো অন্যকে চাইবে, বা বরণ করবে, 
(সই অনন্য, অভিন্ন আত্মাকে বরণ করা তার পক্ষে কখনোই সম্ভব হবে না। 
শঙ্কর বলছেন 3 “নিষ্কামশ্চাত্সানমেব প্রার্থয়তে ; আত্মনৈবাত্মা লভ্যতে ইতার্থঃ।” 
অদ্বৈতবাদের দৃষ্টিতে এই ব্যাখ্যা যদি আমরা গ্রহণ নাও করি, দ্বৈতবাদীর 
ৃষ্টিতেও পাই সেই একই কথা অর্থাৎ “এষঃ' বা এই পরমাত্মা বা ভগবান 
'যম্‌* যাকে অর্থাৎ যে-জীবাত্মাকে বরণ করেন, আপন বলে গ্রহণ করেন_ 
একমাত্র সেই তাকে পায়। সুতরাং তাকে পায় বা নিজেকে পায়_যেভাবেই 
ধলি, মুলে কিন্তু আছে “বরণ”__সর্বতোভাবে তাকে গ্রহণ, সম্পূর্ণ সমর্পণ, 

যার অপর নাম “ভক্তি” । 

এখন উপনিষদে উপাসনা বা ভক্তিসাধনার ক্রমটি বিশদভাবে আলোচনা 
করতে গেলে আমাদের প্রধানত অবলম্বন করতে হবে ছান্দোগ্য উপনিষদ্কে, 
কারণ একমাত্র এই উপনিষদেই প্রায় সমস্ত বিদ্যা বা উপাসনার ধারা 
ক্রমানুসারে বর্ণিত হয়েছে। আমাদের প্রথমেই মনে রাখতে হবে যে, 
উপনিষদে “বিদ্যা” শব্দ দুই অর্থে ব্যবহৃত বা প্রযুক্ত হয়েছে-এক, বিশুদ্ধ 
জ্ঞান, যা কোথাও কোথাও পরাবিদ্যা নামে উল্লেখ করা হয়েছে-“যয়া 
তদক্ষরমধিগম্যতে”-_যার দ্বারা সেই অক্ষরস্বরূপকে বা ব্রক্মকে জানা যায়। 
আর দ্বিতীয় হলো উপাসনারূপ বিজ্ঞান বা প্রক্রিয়া, যার মধ্যে উপলব্ধিরূপ 
জ্ঞান এবং তার জন্য প্রয়াস বা প্য়া উভয়ই সমবেত বা সংযুক্ত হয়ে আছে। 
এই দৃষ্টিতেই ঈশ উপনিষদে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এই দুইকে মিলিয়ে বা 


সমুচ্চিত করে অমৃতত্বলাভের জন্য প্রয়াসী হতে £ 


উপনিষদে ভক্তিবাদ ২০৩ 


“বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ। 
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্তা বিদ্যয়াহমৃতমধুতে ||" ৪ ১১) 
পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, মি 
সমুচ্চয় বা সংমিশ্রণ হতে পারে না, কারণ এখানে বিদ্যা বলতে যে বিশুদ্ধ 
জ্ঞানকে বোঝায়, তার সম্পূর্ণ বিপরীত বা বিরুদ্ধ হলো অবিদ্যা, যার অপর 
নাম কর্ম। শঙ্করাচার্য তাই ঈশ উপনিষদের এই মন্ত্রের ব্যাখ্যায় “বিদ্যা' শব্দের 
অর্থ করেছেন দেবতাজ্ঞান অর্থাৎ যে-দেবতার আমরা উপাসনা বা আরাধনা 
করি, তার জ্ঞান; এবং “অবিদ্যা” বলতে তার মতে বোঝায় সেই দেবতাবিষয়ক 
কর্ম, পূজার্চনা, যঙ্জানুষ্টান ইত্যাদি। উপাসনা তখনই সার্থক হয় যখন আম! 
যাকে উপাসনা করছি তার স্বরূপ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করি অর্থাৎ অন্ধের মতো 


উপাস্য এই দেবতাটি কে? উপনিষদ্‌ তারও পরিচয় দিয়েছেন এইভাবে £ 


“যো দেবোহগ্ী যোই 
সস না 
য ওষহীয়ু যো বনস্পতিবু 
তট্মৈ দেবায় নমো নমঃ ||” (খ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্, ২1১৭) 
এই দেবতা কোন সুদূর স্বর্গে অবস্থিত নন, তিনি এই বিষুবন সব 
অনুস্ত বা আবিষ্ট বা প্রবিষ্ট। দার্শনিক, পরিভাষায়, তিনি 
' 11111019110, সর্বাতিগ বা 04750910911 নন। ভক্তি বা রর 
উপাসনা ছ্বারা আমরা যাকে পেতে চাই তিনি সগুণ ঈশ্বর, নির্তণ ব্রহ্ম নন। 
লক্ষা করবার বিষয়, এই বিদ্যা ও অবিদ্যাকে, জ্ঞান ও কর্মকে মিলিয়ে 
উপাসনার কথা যে-উপনিষদে বলা হয়েছে তার নাম ঈশ উপনিষদ, যেখানে 
একমাত্র ঈশের দ্বারা সবকিছু ব্যাপ্ত--এই অনুভবে জাগ্রত হওয়ার উপদেশ 
সর্বপ্রথমেই উদ্ঘোষিত হয়েছে । এখানে ব্রহ্ম বা আত্মার কথা বলা হয়নি, যা 
অন্যত্র সব উপনিষদে বলা হয়েছে, কিন্তু 'ঈশ' বা ঈশ্বরকেই বা সগুণ 
ব্রশ্ধকেই এখানে উপস্থাপন করা হয়েছে। ঈশ উপনিষদের উপসংহারেও 
আমরা তিন দেবতার কাছে শরণাগতির জন্য নির্দেশ দেখতে পাই--এক. সূর্য 
বা পৃষণ; দুই. বায়ু; আর তিন, অগ্নি। একজন পৃথিবীর, একজন অন্তরীক্ষের, 
আর অপরজন দ্যুলোকের অধিষ্ঠাতা। এই তিন ভুবনে ন অধিষ্ঠিত বা অনুস্যুত 
দেবতাকেই এখানে ভক্তি বা উপাসনার দ্বারা, পুন ৯ 
প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। “সত্যের মুখ খুলে দাও, আবরণ অপসারণ কর, 
আমাকে সুপথে নিয়ে চল”--এই এখানকার প্রার্থনা । এখানে ধ্যেয় ব্রহ্মেরই 
উপাসনা, জ্রেয় ব্রহ্মের ধারণা বা উপলব্ধি ভক্তের বা উপাসকের লক্ষা নয়। 
ভক্তি বা উপাসনামার্গে তাই অশেষ কল্যাণ গুণের যিনি করুণালয়, সেই 
'অশেষগুণম্'-এরই আরাধনা, “গুণহীনম্‌*-এর নয়--তা তিনি শিবই হোন বা 
বু বা, কৃফইহোন। (মহাকবি কালিদাসকেও আমরা দেখি ভিন 
শকুন্তলম্*-এর প্রারস্তে শিবের অষ্টমূর্তিতে প্রত্যক্ষ বা প্রকটমুর্তির কাছে 
প্রার্থনা জানাতে £ 
“প্রত্যক্ষাভিঃ প্রপন্নস্তনৃভিরবতু বস্তাভিরষ্টাভিরীশঃ।” 


২০৪ উদ্বোধন ঃ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


তেমনি আরেকটি বিশিষ্ট লক্ষণ আছে উপাসনা বা ভক্তিধারার। তা হলো, 
সর্বত্র সশক্তিক দেবতার উপাসনা বা যুগলের উপাসনা--তা সে রাধা-কৃষ্ণরূপেই 
হোক, সীতা-রামরূপেই হোক অথবা লক্ষ্মী-নারায়ণ বা গৌরী-শঙ্কররূপেই 
হোক। সেই রসতমস্বরূপকে লাভ করতে হলে মিথুনের বা যুগলের আরাধনার 
মধ্য দিয়েই লাভ করতে হয়। কালিদাস এরও ইঙ্গিত দিয়েছেন যখন 
“বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ'”_-বাক ও অর্থের মতো অবিনাভাবে সম্পৃক্ত বা সংযুক্ত 
“জগতঃ পিতরৌ”"_-““পার্বতীপরমেশ্বরৌ”'-কে রঘুবংশের প্রারন্তে বন্দনা করেন। 

এর উৎস কিন্ত ছান্দোগ্য উপনিষদেই আমরা প্রথম খুঁজে পাই, যেখানে 
প্রারাস্তেই বলা হয়েছে সেই পরম তত্বের বা ওঁকারের তিনটি বিভাবের 
কথা £ 

“স এষ রসানাং রসতমঃ পরমঃ পরাধ্যোহষ্টমো যদুদগীথঃ1”” 0১1৩) 

“তদ্‌ বা এতন্‌ মিথুনং যদ্‌ বাক্‌ চ প্রাণশ্চ, ঝক্‌ চ সাম চ।”” (১1১৫) 

এবং সর্বশেষে 

“তদ্‌ বা এতদনুজ্ঞাক্ষরং যদ্ধি কিঞ্ানুজানাত্যোমিত্যেব তদাহ। এষো এব 
সমুদ্ধির্যদনুজ্ঞা।”” (১1১1৮) 

অর্থাৎ মূলে, পরম স্বরূপে তিনি রসতম, অষ্টম; যিনি সৃষ্টির সপ্তত্তরের 
উর্ধে নিত্য বিরাজমান । তারপরই তিনি মিথুন বা যুগল-বাক্‌ এবং প্রাণের, 
ঝক্‌ এবং সামের। সবশেষে তিনিই হচ্ছেন অনুজ্ঞারূপিণী, যার অনুজ্ঞা বা 
সম্মতি নিয়ে, যাঁর ইচ্ছার ইঙ্গিতে সৃষ্টির এই অনন্ত সমৃদ্ধি প্রবাহিত বা 
প্রকাশিত। 

অতএব ভক্তি বা উপাসনামার্গের যে-নির্দেশ আমরা উপনিষদে, বিশেষ করে 
সমস্ত বিদ্যা বা উপাসনার আকর ছান্দোগ্য উপনিষদে পাই, সেখানে পরম 
তত্বকে সবকিছুর মধ্যে পরিব্যাপ্তরূপে উপলব্ধিরই বর্ণনা দেখতে পাই। ““সর্বং 
খম্বিদং ব্রহ্মা” (৩1১৪।১)--এই হলো এখানকার মহামন্ত্র। তিনি হলেন ““সর্বকর্মী 
সর্বকামঃ সর্বগন্ধঃ সর্বরসঃ সর্মিদমভ্যান্তো”” (৩।১৪।৪)--সবকিছুকে সর্বতোভাবে 
আদান বা গ্রহণ করে, সবকিছু পরিব্যাপ্ত করে বিরাজমান। এখানে 'নেতি 
নেতি'র পথ নয়, সবই “ইতি ইতি'-রূপে সর্বানুস্যতরূপে দেখার পথ, 
বিশ্বরূপে যিনি বিরাজমান তাকে জানার পথ। এখানে ব্যক্তের উপাসনা, 
অব্যক্তের নয়। ভক্তের কাছে তিনি ০07101909 01০01019065, বাস্তবের চেয়েও 
বাস্তব, 8050০ বা অবাস্তব নন। উপনিষদ তাই অতি সুস্পষ্টভাবে ভক্তির বা 
উপাসনার ধ্যেয় বা লক্ষ্যকে নির্দেশ করে দিয়েছেন। 

আর দ্বিতীয় যেটি নির্দেশ করেছেন, সেটি হলো এই সাধনার ক্রমিকতা। 
জ্ঞানের পথ হলো অক্রমের পথ, সদ্যোমুক্তির পথ। যে-ক্ষণে জ্ঞান হলো, 
সেই ক্ষণেই তার প্রাপ্তি বা মুক্তি_-“অর্থ মর্ত্যোহমূৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্মা সমশুতে ।” 
(কঠ উপনিষদ্‌, ২।৩।১৪)। এখানে আর কোন কালের ব্যবধান নেই। আর 
উপাসনা বা ভক্তির পথে “এতমিতঃ প্রেত্যাভিসন্তবিতাস্সি”। এখান থেকে 
প্রয়াণের পর কালক্রমে, ভবিষ্যতে প্রাপ্তি। তাই এটি ক্রমমুক্তির পথ, সোপান- 
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আরোহণক্রমে যেমন যেমন উপাসনা, ভক্তি, অনুরক্তি গা থেকে গাঢতর হয় 
তেমন তেমন নিবিড় থেকে নিবিড়তর প্রাপ্তি । 

ছান্দোগ্য উপনিষদে বিবিধ বিদ্যার পরিচয়দানের মাধ্যমে এই ভক্তিসাধনার 
বা উপাসনার ক্রমটি বড় সুন্দর করে দেখানো হয়েছে। প্রথম যে-বিদ্যাটি 
দিয়ে ছান্দোগ্য উপনিষদের আরম্ভ, তার নাম উদ্গীথবিদ্যা। নামটি বিশেষ 
তাৎপর্যপূর্ণ এবং সে-তাৎপর্য উপনিষদ নিজেই উদখাটন করে দিয়েছেন 
শব্দটির অক্ষরগুলির বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে। উিদ্গীথ” শব্দটির তিনটি অংশ 
উৎ-গী-থ। এখানে উৎ" অক্ষরটির অন্তর্নিহিত ব্যঞ্জনা হলো উখান বা ওপরে 
ওঠা। “গী" অক্ষরটি বোঝায় বাকৃকে বা শব্দকে বা গানকে! আর শৈষ খাটি 
ইঙ্গিত করছে স্থিতিকে বা অবস্থানকে । সুতরাং সমগ্র উদগীথ' শব্দটির অ 
দাড়াল--যে-শব্দ বা গান মানুষকে উধ্বে নিয়ে যায় এবং সেখানে স্থাপিত বা 
প্রতিষ্ঠিত করে দেয়। ইংরেজীতে এটির অনুবাদ করলে দীড়াবে £ 77৩ 
(11)111011)% 1000510 0৬ ৮1101) 016 1১ ১1901010011. 

ভক্তিসাধনায় কীর্তন বা নামগানের স্থান সর্বোপরি রাখা হয়েছে। সে কাতন 
মানুষকে উধ্রবে উন্নীত করে, শ্রীভগবানের সানিধোে পৌঁছে দের এবং 
সেইখানে সাধককে বা ভক্তকে স্িত করে। সেই কীর্তনেরই মুল পপর 
ইঙ্গিত পাই আমরা উপনিষদে এই উদগীথের মধ্যে। উদগীথ হলো সামের 
সার, যে-সাম আবার খকের ছন্দোময়ী বাণীর সার-_“ঝচঃ সাম বরসঃ, সান 
উদ্গীথো রসঃ।” প্রথমে ছন্দের আশ্রয় নিতে হয় 'ঝকে", ছন্দ থেকে উগাতি 
হয় সুরে বা গানে অর্থৎ “সামে', আবার সাম থেক শেষে গিয়ে পৌছা?৩ 
হয় 'উদগীথে" বা উদগানে, যে-গান মানুষকে নিয়ে যায় ঢটতনার সই 
উর্ধবভূমিতে এবং সেখানেই তার অবস্থানকে সুনিশ্চিত করে; পরবর্তা কালে 
ভক্তিসাধনার যে নবধা বিভাগ দেখানো হয়েছে, তার মাধ প্রথমেই উল্লিখিত 
হয়েছে--“শ্রবণং কীর্তনং বিঝ্লোঃ1”” উপনিষদেই যে তার মুল তা সুস্পচ্টুভাবে 
এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে যখন বলা হয়েছে যে, ওকারকে প্রথম শোনানো), 
তারপর “শংসন” বা কথন এবং শেষে উচ্চৈঃস্ররে গান বা “কীতিন” £ 

'ওমিত্যাশ্রাবয়তোমিতি শংসত্যোমিত্যুদ্গায়তি।”” €১1১।৯) 

নবধা ভক্তির আরম্ভ যেমন শ্রনণ-কীর্তনে, অবসান তেমনি আত্সনি(বদন এ! 
আগ্রসমর্পাণে। ছান্দোগ্য উপনিষদেও শেষ যে-নিদ্যাটির উপস্থাপন করা হায় 
ঠার নাম 'দহরবিদ্যা", (ষখানে হৃহুপদ্ধের গভীর গহন শন্যতার মাঝে আর্থাৎ 
সেই হার্দাকাশে প্রবিষ্ট হয়ে সেই পরম ক্ররূপের অন্বেষণ, তার স্ঙ্ছে 
বিজিজ্ঞাসা ৫ “দহারোহস্থিনন্তরাকাশস্তস্মিন্‌ যদন্তস্তদহে্টব্যং তদ্বাব বিজিজ্ঞাসিতব্যমিতি |" 
(৮1১।১) এই বিদার উপসংহারে ধে অসাধারণ মন্ত্রটি দেওয়া হয়েছে তাতে 
এই প্রপত্তি বা শরণাগতি বা আত্মনিবেদানের সুরই অপরুপভাবে ঝঙ্কৃত 
হয়েছে £ 

“শ্যামাচ্ছবলং প্রপদ্যে শবলাচ্হ্যামম্‌। (৮১৩1১) 

এখানে ভক্তসাধক একবার "শ্যাম" থেকে অর্থাৎ সেই ঘন কৃষ্ণ নিরণ 
প্ূপ থেকে 'শবল' বা চিত্রবিচিত্র, নানাবর্ণে সমুজ্ঘল সগুণ রূপে প্রপন্ন 
হচ্ছেন, নিশত্জিত হচ্ছেন, নিজেকে স্প্রে আত্মনিবেদনের দ্বারা; 
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২০৬ উদ্বোধন ঃ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


আবার সেই 'শবল' থেকে, সগুণ থেকে "শ্যামে”, সেই নির্ণে ডুব দিচ্ছেন, 
হারিয়ে ফেলছেন নিজেকে । ভক্তিসাধনার এই হলো চরম উপলব্ধি, পরম 
প্রাপ্তি-একবার নির্ডুণ থেকে সগুণে, আবার সগুণ থেকে নির্ডুণে বারংবার 
আত্মনিমজ্জন। এই সমাহার বা সম্মিলন “উভয়ং সহ+”- দুই প্রান্তেই সহজ 
গতাগতি, যা পরবর্তী কালে বৈষ্ণব সাধনায় রাধার মধ্যে কৃষ্ণের এবং কৃষ্ণের 
মধ্যে রাধার অন্যোন্য সম্প্রবেশ বা সন্মিলনের মধ্যে হয়েছে। এখানে 
ছান্দোগ্য উপনিষদে সমস্ত বিদ্যার উপসংহারে চরম ফল বা উপলব্ধির এই 
বর্ণনায় তারই সুস্পষ্ট ইঙ্গিত। 

বিদ্যা, উপাসনা বা ভক্তিসাধনার উপক্রম এবং উপসংহারের যে-পরিচয় 
আমরা ছান্দোগ্য উপনিষদ থেকে লাভ করলাম, তার থেকে এটি সুস্পষ্ট যে, 
পরবতী কালে নবধা ভক্তির যে-ক্রম বৈষ্ণব ভক্তিশান্ত্রে উপস্থাপিত হয়েছে, 
তার বীজ বা মূল এই উপনিষদেই নিহিত। সমস্ত বিদ্যাগুলির আলোচনা 
এখানে সম্ভবও নয় এবং তার প্রয়োজনও নেই। তবে তার ব্রমিকতা কয়েকটি 
বিদ্যায় পর পর উপস্থাপনরীতির একটু বিশ্লেষণ করলে আপনিই যেন চোখের 
সামনে ফুটে ওঠে । ভক্তিসাধনা হলো ভাবভিত্তিক, হৃদয়ের অন্তরনিহিত অনুভবমূলক। 
এই ভাব বা অনুভব যেমন যেমন গাঢ় হয়, গভীর হয়, তেমন তেমন চেতনা 
যেন এক স্তর থেকে আরেক স্তরে উন্নীত হতে থাকে। ভক্তিসাধনায় এই 
ক্রমিকতা যেমন হৃদ্য তেমনি আস্বাদ্য। এখানে “ততো ভূয়ঃ” “ততো ভূয়ঃ,__ 
তার চেয়েও বেশি, তার চেয়েও নড় বা ব্যাপক-_-এই ক্রম ধরে এগিয়ে যেতে 
যেতে শেষে ভূমায় অর্থাৎ সবচেয়ে ব্যাপক বা বিস্তৃত সেই মহাব্যাপ্তির মধ্যে 
সাপ ৩০ এ সলিল 


যে আত্মাই ক্স সী 
“আতমৈবাধস্তাদায্মোপরিষ্টাদাত্মা পশ্চাদাত্মা পুরস্তাদাত্মা দক্ষিণত আত্মোত্তরত 
আট্মৈবেদং সর্বমিতি।”” 1২৫1২) 


আত্মাতেই রতি, আত্মাকে নিয়েই খেলা, আত্মাতেই তার রমণ, আত্মাতেই 


“স বা এষ এবং পশ্যক্্েবং মন্ান এবং বজ্ঞান্নাত্মরতিরায়ক্রীড় আত্মমিথুন 
আত্মানন্দঃ স স্বরাডু ভবতি, তস্য সর্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি।” 
(৭1২৫২) 

পরবর্তী কালে শ্রীমদভাগবত প্রভৃতি ৬ক্তিশান্ত্রে শ্রীকৃষ্ণের যে-রাসলীলা 
বর্ণিত হয়েছে তা এই আত্বত্রীড়া, আত্মমিথুনেরই বাস্তব রূপমাত্র এবং 


ব্রজসুন্দরীভির্যধার্ভকঃ র 
৭০৭ বু -০০2৯০৭ অন্য বা,অপর কেউ নিজের 
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থেকে আলাদা বলে এখানে নেই। একেই বলে সুমা বা সর্বব্যাপক--“ঘত্র 
নান্যৎ পশ্যতি নান্যচ্ছণোতি নান্যদ্বিজানাতি স ভূমা”' (৭।২৪।১)- যেখানে অন্য 
বলে কিছু দেখে না, অন্য বলে কিছু শোনে না, অন্য বলে কিছু জানে না। 
এই অন্যত্ব ঘুচিয়ে অনন্য হওয়া, একাত্ম হওয়াই ভক্তির চরম লক্ষ্য, যার 
রি বা আনন্দের পারাবার, 
৯ সি পপ য়া থাকি” তারা কেবল 
শুনি, অন্যকেই জানি অর্থাৎ নিজের থেকে 
আলাদা করে আমাদের সবকিছু দেখা শোনা, জানা। আর তাই আমাদের সুখ 
নেই, দুঃখের শেষ নেই, কারণ “নাল্লে সুখমস্তি।”” 
রা 
সৎ বা সত্তামাত্র তার লক্ষ্য নয়, যদিও সেই পরম সংই যখন চরম চিৎ বা 
বোধের মধ্যে ধরা দেন তখনই এই অপার আনন্দের--ভূমানন্দের অভিব্যক্তি 
ঘটে; কারণ, সচ্চিদানন্দ এক অখণ্ড অবিভাজ্য বস্ত্র বা তত্ব। যে সৎ সেই 
চিৎ এবং সেই আনন্দ। তবে লক্ষ্য বা আগ্রহ বা ঝৌক প্রকৃতি অনুসারে ভিন্ন 
ভিন্ন হয়ে থাকে। এখানে ছান্দোগ্য উপনিষদ্‌ ভূমায় সবকিছুর পর্যাবসান 
রদ রাগ উপাসনার পরম লক্ষ্যটি সুস্পষ্টরূপে নির্দেশ 


৮৮৮ € নিন হরর বারা রন বারুলরেল 
এখানে বারংবার ব্রক্মলোকের উল্লেখ করা হয়েছে, ব্রন্মের নয়। ভক্তের 
আকাঙ্ক্ষা ব্রহ্মকে পাওয়া নয়, যিনি উপনিষদের ভাষায় “অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং 
তথাহরসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ।” অর্থাৎ অবাঙ্মনসগোচর। ভক্ত লাভ করতে 
চান ব্রন্গদালোক, যেখানে ব্রন্গাকে অবলোকন করা যায়, দেখা যায়, শোনা যায়, 
উপ পপি 
পতলোক, মাতৃলোক, স্বসূলোক, সখিলোক অর্থাৎ জা 
৯৬৮২ দিন পু স্পা 


যে-কামনাই হৃদয়ে জাগুক-সঙ্কল্প বা ইচ্ছামাত্রই সেইসব কামনা তার সম্মুখে 
এসে উপস্থিত হয়ে থাকে এবং সমস্ত কামনা তার সম্পন্ন বা চরিতার্থ হয়ে 
৮০৯৯,০১০০৬ পরম মহিমামণ্ডিত হয়ে থাকেন। 
ং যমন্তমভিকামো ভবতি, যং কামং কাময়তে, সোহস্য সঙ্কল্সাদেব 
সমতষ্ঠতি তেন সম্পন্নো মহীয়তে।”” (৮২।১০) 
তাই ব্রন্মালোক সর্বকামাবাপ্তির ভূমি, ব্রন্মোর মতো অকাম বা নিষ্কামে 
স্থিতিমাত্র নয়। পরবর্তী কালে ভক্তিসাহিত্যে এই কারণেই আমরা সালোকা, 
সামীপ্য, সারূপ্য ইত্যাদি বিবিধ প্রকার মুক্তির বর্ণনা দেখতে পাই, যার উৎস 
বা মূল এই ব্রদ্দলোকের কল্সনায়। এখানে ব্রক্মের মধ্যে নিয়তই তার স্বল্প 
বা ইচ্ছা সক্রিয় অর্থাৎ তিনি ইচ্ছাশক্তির সঙ্গে নিত্য সংযুক্ত__শক্তিহীন বা 
নিষ্্িয় নন। এই ইচ্ছাশক্তির জন্যই তার ঈশ্বরত্ব, অনন্ত এখর্যময়ত্ব, ঈশানত্ব, 
অবাধ নিয়ন্তত্ব। পরবর্তী যুগে আগম বা তন্ত্রশাস্ত্রে এই ইচ্ছাশক্তিকে চেনানো 
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হয়েছে “ইচ্ছাশক্তিরমা কুমারী'রূপে। ইনিই সেই উমা হৈমবতী, যার 
বহুশোভমানা বূপের উল্লেখ আমরা কেন উপনিষদে পাই। ইনিই সেই 
কৌমারী বা আদ্যাশক্তি, যাকে কোথাও পরাবাক্‌ বা বিমর্শরূপেও বর্ণনা করা 
হয়েছে। 

সুতরাং ছান্দোগ্য উপনিষদে প্রথম যে উদ্গীথবিদ্যার প্রসঙ্গে ওঁকারের 
রসতম, মিথুন ও সমৃদ্ব-এই তিনটি বিভাবের পরিচয় দিয়ে উপাসনার 
সূত্রপাত করা হয়েছিল, শেষে এখানে এসে ভূমাবিদ্যার ব্রদ্মালোকের বর্ণনার 
মধ্য দিয়ে তার পূর্ণ ছবিটি যেন তুলে ধরা হয়েছে। উদ্গীথ বা কীর্তন বা 
নামসাধনা দিয়ে ভক্তিপথের উপাসনা প্রথম প্রবর্তিত হয়। তারপর নাম থেকে 
রূপ ফুটে ওঠে, “নাদ অন্তর্গতং জ্যোতি” প্রকাশ পায়। সেই জ্যোতি বা 
প্রকাশেরই বা কত গাঢ় থেকে গাঢ়তর রঙ ক্রমশ ফুটে ওঠে! প্রথমে দেখি 
তার “রোহিতং রূপম্”-_রক্তিমাভায় রঞ্জিত রূপ, পরে দেখি তার “শুক্ং 
ভাঃ”- শুভ্র স্বচ্ছ দীপ্তি, শেষে দেখি তার “নীলং পরঃ কৃষ্ণম্‌”'_-গাঢ় নীলিমায় 
ঘোর কৃষ্ণরূপ, যেন নবনীরদনিন্দিতকান্তি। শঙ্করাচার্য তার ভাষ্যে বলেছেন, 
শেষের এই রূপটি সকলের দৃষ্টিগোচর হয় না, ৯৭৮৯৬ -০৮০৪ 
যিনি একান্ত সমাহিতদৃষ্টি, নির্নিমেষ নয়নে এই রূপের পারাবারে 
নিজেকে নিমজ্জিত করতে পারেন-একমাত্র তারই চোখে পড়ে এই ঘন 
শ্যামরূপ। সেইজন্যই বলা হয় ৪ “শ্যামমেব পরং রূপম্‌*”। উদ্গীথ বিদ্যার 
অধ্যাত্মরূপটি যেমন বাগাশ্রিত বা নামাশ্রিত, তার অধিদৈবতরূপটি তেমনি 
আদিত্যের দিব্য রূপাশ্রিত। তারই আরো বিশদ বিবরণ আমরা পাই মধুবিদ্যায়, 
যা ছান্দোগ্যের তৃতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত। (সেই অধ্যায়েই আমরা আরো পাই 
গায়ত্রীবিদ্যার কথা, যার গানে হয় ত্রাণ এবং যা আদিত্যের প্রকাশ থেকে 
নিয়ে যায় অন্তরের সেই আকাশে, যা শক্তিতে পূর্ণ ও অগ্রবর্তি। গায়ত্রীবিদ্যাই 
শেষে নিয়ে যান শাণ্ডিল্যবিদ্যায়, যেখানে উপলব্ধি করি “সর্বং খন্বিদং ব্রহ্ম” 
এবং সেই আত্মা বা ব্রহ্ম হলেন “সর্বকর্মা সর্বকামঃ সর্বগন্ধঃ সর্বরসঃ 
সর্বমিদমভ্যাত্তো |" (৩1১৪৪) 

উপনিষদ অবলম্বনে ভক্তিবাদের এই: সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে একটি 
বিষয় অন্তত সুপরিস্ফুট যে, ভক্তি কোন নতুন ধারণা বা চিন্তাধারা নয়, যা 
একটি নিদিষ্ট সময় থেকে যেন প্রবর্তিত এবং তদনন্তর সমাদৃত হূয়ে আসছে। 
এর উৎস বা বীজ এক হিসাবে বৈদিক কর্মকাণ্ডে বা যাগযজ্ঞের মাধ্যেই 
নিহিত, যেখানে দেবতার উদ্দেশে তীর প্রাপ্য “ভাগ' হবিরূপে উৎসর্গ করা 
হয়। প্রখ্যাত প্রাচ্যতত্ববিদ আনন্দ কুমারস্বামী তার একটি বিশিষ্ট মরমী লেখায় 
অপরূপভাবে “ভক্তি” শব্দটি বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে, ভক্তি" শব্দের 
মৌলিক অর্থ হলো “ভাগ*; যেমন, উদ্গীথকে বলা হয় সামভক্তি বা সামের 
একটি ভাগ বা অংশ। আর দেবতাকে তার এই “ভাগ' যে দান করে সেই 
হলো “ভক্ত'। ভক্তের এই দানের মূলে থাকে তার প্রেম বা অনুরাগ । 
সেইজন্যই প্রেমী বা অনুরাগীকে আমরা এখন ভক্ত বলে থাকি! ভগবানকে 
যে যতটা দিতে পারে তারই ওপর নির্ভর করে তার কাছ থেকে কতটা সে 
নিতে পারবে এবং আমরা যতটা নিতে পারব ততটাই দিয়ে থাকেন তিনি। 
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তবে সবটাই নির্ধারিত হয় “আমাদের, আমরা কতটা দান বা উৎসর্গ করতে 
পারলাম তার ওপর। সুতরাং যজ্জভাবনা বা তার অন্তর্নিহিত উৎসর্গভাবনার 
মধ্যেই, “ভাগ” দেওয়ার মধ্যেই ভক্তির জন্ম। তাই বেদ বা উপনিষদ্ই ভক্তির 
মূল ভিত্তি, তক্তি কোন আধুনিক বা অর্বাচীন মতবাদ নয়। কুমারস্বামী 
লিখছেন £ 
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(দ্রঃ 171100151) 2110 [311001)15]), [). 20) 

উপসংহারে তাই অবশ্যই ভক্তির উৎস সম্বন্ধে উত্তট যে তর্ক বা বিসংবাদ 
লক্ষ্য করা যায় তার সম্পূর্ণ নিরসন ঘটে যখন “ভক্তি” শব্দটিরই বু/ুৎপত্তিগত 
অর্থের দিকে এইভাবে দৃষ্টি দিই। কুমারস্বামী যেমন অপরূপভাবে বুঝিয়ে 
দিয়েছেন [য, 'ভক্তির' মূল অর্থই হলো “ভাগ” বা 'অংশ' এবং সেই ভাগ 
বা অংশ দানের, মধ্যেই আছে প্রেম বা অনুরক্তি। তেমনি মনে রাখা 
দরকার, ভক্তির ভিত্তিই হলো এই ভাগ। “তিনি” এবং “আমি'-এই বিভাগের 
ওপরই ভক্তি প্রতিষ্ঠিত। তিনি বিষয়, আমি আশ্রয়। ভক্তি আমাতে আশ্রিত, 
আমার মধ্যে নিহিত। আর সে-ভক্তির বিষয়, অবলম্বন হলেন তিনি। তাকে 
ঘিরেই আমার ভক্তি। সঙ্গে সঙ্গে এটিও মনে রাখা দরকার যে, এই বিভাগ 
কিন্তু সেই একেরই বিভাগ। তিনিই নিজেকে এই দুই অংশে বিভক্ত 
করেছেন--“স... আত্মানং দ্বেধাপাতয়ৎ”” (বৃহদারণ্যক উপনিষদ, ১৪1৩) এবং 
যেহেতু তা নিজেরই দ্বিধাকরণ, সেই কারণেই সেই দুটি অংশ বা ভাগ 
আবার একীভূত হবার জন্য এত ব্যাকুল। এই ব্যাকুলতার নামই ভক্তি বা 
অনুরক্তি, যা সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে পরিব্যাপ্ত। “আ পিপীলিকাভ্যঃ মিথুনম্‌।”” 
সৃষ্টির উ থেকে একেবারে অধোদেশে পিপীলিকা পর্যন্ত সবই মিথুন- 
আক্রান্ত অর্থাৎ দুইভাগে বিভক্ত। সৃষ্টির সমৃদ্ধি ও ব্যাপ্তির মূলে আছে এই 
মিথুন বা দ্বিধাভাব এবং এই মিথুনকে অবলম্বন করেই দুইয়ের পরস্পরের 
প্রতি দুর্নিবার আকর্ষণ, অনুরক্তি। ভক্তিকে আশ্রয় করেই আবার সেই 
রসতমে গিয়ে উপনীত ও মিলিত হওয়া যায়। 

একমাত্র উপনিষদেই তাই ভক্তির যথার্থ পরিচয়লাভ করা যায়, মুল খুঁজে 
পাওয়া যায়। এবিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই।* 0 


যর 


* ৯৭ বর্য, ৯ সংখ্যা 


প্রাচীন বঙ্গ-পরিচিতি ২১১ 


মোটামুটিভাবে বলিতে গেলে ভাগীরঘীর দক্ষিণভাগ হইতে আরন্ত করিয়া 
অজয় নদের উত্তরভাগ পর্যন্ত যে ভূখণ্ড তাহারই প্রাটীন নাম ছিল বজ্জ। অবশা 
কোন কোন সময়ে ইহার উত্তর সীমানা ভাগীরঘীকে অতিক্রম করিয়া কিছুদূর 
পর্যন্ত বিস্তারলাভ করিয়াছিল। সেন-আমলের পূর্বে ইহা বর্ধমানভুক্তির অন্তর্ভূক্ত 
ছিল; কিন্তু লক্ষক্রণসেনের সময়ে ইহা কন্ৃগ্রামভুক্তির অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ে ।১ 
দীক্ষিতের মতে কক্কগ্রামটি বর্তমান কাকজোল।২ লক্ষমণসেনের শক্তিপর- 
অনুশাসন হইতে জানা যায় যে, বর্তমান মুর্শিদাবাদ জেলার পশ্চিম অংশ বা 
বর্তমান কান্দী মহকুমা ইহার অন্তর্গত ছিল। ইহা ছাড়া যে বীরভূম জেলা, 
সাঁওতাল পরগনা ও কাটোয়ার উত্তরভাগ বজ্জভূমির অন্তর্গত ছিল, সে-বিষয়ে 
যথেষ্ট প্রমাণ আছে। তামিলগগ্রন্থ “শিলপ্শধিকারম্‌*-এ বজ্জের নামোল্লেখ পাওয়া 
যায়। টীকাকারের মতে শোণনদীর পার্খে বাঙ্জের অবস্থিতি এবং উহার 
চারিধারে অগাধ জলরাশি ছিল। বঙ্গদেশের বজ্জভূমির সহিত তামিল-গ্রন্থে 
উল্লিখিত বজ্জের কোন সম্বন্ধ ছিল বলিয়া মনে হয় না। অশোকের অনুশাসনের 
বজ্জভূমিকের সহিতও ইহার কোন সম্বন্ধ নাই। বজ্জের সংস্কৃত শব্দ বজ; 
তাহার অর্থ কঠিন বা বীর। সুতরাং বজ্জভূমি বা বজ্রভূমির অর্থ বীরভূমি বা 
বীরভূম বলিয়া ডক্টর বিনয়চন্দ্র সেন মহাশয় যে-মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা 
খুবই গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে হয়। 
বজ্জভূমির দক্ষিণভাগে অবস্থিত প্রদেশের নাম ছিল সুন্মা। কেহ কেহ মনে 
করেন যে অজয় নদই দুই প্রদেশের মধ্যবর্তী সীমানা ছিল, কিন্তু ডক্টর 
রায়চৌধুরী মহাশয় যথাযথভাবে প্রমাণ করিয়াছেন (যে অজয় মধ্যবর্তী সীমানা- 
নির্দেশক ছিল না। খারিই বজ্জ ও সুক্ষের মধ্যবর্তী সীমানাসূচক ছিল।৩ বিভিম 
বিভিন্ন শিলালিপি আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ভূরিশ্রিস্টি 
(বর্তমান ভূরশুট), নবগ্রাম হোওড়া এবং হুগলী জেলায়) এবং দামুন্যা (বর্ধমান 
জেলায় দামোদরের পশ্চিমে) ইহার অন্তর্গত ছিল, ইহার পশ্চিম সীমানা 
দামোদর ছাড়াইয়া হুগলী জেলার আরামবাগ মহকুমা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। 
মহাভারতের সভাপর্কে ভীমের দিহ্বিজয়ের বিবরণ হইতে জানিতে পারা যায় যে, 
ইহার এককপ্রান্ত সমুদ্ধের অত্যন্ত নিকটে ছিল; সেই প্রান্তটি নিঃসন্দেহে দক্ষিণ 
প্ান্ত। লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, মহাভারতের সময়ে তাশ্রলিপ্তি সুদ্মভূমির 
নিকটে ছিল কিন্তু পরবর্তী কালে দণ্তীর সময়ে খ্বৌস্টীয় অষ্টম শতাব্দী) ইহার 
অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছে। এই বিষয়ে দশকুমারচরিতের সাক্ষ্য গ্রহণ করা 
যাইতে পারে। কপিশা বা কীাসাই নদী উৎকল ও সুন্দাভূমির মধ্যবর্তী 
৮০১১৭ ২০ বলা যায় 
না। র সময়েও ইহার দক্ষিণ সীমানা সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল; তবুও 
ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় মহাশয় কেন যে বলিতেছেন ইহার দক্ষিণ সীমানা 
রূপনারায়ণ নদ পর্য্ত, তাহা বিশেষ বুঝা গেল না। কাব্যমীমাংসা, মার্কাণ্ডয়- 
পুরাণ বা বৃহৎসংহিতা এই বিষয়ে নূতন কোন আলোকসম্পাত করিতেছে না। 
ইহা ভারতবর্ষের পূর্বদিকে অবস্থিত এইটুকু মাত্র তাহারা বলিতেছে। তবে 
ইহাদের মতে তাম্রলিপ্তি সুন্মোর অন্তর্গত ছিল না বোধহয়; কারণ তাহা হইলে 
নামোল্লেখের মধ্যে সুন্গা ও তাশ্রলিপ্তি এই দুইটির নাম পৃথক করিয়া 
হইল কেন? প্রসঙ্গক্রমে বলা যাইতে পারে যে, মার্কণেয়-পুরাণের 


২১২ উদ্বোধন £ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


্রক্মোন্তর পাঠটি ভুল। পার্জিটারের সুন্মোকলা পাঠটি যদি অগ্রাহ্যও করা যায় 
তাহা হইলেও মৎস্যপুরাণের সুক্ষোত্তরা পাঠটি শুদ্ধ বলিয়া ধরিয়া লইতে দোষ 
কি? যাহা হউক-উল্লিখিত বিবরণ হইতে জানা যায় যে, বর্তমান হাওড়া, 
হুগলী, বীরভূম, বর্ধমানের বহুলাংশ ও মেদিনীপুরের উত্তরপূর্বাংশ প্রাচীন 
সুন্গভূমির অস্তর্গত ছিল। 

পরবর্তী কালে (কাহারো মতে দশম শতাব্দীতে, কাহারো মতে দ্বাদশ 
শতাব্দীর প্রথমভাগে) বজ্জভূমি ও সুক্মভূমি যথাক্রমে উত্তররাঢ় ও দক্ষিণরাঢ 
এই নামে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল এবং এই দুইটি মিলিয়াই প্রসিদ্ধ রাঢ়দেশ। 
মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠের মতে রাঢ় ও সুন্জমা সমানদেশ-বোধক, কিন্তু 
এই মতটি অনায়াসেই অগ্রাহ্য করা যাইতে পারে। 

'অধুনা পূর্ববঙ্গের একমাত্র উত্তরাংশ ছাড়া প্রায় সমস্তটাই প্রাচীন “বঙ্গ' এই 
বিভাগের অন্তর্গত ছিল। এমনকি ইহার পশ্চিম সীমানা মেদিনীপুর জেলার 


কাসাই নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। জৈন উপাঙ্গ প্রজ্ঞাপনার যী তান্রলিপ্তি 
বঙ্গেরই একটি নগরী।৪ অবশ। পালরাজাদিগের বা সেনর গর আমলে 


ইহার পশ্চিম সীমানা আরো সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছে; কারণ তাশ্রলিপ্তি বা 
তমলুক তখন বর্ধমানভুক্তির অন্তর্গত। মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণ ও দক্ষিণ- 
পশ্চিম অংশ এবং বালেশ্বর জেলার কিছু অংশ লইয়া বর্ধমানভুক্তি গঠিত ছিল। 
তান্রণিপ্তি যে বঙ্গের অন্তর্ভুক্ত নাহে এই সম্পর্কে মহাভারতও প্রমাণ। ইহা লক্ষ্য 
করিবার বিষয় যে, রাজশেখর তাহার কাব্যমীমাংসায় দেশবিভাগের মধ্যে বঙ্গের 
নামোল্লেখ করেন নাই। বৃহৎসংহিতার মতে ইহা ভারতের পূর্ব-দক্ষিণ দিকে 
অবস্থিত। মার্কপডেয়-পুরাণে পূর্বদেশের মধ্যে “রঙ্গেয়' এই নামটি পঠিত আছে। 
ইহার পাঠ হইবে 'বঙ্গেয়”। পার্জিটার বলিতেছেন যে, ইহা বর্তমান বীরভূম, 
মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান ও নদীয়াকে লইয়া গঠিত ছিল; কিন্তু তাহার মত সমর্থনযোগয 
নহে। ইদিলপুর-অনুশাসন পাঠ করিলে মনে হয় যে, বিক্রমপুর বাঙ্গেরই 
অন্তর্গত ছিল। ডক্টর বিনয়চন্দ্র সেন মহাশয়ের মতে ইহা ভাগীরঘীর পূর্বদিক 
হইতে আরন্ত করিয়া ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, ত্রিপুরা, নোয়াখালি এবং বোধহয় 
ট্টগ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। 'বঙ্গা লৌহিত্যাৎ পূর্বেণ* (লৌহিত্য - ব্রদ্মপু্ নদ) 
ইহা যদি একেবারে অস্বীকার করা না যায় তাহা হইলে বলিতে হয যে, ক্রমশ 
মধ্য বাংলাদেশ ছাড়িয়া পূর্ব বাংলাদেশের দিকেই বঙ্গের সীমানা বিস্তারলাভ 
করিতেছিল এবং এইসময়ে যশোহর, খুলনা ও ইহাদের পার্বতী অঞ্চলের নাম 
উপধঙ্গ বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিতে থাকে। 

অনেক পণ্ডিতের মতে সমতট ও বঙ্গ একই ভূখণ্ডের পরিচায়ক । শেষের 
নামটির বহুদিন পর্যন্ত প্রচলন ছিল এবং প্রথম নামটি বহুকাল পূর্বেই নিশ্চিহ 
হইয়া গিয়াছে মাত্র এ হইল এই দুইটির মধ্যে প্রভেদ। “সমুদ্রতট- 
সম্নিকটবর্তী ভূভাগ” ইহাই হইল সমতট শব্দের অর্থ । হিউয়েন সাঙের বিবরণী 
পাঠ করিলেও ইহা জানিতে পারা যায়। সমতটের বিস্তার পীচশত মাইল 
পরিমিত ছিল. সুতরাং ইহা যে ২৪ পরগনা, খুলনা হইতে আরম্ভ করিয়া 
ত্রিপুরার পূর্বপ্রান্ত পর্যন্ত বিস্তারলাভ করিয়াছিল, সে-বিষয়ে আর কোনই সন্দেহ 
নাই। কেন না হিউয়েন সাঙঁ বলিতেছেন যে, ইহার রাজধানী ছিল কর্মান্ত 
(ত্রিপুরা জেলার বড্‌ কাম্তা)। ফার্ডসনের মতে সমতটের কেন্দ্র কর্মান্ত নহে-_ 


প্রাচীন বঙ্গ-পরিচিতি ২১৩ 


ঢাকা, ওয়াটারের মতে ফরিদপুর। সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ-প্রশস্তিতে প্রত্যন্ত 
দেশের মধ্যে সমতটের নামোল্লেখ আছে বটে, কিন্তু ইহার রাজধানী-সম্পর্কে 
কোন উল্লেখ নাই। 

গৌড়-এই নামটির সহিত বোধহয় সকলেরই পরিচয় আছে। বিশেষত 
পঞ্চগৌড় শব্দটির সহিত উত্তরবঙ্গের লোকেরা বিশেষভাবে পরিচিত। পাণিনির 
অষ্টাধ্যায়ীতে ইহার উল্লেখ আছে যদিও এই সম্পর্কে অনেকে সন্দেহ প্রকাশ 
করিয়া থাকেন। কৌটিল্য এবং পতঞ্জলিও গৌড়ের উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং 
পাণিনির কথা বাদ দিলেই কিঞ্চিদধিক খ্রীস্টপূর্ব তিন শতাব্দী হইতেই গৌড়ের 
খ্যাতি যে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল সে-বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই। এমনকি 
্ৰস্টীয় দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে গৌড় বলিতে রাঢ় দেশেরও অনেক অংশ 
বুঝাইত। চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীর জৈন লেখকদিগের মতে বর্তমান 
মালদহের লক্ক্রণাবতী গৌড়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল।৫ অষ্টম শতাব্দীতে গৌড়নৃপতির 
কর্ণসুবর্ণে [মুর্শিদাবাদ জেলার কানসোনা) রাজধানী ছিল ইহা নিঃসন্দেহে 
বলিতে পারা যায়। এইসব হইতে মনে হয় যে, বর্তমান মুর্শিদাবাদ, মালদহ 
এবং বীরভূম ও বর্ধমান অঞ্চল গৌড়ের অন্ত্ভস্ত ছিল। 

হরিকেলের অবস্থান-সম্পর্কে জোর করিয়া কিছু বলা যাইতে পারে না। 
ইটসিও, *৮০-২-৯০৬প পপ 
নোয়াখালি, চট্টগ্রাম অঞ্চল ইহার অন্তর্গত বলিয়া অনুমান করা যাইতে 
পারে। শ্রীপ্রমোদলাল পাল মহাশয় সর্বপ্রথম বলেন যে, বর্তমান শ্রীহট্রই পুরাতন 
হরিকেল, এই সম্পর্কে তিনি মঞ্জুশ্রীমূুলকল্পের দুইটি পাওুলিপির প্রতি পণ্ডিতগণের 

_ আকর্ষণ করেন। কিন্ত ভোজবর্মণের বেলাব-লিপির সাক্ষ্য-অনুযায়ী হরিকেল 

ট-অঞ্চলে অবস্থিত হইতে পারে না। কাজেই সামঞ্জস্য বজায় রাখিতে 
গেলে দুইটি হরিকেলের অস্তিত্ব স্বীকার করা ছাড়া আর উপায় নাই। 

চন্দ্রদ্বীপ-ভূভাগ উল্লিখিত সকলের অপেক্ষা ছোট। এই সম্পর্কে ডক্টর 
রায়চৌধুরী, ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার ও ননীগোপাল মজুমদার মহাশয়৬ যথেষ্ট 
আলোচনা করিয়াছেন। ডক্টর রাধাগোবিন্দ বসাক মহাশয়ের আলোচনাও 
উল্লেখযোগা ' এইচ. বেভেরিজ তাহার “ডিস্টিয অফ বাখরগঞ্জ' নামক পুস্তকে 
বলিতেছেন যে, “001810140৬10)9 ৮/9১ 10176100179 01 & 5179811 0117010)9]109 11 
[176 015010001 /17101) 0169 0810101০581 11151 80168010018 81710 500১6001011) 
1৩710৬0 (0 1$1901)19859." বিশ্বরূপ সেনের মধ্যপাড়া-অনুশাসনের যে অপূর্ণ 
অংশটি রহিয়া গিয়াছে তাহা “চন্দ্রদ্বীপ'রূপেই পূরণ করিতে হইবে। 

মোটামুটি প্রাচীনকালের বাংলাদেশের ভৌগোলিক বিবরণ-সম্পকীয় একটি 
ছবি খাড়া করা গেল; অনুসন্ধিৎসু পাঠকের মন এইদিকে আকৃষ্ট হইলে 
বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য সার্থক হইবে।* 2 


১ এপিগ্রাফিয়া ইন্ডিকা, ২১ খণ্ড, পৃঃ ২১৮ ২ এ. পৃঃ ২১৪ 
৩ হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২২ ৪ ইন্ডিয়ান এন্টিক্যোয়ারী, ১৮৯১, পৃঃ ৩৭৫ 


৫ জার্নাল অফ. এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল, ১৯০৮, পৃঃ ২৮১ 
৬ ইলক্রিপসঙগ অফ বেঙ্গল, ৩য় খণ্ড 


* ৫৪ ব্য, 8 সংখ্যা 


তরুণ সান্যাল 


এক এক দেশের জাতীয় মর্মবন্ত এক এক ধরনের, বলেছেন স্বামী 
বিবেকানন্দ । “প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য" গ্রন্থে তিনি বলেছেন £ “রাজনৈতিক স্বাধীনতা 
ফরাসীজাতির মেরুদণ্ড... কেউ কারুর ওপর চেপে বসে হুকুম চালাতে পারে 
না, এইটিই ফরাসী-চরিত্রের মুলমন্ত্র।... [ফরাসীদের ভাব] “রাজ্যশীসন 
সামাজিক স্বাধীনতায় আমাদের সমান অধিকার" ।””১ 

এই মৃল্যায়নটি ফরাসীচরিত্র বিষয়ে বিশেষভাবে সত্য হয়ে উঠেছে ফরাসীবিপ্লবের 
সময় থেকে । ১৭৮৯ খ্রীস্টাব্দের ১৪ জুলাই তারিখে পারী শহরের সবচেয়ে 
নিপীড়িত ও অবহেলিত জনগোষ্ঠীর সশস্ত্র মারমুখী আক্রমণে বাস্তিল দুর্গের 
পতনের দিন থেকেই ফরাসীবিপ্লবের সূত্রপাত। এ-বছর২ সে-বিপ্লবের দ্বিশতবার্ষিকী। 
পৃথিবীর নানা দেশে এ বিপ্লবের তাৎপর্য ও উত্তরাধিকার নিয়ে নানা অনুষ্ঠান 
হচ্ছে। খোদ পারী শহরে খুব জীকজমক করে এ বার্ষিকী উদযাপিত হয়েছে। 
ফরাসীবিপ্লবের তাৎপর্য বোঝবার চেষ্টা চলেছে। স্বামী বিবেকানন্দ এ যে 
“রাজনৈতিক” ও “সামাজিক স্বাধীনতা'র কথা বলেছেন, সে-বিষয়ে অর্থাৎ 
গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র ওপর আজকের দিনের পরিপ্রেক্ষিতে গুরুত্ব পড়ছে 
বেশি করে। 

১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৭৯৪ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত কার্যত এ বিপ্লবের যুগ। 
আবার তার প্রতিক্রিয়া ১৭৯৪ শ্বীস্টাব্দ থেকে ১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দ। ১৭৯৯ শ্বীস্টান্দে 
নেপোলিয়নের সম্রাট হওয়া, ১৮১৫ শ্রীস্টাব্দে নেপোলিয়নের পতন--এই পুরো 
সময়টা জুড়েই এ বিপ্লবের সক্রিয় প্রতিক্রিয়ার নানা ফলাফল প্রত্যক্ষগোচর 
হয়েছিল। আর. ফরাসীরা বিপ্লবের মধ্য দিয়ে যে-জনশক্তির সামর্থা বঝতে 
পেরেছিল, তার নানা প্রকাশ ঘটেছে ফ্রান্সে ১৮৩০, ১৮৪৮, ১৮৭১ শ্বীস্টাব্দের 
নানান পর্যায়ের বিপ্লবে । (১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ইউরোপের নানা দেশে, বিশৈষভাবে 
বহুবিভক্ত জার্মানীতে বহু ব্যর্থ বিপ্লবও ঘটে ।) ফরাসীজাতির স্বাধীনতার 
আকাঙ্ক্ষা এমনই অদম্য যে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কালে দখলদার নাৎসী বাহিনীর 
বিরুদ্ধে লেখক-শিল্পী-কবির পাশাপাশি প্রতিরোধ-সংগ্রামে সাধারণ শ্রমিক, 

অন্ত্রধারণ করেছে। কোন কোন ইতিহাসকার মনে করেছেন, ১৭৮৯ 
পারীতে যার সূত্রপাত, সেই বিপ্লবের প্রাণশক্তি সীমান্ত পার হয়ে 

দেশে দেশে ছড়িয়ে গেছে। অসমাপ্ত ১৭৯৬ খ্রীস্টাব্দের বাব্যুকপন্থীদের 
'সাম্যবাদী” বিপ্লব পূর্ণতায় নিষ্পন্ন করেছে রূশদেশ রাশিয়ার প্ট্রগাদে, ১৯১৭ 
র ৭ নভেম্বর। সে বিপ্লবের প্রভাব-প্রক্রিয়া এখনো চলেছে দেশে 

দেশে মানুষের সামাজিক মর্যাদা, স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রী অর্জনের সংগ্রামে। 


ফরাসীবিপ্লবের দুশৌ বছর ২১৫ 


কেউ কেউ অবশ্য মনে করেছেন, ফরাসীবিপ্লবের কোন উত্তরাধিকারই 
নেই। যেমন ব্রিটেনের রক্ষণশীল দলের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী মার্গারেট থ্যাচার। 
তার মতে, ফরাসীবিপ্লব শুধু মনে পড়িয়ে দেয় সন্ত্রাসের কথাই, রক্তপাতের 
কথা, তার বেশি কিছু নয়। তিনি' হয়তো মনেই রাখেননি, ব্রিটেনের অলিভার 
কক ঈশ্বরের প্রতিনিধি, 
দাবি করেছিলেন সামন্ত প্রভুদের প্রতিনিধি প্রথম চার্লস। ১৬৪৯ 

রাগে ওর দা টার পারার তে পা রা 
হয়েছিল। এমনকি শেষপর্যন্ত রাজতন্ত্র পুনরুদ্ধারের পর্বে যুদ্ধে পরাস্ত পার্লামেন্ট- 
বাহিনীর নেতা ক্রমোয়েলের কঙ্কাল কবর থেকে তুলে এনে ব্রিটিশ রাজতন্ত্রীরা 
ফাঁসিতে লটকেছিল প্রতিশোধস্পৃহায়। তবে, শেষপর্যন্ত পার্লামোন্টেরই প্রাধান্য 
মেনে নিতে হয়েছিল ১৬৮৮ 'গৌরবান্বিত বিপ্লবে, যা ছিল না 
সামন্ত প্রভৃদের গৌরবের, অথবা যা ছিল না বিপ্লবও। এমনকি ১৭৭৪ 
সবীস্টাব্দের মার্কিন স্বাধীনতা-যুদ্ধেও কম রক্তপাত হয়নি। 

রক্তপাত বা সন্ত্রাসের দিকটিই বিপ্লবের মূল বিষয় নয়। এবং বিপ্লব ও 
রক্তপাত সমার্থকও নয়। শুধু এইটুকুই মনে করিয়ে দেওয়া, ফরাসীবিপ্লবের 
আগেও রাজশক্তির বিরুদ্ধে বিপ্লব ঘটেছে, রক্তপাত হয়েছে। ফরাসীবিপ্লবও 
সেই পথের পথিক। তবে তার গুণগত তাৎপর্য আরো অনেক গভীর ও 
ব্যাপক। কেননা, ফরাসীবিপ্লবের পথান্বেষণ ছিল নিছক মার্কিনদেশের মতো 
পররাজ্যের অধীনতা থেকে স্বাধীনতা অর্জন নয়, বা ব্রিটেনের ক্রমোয়েলপন্থীদের 
মতো সামন্ত আধিপত্য থেকে মুক্ত হওয়া নয়। বরং তার উদ্দেশ্য ছিল 
সমাজের মধ্যে স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রী--লিবার্টি-ইকোয়ালিটি-ফেটারনিটির 
দাবি, মানুষকে মানুষ হিসেবে মর্যাদা দেবার দাবি। আর কে না জানে, 
ফরাসীবিপ্লবই বোধ এনেছিল জাতীয়তার, আধুনিক জাতিগঠনের--যার প্রভাব 
গোটা মহাদেশীয় ইউরোপে ছড়িয়ে গেছে। ছুড়িয়ে গেছে দেশে-দেশান্তরে। 
স্বামীজী লিখেছেন £ “প্রজাশক্তি মহাবেগে এই পারী নগরী হতে ইউরোপ 
স্লো সপ সপ 
“এগালিত্তে, লিবার্তে, ফ্রাতেনিতে'র (2891109, [19010, 170101710- সাম্য, 
স্বাধীনতা, ভ্রাতৃত্বের) ধ্বনি ফ্রান্স হতে চলে গেছে; ফ্রান্স অন্যভাব, অন্য 
উদ্দেশ্য অনুসরণ করছে, কিন্তু ইউরোপে অন্যান্য জাত এখন সেই ফরাসীবিপ্লব 
মন্স করছে।””৩ 

ফরাসীবিপ্রবের আগে, ফরাসীসমাজটি ছিল তিনটি বর্গে বিভক্ত--প্রথম 
বর্গ, দ্বিতীয় বর্গ ও তৃতীয় বর্গ (চা9 প্র ৬ শপ রি বা 
725119)। প্রথম বর্গে ছিল ক্যাথলিক যাজকেরা। দ্বিতীয় ২০৬ ৬৭ 
সামন্তপ্রভুরা। তৃতীয় বর্গে ছিল উকিল, ডাক্তার, প্রভৃতি 
নানা পেশার মানুষ, কারখানার মালিক, শহুরে মজুর, ১ কারখানার 
মজুর | তবে প্রথম ও দ্বিতীয় বর্গেরই ছিল সামাজিক অধিকার, 
সুযোগ-সুবিধা । তৃতীয় বর্গ থেকেই রষ্ট্র যুদ্ধের জন্য সৈন্য সংগ্রহ করত। 
রাজা ষোড়শ লুই সাত বছরের যুদ্ধ, বিলাস-ব্যসন প্রভৃতির জন্য যখন প্রবল 


২১৬ উদ্বোধন ঃ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


খণগ্রস্ত, প্রবল মুদ্রাস্ফীতি যখন ফ্রান্সে, তখন এ তিন বর্গের প্রতিনিধিদের 
সভা ডেকেছিলেন। ১৬১৪ খ্রীস্টাব্দের পর সেই প্রথম সভা ডাকা হলো। 
একসঙ্গে তিন বর্গ যাতে না মিলতে পারে, সেজন্য পৃথক বর্গের পৃথক 
পৃথক অধিবেশনের নির্দেশ দিলেন রাজা ষোড়শ লুই। কিন্তু তৃতীয় বর্গের 
নেতা মিরাবো রাজদূতকে বললেন ঃ “আপনার প্রতুকে বলবেন, জনগণের 
নডাতে পারবে, অন্য কিছু নয়।”, শেষপর্যন্ত তৃতীয় বর্গ জাতীয় সভা গঠন 
করে। প্রথম ও দ্বিতীয় বর্গের কিছু প্রতিনিধিও তাতে যোগ দেয়। কিন্তু রাজার 
প্রয়োজন কর-হার বৃদ্ধি। যাজক বা মঠপ্রভুরা বা সামন্তদের ওপর কর না 
বসিয়ে তৃতীয় বর্গের ওপর কর বসাবার জন্য অর্থমন্ত্রী নেকর-এর ওপর 
রাজাজ্ঞা এল। জনপ্রিয় মন্ত্রী তার অক্ষমতা জানালেন। এদিকে কোষাগার শুন্য, 
কিন্তু রাজা, রানী বা সভাসদদের বিলাস-ব্যসনের কমতি নেই, দেশে খরার 
ফলে খাদ্য উৎপাদন কম, রুটির দর হয়েছে আকাশছোয়া, মজুরদের কাজ 
নেই। পারী শহরে তখন সঙ্কটের পর্ব চলছে। রাজা, যাজক ও অভিজাতশ্রেণীর 
ওপর গরিব-গুরবোদের রাগ উঠল চরমে। তারা ক্ষিপ্ত হয়ে বাস্তিল কারাদুর্গ 
আক্রমণ করে কয়েদীদের মুক্ত করে দেয়, কারাপ্রধানকে হত্যা করে, যে- 
কারারক্ষীরা তাদের ওপর গুলি চালিয়েছিল তাদের হত্যা করে। অবশ্য 
বন্দীদের মধ্যে রাজনৈতিক বন্দী কেউ ছিল না। তবে বাস্তিল ছিল আগে 
রাজবন্দীদের নিপীড়ন করার কারাগার। তারিখটা ছিল ১৪ জুলাই, ১৭৮৯। 
এরপর দ্রুত পালা বদলের নাটক। 8 আগস্ট জাতীয় সভা সামন্ততন্ত্রের 
অবসান ঘটাল। আড়াই কোটি ফরাসী জনগণের আশি শতাংশের বাস ছিল 
গ্রামে। তারা মুক্তির নিঃশ্বাস নিল। ২০ আগস্ট “মানবাধিকারের ঘোষণাপত্র, 
জাতীয় সভা গ্রহণ করল। ফরাসী দেশে সর্বজনের “মান” ও 'হুশ'-এর সম্মান 
জানানো হলো তাতে । ধর্মের 'যত মত তত পথ" স্বীকৃত হলো, ক্যাথলিক 
মঠপ্রভুদের হাতে থেকে “স্বর্গের চাবিকাঠি”টি কেড়ে নেওয়া হলো। অক্টোবরে 
রাজারানীকে কার্যত বন্দী করে এক বিশাল ভুখামিছিল ভার্সাই প্রাসাদ থেকে 
পারীতে এল। নভেম্বরে মঠের সম্পত্তি জাতীয়করণ করা হলো। “অভিজাত' 
বাপারটাই আইন করে তুলে দেওয়া হলো। যাজকদের যেসব বিশেষ 
অধিকার ছিল তা বাতিল হলো। বলা হলো পোপ বা রাজার নির্দেশে নয়, 
দেশবাসীর সাধারণ ইচ্ছার ওপর ভিত্তি করেই তাদের চলতে হবে। রাজতন্ত্র 
ও পোপতন্ত্র বাতিল হলো ফ্রান্সে। নতুনভাবে নির্বাচিত হলো জাতীয় সভা। 
১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দের ১৮ জানুয়ারি রাজার মৃত্যুদণ্ডের আদেশ হলো, ২১ জানুয়ারি 
সেই দণ্ডাদেশ কার্যকর হলো। দেশে গড়ে উঠল সাধারণতন্ত্র। ইউরোপের 
নানান রাজবংশ বিপ্লবী ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। কিন্তু ভালসির 
রণাঙ্গনে ১৭৯২ শ্বরীস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে বিপ্লবীবাহিনী বিদেশী রাজাদের 
সৈন্যবাহিনীকে “লা মার্সাই” সঙ্গীত গাইতে গাইতে পরাভূত করল। পরদেশী 
রাজকীয় বাহিনীর প্রধান ব্রানসউইক লিখেছিলেন £ “ওরা কি মানুষ? 
শামাদের কামানের গোলায় কাতারে কাতারে ওরা মরছে, আর এ শবদেহগুলি 


ফরাসীবিপ্লবের দুশো বছর ২১৭ 


মাড়িয়ে অকুতোভয়ে ওরা গান গাইতে গাইতে এগিয়ে আসছে লড়াই 
করতে ।”” কার্লাইল লিখেছিলেন £ “এ কী গান!... মানুষের শিরায় শিরায় 
রক্ত ফুটতে থাকে এই গানে ।... চোখে জল আর আগুন নিয়ে গান গাইতে 
গাইতে বেপরোয়া মানুষ স্বৈরাচার, পাশবশক্তি এমনকি মৃত্যুকেও জয় করে 
নেবে।” কার্লইিল কিন্তু ফরাসীবিপ্লবের সমর্থক ছিলেন না। 

বিদেশী রাজাদের আক্রমণই ক্ষুধিত ও ক্রুদ্ধ ফরাসীদের দেশের অভ্যন্তরের 
অন্তর্ধাতের শক্তির বিরুদ্ধে নির্মম করে তোলে। বিপ্লববিরোধীরা বিদেশী 
রাজশক্তিকে সহযোগিতা দিতে চোরাগোপ্তা খুনখারাবি চালাতে থাকে । ঘরে- 
বাইরে প্রতিক্রিয়াকে পরাস্ত করার জন্য ১৭৯৩ শ্বীস্টাব্দের ১০ মার্চ গড়ে উঠল 
দণ্ডমুণ্ডের কর্তা বিপ্লবী ট্রাইবুনাল। বিপ্লববিরোধী সন্দেহে বহু নিরপরাধীও 
অভিযুক্ত হয়। দণ্ড হয় চরম-মৃত্যু। ভঁদে প্রভৃতি জায়গায় প্রতিবিপ্রবী বিদ্রোহ 
দেখা দিল। জাতীয় সভায় দুটি গোষ্ঠী তখন ক্ষমতা দখলের জন্য তৎপর। 
জিরদীরা ছিলেন নরমপন্থী। ধনী ব্যবসায়ী, পুঁজিপতি এমনকি ভূম্যধিকারীদের 
পক্ষ নিয়ে তারা কথা বলতেন। দেশে পুঁজিবাদী উৎপাদন চলুক, সরকারের 
বাজেয়াপ্ত করা জমি চাষী ন্যাযা দামে কিনে নিক, জমিদারেরা ক্ষতিপূরণ 
পাক, উৎপাদন সঙ্কটে মজুরদের মজুরি হাস ঘটানো হোক, বিপ্লবী সন্ত্রাসের 
তেমন প্রয়োজন নেই, এমন সব কথা এঁরা বলতেন। অনাদিকে জ্যাকোবিনপন্থীরা 
সপাটে সুযোগসন্ধীনীদের নিকেশ করার কথা বলতেন। মজুরের মজুরি 
কমানো চলবে না, বাজারের দরদাম বেঁধে দিতে হবে এবং তৃস্বামীদের 
ক্ষতিপূরণের কথাই ওঠে না, তারা বলতেন। এঁদের পাশে ছিলেন পারীর 
জনতা । ১৭১৩ খ্রীস্টাব্দের সংবিধান বিচার, আইন ও প্রশাসন বিভাগ আলাদা 
করলেও বিপ্লবীশক্তির প্রাধান্য তিন ক্ষেত্রেই স্বীকার করা হালো। বিপ্লবের পর 
জনতার তৎপরতায় রোবস্পীয়র জন-নিরাপত্তা পরিষদে নির্বাচিত হন। জনতা 
বিপ্লব বিরোধীদের বিরদ্ধে “সন্ত্রাস ঘোষণা করে। বিপ্লবী ন্যায়পরায়ণতার 
গিলোটিনে শেষপর্যন্ত প্রাণ দিলেন দীতো, এমনকি শেষপর্যন্ত রোবস্পীয়রও। 
তবে ইতিমধ্যে স্বীকার করা হয়েছে 'যুক্তিবাদ'। ফরাসী উপনিবেশগুলি থেকে 
ক্রীতদাসদের মুক্তি দেওয়া হলো। ১৭৯৪ খ্রীস্টাব্দ থেকেই বিপ্লবী চরমপন্থীদের 
বিরুদ্ধে অন্যান্য শক্তিগুলি ক্রমশ শক্তিশালী হতে থাকে । ১৭৯৫ খ্রীস্টাব্দে 
অক্টোবরে বিপ্লবের অছি পরিষদের শুরু। ১৭৯৯ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বরের প্রথমে 
নেপোলিয়ন ক্ষমতা দখল করলেন। ১৭৮৯ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৭৯৯ শ্বীস্টাব্দ- 
এই দশ বছর প্রথম ফরাসীবিপ্লব আঁকা-বাঁকা পথে এগিয়েছে, পিছিয়েছে। 
আপাতদৃষ্টিতে নেপোলিয়নের অভ্যু্থানে সে-বিপ্লব পরাস্ত হয়েছে। কিন্তু 
ফরাসীবিপ্লবের গণতান্ত্রিক চিন্তার পরাজয় ঘটেনি। তা দেশে দেশে ছড়িয়ে 
গেছে। 

ফরাসীবিপ্নবের প্রত্যক্ষ ফল হিসেবে এঁতিহাসিকরা ধরেছেন ঃ জাতিসৃজন, 
ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র, গণতন্ত্র প্রভৃতি। আবার এসবের সঙ্গে কেউ দেখোছেন 
“সমাজতন্ত্র বিষয়েও মনোভাবের বিকাশ। মেট্রিক হিসাবনিকাশের দিকটিও 
ফরাসীবিপ্লবের উত্তরাধিকার। কিন্তু ফরাসীবিপ্রব কার বা কাদের উত্তরাধিকারী? 
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মহাদেশীয় ইউরোপে পঞ্চদশ শতকের মাঝখান থেকেই নতুন নতুন ভাবধারার 
বিকাশের দিক লক্ষ্য করা যায়। এই সময়টার নাম রেনে্সাস বা নবজাগরণ। 
১৮০১-২৮-8০ ০৬০ এপস ৬ পা 
প্রথা, তথা ধর্মীয় কর্তাদের নির্দেশিত জীবনচর্যাবিষয়ে প্রশ্ন ওঠে। মঠ 
প্রভুদের কাছে ধর্মীয় লেখক ছাড়া অন্যান্য লেখকদের রচনা অপবিত্র জ্ঞান 
করা হতো তখন। কিন্তু ১৪৫৩ শ্বরীস্টাব্দে “পবিত্র রোম সাশ্রাজ্যে'র পূর্বাঞ্চলের 
রর সারাানাদা জিত রডের সারার পাত রব রা 
মন্থী ব্যক্তি পুরনো গ্রীক-চিন্তার বাহন বইপত্র নিয়ে ইটালীর ফ্লোরে, পিসা 
প্রভৃতি নগরে আশ্রয় নেন। নতুন করে ক্লাসিকাল গ্রীক ন্যায়শাস্ত্, সৌন্দর্যতত্ব, 
রষ্্রতত্ব প্রভৃতি অধ্যয়নের সূত্রপাত ঘটে। বিশেষভাবে ফ্লোরেন্সের ধনী যেদিচি 
জিপ পপ সু 
ধর্মীয় সম্যাসীদের বিশ্ববিশ্নেষণ অবাস্তব গণ্য হতে থাকে। ব্যক্তিসাপেক্ষতা, 
এচ্ছিকতা বিষয়ে আগ্রহ, পরলোক নয় ইহলোকেই সুখলাভের ইচ্ছা এবং 
গ্রীক মডেলে সৌন্দর্যের ধারণার উদ্ভব পুরনো প্রথাপাড়িত উত্ভিদপ্রতিম 
সমাজের গোড়া ধরেই টান দেয়। স্বামী বিবেকানন্দ লিখেছেন £ “প্রাচীন 
গ্রীকদের বিদ্যা, বুদ্ধি, শিল্প বর্বরাক্রান্ত ইটালীতে প্রবেশ করলে... প্রাচীন 
ইটালী নবজীবনে বেঁচে উঠতে লাগল। এর নাম রেনের্সাস (1017919521709)-- 
নবজন্ম। কিন্তু সে নবজন্ম হলো ইটালীর। ইউরোপের অন্যান্য অংশের তখন 
প্রথম জন্ম।... ইটালীর পুনর্জন্ম গিয়ে লাগল বলবান অভিনব নূতন ফা 
জাতিতে।.. ইউরোপের সৌভাগ্য এই নূতন ফরাসীজাতি আদরে সে তেজ 
গ্রহণ করলে। নবীন রক্ত, নবীন জাত সে তরঙ্গে মহাসাহসে নিজের তরণী 
ভাসিয়ে দিলে, সে শোতের বেগ ক্রমশই বাড়তে লাগল, সে একধারা 
শতধারা হয়ে বাড়তে লাগল।':5 
এই নবজাগরণেরও দুটি ধারা ছিল। এক, ০ ৬৯ 
দেওয়া; দুই, যৌথ জীবনচারণাকে উচ্চমূল্য দিয়ে ভূত্বামী ও মঠপ্রভুদের 
খাজনালাভের 'শোষণভিত্তিক ব্যবস্থার উৎসাদন। ধর্মসংস্কারের লুথারীয় আন্দোলনকে 
আরো এগিয়ে নিয়ে যাবার সংগ্রামে শহীদ হলো জার্মানীর 
ধর্মীয় নেতা টমাস মুনৎজার। মুনংজারের সংগ্রামের অঞ্চল জার্মানীর 
প্রদেশটি ছিল ফরাসী সীমান্তে। তাছাড়া ষোড়শ ও সপ্তদশ 
চলেছে ধর্মসংস্কার বনাম প্রতিধর্মসংস্কারের মধ্যে রক্তাক্ত লড়াই। যেসব 
দেশে, বিশেষভাবে ব্রিটেন, নেদারল্যান্ডে প্রোটেস্টান্ট মত জয়ী হয়, সেসব 
দেশে ব্যক্তিগত সম্পত্তিলাভের বুর্জোয়া আশা যথেষ্ট চরিতার্থ হতে থাকে। 
জাতীয় রাষ্ট্রের ভাষা পায়। কার্যত ক্যাথলিক ধর্মের প্রথা ও সংস্কারের 
বাইরে বিদ্যা, জ্ঞান, , সাহিত্য, দর্শন প্রভৃতি বিকশিত হবার সুযোগ 
ঘটে। কিন্তু গ্রামে চাষী ও শহরের গিল্ডগুলির মজুরদের কোন সুরাহা এসব 
দেশে ঘটেনি। ব্রিটেনে বরং গ্রাম থেকে চাষা উৎখাত হয়েছে এসময়। চাষের 
জমিতে বেড়া দেবার আন্দোলন ও সাধারণ চাবীর গোচারণ দখল প্রভৃতি গ্রাম 
থেকে চাষী উৎসন্ন করতে থাকে এবং শহরে উদ্বজীবীদের ভিড় বাড়তে 


ফরাসীবিপ্লবের দুশো বছর ২১৯ 


বনাম সামন্তবাদের লড়াই ছিল। তবে তৃস্বামীরাও পুঁজিপতি হচ্ছিল বলে 
শহরের উদ্বজীবীদের সঙ্গে বা গ্রামের উৎখাত চাষীদের সঙ্গে বুর্জোয়া বাহিনীর 
খুব একটা যোগ ছিল না। ব্রিটেনে এ লড়াইয়ের ফল হিসেবে আইনের 
শাসন স্থিরীকৃত হয়। আইনসভা, বিচারবিভাগ ও প্রশাসন কর্তৃত্ব আলাদা 
আলাদা হয়ে পরস্পরকে বিকাশ ঘটাতেও যেমন সাহায্য করেছে, তেমনি 
নিজ নিজ বিভাগের স্বাধীনসত্তা রক্ষা করার মধ্য দিয়ে ক্ষমতাবিভাজন-ভিত্তিক 
আইনের শাসনকে কার্যকর রেখেছে। 

কিন্তু ফ্রান্সে তেমনটি ছিল না। রাজা চতুর্দশ লুই ছিলেন দোর্দণ্ড 
প্রতাপশালী। তিনি ক্ষমতার বিভাজনে বিশ্বাসই করতেন না। বরং বলতেন 
“আমিই রাষ্ট্র” । ভূস্বামী ও যাজকদের তিনি নিজ পক্ষপুটে রাখতেন। ভূস্বামীরা 
ভূমিদাসদের শোষণ করত চরমভাবে, আর যেকোন বিক্ষোভকে দমিয়ে দেবার 
কাজ ছিল মঠপ্রভুদের। বাইবেলে বলা আছে, “সীজারের পাওনা মীজারকে 
দাও, ঈশ্বরের পাওনা ঈশ্বরকে'। সেটা ভাঙিয়েই তারা চাষীকে লেখাত এই 
রর ধর্মাচরণের অর্থ রাজ-ভজনাও বটে। আর ঈশ্বর-ভজনাতো অবশ্যই 

-ভজনা। 

রাজকোষ সর্বস্বান্ত করে চতুর্দশ লুই মারা যান। তিনি অবশ্য বলেছিলেন ঃ 
“আমার পরেই আসবে প্রলয়।” ইতিমধ্যে ব্রিটেনে শিল্পবিপ্লব হয়েছে, 
পৃথিবীর দেশে দেশে চলেছে ব্রিটেনের পণ্যবাহী পৌত। শিল্পবিকাশের জন্য 
যা জরুরি, সেই পুঁজির সঞ্চার, পণ্য বনাম টাকার বিনিময় ব্যবস্থা এবং 
উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য শ্রমবিভাজন, ফ্রান্সে তখন অনুপস্থিত, বরং পুঁজি গঠন 
না ঘটিয়ে রাজা, মঠ ও সামন্ত প্রভুরা জাতীয় সঞ্চয় নয়-ছয় করছিল। 
তেমন গড়ে ওঠেনি। আর অনড় সামাজিক বর্গের অস্তিত্ব শ্রমবিভাজন ও 
উৎপাদন উপকরণের স্বচ্ছন্দ সঞ্চালন অনুপস্থিত রাখে । রুশো ও ভলতেয়ার, 
দিদেরো ও দেকার্ত প্রমুখ দার্শনিকগণ নতুন যুক্তিবাদের প্রসঙ্গ তোলেন। তারা 
নিপীড়িতও হয়েছেন। রুশো বললেন, মানবিক নিপীড়ক রাজার বিরুদ্ধে 
সাধারণ মানুষের বিদ্রোহের অধিকার রয়েছে। ভলতেয়ার ধর্মের সংসারশূন্যতা 
ও অভিজাতদের তথাকথিত আভিজাত্যকে হাস্যকরভাবে চিত্রিত করে, তার 
'কাদিদ” (0870106) গ্রন্থে এক সমসমাজের দেশ এলদোরেদোর স্বপ্ন তুলে 
ধরেন। দেকার্ত প্রমুখ দার্শনিকেরা দেখালেন, ঈশ্বরের প্রশাসনিক নিয়ম এবং 
রাষ্ট্রের প্রশাসনিক নিয়ম এক নয়। ফলে কথায় কথায় ধর্মীয় প্রধানেরা 
রাষট্রশাসনে নাক গলাবেন ঈশ্বর, শ্রীস্টীয় ধর্ম ও শয়তানের ভয় দেখিয়ে, তা 
চলবে না। বরং রাষ্ট্রের জনগণের সাধারণ ইচ্ছার অনুবর্তী হতে হবে 
তাদেরও । বিশপ বা উচ্চশ্রেণীর ধর্মযাজকেরা প্রায় সকলেই ছিলেন অভিজাত 
পরিবারের। কিন্তু নিচুতলার পান্রীদের বড় অংশই এসেছিলেন সমাজের 
নিচুতলা থেকে । তারা অনেকেই ছিলেন উচ্চশিক্ষিত। ক্ষমতা বিভাজনের 
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তন্ধে তাদের অনেকেই সমর্থক ছিলেন। ফলে ফরাসীবিপ্রবের ভগীরথ ছিলেন 
নানা শ্রেণী ও শ্রেণ-অংশ। ফলে, বিপ্লবের পর্যায়ে বিপ্লবের গতিপথ নিয়ে 
টানাপোড়েনের অন্ত ছিল না। 

মধাযুগীয় শ্রীস্টান ধর্ম নিয়ে স্থামী বিবেকানন্দ মন্তব্য করেছিলেন ৪ 
ছুউরোপে যাকিছু উন্নতি হয়েছে তার প্রত্যেকটিই খ্রীস্টানধর্মের বিপক্ষে 
বাদ্রাহদ্বারা। আজ যদি ইউরোপে ধ্বীস্টানীর শক্তি থাকত, তবে 'পাস্তের 
(7১950১01) এবং “কক” (1০০7)-এর ন্যায় বৈজ্ঞানিকসকলকে জীবন্ত পোড়াত। 
এবং ডারউইন-কল্পদের শুলে দিত। বর্তমান ইউরোপে খবীস্টানী আর সভাতা_ 
আলাদা জিনিস। সভ্যতা এখন তার প্রাচীন শত্রু শ্রীস্টানীর বিনাশের জন্য 
পাদ্রীকলের উৎসাদনে এবং তাদের হাত থেকে বিদ্যালয় এবং দাতব্যালয়সকল 
কোডে নিতে কটিবন্ধ হয়েছে। যদি মূর্থ চাষার দল না থাকত” তাহা 
্বীস্টানী তার ঘৃণিত জীবন ক্ষণমাত্র ধারণ করতে সমর্থ হতো না এবং সমূলে 
উৎপাটিত হাতা । কারণ নগরস্থিত দরিদ্রবর্গ এখনই শ্রীস্টানী ধর্মের প্রকাশ্য 
শত্রু |? 

কার্ল মার্কস 'লুই বোনাপার্টের আঠারোই কুসেয়ার বইতে এহেন কৃষকদের 
এক বস্তা আল'র সঙ্গে তুলনা করেছিলেন এবং শহরের শ্রমিক বা প্রোলে- 
তাব্রিয়েতদের সত্যিকার বিপ্রহ্ী গণ্য করেছিলেন। যাজকদের প্রচারিত 
ধর্মকে মার্কস বলেছিলেন "জনগণের আফিম । 

বলা ঝহুল্য, মধ্যযুগীয় গসপেল অনুসারী মৌলবাদ জনগণকে করেছিল 
মু, শোষাণর কাছে আত্মনিবেদিত। স্বামী বিবেকানন্দের এই মূল্যায়ন 
কতখানি সত্য তা বোঝা যাবেং যখন দেখি চাষীদের কিছুটা জমির সমস্যা 
মেটবার সঙ্গে সঙ্গেই ১৭৮৯ খ্বীস্টাব্দের নভেম্বর মাস থেকেই তারা বিপনবা 
কার্ধকলাপে হাত গুটিয়ে বসোছে। এমনকি ফ্রান্সের দক্ষিণে তাদের একাংশ 
বিশ্নবের বিরুদ্ধে বিপ্রোহও_করেছিল। 

ফরাসীবিপ্লব ঘটানোর পিছনে ছিল শহুরে গরিবেরাই। এমনকি পপ্রাকাম 
ফ্লাসোয়া নোয়েল ব্যাবুক, দার্মে, মারসেল প্রভৃতি নেতারা সঁ কুলোত 
গরিবগুরবো ও জ্যাকোবিনদের একাংশ নিয়ে সমসমাজ গড়ার জন্য দক্ষিণপন্থী 
ডিরেক্টরদের সরিয়ে আবার এক অভ্যুত্থান করার চেষ্টা করেছিলেন ১৭৯৬ 
্ীস্টাব্দে। সে বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়। ব্যাধুক গিলোটিনে গেলেন, তাবে বিপ্লাবের 
ধারায় স্পষ্ট হলো £ একদল চায় বিপ্লবকে বুর্জোয়া শাসনের প্রয়োজনে, 
অন্যদল চেয়েছে নিগীড়িতদের প্রয়োজনে । আমরা আগেই উল্লেখ করেছি 
রোনসীাসেরও ছিল এ দুটি ধারাই। স্থামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে বলা বায় 
ফ্রান্সের বিপ্লব শেষপর্যন্ত ক্ষত্রিয়শাসনকে হারিয়ে দিয়ে বৈশ্যশাসন আনল 
আবার। বৈশ্যশাসন শুদ্রশাসনের স্বপ্নকেও আপাতভাবে হারিয়ে দিল। 

কিন্ত তা সন্বেও ফরাসীবিপ্লবের পর আ্যনার্কিজম, সিশ্ডিক্যালিজম, নানা 
কল্পনামূলক সোস্যালিজমের চিন্তানায়কদ্দের উত্তব হয়েছে এ ফ্রান্সেই। মার্কস 
নিজেও শিক্ষা নিয়েছেন এ ফরাসীবিপ্লব ও ফরাসী-সমাজতন্ত্রের ভাবাদর্শ 
থেকে। লেনিন বলেছিলেন মার্কসবাদের আছে তিন উৎস ঃ ব্রিটিশ পোলিটিক্যাল 
ইকনমি, জার্মান দর্শন ও ফরাসী সমাজবাদী চিন্তা । 


ফরাসীবিপ্লবের দুশো বছর ২২১ 


তাহলে ফরাসীবিপ্লবে রেনের্সাসের দুটি ধারার জড়াজডি করে থাকা রাপ 
ছিল। দুটি ধারার প্রতিটিই নিজ নিজ দুষ্টিভঙ্গিকে জয়ী (দখতে চেয়েছিল। 
কিন্তু কার্যত বুর্জোয়া রাষ্ট্রই শেষপযন্ত সে-দেশে প্রতিষ্ঠিত হায়েছে' জাতীয় 
সঙ্গীত হিসেবে তারা নিয়েছে “লা মার্সাই'_গরিবগুরবোদের প্রতি প্রতিক্রিয়াশীলদের 
বিরুদ্ধে প্রতিরোধের গান। কিন্তু সে-দেশ হয়ে উঠল একসময় ধনবাদী_ 
সান্ত্রাজাধাদী। এই সেদিনও তার উপনিবেশ ছিল বিস্তৃত। কিন্তু ফ্রাসা 
গরিবদের বিপ্লবের স্বপ্ন শেষ হয়নি। তা সাহিত্যে, শিল্পে, দর্শনে এবং দেশের 
পক্ষে বহুবিধ আন্দোলন ও সংগ্রামে রূপ পেয়েছে। শেষ পড়াই এখনো 
বাকি। 

ভারতে উনিশ শতকের রেনেসীসেরও মোটামুটি দুটি ধারা ছিল। একদিকে 
ছিল ব্যক্তি-স্বাতন্ত্যবাদী, বুদ্ধিবাদী ও নানান সংস্কারমখী ধারা । অন্যদিকে ছিল 
বহুবিধ কৃষকবিদ্রোহ। স্বামী বিবেকানন্দ তার কর্মে ও দর্শনে বুদ্ধিবাদীদের 
গান ও বিদ্যা, আধুনিক শিল্পভিত্তিক অর্থনীতির চিন্তার সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন 
দরিদ্র মানুষের সমসমাজের সাধনা । ভারাতি তিণিই ছিলেন প্রথম সোস্যাপিস্ট, 
যিনি শৃদ্র-প্রাধানোর এতিহাসিক বাস্তবতা বুঝাতে পেরেছিলেন। তার আদর্শ 
বিকশিত হয়ে গণআন্দোলনের তাৎপার্যে ভারতে রাজনৈতিক স্বাধীনতা আন্দোলানেও 
সমাজতান্ত্রিক মাত্রা যুক্ত করেছিল! ভারতের সেই সন্তাবিত সমাজের দেহটি 
ভেবেছিলেন তিনি জাত-পাত উত্তীর্ণ ইসলামীয়, এবং সর্বমানুষ একই উৎস 
থেকে উখিত বলে তারা হবে আন্তরে বৈদান্তিক। স্বামী বিবেকানন্দ ভারাতে 
ফরাসীবিপ্লবের শিক্ষা প্রাথমিক স্তরে জনশিক্ষা ও জনসেবায় সংগঠিত করাতে 
চেয়েছিলেন, একদল দায়বদ্ধ সর্বভাগী সন্াসীদের দিয়। ভারতে সবত্যাগীদর 
কল্যাণমুখী আবেদন এখনো যথেষ্ট। অর্থাৎ সাংস্কৃতিক বিপ্লব ও সামাজিক 
বিপ্লবের মধ্যে বিপ্লবের সাংস্কৃতিক ভিত্তিভূমি তিনি আগে গড়তে য়ছিলেন,। 
মার্জ বলেছেন, ভাবাদর্শও বস্তগত শক্তির তল্য। এবং (ে-বিচারে সভিাকাপের 
সমাজবিপ্রবীর সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষা ও সংগঠনের বিরোধ থাকার 
কথা নয়। রুশো ও ভলতেয়ার, মান্তেস্কু ও দিদোরোর মতো স্বামীজীর স্বপ্নেও 
ছিল “মুচি-মেথর', যারা 'এক মুঠো ছাতু খেয়ে দুনিয়া উলটে দিতে" সমর্থ, 
সেই সঁ কোলেত বা আধুনিক ভাষায় “সাবালটার্ণদের দেশ। তার ব্রতও কি 
ভারতে আমরা সফল করতে পেরেছি ?* 17 


পাদটীকা 


১ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১৩৬৯, পৃঃ ১৫৯ 
২ প্রবন্ধটি ১৯৮৯ শ্রীস্টান্দে প্রকাশিত।-সম্পাদক 

৩ বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ১৯৪ 

৪ এ, পৃঃ ১৯২-১৯৩ 

৫ এ, পৃঃ ২১৩ 


* ৯১ বর্ষ, ৯ সংখ্যা 
১৬ 


বিপ্লব আন্দোলনের আদিপর্ব ও কলকাতা 
জীবন মুখোপাধ্যায় 


ইংরেজের সীমাহীন শোষণ, পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তার, জাতীয়তাবাদী চেতনার 
উন্মেষ এবং বিভিন্ন বৈদেশিক প্রভাবের ফলে ভারতে বিপ্লবী চিন্তাধারার 
উন্মেষ ঘটে। একদা মনে করা হতো যে, সুদূর বোম্বাই থেকে বাংলায় বিপ্লব- 
চেতনার আগমন ঘটেছে, কিন্তু তা ঠিক নয়। বাংলার মাটিতেই বিপ্লববাদী 
রাজনীতির বীজ নিহিত ছিল। ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী তথা ভারতে 
ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের রাজধানী হওয়ার সুবাদে বহু বিষয়ের মতো বিপ্লববাদী 
রাজনীতির ধ্যান-ধারণা ও কর্ম-কৌশলগত নানা দিকেই মহানগরী কলকাতা 
ছিল সমগ্র ভারতের পথপ্রদর্শক। 

১৮৭০ খ্রীস্টাব্দে ইটালী স্বৈরাচারী অস্ট্ীয় শাসনের বন্ধন থেকে মুক্ত হয় 
এবং রাজনৈতিক এঁক্য অর্জন করে। আই.সি.এস.-এর স্বর্ণ-সিংহাসন থেকে 
বিতাড়িত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এসময় দেশসেবায় নিয়োজিত হয়ে কলকাতায় 
ইটালীয় এঁক্যের প্রাণ-পুরুষ ম্যাংসিনী ও তার দল "ইয়ং ইটালী'-র ভাবধারা 
প্রচারে সচেষ্ট হন। তীর প্রচারের ফলে ম্যাংসিনীর আদর্শ কলকাতায় 
প্রবলভাবে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং “কারবোনারি' নামে গুপ্তসমিতির আদর্শ 
কলকাতার ছাত্রসমাজকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করে। বিপিনচন্দ্র পাল লিখছেন £ 
'কারবনরাইদের কথা কলিকাতার ছাত্রমণ্ুলীকে একরূপ পাগল করিয়া 
তুলিয়াছিল। দলে দলে মিলিয়া তাহারা কারবনরাইদের অনুকরণে নিজেদের 
মধো ছোট্ট ছোট্ট গুপ্তসমিতি (বা 99091500160)) গড়িবার চেষ্টা করেন।”১ 
তার মতে স্বয়ং সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এ-ধরনের বেশ কয়েকটি গুপ্তসমিতির 
সভাপতি ছিলেন। বলা বাহুল্য, নামে গুপ্তসমিতি হলেও, এই সমিতিগুলির 
বিশেষ কোন রাজনৈতিক কার্যক্রম ছিল না বা সমিতির সদস্যরা গুপ্তহত্যা বা 
বলপ্রয়োগের মাধ্যমে রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন সম্পর্কে বিশেষ গুরুত্ব 
দিতেন না।২ এপ্রসঙ্গে স্মরণীয় যে, এই সমিতিগুলির প্রতিষ্ঠাকাল সম্পর্কে 
২৬০৯০ পাওয়া যায় না। নিত বে 

পতামহ" রাজনারায়ণ বসুর থ 

উদ্যোগে ঠাকুরবাড়ির জগ ৭ 

গুল ০. এ বুট নত সুভ 
ছিল "সঞ্জীবনী সভা'। গুপ্ত ভাষায় তাকে বলা হতো “হাঞ্চু পামু হাফ'। এই 
সমিতির অধিবেশন বসত এক পোড়ো বাড়িতে। অধিবেশনের কার্যবিবরণী 
শেখা হতো গুপ্ত ভাষায় সমিতির প্রধান নিয়ম ছিল মন্ত্রগুত্তি। সমিতির 
অনুষ্ঠানে রহস্যের ত্রুটি ছিল না। খঞ্থেদের পুঁথি, মড়ার মাথা, খোলা 
তলোয়ার প্রভৃতি নিয়ে তরুণ রবীন্দ্রনাথ একদা এখানে ভারত উদ্ধারের দীক্ষা 
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নিয়েছিলেন। বলা বাহুল্য, সমিতির সদস্যদের বোমা-পিস্তলের রক্ত-রাঙা পথে 
অগ্রসর হতে হয়নি-তারা উত্তেজনার আগুন পুইয়েই দেশ-উদ্ধারের কাজ 
শেষ করেছিলেন। 

বিশিষ্ট ব্রাক্মনেতা ও হেয়ার স্কুলের শিক্ষক শিবনাথ শাস্ত্রী ১৮৭৭ খ্রীস্টাব্দে 
“স্বাধীনতার সাধক দল" বলে একটি গুপ্ত-দল গড়ে তোলেন এবং এক বিশেষ 
যজ্ঞানুষ্ঠানের মাধ্যমে বিশিষ্ট দেশনায়ক বিপিনচন্দ্র পাল-সহ মোট ছজন 
তরুণকে অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত করেন। দীক্ষাগ্রহণকারীকে তলোয়ারের সাহায্যে 
নিজের বুক চিরে রক্তের সাহায্যে যে-প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করতে হতো 
তাতে লেখা থাকত, একমাত্র স্থবায়ন্তশাসনই বিধাতা-নিিষ্ট শাসন। দুঃখ- 
দারিদ্র্য ও দুর্দশার দ্বারা নিপীড়িত হলেও তারা কখনোই সরকারের দাসত্ব 
স্বীকার করবেন না। এই প্রতিজ্ঞাপত্রের অন্যত্র ছিল, নিজেদের ও দেশবাসীর 
স্বাস্থ্য, শক্তি ও শৌর্যবৃদ্ধির জন্য তাঁরা ব্যায়ামচর্চার প্রচার করবেন। নিজেরা 
অশ্বারোহণ ও বন্দুক-চালনা অভ্যাস করবেন এবং দেশের মধ্যে যাতে এই 
সব বিদ্যার বহুল প্রচার হয় তার চেষ্টা করবেন।৩ বিপিনচন্দ্র লিখছেন, 
শিবনাথ শান্ত্রীই “আমাদের স্বদেশচর্যার প্রথম দীক্ষাণ্ডরু হইয়াছিলেন।””5 
এরপর দীর্ঘদিন ধরে কলকাতায় আর কোন গুপ্তসমিতি প্রতিষ্ঠার কথা 
জানা যায়নি। ১৮৯৭ শ্বীস্টাব্দে মধ্য কলকাতার ওয়েলিংটন স্কোয়ারের উত্তর- 
পূর্ব কোণে খেলাৎচন্দ্র ইনস্টিটিউশনের গৃহে রঘুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিশচন্দ্ 
শিকদার, নিবারণচন্দ্র ভ্টাচার্য, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, 
রাধারমণ দাশ প্রভৃতি ছাত্রদের উদ্যোগে “আত্মোন্নতি সমিতি" প্রতিষ্ঠিত হয়। 
ওয়েলিংটন স্কোয়ার ও সন্নিহিত এলাকার পথে-ঘাটে ফিরিঙ্গিদের অত্যাচার, 
অশ্লীল গালিগালাজ ও বলপ্রয়োগের বিরুদ্ধে রুখে দীঁড়ানো ও নিজেদের 
মানসিক উন্নতিসাধনের উদ্দেশ্যে এই সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। রামায়ণ, মহাভারত, 
গীতা, চণ্ডী ও ঘ্যাৎসিনী, গ্যারিবল্ডীর জীবনীপাঠের সঙ্গে সঙ্গে লাঠিখেলা, 
ুষ্টিযুদ্ধ, কুস্তি, অসিচালনা প্রভৃতির শিক্ষাও এখানে চলত। ১৯০৫ শ্রীস্টাব্দ 
থেকে এই সমিতি যথার্থ বৈপ্লবিক রূপ পরিগ্রহ করে। 

কেবলমাত্র “আত্মোন্নতি সমিতি*-ই নয়--ভীরু বাঙালীর কলঙ্ক দূর করার 
জন্য কলকাতার কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি এসময় বিভিন্ন স্থানে 'আখড়া তৈরি 
করেন। সেখানে ডন-বৈঠক, মুগুর, কুস্তি প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হতো। 
ছাতুবাবু, লাটুবাবু, অনু গুহ, ক্ষেতু গুহ-র আখড়া, সাড়া পাড়ার জিমনযা্টিকের 
দল গঠন এবং 'এ-প্রসঙ্গে গৌর মুখাজী, নারায়ণ বসাক প্রভৃতির উদ্যোগের 
কথা স্মরণীয়। এসময় সোহংস্বামী, প্রফেসর বোস, কৃষ্ণ বসাক প্রভৃতি 
কয়েকজন বাঙালীর উদ্যোগে কিছু সার্কাস পার্টিও গড়ে ওঠে। বিপ্লবী 
যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের খুল্লতাত গৌরহরি মুখোপাধ্যায়ের উদ্যোগে কলকাতার 
বেশ কয়েকটি কলেজেও তখন ব্যায়ামচর্চার আখড়া প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। স্কটিশ 
চার্চ কলেজেও এই ধরনের একটি ব্যায়াম-কেন্দ্র ছিল। এই ব্যায়াম-কেন্দ্রটিই 
পরে বিপ্লবী “অনুশীলন সমিতি'-তে রূপান্তরিত হয়। 
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সাহিত্যসম্রাট খধি বঙ্কিমচন্দ্রের “অনুশীলন তত্ত্বের আদর্শে ১৯০২ শ্রীস্টাব্দের 
দোল পূর্ণিমার দিন (সোমবার, ২৪ মার্চ) হেদুয়ার নিকটবর্তী ২১ নং মদন মিত্র 
লেনে আনুষ্ঠানিকভাবে “অনুশীলন সমিতি' প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্যারিস্টার প্রমথনাথ 
মিত্র (পি. মিত্র) ছিলেন এই সমিতির প্রথম সভাপতি । ইতিমধ্যে বরোদা 
রাজকলেজের উপাধ্যক্ষ অরবিন্দ ঘোষ বাংলায় বিপ্লবী সমিতি গঠনের উদ্দেশ্যে 
তার অনুচর যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে কলকাতায় পাঠান। তিনি ১০৮সি, 
আপার সার্কুলার রোডে তার আখড়া গড়ে তোলেন। উদ্দেশ্যের সাদৃশ্য হেতু 
দুই প্রতিষ্ঠান এক হয়ে যায় এবং “অনুশীলন সমিতি” নামেই পরিচিত হয়। 
এই যুশ্ম-দলের সভাপতি হন প্রমথনাথ মিত্র, সহ-সভাপতি চিত্তরঞ্জন দাশ ও 
'অরবিন্দ ধোষ এবং কোবাধ্যক্ষ হন সুরেন ঠাকুর। সমিতির সদস্যরা নানা 
ধরনের ব্যায়ামচর্চা, লাঠিখেলা, অসিচালনা, অশ্বারোহণ, সাইকেল চড়া, 
সাতার কাটা এবং গীতা, স্বামী বিবেকানন্দের রচনাবলী, দেশ-বিদেশের 
স্বাধীনতা সংগ্রাম ও বিপ্লবী আন্দোলনের ইতিহাস পাঠ করতেন। “আত্মোন্নতি 
সমিতি--র সদস্যরাও এই সমিতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে যান। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 
ভাগিনেয়ী সরলা দেবী চৌধুরানী 'প্রতাপাদিত্য উৎসব ও “বীরীষ্ট্রমী রত 
প্রভৃতির অনুষ্ঠান করে এবং বিভিন্ন স্থানে শরীরচর্চার আখড়া তৈরি করে 
বাংলার যুবসমাজের মধ্যে ক্গাত্রশক্তির বিস্তারে সাহায্য করেন।" 

১৯০৫ খ্বীস্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ ঘোষিত হলে বাংলার যুবসমাজ প্রতিবাদে মুখর 
হয়ে ওঠে। স্বদেশী বয়কট ও আত্মপ্রতিষ্ঠটার আদর্শ বাংলার যুবসমাজকে নতুন 
চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে। কলকাতার দর্জিপাড়া, পটলডাঙ্গা, গ্রে স্ট্রীট, খিদিরপুর 
প্রভৃতি অঞ্চলে অনুশীলন সমিতির বহু শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। এছাড়া কলকাতার 
দানা জিতে নয উমিভি তি জ তিঠিত হিতে ধা এইসব 
সমিতিগুলির মধ্যে বলরাম বসু স্ট্রীটের “এ্যাথলেটিক ক্লাব”, ১:৭৪ 
লেনের “ায়বাগান ক্লাব”, জগন্নাথ সেন লেনের “বেঙ্গল 
নয়নটাদ দত্ত লেনের 'যুবক সমিতি”, ছিদাম মুদি লেনের ধারের 
এ্যাসোসিয়েশন", মল্লিক লেনের “আর্ধকুমার সমিতি' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 
বলা বাহুল্য, এইসব সমিতির কার্যকলাপ একেবারে নিরীহ ছিল না। সরকারি 
রিপোর্টে বলা হচ্ছে £ 01) 1195০ 0105 ০)011£101] 0170 90995 ৮4910110002) 
& 0001756 01 01)/51091 0791101115, 01111 0110 01501091116 0170 ১০ (0 ৬/011 [0 
(1011) (17077501৬৩5 11)101/1 ১7010156 070 ৮/165011115, 119 10191170615 01 00০56 
০910095 ৬/516 ০8110 ই 80101)91 ৬০101705015, 210 0106 1069 5691175 (0112৬910901) 
01091 01165% ৬/০1এ (োণা) ৪ (19111900090 0016 10 19515010109 0% 10106. 2110 
2%8119/01৩ (01 1)0017909595 0 061702 0184 0961)09.”+৮ 

' ও সার্কুলার রোডের বিপ্লবকেন্দ্রের জন্য ধনবান 
বাক্তিদের কাছ থেকে প্রতি মাসে নিয়মিতভাবে টাকা সংগ্রহ করা হতো। 
হেমচন্দ্র মল্লিক, সুবোধচন্দ্র মল্লিক, চিত্তরঞ্জন দাশ, সুরেন হালদার, সুরেন 
ৃ অবিনাশ চক্রবর্তী প্রতি মাসে নিয়মিতভাবে অর্থ সাহায্য করতেন। 
বিপ্লবী বারীন্দ্রকুমার ঘোষ লিখছেন £ “যতীনদা কয়েকজন মাতব্বরের টাকারই 
ব্যবস্থা করতে পেরেছেন, তরুণদের হৃদয় জয় করতে পারেননি ।””* এই 


বিপ্লব আন্দোলনের আদিপর্ব ও কলকাতা ২২৫ 


কাজ করার জন্য বারীন্দ্রের শিক্ষক সখারাম গণেশ দেউস্কর ও অন্যান্য আরো 
দু-তিনজনসহ বারীন্দ্রকুমার সকাল-সন্ধ্যে দু-বেলা গঙ্গার ধার, হেদুয়া, কলেজ 
স্কোয়ার এবং কলকাতার বিভিন্ন পার্কে রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনা জুড়তেন। 
উৎসাহী যুবকদল জমত মৌমাছির চাকে এবং সেখান থেকেই সংগ্রহ করা 
হতো আগামী দিনের বিপ্লবকমীদের। এছাড়া, বিপ্লবীকর্মী সংগ্রহের উর্বরক্ষেত্র 
ছিল স্ুল, কলেজ, হস্টেল, খেলার মাঠ ও ব্যায়ামাগার। 

ইতিমধ্যে অনুশীলন সমিতির অপেক্ষাকৃত তরুণ সদস্যরা পি. মিত্রের 
''নীরব শরীরচর্চার নীতি”'-র বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে শুরু করেন। তারা 
বিপ্লববাদী রাজনৈতিক আদর্শ প্রচারের উদ্দেশ্যে একটি পত্রিকা প্রকাশের ইচ্ছা 
বাক্ত করেন। এই দলে ছিলেন বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, অবিনাশচন্দ্ 
ভষ্টাচার্য, দেবব্রত বসু প্রমুখ যুবকেরা । একাজে তাদের বিশেষভাবে উৎসাহ 
দেন অরবিন্দ ঘোষ ও সখারাম গণেশ দেউস্কর। বারীন্দ্রকুমার লিখছেন £ 
'* “যুগান্তর বলে খোলাখুলি বিপ্লবপন্থী কাগজ বের করার প্রস্তাব শুনে পি. 
মিত্র মশাই ঘের আপত্তি তুললেন। বন্ধুবান্ধব ও করমীমহলে ঠাট্টা করে 
বলেছিলেন, বারীন দিস্তা দিস্তা কাগজ লিখে ভারত উদ্ধার করবে। আমি 
পালটা জবাবে বলেছিলাম, পি. মিত্র সাহেব বাঁশের লাঠি ঘুরিয়েই দেশ 
উদ্ধারের পালা সারবেন 1১১০ 

মাত্র তিনশ টাকা মূলধন নিয়ে ১৯০৬ খ্রীস্টাব্দের ৩ মার্চ ২৭ নং কানাই 
ধর লেন থেকে প্রকাশিত হলো বাংলার প্রথম বিপ্লববাদী পত্রিকা "যুগান্তর" । 
'যুগান্তর” ছিল সাপ্তাহিক পত্রিকা এবং তার দাম ছিল এক পয়সা । শিবনাথ 
শান্ত্রীর “যুগান্তর” উপন্যাস থেকে পত্রিকার নামটি নেওয়া হয়। ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত 
লিখছেন ঃ “শাস্ত্রী মহাশয় যেমন সামাজিক যুগান্তরের চিত্র দেখাইয়াছিলেন, 
আমরাও সেইরূপ রাজনৈতিক যুগান্তরের চিত্র দেখাইব এবং বৈপ্লবিক মনোভাব 
দেশে আনিব ইহাই আমাদের ইচ্ছা ছিল।”১৯ ভয়-ভীতি ত্যাগ করে “যুগান্তর? 
দেশবাসীকে সরাসরি বিপ্লবের আহান জানিয়েছিল। তার ছত্রে ছত্রে ছিল 
বিপ্রবের ধবনি। বলা হয়, বিপ্লবই ছিল এই পত্রিকার নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস। 
ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত লিখছেন £ " ুগান্তরে'র সুর এত চড়া ছিল যে, তৎকালের 
অন্য কোন পত্রিকাই ইহাকে হারাইতে পারে নাই।”১ এই চড়া সুরের 
কলাণেই “হু হু করিয়া দিন দিন যুগান্তরের গ্রাহক সংখ্যা বাড়িয়া যাহাতে 
লাগিল। এক হাজার হইতে পাঁচ হাজার, পাঁচ হাজার হইতে দশ হাজার, দশ 
হাজার হইতে এক বৎসরের মধ্যে বিশ হাজারে ঠেকিল।”১ এত সংখা 
বিক্রির পরেও কিন্তু হকারদের ঠেকিয়ে রাখা দায় হতো। শোনা খায় যে, মাএ 
এক পয়সা মুল্যের একটি পত্রিকা এক টাকা দামেও বিঞ্রি হতো । 

ইতিমাধ্য সরকারি দমননীতি তীব্র আকার ধারণ করেছে৷ সরকীপি 
অত্যাচারে জনসাধারণ ও যুবসমাজ প্রবল ক্ষুব্ধ। “যুগান্তর, "সন্ধ্যা, 'খন্দেমাতরম।, 
'নবশক্তি” প্রভৃতি স্বদেশী সংবাদপত্রগুলির বিরুদ্ধে সরকার একের পর এক 
মামলা দায়ের করে সম্পাদকদের জেলে পাঠাতে লাগলেন। যুগান্তর কুগঞ্গ 
স্থির করলেন, এভাবে বৃথা শক্তিক্ষয় করে লাভ নেই। বাকাবাণে পিদ্ধা করে 


২২৬ উদ্বোধন ঃ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


সরকারকে ধরাশায়ী করা যাবে না। সুতরাং “এতদিন যাহা প্রচার করিয়া 
আসিলাম, তাহা এইবার কাজে করিয়া দেখাইতে হইবে। এই সন্কল্প হইতেই 
মানিকতলা বাগানের সৃষ্টি।”১৪ বিপ্লবী নলিনীকান্ত গুপ্ত লিখেছেন ঃ “দেশকে 
দেশের যুবকমগ্লীকে "যুগান্তর' অগ্রিদীক্ষা দিল প্রায় দু-বসর ধরে। তারপর 
যুগান্তরের দল যখন স্থির করল যে, এবার আর প্রচার নয়, এখন দরকার 
প্রয়োগ” তখনই স্থাপিত হলো মুরারিপুকুর বা মানিকতলা ।”১৫ 

১৯০৭ খ্রীস্টাব্দের অক্টোবর মাসে অরবিন্দ ঘোষের নির্দেশে তার পৈত্রিক 
বাগানবাড়িতে শুরু হলো বিপ্লব-সাধনার কাজ। তৎকালীন কলকাতার অপেক্ষাকৃত 
নির্জন স্থানে এই বাগানটি স্থাপিত ছিল। “যুগান্তর'-এর পুরনো সদস্যরা 


সশস্ত্র বিপ্লবের বাণী প্রচার করে মৃতপ্রায় জাতির মধ্যে ক্ষাত্রশক্তির পুনরুজ্জীবন 
ঘটানো, আর অপর দলের কাজ হলো ক্ষাত্রশক্তির প্রয়োগ । প্রাচীন ভারতীয় 
সনাতন এতিহ্যে বিশ্বাসী, গীতা-উপনিষদের শাশ্বত বাণীর যথার্থ অনুগামী, 
ত্যাগব্রতী এই বিপ্লবীরা বিশ্বাস করতেন যে, প্রকৃত ধর্মজীবন লাভ না করলে 
চরিত্রগঠন হয় না, আত্মবিশ্বাস আসে না, শক্রর কামানের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে 
হাসিমুখে প্রাণ বিসর্জন দিতে সাহস হয় না। তাই বাগানের দৈনন্দিন জীবনের 
সকল কর্মপদ্ধতির মধ্যে অবশ্য করণীয় ছিল--ধ্যান, গীতা, চণ্তী ও স্বামী 
বিবেকানন্দের রচনাবলী এবং বিপ্রবাত্মক সাহিত্য পাঠ। ধর্মজীবনে পথনির্দেশ 
করার জন্য উপযুক্ত গুরুর সন্ধানে বারীন্দ্র, উপেন্দ্রনাথ ও দেবব্রত বসু 
(পরবর্তী কালে স্বামী প্রজ্ঞানন্দ) ভারতের বহু তীর্থস্থানে ভ্রমণ করলেন। 
“যুগান্তর” গোষ্ঠীর বিপ্লবীদের মূল লক্ষ্য ছিল এক সশস্ত্র গণ-অভ্যুথানের 
মাধ্যমে ব্রিটিশ রাজশক্তিকে ক্ষমতাচ্যত করা। ব্যাপক সশস্ত্র গণ-অভ্যুতথান_ 
সন্ত্রাসবাদ নয়। নলিনীকান্ত গুপ্ত লিখেছেন ৪ “পূর্বে এই টেররিস্ট কর্মধারায় 
আমাদের আস্থা ছিল না।' ১৬ কারণ এতে হিংসা ও প্রতিহিংসা চলে অন্তহীন 


ঙে 


হলেন। মানিকতলার বাগানে শুরু হলো পিস্তল ছোঁড়া ও রাইফেল চালানোর 
মহড়া-চলতে লাগল বোমা প্রস্তুতির কাজ। “যুগান্তর” দলের উল্লাসকর দত্ত 
বোমা তৈরির জন্য নিজের বাড়িতেই একটি ছোটখাট ল্যাবরেটরি তৈরি 
করেন এবং একদিন বোমা তৈরি করতেও সক্ষম হলেন। মেদিনীপুরের 
হেমচন্দ্র দাস বোমা তৈরির কৌশল শিক্ষার উদ্দেশ্যে পৈত্রিক সম্পত্তি বিক্রি 
করে প্যারিসে যান এবং ১৯০৮ শ্রীস্টাব্দের শুরুতে ভারতে প্রত্যাবর্তন 
করেন। 

এবারে প্রশ্ন £ বিপ্লব আন্দোলনের প্রস্তুতির জন্য যে বিপুল পরিমাণ অর্থের 
প্রয়োজন তা কোথা থেকে আসবে? বিপ্লবীরা প্রথমে দেশহিতৈষী ও ধনবান 
ব্যক্তিদের দানের ওপর নির্ভর করতেন, কিন্তু তার পরিমাণ ছিল নগণ্য । ফলে 
বিপ্লবীরা পরে ধনবান ব্যক্তির গৃহে ডাকাতি, সরকারের ক্যাশ লুঠ প্রভৃতির 


বিপ্লব আন্দোলনের আদিপর্ব ও কলকাতা ২২৭ 


পথ বেছে নেন। কিন্তু ডাকাতি করা কি যুক্তিসঙ্গত? অরবিন্দ ঘোষ বললেন, 
মুক্তিসংগ্রামের প্রয়োজনে কোন কাজই নীতিবিরুদ্ধ নয়। সুতরাং বাংলার বুকে 
শুরু হলো রাজনৈতিক ডাকাতি । অবশ্য ডাকাতির পরে বিপ্লবীরা ধনবানদের 
জানিয়ে দিতেন যে, স্বাধীনতা অর্জন করে সার্বভৌম সরকার সুদ-সহ তাদের 
সব লুঠিত অর্থ ফেরত দেবেন। এপ্রসঙ্গে স্মরণীয় যে. ডাকাতি করা 
সম্পর্কেও বিপ্লবী সমিতিতে যথেষ্ট কঠোর বিধিনিষেধ প্রচলিত ছিল এবং তা 
ভঙ্গ করলে বিপ্লবীদের কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হতো।১ 

সরকারি দমননীতির ব্যাপকতার ফলে জাতীয় জীবন যখন দারুণভাবে 
উৎকঠিত তখন “বাগানের কর্মগতির মুখ ঘুরে গেল। 1111091/ 0129/120- 
(07-এর পরিবর্তে হলো '6701190191158010171”7১৮ এপ্রসঙ্গে উপেন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন £ “পুলিশের হাতে এক তরফা মার খাইয়া দেশশুদ্ধ 
লোক হাঁপাইয়া উঠিয়াছে। যাহার কাছে যাও, সেই বলে-'নাঃ এ আর চলে 
না। ক-বেটার মাথা উড়িয়ে দিতেই হবে।” তথাস্তব।”'১৯ নলিনীকান্ত গুপ্ত 
লিখেছেন ঃ “দেশের মধ্যে একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা আকুতি জেগে উঠল--এই 
অত্যাচার উৎপীড়ন একদিকে ক্রমেই বেড়ে চলেছে, এর উত্তর কেবল 
নিঃশব্দে সহ্য করা? প্রত্যুত্তরের আয়োজন চলল তাই। প্রথমত এতে 
সাধারণের মধ্যে সাহস বেড়ে যায়-যদিও অত্যাচারের মাত্রা কমে কিনা তাতে 
সন্দেহ থাকে । দ্বিতীয়ত লোকেরা পায় তৃপ্তি ।””২ 

গোলা-গুলি-বোমা এবং দেশপ্রেমিকের বলিষ্ঠ সাধনা ও আত্মত্যাগের 
মাধ্যমে বিপ্লববাদের পদধবনি শোনা যেতে লাগল। বিপ্লবীদের প্রধান লক্ষ্য 
হলেন বাংলার ছোটলাট, বঙ্গভঙ্গ পরিচালনার অন্যতম পুরোহিত সার এন্ড, 
ফ্রেজার। ১৯০৭ খ্রীস্টাব্দের অক্টোবর মাসে তার ট্রেন উড়িয়ে দেবার জনা 
চন্দননগরের কাছে রেল লাইনে কয়েকটি ডিনামাইট কার্তুজ রেখে দেওয়া 
হয়। কার্তুজ ফাটার শব্দ হলো ঠিকই, কিন্তু তাতে লাটসাহেবের ঘুমের কোন 
ব্যাঘাত ঘটল না। এ বছর ৬ ডিসেম্বর মেদিনীপুরের নারায়ণগড় স্টেশনের 
কাছে আবার ট্রেন উড়াবার চেষ্টা হলো। এবার বোমা ফাটল, ট্রেনটাও বাকল, 
ইঞ্জিনও জখম হলো, কিন্তু গাড়ি উড়ল না। ১৯০৭ স্রীস্টাব্দের ২৩ ডিসেম্বর 
গোয়ালন্দ স্টেশনে ঢাকার ভূতপূর্ব ম্যাজিস্ট্রেট বি. সি. এ্যালেনকে লক্ষ্য কারে 
শুলি করা হয়। মারাত্মকভাবে আহত এ্যালেন সাহেব প্রাণে বেঁচে যান' 
১৯০৮ শ্রীস্টাব্দের ৪ মার্চ গুপ্তচর সন্দেহে কুষ্টিয়ার পাদ্রী হিকেনাবোথামাকে 
লক্ষ্য করে গুলি চলে। ১৯০৮ খ্রীস্টাব্দের ১১ এপ্রিল চন্দননগরের ফরাসী 
মেয়র তাদদিভেলের গৃহে বোমা পড়ে। 

কলকাতার প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডের কার্যকলাপ বিপ্লবীদের 
ক্ষুব্ধ করে তোলে। তিনি প্রাণভয়ে বিহারের মজঃফরপুরে বদলি হয়ে যান, 
কিন্তু “যুগান্তর গোষ্ঠীর নির্দেশে বিপ্লবী নায়ক অরবিন্দ ঘোষের আশীর্বাদ নিয়ে 
ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকী তাকে হত্যার উদ্দেশ্যে মজঃফরপুরে যাত্রা 
করেন। ১৯০৮ খ্রীস্টাব্দের ৩০ এপ্রিল অমাবস্যার ঘোর অন্ধকারে কিংসফোর্ডের 
গাড়ি লক্ষ্য করে তারা বোমা ছৌঁড়েন। গাড়ি ধ্বংস হয়ে যায়, কিন্তু তাতে 


২২৮ উদ্বোধন ঃ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


কিংসফোর্ড ছিলেন না। নিহত-হন দুই নিরপরাধ মহিলা। ১ মে ক্ষুদিরাম বসু 
পুলিশের হাতে ধরা পড়েন এবং ১১ আগস্ট তার ফাসি হয়। ২ মে বিহারের 
মোকামাঘাট স্টেশনে পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টর নন্দলাল ব্যানাজীর নেতৃতে পুলিশবাহিনী 
প্রফুল্ল চাকীকে গ্রেপ্তার করতে গেলে তিনি পিস্তলের গুলিতে আত্মহত্যা 
করেন। বলা বাহুল্য, মজঃফরপুরের ঘটনা সমগ্র জাতির প্রাণে এক নতুন 
শিহরণ এনে দেয়। মানিকতলা বাগান ও বিপ্লববাদী রাজনীতির ইতিহাসে শুরু 
হয় এক নতুন অধ্যায়। 
মজঃফরপুরের ঘটনার সূত্র ধরে ২ মে ভোর হবার আগেই ৩২ নং 
মুরারিপুকুর রোডের বাগানবাড়ি-সহ কলকাতার মোট আটটি স্থানে ব্যাপক 
খানাতল্লাস হয়। এছাড়া, কলকাতার বাইরে অন্যান্য স্থানে ব্যাপক খানাতল্লাসের 
পর শেষ পর্যন্ত ছত্রিশজন আসামীর বিরুদ্ধে সন্ত্রাটের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র, যুদ্ধাযাত্রা 
ও নরহত্যার অভিযোগ এনে শুরু হয় বিখ্যাত আলিপুর বোমার মামলা। 
ইতিহাসখ্যাত এই মামলায় সরকার পক্ষের উকিল ছিলেন মাদ্রাজ হাইকোর্টের 
সুবিখ্যাত কৌঁসুলি নর্টন সাহেব! আসামী পক্ষের মোকদ্দমা পরিচালনা করতে 
থাকেন সুবিখ্যাত ব্যারিস্টার ব্যোমকেশ চক্রবর্তী। টাকার অভাবে তাকে ধরে 
রাখা গেল না। অতঃপর চিশুরঞ্জয্ন দাশ আসামীদের পক্ষে এগিয়ে এলেন। 
এই মামলায় আসামীর সংখ্যা ছিল ৩৬ জন, সাক্ষী ছিল ২০৬ জন। 
দলিলপত্রের সংখ্যা ছিল ৪০০০ এবং প্রামাণ্য বস্তু হিসাবে ৫০০০ বোমা- 
পিস্তল-রিভলভার-গোলা-গুলি ও বিষাক্ত আসিড আদালতে হাজির করা হয়। 
আলিপুর জেলে বন্দী বিপ্লবীদের কাছে আদালতে যাওয়া ছিল মজার 
ব্যাপার। আদালতে যাওয়ার পথে গাড়িতে উঠে তারা গান ধরতিন £ 
“আও মর্দানা জঙ্গি জোয়ানা 
জলদি লেও হাতিয়ার। 
গোরে তু পর জুলুম কর্তি হ্যায় 
দিন পর দিন দুনিয়া ভার ধরতি হ্যায় 
সারে রূপিয়া তুমসে লেকর-আব বনে সাওকর।.. 
আবার কখনো ছু টু 
“স্বদেশের ধুলি বগরেণু বলি 
রেখো রেখো হাদে এ ধ্রুব জ্ঞানে। 
আদালতে জীবন-মৃত্যুর প্রশ্ন জড়িত নানা বিষয়ে আলোচনা হতো, কিন্তু 
বিপ্লবীরা এসম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন থেকে নিজেদের মধ্যে হৈ-হট্টগোল ও 
গল্প-তামাসা করত্রেন। ওতে আদালতের কাজের ব্যাঘাত ঘটত। বিচারক 
'অরবিন্দ ঘোষকে অনুরোধ করতেন বিপ্লবীদের থামাবার জন্য। পুলিশের 
ডেপুটি সুপারিন্টেন্ডেন্ট সামসুল আলমের ওপর বিপ্রবীরা ক্ষিপ্ত ছিলেন। তাকে 
দেখলে তারা গান ধরতেন £ 
“ওগো সরকারের শ্যাম, তুমি আমাদের শুল 
তোমার ভিটেয় কবে চরবে দু 
তুমি দেখবে চোখে সর্ষে ফুল।' 


বিপ্লব আন্দোলনের আদিপর্ব ও কলকাতা ২২৯ 


কারাগারের অভ্যন্তরে গান-হাসি-ঠাট্রা, গল্প-গুজব ও রঙ্গ-রসে তীদের 
সময় কাটত। অরবিন্দ ঘোষ লিখেছেন £ “ইহাদের আচরণ দেখিয়া বেশ 
বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে, বঙ্গে নৃতন যুগ আসিয়াছে ।... এই বালকগণকে 
দেখিয়াই বোধ হইত যেন অন্যকালের অন্য শিক্ষাপ্রাপ্ত উদারচেতা দুর্দান্ত 
তেজন্বী পুরুষসকল আবার ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিয়াছেন। সেই নিভীঁক 
চাহনি, সেই তেজঃপূর্ণ কথা, সেই ভাবনাশুন্য আনন্দময় হাস্য। এই ঘোর 
বিপদের সময়ে সেই অক্ষুণ্ন তেজস্কিতা, মনের প্রসন্নতা, বিমর্ষযতা, ভাবনা বা 
সন্তাপের অভাব, সেকালের তমঃক্রিষ্ট ভারতবাসীর নহে, নৃতন যুগের নৃতন 
জাতির, নৃতন কর্ম-শ্রোতের লক্ষণ।”২১ এক কথায়, কারাভ্যন্তরে মৃত্যুভয়হীন 
চিত্তে আমোদপ্রমোদের মধ্যেই তারা দিন কাটাতেন। 

ইতিমধ্যে আলিপুর বোমার মামলায় বন্দী শ্রীরামপুরের জমিদার-সন্তান 
নরেন গোঁসাই পুলিশের কাছে দলের তথ্যাদি ফাস করে দিতে থাকেন। এতে 
দলটির সমূহ ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। এই কারণে জেলের অভান্তরে 
পিস্তল সংগ্রহ করে চন্দননগরের কানাইলাল দত্ত ও মেদিনীপুরের সতোতব্দনাথ 
বসু ১৯০৮ ্বীস্টাব্দের ৩১ আগস্ট নরেন গৌসাইকে হত্যা করেন। কারাণ্ন্তুরে 
সশস্ত্র পুলিশ প্রহরাধীনে রক্ষিত বিশ্বাসঘাতককে হত্যা সমগ্র বিশ্বের বিপরববাদের 
ইতিহাসে এক নজিরবিহীন ঘটনা । নরেনের মৃত্যুতে ইউরোপের বিপ্লবীরাও 
বাহবা দেন। প্যারিসের সোস্যালিস্ট কমিউনিস্ট মুখপত্র [1000791110৩ লিখেছিল, 
ভারতীয় বিপ্লবীরা শক্রপুরীর মধ্যে রক্ষিবেষ্টিত স্বদেশদ্রোহীকে যেভাবে হত্যা 
করেছে সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাসে তা প্রথম। একটি ব্রিটিশ পত্রিকা সেদিন 
কানাইলাল ও সত্যেন বসুকে গ্রীক ইতিহাসের বিখ্যাত হারমোডিয়ান ও 
এরিস্টগিটন-এর সঙ্গে তুলনা করে।২ 

নারেন গোসাইকে হতার অভিযোগে কানাইলাল (১০ নভেম্বর, ১৯০৮) ও 
সত্যেন্দ্রনাথের (২১ নভেম্বর ১৯০৮) ফাসি হয়। বলা বাহুল্য, তারা বারের 
মতা ফাসির মঞ্চে আরোহণ করে জীবনের জয়গান গেয়ে যান।২৩ এক্ষোত্রে 
উল্লেখ করা প্রয়োজন, স্বামী বিবেকানান্দের শৌর্যদীপ্ত আদর্শ ও গীতোপ্ড 
আত্মার অমরত্ববাদ কানাইলাল তথা বাংলার বিপ্লবাদের প্রবলভাবে - অনুপ্রানিত 
করেছিল তি 

৬ মে ১৯০৯ শ্রীস্টাব্দে এতিহাসিক আলিপুর বোমার মামলার রায় বের 
হয়। অরবিন্দ ঘোষ-সহ সতের জন মুক্তিলাভ করেন। আনোকে নানা 
মেয়াদের কারাদণ্ড পান, অনেকের দ্বীপান্তর হয় এবং কয়েকজনের ফাসির 
হুকুম হয়। বিপ্বীরা হাসিমুখে দণ্ডাজ্ঞা মেনে নেন।১৫ আসল ১৯০৮ শ্রীস্টাব্দে 
আলিপুর বোমার এামলা শুর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিপ্লব আন্দোলনের প্রথম 
পর্বের ওপর খবধানকা পাত হয়-যদিও মামলা চলাকালীন একাপ্রিক বৈপ্লবিক 
কর্মকাণ্ড পরিলক্ষিত হয়। ১৯০৮ শ্রীস্টান্দের ৭ নভেম্বর ছোটলাট এগ, 
ফেজারের ওপর কল্পকাতায় গুলি চলে, ৯ নভেম্বর পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টুর 
নন্দলাল বন্দোপাধায় কলকাতায় বিপ্লবীদের হাতে নিহত হন। ১০ ফেব্রুয়ারি 
আলিপুর কোর্টের অভ্যন্তরে সরকারি উকিল আশুতোষ বিশ্বাস নিহত হন এবং 


২৩০ উদ্বোধন £ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


১৯১০ খ্বীস্টাব্দের ২৪ জানুয়ারি পুলিশের ডেপুটি সুপারিন্টেন্ডেন্ট সামসুল 
আলম কলকাতা হাইকোর্টে নিহত হন। বলা বাহুল্য, বঙ্গীয় বিপ্লববাদের 
মধ্যমণি অরবিন্দ ঘোষের অনুপস্থিতিতে যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বা বাঘা যতীন 
বিপ্লব আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন এবং আলিপুর বোমার মামলা শুরুর 
সঙ্গে সঙ্গেই বঙ্গীয় বিপ্লব আন্দোলনের আদি পর্বের অবসান ঘটে ও দ্বিতীয় 
পর্বের সুচনা হয়।২৬* 


পাদটীকা 


১ সত্তর বৎসর-বিপিনচন্দ্র পাল, ১৩৬২, পৃঃ ২২১-২২২ 

২:71১10101155 011৮ 1106 0114 11117705713. 0, 20, 1973, 0,200 

৩ সন্তর বৎসর, পৃঃ ২২২-২২৫ | 

৪ নবযুগের বাংলা-বিপিনচন্দ্র পাল, ১৯৬৪, পৃঃ ১২৬ 

৫ বিশ্ৃত আলোচনার জনা £ নিঃসঙ্গ--সতীশচন্দ্র দে, ১৯৫৬; ভারতে দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম_ 
ভূপেন্্রনাথ দত্ত, ১৯৮৩ এবং বাংলায় বিপ্রবী প্রচেষ্টার বিস্তৃত অধ্যায়--সতোন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ১ম খণ্ড, 
১৯৬৭ দ্রষ্টব্য। 

৬ বিশদ আলোচনার জনা পষ্টব্য ঃ অনুশীলন সমিতির ইতিহাস-জীবনতারা হালদার, ১৯৭৭; বিপ্লবী 
জীবনের স্ৃতি__যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়, ১৯৮২; ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতাসংগ্রাম--ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, ১৯৮৩ 

৭ বিশদ আলোচনার আনা দ্রষ্টবা £ জীবনের ঝরাপাতা, সরলা দেবী চৌধুরানী, ১৩৮২ এবং জাতীয় 
আন্দোলনে বঙ্গনারী-যোগেশচন্দ্র বাগল, ১৩৬১, পৃঃ ৪-৭ 

৮ উদ্ধত £ জাগরণ ও বিস্ফোরণ_কালীচরণ ঘোষ, ১ম খণ্ড, ১৩৭৯, পৃঃ ১১৮ 

৯ খারীন্দ্রের আত্মকথা--বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, উদ্ধৃত ঃ যুগনায়ক অরবিন্দ_জীবন মুখোপাধ্যায়, ১৯৭২, 
পৃঃ ৮৪ 

১০ অগ্রিযুগ--বারীন্দ্রনাথ ঘোষ, ১৩৫৫, পৃঃ ১৪৩ 

১১ ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম-ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, ১৯৮৩, পৃঃ ২৫ 

১২ উপাধ্যায় ব্রন্মাবান্ধব ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদ--উমা মুখোপাধ্যায় ও হরিদাস মুখোপাধ্যায়, ১৯৬১, 
ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের ভূমিকা 

১৩ নির্বাসিতের আত্মকথা-উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৮৩, পৃঃ ৪ 

১৪ এ, পৃঃ ১৪৮ 

১৫ স্মৃতির পাতা--নলিনীকান্ত গুপ্ত, ১ম খণ্ড, ১৩৭০, পৃঃ ৪৯ 

১৬ এ, পৃঃ ৩৫ 

১৭ বিশদ আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য ঃ ভারতের জাতীয়তাবাদী বৈপ্লবিক সংগ্রাম_সুপ্রকাশ রায়, ১৯৮৩, 
পূঃ ৮৮-৮৯ 

১৮ স্মৃতির পাতা, ১ম খণ্ড. পৃঃ ৩৫ 

১৯ নির্বাসিতের আম্মকথা, পৃঃ ১৭ ২০ স্মৃতির পাতা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৫ 

২১ কারাকাহিনী-অরবিন্দ ঘোষ, ১৯৭৩, পৃঃ ২৯২ 

২২ যুগনায়ক অরবিন্দ-জীবন মুখোপাধ্যায়, ১৯৭২, পৃঃ ১৮৩ 

২৩ বিপ্লবী শহীদ কানাইলাল-শ্রীমতিলাল রায়, ১৯৬৭, পৃঃ ৫-৬; মৃত্যুপ্জয়ী কানাই--সুধীরকুমার মিত্র, 
১৩৫৪, পৃঃ ১০৯-১১২ এবং ফাসির সতোন-ব্রজবিহারী বর্মন, পৃঃ ৯৪-১১১ 

২৪ দ্রঃ স্বামী বিবেকানন্দ £ মহাবিপ্লবী হেমচন্দ্র ঘোষের দৃষ্টিতে-স্থামী পূর্ণায্মানন্দ, ১৯৮৮, প্রস্তাবনা। 

২৫ ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে 'যুগান্তর' পত্রিকার দান-উমা মুখোপাধ্যায় ও হরিদাস মুখোপাধ্যায়, 
পৃ5 ৩৯-৪০ 

২৬ বাংলার বিপ্লব প্রচেষ্টার বিস্বৃত অধ্যায়-সত্যেন্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, পৃঃ ৬৮-৭৭ 


* ৯১ বর্ষ, ৯ সংখ্যা 


বঙ্গাব্দ প্রসঙ্গ 
সুনীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 


১৪০২ বঙ্গাব্দ শেষ হয়ে শুরু হলো ১৪০৩ বঙ্গাব্দ। নববর্ষের প্রথম দিন 
১ বৈশাখ রবিবার। খ্রীস্টীয় ও হিজরী ক্যালেন্ডারের হিসাবে দিনটি হলো 
যথাক্রমে ১৯৯৬ খ্বীস্টাব্দের এপ্রিল মাসের ১৪ ও ১৪১৬ হিজরী সনের জেন্কুদ 
মাসের ২৫ তারিখ! বঙ্গাব্দ, খ্রীস্টাব্দ ও হিজরী সনের উপর্যুক্ত তারিখগুলি 
যথাক্রমে ১.১.১৪০৩, ১৪.৪.১৯৯৬ এবং ২৫.১১.১৪১৬ রূপে লেখা যায়। 
উল্লিখিত তারিখগুলির পর পর তিনটি অংশের প্রথমটি মাসের দিনসংখ্যা, 
দ্বিতীয়টি মাসের ক্রমিক সংখ্যা ও শেষ অংশটি বছরের সংখ্যা নির্দেশ করে। 
ওপরের বর্ণনানুসারে বঙ্গাব্দের ১৪০২, শ্রীস্টাব্দের ১৯৯৫ ও হিজরী সনের 
১৪১৫ বছর শেষ হয়ে গেছে। খ্রীস্টাব্দ ও হিজরী সনের বছরসংখ্যা তথা বয়স 
নিয়ে কোন মতপার্থক্য না থাকলেও বঙ্গাব্দের বছরসংখ্যা তথা বয়স নিয়ে 
যথেষ্ট মতপার্থক্য দেখা যায়। বিভিন্ন সময়ে বঙ্গাব্দ বা বাঙলা সনের ওপর 
প্রকাশিত বক্তব্যগুলিই এই মতভেদের কারণ। ফলে এই অব্দ বা সনের 
উৎপত্তি নিয়েও বিভ্রান্তির অন্ত নেই। 

বঙ্গাব্দ বা বাঙলা সন নিয়ে লেখালেখি ও আলোচনা বহুকাল ধরেই 
চলছে। কিন্তু এর উৎপত্তি সম্বন্ধে কোন সর্বজনগ্রাহ্য মত এখনো জনমনে 
প্রস্ফুটিত হয়নি, বরং এর উৎপত্তি সম্বন্ধে নানা মত এর যথার্থ সূচনাকাল, 
সঠিক বয়স ও প্রকৃত প্রবর্তককে অস্পষ্ট করে রেখেছে। অথচ বঙ্গাব্দ 
বঙ্গদেশের অব্দ, বাঙালীর অব্দ--বাঙালী এতিহ্য ও বঙ্গ-সংস্কৃতির প্রতীক। 
খবীস্টাব্দ ও হিজরী সনের মতো এই অব্দের সুচনাকালেরও একটা নিরিষ্ট 
তারিখ ও বার আছে, একটা আদি বিন্দু আছে। এই অব্দ বা সন সম্বন্ধে বহু 
বছর ধরে প্রকাশিত শতাধিক বর্ণনার সারাংশ দিয়েই আলোচনা শুরু করা 
যাক। 

গত বৈশাখ ১৪০২ সংখ্যার 'উদ্বোধন'-এর সম্পাদকীয় নিবন্ধে এবং অনাত্র 
এযাবৎকালের আলোচনার প্রেক্ষিতে উল্লিখিত অব্দ বা সনের প্রবর্তক হিসাবে 
যে-চারটি নামের উল্লেখ পাওয়া যায় তা হলো ঃ (১) সম্রাট আকবর, (২) 
সুলতান হুসেন শাহ, (৩) তিব্বতী শাসক অং-সন-গান্পো ও (8) গৌড়াধিপতি 
মহারাজ শশাঙ্ক । এক বাঙলা পুঁথির তারিখ “সাকে ১৭২৩ যবন নৃপতে 
সকাব্দা ১২০৮” সম্ভবত প্রথম মত-দুটির উৎস। 

৫ 

তার রাজ্যাভিষেক তথা সিংহাসনারোহণের বছর ১৫৫ খ্রীস্টাব্দের 
হিজরী সংখ্যা ৯৬৩ ও ৫৯৩ শ্রীস্টাব্দ। পি. এম. বাকচির ডাইরেগরী পঞ্জিকা 
(১৩১৮, ১৩৪৮, ১৪০০ সাল), এঁতিহাসিক কাশীপ্রপাদ জয়সোয়ালের . *01০- 


২৩২ উদ্বোধন ঃ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


101969 011৭6]91 (0011181 01 076 13110018170 01534 £6598101) 909০1619, 
৬০]. ১001], 1936) শীর্ষক বর্ণনা, “7২০00110116 08197001 [২০(0োা) 001- 
1110099,-র (0০0৮1. 01 [7018 1955) বর্ণনা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে 
প্রকাশিত "ভারতকোষ' (প্রথম খণ্ড)-এর “অব্দ” শীর্ষক অংশ, জ্ঞানেন্দ্রমোহন 
দাস সঙ্কলিত “বাঙ্গালা ভাষার অভিধান”, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত “বঙ্গীয় 
শব্দকোষ”, মুহম্মদ আবু তালিব রচিত ও বাঙলা একাডেমি, ঢাকা থেকে 
প্রকাশিত “বাংলা সনের জন্মকথা' গ্রন্থ, ডঃ রামকৃষ্ণ শান্ত্রীর 4]116 5০1071170 
9859 ০01 [1101থা) /১5010105)+ (1993) গ্রন্থ, ডঃ গোপেন্দু মুখোপাধ্যায়ের 
“ভারতীয় অব্দ প্রসঙ্গ ও নববর্ষ” (শারদীয়া জ্যোতিষ সিদ্ধান্ত”, অক্টোবর 
১৯৯০) শীর্ষক প্রবন্ধ, ডঃ রমাতোষ সরকারের “প্রসঙ্গ বঙ্গাব্দ” (১ বৈশাখ 
১৪০০, বাঙলা একাডেমি, পশ্চিমবঙ্গ) পুস্তিকা, হরিপদ মাইতির “বঙ্গাব্দ 
('দেশ', ১৩ আগস্ট ১৯৯৪) শীর্ষক প্রবন্ধ প্রভৃতিতে বঙ্গাব্দ বা বাঙলা সনের 
প্রবর্তক হিসাবে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সম্রাট আকবরের পক্ষে মতপ্রকাশ 
করা হয়েছে। ৃ 

বিশ্বকোষ প্রথম ও একবিংশ ভাগ (বি. আর. পাবলিশিং কর্পোরেশন, 
দিল্লী) 'তব্দ ও “সংবৎসর' শীর্ষক বর্ণনা, ব্রিদিবনাথ রায়ের "বাংলা সন' 
("মাসিক বসুমতী”, আশ্বিন ১৩৫৬) শীর্ষক প্রবন্ধ, অশোক হালদারের "বঙ্গাব্দ" 
(আনন্দবাজার পত্রিকা" রবিবাসরীয়, ২৬.৪.১৯৮৭), “উদ্বোধন'-এর চৈত্র ১৪০০ 
সংখ্যায় প্রকাশিত “বঙ্গাব্দের জন্মরহস্য প্রসঙ্গে শীর্ষক আলোচনায় হুসেন শাহ 
বাঙলা সনের প্রবর্তক । ' [০ ০)21” গ্রন্থের লেখক মঁশিয়ে সিলভা লেভির মতে 
তিববতী শাসক ক্রং-সন-গাম্পোর নামের অংশ 'সন' শব্দ থেকে বাঙলা সনের 
উৎপত্তি ও তিনি এর প্রবর্তক । “মাসিক বসুমতী” পত্রিকার পূর্ব-উল্লিখিত প্রবন্ধে, 
প্রখ্যাত এঁতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার সঙ্কলিত “77911151019 0117391£9]”, 
৬০|. ] (1943) গ্রন্থের 4২610110175 0111091৮101 11018? শীর্ষক বর্ণনা প্রভৃতিতেও 
এ-মতের উল্লেখ দেখা যায়। 

চতুর্থ মতানুসারে গৌড়াধিপতি মহারাজ শশাঙ্ক বঙ্গাব্দের প্রবর্তক। প্রখ্যাত 
গণিতাচার্য ও পঞ্জিকাবিদ নির্মলচন্ত্র লাহিড়ী পরিচালিত 'বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত 
পঞ্জিকা (১৩৮০ সাল) এ-মতের উল্লেখ পাওয়া যায়! ড* অজিতকুমার 
ঘোষের '১৪০০ সালের গলায় শতনরী হার” (বিধাননগর সংবাদ", ১৪০০ 
সাল, ১ বৈশাখ সংখ্যা) শীর্ষক প্রবন্ধ, ডঃ সুখময় সরকারের “বাঙলা বর্ষ- 
গণনা প্রসঙ্গে (উদ্বোধন”, গৌব ১৪০০) নিবন্ধ, বঙ্গাব্দ প্রসঙ্গে 
এতিহাসিক ডঃ অতুল সুরের বক্তব্য (দেশ', ২৩ সেপ্টেম্বর ১৯৯৫), ডঃ 
প্রসিতকুমার রায়টৌধুরীর “বাংলা সন ১৪০০, সাল না অব্দ' (“বিভাসন', 
অক্টোবর-ডিসেম্বর '৯৩) শীর্ষক প্রবন্ধ, প্রলয় ভট্টাচার্যের "আজ পয়লা বৈশাখ 
১৪০০ বঙ্গাব্দ (ওডারল্যান্ড”, ১৪ এপ্রল ১৯৯৩) প্রবন্ধ, ভারতের প্রাক্তন 
প্রধান বিচারপতি অভিতনাথ রায়ের বক্তব্য (উিদ্বোধন”, আশ্বিন ১৪০২) এবং 
গত বৈশাখ ১৪০২ সংখ্যার উদ্বোধন'-এর সম্পাদকীয় নিবঞ্ধে এই মত পোষণ 
করা হয়েছে। দেবসহায় ত্রিবেদার 4105. ধন 2িছা (00901 01117012) 


বঙ্গাব্দ প্রসঙ্গ ২৩৩ 


1715107, ৬০1. 50150, 1940) শীর্ষক প্রবন্ধেও এই মত নিয়ে আলোচনা দেখা 
যায়। 

বলা হয়, আকবরের সিংহাসনারোহণের বছর ১৫৫৬ শ্বীস্টাব্দের হিজরী 
সংখ্যা ৯৬৩ বঙ্গাব্দ বা বাঙলা সনের প্রথম বছর এবং (১৫৫৬--৯৬৩) অর্থাৎ 
৫৯৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকে এই অব্দ বা সনের গণনা শুরু। তাই আকবরই এর 
প্রবর্তক। কিন্তু যে-আকবর জিজিয়া কর তুলে দিয়ে হিন্দুদের প্রীতিভাজন হন, 
যিনি নিজে হিজরী সনের অবলুপ্তি ঘটান_তিনি কেন ৯৬৩ হিজরীকে 
বঙ্গাব্দের প্রথম বছর করে হিন্দুদের ওপর চাপিয়ে দিয়ে তাদের বিরাগভাজন 
হতে যাবেন আর তারাই বা কেন ৯৬৩ হিজরীকে বঙ্গাব্দের প্রথম বছর বলে 
মেনে নেবে? আর আকবর বঙ্গাব্দের প্রবর্তক হলে ৯৬৩ হিজরীতে ১ 
বঙ্গাব্দই হতো (যেমন হয়েছে 'তারিখ-ই-ইলাহী' অন্দের ক্ষেত্রে ১ অব্দ), 
১৬৩ বঙ্গাব্দ কখনোই নয়। তাছাড়া ৫৯৩ খ্রীস্টাব্দ থেকে বঙ্গাব্দ শুরুর কথা 
সত হলে হিসাবেরও প্রচণ্ড গরমিল দেখা দেবে। কারণ, ৫৯৩ হ্বীস্টাব্দের 
এপ্রিল মাসের কোন নির্দিষ্ট তারিখ থেকে ১৯৯৪ খ্রীস্টাব্দের মধ্য এপ্রিল (৩১ 
চৈত্র ১৪০০ বঙ্গাব্দ) পর্যস্ত সময়ের ব্যবধান হয়ে যাবে ১৪০০ সৌর বছরের 
পরিবর্তে ১৪০১ সৌর বছর। অতএব এতিহাসিক জয়সোয়ালের হিসাব 
(১৫৫৬-৯৬৩-৫৯৩ খ্রীস্টান্দ) গৌজামিল ছাড়া আর কিছু নয়। এই হিসাবেরই 
প্রতিচ্ছবি দেখা যায় উল্লিখিত পঞ্জিকা-সংস্কার কমিটির প্রতিবেদন ও “ভারতকোষ'- 
এর বর্ণনায়। তাই বলা যায়, আকবর বঙ্গাব্দের প্রবর্তক নন, ৯৬৩ হিজরী 
ংখ্যার সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই এবং ৫৯৩ খ্রীস্টাব্দ থেকেও এই অব্দ 
বা সনের গণনা শুরু হয়নি। ্‌ 

সুলতান হুসেন শাহ বাঙলা সন প্রবর্তন করেন বলে যে মত আছে তাও 
মেনে নেওয়া যায় না। কারণ, পিতা হুসেন শাহ-প্রবর্তিত কোন অব্দ বা সন 
থাকলে তার সুযোগ্য পুত্র নসরৎ শাহ কখনোই “নছরংশাহী সন" নামে 
আলাদা একটি অব্দ প্রবর্তন করতেন না। পরন্ত হুসেন শাহ-প্রতিগিত কোন 
মসজিদের প্রতিষ্টাফলকে বাঙলা সনের উল্লেখ পাওয়া যায় না। সমসাময়িক 
কোন বইপত্র বা নথিতেও হুসেন শাহ কর্তৃক বাঙলা সন প্রবর্তনের কোন 
উল্লেখ পাওয়া যায় না। তাই বলা যায়, হুসেন শাহ বাঙলা সন প্রবর্তন 
করেননি। 

শেরশাহ গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোডের নির্মাণকর্তা, আকবর 'তারিখ-ই-ইলাহী' 
অব্দের প্রবর্তক, জব চার্নন আধুনিক কলকাতা নগরীর পত্তনকার-এসব 
এতিহাসিক সত্য, প্রমাণোস্তীর্ণ ও বিশ্বাসযোগ্য। কিন্তু বঙ্গাব্দ বা বাঙলা সনের 
প্রবর্তক হিসাবে আকবর, হুসেন শাহ বা অং-সন-গাম্পোর নাম কোন 
এঁতিহাসিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত নয় এবং এর পিছনে কোন প্রমাণ বা 
বিশ্বাস নেই। আর আকবর ও হুসেন শাহর সঙ্গে বঙ্গদেশের প্রথম সম্পর্ক 
স্থাপিত হয় যথাক্রমে ৯৮৩ বঙ্গাব্দ (১৫৭৬ খ্রীস্টাব্দ) ও ৯০০ বঙ্গাব্দ (১৪৯৩ 
বীস্টাব্দ) থেকে। 

সমকালের নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ আবুল ফজলের “আইন-ই-আকবরী”-র ব্রকম্যান- 


২৩৪ উদ্বোধন ঃ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


ই-ইলাহী” অব্দ প্রবর্তন প্রভৃতির কথা থাকলেও বঙ্গাব্দ বা বাঙলা সন 
প্রবর্তনের কোন উল্লেখ নেই। আকবরের রাজস্ব সচিব টোডরমলের “আসল- 
ই-জমা তুমার" গ্রন্থেও আকবর কর্তৃক উল্লিখিত অব্দ বা সন প্রবর্তনের কোন 
উল্লেখ পাওয়া যায় না। পক্ষান্তরে বর্তমান কালের কিছু বইপত্র, প্রাচীন 
নু পু 
“বঙ্গাব্দ'-এর অস্তিত্ব ছিল বলে জানা যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতি ছাত্র ও 
উত্তরজীবনে খ্যাতিমান প্রশাসক অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'বাঁকুড়ার 
মন্দির, গ্রন্থে “১০২ বঙ্গাব্দ*-এর উল্লেখ; ১৩২০ বঙ্গাব্দে বরিশাল থেকে 
প্রকাশিত ও বৃন্দাবনচন্ত্র পুততুণ্ড-রচিত চন্্দ্বীপের ইতিহাস" গ্রন্থে "বঙ্গাব্দ 
৬০৬ সাল' বলে বর্ণনা; উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা থেকে প্রকাশিত ও 
স্বামী সারদেশানন্দ রচিত 'শ্ীত্রীচৈতন্যদেব গ্রন্থে শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের জন্মসাল 
হিসাবে বাঙলা ৮৯১ সনের উল্লেখ; কলকাতার বৌবাজার স্ট্রাটে (বর্তমানে 
বি. বি. গাঙ্গুলী স্ট্রট) অবস্থিত সিদ্ধেশ্বরী কালী (ফিরিঙ্গি কালী নামেও 
পরিচিত) মন্দিরের বর্তমান প্রতিষ্ঠাকলকে "স্থাপিত ৯০৫ সাল” বলে উল্লেখ; 
১৩২৪ বঙ্গাব্দে শিলচর থেকে প্রকাশিত ও অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্বনিধি-রচিত 
'শ্রীহট্রের ইতিবৃত্ত” (উত্তরাংশ £ ভি 
বঙ্গাব্দ'-র উল্লেখ; ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমিকা সম্বলিত 
প্রবোধচন্্র বসু প্রেবুদ্)) রচিত "ভগবানপুর থানার ইতিবৃত্' টু 
সালের উল্লেখ; পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্যদ্‌ থেকে প্রকাশিত “হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 
রচনা সংগ্রহ" (দ্বিতীয় খণ্ড) পুস্তকে প্রকাশিত বাঙলা ৯৮৫ সালে হাতে লেখা 
কাশীদাসের আদিপর্বের একখানি পুঁথির ফটো কপি প্রতৃতি বঙ্গাব্দ বা বাঙলা 
সনের প্রাটীনত্ব প্রমাণ করে ও আকবর তথা হুসেন শাহ কর্তৃক এই অব্দ বা 
সন প্রবর্তনের কাহিনীকে ভিত্তিহীন করে দেয়। 
উপর্যুক্ত বঙ্গাব্দ, বাঙলা সন বা সালগুলি পরবর্তী কালে খ্রীস্টাব্দ থেকে 
রূপান্তরিত (০07৮9) করে লেখা-একথা কেউ কেউ বললেও তা ঠিক নয়। 
কারণ, খ্রীস্টাব্দ ব্যবহারকারী পর্তৃগীজরা ১৫৩৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম বঙ্গদেশে 
ববীস্টাব্দের ব্যবহার শুরু করে। কারণ, এ বছরেই শেরশাহের বিরুদ্ধে 
পর্তুগীজদের সাহায্যলাভের আশায় বাংলার সুলতান মামুদ শাহ তাদের 
সপ্তগ্রাম ও চট্টগ্রামে বাণিজ্যকুঠি নির্মাণের অনুমতি দেন। কার্যত ইংরেজ 
আমলের সূচনা থেকেই বঙ্গদেশে খ্রীস্টাব্দের ব্যবহার আরম্ত হয়। 
মশিয়ে সিলর্ভা লেভি বাঙলা সনের প্রবর্তক হিসাবে অং-সন-গান্পোর 
নাম বললেও তা বিশ্বাসযোগ্য নয়। কারণ, খ্রীস্টীয় ষষ্ঠ শতকের শেষ দশকের 
মধ্যভাগে তিনি যদি কোন সন বা অবন্দ প্রবর্তন করতেন তবে তা তিববতসহ 
তার বিজিত সমস্ত অংশেই বলবং হতো। তাছাড়া ঠিক এসময় থেকে 
তিব্বতে কোন সন বা অবন্দ প্রচলিত হয়েছে বলেও জানা যায় না। 
এবার চতুর্থ মত অর্থাৎ শশাঙ্কের প্রসঙ্গ। শশাঙ্কের বংশপরিচয় এখনো 
অজ্ঞাত। বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায়, গুপ্ত প্রশাসনে সামন্ত হিসাবে তার 
শুরু, মহাসামন্তে উত্তরণ ও পরে দ্বিতীয় গুপ্ত বংশীয় রাজা মহাসেন 


বঙ্গাব্দ প্রসঙ্গ ২৩৫ 


গুপ্তের অধীনতামুক্ত হয়ে গৌড় নামক স্বাধীন রাজত্বের সূচনা করেন তিনি। 
সম্ভবত বৌদ্ধধর্ম-বিরোধী হওয়ায় সমসাময়িক গ্রন্থে শশাঙ্ক সম্বন্ধে কোন সঠিক 
বিবরণ নেই। এঁতিহাসিকগণও শশাঙ্ক সম্বন্ধে নীরব। ফলে শশাঙ্ক সম্বন্ধে 
জনমনে এক বিরাট অস্পষ্টতা রয়েই গিয়েছে। বাণভষ্ট, হিউয়েন সাঙ বা 
আবুল ফজলের মতো কোন লেখক বন্ধুও তার ছিল না। আত্মভোলা. 
প্রচারবিমুখ, শৈবধর্মাবলম্বী শশাঙ্ক অমিত শক্তির অধিকারী হয়েও গৌড়বঙ্গে 
স্বাধীন রাজত্বের সৃচনাকালের স্মারক হিসাবে করাননি কোন প্রতিষ্ঠাফলক, 
লেখেননি কোন আত্মজীবনী, রাখেননি কোন লিখিত বিবরণও। চার দশকেরও 
বেশি তার পরাক্রমশালী রাজতৃকাল। তিনিই বঙ্গদেশের প্রথম স্বাধীন সার্বভৌম 
নরপতি। বর্তমান মুর্শিদাবাদ জেলার কর্ণসুবর্ণে ছিল তার রাজধানী। তার 
গঞ্জাম প্রভৃতি তিনি জয় করেছিলেন। চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙের 
বিবরণ অনুযায়ী নিজ সাম্রাজ্য অক্ষু্ন রেখে ও স্বাধীনভাবে রাজত্ব পরিচালনা 
করে এবং মঞ্জুত্রী মূলকল্প”-র গ্রন্থকারের মতে পুত্র মানবদেবকে উত্তরাধিকারী 
রেখে মৃত্যুবরণ করেন তিনি (৬৩৭ খ্রীস্টাব্দ)। ডঃ কালিদাস নাগ রচিত 
'স্বদেশ ও সভ্যতা" (৩য় সংস্করণ, ১৯৭২) থেকে জানা যায়, “ষষ্ঠ শতকের 
শেষ অথবা সপ্তম শতকের প্রারস্তে মহারাজ শশাঙ্ক গৌড়ে একটি স্বাধীন 
শক্তিশালী রাজ্য স্থাপন করেন।”' এঁতিহাসিক নিশীথরঞ্জন রায়-প্রণীত “ভারত 
পরিচয়” (নতুন সংস্করণ, ১৯৭২) থেকে জানা যায়, “যষ্ঠ শতকের শেষভাগে 
ও সপ্তম শতকের প্রারস্তে পূর্ব ভারতের স্বাধীন রাজ্যসমূহের মধ্যে সর্বাধিক 
খ্যাতি অর্জন করে গৌড়রাজ্য। এই খ্যাতির মূলে ছিল মহারাজ শশাঙ্কের 
বলিষ্ঠ নেতৃতৃ |” ডঃ রমেশচন্ত্র মজুমদারের শশাঙ্ক ('ভারতকোষ', পঞ্চম 
খণ্ড) শীর্ষক বর্ণনা থেকে জানা যায়, “শ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথমে অথবা 
তাহার কিছু পূর্বেই তিনি (শশাঙ্ক) বাংলার স্বাধীন ও পরাক্রান্ত রাজা হন।” 
অতএব বলা যায়, ১৪০০ বছরের অধিক বয়সী বঙ্গাব্দের প্রকৃত সৃচনাকাল 
মহারাজ শশান্কের আমলে হওয়াই সন্তব। কিন্তু অনেকেরই প্রশ্ন, শশাঙ্কের 
আমলেই যদি বঙ্গাব্দের সূচনা হয়ে থাকে তাহলে প্রথম প্রায় হাজার বছর 
পর্যন্ত এ অব্দের প্রচলন-সংক্রান্ত নিদর্শনের অভাব কেন? বঙ্গদেশের প্রাচীন 
মন্দিরগাত্রে, বঙ্গভাষায় লেখা প্রাচীন পুঁথিপত্রে বঙ্গাব্দ বা বাঙলা সনের উল্লেখ 
মেলা কষ্টকর কেন? 

সমসাময়িক গ্রন্থে “ঘোরতর বৌদ্ধধর্ম-বিদ্বেষী” বলে বর্ণিত ও মরণোত্তর 
কালে যিনি “কুষ্ঠব্যাধির শিকার” আখ্যায় ভূষিত সেই শৈবধর্মাবলম্বী শশাঙ্কের 
স্বাধীন রাজত্বের সুচনাকাল এবং এসময় থেকে প্রচলিত কোন সৌর অবন্দের 
হিসাব কে রাখবে? মাংস্যন্যায়ের যুগে বা পরবর্তী কালে ভিন্ন ধর্মাবলম্বী পাল 
ও সেন রাজাদের আমলে শশাঙ্ক বা বঙ্গাব্দ সম্বন্ধে সঠিক তথ্য পাওয়া কি 
সম্ভব? পরন্ত পাল ও সেন রাজাদের পৃথক পৃথক অব্দ থাকায় তারাই বা 
কেন বঙ্গাব্দকে লালন-পালন করে টিকিয়ে রাখতে যাবেন? আর বঙ্গদেশের 
প্রাচীন মন্দিরের প্রতিষ্ঠাফলকে ও বঙ্গভাষায় লিখিত প্রাচীন পুথিপত্রে বঙ্গাব্দের 


২৩৬ উদ্বোধন £ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


উল্লেখ? বঙ্গদেশে কটা প্রাটীন মন্দিরের [ত্রীস্টীয় ষোড়শ অবন্দের পূর্বেকার) 
অস্তিত্ব ও কখানা প্রাচীন পুঁথির হিসাব এখন পাওয়া যায়? বলতে গেলে 
সেসবই তো প্রাকৃতিক কারণে এবং সম্ভবত বিধর্মীদের আক্রমণে নষ্ট ও 
ধ্বংস হয়ে গেছে। 

কোন বাদশাহী ফরমানে, সুলতানী নির্দেশনামায় বা রাজদন্ত দলিলপাত্রে 
বঙ্গাব্দ বা বাঙলা সন প্রবর্তনের উল্লেখ পাওয়া যায় না। কোন তান্রশাসনে, 
মুদ্রায় বা অন্য কোন প্রাচীন পুথিপত্রে বঙ্গাব্দের সৃচনাকাল সংক্রান্ত তথ্য মেলে 
না। বঙ্গাব্দের জন্মলগ্নের কোন জীবিত সাক্ষীও নেই। সম্ভবত এসব কারণেই 
এরতিহাসিকগণ বঙ্গাব্দ সম্পর্কে নীরব। অনেকে আবার বঙ্গাব্দের প্রবর্তক 
হিসাবে আকবরের পক্ষে মত প্রকাশ করে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রবন্ধ, নিবন্ধ 
ইতাদি লিখেছেন। তাই এসব ব্যক্তিরা নতুন করে আর বিতর্কে জড়িয়ে 
পড়তে চান না। সম্রাট আকবরকে বঙ্গাব্দ বা বাঙলা সনের প্রবর্তক হিসাবে 
মোটামুটি প্রতিপন্ন করে ঢাকার বাঙলা একাডেমি থেকে একাধিক গ্রন্থও 
প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু এবঙ্গে বঙ্গাব্দের প্রবর্তক ও প্রবর্তনকাল নিয়ে কোন 
সার্থক গবেষণা হয়েছে বলে জানা যায় না। বঙ্গাব্দের উৎসভূমি গৌড়বাঙ্গে 
বঙ্গাব্দের অবস্থা যেন “নিজভূমে পরবাসী'র মতো। তাই বঙ্গাব্দের একটা 
বিজ্ঞানভিত্তিক সূচনাকাল নির্ধারিত হওয়া একান্ত দরকার এবং তা নির্ধারণের 
ক্ষেত্রে গাণিতিক পদ্ধতিই সম্ভবত সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা। আর অব্দ, শতাব্দ, 
অধিবর্ষ প্রভৃতির সঠিক হিসাব ও প্রয়োগবিধি একাজের প্রধান সহায়ক। 

কালবোধক বর্ষনির্ণায়ক সংখ্যাই অব্দ। কোন শাসক, ধর্মপ্রচারক বা 
মহাপুরুষের জীবনের বিশেষ কোন ঘটনা থেকে অবন্দের সুচনা ও প্রত্যেক 
অন্দেরই আরম্ভ ১ থেকে। অবন্দ দ্প্রকার-সৌর ও চান্দ্র অব্দ। বুদ্ধাব্দ, 
ব্স্টাব্দ, শকাব্দ, গুপ্তাব্দ, বঙ্গাব্দ, হ্্যা্গ, মল্লাব্দ প্রভৃতি সৌর অন্দ! হিজরী 
চান্দ্র অব্দ। সূর্যের চারদিকে ডিম্বাকার (উপবৃত্তাকার) আপন কক্ষপথে পশ্চিম 
থেকে পূর্বে পৃথিবীর একবার পরিভ্রমণকাল অর্থাৎ ৩৬৫ দিন ৫ ঘণ্টা ৪৮ 
মিনিট ৪৬ সেকেন্ড বা ৩৬৫.২৪২১৯৯ দিন সময়কে ১ সৌর অবন্দ বা বছর 
বলে। মৌর অব্দে উল্লিখিত বর্ষমান বহু-পরীক্ষিত সত্য ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে 
স্বীকৃত। শ্রীস্টাব্দ, বঙ্গাব্দ প্রভৃতি অব্দগুলি সৌর বর্ষমানে গণিত। পৃথিবীর 
চারদিকে প্রায় গোলাকার আপন কক্ষপথে পশ্চিম থেকে পূর্বে চন্দ্রের ১২ বার 
পরিভ্রমণকাল অর্থাৎ ৩৫৪ দিন ৮ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট ৩৪ সেকেন্ড সময়কে ১ 
চান্দ্র অব্দ বা বছর বলে। হিজরী চান্দ্রমানে গণিত। এক অমাবস্যা থেকে 
পরবর্তী অমাবস্যা পর্যন্ত সময়কে ১ চান্দ্র মাস ও এক সূর্যোদয় থেকে পরবতী 
সূর্যোদয় পর্যন্ত সময়কে ১ সৌর দিন বলে। 

সৌর অব্দের বর্ষমান পূর্ণসংখ্যক দিন না হওয়ায় এ অন্দের দিনসংখ্যাও 
প্রত্যেক বছর সমান থাকে না। সাধারণভাবে ৩৬৫ দিন ৬ ঘণ্টা বা ৩৬৫.২৫ 
দিন হিসাবে বছর ধরে ৩৬৫ দিন হিসাবে সৌর বছর গণনা চলে ও প্রতি 
চতুর্থ বছরের দিনসংখ্যা ১ দিন বৃদ্ধি করে ৩৬৬ দিন করা হয় এবং এ ৩৬৬ 
দিনের বছরকে অধিবর্ষ (].58-/98) বলে। কিন্তু এভাবে চললে প্রতি বছরে 


বঙ্গাব্দ প্রসঙ্গ ২৩৭ 


১১ মিনিট ১৪ সেকেন্ড ও প্রতি ৪০০ বছরে ৭৪ ঘণ্টা ৫৩ মিনিট ২০ সেকেন্ড 
সময় বেশি গণনা হয়ে যায়। তাই প্রতি ৪০০ বছরে ৩টি করে অধিবর্ষ কমে 
যায়। কিন্ত এভাবে চললেও প্রতি ৩৩২৩ বছরে ২৩ ঘণ্টা ৫৯ মিনিট ৫৮ 
সেকেন্ড সময় বেশি গণনা হয়ে যায়। তাই এ সময়ে আরো ১টি অধিবর্য কম 
হয়, অর্থাৎ এ সময়ে মোট অধিবর্ষের সংখ্যা হয় প্রায় ৮০৫টি । কোন অব্দের 
অধিবর্ষ গণনার সঠিক নিয়ম জানা থাকলে গাণিতিক নিয়মে এ অন্দর 
আদিবিন্দু নির্ধারণ করা সম্ভব। আন্তর্জাতিক অব্দ খ্রীস্টাব্দের বিষয়টি ধরা 
যাক! ১৯৯৫ শ্রীস্টাব্দের ৩১ ডিসেম্বর রবিবারে এ খ্রীস্টীয় বছরটি শেষ 
হয়েছে। সাধারণ বুদ্ধির বিচারে এঁদিনেই খ্রীস্টাব্দের ১৯৯৫টি বছর পূর্ণ 
হয়েছে বলা যায়। খ্বীস্টাব্দের পূর্বাপর অধিবর্ষ (জুলীয় ও গ্রেগোরিয়) গণনা- 
পদ্ধতি মেনে উল্লিখিত ১৯৯৫ ব্দর ৩১ ডিসেম্বর থেকে পিছন দিলে 
(১৯৯৫১৩৬৫+৪৯৮-১০-৩) বা ৭.২৮,৬৬০ (সাত লক্ষ আটাশ হাজার 
ছয়শ ষাট)-তম দিন থেকেই শুরু শ্রীস্টাব্দের। উল্লিখিত ৭,.২৮,৬৬০ সংখ্যাকে 
৭ দ্বারা ভাগ করলে ভাগফল হয় ১,০৪,০৯৪ এবং ২ ভাগশেষ থাকে । 
অতএব ১ শ্রীস্টাব্দের ১ জানুয়ারি শনিবার ছিল। 

১৪০০ বঙ্গাব্দের ৩১ চৈত্র (১৪ এপ্রল ১৯৯৪) দিনটির গুরুত্ব বঙ্গাব্দের 
আদিবিন্দু নির্ণয়ের ক্ষোত্রে অপরিসীম । পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের পঞ্জিকাকারগণ 
১৪০০ বঙ্গাব্দ বছরটিকে অধিবর্ষ হিসাবে চিহিন্তি কারেছেন। সরকারি ও 
বেসরকারি মতে উপর্যুক্ত ৩১ চৈত্র দিনটি আবার বঙ্গাব্দের চতুর্দশ শতাব্দীর 
শেষ দিন বলেও স্বীকৃত। সাধারণ মানুষও মনে করে, উল্লিখিত দিনেই 
বঙ্গাব্দের ১৪০০ বছরের পরিসমার্তি ঘটেছে। তাই এ দিন থেকে বঙ্গাব্দের 
অধিবর্ষ গণনার নিয়ম মেনে ১৪০০ (সীর বছর পিছিয়ে 
(১৪০০১ ৩৬৫+৯৭১ ৩+২৪+২৫) বা ৫,১১,৩৪০ (পাঁচ লক্ষ এগার হাজার 
তিনশ চন্লিশ)-তম দিন থেকে শুরু বঙ্গাব্দের। উল্লিখিত ৫,১১,৩৪০ সংখাকে 
৭ দ্বারা ভাগ করলে ভাগফল হয় ৭৩০৪৮ এবং ৪ ভাগশেষ থাক । অতএব 
১ বঙ্গাব্দের ১ বৈশাখ ছিল সোমবার এবং শ্রীস্টীয় ক্যালেন্ডারের হিসাবে 
তারিখটি হলো ৫৯৪ খ্রীস্টাব্দের ১২ এপ্রিল সোমবার । যেহেতু বঙ্গাব্দের 
সুচনার দিনটি সোমবার. যেহেতু সোমবার দিনটি শৈবধর্মাবল্বীদের নিক 
পরম পবিত্র এবং যেহেতু বঙ্গাব্দের সুচনাকালে অর্থাৎ ৫৯১ শ্রীস্টান্দের এপ্রিল 
মাসে বঙ্গদেশে মহাপরাক্রমশালী রাজা শশাঙ্ক ভিন্ন আর কোন খাতনামা 
ব্যক্তির সন্ধান মেলে না-ধিনি বঙ্গাব্দের সূচনা করতে পারেন অথবা ধার 
আমল থেকে বঙ্গাব্দের মৃচনা হতে পারে। তাই সঙ্গত কারণেই শৈবধর্মাবলম্থী 
মহারাজ শশাঙ্ক বঙ্গাব্দের প্রবর্তক এবং তার আমল থেকে বঙ্গাব্দের সুচনা 
একথা বলা যায়। 

এখানে বঙ্গাব্দের অধিবর্ষধ গণনার নিয়মটি বিশদভাবে বলা দরকার। 
নিয়মটি হলো ঃ সাধারণভাবে প্রতি ৪ বছর অন্তর অধিবর্ধ হয়। বঙ্গাঞ্দ 
বছরসংখ্যা থেকে ৭ বিয়োগ করার পর বিয়োগফলকে ৪১ দ্বারা ভাগ. করলে 
বে-ভাগশেষ থাকে তা যদি ৪ দ্বারা বিভাজ্য হয় তবেই এ বছর অধিবর্ষ হবে 


২৩৮ উদ্বোধন £ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সন্কলন 


এবং এ বছরের চৈত্র মাসের দিনসংখ্যা ৩০ স্থলে ৩১ দিন হয়ে এ বছরের 
দিনসংখ্যা দীড়াবে ৩৬৬; কিন্তু ৪০০, ৫০০ ও ৬০০ দ্বারা বিভাজ্য বছরগুলি 
কখনই অধিবর্ষ হবে না। বঙ্গাব্দের ১ থেকে ১০০, ১০১ থেকে ২০০ এবং 
১ থেকে ৪০০, ৪০১ থেকে ৮০০ বছর--এই ক্রমে প্রতি ১০০ ও ৪০০ বছরে 
অধিবর্ষের সংখ্যা হবে যথাক্রমে অনধিক ২৫ ও ৯৭টি করে। উপর্যুক্ত নিয়মে 
যদি কখনো কোন ৪০০ বছরে ৯৮টি অধিবর্ষয আসে তবে সর্বশেষ অর্থাৎ 
৯৮তম অধিবর্ষটি ৩৬৫ দিনের সাধারণ বর্ষই হবে, অধিবর্ষ হবে না। 

উল্লিখিত নিয়মে, ১৪০০ বঙ্গাব্দ বছরটি অধিবর্ষ। বঙ্গাব্দের ১ থেকে ৪০০, 
৪০১ থেকে ৮০০, ৮০১ থেকে ১২০০, ১২০১ থেকে ১৬০০ পর্যন্ত প্রতি ৪০০ 
বছরে অধিবর্ষের সংখ্যা হলো ৯৭টি এবং ১৩০১ থেকে ১৪০০ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত 
অধিবর্ষের সংখ্যা ২৫টি। এই নিয়মেই বঙ্গাব্দের পরবর্তী অধিবর্ধ হবে ১৪০৫ 
বঙ্গাব্দ বছরটি এবং পরে, প্রথম পর্যায়ে হিসাবের পরিধি ৪৩,২০০ বঙ্গাব্দ 
(যদি ততদিন বঙ্গাব্দ চালু থাকে) পর্যন্ত বিস্তৃত করলে এ সময় পর্যন্ত 
বঙ্গাব্দের সঠিক অধিবর্ষ-সংখ্যা (৪৩,২০০+ ৪০০১ ৯৭-১৩) বা ১০,৪৬৩-র 
সঙ্গে প্রদত্ত অধিবর্ষ গণনার সূত্রানুসারে এ সময় পর্যন্ত প্রাপ্ত অধিবর্ষ-সংখ্যা 
যথাযথভাবেই মিলে যাবে। উল্লিখিত নিয়মানুসারেই ১ বঙ্গাব্দের ১ বৈশাখ 
৫৯৪ হ্বীস্টাব্দের ১২ এপ্রিল সোমবার, ৩৫১ বঙ্গাব্দের ১ বৈশাখ ৯৪৪ 
স্বীস্টাব্দের ৯ এপ্রিল মঙ্গলবার, ৭০১ বঙ্গাব্দের ১ বৈশাখ ১২৯৪ খ্রীস্টাব্দের ৭ 
এপ্রিল বুধবার, ১০৫১ বঙ্গাব্দের ১ বৈশাখ ১৬৪৪ শ্রীস্টাব্দের ১৪ এপ্রিল 
বৃহস্পতিবার ও ১৪০০ বঙ্গাব্দের ৩১ চৈত্র ১৯৯৪ খ্রীস্টাব্দের ১৪ এপ্রিল 
বৃহস্পতিবার ছিল। 

বঙ্গাব্দের উৎসমুখ তমসাচ্ছন্ন হয়ে আছে। এজন্য কে বাকারা দায়ী তা 
অনুসন্ধান করার থেকে জরুরী হলো শ্রীস্টাব্দ ও হিজরী সনের মতো 
বঙ্গাব্দেরও একটা সর্বজনগ্রাহ্য সৃচনাকাল তথা আদিবিন্দু নির্ধারণ করা। শুধু 
বর্তমান নয়, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বার্থেও. এই অব্দের একটা বিজ্ঞানভিত্তিক ও 


*৯৮ বর্ষ, ৪ সংখ্যা 


ভারতবর্ষের জাগরণ, মুক্তিপ্রচেষ্টা 
এবং রামকৃষ্ণ মিশন 
হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 


ইংরেজ এদেশে আসার অব্যবহিত পূর্বে এবং পরে ভারতবর্ষের জীবনে 
একপ্রকার জড়তা সমাজ ও রাষ্ট্রকে যেন নিশ্চল ও স্থবির করে রেখেছিল। 
আমাদের পল্লীসমাজ-ব্যবস্থায় বহু গুণ থাকলেও মানুষের মন তাতে অতি ক্ষুদ্র 
১ -৯১০৯১৪০০ 
নিজের মহিমা ও পৌরুষ সম্বন্ধে সচেতন না হয়ে বরং নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ত, 
কুসংস্কার ও প্রাচীন বিধিনিষেধের শৃহ্খলে বীধা থাকত। এদেশের চেয়ে ভাল 
সামরিক সংগঠন আর জোরালো অস্ত্রশস্ত্র এবং আরো বড় হাতিয়ার হিসাবে 
এদেশের চেয়ে উন্নত উৎপাদনী প্রথা ও মজবুত অর্থব্যবস্থা আয়ত্ত ছিল বলে 
ইংরেজ ভারতবর্ষের জীবনধারায় ওলটপালট এনে দিতে পারল। বিদেশী 


কারখানা চালাতে লাগল। এখানকার কুটির শিল্পকে পিষে মেরে তারা এদেশে 
ও শিল্পকর্মের মধ্যে যে স্বাভাবিক যোগসূত্র ছিল তাকে ছিন্নভিন্ন করে 
শুধু ভারতবাসীর অনৈক্য ও পরস্পর-বিরোধ, আর ইংরেজের চত্রান্ত 
ও প্রবঞ্চনার জন্যই ভারতজয় ঘটেনি; এখানকার সমাজের কাঠামো ছিল 
এমন যে, দেশটা যেন আগে থেকে ইংরেজদের শিকার হয়ে তৈরি ছিল। 
কিন্তু এই ধবংসলীলার মধ্য থেকেই বিজেতাদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও পুনগগঠন শুরু 
হয়েছিল; নির্মম আঘাত বিনা অধঃপতিত ভারতবর্ষের নিদ্রাভঙ্গে বিলম্ব হতো; 
আর ইংরেজ-শাসন সেই আঘাত দিয়েই ভারতবর্ষের অগ্রগতিতে ইতিহাসের 
হাতিয়ার হিসাবে কাজ করেছে। তাই ১৮৫৩ সালে মনীষী কার্ল মার্স 


ব্; 


আরো দৃঢ় ও স্থায়ী হবে, রেলপথ বিস্তারের ফলে শিল্পোৎপাদনের বিকাশ 
ইংরেজের অনিচ্ছা সত্বেও ঘটবে; কিন্তু ভারতের সমাজক্ষেত্রে যে নতুন বীজ 
বপন করা হয়েছে তার ফল ভারতবাসী পাবে না, যতদিন তারা নিজেরাই 
শক্তিশালী হয়ে ইংরেজের শাসনশৃঙ্খল চূর্ণ না করে। তাই ভারতবর্ষের 
জনজাগরণ ও মুক্তিপ্রচেষ্টার বিবরণ সম্পর্কে এবার আমরা মনোযোগ দেব। 
১৭৫৭ থেকে ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত প্রকৃত চক্ষুয্নান চেতনা এবং সুপরিকঙ্গনা 
ও সংগঠন ব্যতিরেকেই বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে দেশের সাধারণ মানুষের 


২৪০ উদ্বোধন £ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


পৌনঃপুনিক অভ্যুত্থানের কিছু পরিচয় আমরা পেয়েছি। ১৮৫৭ সালের পরও 
এই ধারা চলতে থাকে; কিন্তু যাদের বাদ দিয়ে আধুনিক যুগে জাতীয় 
মুক্তিপ্রচেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য, সেই শিক্ষিত ও মোটামুটি মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের 
ভূমিকা তখন স্পষ্ট হতে আরম্ভ হয়, ভবিষ্যতে ব্যাপক জাতীয় আন্দোলনের 
সম্ভাবনা তখন সূচিত হয়। পাশ্চাত্যের ভাবধারা আয়ন্ত করার আগ্রহ ও প্রয়াস 
ছিল এই শিক্ষিতদের কৃতিত্ব ও বৈশিষ্ট্য। সাধারণ ভারতবাসীর মনে ইংরেজ 
সম্বন্ধে যে জীতিবৈরীর ভাব প্রবল ছিল, শিক্ষিত শ্রেণীর ক্ষেত্রে তা ছিল অল্প, 
বরঞ্চ ইংরেজের নানা গুণ তাদের প্রায় সকলকে মুগ্ধ করেছিল। কিন্তু 
ইংরেজের গুণ আয়ত্ত করতে গিয়ে সমাজ, রাষ্ট্র সর্বস্তরে মুক্তির 
একান্ত প্রয়োজনও ক্রমে তাদের কাছে অকাট্য হয়ে , ধীরে হলেও 
অনিবার্ষভাবে দেশের জাতীয় স্বাধীনতা সকলেরই পরম লক্ষ্য বলে স্থিরীকৃত 
হলো। এই দুই ধারা মিলিত হয়ে তবেই জাতীয় আন্দোলনের উত্তব ঘটেছে। 

পাশ্চাত্য চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ বাংলাদেশে সর্বপ্রথম 
আসে, ইংরেজ-শাসনের প্রধান কেন্দ্র প্রথমে সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 
বলে। শিক্ষা, চিন্তা ও চেতনার ক্ষেত্রে যে-পরিবর্তন তখন লক্ষ্য করা যায়, 
তাকে কোন কোন লেখক ইউরোপে পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে [২7915581706 
(রেনেসীস বা পুনর্জন্)) নামে যে বিপুল আলোড়ন দেখা গিয়েছিল তার সঙ্গে 
তুলনা করেছেন। অবশ্য ইউরোপে যে গভীর, ব্যাপক ও বেগবান ধারা তখন 
সেখানকার জীবনকে নবরূপে সন্ত্ীবিতি করেছিল, তার পাশে বাংলাদেশে 
শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মানসিক উত্তেজনা ছিল একেবারে নিষ্প্রভ। কিন্তু আমাদের 
এই সুপ্রাচীন দেশে পাশ্চাত্যের কর্ম ও চিন্তা যে প্রখর প্রভাব বিস্তার করেছিল 
তাতে সন্দেহ নেই। “পশ্চিম আজি খুলিয়াছে দ্বার, সেথা হতে সবে আনে 
উপহার, দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে, যাবে না' ফিরে” রবীন্দ্রনাথের 
এই কথার যাথার্ঘয তখন দেখা যেতে আরম্ভ করেছিল। আর ভারতবর্ষের যে 
প্রতীকরূপে তখন আবির্তূত হয়েছিলেন রাজা রামমোহন রায়। উনবিংশ 
শতাব্দীর প্রথমভাগে পাশ্চাত্য চিন্তার স্পর্শে বাংলায় যে-নবজ'গরণ সঙ্ঘটিত 
হয়, তার বিবরাণে সর্বাগ্রগণ্য হলেন রামমোহন রায়। 

রামমোহন প্রতিষ্ঠিত ব্ররাম্মাসভা” (১৮২৮) দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্যোগে 
'্রান্মাসমাজ' নামে খ্যাতিলাভ করে। পরবর্তী কালে আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব সত্ত্বেও 
্রা্মা আন্দোলন সমাজসংস্কার ব্যাপারে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে প্রভূত 
সহায়তা করে। দেশে ও সমাজে সৎ ও বিবেকবান কর্তব্যপরায়ণতার ধারা 
প্রবর্তনে ব্রাহ্মসমাজের অবদান অল্প নয়। ব্রাহ্ম আন্দোলনের প্রভাব যে বাংলার 
সীমা অতিক্রম করে গিয়েছিল তার প্রমাণ হলো বোম্বাইয়ের প্রার্থনাসমাজের 
প্রতিষ্ঠা (১৮৬৭)। মহারাষ্ট্র অঞ্চলে এর প্রতিপত্তিও সমধিক ছিল। 

বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে প্রখর প্রতিকূলতার মনোভাব সৃষ্টির দিক থেকে 
স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর (১৮২৪-১৮৮৩) অনুপ্রেরণা ও সংগঠনশক্তির প্রতীক 
আর্ধসমাজ আন্দোলনের গুরুত্ব ব্রাহ্মসমাজ বা প্রার্থনাসমাজের চেয়ে বেশি। 


ভারতবর্ষের জাগরণ, মুক্তিপ্রচেষ্টা এবং রামকৃষ্ণ মিশন ২৪১ 


পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতি ব্রাহ্ম ও অনুরূপ ভাবধারার ওপর বিপুল প্রভাব 
বিস্তার করেছিল, কিন্তু পশ্চিমের কৃতিত্ব ও বৈশিষ্ট্যের দিকে না তাকিয়ে 
বিশুদ্ধ ভারতীয় এতিহ্যের ভিত্তিতে জাতি ও সমাজকে সুগঠিত করে (তালা 
ছিল দয়ানন্দের দিবারাত্রের স্বপ্ন। 

সিএ -০৮ ৯০ 


মূল্যবান হলো রামকৃষ্ণ পরমহংসের (১৮৩৬-১৮৮৬) ভাবধারা । আপাতদৃষ্টিতে 
মনে হতে পারে যে, জাতীয় মুক্তিপ্রচেষ্টার সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই, কিন্তু 
প্রকৃত প্রস্তাবে শ্রীরামকৃষ্ণের সহজ সরল শিক্ষা সকল ধর্ম ও শীলের সারবন্ত 
সর্বসমক্ষে উপস্থাপিত করায় সারা দেশে যেন নতুন উপলব্ধির সঞ্চার হতে 
লাগল। 
“বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর ? 
জীবে প্রেম করে যেইজন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর ।” 
রামকৃষ্ণ-শিষ্য বিবেকানন্দের (১৮৬৩-১৯০২) এই বাণী যেন নতুন কর্মসাধনাকে 
অনুপ্রাণিত করল। সর্বজনের কাছে একান্ত সহজবোধ্য ভাষা ও ভাবের 
মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্মকে সর্বগ্রাহ্য মানবতার রূপে উপস্থাপিত করেছিলেন; 
প্রা্য ও পাশ্চাত্য উভয়বিধ এঁতিহ্যে যিনি পাণ্ডিত্য অর্জন করার কোনই 
সুযোগ পাননি, সেই শিশুপ্রতিম মানুষটির মাহাত্ম্য দেখে শুধু যে এদেশের 
অনেকে তাকে “অবতার” বলে পুজা করেছে তা নয়, ম্যাক্সমূলার থেকে রোমী 
রোলী পর্যন্ত বু ইউরোপীয় মনীষীও আকৃষ্ট ও অভিভূত হয়েছেন। অনুষ্ঠানসর্বস্ব 
ধর্মাচরণের বিরুদ্ধে কণ্ঠ উত্তোলন করা কেবল নয়, বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধে 
শ্রদ্ধা শ্রীরামকৃষ্ণ অকুণ্ঠে প্রকাশ করতেন। তার শিষ্যদের মধ্যে সর্বাগ্রগণা 
স্বামী বিবেকানন্দ উনবিংশ শতাব্দীর শেষে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রারন্তে 
অপু সপ কস পা 
ও সংস্কৃতির অন্তর্নিহিত ধ্র্য সম্বন্ধে দৃপ্ত ভাষণ দিয়ে অবনত ভারতের 
শি বজ্নির্ধোষের মতো এই তেজস্বী সন্ন্যাসীর মুখ থেকে 
যেন ভারতবর্ষের অপরাজেয় সন্তার মহিমা দিক থেকে দিগন্তে প্রচারিত হলো। 
ব্লৈব্য বর্জন করে ভারতবাসী আবার জগৎসভায় তার যথাযোগ্য আসন গ্রহণ 
করুক-বারবার এই আহ্বান বিবেকানন্দের মুখঃনিসৃত হয়ে দেশকে যেন 
মাতোয়ারা করেছিল। ইংরেজ সরকার এদেশে রাজদ্রোহ সম্বন্ধে অনুসন্ধানের 
জন্য যে 'রাওলাট' কমিটি নিযুক্ত করে, ১৯১৮ সালে তার রিপোর্টে 
বিবেকানন্দের 


যেন প্রকাশ পেয়েছিল বিবেকানন্দের উদাত্ত বাণীতে ঃ “হে ভারত,. ভুলিও 
না-তোমার সমাজ, বিরাট মহামায়ার ছায়ামাত্র; ভুলিও না-_নীচ জাতি, মুখ, 
দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই! হে বীর, সাহস 


২৪২ উদ্বোধন £$ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


অবলম্বন কর, সদর্পে বল-আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই। বল- 
মুর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণগ্ডাল ভারতবাসী 
আমার ভাই... বল ভাই--ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ 
আমার কল্যাণ; আর বল দিনরাত, “হে গৌরীনাথ, হে জগদম্থে, আমায় 
মনুষ্যত্ব দাও; মা, আমার দুর্বলতা কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর।” ” 

১৮৯৭ সালে স্বামী বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠা করেন। সেবাধর্মে 
অধ্যাত্মবলের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ দেখতে পেয়ে, জাতির অধঃপতন, সমাজজীবনের 
গ্লানি ও আড়ষ্টতা এবং যুগোপযোগী সংস্কারসাধনে অক্ষমতা নিজের ব্যাপক 
অনুভূতি দিয়ে প্রত্যক্ষ করে এই ধর্মবীর কর্মবীররূপে পরাধীন নিবীর্ধতার 
বিরুদ্ধে কম্ুক্ঠে ঘোষণা করলেন £ “সংগ্রামই জীবন, সংগ্রামহীনতাই মৃত্যু” 
ধর্মের বাহ্য আড়ম্বর ও আচারগত সন্কীর্ণতাকে ধিক্কার দিয়ে এই প্রথম 
গৈরিক-পরিহিত সাধুর কণ্ঠ থেকে মানুষের অধিকার ও জনসেবার গরিমার 
কথা শোনা গেল।১* 


পাদটীকা 
১ লৌজনা £ গুণেন্দ্রনাথ মজুমদার, মুখা নির্বাহী আধিকারিক, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্যং। 


» ৯৯ ব্য ৪ সংখ্যা 


বড় বউ 
গিরিশচন্দ্র ঘোষ 


একুশ বৎসর বয়সে 2৮ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতৃবিয়োগ হয়। গোপীমোহন 
বড় অস্থির হইয়া পড়িলেন। বিষয়কর্ম শিখিতেছিলেন, সম্পূর্ণ শিখিতে পারেন 
নাই। যন্গ পরিশ্রমে, তাহা যেন করিলেন, কিন্তু তাঁহার তিনটি নাবালক ভাই 
আছে, বিমাতাও জীবিতা আছেন। প্রথম চিন্তা, বিমাতা তাঁহার সহিত এক 
সংসারে থাকিবেন কিনা? তাহার উপর নাবালক ভাই মানুষ করা। অর্থ 
আছে, কুপথগামী না হয়! লেখাপড়া শেখে, অংশমতো যে-সম্পত্তির অধিকারী 
হইবে, তাহা ভোগ করিতে পারে, কৃতী হয়, বন্দ্যোপাধ্যায় গোষ্ঠীর মান- 
মর্যাদা রক্ষা করে, এইসকল চিন্তা দিবানিশি তাঁহার মনোমধ্যে উঠিতে থাকে। 


ভগিনী দুইটি “চতুর্থী' করিবে, সেইকথা উপলক্ষে তাহার বিমাতার সহিত 
পরামর্শ করিতে গেলেন এবং তাঁহার মনে যেসকল চিন্তা তাহাও খুলিয়া 
বলিলেন। বলিলেন £ “মা, আপনার উপর এখন দুনো ভার পড়িল! আমাকে 
মানুষ করিয়াছেন, আর বড় দেখিতে শুনিতে হইবে না; কিন্তু আপনার আর 
তিনটি সন্তানকে মানুষ করিবার ভার আপনারই উপর! কেননা আমাদের 
পিতা নেই!” বিমাতা উত্তর করিলেন £ “কেন গোপীমোহন, তুমি বড় ভাই 
রা তোমাকে নি মিছে আমার ভয় কি? তুমিই 
দেখিবে শুনিবে !” কিন্তু একথা শুনিয়া গোপীমোহন নিশ্চিন্ত হইলেন না 
সরল ভাষায় সরলভাবে বলিতে ক্রটি করিলেন না; বলিলেন £ “মা, সংসারে 
চক্রী-লোকের অভাব নেই! অর্থ বড় বিবাদমূলক, ইহাতে বিভ্রাট ঘটিবার 
সম্ভাবনা !”” আরো বলিতে যান, কিন্তু সরলপ্রকৃতি বিমাতা এককথায় তাঁহার 
মনোভাব বুঝিলেন এবং ঈষৎ হুসিয়া গোপীমোহনকে বাধা দিয়া বলিতে 
লাগিলেন ঃ “গোপীমোহন, ভয় করিও না-যিনি তোমাকে মানুষ করিয়াছেন, 
মিন সারার এত রর রানি কারের আরা 
উপদেশে সংসার চিনিয়াছি! যদিও না চিনিতাম, তাহার শেষ কথা আমার 
ই্মন্ত্র হইয়া রহিয়াছে । তিনি আমাকে বলিয়া গিয়াছেন যে, তুমি আপনার ধর্ম 
কর্ম লইয়া থাকিও, গোপীমোহনকে তোমার গর্ভের জ্যেষ্ঠ সন্তান মনে করিও, 
সাংসারিক কোন কার্যে ব্যস্ত থাকিও না, তাহারই উপরে ভার দিও। সে যদি 
তোমার ছেলেদের বঞ্চিত করে, করুক-তুমি কিছু দেখিও না! এই মনে 
বুঝিও যে, আমি তোমাকে বঞ্চিত করিলাম। যদি এইরূপ বুঝিয়া চল-আমি 


২৪৪ . উদ্বোধন £ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


স্বামী-আমার কথায় তোমার এঁহিক পারমার্থিক মঙ্গল হইবে । অশৌচ অবস্থায় 
দেবকার্ধের অধিকার নাই। আমি আমার স্বামীর অভিমত কার্য করিব। 
আশীর্বাদ করি, যেন তুমিও তোমার কার্য নির্বিঘ্বে সমাধা করিতে পার।” 
গোপীমোহনের দ্বিগুণ চিন্তা বাড়িল। বিমাতা বুঝিতে পারিলেন যে, তীহার 
সপন্্ী-সন্তান যথার্থই ভার গ্রহণ করিবে, কোন কথা কহিলেন না। 
গোপামোহন সংসারধর্ম করেন। ভাইগুলিও বশ, কথামতো চলে, স্কুলে 
যায়। বাড়িতে যখন মাস্টার পড়াইতে আসে, গোপীমোহন সেইখানেই বসেন। 
স্লুলের মাস্টারদের সহিতও আলাপ করিয়াছেন, তাহাদিগকে কখনো কখনো 
নিমগ্ত্রণাদি করিয়া বাটীতে আহারাদি করান এবং ভাইগুলির কথা বারংবার 
ধলেন। মধ্যম ও তৃতীয় ভ্রাতা--কিশোরীমোহন, রাধামোহন- একরকম লেখাপড়া 
শিখিতে লাগিল; যত চেষ্টা সেরূপ নয়-যাহাই হউক একরকম শিখিতে 
লাগিল। কিন্তু ছোট প্যারীমোহন-কিছুই শিখিতে পারে না। মাস্টারেরা 
বলিতে লাগিল ঃ “ওটা পাগল, ওটার কিছুই হবে না!” ইহাতে গোপীমোহন 
সর্বদাই চিন্তিত থাকেন, ধমক দেন, কাছে বসাইয়া শেখান; কিন্তু কিছুতেই 
কিছু হয় না। সকল চেষ্টাই বিফল হইল; বুদ্ধিবিকাশের লক্ষণ আর কিছুই 
দেখা গেল না, বরং গাঢ় জড়তা বয়সের সহিত বাড়িতে লাগিল। ললিতাদেবী- 
গোপীমোহনের স্ত্রী; তিনিও বিশেষ যল্ন করিয়া, কত বুঝাইয়া, নিজে শিখাইবার 
চেষ্টা করিয়া দশমবীয় প্যারীমোহনকে “প্রথম ভাগ” শিখাইতে পারিলেন না। 
প্যারীমোহনের সন্বান্ধে একদিন ললিতাদেবী গোপীমোহনকে বলিলেন £ “ওর 
তো কিছু হইল না, বিধাতার বিড়ম্বনা কি করিবে বল? আর পীড়নে কোন 
ফল নেই; কিন্ত স্বেচ্ছাচারী হইতে দেওয়া উচিত নয়-_ছোটঠাকরুন দেবসেবা 
করেন: প্যারীমোহন যত পারে, তীহার সেই কার্যে সহকারী হউক; ফুল 
তুলুক, বিদ্বপত্র আনুক, চন্দন ঘষুক।”' গোপীমোহন সম্মত হইলেন। ললিতাদেবী 
শাশুড়ির নিকট একথা প্রস্তাব করিলেন; শাশুড়ি বলিলেন ঃ “মা, আর কেন 
আমাকে তোমাদের কাজে জড়াও ?” কিন্তু ললিতাদেবী নিরস্ত হইলেন না। 
তিনি তীহার পুত্রবংৎ দেবরকে সঙ্গে রাখিয়া যেসকল সাংসারিক কার্য তিনি 
বারেন, তাহারই দু-একটা কার্য করিতে বলেন। প্যারীমোহনের পক্ষে ইহা 
একটা আশ্চর্য মন্ত্র হইল। যে-প্যারীমোহন পাঁচ বৎসরে বর্ণের ছবি হৃদয়ঙ্গম 
করিত পারে নাই, দুই-তিনদিনে ললিতাদেবী যেসকল সাংসারিক কার্য 
করেন, তাহা বুঝিতে পারিল এবং ললিতাদেবীর চক্ষের উপর সেই বৃহৎ 
সংসারের কার্ষ সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে লাগিল। ললিতাদেবী তাঁহার 
স্বামীকে বলিয়া, সরকারের সহিত তাহাকে বাজারে পাঠাইতে লাগিলেন। দু- 
একদিনেই বাজার সরকার বুঝিতে পারিল যে, অভাগীর ব্যাটা প্যারীমোহন 
বাজার করা বেশ বোঝে-এ গাড়লকে ঠকাইয়া দু-পয়সা রোজগার করিবার 
যো নাই। সরকার যখন বাজার করে, তখন প্যারীমোহন কোন কথা বলে না, 
যেন অনামনে আছে, কিন্তু দস্তরী বাটার সমস্ত কথা, বড় ভাজ-কে আসিয়া 
খবর দেয়। ভাজের কাছেই আবদার ! আর কারো কাছে বড় কথাবার্তা কহে 
না। ভাজকে বলিল যে, আমি বাজার করতে পারি। ললিতাদেবীও দু-দশ 
টাকার বাজারে তাহাকে গাড়ি করিয়া একা পাঠাইতে লাগিলেন; দেখিলেন, 


বড় বউ ২৪৫ 


সে যেরূপ সামন্ত্রী আনে, আর কেহই সেরূপ পারে না। ক্রমে বিষয়-আশয়ের 
তত্বাবধান ব্যতীত, অপর সাংসারিক যাবতীয় কার্য সমস্তই প্যারীমোহন করিতে 
লাগিল। শান্ত, নীরবে কার্য করে। ভাজের সহিতই তাহার কথা । একদিন 


আরো ভাল কাপড় দিতে ।”, ললিতাদেবী জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ “কেন £” আর 
কিছু উত্তর করিল না-বোকা হইয়া রহিল। কিন্তু ললিতাদেবী কথাটি বোকার 
কথার ন্যায় বুঝিলেন না; গোপীমোহনকে প্যারীমোহনের কথা বলিলেন। 

রর লিলা গগরিলি রানা নরালরতার 
হয়, এ আমার ইচ্ছা নয় 

ললিতা-যদি ৯৮৮৭ নলের পুরি 
করিতে দেখে-_ 

গোপী-কাকে দেখে? কার সহিত মিশিতে দিই? নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণ আমি 
স্বয়ং রাখি, পাছে পাঁচটা বখাটে বড়মানুষের ছেলের সঙ্গে উহাদের দেখা হয়। 
করিবার নিমিত্ত ভোজ দিই । তুমিও বোকার কথায় এত জেদ করিতেছ কেন? 
ললিতা-নিতান্ত বোকা কিরূপে বুঝিব? যেরূপ সংসারের কার্য করিতেছে, 
এরূপ যে কেহ পারে, তাহা আমার ধারণা নাই। 

গোপীমোহন ঈষৎ রাগিয়া বলিলেন £ “তোমাদের আদরেই তো গেল!” 
একথা আর বাড়িল না। অন্য আরেকদিন গোপীমোহনকে ললিতাদেবা 
বলিলেন £ “তোমার কাজ কেন ওকে একটু একটু শেখাও না?” গোগীমোহন 
ক্রোধের সহিত উচ্চ হাস্য করিলেন, বলিলেন ঃ “তোমার দেখছি, দেওরের 
উপর সমস্ত ভার দিয়া যাইবার ইচ্ছা হইয়াছে! ক-এ আঁকড়ি দিতে 
জানে না, তাকে আমি বিষয়-কর্ম শেখাব? এ তোমার কুটনো কোটা বাটনা 
বাটা নয়!” ললিতাদেবীর উত্তর, গোপীমোহন আশ্চর্য হইয়া শুনিলেন যে, 
প্যারীমোহন এখন পত্র লিখিতে পারে। ললিতাদেবী বাপের বাড়িতে যেসব 
পত্র পাঠান, তাহা আর সরকারকে ডাকাইয়া লিখাইতে হয় না। ললিতাদেবী 
শেখেন নাই। গোপীমোহন আরো শুনিলেন যে, প্যারীমোহন রামায়ণ, মহাভারত 
পড়িয়া ললিতাদেবীকে শুনায় ! হিল্াবপত্র মুখে মুখে করিতে পারে। ললিতাদেবীর 
নিকট টাকা লইয়া দু-পাঁচখানা ইংরেজী বই কিনিয়াছে। কাহার নিকট শিক্ষা 
পাইয়াছে, জানেন না, কিন্ত্বী পড়িতে পারে নিশ্চয়। শেষ যে বইখানি 
কিনিয়াছে, তাহাতে চিঠি লেখা শেখা যায়। মাঝে মাঝে যেন দু-একখানা চিঠি 
লিখিয়া ছিড়িয়া ফেলে। এসকল কথায় গোপীমোহনের আনন্দের সীমা রহিল 
না। আদর করিয়া প্যারীমোহনকে ডাকাইলেন; কিন্তু প্যারীমোহন দাদার নিকট 
আসিয়া একেবারে জড়ভরত হইয়া গেল। গোপীমোহন বারবার জিজ্ঞাসা 
করিয়া, কথার উত্তর না পাইয়া ললিতাদেবীকে বলিলেন ৪ “বাঃ বেশ 
কালিদাস!” সেদিন গেল। ললিতাদেবী ছাড়েন না। গোপীমোহন একখানি 
খাতা দিয়া বলিলেন £ “তোমার “হিসাবী মুহুরীকে' দিয়া এগুলি ঠিক দেওয়াও 
দিকি!” সেই খাতাখানিতে ভুল ছিল, রেওয়া মিলে না, সে নিমিত্ত অবকাশ 


২৪৬ উদ্বোধন £ শতাব্দীজয়ন্ত্ী নির্বাচিত সঙ্কলন 


রাখিয়াছিলেন। তাহার পরদিনই ললিতাদেবী বলিলেন £ “তোমার খাতায় ভুল 
আমার কালিদাস ধরিয়াছে। একুশ টাকা দশ আনা খরচ গড়িয়াছে, তাহার 
জমা নাই।” এই ভুল ধরিতে যথেষ্ট জমা খরচ বোধ থাকা আবশ্যক। 
প্যারীমোহন তাহা ধরিয়াছে শুনিয়া, গোপীমোহন বিশ্বাসই করিতে পারিলেন 


যেসকল খাতাপত্র গোগীমোহন ললিতাদেবীর নিকট হিসাব নিকাশ করিতে 
দিয়াছিলেন, সত্যই যদি প্যারীমোহন তাহা রেওয়া করিয়া থাকে, তাহা হইলে 
রীয়ানায় প্যারীমোহন অদ্বিতীয়! কেননা, একটি জমা খরচ, গোপীমোহন 


সে উপায় ললিতাদেবী করিলেন। “যা তোমার আবশ্যক, পত্রে 

হুকুম দিও।”” গোপীমোহন হুকুম লিখিলেন, “প্যারী, তোমার দেওয়ানজীর 
নিকট গিয়া, জমিদারীর কাজকর্ম শিখিতে হইবে। কাল হইতেই কাজে 
যাইও।” দিনকতক বাদেই ললিতাদেবী আবার গোগীমোহনকে বলিলেন ৪ 
“দেখ, প্যারী বলে যে, সে জমিদারীর কাজকর্ম করিতে পারে। সে কি বলে, 
আমি বুঝিতে পারি না।” এবার ললিতাদেবীও স্বয়ং বিস্মিত! কেননা 
দিবারাত্র পরিশ্রম করিয়া, তীহার স্বামী যে-কার্য করেন, তাহা বালক সমস্ত 
সাংসারিক কার্য করিয়া, কিরূপে অল্পদিনের মধ্যে শিখিল! ৪৪১০০, 


” গোগীমোহনের আনন্দ হইল; প্যারী কার্যক্ষম বুঝিয়াছেন, কেননা, 
৬০৭ জমি, বাড়ি, ঘরদোরের অতি সুন্দর বন্দোবস্ত করিয়াছে। 
কিন্তু ছেলেমানুষ একা যাবে! কাহার সহিত না বুঝিয়া দাঙ্গা ফ্যাসাদ করিবে! 
দুই-একখানা তালুকও সেরূপ সুশাসিত নয়। শেষ প্যারীমোহনকে যে-তালুকে 
কোনো ভয়ের কারণ নেই, সে তালুকে পাঠাইলেন। প্রতি পত্রে বুঝিতে 
পারিলেন যে, প্যারী আশ্চর্য দক্ষতার সহিত সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়াছে, 
অশাসিত মহল শাসিত হইয়াছে। প্যারীমোহনকে ফিরিয়া আসিতে পত্র 
লিখিলেন, সে পত্রের উত্তর তাঁহার নিকট আসিল না; উত্তর ললিতাদেবীর 
নিকট আসিল। মর্ম এই যে, দাদাকে বুঝাইয়া আর দিনকতক তাহাকে 
জমিদারীতে র হুকুম হয়। নিতান্ত আবশ্যক, গঙ্গায় একটি চর উঠিয়াছে। 
সেই চর লইয়া অপর এক জমিদারের সহিত বিবাদ বাধিতেছে, প্যারীমোহনের 


বড় বউ ২৪৭ 


বাসনা-সে বিবাদ নিষ্পত্তি করিয়া ফেলে। কারণ, সে চর করগত হইলে 
পঞ্চাশ হাজার টাকা আয় হইবে। এসকল কথা গোপীমোহনকে বলিতে 
নিষেধ করিয়াছে । কারণ, র কথা শুনিলে গোপীমোহন স্বয়ং উপস্থিত 
হইবেন, তাহাতে তাহার বিশেষ ক্লেশ হইবে । অবশ্য ললিতাদেবী কথা 
গোপন করেন নাই, চিঠিখানি স্বামীকে পড়িতে দিয়াছিলেন। পত্র পড়িয়া 
পরদিন গোপীমোহন, প্যারীমোহন যে-তালুকে আছেন, তথায় রওনা হইলেন। 
আয় বৃদ্ধির নিমিত্ত যত হউক আর না হউক, প্যারীমোহনের নিমিত্ত আকুল 
হইলেন, না জানি বালক কি ফ্যাসাদ বাধাইয়াছে। পত্র পঙ্থছিতে যতদিন প্রায় 
ততদিনে তিনি স্বয়ং পৌঁছিবেন, এই ভাবিয়া তিনি রওনা হইলেন। পঙ্ুছিয়া 
দেখেন, স্বপক্ষীয় ও বিপক্ষ পক্ষে শতশত লাঠিয়াল সড়কিওয়ালা চর দখল 
করিতে জমায়েত হইয়াছে। প্যারীমোহন ঘোড়সওয়ার হইয়া হুকুম দিতেছে, 
“মার!” এবং স্বয়ং ঘোড়া হাকাইয়া আগে ছুটিল, লাঠিয়ালেরা পশ্চাৎ 
ছুটিল! ঘোরতর দাঙ্গা হইতে লাগিল। বিপক্ষ-পক্ষ প্যারীমোহনের আক্রমণে 
হটিয়া গিয়া তাহাদের সীমানায় দাঁড়াইল। গোপীমোহন বলিলেন £ “কি 
করিতেছিস ?” অমনি প্যারীমোহন অশ্ব হইতে নামিয়া পর্ববং জড় হইয়া 
গেল; ওদিকে বিপক্ষদলে আরো লোক জমায়েত হইল । তাহারা আক্রমণের 
উদ্যোগ করিতেছে। লাঠিয়ালরা গোপীমোহনের মুখ চাহিয়া বলিল £ “হুজুর, 
হুকুম দেন, ছাতু করিয়া দিই !”* হুজুর হুকুম দিলেন না। বিপক্ষ দল আক্রম 
করিতে আসিতেছে। স্বপক্ষের লাঠিয়ালরা হুকুম না পাইয়া পৃষ্ঠ দিল। বিপক্ষ- 
দল হইতে একটি সড়কি আসিয়া গোপীমোহনের মাথায় বিধিয়া গেল। 
প্যারীমোহন চকিতের ন্যায়, দাদাকে অশ্বের উপর উঠাইয়া পলাইল। সড়কি 
বাহির হইল, কিন্তু রক্তমোক্ষণে গোগীমোহন অতিশয় কাহিল! প্যারীমোহন 
অতি সন্তর্পণে বাড়ি আনিলেন। আঘাত হেতু হইয়া গোগীমোহন পক্ষাঘাতপীড়ায় 
শয্যাগত হইলেন। এইরূপে ছয়মাস যায়। সংসার ক্রমে বিশৃঙ্বল হইতে 
লাগিল। কিশোরীমোহন ও রাধামোহন এখন সাবালক, একজন 'এল এ, 


র বলিল £ “দাদাকেও মানবে না।” | 
প্যারীমোহন ঠিক বুঝিয়াছিল। গোপীমোহন শযাযাগত হইবার পর 
ধরনের লোক মেজবাবু, সেজবাবুর নিকট যাওয়া আসা করে। সময় নাই, 
অসময় নাই, বাবুদিগের জুড়ি হুকুম হয়। এসকল কথা গোপীমোহনের কানে 
গিয়াছে । ভাইদের তিরস্কার করিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে বিপরীত ফল ফলিয়াছে। 





২৪৮ উদ্বোধন ঃ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


কর্মচারীরাও পরামর্শ দেয় যে, ভাই ভাই ঠীই ঠাই চিরকাল আছে; হুজুর 
সাবালক হয়েছেন, আপনার সম্পত্তি আপনি বুঝে লওয়া ভাল। এইরূপ 
উপদেষ্টা ও শ্রোতা সংযোগে যেরূপ হয়, তাহাই হইতে লাগিল। যেরূপ 
কুৎসিত ধুমধাম হয়-হইতে লাগিল! গোপীমোহন সমস্তই শুনিলেন_চক্ষে 
জল পড়ে! ললিতাদেবী যতদূর চাপিয়া রাখিতে পারেন, রাখেন। একদিন 
শুনিলেন যে, পূজার দালানে একজন বেশ্যা মলমূত্র ত্যাগ করিয়াছে ও মুরগির 
হাড়গোড় ছড়ান ছিল। ক্রোধে অধীর হইয়া গোপীমোহন ত্রাতৃদ্বয়কে ডাকাইলেন। 
উভয়ে. চক্ষু লাল করিয়া উপস্থিত হইল; খুব ব্যাজার ভাব! গোগীমোহন 
গাঙ্গাইয়া গাঙ্গাইয়া তিরস্কার করিতে লাগিলেন, তাহারাও উত্তর দিতে লাগিল। 
উত্তর শুনিয়া গোগীমোহন যেমন তর্জন করিয়া উঠিতে যান, অমনি তাঁহার 
প্রাণবায়ু পিতৃলোকে উপস্থিত হইল। পিতৃস্থান অপবিত্র হইয়াছে শুনিয়া 
বংশধর 'প্রাণত্যাগ করিলেন। 

ললিতাদেবী তাঁহার নিজের সহোদরকে ডাকাইয়া পার্টিশন স্যুটের নালিশ 
করিয়াছিলেন। তীহার উকিলকে বিশেষ উপদেশ-যেন পার্টিশনে 
তাঁহার জিল্মায় থাকে বা প্যারীমোহনের অংশে পড়ে। একদিন 


৮০ দিপু প্যারীমোহন চুপ করিল। 
ললিতা ুথিলেন আর াইতে রিবন না হর গর করি 

বুঝাইতে গলেন £ “তোর অংশ থাকিলে, তোর পিতৃপুরুষের নাম 

থাকিবে! আমার জীবনস্থত্ব বই তো নয়! তোর থাকিলে ঠাকুরসেবা চলিবে। 

ওরা তো শালগ্রাম নুড়ি বলিয়া ফেলিয়া দেবে!” 

প্যারী-বউদিদি, তার যো নেই। বাবার উইলে পুজার খরচ দিতেই হবে। 

বডদাদার উপর ঠাকুরসেবার ভার ছিল, এখন তোমার উপর হবে। পরে তুমি 

যাহাকে বলিয়া যাইবে, সে ভার সে পাইবে। 

ললিতাদেবী জানিতেন, বুঝিলেন সত্য কথা। শুধু জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ 


পারী-তোমার মনে আছে? আমি একদিন শালগ্মকে দেখিয়া তোমাকে 
০8৭৮ “ও নুড়িটে কি? তুমি কি বলেছিলে, মনে আছে ?” 


পুলে রপ3 

প্যারী-তুমি বলিয়াছিলে £ “ঠাকুর। ইনি সকলের কর্তা। ইনি সব 
করিতে পারেন ও সব করিতেছেন। এঁর হকুম ভর গাছের পাতটিও নাড়ে 
না।” অন্য কেহ বলিলে আমি বিশ্বাস করিতাম না। তুমি বলিলে, আমি 
অমনি দেখিতে পাইলাম, সত্যই ঠাকুর। 

ললিতা-ঠাকুর তো তোকে আর হাতে করে এনে খেতে দেবে না! 

প্যারী-দেবে ! 


বড় বউ ২৪৯ 


ললিতাদেবী কণ্টকিতকলেবরা হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ “কিসে জানিলি ?” 
রগ নিলা চারার 
ললিতা-তোরে কি ঠাকুর শিখিয়েছে 
পারী-হা। আমি একদিন ঠাকুরকে চুপি চুপি বলিয়ছিলাম : 
আমি বড় বোকা; আমাকে মানুষ করে দেবে?” এই দেখ, ৯ 
মানুষ করিয়াছেন! আমার যা যখন হয়, আমি ঠাকুরকে মনে মনে বলি, আর 
ঠাকুর সব বলে দেয়! ঠাকুর আমায় বলেছেন, আমায় খেতে দেবেন। 
ললিতা-তুই কি ঠাকুরকে বলেছিলি, “ঠাকুর, আমাকে খেতে দিও!” 
প্যারী-তা কেন বলব? তোমায় কি কখনো বলি যে, তুমি আমায় খেতে 
মিস রাস নাট ররর ঠাকুরই তো খেতে 


ললিতাদেবীর আনন্দাশ্র বহিতে লাগিল। তত্রাচ বলিলেন ঃ “তোর টাকা, 
তুই যাকে খুশি দিবি, সৎকার্য করিবি।”” 

প্যারী-োকে করে বল? খবরের কাগজে পড়েছিলেম, টাকার নিমিত্ত 
বাপকে গুলি করিয়াছে! চক্ষের উপরে দেখিলাম, পিতৃতুল্য জ্যেষ্টভ্রাতা বধ 
হইল! আমি বুঝিয়াছি, কপ আর কিছু হয় না; 
ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করেছি, ঠাকুর হাসে 

ললিতা-কেন তুই ১৮ কনার করবি নে? পিতৃপুরুষের নাম 
লোপ করবি? 

প্যারী-_বউদিদি, ঠাকুর যদি মনে করেন, দাদাদেরই ভাল করবেন। আর 
যদি মনে করেন, আমি একশটা বিয়ে করলে মেরে ফেলবেন! ঠাকুর 
বলেছেন, ওসব ঠাকুরের কাজ। আমি ওসব করব না। 
ললিতাদেবীর আর উত্তর সরিল না। 

ঘোরতর মকদ্দমা চলিতেছে । আর মকদ্দমমা চলিলে, কিশোরীমোহন, 
রাধামোহন জাল উইল আদালতে দাখিল করিয়াছে-তাহা প্রমাণ হইবে। 
অনন্যোপায় হইয়া কিশোরীমোহন, মাকে বৃন্দাবন হইতে আনাইয়াছে। তিনি 
বড় বউকে বুঝাইয়া বিপদ হইতে রক্ষা করুন। কিন্তু বড় বউ-এর ধনুক- 
ভাঙা পণ, শাশুড়ির বাক্যেও অটল রহিলেন। শেষ পুত্রশ্নেহে ব্যাকুল হইয়া 
বৃদ্ধ মাতা তৃতীয় পুত্রকে, বউকে বুঝাইতে অনুরোধ করিলেন। প্যারীমোহনও 
ভাজ-কে বলিল £ “দাদাদের ছেড়ে দাও।”” ললিতাদেবী উত্তর করিলেন ঃ 
"তুই ভাবিসনি, আমাদ্বারা আমার শ্বশুরের ছেলেদের কোনো অনিষ্ট হবে না। 
আমি তাদের ভালর নিমিত্তই করিতেছি !”' শেষ দীড়াইল, উভয় ভ্রাতা অর্ধেক 
সম্পত্তি বউ-এর নামে লিখিয়া দিয়া, জাল হইতে নিপ্তার পাইল। মনে 
ভাবিয়াছিল, বউ-এর জীবনস্বত্ব বই তো নয়। যখন দান বিক্রয়ের অধিকার 
নেই, আমরাই তো পুনর্বার পাইব: 

বড় ভাজ-এর আনুগত্য করিতে আসে; ললিতাদেবী দূর-দূর করিয়া 
তাড়ান! সকলে মনে করে, স্বামীর মৃত্যুর প্রতিশোধ লইতেছে। সমস্ত আয় 
সত্কর্মে খরচ করেন! বিধবা ননদ দুইটিকে বিশেষ যত্ে রাখেন। ' হাঁটিয়া 
গঙ্গাক্ান করিতে যান, পাড়ায় পাড়ায় ঘোরেন। সুলোকে বলে, যে-বাড়িতে 


২৫০ উদ্বোধন £ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


সন ০ সি 
সহিত মুখ তুলিয়া কথা কন; ইহাতে টিক 
কার্য প্যারীমোহনই করেন। এইসময়ে মার হঠাৎ বৃন্দাবন 
হইল। ললিতাদেহী দুইটি ননদকে দিয়া সমারোহে “চতুর্থী ৬১০ 
কিশোরীমোহন রাধামোহনও শ্রাদ্ধ-শান্তি করিল। প্যারীমোহন এ সঙ্গে দান 
উৎসর্গ করিল, কিন্তু সে সমস্তই ললিতাদেবীর ব্যয়ে। ললিতাদেবী, তাহাকে 
বলিয়া দিয়াছেন, যত ব্যয় করিতে পারে যেন করে। প্যারীমোহনের কাজে 
লোকে শতশত আশীর্বাদ করিয়া গেল। 

যে-খরচের নিমিত্ত কিশোরীমোহন ও রাধামোহনের অর্থের আবশ্যক 
হইয়াছিল, গণনার ভিতর এত অর্থ নেই যাহাতে তাহার কুলান হয়। শীঘ্বই 
উভয়ে সর্বস্বান্ত হইল। অন্ন জোটে না! এমনকি দুই-একদিন কোনক্রমে 
কাটিয়েছে! এসময়েও অর্থ সাহায্য চাহিতে গেলে, ললিতাদেবী দেখাই করেন 
না। ইহাতে তাহার মহা নিন্দা হইতে লাগিল। নিন্দুকের জিহবা যাহা সৃষ্টি 
করিতে পারে, পাঁচটা ব্রহ্মা তাহা পারেন কিনা সন্দেহ; আর কল্পনাশক্তিতে 
ব্রহ্মার চৌদ্দ-পুরুষ হার মানেন। সন্তানতুল্য প্যারীমোহনের নাম, ললিতাদেবীর 
সহিত কুভাষায় একত্রিত হইতে লাগিল! কিন্তু তেজস্বিনী ললিতাদেবী যেরূপ 
ভাবে চলিতেছেন, সেইরূপ ভাবেই চলিতে লাগিলেন। দেনার দায়ে উভয় 
ভ্রাতারই জেল হইল। ছুটুলি জোচ্চুরির দাবিও দুই-একটা নয়, পেটের দায়ে 
একে ওকে ঠকাইতে হইয়াছে। একদিন ললিতাদেবী স্বয়ং জেলে গিয়া 
উপস্থিত। ভ্রাতাদ্বয় কাকুতি মিনতি করিয়া, ক্রন্দন করিতে লাগিল। ললিতাদেবী 
ঘৃণার সহিত থামাইলেন। বলিলেন £ “চুপ কর! তোমাদের খণে মুক্তি দিব, 


তবে; নচেৎ নয়। এবং সেই দেবোত্তর সম্পত্তি যতদিন প্যারীমোহন বর্তমান 
থাকিবে, সেই রক্ষণাবেক্ষণ করিবে। তারপর সে যাহাকে রক্ষণাবেক্ষণের 
ভার দেবে, সে-ই করিবে। পরে তোমাদের পুত্র সন্তানেরা মানুষ হইলে, 
তাহারা সেই ভার পাইবে। তোমরা দুই ভাই কোন সংঘ্রবে থাকিতে পারিবে 
না। আপাতত তিনশত টাকা করিয়া তোমাদের মাসোহারা দিব।”” অগত্যা 
জেলের ভয়ে, পেটের জ্বালায় উভয়কে সম্মত হইতে হইল। 

সমস্ত সম্পত্তি দেবোত্তর হইল। ললিতাদেবী তীর্থ যাইবেন সঙ্ঙ্ল করিয়াছিলেন, 
রিররারিনানি নিরার রিটন? রাজা 

?” 

ললিতা-আমার তো কিছু নেই, ঠাকুরকে দিয়াছি, তবে কি লইয়া যাইব? 

প্যারী-তোমার চলিবে কিসে? 

ললিতা-ভাই, তুমি তো শিখাইয়া দিয়াছ--ঠাকুর দিবেন। 

প্যারী-ঠাকুরের অনুমতি লইয়াছ কি? আরেক কথা, তুমি কি কুলদেবতাকে 
কেবল তোমার সম্পত্তি দিয়াছ ? কায়, মন, জীবন কি অর্পণ কর নাই ? তুমি 
কুলনারী, তুমি একা তীর্থে যাইলে কুলদেবতার তো নিন্দা হইবে না? 


বড় বউ ২৫১ 


ললিতাদেবী কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন £ “আমি আর তীর্থে যাইব 
না!” 
প্যারী-সেই ভাল! তুমি না থাকিলে, ঠাকুরের সেবাকার্য ভাল হইবে না। 
ললিতা-_বুঝেছি, ঠাকুর যেদিন কাজে জবাব দিবেন, সেইদিন যাইব, 
নচেৎ আমার যাবার উপায় নাই। 
প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল। একাহারেই বিধবা কুলদেবতার সেবায় নিযুক্তা 
রহিলেন। 
একদিন রাধামোহন বলিতেছে £ “মেজদাদা, উকিল বলে, “দেবোত্তর 
হইতে সম্পত্তি ছাড়াইয়া লওয়া যায়'। তুমি কি বল?” 
কি?-ওকথা মুখে আনিও না, উকিলের কথাতেই জালের সাজা হইত। 
ধর্মে ধর্মে বাঁচিয়া গিয়াছি, এবার ফাঁসি যাইতে হইবে! আমি এখন বুঝিতেছি, 
বউ আমাদের ভাল করিয়াছে, ছেলেপিলে হবে- মানসম্তরম থাকবে। যাহা 
বিষয় লইয়াছিলাম, এ য়া দিয়াছি। এ পাইলেও দুই 
দিনে না হয় দশ দিনে ফুঁকিয়া দিব 
রাধামোহন-তবে যাউক! 
সিল টনি বারন 
রাধামোহন-কাজেই 
কালে রাধামোহনও 
ৃ সি পরে ঠাকুরবাড়িতেই 
করেন। 
থাকেন। ঠাকুরের ভোগের সামগ্রী ত্রাতৃদ্ধয়ের পরিজনের নিমিত্ত যথাযোগ্য 
'পাঠাইয়া, সমস্ত অতিথি সেবার পর যাহা বাকি থাকে-তাহাই খান। আদর্শ 
চরিত্রে আকৃষ্ট হইয়া শতশত লোক, তাঁহার নিকট উপদেশের নিমিত্ত আসিতে 
লাগিল। প্যারীমোহন কিছুই বলিতেন না, কেবল একটি গ্লোক আওড়াইয়া 
প্রণাম করিতেন- 
মুকং করোতি বাচালং গঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্‌। 
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম্‌।। 
যাহার কৃপায় সরে মুকের বচন। 
৬০৫২০ পর্বত লঙ্ঘিয়া চলে 
করি সে পরমানন্দ মাধবে বন্দন।। 
দুইটি ভাইপো প্যারীমোহনের কাছে থাকিত। তাহারা প্লোকটি শিখিয়াছিল 
ও আনন্দে পাঠ করিত। শুনিয়া সকলে ভরসা করিত, বাঁড়য্যে বংশের 
কুলদেবতার পূজা বহুদিন থাকিবে ।* ] 


*১ ব্য, ১০ সংখা 


সন্াসিনীর আত্মকাহিনী* 


আজ বাধ পথে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি। যখন গৃহে ছিলাম, তখন এই 
পথটি বড় লোভনীয় বলিয়া মনে হইত। পাখি যেমন খাঁচার পথ খুঁজে, 
(তমনি মন দিবানিশি পথের চিন্তাই করিত। কেবলই মনে হইত, “কবে আমি 
পথে বাহির হইব ?' আজ এতদিনের যেই সাধ পূর্ণ হইয়াছে, যথাথই আমি 
পথে বাহির হইয়াছি। 

পামি আজ পথে বাহির হইয়াছি ! ভাবিলে যেন আশ্চর্য হইতে হয়। কিন্তু 
হগাতে "আশ্চর্য বলিয়া কোন কথা নাই। আমি যে পথে রর হইয়াছি, 
একথা যেন আমি নিজেই বিশ্বাস করিতে পারিতেছিলাম না। কিন্তু এইতো 
গারকেস্রের রাজপথ, চৈত্রের গাজন উপলক্ষে সন্ন্যাসীর দল পথে ভিড় করিয়া 
ঢলিয়াছে, মধ্য মধো গগনভেদী স্বরে “বম্‌ বম্‌ মহাদেব' ধবনি উঠিতেছে। 
"সই পথেরই একগ্রান্তে আমি দাঁড়াইয়া আছি। দাঁড়াইয়া আছি কেন, না, 
রা ভিড়ে পথে চলিতে পারিতেছি না, নহিলে আমার অতি উৎ্কঠিত মন 
কখনা এমনভাবে পথপ্রান্তে আমাকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দিত না। 

মানের এই দারুণ উৎকণ্ঠার সৃষ্টি যে কতদিন হইতে হইয়াছে, ভাবিয়া 
তাহা নির্ণয় করিতে পারি না। মনে হয় যেন আমার জ্ঞানের সঞ্চারের সাঙ্গে- 
সঙ্গেই এই উৎকগ্ঠারও সঞ্চার হইয়াছে, ক্রমশ তাহা নানাভাবে প্রকাশ 
পাইয়াছে আর এই পূর্ণ একবিংশতি বৎসরে সেই উৎকণ্ঠা আর সকল ভাবের 
আশ্রয়ই পরিহার করিয়া কেবলমাত্র একইভাবে একাগ্র হইয়া এতই বলশালী 
হইয়াছে যে-আমি কুলকন্যা, কুলবধৃ--আজ আমাকে পথের বাহির করিয়াছে। 

দ্বাদশ বৎসরে বিবাহান্তে প্রথমে শ্বশুরগৃহে গিয়া রু্ন স্বামীর শুশ্রাধার ভার 
পাইয়াছিলাম। পৃতৃল খেলায় যেমন আমার তন্ময়তা ছিল, দেখিলাম পীড়িতের 
শুশ্রাায়ও মন সেইরকমই লাগিয়া গিয়াছে । তখন কি চিন্তা ছিল? কখন 
স্বামীকে পথ্য দিতে হইবে, কখন ওঁষধ খাওয়ার সময়, কোন্টি ক্রটি হইল, 
এইসকল বিষয়গুলিই তখন আমার চিন্তার বিষয় ছিল। আমি প্রায় সর্বদাই 
স্বামীর প্রয়োজনমতো তাহার নিকটে উপস্থিত থাকিতাম। নববধূর এরূপ 
আচরণ অনেকে পছন্দ করিতেন না। এইরূপ আচরণে যে আমার নিন্দা 
হইত না তাহা নহে। কতবার স্বকর্ণে নিন্দা শুনিয়াছি-_কিন্তু কি যে বিচিত্র 
স্বভাব, নিন্দা হইবে এজন্যও কিছুমাত্র শঙ্কা হইত না। 

* রচনাটির সৃচনায় সন্ন্যাসিনী সম্পর্কে লেখিকা বলেছেন £ “ইনি যোগিনী-মা নামে পরিচিতা ছিলেন। 
কথাপ্রসঙ্গে তাহার জীবনকাহিনীর কতক কতক অংশ তাহার নিকট যাহা শুনিয়াছি, তদবলম্বনে এই রচনা 
লিখিত হইল ।"' সন্নাসিনী যোগিনী-মায়ের পর্বাশ্রমের পরিচয় এই রচনা থেকে জানা যায় না। তবে তিনি 
ছিলেন উচ্চকোটির এক সাধিকা এবং কাশীতে বাস করতেন। তার নিজের মুখের কথা বলে রচ৮নাটি 

উত্তমপুরুষের ভবানিতে লেখা । কারো কারো মনে সংশয় জাগতে পারে, তিনি শ্রীরামকৃষ্-তক্তমণ্ডলীতে 
সুপরিচিতা 'যোগীন-মা' কিনা । না, তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের অনাতম স্ত্রীভক্ত এবং শ্রীত্রীম৷ সারদাদেহীর সঙ্গিনী 
“ঘোগীন-মা' নন।- সম্পাদক 


সন্ন্যাসিনীর আত্মকাহিনী ২৫৩ 


পিত্রালয়ে শ্যামসুন্দর বিগ্রহ ছিলেন। মা বলিয়াছিলেন ঃ “চুরি করিলে 
শ্যামসুন্দর পাপ দেন, মিথ্যা কথা বলিলে শ্যামসুন্দর পাপ দেন।”” কিন্তু আমি 
মাঝে মাঝে চুরি করিয়া-ঘরে চাল আলু আর পোস্ত থাকিত তাহাই লইয়া- 
ভিখারিদের দিতাম ।--“শ্যামসুন্দর যদি পাপ দেন?” তখনই শ্যামসুন্দরের কাছে 
যাইতাম, বারবার প্রণাম করিয়া বলিতাম £ “শ্যামসুন্দর পাপ দিও না””, 
'“শ্যামসুন্দর পাপ দিও না।” শ্যামসুন্দরের দিকে চাহিয়া দেখি, তিনি হাসিতেছেন, 
“নাঃ, শ্যামসুন্দর আমায় কখনো পাপ দেবেন না। না-হলে হাসছেন কেন ?”?-- 
আমাদের সেই শ্যামসুন্দর ! যে-কাজটায় বিপদে পড়ি-শ্যামসুন্দর সহায় আছেন। 
দুধ জ্বাল দিতে গিয়ে বলি ঃ “শ্যামসুন্দর, দুধ যেন উলে পাড়ে না।” কড়ি 
খেলতে বসে বলি ঃ “শ্যামসুন্দর, আমার যেন ভাল 'দান' পড়ে ।” 
আমাদের সেই শ্যামসুন্দর! স্কুলে গিয়া শুনিলাম-মেম বলিতেছে ৫ '“মাটির 
ঠাকুর সত্য, নহে, মিথ্যাঃ একমাত্র ঈশ্বরই সত্য। তোমরা বল. প্রতিমা-পৃজা 
করিব না।” মেয়েরা সমস্বরে বলিত £ “প্রতিমা-পৃূজা করিব না।”” শুনিয়া 
রাগে আমার শরীর জ্বলিতে লাগিল । শ্যামসুন্দর তো মাটির ঠাকুর, শামসুন্দর 
নাকি মিথ্যা? স্ুলের ছুটি হইলে সকল মেয়েদের একত্র করিয়া বলিলাম ঃ 
“ভাই, তোমরা বলতো শ্যামসুন্দর সত্য না মিথ্যা?" আমার কথায় সকল 
মেয়ের মুখ শুকাইয়া গেল, তাহার একথা মোটেই ভাবে নাই! আমি বলিলাম, 
খুব রাগিয়াই বলিলাম £ “শ্যামসুন্দর সত্য, সত্য, সত্য, কখানো মিথ্যা নয়। 
কাল স্কুলে গিয়া মেমের সম্মুখে এইকথা বলিবে।”' তখনই মেমের হস্তস্থিত 
সেই সুগোল লম্বা বেতগাছটি সকলের স্মৃতিপাথে উদিত হইল। সে কেতকে 
কে না ভয় করে? আবার আমার রাগকেও ভয় আছে। কয়েকজন সকাতরে 
বলিল £ “ভাই, মেম তাহলে মারবে ।”” মার খাবার ভয়? শঙ্কা কাহাকে 
বলে, সে-জ্ঞান বিধাতা আমায় দেন নাই।. কেন? না, সকল মেয়েই প্রহার 
যে কেমন মধুর তাহা বেশ জানে, কেবল আমিই জানি না। প্রহারের সঙ্গে 
আমার এ-পর্যন্ত কোন পরিচয় নাই! আমি বলিলাম £ “আমি সকালের আগে 
দাড়াইব। মেম যদি মারে, আমি মার খাইব, বলিব যে আমিই সকলকে 
শিখাইয়াছি।”'_মেয়েরা আমার উৎসাহে উৎসাহান্বিত হইয়া উঠিল, কিন্তু 
আবার ভয়ও পাইতে লাগিল। যাহা হউক শেষে তাহাদের ভয় সারিয়া গেল। 
পরদিন বিদ্যালয়ে ধমগ্রম্থ-পাঠের স্ময় আমি সকলের আগে দীড়াইয়াছি, 
মেয়েরা আমার কিছুদূরে পিছনে । মেমের হাতের কাছে সেই সুগোল লম্বা 
চকচকে বেতগাছটি আছে কিন্তু তাহা দেখিয়া আমার ভয় হইবে কি, 
বুশ বু স্ীন 
। যাই মেম বলিল ঃ “মাটির ঠাকুর সত্য নহে, মিথ্যা” তৎক্ষণাৎ 
তানি চারার বলিলাম স্মাটির ঠারর সাড়া সত্য, সত্য।”” আমার 
পিছন হইতে মেয়েরাও সেইসে যোগ দিল মেম একেবারে নির্বাক, রাগ 
করিবে কিনা তাহা যেন বুঝিতে পারিল না। কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া, 
অবশেষে অঙ্গুলি-সঙ্কেতে আমাকে নিকটে ডাকিয়া মৃদু মিনতির স্বরে বলিল ঃ 
“শরৎ, বালিকা নষ্ট করিও না!” 
মেয়েরা ভাবিয়াছিল, আমাকে খুব মার খাইতে হইবে, কিন্তু ঠিক তাহার 
বিপরীত হইল। সেইদিন হইতে মেমের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হইয়া গেল। 


১৮ 


২৫৪ উদ্বোধন ঃ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


পেয়ারা আনিয়া সকল মেয়েদের সঙ্গে একত্রে যখন খাইতাম, মেমকেও দি 
একটি দিতাম। অবশেষে মেমের পেয়ারার উপর অতিশয় লোভ দেখিয়া 
একদিন এক ঝুঁড়ি পেয়ারা আনিয়া দিয়াছিলাম। 
শ্যামসুন্দরের কথা যখন উঠিল, তখন সেই গোয়ালার ছেলের কথা আরো 
দু-একটি বলিতে ইচ্ছা হইতেছে। মা কথায় কথায় বলিতেন ? “শ্যামসুন্দর 
গোয়ালার ছেলে।” মার কথায় প্রথম প্রথম আশ্চর্য হইতাম, ভাবিতাম- ব্রাহ্মণ 
হইয়া আমরা গোয়ালার ছেলের প্রসাদ কেমন করিয়া খাই? তারপরে দেখিলাম 
শ্যামসুন্দর গোয়ালার ছেলে হইলে কি হয়, শ্যামসুন্দরই বাড়ির রাজা । যখন 
ধানভাঙা হইতেছে, তখন শুনি যে শ্যামসুন্দরের জন্য চাল হইতেছে; যখন 
ডালভাগা হইতেছে, তখন শুনি যে, শ্যামসুন্দরের ডাল, হাত দিতে নাই; 
এইরকম তরিতরকারি দই সবই শ্যামসুন্দরের ; বেশি কথা কি, খাবার জিনিস 
মাত্রই শ্যামসুন্দরের। তবে আর শ্যামসুন্দরের প্রসাদ না-খাইয়া উপায় কি, 
প্রসাদ না খাইলে কি উপবাস করিয়া মরিব? মাকে যখন বলিলাম £ “মা, 
শ্যামসুন্দর যে গোয়ালার ছেলে, প্রসাদ খাইলে জাত যায় না?” মা শুনিয়া 
হাসিলেন, বলিলেন £ “এখনো কি আর গোয়ালাই আছে, বামুন-বাড়িতে থেকে 
থেকে বামুন হয়ে গিয়েছে।” মা আমাদের চেয়েও শ্যামসুন্দরকে বেশি 
ভালবাসিতেন। একদিন ভোগ দেওয়া হইয়া গিয়াছে। মা শ্নান করিয়া আচল 
পাতিয়া শুইয়া ঘুমাইতে ছিলেন, ঘুম ভাঙিবামাত্র উঠিয়াই বলিলেন £ “ভোগে 
চুল আছে; আজ শ্যামসুন্দরের খাওয়া হয় নাই।” আমায় হাত দিয়ে দেখিয়ে 
গেল যে, ভোগে এই এত বড় একগাছি চুল আছে, আমার খাওয়া হয় নাই।” 
ভোগ আনিয়া ভাঙিয়া দেখিলেন, যথাথই ভোগের ভিতর চুল, দেখিয়া মা 
কীদিতে লাগিলেন-“বেলা কি কম হয়েছে, শ্যামসুন্দর উপবাসী আছেন।”? 
আমাদের যদি কোনদিন খাওয়া না-হয়, মা কি তাহলে কীদেন? জ্বর হয়ে যে 
কতদিন উপবাস করে থাকি, মা একদিনও তো কাঁদেন না। আর আজ 
শ্যামসুন্দরের খাওয়ার বেলা হয়ে গেল বলে মার এত কানা! 

ন্দরকে আমরা যখন-তখন গিয়া প্রণাম করিতাম। বাবা-মাকে কখনো 
প্রণাম করি নাই; ঠাকুরের নিকট বাবা-মা যেমন সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করেন, 
কেবল সেইরকম প্রণাম করিতে শিখিয়াছিলাম। শ্বশুরবাড়ি গিয়া প্রণাম করিতে 
হয়, মা অনেক করিয়া বলিয়াছেন। কেমন করিয়া প্রণাম করিতে হয়, আমি 
তো জানি না; সকলের পায়ের কাছে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করি, সকলে দেখিয়া 
হাসিয়া খন, “এ আবার কি প্রণাম?” আবার কেহ-বা “এত বড় মেয়ে 
প্রণাম করিতেও জানে না?*_বলিয়া নিন্দা করে। 


হইয়াছেন। আমাকে বভিলেন $ “তুমি এবার আমায় বাঁচাইলে।” 

হাসিতে লাগিলাম, '*আমি বাঁচাইলাম! বেশ তো কথা! আমি কি শ্যামসুন্দর 
নাকি?” স্বামী আরাম হইলেন, কিন্তু ভাল করিয়া খাইতে পারিতেন না। 
আমার উপর রীধিবার ভার ছিল। রীঁধিতে গিয়া আমার কান্না আসিত, এত 


সন্াসিনীর আত্মকাহিনী ২৫৫ 


অল্প তেল-ঘিয়ে কেমন করিয়া রাধিব? স্বামী রান্নাঘরে আসিয়া দেখেন, আমি 
কাঁদিতেছি; কান্নার কারণ জানিয়া ভীঁড়ার হইতে লুকাইয়া তেল-ঘি আনিয়া 
দিতেন। সকলে রান্নার খুব সুখ্যাতি করিত, কিন্তু যিনি লুকাইয়া তেল-ঘি 
আনিয়া দিতেন, অর্ধেক সুখ্যাতি তাহার হওয়া উচিত ছিল। 

ছয়মাস কাটিয়া গেল। ছয়মাস পরে আমি একখানি পত্র পাইলাম, সেখানি 


স্বামীর জীবনের স্থায়িতের অনেকটা আপনারই উপর নির্ভর করিতেছে । কেন, 
সালা মারি নেরনা তবে তাহার কিছু আভাস 


০১০০ হুর কার রর পারের রা ারুরাদ 
এই পত্রখানি পাইয়া সহসা আমি বালিকাকাল হইতে একেবারে শ্রৌঢতে 
উপনীত হইলাম। বৈধব্যই যে আমার অনৃষ্টের অখণগ্ুনীয় বিধিলিপি, সেইদিন 

তাহা বুঝিলাম। সে বিধিলিপি কতদিনে পূর্ণ হইবে, স্বামীর আয়ু-_-আর 
৮ ৬ ১৮৭ শ্যামসুন্দর জানেন; কিন্তু আমার বিন্দুমাত্র 
ক্রুটিতেও যেন তাঁহার এই অল্লাবশিষ্ট দিন আরো হাস না হইয়া যায়, সেজন্য 
8০১ পপ পু আর 
ভাবিতাম, জানি না আর কতদিন! সে কী দারুণ উৎকণ্ঠা! প্রতি মুহূর্ত সেই 
অবশ্যস্তাবী পরিণামের প্রতীক্ষায় রহিতাম। আমি যে এ-অবস্থায় প্রতি 
যাপন করিতাম, স্বামী তাহা অনুভবও করিতে পারিতেন না। তখন 
এতই কপটতা শিখিয়ছিলাম। 
যেদিনের প্রতীক্ষায় দিনে-দিনে পলে-পলে এই দারুণ উৎকঠ্ঠা বহন 
করিতেছিলাম-_সেদিন আসিল, আবার সেদিন অতীতও হইয়া গেল। কিন্তু 
আমার কি উৎ্কষ্ঠার শেষ হইল? তাহা তো নয়! মন যখন শোকের জড়তা 


কি লাভ হইবে, এইরূপ প্রশ্নের অন্কুশে মন দিবানিশি আহত হইতে থাকিল। 
গুরুর নিকট মন্ত্রদীক্ষা লইব, তখন এই আবার এক নূতন কামনা এবং তাহার 
সঙ্গে সঙ্গে কেমন করিয়া সদগুরুর নিকট মন্ত্রদীক্ষা পাইব, এই এক নূতন 
উৎকণ্ঠা উপস্থিত হইল। 

এ-জীবন এইভাবেই চলিয়া আসিয়াছে। অতিশয় বেগবতী নদী যেমন 
উপলখণ্ডের বাধা মানে না, মনও সেইরূপ নিন্দা প্রশংসার বাধা মানে নাই, 
বি যা বত হই বি দে পর তে 
ছিল-_মন যাহা মনে করিত “ইহাই বিধি' রর 
০ এ কেবল পুশ লক্ষ্য থাকিত, যাহা নিয়ম 


২৫৬ উদ্বোধন ঃ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


থাকিতেন, ০ ০০48০০২ স 
ক পর্যন্ত আমার এই বিষম বাড়াবাড়িতে বিরক্ত হইতেন। . 

তো মনের উৎকষ্ঠার অনলদাহ্‌ নিবিল না! তৃপ্তি কোথায়? 
রশ ক ০1 পা 
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জলে ডুবিয়াই প্রথমে সমস্ত শরীরে কী যেন এক ভয়ানক যন্ত্রণা উপস্থিত 

হইল! মনে হইতে লাগিল, আমার সমস্ত লোমকুপ দিয়া তড়িৎপ্রবাহ নির্গত 

হইতেছে, আমার বু সম্মুখে যেন শত-শত তারা জ্বলিতেছে, পদতল 

হইতে মতি রন যেন এক তড়িৎপ্রবাহ ছুটাছুটি করিতেছে ! আমার 

নিজের অনিচ্ছাতেও. গলার কলসি খুলিয়া ফেলিবার জন্য কতই চেষ্টা 
করিলাম। সু ০০৬ 
দুঃসহ অনির্বচনীয় যন্ত্রণা ও যন্ত্রণা হইতে 


আবেশের মতো একটা ভাবের সকল যন্ত্রণা জুড়াইয়া গেল। 
মনে হইল যেন 

শত ঘটনা ধীরে ধীরে স্বপ্ধের মতো আমার মনের উপর দিয়া ভাসিয়া 
যাইতেছে, কোন ঘটনা সুখের রাগে রঞ্জিত ও কোনটি দুঃখাশ্রুতে অভিষিক্ত । 


পদ প্িপপসি পশু 


সন্যাসিনীর আত্মকাহিনী ২৫৭ 


চিত্রিত; এমন আনন্দ, যে, সে কেবল অনুভবের সামগ্রী, বাক্য তাহাকে 
স্পর্শও করিতে পারে না। 
গভীর স্বপ্নে ডুবিয়া আমি যে কোথায় ছিলাম, তাহা জানিতে পারি 


এই ৮ 
নাই, শ্যামসুন্দরের কৃপায় অযাচিতভাবে তাহাই পাইলাম ভাবিয়া আমার 
যে অবধি তাঁহার নিকট দীক্ষা পাইলাম, নিদ্রা সেই 


ী 
্ 
রর 
্ 
রী 
্ 
নু 


সেইভাবেই যাপন করিতাম। কখনো বা গুরুদেবের চরণ সনিধানে উপস্থিত 
হইবার জন্য মনে প্রবল আগ্রহ উপস্থিত হইত। রাত্রিকালে-আমি রমণী-_ 
আমার পক্ষে এরূপভাবে তাহার নিকট উপস্থিত হওয়া নিতান্তই অবিধেয় 
ভাবিয়া মনকে সংযত করিতাম। কিন্ত আমি যে রমণী, তাহা তো সকল সময় 
স্মরণ থাকিত না। আমার এই ক্রিয়া লইবার কথা কেবল আমার মা ও ছোট 
ভাই চণ্ডী জানিতেন। মাকে বলিতাম ঃ “মা, তুমি আমার ঘরের দরজায় 
শিকল দিয়া রাখিও। কি জানি হঠাৎ যদি আমি মনের ভুলে বাটী হইতে 

আমার সেসময়ের মনের অবস্থা কেমন করিয়া বর্ণনা করিব? খরে আগুন 
লাগিলে গৃহত্যাগ করিয়া যাইবার জন্য লোকের যেমন আগ্রহ হয়, আমারও 
গৃহত্যাগ করিবার জন্য সেইরূপ মনের চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছিল! সংসার 
যেন দাবানলের মতো মনে হইত; লোকে যেসকল সাংসারিক বিষয়ে আলাপ 
করিত, তাহা যেন আমার কর্ণরন্ধ দগ্ধ করিত। নিদ্রা তো পূর্বেই গিয়াছিল, 
তখন আহারেও বিষম বিতৃষ্তা উপস্থিত হইল। লোকের সঙ্গ একেবারে 
পরিত্যাগ করিলাম। একবাটি ঘি আমার সমস্ত দিনের আহার ছিল, কিন্তু ঘি 
পুষ্টিকর দ্রব্য বলিয়া শরীর বিন্দুমাত্র হয় নাই। মনের যখন এইরূপ 
অবস্থা, তখন সহসা একদিন একখানি পত্রের পাতা উলটাইতে উলটাইতে 
একটি প্রবন্ধ চোখে পড়িয়া গেল। প্রবন্ধটির নাম “করমেতি বাঈ'। প্রবন্ধটি 


২৫৮ উদ্বোধন ঃ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 
পড়িতে আরস্ত করিয়া আর ছাড়িতে পারিলাম না। ক্রমশ যখন পড়িলাম, 


না। কেবল একজন-- তাহাকে আমি মাসিমা বলিতাম-তিনিই মাঝে মাঝে 
রর সিরা ররিড হলি সী আসিয়া আমার উদ্দেশ 


সপ বাবুল পাত রর রুরু 
হই দেল এবার কের উদ্দে চলিলম। সে কোথা কোথায় তাঁহার 
উদ্দেশ পাইব? তখনই মনের ভিতর হইতে উত্তর পাইলাম, করমেতি 
যেখানে গিয়াছিলেন, সেখানে--সেই বৃন্দাবনে ! 
শ্যামসুন্দরকে প্রণাম করিয়া গৃহের বাহির হইলাম। শ্যামসুন্দর! তুমি তো 
এই ঘরেই, ছলে, তবে রি আবার কোথায় তোমাকে ধুতে 
চলিলাম? আমি তাহা জানি না। ঘরে যখন ছিলাম, তুমিই আমাকে গৃহে 
রাখিয়াছিলে; আজ যে পথে বাহির হইয়াছি, তুমিই আমাকে টানিয়া লইয়া 
যাইতেছ। কোথায় লইয়া যাইতেছ, তুমিই তাহা জান। 


আসিয়া আমার আঁচল ধরিয়া টানিল। ছেলেটির বয়স ছয়-সাত বংসর হইবে। 
কী যে তাহার সুন্দর মুখখানি_যেন ভালবাসায় মাখা! আচল ধরিয়া টানিয়া 
সে আমাকে কী যেন বলিতেছিল, কিন্তু আমি তাহা শুনিতে পাইলাম না, 
কেবল “বম্‌ বম্‌ মহাদেব জয় শিব শঙ্কর" ধবনিই কানে আসিতেছিল। আমি 
তাহার কথা শুনিতে পাইতেছি না দেখিয়া সে আমার হাত ধরিয়া টানিয়া 
লইয়া চলিল। অল্প রর দরমার বেড়া দিয়া ঘেরা ছোট একখানি বাড়ি ছিল, 
সেই বাড়ির দরজায় আসিল। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম ঃ “ “কেন 
বাবা, তুমি আমাকে এখানে আনিলে?” সে হাসিয়া বলিল ঃ ০০০ 


জানালা দিয়া দেখিলাম, আপনি ওখানে দাঁড়াইয়া আছেন। আমার মনে হইল, 
যেন আপনার আজকালের ভিতর কিছুই আহার হয় নাই। তাই খোকাকে 
দিয়া আপনাকে ডাকাইয়াছি। দয়া করিয়া আমার গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করিবেন 


সন্াসিনীর আত্মকাহিনী ২৫৯ 


কি?” আমি মায়ের কথা শুনিয়া অবাক হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিলাম। 
“যথার্থই আমি দুইদিন অনাহারে আছি”, আশ্চর্য হইয়া ভাবিলাম, “ইনি তাহা 
কি করিয়া জানিলেন!”” রাজপথ দিয়া তো কত লোক যাতায়াত করে, কে 


গৃহস্থবধূর তাহার দিকেই বা দৃষ্টি পড়িল কেন? 

শ্যামসুন্দরের এই বিচিত্র লীলার কথা ভাবিতেছি, এমন সময় শিওর জননী 
আমাকে পুনরায় বলিলেন ঃ “মা, গৃহী বলিয়া কি আপনি আমার গৃহে ভিক্ষা 
লইতে ইতস্তত করিতেছেন? মা, আজ দশমী, আপনি বোধ হয় দুই- 
তিনদিন অনাহারে আছেন, আমি করজোড়ে প্রার্থনা করিতেছি, আজ আপনি 
এই গৃহে ভিক্ষা লইয়া কৃতার্থ করুন।” তিনি এই কথা বলিয়া জোড়হাতে 
আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন। আমিও জোড়হাত করিয়া তীহাকে নমস্কার 
করিলাম। বলিলাম £ “মা, তোমার অন্ন গ্রহণ করিলে আমার কৃষ্ণভক্তি লাও 
হইবে। যথার্থই আমি দুইদিন অনাহারে আছি। তুমি তোমার সন্তানকে যাহা 
খাইতে দিবে দাও।”” . 

বাড়ির উঠানের একপাশে টেঁকিশাল, সেখানে ছোট একটি উনান ছিল। 
শিশুর জননী অতি সত্বর সেইস্থান মার্জন করিয়া রন্ধনের আয়োজন করিয়া 
দিলেন। একটি ছোট ঘড়ায়' এক ঘড়া জল, পিতলের একটি জলপাত্র, একটি 
মালসা, আতপ চাল, কাঁচকলা ও কিছু মাখন, রন্ধনের এইসকল উপকরণ 
আনিয়া দিলেন। আমি সেই পবিত্র তন্ন রন্ধন করিয়া শ্যামসুন্দরকে নিবেদন 
করিলাম। সে অন্নে যেন অমৃতের আস্বাদ ছিল। সেই অন্ন আহার করিয়া 
আমার শরীর ও মনের সমস্ত জড়তা দূর হইয়া গেল। 

আহার শেষ হইলে গৃহস্থবধূ আবার আমার নিকটে আসিলেন। আসিয়া 
জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ “মা, যদি তুমি আমার অপরাধ গ্রহণ না কর, তবে আমি 
একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাই। তুমি এখন কোথায় যাইবে?” 
এরা? রর পথে চলিয়াছি, যেদিন যতদূর পারি 

গৃহস্থবধূ বলিলেন ঃ “তবে মা, তুমি আজ রাত্রিটা এখানে যাপন কর। 
কাল আমাদের একজন পরিচিত লোক বর্ধমান যাইবেন। তাঁহার সঙ্গে তমি 
বর্ধমান পর্যন্ত যদি যাও, তাহা হইলে তোমার পথ চলার অপেক্ষা একটু শী 
যাওয়া হইবে।” 

সে-রাত্রি সেই গৃহেই থাকিলাম। পরদিন যখন বর্ধমান স্টেশনে পৌঁছিলাম, 
তখন প্রায় অপরাহু। প্ল্যাটফর্ম ছাড়িয়া যেখানে কীকরঢালা পথে পাদচারীরা 
চলিতেছে, সেখানে একটি আলোকস্তন্তের কাছে আমি নিস্তরূ হইয়া দাঁড়াইয়া 
লোকের ব্যস্তগতি আর যাওয়া-আসা দেখিতেছিলাম। কেবলি কি যাওয়া আর 
আসা? আর কিছু নয়? আমাকে এখন কোথায় যাইতে হইবে ? যাওয়া-আসা 
দেখিয়া সেকথা আমি ভুলিয়া গিয়াছিলাম। 

দিনের আলো ক্রমে ম্লান হইয়া আসিতেছে! একজন আসিয়া আলোক 
জ্বালিয়া দিয়া গেল। সে চলিয়া গেলে আরেকটি ভদ্রলোক সেখানে আসিয়া 


২৬০ উদ্বোধন £ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


দাড়াইলেন। তিনি যে অনেকক্ষণ হইতে আমাকে লক্ষ্য করিতেছিলেন, আমি 
ছু উদ পেস 
করিয়া বলিলেন £ “মা, আপনি কোথায় যাইবেন ?” প্রশ্ন করিবার তাৎপর্য 
আমি প্রথমে ভাল করিয়া বুঝিতে না পারিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিলাম। 
তিনি বলিলেন ঃ “আপনি অনেকক্ষণ এখানে একা দীড়াইয়া আছেন 
দেখিতেছি। সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে। বর্ধমানে কি কেহ আপনার আত্মীয় 
আছেন ?” আমি বলিলাম £ “আমি আজ প্রথম বর্ধমানে আসিয়াছি। এখানে 
আমার পরিচিত কেহ নাই।” 
তিনি বলিলেন ঃ “তবে আপনি রাত্রে কোথায় থাকিবেন, তাহা বোধকরি 
এখনো স্থির করেন নাই। যদি আপনার মত হয়, তাহা হইলে আমি আমার 
কোন পরিচিতের গৃহে যাহাতে আপনি রাত্রি-যাপন করিতে পারেন, তাহার 
৬০১ দিদেসপপৃুদি০ ১৯ 
আমি জিজ্ঞাসা “সে কোথায়? স্টেশন হইতে কতদূর ?” 
তিনি বলিলেন £ “বেশি দূর নয়।” 
আমি তীহার সঙ্গে চলিলাম। যিনি "মা বলিয়া ডাকিয়াছেন, তাহার সঙ্গে 
১ বু ০০৭ পু র্‌ চলিয়া অবশেষে একটি বাড়ির 
নিকট আসিয়া তিনি বলিলেন ঃ '* বলিয়া দরজার কড়া নাড়িলে 
রি 
আগে ভিতরে চলিয়া গেলেন। ণ পরে একটি মধ্যবয়স্ক স্ত্রীলোক 
আসিয়া আমাকে ডাকিল ঃ “আসুন মা, উপরে আসুন।”” 
আমি তাহার সহিত উপরে গিয়া দেখিলাম, দ্বিতলের বারান্দায় একখানি 
আসন পাতা আছে। স্ত্রীলোকটি আমাকে সেই আসনে বসিতে বলিয়া নিজে 
মাটিতে বসিল। 
আমি তখন তাহার দিকে চাহিয়া দেখিলাম, তাহার হাতে দুগাছি সোনার 
বালা, পরিধানে একখানি রেশমী বোম্বাই শাড়ি, কিন্তু সধবার চিহু সিন্দূর 
অথবা লৌহ কিছুই নাই। দেখিয়া আমার আশ্চর্য বোধ হইল। কোন বিধবা 
যে এইরূপ প্রো বয়সে অলঙ্কার ধারণ করিবেন অথবা বোম্বাই শাড়ি 
পরিবেন, ইহা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না, অথচ এ রমণীর সধবার চিহ্ন 
সিথিতে সিন্দুর অথবা হাতে লোহাও নাই। এ তবে আমি কোথায় আসিলাম? 
আমি সেই রমণীকে জিজ্ঞাসা করিলাম 2 “আমার সঙ্গে যে ভদ্রলোকটি 
আসিয়াছিলেন, তিনি কোথায় ?”, রমণী বলিল £ “তিনি স্টেশনে কাজ করেন, 
সর লি র 
আমি আবার জিজ্ঞাসা করিলাম 
সত্রীলোকটি বলিল £ “আপনি বর্ধমানের বাম কী্তনীর কি নাম শনিয়াছেন? 


সত্রীলোকটি এইকথা বলিবামাত্র আমার সম্মুখবর্তী গৃহ ও দিকে 
দৃষ্টি পড়িল। আমি যে, কোথায় আসিয়াছি, রে 

আমি বলিলাম $ ““মা, তোমার কল্যাণ হউক। আমি চলিলাম। তোমার 
গৃহে রাত্রিবাস করিতে পারিলাম না বলিয়া দুঃখিত হইও না।” বলিয়া আমি 
উঠিয়ী দীড়াইলাম। আমাকে উঠিয়া দাড়াইতে দেখিয়া কীর্তনী আসিয়া আমার 
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সম্মুখে পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল। তাহার পর জোড়হাত করিয়া নিতান্ত 
কাতরভাবে বলিল ঃ “তুমি যে আমার গৃহে একরাত্রি বাস করিবে, এ আশা 
আমার নিতান্ত দুরাশা। আমি তোমাকে সে অনুরোধও করিতাম না। কিন্তু মা, 
আমি শুনিলাম বর্ধমানে তুমি আজ আসিয়াছ, এখানে তোমার চেনা 


আমার গৃহ পবিত্র ও আমাকে উদ্ধার কর। মা, তুমি যাঁর পুজা কর, তি 
তো পতিতপাবন; তবে তোমার পতিতকে এত ঘৃণা কেন মা?” 
কীর্তনী এমন আন্তরিকভাবে করুণস্বরে এই কথাগুলি বলিল যে, শুনিয়া 


আতিথয সৎকার করিব জানি না। তুমি যদি দয়া করিয়া আজ এ-গৃহে থাক, 
রি রিল রা সাদা নার 


বারান্দায় শয়ন করিয়া সারারাত্রি কীর্তনসুধা পান করিয়া শীতল হইলাম। সে 
যে কী মধুর কীর্তন আমি জীবনে আর ভুলিতে পারিব না! কীর্তন গাহিতে 
পারতে রর রি তোদের জার রে আবার কখনো তাহার কণ্ঠ 
রুদ্ধ হইয়া আসিতেছে। সুরের ঝঙ্কারে তরঙ্গের উপর তরঙ্গ উঠিতেছে। ক্রমে 
যেন সমস্তই নিস্তরঙ্গ একাকার হইয়া গেল। কোথায় আছি তাহা আর মনে 
রহিল না। কোথা দিয়া রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল। যেন এক নিমেষে রাত্রি 
ফুরাইয়া গেল। 

প্রভাতের অরুণালোকে চারিদিক যখন আলোকিত হইল, তখন বীর্তনী 
চক্ষু মুছিতে মুছিতে কীর্তন শেষ করিল। সমস্ত রাত্রি জাগরণে ও রোদনে 
তাহার চক্ষু রক্তবর্ণ, তাহার মুখের যে কী শোভা! আমার তখন তাহাকে 
রী ০ সা পপ 
এই বেশ ধারণ করিয়াছেন। কীর্তনী আমাকে বলিল £ “মা, কাল হইতে তুমি 
উপবাসী আছ, আজ অনাহারে কেমন করিয়া তোমাকে "বিদায় দিব। যদি 
কীর্তন শুনিয়া আমার উপর প্রসন্ন হইয়া থাক, তবে দয়া করিয়া আজ এখানে 
অন্গ্রহণ কর।?? 

কীর্তনীর কথা শুনিয়া সহসা আমার জননীর কথা মনে পড়িল। মা বার- 
বার বলিতেন £ “বেশ্যার ও বিষয়ীর অন্নগ্রহণ করিলে দ্বাদশ বংসর কৃষ্ণভক্তির 
উদয় হয় না।” মা যাহা বলিতেন তাহা আমি ধ্রুব-সতা বলিয়া জানিতাম। 
জানিতাম-মার কথা কখনো মিখ্যা হয় না। 

কিন্তু এখন আমি কি করিব? আজ যিনি সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়া 
আমাকে এই কীর্তনসুধা পান করাইলেন, তাঁহার সকাতর অনুনয় আমি কেমন 
করিয়া উপেক্ষা করিব? কেমন করিয়া বলিব, “তুমি পতিতা, তোমার গৃহে 
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ভূষিত করিলে বুঝি 

তে লা নই তে 
কি হয়? তার কি আবার পাপ-পুণ্য থাকে? 
৮ কথা বারবার মনে বাজিতে লাগিল। তাহাও ভুলিতে পারি 
মা যখন একথা বলিতেন, তন তো কোনদিন মন য় সেকথা হি 


পা 


হইবে না?” এমন করুণস্বরে এই কথাগুলি উচ্চারিত হইল যে, আমার 
মনের বাধ একেবারে ভাঙিয়া গেল। “দ্বাদশ বৎসর কৃষ্ণভক্তি হইবে না””, 
না হউক, তবুও আমি এখানেই অগ্রহণ করিব-মনে এই দৃঢ় স্ন্প করিয়া 
বলিলাম ঃ “আমার জন্য চাল ও রন্ধন করিবার একটি নির্জন স্থান 
দিবে। সেখানে আমি রন্ধন : লইব।”” - 
কীর্তনীর বাড়ির কাছে একটি পুকুর ছিল, সেখানে ম্লান করিয়া আসিলাম। 
তাহার কাছেই একখানি ছোট ঘর। স্নান করিয়া আসিয়া দেখিলাম, সেখানে 
রন্ধনের দ্রব্যাদি ও একখানি নৃতন কাপড় আছে। কাপড় ছাড়িয়া সেই কাপড় 
পরিলাম। রন্ধন করিয়া যখন শ্যামসুন্দরকে নিবেদন করিতে গেলাম, তখন 
দেখিলাম, অন্নের ভিতর একগাছি চুল আছে। সে-অন্ন আর শ্যামসুন্দরকে 
নিবেদন করা হইল না। কীর্তনী জানিতে পারিলে দুঃখিত হইবেন 'জানিয়া 
মালসা সহিত অন্ন পুকুরের জলে ডুবাইয়া দিলাম ও তাহার পর কীর্তনীর 
নিকট বিদায় লইয়া তাহার বাটী হইতে বাহির হইলাম। 
গেরুয়া কাপড় পরিয়া পথে বাহির হইয়াছিলাম। গেরুয়া রঙ দিয়া 
গানে কাপনকে রি দে হত পে বাহ 
শত-শত লোকের সম্মুখে কখনো জন্য মনে 
কোন সঙ্কোচ উপস্থিত হইত, পরিধানের গেরুয়া কাপড়খানির দিকে দৃষ্টি 
পড়িলে, সেই মুহূর্তেই সকল সঙ্কোচ কাটিয়া যাইত। এই সংসারের সঙ্গে 
পূর্বে আমার যে-সন্বন্ধ ছিল, এখন তো আর সে-সন্বন্ধ নাই। যেদিন আমি 
গেরুয়া কাপড় পরিয়াছি, সেইদিন হইতে আমার নিকট জগৎ ভিন্ন-বেশ ধারণ 
করিয়াছে। এখন আর ভাই-বোন, স্বামী-পুত্র, পিতা-মাতা কিছুই আমার নাই, 
এখন জগৎ আমার নীলমণিময় ! মায়ের কি আর সন্তানের কাছে সঙ্কোচ 
থাকে ? মনে আছে, গেরুয়া পরিবার বহুদিন পরে, একদিন স্বাপ্নে দেখিয়াছিলাম, 


তাহাকে দেখিয়া আমার খুবই আনন্দ হইতেছে, কিন্তু গেরুয়া কাপড় যে 
পরিয়াছি, তাহাও বেশ মনে আছে। একবার ভাবিতেছি, স্বামী তো আসিয়াছেন, 
এখন কি আবার আমি হাতে বালা পরিয়া, সেই বৌ-বৌ খেলা করিব ?--তাহা 
তো কিছুতেই হইবে না। তাই স্থামীকে-খুব যেন আমি জ্ঞানী-এইরকম 
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বলিতেছি। বলিতেছি £ “তুমি এসেছ বলে যে আবার 
আর হইবে না, আমি যে এখন মা। 


মা, তুমি কাপড়খানি ফেলিয়া _বলিয়া সে আমার হাতে কাপড় 
দিল। তাই বটে! আমার পরিহিত বন্ত্রখানি তো গেরুয়া কাপড় নয়! আবার 
রা 


3 
টু 
নু 

্ 


একস্থানে বসিয়া রাত্রিটা কাটাইয়া ভোর হইলেই পথ চলিতে আরম্ভ করিব। 
আবার ভাবিলাম, অনর্থক বসিয়া রাত্রি কাটানো অপেক্ষা চলিলে বরং 
অনেকটা পথ চলা হইবে। যদি বাঁধা রাস্তা হয়, পথে গর্ত না থাকে, 
অন্ধকারে চলিবার আর বিশেষ কি ব্যাঘাত হইবে? এত কথা যে মনে হইল, 
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কারণ এই যে, অস্থির মন চলিবার জন্যই ব্যগ্র, কিন্তু শরীর মনের সে- 
য় কিছুতেই সায় দিতে চাহে না। আচ্ছা, এই দেওয়ালের কাছে হেলান 
য়া একটু বসি, ভিড় কমিলে কাহারো নিকট পথ জানিয়া লইব। মনে মনে 
স্থির করিয়া, স্টেশনের কোণের দিকে যেখানে বেশি লোক-চলাচল নাই, 
খানে গিয়া দেওয়ালে ঠেস দিয়া বসিলাম। বসিবামাত্র পিঠের কাছে কি 
একটা শক্ত জিনিসের মতো বোধ হইল, আঁচলে যেন কি বাঁধা আছে। 
খুলিয়া দেখিলাম, কয়েক আনা পয়সা! 

“শ্যামসুন্দর, আমি যে আর চলিতে পারিতেছি না, তাহাও তুমি বুঝিতে 


পারিয়াছ !” 
মনে হইল--এই ট্রেনেই উঠিয়া চলিয়া যাই; কিন্তু কোথায় যে টিকিট 


রর রর 


নি 


করিল £ “কোথাকার টিকিট ?” বলিলাম ৪ “এই পয়সায় পশ্চিমের পথে যে 
স্টেশন পর্যন্ত ভাড়া হয়, তাহারই একখানি টিকিট দাও।”, শুনিয়া সে 
আশ্চর্য হইয়া আমার দিকে চাহিল; কিন্তু কোন কথা না বলিয়া আমার 
টিকিট দিয়া সেশনের এক্জন লোককে, ভকিযা বলিল ২: “ভিড় কম এমন 
একটা গাড়ি দেখে এঁকে উঠিয়ে দিস 
যে-গাড়িতে উঠিয়াছিলাম, পানির ছিল না। ট্রেন ছাড়ে- 
ছাড়ে এমন সময় একদল ছেলে আসিয়া উঠিল। তাহাদের বয়স উনিশ-কুড়ি- 
বাইশ-তেইশ এইরকম হইবে। তাহাদের সঙ্গে বৌচকা-বুঁচকি কিছুই ছি 
না; কাহারো হাতে ছড়ি, কাহারো হাতে ছাতা, একজনের সঙ্গে কা আর 
তামাক সাজিবার সরঞ্জাম ছিল। সে ট্রেনে উঠিয়াই তামাক সাজিতে আরম্ত 
১০০৬৯ ৯-৮২০ আমাকে প্রথমে তাহারা দেখিতে 
। হঠাৎ আমাকে দেখিতে পাইয়া “বাঃ রে বাঃ! এ যে দেখছি 
রা 'হো হো, 
করিয়া শিয়ালের মতো সেই চিৎকারে যোগ দিল। তাহার পর খুব জোরে 
হাততালি পড়িতে লাগিল। আমি নিস্তৰ হইয়া কোণে বসিয়া তাহাদের এই 
কাণ্ড দেখিতেছি আর মনে মনে “তৃণাদপি ' “তৃণাদপি সুনীচেন” 
ঘন-ঘন জপ করিতেছি। আগ্নেয়গিরি যেমন যায় তেমনি আমার মনের 
ভিতর রাগ ফাটিয়া বাহির হইতে চাহিতেছে--আমি “তৃণাদপি সুনীচেন” মনত 


টেচাইয়া তাহারা নিরস্ত হইল না। একজন তামাক সাজিয়া হুকা হাতে করিয়া 
রা তি বলিয়া আমার হাতে দিতে আসিল। 
যথাসম্ভব সংযতভাবে উত্তর দিলাম £ “আমি ভৈরবী নই” কিন্তু ক্রমশ 
তাহারা যেরূপ বাড়াবাড়ি আরম্ভ করিল, তাহাতে সংযম রক্ষা করা কঠিন 
হইয়া উঠিল। অবশেষে একজন যখন আমার গৈরিক বস্ত্রাঞ্চলে হাত দিল, 
তখন 'তৃণাদপি” মন্ত্র স্রোতের মুখে তৃণের ন্যায় ভাসিয়া গেল! আমি তাহাদের 


থা 
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কি বলিয়াছিলাম, তাহা আমার মনে নাই; কিন্তু আমার কথা শুনিয়া তাহারা 
খুবই রাগিয়া গিয়াছিল। একজন উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল £ “তোর তো বড়ই 
সাহস দেখছি, আমরা এগার জন, আর তুই একা--তোর গার্জেন কে আছে? 
যদি আমরা তোর উপর অত্যাচার করি, কে তোকে রক্ষা করতে পারে?” 
এইকথা শুনিবামাত্র আমার সমস্ত শরীর দিয়া যেন একটি বিদ্যুৎপ্রবাহ বহিয়া 
গেল। আমি তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দীড়াইলাম। দেখিলাম, সম্মুখে নৃমুণ্ডমালিনী 
অট্র-অট্ট হাসি রণরঙ্গিনী । আমার মাথার কাপড় পড়িয়া 
গিয়াছিল, চুল গিয়াছিল, কিছুই জানিতে পারি নাই। কেবল মনে 
পড়ে-দুই হাত বাড়াইয়া বলিয়াছিলাম-““আমাকে কে রক্ষা করিবে? আয়, 
পি | দ্যাখ, আমি তোদের কতজনকে খেতে পারি ?” ইহার পর যে 
৫০১০০ তাহা আমার কিছুই মনে পড়ে না। 
জ্ঞা ফিরিয়া আসিল, তখন দেখিলাম_-আমি বেঞ্চের উপর শুইয়া 
চি স কজন আমার মাথায় জল দিতেছে, আরেকজন বাতাস করিতেছে । 
নি নার সারার “মা! মা! মা!” বলিয়া সেই এগারটি ছেলে 
০ পপ পু 
গন্ধে দূষিত হইয়াছিল, তাহাই আবার “মা! মা! মা!' এই 
রী সঙ্গীতের সুরভিতে পাপ হইল। আমি যে কোথায় আছি, কিছুক্ষণ 
তাহা বুঝিতে পারিলাম না। সেই “মা! মা! মা! ধ্বনিতে কান ও প্রাণ ভরিয়া 
মিরা রি কী শীতল জল দিয়াই তুমি কি দাবানল নিবাইলে! এ জল 
না হইলে তো সে আগুন নিবিত না! তাহারা আমার পায়ে পড়িয়া আছে, আমি 
তখনো কোন কথা বলিতে পারিতেছি না। জোড়হাতে তাহারা কেবল বলিতেছে 
£ “মা! ক্ষমা কর; মা অধম সন্তানের দোষ ক্ষমা কর।”' আমি বলিলাম £ 
“উঠ বাবা গোপাল, আর আমার তোমাদের উপর রাগ নাই।” কিন্তু আমার 


লাগিল। বলিল £ “মা, অপরাধী সন্তানগণের বাড়িতে পায়ের ধূলা 
পবিত্র কর, তবে নিশ্চয়ই জানিব-তুমি আমাদের মার্জনা করিয়াছ।” 
আমি বলিলাম £ বাড জানি রা সান রর সর সারাতে 

মার রাগ থাকে ?”” কিন্তু তাহারা কোনমতেই বুঝে না। 
অবশেষে বলিল £ সপোন সুপপোস্পিরি-প ০৮ পথে নানা 
তুলিয়া দিয়া যাইব।”, আমি বলিলাম ঃ “বাবা, রাত্রে আমার ভয় কি? 


২৬৬ উদ্বোযপন ঃ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


তোমরা একবার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, “তুমি অসহায়া, তোমার অভিভাবক কে 
আছে?' এখন দেখ-তোমরাই আমার অভিভাবক হইয়াছ, আমার পাছে 
কোন অনিষ্ট হয়, সেজন্য ভাবিতেছ। তোমরা স্বচ্ছন্দমনে বাড়ি যাও, আমার 
অভিভাবক আমার সঙ্গে-সঙ্গেই আছেন। আমার কোনখানেই কোন ভয় 
নাই।” আমি যখন কিছুতেই নামিলাম না, তখন তাহারা আমাকে প্রণাম 
করিয়া চলিয়া গেল। 

০ পুল কিউ 
আমি মুঙ্গেরে সীতাকুণ্ডের নিকট থাকিতাম। সেখানে অনেক সাধু-সন্যাসী 
ছিলেন, গৃহীও অনেক আসিতেন। এ এগারজনও একত্রে, বোধ হয় আমোদ 
করিবার উদ্দেশে, সেইসময় একবার মুঙ্গেরে আসিয়াছিল। তাহারা সীতাকুণ্ড- 
দর্শনে আসিয়া আমাকে দেখিতে পাইল। আমার তাহাদের কথা স্মরণ ছিল না, 
তাহাদের চিনিতেও পারি নাই। কিন্তু তাহারা প্রত্যহই আসিয়া আমার কাছে 
বসিয়া ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করিবার চেষ্টা করিত। একদিন কতকগুলি লেখা 


রেলগাড়ির কথা স্মরণ হইল; দেখিলাম- সেই ঘটনাটিকে সাজাইয়া, গুছাইয়া 
ও অতিরঞ্জিত করিয়া উপন্যাসের মতো লেখা হইয়াছে। তখন তাহাদের 
চিনিতে পারিলাম এবং কি জানি, ০ পপ 
কত কি বলিয়া বেড়াইবে-_তাহাদের পক্ষে সেইরূপভাবে বলিয়া বেড়াইবারই 
সম্তাবনা__ভাবিয়া, সেই রাত্রে সীতাকুণ্ড ছাড়িয়া চলিয়া গেলাম। 

যাহা হউক, স্টেশনে ছেলের দল নামিয়া গেলে, আমি আর বসিতে 
পারিলাম না; অবসন্নরভাবে বেঞ্চের উপর শুইয়া পড়িলাম। শরীর এতই অবশ 
হইয়াছে যে, হাতখানি যে তুলি, এমন ক্ষমতাও আর আমার নাই; পিপাসায় 
কণ্ঠতালু হইতে বুক পর্যন্ত শুকাইয়া গিয়াছে, মাথা তুলিবার পর্যন্ত ক্ষমতা 
আমার টিকিট। পরের স্টেশনে যখন গাড়ি আসিয়া থামিল, তখন বেশ 
সহজভাবেই উঠিয়া গাড়ি হইতে নামিলাম। স্টেশনটি ছোট, দুটি-একটি 
আলো টিম-টিম করিয়া জ্বলিতেছে। গভীর রাত্রি, স্টেশনে লোকের মধ্যে 
কেবল স্টেশন-মাস্টার ও একটি কুলিকে দেখিতে পাইলাম। যাত্রীর মধ্যে 
কেবলমাত্র আমি একা নামিলাম। নামিয়া এই রাত্রে আর কোথায় যাইব, 
স্টেশনেই এক পার্থে বসিয়া রাত্রি কাটাইব ভাবিলাম; ভাবিয়া স্টেশনের এক 
পার্থ গিয়া আবার দেওয়ালে ঠেস দিয়া বসিলাম। স্টেশন-মাস্টার দুই-একবার 
লগ্ঠন হাতে করিয়া আমার সম্মুখ দিয়া যাতায়াত করিলেন। অবশেষে একবার 
আমার কাছে আসিয়া, হাতের লগ্ঠনটি ধরিয়া আমাকে দেখিলেন, 
দেখিয়া চলিয়া গেলেন। আবার ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন £ “আপনি 
কি রাত্রে স্টেশনেই থাকিবেন?” আমি কোন উত্তর দিলাম না। পিপাসায় 
আমার গলা এত শুকাইয়া গিয়াছিল যে, উত্তর দিবার ক্ষমতা ছিল না। তিনি 
কিছুক্ষণ উত্তরের আশায় দাঁড়াইয়া থাকিলেন; অবশেষে, কি ভাবিয়া জানি 
না, আমাকে বলিলেন ঃ “আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে-_-আপনার' বড় পিপাসা 
হয়েছে, এই জমাদার হিন্দুস্থানী ব্রাম্মাণ, এ মাজা ঘটিতে জল এনে দিলে 


সন্ন্যাসিনীর আত্মকাহিনী ২৬৭ 


আপনি খাবেন কি?” প্রশ্ন শুনিয়া আমি অবাক হইয়া গেলাম, অতিকষ্ট্ে 
উত্তর দিলাম £ “হা ।” স্টেশন-মাস্টার দ্রতপদে চলিয়া গেলেন; কিছুক্ষণ 
পরে জমাদারকে সঙ্গে নিয়া আসিলেন। জমাদারের হাতে খুব বড় একটা 
ঘটি, তাহাতে এক ঘটি জল; জল খাইয়া দেখিলাম-জল নহে, অতি 
সরবত। 

শ্যামসুন্দরের গেলে ? 
এ কী অপরূপ লীলা !_সেই রাত্রি, সেই স্টেশন, আর সেই জলের ঘটির কথা 
ভাবিলে, আমার মনে যে কী তরঙ্গ উলিয়া উঠে, সে কি বলিয়া বুঝাইতে 
পারি? এমন একবার নয়, কত শতবার ঠিক এইরকমই হইয়াছে। এক-বস্ত্রে 
পথে বাহির হইয়াছিলাম, কিন্তু জীবনে অভাব কাহাকে বলে, জানি না৷ 

মনে করিতে গেলে, কত কথা মনে পড়ে। একবার এলাহাবাদে ওপারে 
গিয়াছিলাম। সেখানে অনেক সাধু মহারাজ থাকিতেন। আমি ভিক্ষার্থে কোথাও 
যাই না, অন্নের জন্য কোন চেষ্টা করি না দেখিয়া, একজন দয়ার হইয়া 
প্রতিদিন একটি লোটায় করিয়া ডালে-চালে মিশাইয়া চুলায় বসাইয়া রাখিয়া 
যাইতেন। আমার সকল দিন সমানভাবে যাইত না। যেদিন উঠিতাম, উঠিয়া 
চুলায় আগুন দিয়া খিচুড়ি করিয়া লইতাম। যেদিন না উঠিতাম, সেদিন চাল- 
ডাল সহিত লোটা চুলায় বসানো থাকিত, চুলা জ্বালা হইত না। একদিন 
দশমী, সেদিন আমি আর উঠি নাই, পরদিন প্রাতে কানে গিয়া শুনিলাম, আজ 
একাদশী, শুনিয়া নিশ্চিন্তভাবে আসিয়া যথাস্থানে বসিলাম। তাহার পরদিন 
প্রাতে দেখি-ভয়ানক ক্ষুধা উদরে যেন আগুন জ্বলিতেছে। এত সকালে কি 
খাইব, কোথায়ই বা খাইতে পাইব? ভাবিলাম- গঙ্গায় যাই, স্নান করিয়া 
অঞ্জলি ভরিয়া জল খাইলেই ক্ষুধার শান্তি হইবে। কিন্তু স্নান করিয়া ক্ষুধা 
আরো বাড়িয়া গেল, অঞ্জলি ভরিয়া যত জল খাই, জঠরানল যেন ততই 
জ্বলিয়া উঠে-সে যে কী ক্ষুধা, রা 
কিছু না খাইলে আর আমি গঙ্গার গর্ভ হইতে উঠিতে পারিব না। কিন্তু গঙ্গার 
গর্ভে আহার্য কোথায় পাইব? পানীয়-সুস্বাদু গঙ্গাবারি আছে-যত ইচ্ছা 
খাইবার বাধা নাই, কিন্তু তাহাতে তো আমার ক্ষুধার শান্তি হয় না! দেখি যে, 
জলের উপর একটি আমলকী ফল ভাসিতেছে। ফলটি খুব সুপক্ক ও খুব 
বড়, এত বড় আমলকী ফল আর কখনো দেখি নাই। গঙ্গাগর্ভে দীড়াইয়াই 
ফলটি নিবেদন করিয়া প্রসাদ পাইলাম। ফলে যেন অমুতের আস্বাদ 
আমলকী ফল যে এত রসভরা ও মিষ্ট হয়, আগে তাহা জানিতাম না। 
ফল খাইয়া তীরে উঠিয়া ভিজা কাপড় ছাড়িলাম। কিছুক্ষণের জন্য ক্ষুধার 
নিবৃত্তি হইয়াছিল, কিন্তু আবার সেই ক্ষুধানল ভ্বলিয়া উঠিল। কি আর করি, 
“নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ, যু দেবার 
সংস্থিতা-” এই মন্ত্র জপ করিতে-করিতে চলিতে লাগিলাম। গিয়া 
দেখি, পথের ধারে প্রকাণ্ড এক বটগাছ, তাহার আপাদমস্তক লাল-লাল ফলে 
ভরা । এমন সুন্দর লাল-লাল ফল, কত পাখি খাইতেছে, আমিও কেন খাই না? 
এইকথা যেমন মনে হইল, অমনি বটগাছের উপর উঠিলাম। শাখা-প্রশাখার 
জালে আচ্ছন্ন, ঘনপল্লবাবৃত বটগাছে উঠিয়া মনে হইল--কে যেন এই পল্লবদল 
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শর 
দিয়া গাছের ডালের উপর দেহভার রাখিয়া আমি পড়িলাম। 


ই 


৭] £ 


এখানে এলি, আমি এখানে আছি তাই-বা কি করে জানলি?” 
আনন্দপূর্ণ মুখে আমার দিকে চাহিয়া বলিল £ “মা, জ্যাঠাইমা গঙ্গান্নানে 
এসেছেন-আমিও সেইসঙ্গে এসেছি। চুপি চুপি পুল পার হয়ে তোমার জন্যে 
ঠাকুরের নৈবেদ্য নিয়ে এপারে তোমাকে খুঁজতে এলুম। এখানে এসেই 
বটগাছের পাতার ভিতর থেকে তোমার পা ঝুলছে দেখতে পেলুম। ভাগ্যে 
এখানে এসেছিলুম !”” আমি তাহার কথা শুনিয়া অবাক, বলিলাম £ “করেছিস 
কি? এতক্ষণে সকলে তোকে খুঁজছেন, আর না দেখতে পেয়ে কত 
ভাবছেন। শাশুড়ির আচল না ধরে পথ চলতে পারিস না, এখন একা একা 
কি করে চলে এলি? একি সাহস তোর ?" সে আমার কথা শুনিয়া হাসিতে 
লাগিল, বলিল £ “কে জানে, কেন আমার মনে হলো যে, এধারে এলেই 
তোমাকে দেখতে পাব। যদি দেখতে না পেতাম, তাহলে কি কষ্ট হতো, আর 
ভয়ও খুব হতো। সকালে মা যখন বললেন, "গঙ্গা নাইতে যাব, আমার 
তখনি তোমার কথা মনে হলো, ভাবলাম--কাল তুমি উপোস করে আছ, মা 
এই যে আমার জন্য কত কি গুছিয়ে রেখেছেন, ভোরে উঠে ফল সাজিয়ে 

ভোগ দিয়েছেন-তোমায় কে খেতে দেবে? একটু সরবতও হয়তো 

পাবে না। তাই ভেবে মাকে বললুম আমিও গঙ্গায় যাব। মনে হলো-_ 
নাইতে গেলেই তোমাকে দেখতে পাব। কোথায় তুমি আছ, কি করে তোমার 
দেখা পাব-এসব কথা মনেই হলো না, মনে মনে জানতুম__নিশ্যয়ই 
তোমাকে দেখতে পাব। তাই চুপি চুপি নৈবেদ্যের থালা আর সরবতের ঘটি 
সঙ্গে নিয়ে এসেছি, মাকে কিছু | পথে মা দেখে বকতে লাগলেন। 
তখন “ঘাটে জপ করে জল খাব" বলে তবে তাঁকে শান্ত করেছি। তোমাকে 
যদি না দেখতে পেতাম, তাহলে কী যে হতো!” 


সন্যাসিনীর আত্মকাহিনী ২৬৯ 


আমি অবাক হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া তাহার কথা শুনিতে 
লাগিলাম, আর হাসিমাখা মুখ দেখিতে লাগিলাম। বাড়িতে থাকিতে সে 
কখনো আমার সঙ্গে কথা বলিত না, কেবল হাসিত। তাহার সেই লজ্জামাখা 
হাসি আমার বড় মিষ্ট লাগিত; আমি কেবল তাহার হাসিই দেখিতাম, কথা 
কখনো শুনি নাই। ও যে এত কথা বলিতে পারে, তাহাও জানিতাম না। 
তাহার হাসি দেখিয়া, আর কথা শুনিয়া আমার যেন অর্ধেক ক্ষুধার নিবৃত্তি 
হইল। গাছের তলায় তাহাকে সঙ্গে লইয়া প্রসাদ পাইতে বসিলাম। (সখানে 
যে দু-একজন উপস্থিত ছিল, তাহারাও প্রসাদ পাইল, আমরাও পাইলাম। 
তবুও সে প্রসাদ যেন অফুরান। আমার উদর একেবারে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। 
ক্ষুধার নিবৃত্তি হইলে, তাহাকে সঙ্গে লইয়া তাহার শাশুড়িদের নিকট 
পৌঁছাইয়া দিতে গেলাম। গিয়ে দেখিলাম_তীহারা এত ব্যস্ত, হইয়াছেন যে, (সে 
জলে ডুবিয়া গিয়াছে মনে করিয়া পাগলের মতো হইয়াছেন। তাহাকে দেখিতে 
পাইয়া, আর আমাকে তাহার সঙ্গে দেখিয়া তাহারা আনন্দে তিরস্কার করিবার 
কথাও ভুলিয়া গেলেন। আমাকে তীহাদের সঙ্গে যাইবার জনা তাহারা অনেক 
অনুরোধ করিলেন, কিন্তু আমাতে তো আর আমি ছিলাম না, কেমন করিয়া 
যাইব? সেদিন কোথা দিয়া যে দিবারাত্র গিয়াছে, সে জ্ঞান আমার ছিল না, 
কেবল সেই একটি মাত্র কথাই মনে ছিল- সেই তাঁর হাতে করিয়া প্রসাদ 
বহিয়া আনিবার কথা! তুমি-তুমি আমার কত যঙ্ের নিধি-তুমি কিনা হাতে 
করিয়া প্রসাদ বয়ে আনলে! তা তোমার বহিবার অভ্যাস কিছু নৃতন নয়_ 
গোয়ালার ছেলে, দুধের ভার তো চিরদিনই বহিয়াছ। দুধের ভার কেন, কোন্‌ 
ভার বা না-বহিয়া থাক? নদীতে যেমন একই জলে ঢেউ-এর উপর ঢেউ 
উঠে, তেমনি সেই একই কথার নৃতন নৃতন করে ঢেউ উঠছে আর সকল 
অঙ্গে কদম ফুলের মতো কাঁটা দিয়ে উঠছে। দুই চোখ দিয়ে কেবলই জল 
পড়ছে--কেন কাঁদি, কিসের জন্য কীদি, সে বুদ্ধি তখন হারিয়ে গেছে। শেষে 
সব বুদ্ধিই হারিয়ে গেল, দিন-রাত্রির জ্ঞান হারিয়ে গেল, কেবল জড়ের মতো 
পড়েছিলাম। আজ আমি বলতে বলতে আবার সব ভুলে যাচ্ছি। কি বলব, 
কার কথা বলব? জীবনের কথা বলতে গেলে, সেই এক কথাই বারবার 
আবৃত্তি করতে হয়। কেবল শ্যামসুন্দর ! শ্যামসুন্দর !! শ্যামসুন্দর !!! এছাড়া 
আর আমার বলবার কোন কথাই নাই। আমার কথা আমি কেমন করে 
বুঝিয়ে বলব, সে যে আমাকে একেবারে পাগল করে দেয়, বুঝিয়ে বলবার 
মতো বুদ্ধি আর আমার থাকে না। 

কাশীতে আর একদিন_সে বেশিদিনের কথা নয়-আমার জ্বর হয়ে ভারী 
অরুচি হয়েছে। রাত্রে শুয়ে শুয়ে ভাবছি, “একটু যদি লেবুর আচার পাই, 
তবে দুটি ভাত খেতে পারি। হিন্দুস্থানীরা বেশ আচার করে, এখন অরুচির 
মুখে বোধ হয় ভাল লাগত ।”” ভোরবেলায়--তখনো রৌদ্র উঠে নাই, দেখি যে 
শ্যামবিহারী খালি পায়ে একটি ভীড় হাতে করে দুয়ারে এসে উপস্থিত। 
শ্যামবিহারী জাতিতে ক্ষত্রিয়, কাশীতে ডাক্তারী করে, প্রণবাশ্রমে যাওয়া-আসা 
করিত, সেখানে তাহার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল! এই ভোরে, খালি পায়ে ভীড় 
হাতে করে শ্যামবিহারী আমার দুয়ারে কেন, এইকথা মনে করছি, এমন সময় 


১৯ 
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শ্যামবিহারী ভীড় নিয়ে এসে আমার কাছে রাখলে, ভীড়ে লেবুর 
জারক-লেবু, আরো নানারকম আচার! শামবিহার ভীড় নামিয়ে খুব বিনয় 
করে বললে ঃ “মাতাজি, আমি শোলিতে (শুদ্ধ বস্ত্র এই আচার এনেছি, 
আপনি দয়া করে গ্রহণ করবেন।” আমি আচার দেখে কী যেন হয়ে গেলাম, 
শ্যামবিহারীকে আর দেখতে পেলাম না, দেখলাম--যেন শ্যামসুন্দর নিজে ভীড় 
হাতে করে দীড়িয়ে আছেন। 
একথা বললে লোকে আমাকে পাগল বলে মনে করবে। ছেলেবেলায় 
একবার মেমের কাছে বলেছিলাম £ “মাটির ঠাকুর সত্য, সত্য, সত্য ;”* আজ 
আবার বলছি--শ্যামসুন্দর যে নিজে হাতে করে আচার এনেছিলেন, একথাও 
তেমনি সত্য, সত্য, সত্য ! এখন যখন বেদান্ত পড়ি, আর ভাবি-_ভীড়ও নাই, 
উপ ০ ইস ৪৩৯০ 
এক ছাড়া - তখন সু সপ সর 
মিলিয়ে যা? ; কিন্তু তখনই যদি শ্যামসুন্দরের সেই আচারের ভীড় হাতে করে 
নিয়ে 'জাসার কথা মনে পড়ে, সে কি মিথ্যা বলে, মায়া বলে মনে হয়? সে 
যে প্রত্যক্ষ সত্য। সেই এক ছাড়া দুই আর কিছু নাই-এ যেমন সত্য, সে 
আচারের ভীড় হাতে করে নিয়ে এসেছিল, সেও তেমনি সত্য, দুই-ই 
একসঙ্গে সত্য। এর কোনখানে মায়ার নামগন্ধ নাই। 
সেদিন রাত্রে স্টেশনে যে মিছরির সরবতে আমার পিপাসা-শান্তি হইয়াছিল, 
তাহা আমার নিকট অমৃত বলিয়া মনে হইয়াছিল। তাহার আস্বাদও যেন 
অমূতের মতো, আর অমৃতের মতোই- এতক্ষণ যে শরীর আমার বোঝা 
হইয়া উঠিয়াছিল-তাহাতে আবার নৃতন শক্তি আনিয়া দিল। সরবত খাইয়া 
আমার মনে হইল যে, এখন আমি অনায়াসে দশ ক্রোশ পথ হাঁটিয়া যাইতে 
পারি। সরবতের ঘটি আমার কাছে রাখিয়া স্টেশন-মাস্টার চলিয়া গিয়াছিলেন, 
কিছুক্ষণ পরে আবার ফিরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন £ “কেন মা, তুমি 
এমনভাবে একা পথে বাহির হয়েছ ?”* এমনভাবে সেকথা জিজ্ঞাসা করিলেন 
যে. তাঁহার সেই বাৎসল্যমাখাস্বরে আমার আবার ছেলেবেলার কথা, বাবার 
কথা, মনে পড়িয়া গেল। স্টেশন-মাস্টারের নাম হরিবাবু; পরে তাহার নাম 
জানিয়াছিলাম, এখনো আমার সে নাম মনে আছে। 


স্টেশন-মাস্টার যে টিকিট দি; তাহাতে অনেকদূর পর্যন্ত পথ 
চলিবার ভাবনা আর ভাবিতে হয় নাই। পথে মাঝে মাঝে হাঁটিয়া চলিবার 
কথা ভাবিয়াছি, কিন্তু আমাকে এক পাও চলিতে হয় নাই। বৃন্দাবনের 


আম হায় যাইবার কথা মনো থান পাইল না তখন মনে হইল, আমি যেন 
৬ কপ পপ ০ বৃন্দাবনে যাইতে পারি। ট্রেন আসিয়া 
এখনই চলিয়া যাইবে; আমার টিকিট নাই, টিকিট কিনিবার মূল্যও নাই। 
এইটুকু পথ মাত্র, এতদূর আসিয়া এখানে আর বিলম্ব আমার কোনমতেই 
সহিল না। জীবনে আমি সেই প্রথম ভিক্ষার্থিনী হইলাম। প্রথম ভিক্ষার্থিনীও 
বটে, শেষ ভিক্ষার্থিনীও বটে; আর কখনো আমাকে ভিক্ষা চাহিতে হয় নাই। 


সন্াসিনীর আত্মকাহিনী ২৭১ 


আজ ভিক্ষার্থিনী, কে এমন দয়ালু আছে যে, রি পঠ৮৮০০৭ 
৮ পর পাপা জি পল্লি পা 
যদি যাইতে না পারি শুট গাড়ির চাকার তলায় পড়িয়া 
এখনই শরীরের ভার হইতে মুক্ত হইব। আমি সেই জনসঙ্ঘের নিকটে 
ঃ “বাবা, পপ ০৪ 
কিনিয়া দাও বৃন্দাবন যাইব 1” শুনিয়া সেই লোকের ভিড়ের 
রি ৯ 
রস জমার হাতে দিল! সেই যে কযেক আনা গর তখন আমার কাছে 


আমার কথা শুনিয়া জ-কুঞ্টিত করিয়া যাহা বলিল, তাহার অর্থ এই যে, 
“কানাইলাল? সেই নন্দ গোয়ালার ছেলে? সে তো চোর আর লম্পট! 
মূর্খেরাই তাহাকে দেবতা রলিয়া ভক্তি করে। তাহার জন্য এত কষ্ট 
করিতেছ ?” তাহার এই কথা শুনিয়া আমার পদতল হইতে ব্রহ্মার পর্যন্ত 
যেন আগুন ছুটিয়া গেল। “এই. নাও তোমার পয়সা* বলিয়া তাহার 
তারে 
ভিড় জমিয়া গেল, গোলমাল হইতে লাগিল। এইসময় একজন বাঙ 
ভদ্রলোক : 'মা, তোমার টিকিট নাও”-বলিয়া একখানি টিকিট আনিয়া আমার 
হাতে দিলেন। দিয়া বলিলেন ঃ “কেন মা, অবোধের উপর রাগ করিতেছ ? 


হইয়াছিলাম যে, তোমাকেও ভুলিয়া গেলাম? আমার এ শাস্তি হইবে না 
কেন? ও ব্যক্তির কি দোষ, আমি যখন তাহার নিকট অনুষ্্রা্থীহইয়াছি 
তখন সে তো আমায় যাহা ইচ্ছা বলিতেই পারে।” সেইদিন গাড়িতে বসিয়া 
প্রতিজ্ঞা করিলাম, “এ জীবনে আর লোকের নিকট আঁচল পাতিব না।” 
ঠাকুর আমার সে প্রতিজ্ঞা আজ পর্যন্ত অটুট রাখিয়াছেন। 
বৃন্দাবনে পৌঁছিলাম। পথে চলিতেছি আর পথের ধুলায় পড়িয়া প্রণাম 
৮০-8 পৃ ৬০ আর চোখের জলে কেবলই 
ভিজিয়া যাইতেছে । “জয় জয় বৃন্দাবন, জয় জয় গোবর্ধন, জয় জয় 
যমুনা" পাগলের মতো এইসব কত কি বলিতেছি, আর পথে চলিয়াছি। সে 
যে আমার কী দিন-সে আনন্দ কি আর পাইব? কোথায় যাইতেছি--কোথায় 


২৭২ উদ্বোধন 2 শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


যাইব, সেসব কিছুই মনে নাই, কেবল চলিয়াছি। যত গাছ দেখি, সবই 
তমাল-তরু মনে হয়; পাতা দেখি আর মনে হয়-এ ব্রজের নব- 
এক-একবার গাছের তলায় গিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করি-তখন ভাবি, আমার 
নন্দদুলাল বুঝি এই গাছে উঠিয়া খেলা করিতেছেন। যেন পাতার ভিতর 
হইতে রাঙা নৃপুর-পরা পা-দুখানা ঝুলিতেছে। এই যে-সব পথ হয়তো 
ব্জদুলাল বীশী হাতে করে গোরুর পাল নিয়ে এই পথ দিয়াই গিয়াছেন। 
পথে বোধ হয়, এখনো গোরুর ক্ষুরের চিহ্ন আছে। এই সেই বৃন্দাবন, 
স্ত্য-সত্য বৃন্দাবন, আজ আর আমার স্বপ্ন নয়। “চিন্ময় ধাম, চিন্ময় নাম, 
চিন্ময় শ্যাম।”” 

গোবিন্দের মন্দির কোথায় সে-কথা আমি কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিলাম না। 
মনে জানি, ঠাকুর যখন বৃন্দাবনে আনিয়াছেন, নিজেই ডাকিয়া লইয়া যাইবেন। 
কি ই নাই। নি নিই ঠা ডাকিয়া নি য়া রসদ 
দিবেন। “তুমি যদি নিজে ডাকিয়া প্রসাদ না দাও, আমি আর কিছুই খাব না, 
না খাইয়া মরি সেও ভাল।” ভাবিয়া একটি নির্জন-স্থানে গিয়ে বসিয়া রহিলাম। 
সে জায়গাটির নাম “ষ্ঠীর বন'। ক্রমে সেই নির্জন বনে অনেক লোকসমাগম 
হইতে লাগিল, সবই প্রায় যাত্রীর দল। কত আসিতেছে, ১:০৮ 
আসিয়া দুটি-একটি করিয়া পয়সা দিয়া প্রণাম করিতেছে । আমি 

বসিয়া আছি। আবার কেহ কেহ আসিয়া আমার সঙ্গে শানবিচারে প্রযতত 
হইলেন। আমি সা ১৯ কিন্তু তখন যে কেমন করিয়া 
অনর্গল বকিয়া নিজেই কিছু বুঝিতে পারিলাম না। একজন, দুইজন, 
ক্রমে অনেকে আসিয়া দীড়াইল, শেষে যেন একটি বিচারসভা বসিয়া গেল। যে 
যাহাই বলিতেছে, আমি তাহারই উত্তর দিতেছি। 

আমি যে নিজে কিছু বলিতেছি না, তাহা বেশ বুঝিতে পারিতেছি। কে 
যেন আমাকে বলাইতেছে, আমি কেবল মুখে যাহা তেছে, তাহাই বলিয়া 
যাইতেছি। 

দিন যত শেষ হইয়া আসিতে লাগিল, লোকের সংখ্যাও ততই কমিতে 
লাগিল, শেষে সে-স্থান প্রায় নির্জন হইয়া আসিল। আমি প্রথমে যেখানে 
আসিয়া বসিয়াছিলাম, এখনো সেই একই স্থানে বসিয়া আছি। এমন সমর 
একটি স্ত্রীলোক আমার কাছে আসিলেন। তাঁহার কাপড় “ফের, দিয়া পরা। 
গৃহস্থঘরের মেয়েরা যে ফের দিয়া কাপড় পরেন, আমি তাহা জানিতাম না; 
কিন্তু তীহার মুখে চোখে এমন একটি ভাব ছিল যে, তাহাকে পতিতা বলিয়া 
আমার কিছুতেই মনে হইল না। রমণী আমার কাছে আসিয়া বলিলেন £ “ “মা, 
সই রাত্রে আপনি কোথায় থাকিবেন ?"? রর 


পারি!” ইস কথ উর পালে আদৌ বলিলেন ঃ 


সন্যাসিনীর আত্মকাহিনী ২৭৩ 


“আমাদের বাড়ি ঢাকায়। আমি স্বামীর সহিত তীর্থদর্শনে আসিয়াছি, আমার 
স্বামী এ গাছতলায় দাঁড়াইয়া আছেন, তিনিই আমাকে আপনার কাছে পাঠাইয়া 
দিয়াছেন। আমাদের দেশে এইরকম কাপড় পরে। বৃন্দাবনে আমাদের বাসাবাড়ি 
করা হইয়াছে, আপনি যদি সঙ্গে যান, সেখান হইতে গোবিন্দ-দর্শনেরও 
সুবিধা হইবে ।” আমি তাঁহার সেই সরল কথাগুলি শুনিয়া বড়ই সুখী হইলাম 
ও বিনাবাক্যে তাহার সঙ্গে চলিলাম। 

পথে চলিতে চলিতে ভদ্রলোকটি ক্রমশ আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। 
তাহার কথা বলিবার ভঙ্গি এমন সম্ত্রমসূচক যে, তাহাতে আমার মনে বড়ই 
তৃপ্তি ৮-৯ নি ক আসিয়াছি, এখনো গ্োবিন্দ-দর্শন 


যখন মন্দিরে গেলাম, তখন ঠাকুরের আরতি হইতেছে। খুবই ভিড়, কিন্ত 
ভিড়ে আর আমার কি করিবে, সমস্ত ভিড় ঠেলিয়া সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলাম। 


পনি 
প্ুগু 
॥স 9 
সর 
নি 
ৰা 


শ্লোক পড়িতেছি, আর এবদৃষ্টে মুখচন্দ্রমা দেখিতেছি। কি করিতেছি, কোথায় 
আছি, এ কোন্‌ স্থান, কিছুই আমার মনে নাই। লোক আছে কি নির্জন স্থান. 
শাসন দপ আমি তাহা 
নগ্নমস্তকে দীড়াইতে নাই। এই নিয়ম। 
সু সা পু গিয়াছে দেখিয়া চারিপাশ অনেকেই 'নঙ্গা 
শির” বলিয়া চিৎকার করিতেছে । কেহ কেহ বা আমাকে গালিও দিতেছে, 
সেসকল শব্দের একবর্ণও আমার কানে যাইতেছে না। অবশেষে 
একজন আমার পিছন হইতে সজোরে আমাকে এক ধাক্কা দিল। আমি 
“নাসাগ্রে নবমৌক্তিকং করতলে বেণু” পড়িতেছি, আর নাকে সেই নোলক 
দুলিতেছে দেখিতেছি, জগৎ আছে কি না আছে যেন তাহারও ধার ধারি না- 
সহসা সেই প্রবল ধাক্কায় সচেতন হইলাম। সচেতন হইয়া আমার মতো 
স্বভাবের পক্ষে যাহা হওয়া সম্ভব তাহাই হইল, অর্থাৎ আমার ভয়ানক রাগ 
হইল। আমার সেই ক্রুদ্ধ নয়নের দৃষ্টি দেখিয়া যে ধাক্কা দিয়াছিল, সে একটু 
অপ্রস্তুত হইয়া আমাকে বুঝাইয়া যে, ঠাকুরের সম্মুখে খালি মাথায় 


কাপড় দিবার জন্য চিৎকার করিয়া বলিয়াছিল, আমি গুনি নাই, তাই সে 
আমাকে ধা্কা দিয়া সাবধান করিয়া দিয়াছে। যে ধাক্কা দিয়াছিল, স 
গোবিন্দজীর পৃজারী। আমি রাগিয়া তাহাকে বলিলাম £ “আমি খালি মাথায় 
আছি বলিয়া তুমি আমাকে সাবধান করিতেছ, কিন্তু তোমার মাথায় কাপড় 


পি 


্ 
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কই? স্বামীর সম্মুখে রমণীর বিনা অবগুষ্ঠনে থাকিতে নাই, এজন্য যদি মাথায় 
কাপড় দিবার দরকার হয়, তবে তুমি কেন বিনা অবণগুঠনে আছ? এ 

বৃন্দাবন, ললিতা দেবীর রাজ্য, এখানে নন্দের নন্দন ছাড়া আবার অন্য পুরুষ 
কে আছে যে সে বিনা অবশুষ্ঠনে থাকিবে?” আমার কথা শুনিয়া পূজারী 
প্র সিল 


সঃ 
ঃ 
রর 
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এই 
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১৬-৫৯-41৮০ নতি রা “গোবিন্দ 
আমাকে নিজের গলার প্রসাদী-মালা দিলেন, আমি সেই মালা ছিড়িয়া 
ফেলিলাম !” এইকথা ভাবিতেই আমার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। গোবিন্দ- 
দর্শনের পর বৃন্দাবনে প্রথম রাত্রি আমার এইভাবে কীদিতে-কাঁদিতে কাটিল। 

তার পরদিন সকালবেলায় বৃন্দাবনে প্রথম প্রভাত। সারারাত্রি জাগিয়া এত 
যে কাঁদিয়াছি, সে কথা আর আমার একটুও মনে নাই, বরং মনে হইতেছে, 
যেন অনেক দুঃখের পর চিরদিনের আকাঙ্কিত-নিধি পাইয়া সুখের স্বপ্নে 
রজনী | দর্শন মিলিয়াছে, আর আমার কিসের অভাব, দূঃখই বা 
সত 

আসিয়াছে, এইটুকু জীবন গড়িয়া তুলিবার জন্য কত ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত। 
কতই না আয়োজন! আজ মনে হইতেছে, যে-উদ্দেশ্যে এত আয়োজন, আজ 
তাহা সার্থক হইয়াছে, আজ সাগরের আশ্রয় পাইয়া অবিরাম গতিধারা বিরাম 
লাভ করিয়াছে। আজ যেন আর আমার কিছু চাহিবার নাই, কিছু পাইবারও 
নাই। আমার চিরদিনের সকল বাসনা সকল কামনা কুড়াইয়া আজ গোবিন্দের 
পাদপন্মে অঞ্জলি দিয়া নিশ্িম্ত হইয়াছি। 

সকালে ঘরের বাহিরে আসিয়াই প্রথমে কুমারকে দেখিতে পাইলাম। 
কুমার সন্যাসী, ০৬০৪০৪০০০৪৪ “কুমার ভিক্ষু এই 
নাম লইয়াছিল, এইজন্য “কুমার” এই নামই তাহার পরিচয়। জীবনে বহুদেশ 
ভ্রমণে, বহুলোকের সঙ্গে য়ে_মানব-প্রকৃতিতে নানা বিচিত্রভাব দেখিয়াছি। 
কিন্তু সেই বহু লোকের ভিতরও কুমারের মতো এমন নিতান্ত শিশুস্বভাব 
আমি আর কাহারও দেখি নাই। বারান্দার এক কোণে বসিয়া কুমার একখানি 
ইংরেজী খবরের কাগজ পড়িতেছিল, পি লিপ ২৯১৮৭ 
চাহিল, আবার নিবিষ্টমনে পড়িতে লাগিল। সেই একবার দৃষ্টিতেই আমি 
তাহার চোখের চাহনি দেখিয়া বিস্মিত হইলাম, সে ঠিক পাঁচ বৎসরের ছেলের 
আলাভোলা সরল চাহনি। কুমারের বেশভূষায় তাহাকে সন্ন্যাসী বলিয়া চিনিতে 
গার উপায় ইলা আমি কি আচ হা তাহাকে দেখেছিলাম 
সে তখন একমনে কাগজ পড়িতেছিল, আমি যে দীড়াইয়া আছি, সে খেয়ালও 
তাহার ছিল না। কিছুক্ষণ পরে মাথা তুলিয়া হঠাৎ আমার দিকে চাহিয়া যেন 
নিতান্ত পরিচিতের মতো জিজ্ঞাসা করিল £ “তুমি ইংরেজী জান?” “তুমি!” 
অনকেহঃ একাকি নাকমিলো হযে আস তম বি 
কুমারের কথায় রাগ হইল না। আমি উত্তর দিলাম ঃ ““না।” কুমার আবার 
কাগজ পড়িতে পড়িতে বলিল £ “জানলে বেশ হতো।” 
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কুমারের সঙ্গে এইরূপে আমার প্রথম পরিচয় হয়, তাহার পর কতদি 
তাহাকে দেখিয়াছি, কিন্তু তাহার যে সেই বিচিত্র বালক-স্বভাব- তাহার আর 
কোন পরিবর্তন দেখি নাই। কুমারের নিকট তাহার জীবনের পূর্ব ইতিহাস 
যাহা শুনিয়াছিলাম তাহাতে জানিতে পারিয়াছিলাম যে, সংসারাশ্রমে সে ঘেমন 
দুঃখ পাইয়াছিল, তেমন দুঃখ অতি অল্প লোকের ভাগই ঘটে. কিন্তু তাহার 
সেই সদানন্দভাব দেখিলে সেকথা কেহ মনেও করিতে পারিত না। কুমার 
কখনো আমাকে মান্য করিয়া কথা বলে নাই, কখনো মা বলিয়াও ডাকে 
নাই--“মা, এই শব্দ একদিনও আমি তাহার মুখে উচ্চারিত হইতে ওনি নাই, 
কিন্তু মায়ের নিকট সন্তানের দাবি আবদার সে যেমন মিটাইয়া লইতে জানিত, 
অতি বড় দুষ্ট-দুরন্ত ছেলেও তাহা পারে না। সে ছেলে এমনই আলাভোলা 
যে, নিজ শরীরের শীত, রোগ, ক্ষুধা, তৃষ্ণা-কোন বিষয়েই খেয়াল নাই, 
জননীকে সর্বক্ষণই তাহার জন্য সচেতন থাকিতে হয়। কুমারের ভাব দেখিয়া 
মনে হইত, জগংই যেন তাহার মায়ের কোল, কাজেই নিজের অভাব 
অসুবিধার কথা ভাবিবার তাহার কোন প্রয়োজন ছিল না। 

কুমারের কথা বলিতে গিয়া আরেকটি ছেলের কথা মনে পড়িল--কুমারকে 
দেখিবার দুই-তিনদিন পরেই তাহাকে দেখিতে পাই । ছেলেটির নাম অসিতনাথ, 
পন্মাতীরের দেশের কোন জমিদারের ছেলে । কুমার যেমন সদানন্দ, সে তেমনি 
সদাই মলিন। তাহার মুখ এত মলিন যে, দেখিলে মনে হয়, সে যেন চিরদিন 
কেবল দুঃখই পাইয়া আসিয়াছে; অথচ, সে জমিদারের এক ছেলে-_কত 
আদরের ছেলে, তাহার দুঃখের কোন কারণই নাই। কুমার কোন সঙ্কোচ- 
সন্ত্রমের ধার ধারে না, পাঁচ বৎসরের ছেলের মতা সকলের কাছেই তার 
নিঃসঙ্কোচ সরলভাব। অসিতনাথ এত লাজুক যে, মুখ তুলিয়াও মুখের দিকে 
চাহিতে পারে না। আমি প্রতিদিন গোবিন্দ-দর্শন করিতে র সময় মন্দিরের 
দ্বারে তাহাকে দেখিতে পাইতাম। আসিবার সময়ও দেখিতাম, সে দাঁড়াইয়া 
আছে। তিন-চারিদিন প্রতিদিনই তাহাকে এইভাবে দেখিতাম। অবশেষে একদিন 
মন্দিরের বাহিরে আসিতেই সে আমাকে প্রণাম করিল, “গোপাল, গোপাল, 
বলিয়া আমিও তাহাকে করজোড়ে নমস্কার করিলাম। সে তখন উঠিয়া দীড়াইল। 
কী যে সে মলিন মুখ_কেবল চোখের জলে ভাসিতেছে! তেমন মলিন মুখ 
দেখিলে নিতান্ত নিষ্ঠুরেরও হৃদয় গলিয়া যায়। আদর করিয়া যখন জিজ্ঞাসা 
করিলাম £ “কাঁদ কেন বাবা, নীলমণি আমার!” তখন তাহার আর ধৈর্য রহিল 
না, একেবারে শিশুর মতো কাঁদিয়া উঠিল। কি কথা আমাকে বলিবার জনা কত 
চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু কিছুই বলিতে পারিল না। তাহার এইভাব দেখিয়া 
মন্দিরের দুয়ারে অনেক লোক আসিয়া জড় হইল, সে তখন অনেক কষ্ট্রে সযত 
হইয়া আবার আমাকে প্রণাম করিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। আমি তাহার এই 
বিচিত্র ব্যবহারের কারণ কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। 

সেদিন রাত্রে বিশ্রামঘাটে যমুনা আরতি দেখিতে গিয়াছিলাম। আরতি হইয়া 
গেল, ক্রমে ক্রমে লোকের ভিড়ও কমিয়া গেল, ক্রমশ ঘাট নিন হইয়া 
গেল। আমি বাড়ি না ফিরিয়া যমুনার ঘাটেই বসিয়া রহিলাম। বসিয়া বসিয়া 
যে কত সময় চলিয়া যাইতেছে, কত রাত্রি হইতেছে, সেকথা একেবারেই 
মনে ছিল না। অন্ধকার নির্জন রাত্রে ঘাটে বসিয়া আমার চণ্তীর কথা মনে 
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পড়িল। চণ্ডী-আমার দিদিগতপ্রাণ ছোট ভাই, সর্বদা কেবল দিদিকে আগলাইয়া 
বেড়ানোই তাহার কাজ ছিল। পাছে কেহ দিদিকে বকে, পাছে কেহ দিদির 
উপর রাগ করে, দিদিকে দোষ দেয়, সর্বদাই তাহার এই ভয়। যেদিন রাত্রে 
প্রথম 'ক্রিয়া' লইতে যাই-আমি যে ক্রিয়ার দীক্ষা লইতে যাইতেছি কেহ 
জানিতে পারে, ইহা আমার ইচ্ছা ছিল না-চণ্তী আমাকে বলিল £ “দিদি, 
তুমি আমার কাপড় পরিয়া যাও, তাহা হইলে তোমাকে দেখিলেও কেহ 
চিনিতে পারিবে না।” দুই ভাই-বোনে এই পরামর্শ করিয়া আমি চণ্তীর 
কাপড় পরিয়া বাহির হইলাম। ফিরিয়া আসিবার সময় যদি বাবার সম্মুখে 
আসিয়া পড়ি এইজন্য চণ্তী দুয়ারে পাহারা দিতেছিল, তবুও আমি আসিয়াই 
বাবার সম্মুখে পড়িলাম। তখন চণ্তীর যে ভয়' বাবা পাছে আমাকে বকেন, 
এই ভয়ে চণ্তীর মুখ একেবারে সাদা হইয়া গিয়াছে । বাবা যখন জিজ্ঞাসা 
করিলেন £ “কোথায় গিয়াছিলে ?”” ভাবিয়াছিপাম-“সত্য কথা কিছুতেই 
বলিব না” কিন্তু উত্তর দিবার সময় মুখে বাহির হইল--“দীক্ষা নিতে”? 
বাবার রাগ কিছু বেশি ছিল বলিয়া অনেক সময় আমি--যদি বাবা রাগ 
করেন, পর ৮ উল ৭ স্লি 
বলিব ভাবিয়াছি, কিন্তু বলিবার সময় ঠিক কথাটাই বলিয়া ফেলিতাম, কখনো 
মিথ্যা বলিতে পারি নাই। বাবা শুনিয়া বলিলেন ঃ ' দীক্ষা নিতে? আবার কি 
দীক্ষা নেবার খেয়াল হলো?” এই কথা বলিয়া যখন আর কিছু না বলিয়া 
চলিয়া গেলেন, তখন চণ্তী একেবারে আমার বুকের ভিতর আসিয়া আমাকে 
জড়াইয়া ধরিল। বলিল $ “বাবা যদি তোমার কাপড় দেখতে পেতেন, যদি 
জিজ্ঞাসা করতেন, “তুই কেন কালাপেড়ে কাপড় পরেছিস”? আমার এমন 
ভয় হয়েছিল! ঠাকুরকে কেবল বলছিলাম, “হে ঠাকুর, তোমার পায়ে পড়ি, 
বাবা যেন দিদির কাপড় দেখতে না পান” ।” আর এক রাত্রের কথাও মনে 
পড়িল, যে-রাপ্রে চণ্ডীর দেহ বুকে লইয়া সংকারের জন্য শ্মশানে গিয়াছিলাম। 
বিশ্রামঘাটে অন্ধকার রাত্রে আবার সেই অন্ধকার রাত্রে গঙ্গাতীরের শ্মশান মনে 
পড়িল। আমার সংসারের যত কিছু বন্ধন সেই রাত্রে চণ্তীর চিতায় সবই 
পুড়িয়া গিয়াছিল। আজ যে আমি "পথে বাহির হইয়াছি-চণ্ডী যদি তেমন 
করিয়া আমাকে সকল সংস্কারের বাহির না করিত, তবে আমি এমনভাবে 
পথে বাহির হইতে পারিতাম কিনা কে জানে! 

পিতার দেহত্যাগের অতি অকল্পদিন পরেই চণ্ডীও দেহত্যাগ করিয়া যায়। 
সংক্রামক রোগী বলিয়া, সে রাত্রে-চশ্তীর সৎকারের জন্য পাছে অনুরোধ 
করি-এই ভয়ে একটি লোকও আমাদের গৃহে পদার্পণ করেন নাই, বাড়িতে 
কেবল পুত্রশোকে উন্মাদিনী আমার মা ও অভিভাবকের মধ্যে আমি। মায়ের 
রা টিলার রিড নিতে কিনি দের বালে হট মারা রর 
বৎসরের বালকের মৃতদেহ বুকে করিয়া অন্ধকার রাত্রে একা শ্মশানে গিয়াছিলাম। 
যখন চিতা জ্বলিয়া উঠিল-যে-দেহ, যে-মুখ, যে-চোখ, এত প্রাণের প্রিয় ছিল, 
সেই দেহ যখন আমারই সম্মুখে ভস্মীভূত হইতে লাগিল, তখন মনের যে-ভাব 
হইয়াছিল-যে-ভাব একদিন আমার সংসারমোহ ঘুচাইয়া দিয়াছিল--চণ্ডীর কথা 
মনে পড়িয়া আজ আবার সহসা সেইভাব মনে জাগিয়া উঠিল। 


সুন্দর দেখাইত ! তাড়াতাড়ি জোড়হাতে মা প্রণাম করিতেন, বলিতেন £ “ও 
আমার শ্যামা-মায়ের দাসী।”” সেই চুল আর কালো রঙের জন্য মার আবার 
এক নৃতন বিপদ হইত। দুর্গোঘসবে কি অন্য কোন ব্ররতোপলক্ষে কুমারী- 
পূজার সময় আমাকে কুমারী করিবার জন্য সকলেরই ভারী আগ্রহ ছিল। মার 
়্ বিশ্বাস-যাহাকে কুমারী-পুজা করা হয়, সে কুমারী নিশ্যয়ই বিবাহের পর 
ধবা হইবে। আমাকে মা .কত আর সাবধান করিয়া রাখিবেন, যখন পথে 
খেলা করিতেছি, তখন হয়তো কুমারী করিবার জন্য কেহ কোলে করিয়া 
তুলিয়া নিয়া যাইত। টাটের উপর পা রাখিয়া ঠাকুর হইয়া পূজা লইতে 
আমার বড়ই আমোদ হইত। যখন পরনে রাঙা কাপড়, হাতে লাল শাখা, 
কপালে সিন্দুরের ফৌটা পরিয়া বাড়ি আসিতাম, মা দেখিয়াই কপালে করাঘাত 
করিতেন-_“এই আমার সর্বনাশ করে এসেছে!” মা এখনো বলেন যে, 
“যখনই টাটে পা রেখে পুজা করেছে, তখনই জানি, আমার কপাল 
ভেঙেছে! তাই কি যে-সে পূজা করেছে? যাঁরা ডাকলে মা জাগ্রত হয়ে 
সাড়া দেন, তাঁরাই কিনা আমার দুধের মেয়ের পা-পুজা করে আমার এই 
সর্বনাশ করলেন ?” মায়ের বিশ্বাস যে, আমার যে বৈধব্য-সে কেবলই সেই 
কুমারী-পৃূজার জন্যই হইয়াছে, না হইলে মায়ের যে এমন সুলক্ষণা মেয়ে, 
তাহার বৈধব্য কখনোই সম্ভব নয়। 

মা এদিকে এত শ্লেহপরায়ণা, বালিকার মতো অল্পেই শঙ্কিতা, বালিকার 
মতো সকল বিষয়ে সরলবুদ্ধি অথচ কর্তবো একেবারে পাথরের মতো 
দৃঢ়চিত্তা। আমার বয়স যখন নয়-দশ বৎসর, তখনই মা আমাকে এক পীড়িতা 
বৃদ্ধার সেবায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন। মায়ের আদেশে সমস্ত দিন, এমনকি 
কেবল ক্লানাহারের জন্য ণ বাড়ি আসিতাম। 

বালিকাকাল হইতেই সকল বিষয়ে শঙ্কাহীন, আবার শরীরে এত 


হইবার পরে কতবার নিজেই নিজের শারীরিক সামর্থ্যের পরিচয় পাইয় 
আশ্চর্য হইয়াছি। একবার হাঁটা-পথে খণ্ডগিরি দর্শনে যাইতে যাইতে পথে 
একজন রমণীর পায়ে আঘাত লাগিয়া তিনি আর চলিতে পারিলেন না, সেই 
যাত্রীদলের আমিও একজন সঙ্গী। নির্জন পথের মধ্যে সন্ধ্যা আগতপ্রায়, 
সকলেই তীহাকে লইয়া বিপন্ন হইলেন। সেখানে গাড়িও পাইবার উপায় 


ঞ 
স্পা পি 


তিলমাত্র স্থান নাই, তিনি কেবল একবার এদিক একবার ওদিক স্ত্রী-পৃত্র 
রি একটি গাড়িতে 
কিছু জায়গা ছিল কিন্তু সে-গাড়ির দুয়ারে তিনটি গুণ্ডা পথরোধ করিয়া 
০৯৮০ কাহাকেও গাড়িতে উঠিতে দিতেছে না। তাহাদের যেমন 

, প্রকৃতিও সেইরূপ। যদিও লোক তিনটির বেশভৃষা 
চলে আচরণ নিতাত অভ ভলোকটি সে দাই 


হইল না। আমি গিয়া সে-লোক তিনটিকে খুব জোরে এক ধাক্কা 
নিলাম। সেই এক ধাক্কাতেই তিনটি অসুরতুল্য লোক তিনদিকে ছিটকাইয়া 
পড়িল। তখন ভদ্রলোকটি বিনা বাধায় পরিবার লইয়৷ গাড়িতে উঠিলেন। 

এই যে আমার এত সাহস ও বল--এমন সময়ও আসিয়াছে যে, সে-সাহস 
ও বল কোথায় গিয়াছে তাহার ঠিক নাই, কিন্তু মা--তখন শান্ত প্রসন্নভাবে সে- 


বু : 
্ 


নাই; শুনিয়া আমার চক্ষৃস্থির হইল! কিন্তু মা তখনই সেই বিপন্না প্রসৃতিকে 
ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল, আমি 


বারান্দায় বসিয়া কেবল জপ করিয়াছি। কি রকম একটা হৃদয়ের দৌর্বল্য 
আসিল--প্রসূতির ঘরের ত্রিসীমানাতেও আমি পা দিতে পারি নাই। 

টপ্তীর কথা, মার কথা-আরো কতজনের কথা স্মৃতিবায়ূতে চালিত হইয়া 
মনের উপর দিয়া ভাসিয়া গেল। মনে পড়িল--্রিয়া লইবার পর যখন দক্ষিণা 
শুচি-অশুচিবোধের সংস্কারটি আমাকে দক্ষিণা দাও।” রা সর্ববিষয়ে 
শুচিতা রক্ষা করিবার একান্ত চেষ্টায় আমার শুচিবাই হইয়া দীঁড়াইয়াছিল। 
তাহার জন্য কতসময় অনর্থক গিয়াছে, কত কষ্টও পাইয়াছি। গুরুদেব বোধ 
হয় তাহা জানিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার আদেশ শুনিয়া আমার ভয় হইল, 
কিন্তু তৎক্ষণাৎ মনের ভয় দূর করিয়া এই ভাবিয়া মনকে "দৃঢ় করিলাম, 


সন্াসিনীর আত্মকাহিনী ২৭৯ 


“আমি যদি দিতে না পারিতাম, গুরুদেব তবে কখনো তাহা টাহিতেন না। 
তিনি যখন চাহিয়াছেন, তখন নিশ্চয়ই দিবার শক্তিও আমি পাইব।” 
সেইদিন-সেইদিনই বা বলি কেন, সেই মুহূর্ত হইতেই আমার শুচি-অশুচির 
সংস্কার দূর হইয়া গেল গল! কু শির্ক দিনেও রা নেকষার সন 


পপ কু ৯২:৯৬ সেই 
রি কা রর আরা চারা জার জামার 
সাপে কামড়াইয়াছিল, গুরুদেব যখন এ সংবাদ পাইলেন, তখন তিনি আহার 
এপ ৮০৭০৭১৯০৯১১ ₹০১৮%০৭ 
সংবাদ শুনিয়া তিনি হাসিয়া বলিলেন £ “খিচুড়িটা না-খেয়ে আর যাচ্ছি না, 
সে যদি না-বাচে তবে কাল তো আর এমন রান্না খাইতে পাইব না।” তাহার 


কাছে আসিলে যে সাপ-সাপই থাকিবে না. তখনি সে তার হিংসা করা 
স্বভাব ভুলিয়া যাইবে ।" লোকে বলিত, গুরুদেব সর্পাঘাতের চিকিৎসা খুব 
ভাল: ন। তাহারই চিকিৎসায় আমি সুস্থ হইয়াছিলাম। 

এসব যেন এক-একটা টেউ. যেমন জলের ঢেউ জলে উঠিয়া জলেই 
মিশায়, তেমনি অনন্ত কালসাগরের ঢেউ তাহাতে উঠিয়া তাহাতেই মিশাইতেছে। 
এই যমুনার বুকে কত ঢেউ উঠিয়াছে, সে-ঢেউ এখন কোথায়? জলের ঢেউ 
জলে মিশিয়া গিয়াছে। 

রাত্রি অনেক হইয়া গিয়াছে, দেখিয়া উঠিব মনে করিতেছি, এমন সময় 
কে একজন আসিয়া “মা!' বলিয়া আমার পায়ের ত্লায় পড়িল। (সূ 'মা' ডাক 
কী ব্যাকুল, কী আর্তস্বরেই উচ্চারিত হইয়াছিল! “আহা বাছারে আমার : 
কার এত দুঃখ?” আমি প্রথমে তাহাকে ভাল করিয়া দেখিতে পাই নাই, 


মা! মা!” তাহার জীবনে যে কত অপরাধ, সেই কথাই সে যেন শতমুখে 
তে চা; র না। কেবলই বলে, “মা, আমি যে 
কত পাপী তা তো তুমি জান না। আমি যে মনে মনে তোমার কাছেও 


রী 
রী 
£&- 
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আরেকজন লোক বাহির হইয়া আসিয়া ' “মা, আমার অপরাধও ক্ষমা কর” 
বলিয়া উপস্থিত। 


২৮০ উদ্বোধন ? শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


সে সেই গোবিন্দের পুজারী। তাহার নিকট শুনিলাম, অনেকদিন হইতে 
গোপনে সে আমার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেছে, ১০ 
বসিয়া থাকিতে দেখিয়া তাহার মনে দুষ্টবুদ্ধির উদয় হইয়াছিল, কিন্ত্ব 
“মা মা জপ শুনিয়া সেভাব সে ভুলিয়া গিয়াছে । “মা” বলিয়া সে আমার 
পায়ের ধুলা লইল, অন্ধকার রাত্রে এমনভাবে আর যেন আমি নির্জনস্থানে না 
থাকি, সেজন্যও বিশেষ করিয়া সাবধান করিয়া চলিয়া গেল। 

“চিন্ময় ভূমি বৃন্দাবন, তোমাকে আমি প্রণাম করি'”__বলিয়া তখন সেই 
যুনাপুলিনে আমি বারবার প্রণাম করিলাম। এই বৃদ্দাধন গেবিদ্দের লীলানিকেতন, 
এখানে কি আবার শঙ্কা ভয় আছে? যে বৃন্দাবনের প্রতিরেণুও কৃষ্ণময়, 
সেখানে কি আবার নির্জন সজন আছে, সেখানে কি অন্ধকার আলোক, দিবা 
রজনীর কোন বিভেদসীমা আছে! ব্রজবাসীর মনেও কি গোবিন্দচিন্তা ভিন্ন 
অন্য চিন্তার উদয় হয়? এ যে একেবারেই অসম্ভব। তখনই বুঝিতে 
পারিলাম, না, এ আর কিছু নয়, ঠাকুরের এ আর এক নূতন খেলা। তোমার 
এ খেলায় কি আর আমি ভয় পাই? তুমি যত কেন মুখোশ পরিয়া এস না, 
আমি তোমাকে ভাল করিয়াই চিনিয়া নিয়াছি। 

তার পরদিন শ্রীমন্দিরে গিয়ে আবার আমি গোবিন্দের প্রসাদীমালা পাইলাম। 
সেই পুজারীই “মালা নাও মা” বলিয়া আমাকে মালা আনিয়া দিল। 

ইহার কয়েক বৎসর পরে কাশীতেও একবার এইরকম ধরনের ঘটনা 
ঘটিয়াছিল। দশাশ্বমেধ ঘাটের কাছে একটা বাড়িতে আমি থাকিতাম, কুমারও 
সেই বাড়িতে থাকিত। কুমার দিনরাত্রি তাহার গ্রস্থরাশি লইয়া থাকিত, আমি 


হইল, মনে হইল যে, এ-যস্ত্রণা অপেক্ষা কাশী ছাড়িয়া যাওয়াই ভাল। কিন্তু 
আবার একটু লজ্জাও হইল, এতদিন আমি একদিনের জন্যও কাহাকে ভয় 
নাই, কি এই লোকটির ভয়ে কাশী ছাড়িতে হইবে? সে যা-খুশি 
করুক, আমার তাহাতে কি আসে যায়, এই ভাবিয়া মন স্থির করিলাম। 


রিও 


সন্াসিনীর আত্মকাহিনী ২৮১ 


কিন্তু ইহার পর আবার এক নূতন উপদ্রব উপস্থিত হইল। একজন 
অপরিচিতা রমণী গঙ্গান্নানের সময় নানা কথায় আমার সঙ্গে আলাপ আপ্যায়ন 
আরম্ত করিল। শাস্ত্রে লেখা আছে, চক্ষু মনের দর্পণ, আমি একথা খুবই সত্য 
বলিয়া মানি। যাই আমি তাহার চোখের দিকে চাহিলাম, অমনি সেই দর্পণে 
তাহার মনের ভাবের সপ এমন অনেকদিন 
ঘটিয়াছে, অনেকের তাহার হৃদয়ের প্রতিবিম্ব দেখিয়াছি, এবং সে- 
পপ 43 ৩০-১০-১৯৮১ 
সে যখন তাহার মনের কথা আমার নিকট সুপ চা 


নান করিতে নামিয়াছি, এ দে তান ভে ফরজ 
ভাসিয়া আসিতেছে । “"যদি কোন নৌকাডুবি লোক হয়?” বিদ্যুতের মতো 
এইকথা যেই আমার মনে উদয় হইল, বুদ্ধি নু ০৪০০ 
জন্য সীতার দিলাম। সাঁতারে আমি মাছের মতো পটু, দেখিতে দেখিতে সেই 
দেহের নিকটবর্তী হইলাম। তীরে যাহারা ছিল--যাহারা শ্লানের জন্য গঙ্গাগর্ভে 
াময়াছিল, সকলেই আমার এই কীর্তি দেখিয়া অবাক হইয়া গেল। কেহ 
কেহ চিৎকার করিয়া বলিতে লাগিল ঃ “ছি, ছি, কর কি? ও যে মড়া ভেসে 
যাচ্ছে। মড়া ধরতে যাচ্ছ কেন?” ৫৮৪৮০/০-০২৪ 
সত ০ আবার কুলের 
দিকে আসিতে লাগিলাম। এত স্রোত যে, অনেক একটুখানি যদি 
৬০৯১ দু ১8 ০ 
আমি ডুবিয়া মরিব, আর ভাবিয়াছিল, হয়তো আমি পাগল হইয়া 
গিরাছি। ঝণ্তধিক আমার মতো শরীরে শক্তি নী থকিলে ও আমার মতো 
সন্তরণপটু না হইলে আর কেহ বোধহয় কূলে পৌঁছিতে পারিত না। যখন 
কৃূলের নিকট আসিয়া পৌঁছিলাম, তখনো কেহ মড়া ছুঁইবার ভয়ে আমাকে 
সাহায্য করিল না। কৃলে উঠিয়া সিঁড়ির উপর দেহটিকে শোয়াইলাম। একটি 
আঠারো-উনিশ বংসরের ছেলে, সরল সুন্দর মুখ, যেন চোখ বুজাইয়া 
ঘুমাইতেছে। তাহাকে দেখিয়া কে বলিবে, এ-দেহে প্রাণ নাই! সে মুখ 
দেখিয়া আমার প্রাণের মধ্যে কী যে করিয়া উঠিল-আমি জগতের লোককে 
তাহা বলিয়া বুঝাইতে পারিব না। “বাবারে ও নীলমণি !””_-বলিয়া আমি 
একেবারে উচ্চৈঃস্থরে কাঁদিয়া উঠিলাম। আমার কান্না শুনিয়া সেখানে চারিদিক 
৭ ১০৮ “কি হইয়াছে, কি হইয়াছে” জিজ্ঞাসা 
করিতে করিতে ক্রমশ “একটি ছেলে জলে ডুবিয়া গিয়াছে এইকথা 
পা 
বসিয়া অবিশ্রান্ত কীদিতেছি। কেন যে কীদিতেছি, তাহাও জানি না, কেবল 
“বাবারে নীলমণি আমার !”'_এইকথা ছাড়া আর কোন কথা আমার মুখে 


২৮২ উদ্বোধন £ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


আসিতেছে না। আমার সেই উন্মাদের মতো ভাব দেখিয়া যাহাতে ছেলেটির 
প্রাণরক্ষা হয়, অনেকেই সে চেষ্টায় উদ্যোগী হইল। কোথা হইতে যে ডাক্তার 
আসিয়া উপস্থিত হইল, আগুন, গরম কাপড়, দুধ এসমস্ত সামগ্রী কে যে 
কোথা হইতে আনিয়া উপস্থিত করিল, কিছুই আমি পারিলাম না। 
সকলেই ছেলেটিকে বাঁচাইবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিল। আমি 
কেবল বসিয়া কাঁদিতেছি, চোখের জলের বিরাম নাই। 
কোথায় আছি, কি করিতেছি, সবই ভুলিয়া গিয়াছি, সেই মুখখানির দিকে 
, আর আমার বুকের ভিতর সমুদ্ধ উথলিয়া উঠিতেছে। তিন-চার 
ঘণ্টা চিকিৎসার পর যখন ছেলেটি একবার চোখ মেলিল, তখন চারিধারে 
“চোখ চাহিয়াছে-চোখ চাহিয়াছে'_বলিয়া একটি আনন্দধবনি উঠিল। ডাক্তার 
আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন $ “আর কেন মা কাঁদ, তোমার ছেলে এযাত্রা 
বাঁচিয়া গেল।”” গরম দুধ ও উত্তেজক ওুঁষধ খাওয়াইতে খাওয়াইতে ক্রমশ 
ছেলেটির কথা বলিবার শক্তি হইল, তখন সে অতি সংক্ষেপে নিজের পরিচয় 
বলিল ঃ “আমার বাড়ি নেপালের কাছে, সেখানে আমার বৃদ্ধ বাপ-মা 
ডি সা ক 
হয়। যে-বাড়িতে ছিলাম, সই বাড়ির লোক আমি মরিয়া গিয়াছি 
আমাকে জলে ফেলিয়া দিয়াছিল।”' তাহার সেই পরিচয়ে সকলে 
ত হইল। সে যখন বলিল ঃ “বাড়িতে আমার বৃদ্ধ বাপ-মা আছেন””, 
তখন অনেকেরই চোখে জল আসিল। ছেলেটি প্রাণ পাইল কিন্তু এখনো 
র চিকিৎসার দরকার, সুস্থ হইয়া বল পাইতে এখনো তাহার তিন- 
৮৮৪ ২১৯০ আকুল হইয়া ডাক্তারের মুখের 
রা সপ সুপ ই “মা, তোমার কোন 
ভাবনা ] 
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জিজ্ঞাসা করিল না। আমি যখন বলিলাম £ “কুমার, আজ বড় দেরি হয়ে 
গিয়েছে ।” কুমার বলিল £ “দেরি হয়ে গিয়েছে? ৪8, তাই আমার এত 
খিদে লেগেছে ।”” কিন্তু তবুও জিজ্ঞাসা করিল না _কেন দেরি হয়েছে। 
আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তাহার পরদিন হইতে আর আমার সেই 
অনুসরণকারী লোকটি কোনদিন আমার অনুসরণ করে নাই। যদি দৈবাৎ পা 
এ টা লাগলে পারা রা রা 
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* ১৫ ব্য, ১-৪ সংখ্যা 





নাট্য-সাহিত্যের মর্মকথা 
সুরেশচন্দ্র মজুমদার 


সত্যের তেজোবলেই সাহিত্য শক্তিশালী হইয়া থাকে; আবার সত্যের 
সহিত যদি সাহস সংযুক্ত হয়, তবে সে-সাহিত্য অমোঘবীর্য সৃজন করে। 
মিথ্যার বোঝা ঘাড়ে লইয়া সমাজ গড়া অসম্ভব। সত্যই জীবনের ভিত্তি, মানব 
হৃদয়ের সাহস। ধর্ম বল, কাব্য বল, সবই সত্যের উপর নির্ভর করে। 
মিথ্যার হাটে মূর্তি কেনা চলিতে পারে, কিন্তু দেবী পাওয়া যায় না। এই সত্য 
ও সাহস আমরা কেমন করিয়া পাইতে পারি? ধর্মের পথ অবলম্বন না 
করিলে_অসত্য উপেক্ষী না হইলে, এ-শক্তির কখনো সঞ্চার হইবে না। 
সেজন্য শুদ্ধ, সংযমী এবং প্রশান্তচেতা হওয়া চাই। কিন্তু এসকল করিবার 
সাহস আমরা সম্পূর্ণ হারাইয়া বসিয়াছি। ধর্ম জিনিসটাকে এখন আমরা 
কুসংস্কার বলিয়া ধরিয়া লইয়াছি; সত্যকার ঈশ্বর বিশ্বাস অধিকাংশ লোকেরই 
নাই। এ অবস্থায় সং সাহিত্যের সৃজন অসম্ভব। ধর্ম ও ঈশ্বর-বিশ্বাস জাগ্রত 
না হইলে ইহার প্রতিকার হইতে পারে না। 

বর্তমানে বাঙলা ভাষার নাটকের একটা বড় রকমের দুর্ভিক্ষ চলিতেছে 
বলিলেও বোধহয় অত্যুক্তি হইবে না। ইহার কারণ কী, একটু অনুসন্ধান 
করিয়া দেখা যাউক। নাটক সাধারণত জাতীয় জীবনের প্রতিচ্ছবিই হইয়া 
থাকে; যথার্থ নাটকে সামাজিক চিত্র যাহা আছে, কবি তাহাই পরিস্ফুট 
করিয়া তুলেন। যাহা সর্বদা চোখের সম্মুখে দেখিতে পাই, তাহার ভিতরের 
প্রাণ কোথায় প্রচ্ছন্ন থাকে, তাহাই খুঁজিয়া বাহির করিতে হয়। নাটকেই কবি 
সমাজের শিক্ষকের স্থান গ্রহণ করেন। সুতরাং বর্তমানে বাংলার নাট্যসাহিত্যের 
বেগ যে এতটা মন্দীভূত হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে এইকথাই স্কতঃ মনে 
উদিত হয় যে, হয় আমাদের জাতীয় জীবনের অগ্রগতি রুদ্ধ হইয়াছে, নতুবা 
দক্ষ চিত্রকরেরই অভাব হইয়াছে। 

এঁতিহাসিক নাটক জনগণের দেশাত্মবোধের পরিচয়ই প্রদান করিয়া থাকে । 
বর্তমানে বাংলাদেশে দেশাত্মবোধের অভাব হইয়াছে; ইহা বলিলে নিশ্চয়ই 
সত্যের অপলাপ করা হইবে; সুতরাং বাধ্য হইয়াই এই সিদ্ধান্ত করিতে হয় 
যে, যাহারা নাট্য-সাহিত্য রচনায় নিযুক্ত আছেন, তাহাদের হৃদয় সাহস ও 
সত্যবলে উত্তাসিত নহে; তাহারা যাহা অহর্নিশ প্রত্যক্ষ করেন, ভীরুতা ও 
স্বার্থের জন্য তাহার হুবহু চিত্র অঙ্কিত করেন না বা করিতে সাহস করেন না। 
বাঙলা ভাষার প্রথম এতিহাসিক নাটক “কৃষ্ণকুমারী” অমর কবি মাইকেল 
মধুসূদন দত্ত রচনা করেন; তাহার পর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কয়েকখানি 
উতহাসিক নাটক রন করিয়া দেশের মধ্যে বেশ একটা সাড়া আনিয়া 
দিয়াছিলেন। গিরিশচন্দ্রও কয়েকখানি এঁতিহাসিক নাটক রচনা করিয়াছিলেন, 


২৮৪ উদ্বোধন ? শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


কিন্তু সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের এতিহাসিক উপন্যাসগুলিই নাট্যাকারে গ্রথিত 
হইয়া বাঙালীকে যথার্থ দেশাত্মবোধের অমর ধারায় সর্বপ্রথম অভিষিক্ত করে। 
ইহার পরই কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল ও ক্ষীরোদপ্রসাদের যুগ। ক্ষীরোদপ্রসাদ 
তাহার প্রতাপাদিত্য নাটকে বাংলার আশা আকাঙ্ষার কথা নিপুণভাবেই 
চিত্রিত করিয়াছিলেন। আর কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল বাঙালীকে যে অমূল্য 
থাকিবে। তাহার রচিত 'রাণা প্রতাপ”, “দুর্গাদাস', 'মেবারপতন", “নূরজাহান”, 
“সাজাহান”, “চন্দ্রগুপ্তঁ এবং “সিংহল বিজয়” বাঙালীর প্রাণে স্বদেশ ভক্তির 
একটা প্রবল বন্যা বহাইয়া দেয়। 'ম্বদেশী আন্দোলন” হইতে আরম্ভ করিয়া 
এইসময় বাঙালী জাতির প্রাণে দেশসেবার যে একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা জন্মিয়াছিল_ 
দ্বিজেন্্রলালের এতিহাসিক নাটকগুলি তাহার জ্বলন্ত প্রমাণ-স্বরূপ বিরাজিত 
রহিবে। একথা বলা বাহুলা যে, বাঙালীর প্রাণের কথা যথার্থভাবে পরিব্যক্ত 
হইয়াছিল বলিয়াই এই নাটকগুলি দেশবাসীর এত আদরের বস্ত্র হইয়াছিল। 
কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল (যে এমন নির্ভয়ে দেশাত্মবোধের র্র-সঙ্গীত গাহিয়াছিলেন 
ইহা তাহার কত বড় মহাপ্রাণতার পরিচয় তাহা বুঝিবার শক্তি আমাদের 
অনেকেরই নাই। যিনি “আমার দেশ” ও “আমার জন্মভূমি রূপ গীতদ্বয়ে 
বাঙালীকে অবিনশ্বর সম্পত্তি দান করিয়া গিয়াছেন, তাহার হৃদয় স্বদেশপ্রেমের 
পৃণ্যপ্লাবনে কিরূপ পরিপ্রুত ছিল, তাহা ভাবিলে বিস্ময়ে অবাক হইতে হয়! 
দ্বিজেন্দ্রলাল বহুদিন হইল মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন, কিন্তু তাহার শূন্য আসন 
আজ পর্যন্তও শুন্যই রহিয়া গেল। বাংলার রঙ্গমঞ্চে এখনো নাটক অভিনয় 
পুরোদমেই চলিতেছে বটে কিন্তু এতিহাসিক নাটক রচনায় আর যে তেমন 
কেহ অগ্রসর হইতেছেন না, ইহা দেশের দুর্ভাগ্যের কথা নহে কি? যে- 
বাংলার যুবকগণ দেশপ্রেমের জন্য অসীম কষ্ট ও অনন্যসাধারণ ত্যাগের 
পরিচয় দিতেছে, সে-বাংলায় দেশাত্মবোধের আগুন নিভিয়া গিয়াছে একথা 
কেহ নিশ্চয়ই বলিবেন না। তবে কবির তুলিকায় এইসব চিত্র কেন চিত্রিত 
হয় না? মধ্যে কিছুদিন সামাজিক নাটকের একটা প্রবল বন্যা দেখা দিয়াছিল; 
কিন্তু এখন বোধহয় সমাজ সংস্কারের নেশাটা অনেকেরই কাটিয়া গিয়াছে 
তাই এখন বাংলার রঙ্গমঞ্চে পৌরাণিক নাটকেই ভরপুর দেখিতে পাই । ইহা 
দ্বারা ইহাই সূচিত হয় যে, নৃতন সৃষ্টির ক্ষমতা বর্তমানের অধিকাংশ কবিরই 
নাই; কেবল পুরাণের সাহায্যে তাহারা ব্যবসা রক্ষা করিতেছেন মাত্র। ব্যবসা 
কথাটা এইজন্য বলিলাম যে, বাংলার নাট্যকারগণ স্বাধীনভাবে ঠিক সাহিত্যসেবার 
জনা নাটক রচনা করিতে সাহস পান না; কেননা রঙ্গালয়গুলির উদ্দেশ্য 
অর্থোপার্জন_জনশিক্ষা নহে; এবং যে-নাটকে যথেষ্ট অর্থোপার্জন হইবার 
সম্ভাবনা না থাকে, সেরূপ নাটক ইহারা কখনো অভিনয় করে না; আবার 
পেশাদার রঙ্গমণ্চে অভিনীত না হইলে কোন নাটক যত উৎকৃষ্টই হউক না 
কেন, উহা জনসাধারণ কর্তৃক আদৃত হয় না। সুতরাং নাট্যকারগণ নিজের 
ইচ্ছামতো চিত্র না আঁকিয়া জনসাধারণের রুচির উপরই নির্ভর করিতে বাধ্য 
হন। সুতরাং ইহা বলাই বাহুল্য যে, নাট্যকারের পবিত্র কর্তব্য ইহারা 


নাটা-সাহিত্যের মর্মকথা ২৮৫ 


অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যথাযথ পালন করিতে পারেন না। ইহা আমাদের জাতীয় 
জীবনের পক্ষে আদৌ কল্যাণজনক নহে। 

ইংলন্ডের সাহিত্যের ইতিহাস দেখিলে আমরা কী দেখিতে পাই ? রাজ্জী 
এলিজাবেথের সময়ে ইংলন্ডে নাটক চরম উৎকর্ষ লাভ করে- সর্বোচ্চ 
সোপানে আরোহণ করে। সেসময় ইংলন্ডে নবজীবনের একটা প্রবল বন্যা 
আসিয়াছিল, নুতন শক্তিতে শক্তিমান হইয়া ক্ষুদ্র দ্বীপবাসী জগতের বিস্ময় 
রা এই নবজীবনের ক্রোত বহিয়াছিল, 
ততদিন ইংরেজী নাটকেরও খুব প্রতিপত্তি ছিল; কিন্তু যেই সে নবজীবন 
অস্তমিত হইল । নৃতন সৃষ্টির ক্ষমতা আর তাহাদের রহিল না; বৈচিত্র্যহারা 
জীবনে তাহাদের শক্তির উৎস শুকাইয়া গেল। নাট্যশালায় তাহারা ফরাসী 
নাটক অনুবাদ করিয়া চালাইতে লাগিলেন। আমাদের বাঙলা নাটকেও 
আজকাল নৃতন সৃষ্টি বন্ধ হইয়াছে; হয় পুরাণের সাহায্যে, নাহয় উপন্যাসগুলি 
নাট্যাকারে পরিণত করিয়া আসর রক্ষা করিবার চেষ্টা হইতেছে! ইহা জাতির 
দর্ভাগোর লক্ষণ সূচিত করে নাকি £ 


প্রথমেই বলিয়াছি সত্য ও সাহসই সাহিতাসেবার মূলমন্ত্র: সতা প্রকাশ 
করিবার সাহস না থাকিলে সাহিত্যসেবায় অগ্রসর হওয়া বৃথা। জাতির এই 


জীবনমরণের সন্ধিস্থলেও আমরা পূর্ণমাত্রায় প্রেমচর্চাই করিতেছি-কেহ বা 
বিশ্বপ্রেম-কেহ বা পরকীয়া প্রেম। চব্দ্রিকা শালিনী মধুযামিনীতে মলয় সমীরে 
বসিয়া প্রোমের শিহরণে প্রাণে আনন্দের ফোয়ারা সুজন করা ছাড়া অন্াকথা 
আমরা আর ভাবিতে পারি না। নাটকেও আমরা সত্য প্রকাশ না করিয়া এই 
চিত্রই ক্রমাগত অঙ্কিত করিতেছি, সঙ্গে সঙ্গে বাহবাও লুটিতেছি। দেশবাসী 
কি এখনো সতর্ক হইবেন না? দেশে সত্য বা প্রতিভার আদর নাই--আছে 
শুধু ইতরোচিত ন্যাকামির। পেশাদার রঙ্গমঞ্চে অভিনীত নহে বলিয়া কবিবর 
রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলিও দেশে খুব কমই আদৃত হয়; অথচ রবীন্দ্রনাথ হে 
নাটক রচনায় অনভিজ্ঞ একথা বলিলে নিশ্চয়ই তাহার অমর্যাদা করা হয়। 
তাবে কেন এরূপ হয়? অনা কোন লেখক হইলে বলিবার অবকাশ থাকিত 
যে, এ পুস্তকগুলিতে নাটকোচিত গুণাবলীর অভাব পরিদৃষ্ট হয়, কিন্তু 
রবীন্দ্রনাথের বিষয়ে তো তাহা বলা যায় না। তবে কি ইহা দেশবাসীর 
কুরুচির ফল, না তাহাদের প্রতিভার আদর করিবার অক্ষমতা ? যাহা হউক, 
নাট্যকারগণ যদি রঙ্গালয়ের কর্তাদের মুখ চাহিয়া নাটক রচনা করেন? তবে, 
তাহারা উৎকৃষ্ট নাটক রচনা অতি অল্পই করিতে পারিবেন। ব্যবসায় ক্ষেত্রে 
অনেক সময় দেখা যায়. বাজারে জিনিসের চাহিদা পূর্ব হইতে থাকে না, উহা 
সৃষ্টি করিয়া লইতে হয়। সাহিতাক্ষেত্রেও চাহিদার অপেক্ষায় বসিয়া থাকিলে 
অনন্তকাল পর্যন্ত বসিয়াই থাকিতে হইবে । সুতরাং যাহারা লোকশিক্ষার পবিএ 
ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, রঙ্গমঞ্জের কর্তাদের মুখ চাহিয়া না থাকিয়া তাহারা 
নিজে যাহা ভাল মনে করিবেন, তাহাই তাহাদের দেশবাসীর সম্মুখে উপস্থিত 
করা উচিত। ফ্রান্সের অমর কবি ভিক্টর হুগোর '“হারনাই' নাটকের কথা 
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এস্থলে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাহার এই নাটকখানি গতানুগতিকের 
শৃঙ্খল ছিড়িয়া ফ্রান্সকে নবজীবনের সুধাধারায় অভিষিক্ত করে। প্রথম যেদিন 
রঙ্গমণ্চে এই নাটকখানির অভিনয় হয়, সেদিন নবীন ও গতানুগতিকের দলের 
মধ্যে তুমুল সঙ্ঘর্য বাধিয়া যায়, পুলিশকে অতিকষ্টে শান্তিরক্ষা করিতে হয়। 
দুই পক্ষের ভীষণ হুঙ্কারের মধ্যে নাটকখানির অভিনয় আরম্ভ হয়। জনৈক 
প্রকাশক ইহার চতুর্থ অঙ্ক অভিনয়ের পূর্বেই ভিক্টর হছুগোর নিকট যাইয়া 
পায়ে ধরিতে লাগিলেন। বলিলেন, প্রথম অঙ্কের অভিনয় দেখিয়াই তিনি দুই 
অঙ্কের পরে ছয় হাজার দিতেছেন। পঞ্চমাঙ্ক পর্যন্ত দেখিলে দশ হাজার ফ্রাঙ্ক 
দিতে ইচ্ছা হইবে কিন্তু সে সামর্থ্য তাহার নাই। দরিদ্র হুগোর পক্ষে ছয় 
হাজার ফ্রাঙ্ক স্বপ্নাতীত; তিনি সানন্দে তাহাই গ্রহণ করিলেন। “হারনাই” নাটক 
নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে মুর্তিমান বিপ্লব হইলেও কিছুদিন পরে, সকলেই 
ইহার শিক্ষা মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিল। এইজন্যই আমরা বলিতে চাই যে, 
নাট্যকারের হৃদয় সত্য ও সাহসের তেজোবলে বলীয়ান থাকা একান্ত কর্তব্য। 
সত্যের অবতারণাতেই সাহিত্যের সৌন্দর্য ও শক্তি। এই প্রসঙ্গে স্বগীয় 
দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণ নাটকের কথাও আপনাদিগকে মনে করিতে বলি। 
দীনবন্ধু মিত্র মহাশয়ও বঙ্কিমচন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রলালের মতো গভর্নমেন্টের চাকুরি 
করিতেন; কিন্তু তাহার নাটকে দেশের যে-মর্মব্যথা তিনি ব্যক্ত করিয়াছিলেন, 
যাহার ফলে বাংলায় নীলকরদের অত্যাচার চিরতরে থামিয়া গিয়াছিল, তাহা 
তাহার সামান্য সাহসের পরিচায়ক নহে। এইরূপ সাহস ও অকুতোভয়তা যদি 
বর্তমানের নাট্যকারগণ দেখাইতে পারেন; যদি দেশের মর্মব্যথা তাহারা 
যথাযথভাবে প্রকাশ করিতে পারেন; যদি মক জনগণের অন্তরের কথা 
তাহারা ভাষায় ফুটাইয়া তুলিতে পারেন; তবে বাংলার নাট্য-সাহিত্যের 
তাহা চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে সন্দেহ নাই।* 


* ৩৫ বর্ষ, ৪ সংখা 


₹স্কৃত কাব্যে বাংলার খাবার 
বিমানবিহারী মজুমদার 


যখন খাইতে পাওয়া যায় না, তখনই খাবারের কথা বেশি করিয়া মনে 
হয়। আজ বাস্তবরাজ্যে খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করা অনেকের পক্ষেই দুঃসাধ্য, ও 
কাহারো কাহারো পক্ষে অসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। তাই, আজ সাহিত্যের 
মধ্যেও মন খাবারের খোঁজ করিতেছে । খ্রীস্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে দুইজন 
বাঙালী কবি বড় ঝড় সংস্কৃত কাব্য লিখিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে একজনের 
৪৬০ ওল 2১০০১৭৭৪/-০৬-৭$:৯০৯০ 
যাহার নাম কীাচড়াপাড়া। ইনি বেশ বড়লোকের ছেলে । ইহার পিতা শিবানন্দ 
সেন। টি ৯ ৯০০০ 
প্রীচৈতন্যকে দর্শন করিতে যাইতেন। সঙ্গের লোকজনদের নৌকা পারাপারের 
খরচা, এক রাজ্যের সীমান্ত ছাড়িয়া অন্য রাজ্যে প্রবেশ করিবার শুন্ক প্রভৃতি 
শিবানন্দ সেন নিজেই দিতেন। কথিত আছে, কবিকর্ণপূর শ্রীচৈতন্যের 
কৃপালাভ করিয়া সাত বৎসর বয়সেই সংস্কৃত গপ্লোক রচনাপূর্বক মহাপ্রভুকে 
টিন বড ইদুর ০ 
লিখিয়াছিলেন। ইহার মধ্যে শ্রীশ্রী নামক কাব্য এতকাল 
অপ্রকাশিত ও দুষ্প্রাপ্য ছিল। সম ৯৮১ ৩৮ 
বাবাজী মহোদয় 'গ্রন্থখানির প্রাচীন চীকা ও স্বকৃত বাংলা অনুবাদসহ প্রকাশ 
করিয়াছেন রান +72787808- 58 
০ শ্রীরাধার রন্ধনের একটি মনোরম বর্ণনা আছে। ষোড়শ 

অপর যে বাঙালী কবির সংস্কৃত কাব্যে স্মসাময়িক' বাঙালীর 
খাবারের বর্ণনা পাওয়া যায়, তিনি হইতেছেন সুপ্রসিদ্ধ : 


শীক-কবিকর্ণপূর বাথুয়া ৬ নটে (মারিষ) নতির পাতা বা পটলশাক, 
কলায়লতার শাক (কলায়বল্লী শিখা), ছোলার শাকের কচি ডগা (চনকাগ্র 
শিখা), মটরশাক, কোমল লাউডগা ত্ীপিখ) এবং পদিনার শাকের উল্লেখ 
করিয়াছেন (৮৭)। এই শাকগুলি শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের জন্য ভালো সরিষা তোল 
ভাজিয়াছিলেন। পদিনার শাক ভাজিলে কেমন হয় পরীক্ষা করিয়া 


২৮৮ উদ্বোধন ঃ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


দেখি নাই; আমরা পদিনার "চাটনি খাইতেই অভ্যন্ত। ছোলার শাক ও মটর 
শাকের যো ঘট হইতে পারে সেকথা  কবিক্ণপূরবউল্লেখ করেন নাইন 
কবিরাজ গোস্বামী নালিতা পাতা, মেথি সলফোর শাক (শতপুষ্পী), মেটরি 
(মিষি), সুষনি বিতুন্ট) ও নটেশাকের (মোরিষ) কথা লিখিয়াছেন। তিনি বলেন 
যে, এইসকল শাক শ্রীরাধার বিভিন্ন প্রকারের রন্ধনের শুণে সুধার গর্বকেও 
হরণ করিয়াছিল। অনেক বাঙালীর ছেলের এখনো এই মত যে, শাক যদি 
ভাল করিয়া রান্না হয়, তাহা হইলে শুধু তাহাই দিয়া ভাত খাওয়া যায়। 
কবিরাজ গোস্বামী কলমি ও নালিতা পাতা রাধার উপায়ও বলিয়া দিয়াছেন। 
পাকা তেতুলের রস দিয়া কলমি শাক এবং কাচা আম দিয়া কৃষ্ণ নালিতা 
পাতার শাক রুটিপ্রদ হয় (গোবিন্দলীলামৃত, ৩।১০৫)। এই দুই কবির 
তালিকায় পালং, কঙ্কা, মূলার শাক ও পুঁইশাকের নাম পাওয়া যাইতেছে না: 

ভাজি-সাধারণ ভাজির সঙ্গে কবিকর্ণপূর বর্ণিত ভাজির কিছু পার্থকা 
আছে। তিনি লিখিয়াছেন- 


কুল্াপ্কৈর্লবলবৈঃ শিতসুচিরাজী 

বেধেন নীরসতমৈর্বিবিধাইস ভাজী ॥ 
অর্থাৎ বেগুন, ওল (সৃরণক), মান, ৭০৭ দি কলাগুলি, 
টা (কুক্সাণ্ড) ছোট বানাইয়া সুক্ষ 
সূচীসমূ ৮৯৯০১১1০174 ১১০5 
হইল। কবিরাজ গোস্বামী কতকগুলি বেসন-ভাজার বর্ণনা করিয়াছেন। যথা-__ 
গর্ভমোচার ও থোড়ের কোমল আগা, মানকচুর আগা, সাগরকন্দের ও 
পানিকচুর (অন্বুকচু) আগা এবং আলু, কুম্বাণ্, ঢাঁড়স (ডিঙিশ) সমূহের 
গোল গোল চাকাগুলি ডালের বেসনে চুবাইয়া ঘিয়ে ভাজা (গোঃ ৩।৯২-৯৩)। 
এইখানে আলুক শব্দ লইয়া কিছু গোল আছে, কেননা উহা গোলআলু হইতে 
পারে না। গোলআলু জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমে স্যার 
টমাস রো ভারতবর্ষে প্রবর্তন করেন বলিয়া কথিত আছে, এখানে আলুক 
অর্থে সাগরকন্দ বা শকরকন্দ আলুও হইবে না, কেননা তাহার স্বতন্ত্র উল্লেখ 
আছে। চুপড়ি আলু লতায় হয়, উহা মেটে রঙের। কিন্তু উহা বেসন ভাজা 
খায় বলিয়া শুনি নাই। সুতরাং এ-স্থানে আলুক অর্থে রাঙাআলু ধরিতে 
হইবে। রাঙাআলু--সাগরকন্দ আলু অপেক্ষা আকারে ছোট ও অধিক সুঘাণবিশিষ্ট 
হয়। কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয় ডালের বড়া ঘিয়ে ভাজিয়া লইবার কথাও 
বলিয়াছেন। তিনি বলেন যে বকফুল-ভাজা শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় খাদ্য। কাঞ্চন 
ফুলের কলিকা ঘিয়ে ভাজিয়া দধিতে ছাড়িয়া দিয়া শ্রীরাধা একটি খাদ্য প্রস্তুত 


রত ঘরকারি- কবর তরলারর দে ও, আনুন 
ওল, লাউ, মূলা, গর্ভমোচা ও 
খোড়ের উল্লেখ করিয়াছেন। কবিরাজ গোস্বামীর বর্ণনায় শিম নাই, তবে 
ঝিঙ্গার (জ্যোৎশ্নিকা) কথা আছে। কবিকর্ণপূর অনেক রকমের তরকারি 
রান্নার প্রণালী বর্ণনা করিয়াছেন। যথা-(১) ভাল কাসুন্দি, আদা-বাটা ও 


সংস্কৃত কাব্যে বাংলার খাবার ২৮৯ 


নারিকেল-বাটা দিয়া কাঠালের বিচির দুই রকমের ব্যঞ্জন। (২) কুক্সাণ্ড, আলু, 
কচু, মুলা, মান প্রভৃতি দ্বারা ভাল ভাল তরকারি, (৩) নতির পাতার শুক্তনি; 
উহা ভাল কাসুন্দি ও আদা-বাটা দিয়া নতিপাতা মাখিয়া গরম সরিষা তেলে 
ছাড়িয়া রীধিতে হয়। 

রি 

-সাধুমৈত্রীঃ। 
(৪) বেগুনের ছোট ছোট টুকরা করিয়া লইয়া উহার সহিত ছোট মুগ-বড়া 
দেওয়া হইল, 'আদার কুচি ও নারিকেল-বাটা তাহাতে দিয়া সরিষার তৈলে 
পট জনি ০১৯ বেগুন, কাচাকলা, নারিকেল, 
ছানা এবং মাসকলাইয়ের বড়ি মিশাইয়া মরিচ অথবা চিনি দিয়া কটু অথবা 
মধুর ছানাবড়া প্রস্তুত হয়। ৬) ডালের মধ্যে নারিকেল ও মূলার 
পুরু পুরু খণ্ড দিয়া প্রচুর ঘৃত, হিং, আদা-বাটা ও গুড় সহযোগে “মাসসূপ' 
নামে এক ব্যঞ্জন তৈয়ারি হইত। (৭) মুগ-ডালের মধ্যে নারিকেল-বড়া, 
এলাচ, লবঙ্গ, মরিচ, হিং-ও আদা দিয়া, উহা নারিকেল শস্য উত্তমরূপে 
পেষণ ও মর্দন করিলে যে দুধ বাহির হয় তাহার মধ্যে চিনি ও দুধ দিয়া 
৮১০৭ 'মুগসূপ” তৈয়ারি হয়। (৮) মোচার ভিতরের শস্যগুলিকে পরিস্কার 
করিয়া কুটিয়া তাহাতে দুধ, া০-৯৮১-৬০০ নুনি 

প্রস্তুত হয়। (৯) মান ও মুলাকে ছোট ছোট করিয়া কুটিয়া একটি তরকারি। 
(১০) এঁচোড়ে ছোলার ডালের বড়া এবং হিঙ্গুমরিচাদি সংযোগে অন্য এক 
১ (১১) দুধলাউ বা দুগ্ধালাবু তৈয়ারির উপায় সম্বন্ধে কবি 
লিখিয়াছেন-_ 

সৌস্মেশ জীরক-নিভং পরিকৃত্য তুস্বীং 

সিদ্ধাজজকেন পয়সা .চ নিধায় ক্বীমূ। 

পল লক 

লাবুঃ সিতামরিচ জীরকহিঙ্গমুগ্ধাঃ।। 
লাউকে ভিযার মতন করা বানাইয়া জল ও দুধে দি করিয়া 
বারবার নাড়িয়া.কর্পূর, চিনি জিরা, হিং প্রভৃতি দিয়া ্লাব 
৬০৬ ৬ ৮ পজ বলিয়াছেন. তবে 
হিং দিতে বলেন নাই। তিনি অনুরূপ প্রণা ত “ক্ষীরকুঃ রর 
উপদেশ দিয়াছেন। (১১) তাহার “গোবিন্দলীলামৃত' কাব্যে রাই (রাজিকা) ও 
১+০১০৯৯ বিগ ও লাউয়ের রারতা তৈয়ারির কথা আছে। (১২ 

নালিতার পাতা চূর্ণ দিয়া বৃদ্ধ কুল্সাণ্ড বটিকার সহিত কচু, মান, আলু, 

এ খাপ ০৯১৯প৯০৯ প 
অল্-অন্ন বা অন্বল রীধিবার বিবিধ উপায় উভয় কাব্যেই বর্ণিত হইয়াছে 
কবিকর্ণপূর নিম্নলিখিত অন্লের কথা উল্লেখ করিয়াছেন-(১) পাকা কুমড়া খণ্ড 
খণ্ড করিয়া সরিষার তেলে ভাজিয়া ঘোল, আদা, মৌরি ও হি্গু দিয়া না ও 
বড়ার সহিত মিশাইয়া একরকমের কোমল অল্ন। (২) মুলা ও পাকা লতা 
টাকা-চাকা করিয়া বানাইয়া তাহাতে ঘোল, গুড় এবং পাকা তেতুল (পক্ক- 
ভব্যখণ্ড) দিয়া একপ্রকার অন্ল। (৩) ঘোলের মধ্যে চণকচুর্ণ বা ছোলার 
বেসন, হলুদ ও দারুহরিদ্রা চূর্ণ করিয়া তাহাতে টাবা লেবুর রস, আদা ও 


সি 
নুতন 


৫৮৪ 


২৯০ উদ্বোধন £ শতাব্দীজয়স্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


হিঙ্গু প্রক্ষেপ করিয়া উহার মধ্যে বেশ তুলতুলে মোটা বড়া দিয়া কারঞ্জিক বটি 
বা দইবড়া তৈয়ারি হয়। (৪) গরম ঘিয়ে ভাজা সরিষার চূর্ণ দিয়া তাহাতে 
আমসি সহযোগে একরকমের অল্ন। (৫) জল বা রসে মিষ্ট আম মর্দন করিয়া 
আদাবাটা দিয়া চিনি ও দুধ সহযোগে এক উপাদেয় অন্নবর প্রস্তুত হয়। (৬) 
আমচুরে ভাজা তিল বাটিয়া একরকমের অন্ন (৭) চালতা ও ভাজা তিল দিয়া 
আরেক রকমের। (৮) পাকা আমড়ার ও (৯) কাচা আমড়ার অল্পে দুধ, চিনি 
০০৮৬৮০৭ গোস্বামী বার-রকমের অল্পের বর্ণনা দিয়াছেন_ 
ধ্যাম্নাতকচুক্রানৈস্তত্তদব্যাদিযো 


গতঃ। 
ঈযন্মধুরগাঢান্নভেদাল্লো দ্বিষড়বিধঃ।| (৩1৯১) 

অর্থাৎ তেতুল, আমড়া, আমরুল ও আম এই চার রকমের অন্ন মুগের 
বড়া ও অন্যান্য দ্রব্য সংযোগে ঈষদন্ন, মধুরান্ন, মধ্যা্ল ভেদে বার রকমের 
অল্প হইয়াছে। 
রকমের পিষ্টক ও পায়সের বর্ণনাও এই দুই কাব্যে আছে। পিষ্টকগুলির নাম 
বড় সুন্দর--তবে প্রস্তত-প্রণালী সবসময়ে বলিয়া দেন নাই। কবিকর্ণপূরবর্ণিত 
কয়েকটি পিষ্টকের নাম-হংসকেলি, শোভারিকা, বেণী, চন্দ্রকান্তি, ললিতা। 
অনেকগুলি প্রচলিত ছিল, যেমন- 

জীলাবিকা মউহরী পুরু পৃপগৃজা 

নাড়ীচয়াঃ কৃত সর ' পুজাঃ। 


লাঙ্ডুৎকরান্‌ বিদধিরেহথ কলাভিযুক্তাঃ।| (কবিকর্ণপূর, ৩।১১৫) 
জীলাবিকা নিশ্চয়ই জিলাপি, পুরু সম্ভবত পুরি, পুপ হইতেছে পুয়া, গৃজা 
১০৬৬৯ ২8৮ চপ জে ক পর 
একটি পিষ্টক তৈয়ারির প্রণালী কবিকর্ণপূর নিম্নলিখিতভাবে দিয়াছেন ঃ দুধের 
সহিত ভাজা তিল, চালের গুঁড়া ও নারিকেল দিয়া পুর তৈয়ারি হইল, একটি 
গরম জলপূর্ণ ঘটের মুখে কাপড় বাঁধিয়া দেওয়া হইল, তারপর এঁ কাপড়ের 
ভিতর দিয়া ঘটের মুখ হইতে যে-বাম্প উঠিতেছে, তাহাতে পুরগুলি দিয়া 
সরা ঢাকিয়া দেওয়া হইল। এ পুরগুলি শক্ত হইলে ঘন করিয়া জ্বাল দেওয়া 
দুধে ছাড়িয়া দিলে “চিত্রাঘ্য' পিষ্টক প্রস্তুত হয়। কবিরাজ গোস্বামী কলা, 
নারিকেল ও ক্ষীরসার সহযোগে নানাপ্রকারের পিষ্টক তৈয়ারির কথা বলিয়াছেন। 
শ্রীরাধা যে-কর্পুরকেলি ও অমৃতকেলি পিষ্টক প্রস্তুত করিয়াছিলেন তাহার 


রন 


৫ 
এ 





ক ৪8৫ বর্ষ ১০ সংখ্যা 


ভারতীয় সংস্কৃতির স্বরূপ 
সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 


মানবজাতির ইতিহাসে দেখা যায় যে, দেশ ও কালভেদে বিভিন্ন জাতির 
মধ্যে বিভিন্ন রকমের সভ্যতা ও সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহাদের কোন 
কোনটি কালের আবর্তে পড়িয়া লুপ্ত হইয়াছে, আবার দুই একটি যেন 
কালকে জয় করিয়া আজও পৃথিবীতে বিদ্যমান আছে। এসব সভ্যতা ও 
সংস্কৃতির কোনটি জড়বাদী, কোনটি আধ্যাত্মিক, কোনটি ধর্মমূল ও আস্তিক 
কোনটি ধর্মনিরপেক্ষ ও নাস্তিক কোনটি মানবিক, আবার কোনটি যান্ত্রিক। 
আমরা আরো দেখিতে পাই যে, কোন এক সভ্যতা ও সংস্কৃতি কোন এক 
দেশ ও জাতির মধ্যে জন্মলাভ করিয়াছে এবং তাহাদেরই নিজস্ব বৈশিষ্ট্যরূপে 
লোকসমাজে ও ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। যথা-গ্রীক সভ্যতা ও 
চুরির িলহাাবার রানার রায় জালা রিলল রদ 
রিয়াছে। 

ভারতীয় সংস্কৃতি এক অতি প্রাচীন সংস্কৃতি। স্মরণাতীতকাল হইতে ইহা 
ভারতবর্ষে বিরাজমান আছে এবং কালের কোলে থাকিয়াও কালগ্রাসে কবলিত 
হয় নাই। ভারতের বক্ষে লালিত ও পালিত বলিয়া ইহাকে ভারতীয় সভ্যতা 
বলা হয়। আবার ভারতীয় আর্ধজাতির মধ্যে ইহা জন্ম ও প্রসারলাভ করিয়াছে 
বলিয়া ইহাকে আর্ধ-সংস্কৃতি বলে। পরবর্তী কালে ভারতীয় আর্দের এবং 
ভারতবাসী সাধারণের হিন্দু আখ্যা হওয়ায় ইহার আরেক নাম 'হিন্দু'-সংস্কৃতি। 
এই সা্তির মু উৎস রেদ ও উপপিবদ্‌ বিধায় ইহাকে বেদিক সংক্তিও 
বলা হইত এবং এখনো বলা হয়। কিন্তু অধুনা কোন কোন জননায়ক ও 
রাষ্ট্রনায়ক বলেন যে, এসবে হিন্দু সৃতি বলা চলিবে না ইহাকে 
কেবল ভারতীয় সংস্কৃতিই বলিতে হইবে। ইহার কারণটি আমাদের মতো 
সামান্য লোকের বুদ্ধিগম্য নহে। ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির স্বরূপ কী, ইহা 
কোন্‌ জাতীয় ও কোন্‌ জাতির সভ্যতা ও সংস্কৃতি, ০:১3 
বলা বিধেয়, না অবিধেয় তাহাই এই প্রবন্ধের আলোচ্য 

ভারতীয় সংস্কৃতির স্বরূপ বুঝিতে হইলে, সংস্কৃতি বলিতে আমরা কী বুঝি 
এবং উহার লক্ষণ, ও উপাদান কী তাহা জানা আবশ্যক। সংস্কৃতি শব্দটি 
ইংরেজী ০11015, ৮ বসত বাঙলা প্রতিশব্দরূপে আজকাল ব্যবহৃত হয়। 
ইহার জার্মান প্রতিশব্দ হইতেছে 0110” এবং তাহার অর্থ হইতেছে 
জার্মানজাতি-সম্মত সভ্যতা অর্থাৎ সভ্যতা বলিতে জার্মনরা যাহা বুঝে। 
প্রাচীন সংস্কৃত ভাষায় “সংস্কৃতি শব্দটি পাওয়া যায় না, কিন্তু সংস্কার শব্দটি 
পাওয়া যায় এবং তাহার অন্যান্য অর্থের মধ্যে একটি অর্থ হইতেছে মার্জন 
এবং আরেকটি হইতেছে শাস্ত্াভ্যাসজনা ব্যুৎপত্তি। বোধহয় এই দুইটি অর্থ 


২৯২ উদ্বোধন ঃ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


লক্ষ্য করিয়া বাঙলাভাষায় 40410016" শব্দটির প্রতিশব্দরূপে “সংস্কৃতি' শব্দটির 
চলন হইয়াছে। এখন ইংরেজী :0010015" পদটি ফরাসী ও ল্যাটিন '0011019 
শব্দ হইতে নিষ্পন্ন এবং এই শব্দটির অথথ হইতেছে কর্ষণ বা কৃষি। এই 
বুৎপত্তিল অর্থ হইতে বুঝা যায় যে ইংরেজী 01106” শব্দের অর্থ 
হইতেছে শিক্ষা-দীক্ষা-প্রসৃত সৃল্্স মনোবৃত্তি ও সুরুচি। এখন 0810016 শব্দের 
অর্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আমরা সংস্কৃতি শব্দের এরূপ সংজ্ঞা নির্দেশ করিতে 
পারি। সংস্কৃতি শব্দের অর্থ হইতেছে জ্ঞানানুশীলনজন্য মানুষের দেহ ও মনের 
এক বিশেষ অভ্যুদয় বা উৎকর্ষ। 

সংস্কৃতির উ্নিখিত সংজ্ঞার বিশ্লেষণ করিলে আমরা দেখিতে পাইব যে, 
ইহার মধ্যে প্রধানত দুইটি বিষয় আছে। একদিকে সংস্কৃতি বলিতে মানুষের 
সর্বাঙ্গীণ উৎকর্ষ বুঝায়। সংস্কৃতি দ্বারা মানুষের দেহ, মন ও হাদয়ের 
একপ্রকার মার্জিত ও উন্নত অবস্থার আবির্ভাব হয় এবং তাহার দৈহিক ও 
মানসিক প্রবৃত্তিগুলির একটি বিশেষ অভ্যু্থান ঘটে। সংস্কৃতিহীন মানুষ প্রায় 
পশুর মতো জীবনযাপন করে। সে যেকোন প্রকারে আহার্য সংগ্রহ করিয়া 
অপক্ক অবস্থায়ই তাহা গ্রহণ করে এবং প্রায় পশুর ন্যায় তাহার কামপ্রবৃত্তি 
চরিতার্থ করিয়া সন্তান উৎপাদন করে। এই দুই কাজেই তাহার জীবনের 
পরিসমাপ্তি হয়! কিন্তু সংস্কৃতিসম্পন্ন মানুষের জীবন এই দুই কাজের মধ্যে 
সীমাবদ্ধ নহে। অবশ্য তাহাকেও আহার্য সংগ্রহ করিতে হয় এবং কামক্রোধাদি 
পাশবিক প্রবৃত্তিদ্বারা পরিচালিত হইতে হয়। কিন্তু তাহার মধ্য এগুলির 
সংস্কার ঘটে এবং অন্যান্য উচ্চপ্রবৃত্তিরও আবির্ভাব হয়। মানুষের পাশবিক 
বৃত্তিগুলির এরূপ সংস্কার এবং উর্ধ্মুখী প্রবৃত্তিগুলির আবির্ভাবের কারণ 
অনুসন্ধান করিলে আমরা সংস্কৃতির অন্তর্গত যে আরেকটি প্রধান বিষয় আছে 
তাহা বুঝিতে পারিব। এটি হইল মানুষের বিদ্যাশিক্ষা বা জ্ঞানানুশীলন। 
বিদ্যার্জন ও জ্ঞানানুশীলনের দ্বারাই ব্যক্তি বা জাতি সংস্কৃত হয় এবং পশুত্ের 
নিম্ন স্তর হইতে মনুষ্যত্বের উচ্চ স্তরে উঠে। এইজন্যই যেসব মনুষ্য বা 
মানবজাতির মধ্যে বিদ্যাশিক্ষা ও জ্ঞানানুশীলনের অভাব আছে, তাহাদিগকে 
আমরা বন্য, বর্বর, অসভ্য অর্থাৎ সংস্কৃতি-বজ্জিত বলি। 

এখন কোন্‌ বিদ্যা বা জ্ঞানার্জনের দ্বারা কোন্‌ মানুষ বা মনুষ্যজাতি 
সংস্কৃতিরূপ উৎকর্ষ লাভ করে তাহা দেখিতে হইবে। সংস্কৃতি যে যে বিদ্যা 
বা জ্ঞানরাজির ফলস্বরূপ, আমরা সেগুলিকে সংস্কৃতির অঙ্গ বা উপাদান 
বলিতে পারি। এবিষয়ে একটু চিন্তা করিলে দেখা যাইবে যে, সংস্কৃতির 
গীঁচটি প্রধান অঙ্গ আছে, যথা_ভাষা ও সাহিত্য, বিজ্ঞান, চারুকলা, দর্শন 
এবং ধর্ম। যে-ব্যক্তি কোন ভাষা বা সাহিত্য জানে না, বিজ্ঞানের কিছুই বুঝে 
না, চারুকলার রসাস্বাদন করিতে পারে না এবং ধর্ম ও ৮০০১-৯ 
করিয়া জীবনে তাহা অনুসরণ করে না তাহাকে আমরা বর্বর ও অসভা 
বলিয়া থাকি। সেইরূপ যে-জাতির কোন পরিপুষ্ট ভাষা ও সাহিত্য নাই. কোন 
বিজ্ঞান-সম্পদ নাই, কোন চারুকলা, দর্শন বা ধর্মও নাই তাহাকেই আমরা 
অসভ্য জাতি বলিয়া গণ্য করি। কোন বা বা জাতি সং সভ্যতা ও সংস্কৃতির 
কোন্‌ স্তরে আছে তাহা আমরা তাহাদের সংস্কৃতির স্বরূপ ও লক্ষণগুলি 


ভারতীয় সংস্কৃতির স্বরূপ ২৯৩ 


দেখিয়া নির্ণয় করি। এই হিসাবে পাশ্চাত্য দেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে 
আমরা জড়বাদী বা যান্ত্রিক বলিতে পারি, কারণ সেখানে জড়বাদের ভিত্তিতে 
এক যান্তিক শিল্পযুগের প্রবর্তন হইয়াছে। অবশ্য সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে 
তাহার মধ্যে ভাষা ও সাহিত্য, বিজ্ঞান, চারুশিল্প প্রভৃতির অল্পবিস্তর স্থান 
আছে। অতএব আমরা বলিতে পারি যে, সংস্কৃতিমাত্রই পঞ্চাঙ্গ; এই পঞ্চ 
ররর গারা রা সানা রেরজালরা রান র্রান 
হয়। 

এই দৃষ্টিতে ভারতীয় সংস্কৃতির স্বরূপ ও লক্ষণ কিরূপ বলিতে হয়, 
তাহাই এখন আলোচনা করিব। অন্যান্য মহতী সংস্কৃতির ন্যায় ভারতীয় 
সংস্কৃতিরও পীচটি প্রধান অঙ্গ আছে। ভারতের একটি নিজস্ব ভাষা ও সাহিত্য 
আছে। অন্ততপক্ষে প্রাচীন ভারতে দেবভাষা অর্থাৎ সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য 
ভারতীয়দের নিজস্ব বলিয়া পরিগণিত হইত । আধুনিক কালে ভারতের বিভিন্ন 
প্রদেশে যেসব ভাষার উৎপত্তি ও প্রচলন হইয়াছে, সেগুলির অধিকাংশই 
সংস্কৃত ভাষা হইতে উৎপন্ন। এখন যে হিন্দি ভাষাকে ভারতের রীষ্ট্রভাষারূপে 
স্বীকার করা হইয়াছে, তাহা যদি যথাসম্ভব সংস্কৃতানুগ হয় তবে এদেশের 
অন্য ভাষাভাষীদেরও উহাকে স্বীকার করিতে বিশেষ আপত্তি হইবে না। 
তারপর প্রাচীন ভারতে অনেক বিজ্ঞানেরও অভ্যুদয় হইয়াছিল। ভারতের 
প্রাচীন ইতিহাস পাঠ করিলে দেখা যায় যে, ভারতীয়গণ জ্যোতিষ, রসায়ন, 
জীববিদ্যা, অঙ্কশান্ত্র, চিকিৎসাশাস্ত্র প্রভৃতি বিজ্ঞানের বহু আলোচনা করিয়াছেন। 
ভারতের একটা নিজস্ব চারুকলাও ছিল, যদিও এখন উহার সহিত বিদেশীয় 
কলার সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। তারপর ভারতীয় আর্যদের যে একটা ধর্ম ও দর্শন 
ছিল এবং এখনও আছে তাহা সুধীমাত্রেই স্বীকার করিবেন। 

ভারতীয় সংস্কৃতির পঞ্চ অঙ্গের মধ্যে দর্শন ও ধর্মকেই প্রধান বলিতে হয়। 
সাধারণত ধর্ম ও দর্শনকে দুইটি পৃথক বিষয় বলিয়া গণনা করা হয়। কিন্তু 
ভারতীয় সংস্কৃতিতে উহারা এক অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধে আবদ্ধ এবং প্রায় সমভাবাপন্ন। 
ভারতীয় দার্শনিকদের নিকট দর্শন মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিপ্রসৃত মতবাদমাত্র নহে, 
পরস্ত উহা জীবনে পরমার্থলাভের জন্য অত্যাবশ্যক আধ্যাত্মিক বিদ্যা, মানুষের 
জীবনসমুদ্রে পথপ্রদর্শক ধ্রুবতারা । আধ্যাত্মিকতা ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনের 
চিরন্তন দৃষ্টিভঙ্গি। বোধহয় সেইজন্যই ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতিও আধ্যাত্মিক 
রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। অধুনা পাশ্চাত্য সভ্যতায় ও সংস্কৃতিতে জড়বিজ্ঞানের 
প্রবল প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এইজন্য উহাকে যদি কেহ বৈজ্ঞানিক ও 
জড়বাদী সংস্কৃতি বলেন, তবে ভারতীয় সংস্কৃতিকে দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক 
বলিতে হইবে। ভারতীয় সংস্কৃতির ভিত্তি হইতেছে বেদ ও উপনিষদ। 
ভারতীয় আর্যগণ বেদ ও উপনিষদের মধ্ো যে-আধ্যাত্মিক তত্বগুলি প্রকাশ ও 
প্রচার করিয়াছেন তাহাই ভারতীয় সংস্কৃতির প্রধান অঙ্গগুলিতে অল্পবিস্তরভাবে 
অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে এবং তাহাদের একটি আধ্যাত্মিক রূপ দিয়াছে। বেদ ও 
উপনিষদের মূল তত্ব ও উপদেশ এই যে, দৃশ্যমান জীবজগৎ এক অদ্বয়, 
সর্বব্যাপী চৈতন্যময় পুরুষের বিকাশ । এই বিশ্বরুদ্মাণ্ড তাহার এক পাদ মাত্র, 
তাহার অপর তিন পাদ ইহাকে অতিক্রম করিয়া পরম ব্যোমে অমৃতরূপে 


২৯৪ উদ্বোধন ঃ শতাব্দীজয়ন্ত্ী নির্বাচিত সঙ্কলন 


বিরাজ করিতেছে । জীব, জগৎ, গ্রহ, নক্ষত্র ও দেবতাগণ তাহার বিকাশ, 
তাহাতেই অবস্থিত এবং তাহার অনুশাসনে পরিচালিত। আর্থ যে 
ভগবদনুশাসনের অধীন তাহাকে খণ্থেদে “ধত” বলা হইয়াছে। শীমাংসা- 
যে অপূর্ব অর্থাৎ কর্মফলপ্রসবিনী শক্তির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় এবং 
ন্যায-বৈশেষিক দর্শনে যে অদৃষ্টের কথা শুনিতে পাওয়া যায় তাহা খতেরই 
ভাবান্তর। পরবর্তী কালে ইহাই কর্ম ও কর্মফলের নিয়মরূপে ভারতীয় দর্শন 
ও সংস্কৃতির মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। সকল সংসারী 
জীবাত্মা কর্মফল-অনুসারে ইহলোকে ও পরলোকে সুখ ও দুঃখ ভোগ করে। 
কর্মফল ও পরলোকে বিশ্বাস ভারতীয় দর্শনগুলির একটি সমান তন্ত্র। জীব 
যতদিন অজ্ঞানাচ্ছন্ন থাকে ততদিন তাহার দুঃখভোগ অনিবার্ধ। মানুষ দুঃখনিবৃত্তির 
যত চেষ্টাই করুক না কেন, জন্ম জরা ও মৃত্যুর হাত হইতে কাহারো 
পরিত্রাণ নাই। মানুষের জন্মমৃত্যুবূপ বন্ধন হইতে মুক্তিলাভের একমাত্র উপায় 
হইতেছে তত্তজ্ান। জীব, জগং ও ঈশ্বর সম্বন্ধে তত্তজ্ঞান লাভ করিলে মানুষ 
বুঝিতে পারে যে এই জড়জগৎ অনিত্য, ইহা পরমার্থ নহে, জীব স্বরূপে 
নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ ও মুক্ত আত্মা, জীবাত্মা ঈশ্বর বা পরমাত্মার অংশ অথবা 
স্বরূপত জীবাত্মা ও পরমাত্মা এক ও অভিন্ন। তত্তজ্ঞানের উদয় হইলে মানুষের 
আর রাগ-দ্বেষ, দ্বন্ব-কলহ ও হিংসার থাকে না। কারণ মানুষ তখন 
৮০ মি বি । মা 
আত্মাকে এবং আত্মায় পায়। এইরূপ 
হইলে কে আর কাহার হিংসা করিবে, কে আর কাহার দ্বেব করিবে ? যে- 
মানুষের জীবন ভারতের বেদ ও উপনিষদের তত্বজ্ঞানের আলোকে আলোকিত 
যারে এ রা রে তাহার বাণী 
হইবে মৈত্রীর বাণী, তাহার ভাব হইবে করুণার. ভাব এবং তাহার চেষ্টা হইবে 
সর্বজীবের কল্যাণের প্রচেষ্টা। 
বেদ ও উপনিষদের মূলতত্ব ও উপদেশগুলি ভারতীয় সং ্ 
অঙ্গেই অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে এবং তাহাদিগকে স্বাভাবিক করিয়াছে। প্রাচীন 
ভারতের সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের প্রায় সর্বত্রই বেদোপনিষদের মর্মবাণী 
শুনিতে পাওয়া যায়। আধুনিক ভারতীয় ভাষাগুলির মধ্যেও উহাদের প্রভাব 
দেখা যায়। প্রাচীন ভারতীয়দের বিজ্ঞান ও চারুকলার মধ্যে উহারা অল্পবিস্তর 
প্রভাব বিস্তার করিয়াছে । ভারতীয় দর্শন ও ধর্মগুলি যে বেদ ও উপনিষদের 
ভাবধারা ও প্রতায়রাজির ব্যাখ্যা ও আলোচনামুখে প্রসার লাভ করিয়াছে তাহা 
সুধীমাত্রেই জানেন। এবিষয়ে অন্য একটি প্রবন্ধে (ভারতবর্ষ, অগ্রহায়ণ, 
১৩৫৭) বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছি। এখানে তাহার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। 
এখন আমরা বেশ বুঝিতে পারি যে, ভারতীয় সংস্কৃতির মূল বা ভিত্তি 
লক্ষ্য করিলে উহাকে বৈদিক সংস্কৃতি বলিতে হয়। আবার যে-আর্যজাতির 
মধ্যে এই সংস্কৃতির আবির্ভাব ও প্রসার হইয়াছিল তাহা দৃষ্টে ইহাকে আর্য 
সংস্কৃতি বলিতে হয়। অবশ্য ভারতীয় অনার্য জাতির সংস্কৃতির কোন কোন 
অংশ যে উহার অঙ্গীভূত হইয়াছে তাহা স্বীকার্য। পরবর্তী কালে ভারতীয় 
আর্যদের এবং ভারতবাসী-সাধারণের হিন্দু নাম হইয়াছে এবং তাহাদের 


ভারতীয় সংস্কৃতির স্বরূপ ২৯৫ 


আবাসভৃমিকে হিন্দুস্থান আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। যদি তাহাই সত্য হয়, তবে 
ভারতীয় সংস্কৃতিকে হিন্দু-সংস্কৃতি বলিতে কাহারো সঙ্কোচ বোধ করা উচিত 
নয়। অদৃষ্টের এমনি পরিহাস যে, আজ কোন কোন দেশবরেণ্য রাষ্ট্রনায়ক. 
ভারতের “হিন্দুস্থান' নাম প্রত্যাখান করিয়া ইংরেজী “ইন্ডিয়া, নামটি পছন্দ 
করিয়াছেন এ আর সৃতি "হি সত না বলিয়া কেবল “ভারতীয়- 
সংস্কৃতি বলিবার উপদেশ দিতেছেন। ইহার দ্বারা অন্য কোন মহৎ উদ্দেশ্য 
সাধিত হইবে কিনা জানি না, তবে সত্যের যে অপলাপ করা হইবে তাহা 
বলিতে পারি। একথা সত্য যে, নব্য ভারতের সংস্কৃতির মধ্যে অন্যান্য জাতি 
ও ধর্মাবলম্বীদের কিছু অবদান আছে। কিন্তু এইগুলি অতি সামান্য এবং কোন 
ক 
শাখার মধ্যে সীমাবদ্ধ । ইহাতে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রধান অঙ্গ যে ধর্ম ও দর্শন 
তাহার কোন পরিবর্তন বা পরিবর্ধন ঘটে নাই। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ভারতভূমিকে 
“মহামানবের সাগরতীর” .বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তাহার এ-বর্ণনা অসত্য 
নহে। ভারততীর্থ অনেক জাতির ও অনেক ধর্মের লোকের সঙ্গমস্থল। কিন্তু 
ইহার অর্থ এই নয় যে, ভারতীয় সংস্কৃতি এক মিশ্র বস্তু এবং উহা বিভিন্ন 
সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংমিশ্রণে বা সমবায়ে গঠিত। ভারতীয় সংস্কৃতির একটা 
নিজস্ব সম্তা ও বিশিষ্ট ধারা আছে। এক উদার বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গিই ভারতীয় 
সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য । যে-জাতির ধর্ম ও দর্শনের মুখ্য উপদেশ এই যে, এক 
ভগবান সর্বভূতে বিরাজমান এবং আবন্গাস্তন্ব সকল জীবই এক বিশ্বপ্রাণের 
স্পন্দন, তাহার সংস্কৃতি যে কেবল অপর জাতি ও ধর্মের প্রতি সহনশীল 
হইবে তাহাই নহে, পরন্ত উহা সকল ধর্ম, জাতি ও সংস্কৃতিকে নিজের 
বিশাল বক্ষে ধারণ করিতে এবং তাহাদের সহিত এক আবদ্ধ 


মানবজাতির ইতিহাসে ইহাই তাহার অমূল্য অবদান। বোধহয় ভগবানের 
এরূপ উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্যই ভারতের জন্ম ও কর্ম এবং নবজাগরণের সূচনা । 
ভারতের প্রাটীন খষিরা বৈচিত্র্যের মধ্যে যে-একের মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া 
গিয়াছেন তাহা হইতেই এই ভারতভূমিতে সর্বমানবের এক মিলনসূত্র রচিত 
হইয়াছে এবং ভারতীয় সংস্কৃতি নিজ মহিমায় প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া এক সার্বভৌম 
ও বিশ্বজনীন সংস্কৃতিতে পরিণত হইয়াছে। এই সংস্কৃতিকে নানা বর্ণে রঞ্জিত 
পতাকার মতো নানা জাতি ও সংস্কৃতির সংমিশ্রণে গঠিত মিশ্র বা বহুরূপী 
সংস্কৃতি বলিলে উহার স্বরূপের অপলাপ করা হইবে মনে করি।* 


* ৫৩ বর্য, ১ সংখ্যা 


“কথামৃত” £ সাহিত্যামৃত 
সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায় 


শ্রীম-কথিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্জকথামৃত"' পাঠে সাহিত্যামূতের স্বাদও পাওয়া যায় 
এবং তা কী কারণে, কিছু উদাহরণ দিয়ে সেকথা বলাই বর্তমান নিবন্ধের 
উদ্দেশ্য । 'কথামৃত”-এ ধর্মশিক্ষা, নীতিশিক্ষা আছে, আছে ঈশ্বরভক্তি, মানবপ্রীতির 
কথা, আছে বিশ্বাস-আত্মসমর্পণের আলোচনা, আছে আয্মোপলব্ধি-অতীন্ড্রিয়ানুভৃতির 
ব্যাখ্যা ইত্যাদি অনেক কিছু। কিন্তু এই দুরূহ বিষয়গুলি যে-ভাষা ও 
বাকশিল্পের মাধ্যমে উপস্থাপিত করা হয়েছে তার একটি নিজস্ব সাহিতামূল্য 
আছে। “কথামৃত'-এর সাহিত্যমূল্য বিচার করার চেষ্টা করব মূলত তিনটি 
মানদণ্ডে । প্রথম ইংরেজী সাহিত্যে “ন)০17090195117)0101177910 01151721151) 
[৮০১০"--এই সম্মানে যে-গ্রন্থখানি ভূষিত হয়েছে সেখানি কী কী সাহিত্যপগতণের 
জন্যে এই সম্মান পেয়েছে, আমরা দেখার চেষ্টা করব। দেখব, সেই গুণগুলি 
“কথামৃত'-এ কতখানি আছে। দ্বিতীয়, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-ধারণা “কথামৃত"- 
এ কতখানি প্রতিফলিত হয়েছে । এবং তৃতীয়, সর্বকালীন মহৎ সাহিত্যের 
বৈশিষ্ট্য “কথামৃত'-এ আছে কিনা। 

যে-গ্রস্থটিকে ইংরেজী সাহিত্যে গদ্যরচনার শ্রেষ্ঠ কীর্তি বলে সম্মানিত করা 
হয়েছে সেটি একটি ধর্মগ্রন্থ, ইংরেজী বাইবেল-এর একটি বিশিষ্ট সংস্করণ যা 
'[11০ /১001017১90 ৬০75101) 9101612781191) 91916” বলে পরিচিত এবং ইংরেজী 
ভাষাভাষী শ্রীস্টীয় জগতে বহুল প্রচারিত এবং ব্যবহৃত। এই গ্রন্থের প্রকাশ 
১৬১১ খ্রীস্টাব্দে। মূল বাইবেলের ভাষা হিক্র। তারপর তার অনুবাদ হয় গ্রীক 
ও ল্যাটিন ভাষায়। তারপর ইংরেজীতে । ইংল্যান্ডের রাজা প্রথম জেমস 
কয়েকজন পণ্ডিতকে নিযুক্ত করেছিলেন অনুবাদের কাজে। এইসব পণ্ডিত 
ব্যক্তির সম্মিলিত প্রচেষ্টা হচ্ছে “01১ ১811)011590 ৬1510] সংক্ষেপে 4১৬. । 
যে-যে সাহিত্যগুণের জন্য “4.৬.-কে ইংরেজী গদ্যসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কীর্তি 
বলে অভিহিত করা হয়েছে সেগুলির উল্লেখ করেছেন জন লিভিংটন 
লাওয়েস (1017 ].1175101 [,০%/95) এবং তার অনেকগুলিই কথামৃত-এ 
পাওয়া যায়। এবং যেহেতু লাওয়েস-এর “4.৬.'-র সাহিত্যিক-মূল্যায়ন আজও 
অবিসম্বাদিত, সেইহেতু এ নিরিখে যদি কথামৃত-এর সাহিত্যমূল্য আলোচনা 
করি তাহলে বোধহয় খুব ভুল করব না। 

লাওয়েস-উল্লিখিত “.৬.-র সাহিতাক-গুণাবলী তার নিজের ভাষাতে 
উদ্ধৃত করাই যুক্তিযুক্ত £ 

44৯ 0107111555 2110 190177955, 81701919 1৬/2115, 2 (97১০ 50110011010015110$5, 
21) 10116110110 019৬001, 2 $1100181170011109 01 0101101), [10011195009 178801% 
2110 [10001181 ৬০9০9001219, & $09০801121% ০01101616 11. 01121801017 & ৬)৬10176১৬ 
০0101001017, 51770111010 2170 1111[010 ০1690171655, 778)951 2110 919161111655 0170 
212115080 01 916৬৪160 (110001)1 8170 (69117, 1)01709 11711)1710,1? 


“কথামৃত” ঃ সাহিত্যামৃত ২৯৭ 


ঢ1071955 অর্থাৎ সংক্ষেপে দৃঢ়তার সঙ্গে বলার যে-গুণ, এবং 18017655 
অর্থাৎ বলার ভঙ্গিতে একটা সজীবতা, সরসতা, একটা সুমিষ্টতা। ঠাকুর যখন 
ব্রহ্মা সম্বন্ধে বলেন-“ব্রন্ম আকাশবৎ। ব্রন্মের ভিতর বিকার নাই। যেমন 
অগ্নির কোন রঙই নাই। তবে শক্তিতে তিনি নানা হয়েছেন! সত্ত্ব, রজঃ, 
তমঃ-এই তিন গুণ শক্তিরই গুণ””১ ইত্যাদি তখন আমরা সংক্ষেপে, দৃঢ়তার 
সঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ উক্তি শুনতে পাই। আবার এই আলোচনা প্রসঙ্গেই 
স্পষ্ট কণ্ঠে বলছেন £ “ব্রহ্ম সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ তিন গুণেরই অতীত। তিনি 
যে কি, মুখে বলা যায় না। তিনি বাক্যের অতীত। নেতি নেতি করে করে 
যা বাকি থাকে আর যেখানে আনন্দ সেই ব্রহ্ম ।” এই দরূহ তত্বটি কত 
সহজ করে বোঝাচ্ছেন গল্প বলে ঃ “একটি মেয়ের স্বামী এসেছে: অন্য অন্য 
সমবয়স্থ ছোকরাদের সহিত বাহিরের ঘরে বসেছে। এদিকে এ মেয়েটি ও 
তার সমবয়স্কা মেয়েরা জানালা দিয়ে দেখছে। তারা বরটিকে চেনে না-এ 
মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করছে, এটি কি তোর বর? তখন সে একটু হোসে 
বলছে-না। আরেকজনকে দখিয়ে বলছে, এটি কি তোর বর? (স আবার 
বলছে-না। আবার একজনকে দেখিয়ে বলছে, এটি কি তোর বর? সে 
আবার বলছে-না! "শেষে তার স্বামীকে লক্ষ্য করে জিজ্ঞাসা করলে- এটি 
তোর বর? তখন সে হা-ও বললে না, না-ও বললে না-_কেবল একটু ফিকৃ 
করে হেসে চুপ করে রইল। তখন সমবয়স্কারা বুঝলে যে, এটিই তার 
স্বামী। যেখানে ঠিক ব্রহ্মজ্ঞান সেখানে চুপ।””২ ইংরেজীতে একটি প্রচলিত 
কথা আছে--4011 076 50011775 100119111001985$,| কিন্তু এই বিদ্রপাত্মক 
কথাটি যে প্রশংসাত্মকও হতে পারে তার উদাহরণ এই সাদামাটা বর-কানের 
গল্পটি । “যতো বাচঃ নিবর্তন্তে”-_ব্রন্মা সম্বন্ধে এই গুঢ় উক্তিটি, যা ১/11779. 
তাকে বোঝানো হলো একটি সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী উদাহরণ দিয়ে। এখানেই 
কিথামৃত'-এর 18017955 আর 1701791) (178 অর্থাৎ একটা ঘরোয়া ঝঙ্কার 
বা সুরের আমেজ। 

এরপর (0756 $010910101151955 অর্থাৎ সংক্ষিপ্ত অথচ সারগর্ভ বা গভীর 
অর্থবহ এবং শব্দাড়ম্বরপূর্ণ। কথা হবে অল্প, কিন্ত শব্দগান্তীর্য থাকবে এখং 
তার তাৎপর্য হবে গভীর। যেমন শ্রীরামকৃষ্ণ পণ্ডিত শশধরকে বলছেন £ 
“আনন্দ তিন প্রকার-_বিষয়ানন্দ, ভজনানন্দ ও ব্রন্মানন্দ... ব্রন্মীনন্দলাভের 
পর ঝধিদের স্বেচ্ছাচার হয়ে যেত। চৈতন্যদেবের তিনরকম অবস্থা হাতো- 
অন্তর্দশা, অর্ধবাহ্যদশা, বাহ্যদশা ।”” কিংবা “সমাধি কাকে বলে? যেখানে 
মনের লয় হয়। জ্ঞানীর জড়সমাধি হয়... ভক্তিযোগের সমাধিকে চেতনসমাধি 
বলে।””ও এরকম বহু উদাহরণ আছে। কথা অল্প, শব্দের একটা ঝঙ্কার আছে 
এবং অর্থ গভীর, সহজে বোধগম্য নয়। ইংরেজীতে একে বলা হয় “৬109 
11016 15 11901) 17017116915 (116 98? | আর সেইজান্যই পরমহংসদেব এসব 
গুঢ় অর্থ বোঝাতে সঙ্গে সঙ্গে হালকাচালে ভারি কথা বুঝিয়ে দিয়েছেন 
উপমা, গল্প, প্রবাদবাক্য, পৌরাণিক কাহিনী ইত্যাদির সাহায্যে। যেমন, 
চেতনসমাধি বোঝাতে গিয়ে বলছেন ঃ “এতে সেব্-সেবকের “আমি' থাকে- 
রস-রসিকের “আমি"_আস্বাদ্য-আস্বাদকের “আমি । ঈশ্বর সেব্য-ভক্ত সেবক; 


২৯৮ উদ্বোধন £ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


ঈশ্বর রসস্বরূপ-ভক্ত রসিক; ঈশ্বর আস্বাদ্য--ভক্ত আস্বাদক। চিনি হব না, 
চিনি খেতে ভালবাসি ।””৪ 

তারপর 1010779110 19/০ম1 অর্থাৎ ভাষাগত বিশেষত অনুযায়ী বাক্যবিন্যাস। 
যেমন শ্রীরামকৃঞ্চ যখন বোঝাতে চাইছেন “যে-সংসারী ঈশ্বরের পাদপন্নে 
ভক্তি রেখে সংসার করে, সে ধন্য সে বীরপুরুষ”--তখন বলছেন “খুব শক্তি 
না থাকলে হয় না। যেমন পাঁকাল মাছ পাঁকে থাকে, কিন্তু গায়ে একটুও 
পাক নেই।”” কিংবা যখন বলছেন, “ভক্তিলাভের পর সংসার করা যায়। 
যেমন হাতে তেল মেখে কাঠাল ভাঙলে হাতে আর আঠা লাগে না।” 
এইরকম সাধারণ্যে প্রচলিত দেশের মাটির গন্ধমাখা বাকভঙ্গিমা সারা “কথামৃত”- 
এ ছড়ানো। শ্রীরামকৃষ্ণের চরণ বাংলার মাটিতে সুদৃঢ়ভাবে প্রোথিত। বাংলার 
অশিক্ষিত জনসাধারণ যেসব প্রচলিত কথা বা উপমা ব্যবহার করে তার 
অধিকাংশের মধ্যেই একটা সহজ কবিত্ের আমেজ আছে। শ্রীরামকৃষ্ণ 
সহজভাবেই সেসব ব্যবহার করেছেন গভীর আধ্যাত্মিক তত্ব বোঝাতে। 

“কথামৃত'-এর আরেকটি সাহিত্যগুণ 5118001810011109 ০1 01০0101) অর্থাৎ 
তার ভাষা-কৌলিন্য। সহজ গ্রাম্যভাষাও যেমন আছে, তেমনি আছে ভাবানুযারা 
উচ্চমার্গের ভাষা । যখন ভক্তদের সঙ্গে 'অদ্বৈতবাদ”, “বিশিষ্টাদতবাদ", 
আলোচনা করছেন তখন বলছেন £ “তিনি একরূপে নিত্য, একরূপে লীলা। 
বেদান্তে কি আছে? ব্রন্মা সত্য জগৎ মিথ্যা। কিন্তু যতক্ষণ তক্তের 'আমি' 
পু পরব পা ক জপ 
লীলা বল্লেই নিত্য আছে বুঝায়। তিনি জীবজগৎ হয়েছেন চতুর্বিংশতি 
হয়েছেন। যখন নিষ্ক্রিয় তখন তাহাকে ব্রন্ম বলি। যখন সৃষ্টি করছেন, ধা 
করছেন, সংহার করছেন-তখন তাকে শক্তি বলি... যতক্ষণ মনের দ্বারা 
9০০০০১১০০৯০ চিল ১৮ 


এখন আপা যাক ভাষার চিত্রকল্পনায় (0101015900০ |12£97)। বাক্শিল্পের 
মাধ্যমে চিত্রশিল্পে উত্তরণ (01010118| %০০৪০০1৪9)। শ্রীম উনবিংশ 
ইংরেজী ও বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে সুপরিচিত ছিলেন। তৎকালীন উপন্যাস 
সস উন পা গা পু 
শিক্ষক। ভাষার ওপর তার স্বচ্ছন্দ অধিকার। “কথামৃত'-এর প্রথম ভাগের 
সপ রি পম সেখানে আমরা 
নহবত, বকুলতলা, পঞ্চবটীর বর্ণনায়, কিংবা প্রথম ভাগেরই দ্বিতীয় খণ্ডের 
প্রথম পরিচ্ছেদে ঠাকুর সমাধি-মন্দিরে' এই অংশে কথার মাধ্যমে 
্ী-র অসাধারণ ছবি জকার পরিচয় পাই। এইসব অংশ নিজ সহিতাসৌরব 
সমৃদ্ধ। 


'কথামৃত” ঃ সাহিত্যামৃত ২৯৯ 


বাক্শিল্পে বাস্তবতা (%০০৪১০]৪% ০01101616 11 018180197) বা পুঙ্থানুপুঙ্থ 
বর্ণনার সজীবতা “কথামৃত'-এর সাহিত্য-মূল্যায়নের আরেকটি বিচার্য ।বষয় 
এবং এখানেও “কথামৃত' সসম্মানে উত্তীর্ণ। বেশি দূর যেতে হবে না। গ্রন্থের 
শুরুতেই পড়ি ঃ “চকৃমিলান উঠানের পশ্চিম দ্বাদশমন্দির, আর তিন 
পার্খে একতলা ঘর। ১ সি লুচিঘর, বিষ্ণুর 
ভোগঘর, নৈবেদ্যঘর, মায়ের ভোগঘর, ঠাকুরদের রান্নাঘর ও অতিথিশালা.. 
বিষ্ুঘরের রান্না নিরামিষ। কালীঘরের ভোগের ভিন্ন রন্ধনশালা। রন্ধনশালার 
সম্মুখে দাসীরা বড় বড় বঁটি লইয়া মাছ কুটিতেছে... উঠানের দক্ষিণে সারি 
সারি ঘরগুলিতে দপ্তরখানা ও কর্মচারীদিগের থাকিবার স্থান... উঠানের 
উত্তরে একতলা ঘরের শ্রেণী। তাহার ঠিক মাঝখানে দেউড়ি। টাদনীর ন্যায় 
সেখানেও দ্বারপালেরা পাহারা দিতেছে ।”১ কিংবা উল্লেখ করা যেতে পারে 
পন ভাগে অষ্টাদশ খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদে “বলরাম-মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণ” 
বর্ণনাটি। 

ভাষার সজীবতা (৮৮1৫71655 01 0101101) বা স্পষ্টতা, $110)11010/,1117010 
0198171955, অর্থাৎ ভাষার সরলতা, স্বচ্ছ নির্মলতা-এসবের বহু রণের 
মধ্যে দু-একটি উল্লেখ করছি। প্রথম ভাগে, প্রথম খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদে 
টাদনী ও দ্বাদশ শিবমন্দিরের বর্ণনা, বাসন-মাজার ঘাট, গাজীতলা, দুই ফটক 
প্রভৃতির বর্ণনা কিংবা ৬ ভাগের একবিংশ খণ্ডের প্রথম-দ্বিতীয়- তৃতীয় 
পরিচ্ছেদে শ্যামপুকুরে কালীপৃজা দিবসের ও সেদিন রাত্রের ঘটনা বর্ণনা। 

আবার এরই পাশাপাশি আছে ভাষার ভাবগা্তীর্য, সমারোহ সু 914 
১02051110595) | শ্রীত্রীভবতারিণী মা কালীর; বর্ণনায় সেটি স্পষ্ট 

“দক্ষিণের পর স০০১০০ দি 
শ্বেতকৃষ্ণমর্সর-প্রস্তরাবৃত মন্দিরতল ও সোপানযুক্ত উচ্চবেদী। বেদীর উপরে 
রৌপ্যময় সহম্রদল পদ্ম, তাহার উপর শিব শব হইয়া দক্ষিণ দিকে মস্তক 
উত্তর দিকে পা করিয়া পড়িয়া আছেন। শিবের প্রতিকৃতি শ্বেতপ্রস্তর-নির্মিত। 
সা পুলি সন ৬:০৪ 

শ্যামাকালীর প্রস্তরমূর্তি। শ্রীপাদপন্মে নূপুর, গুজরি, পঞ্চম, পাঁজেব, চুটকি_ 
আর জবা-বিস্বপত্র... ্রিনয়নীর বামহস্তদ্বয়ে নূমুণ্ড ও অসি, দক্ষিণ হস্তদ্য়ে 
বরাভয়। কটিদেশে নরকর-মালা, নিমফল ও কোমরপাট্টা... বেদীর অগ্নিকোণে 
শিবা, দক্ষিণে কালো প্রস্তরের বৃষ ও ঈশান কোণে হংস। বেদীতে উঠিবার 
সোপানে রৌপ্যময় ক্ষুদ্র সিংহাসনোপরি নারায়ণ শিলা... দেবী প্রতিমা দক্ষিণাস্যা। 
এর ০৯৭ ৮১৯ 
ঞত, পূজান্তে নানা কুসুমবিভূষিত পুষ্পমালা শোভিত মঙ্গলঘট। 

এই ভাষা শ্রীম-র নিজস্ব ভাষা । এ-ভাষা উনবিংশ শতাব্দীর খ্যাতিমান 
উপন্যাসকারের ভাষা, প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যকারের ভাষা। তীক্ষু পর্যবেক্ষণ, সামান্যতম 
কনতরও নিখুঁত বর্ণনা ব্ণবৈচিত্র্য, প্রভৃতি সাহিত্যগুণ এই অংশে ও অন্যত্র 
“কথামৃত”-এর বিভিন্ন পরিচ্ছেদে লক্ষ্য করা যায়। এইসব অংশেই +187886 
01 616৪160 00)0051)8 81)0 6108 - -এর সাক্ষাৎ পাওয়া যায় যা নিয়ে এসেছে 
একটা ছন্দময়তা (11১0/7)। “কালীবাড়ি আনন্দনিকেতন হইয়াছে! রাধাকান্ত, 
ভবতারিণী ও মহাদেবের নিত্যপৃজা, ভোগরাগাদি ও অতিথিসেবা। একদিকে 


৩০০ উদ্বোধন ঃ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


ভাগীরঘীর বহুদূর পর্যন্ত পবিত্র দর্শন। আবার সৌরভাকুল সুন্দর নানাবর্ণরঞ্জিত 
কুসুমবিশিষ্ট মনোহর পুস্পোদ্যান। তাহাতে আবার একজন চেতন মানুষ 
অহর্নিশ ঈশ্বরপ্রেমে মাতোয়ারা হইয়া আছেন। আনন্দময়ীর নিত্য-উৎসব! 
নহবত হইতে রাগ-রাগিণী সর্বদা বাজিতেছে।”” শ্রীম-র ভাষায় ধবনিতে সে 
রাগ-রাগিণী আমরা আজও শুনছি। 

সাহিতোর মূল্যায়ন বা সমালোচনা নানা দিক থেকে করা যেতে পারে- 
এতিহাসিক বা সামাজিক পটভূমিকার পরিপ্রেক্ষিতে, লেখকের জীবনভিত্তিক 
অর্থাৎ লেখকের নিজের সাহিত্য-কর্মের গতিপ্রগতির বিচারে, কিংবা তুলনামূলক 
অর্থাৎ সমশ্রেণী-পর্যায়ভূক্ত অন্য লেখার সঙ্গে তুলনা করে, ইত্যাদি ইত্যাদি। 
এছাড়া সমালোচনা হতে পারে ১001০0%9 অর্থাৎ পাঠকের বইটি নিজের 
কেমন লেগেছে সেইদিক থেকে সমালোচনা করতে পারেন, কিংবা 0৮)১০0%৫ 
অর্থাৎ সাহিত্যের প্রচলিত বা স্বীকৃত কোন মানদণ্ডে বিচার করে। আমরা 
এতক্ষণ এই শেষোক্ত বিচার-পদ্ধাতি অনুসারেই অগ্রসর হয়েছি। উৎকৃষ্ট 
গদ্যসাহিত্যের কতকগুলি লক্ষণ সামনে রেখে-যে-লক্ষণগুলির জন্য ১৬১১ 
শ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত বাইবেলকে ইংরেজী ভাষার শ্রে্ঠ গদ্যসাহিত্য বলে 
অভিহিত করা হয়েছে-আমরা শ্রীম- কথিত 'শ্রীত্রীরামকুঞ্ণকথামৃত”-এর সাহিতামূল্য 
নিরূপণ করার চেষ্টা করেছি। এখন একটু অন্যভাবে দেখা যাক। 

যে-কোন গ্রন্থের নির্ধারণ করতে হলে প্রথমেই দেখতে হয় 
তার বিষয়বস্তু এবং ভঙ্গি, এবং এই দুয়ের সমতা রক্ষা করা হয়েছে 
কিনা। তারপর বিচার্য এগগ্রান্থের উদ্দেশ্য কী এবং সেই উদ্দেশ্য সাধনে 
কতখানি সফল হয়েছেন গ্রন্থকার। সাহিত্যকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। 
উনবিংশ শতাব্দীর বিখ্যাত ইংরেজী সাহিত্যিক-সমালোচক ডি-কুইন্সি (1৩ 
091700) সাহিত্যকে ভাগ করেছেন [10010101601 1019৬19৫8" আর 
[10010001601 ৮০৬৩, এই দুই শ্রেণীতে । প্রথমটির উদ্দেশ্য হচ্ছে জ্ঞান 
বিতরণ করা, বিদ্যা ও জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত করা, নানাবিধ তথ্য ও তপ্ত 
পরিবেশন করে নিত্য পরিবর্তনশীল, ক্রমবর্ধমান নব নব আবিষ্কার ও 
চিন্তাসমৃদ্ধ জ্ঞানজগতের সঙ্গে আমাদের পরিচিত করে দেওয়া, যা সাধারণত 
করে থাকে বিজ্ঞান, দর্শন, সমাজতত্্, রাষ্ট্রতত্ব, ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদি 
সংক্রান্ত গ্রন্থাবলী। দ্বিতীয়টির উদ্দেশ্য আমাদের মনকে অধিকার করা, 
অভিভূত করা, আলোড়িত করা, আনন্দরসসিক্ত করা, নান্দনিক সৌন্দর্য সৃষ্টি 
করা, আমাদের হাদয় জয় করা। ডি-কুইন্সি বলেছেন, 41110181016 ০? 
[০৮/৪-এর উদ্দেশ্য হচ্ছে 1017710৪, অর্থাৎ আমাদের মনকে নাড়া দেওয়া, 
আলোড়িত করা, উদ্ুদ্ধ করা। “110919016 ০1 1010/1০08৩-এর আবেদন 
মস্তিষ্কে- বুদ্ধির জগতে, আর 1.11591019 01 7০09-এর আবেদন হৃদয়ে, 
ভাবের জগতে । কিন্তু এই দুইয়ের মধ্যে ব্যবধানের প্রাচীর সবসময়ে দুর্ভেদ্য 
নয়, সময় সময় দুই-এ মিলেমিশে এক হয়ে যেতে পারে। দর্শন, বিজ্ঞান, 
ইতিহাস ইত্যাদির গ্রন্থ মনকে স্পর্শ করতে পারে লেখকের লেখনী-চাতুর্ষে 
বা কৌশলে। আবার গল্প, উপন্যাস, কাব্য, নাটক যার মূল আবেদন হাদয়ে 
বা ভাবের জগতে, তা হতে পারে- শিক্ষাপ্রাদ। “কথামৃত” সম্বন্ধে বলা যেতে 
পারে যে, এতে আছে-প্রচলিত একটি ইংরেজী প্রবচনে যেমন বলা হয়, 


“কথামৃত' ঃ সাহিত্যামৃত ৩০১ 


01106510001) %/01105"_-এটি একাধারে শিক্ষার, জ্ঞানের রন্নভাণ্তার আবার 
আনন্দের, রসের, সৌন্দর্যের অনন্ত খনি। 

আগেই বলেছি, যে-কোন গ্রান্ত্বের সাহিত্যমূল্য-বিচারে দেখতে হয় তার 
বিষয়বন্ত্র এবং তার প্রকাশভঙ্গি। আমাদের আলোচা গ্রস্থটির বৈশিষ্ট্য এই যে, 
এখানে বিষয়বস্তু একজনের মুখ-নিঃসৃত এবং তার প্রকাশ অন/জনের লেখনী- 
নিঃসৃত। শ্রীম নিজে ছিলেন একজন মাস্টার, এবং এ-ক্ষেত্রে শ্রীরামকৃষ্ণ 
হচ্ছেন মাস্টারের মাস্টার। অকৃপণভাবে বর্ষণ করেছেন গুরু তার কথামৃত 
আর স্বর্ণপাত্রে তা ধারণ করেছেন শিষ্য, এবং পরে মে-অমৃত বিতরণ 
করেছেন সর্বসাধারণের কাছে! এ এক অত্যাশ্চর্য যুগলবন্দী অনুষ্ঠান। গুরু 
এমন বিদ্যে রাখেননি যে এসকল সারগর্ভ গভীর আধ্যাত্মিক ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ ও 
তত্ব নিজের কলমে লিখে রাখেন! আর শিষোরও যতই সাহিত্য-দর্শন- 
ইতিহাস প্রভৃতিতে ব্যুৎপত্তি থাক, তার নেই সেই আধ্যাত্মিক উপলদ্ধি ও স্বত 
উৎসারিত জ্ঞান যা তিনি লিপিবদ্ধ করতে পারেন। এক্ষেত্রে একে অপারের 
পরিপূরক । এবং আশ্চর্যের কথা, সব ব্যাপারটাই যেন পূর্বপরিকল্লিত। 
শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন নরেন্দ্রনাথকে চিহ্দিত করে রেখেছিলেন তার বাণী ও আদর্শ 
সারা পৃথিবীতে প্রচারের জন্য, ঠিক তেমনই শ্রীম-কে তিনি চিহিত করেছিলেন 
তার অমৃতবাণী লিপিবদ্ধ করে রাখার জন্য। দুজনকেই তিনি প্রথম দর্শনেই 
চিনেছিলেন। একদিন সমাধিভঙ্গের পর শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীম-কে বলেছিলেন £ 
“সাক্ষাৎ ব্রন্দাণ্ড দেখলাম একটা শালগ্রাম। তার মধ্যে দেখলাম তোমার দুটি 
চোখ ।'” আরেকদিন বলেছিলেন £ “তুমি আপনার লোক, এক সন্তা-যেমন 
পিতা আর পুত্র।” মহেন্দ্রনাথ যে ঠাকুরেরই কাজ করবেন তার আভাস 
“কথামৃত'-এর একাধিক স্থানে পাওয়া যায়। এখানে যে-কথাটি বলতে চাইছি 
তা হচ্ছে 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত” গ্রন্থের সাহিত্যিক-মূল্যায়ন করতে গিয়ে 
আমরা লক্ষ্য করছি এই গ্রন্থে ভাব ও ভাষার সমন্বয়, যা হচ্ছে সাহিতা-শিল্প- 
কর্মের কৃতিত্ের প্রথম শর্ত। অথচ, আশ্চর্যের কথা এই যে, এক্ষেত্রে ভাব 
(এবং ভাষাও) একজনের, উপস্থাপন অন্যজনের । এই অন্য একজন তার 
স্থৃতির পেটিকায় সযন্নে সেই বস্ত্র সংগ্রহ করে এনে নিজের দিনপঞ্জি বা 
ডায়েরীতে লিখে রেখেছেন। এ-খবর কিন্তু বাইরের কেউই জানতেন না এবং 
সংগ্রহকারক নিজেও জানতেন না যে, তার এই একান্ত নিজস্ব দিনপঞ্তি 
একদিন একখানি মহান গ্রন্থরূপে প্রকাশ পাবে এবং সর্বত্র সমাদৃত হবে! 

“কথামৃত” যখন সেই মহান কথকের মহাপ্রয়াণের প্রায় দ্বাদশবর্য পরে 
তৎকালীন মাসিক পত্রিকা “তত্বমঞ্জরী”, “উদ্বোধন” প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত 
হতে শুরু হলো তখন দেখা গেল যে ভাব, আর ভাষা সেখানে একাত্ম হয়ে 
গেছে। 'কথামৃত”-এর ভাব বা বিষয়বন্ত গভীর কিন্তু যিনি সেই ভাবের বক্তা 
তিনি আক্ষরিক অর্থে নিরক্ষর। সেই গভীর ভাবকে তিনি অতি সহজ সরল 
চলতি ভাষায়, এমনকি তথাকথিত গ্রাম্যতা দোষে দুষ্ট” সাধারণ মানুষের সহজ 
বোধগমা ভাষায়, অনেক সময় গল্প করে, নেচে, গেয়ে প্রকাশ করেছেন। 
আরেকজন শ্রোতা যিনি পণ্ডিত, অধ্যাপক. দার্শনিক; তিনি সেই ভাবের 
সামিল হয়ে বক্তার কথাগুলিকে মনের টেপরেকর্ডার বা ক্যাসেটে ধরে 
রাখলেন, তারপর সেই কথাগুলিই হুবহ্ছু ইংরেজীতে, যাকে বলে ৬৪79৪117, 


২৯ 


৩০২ উদ্বোধন ঃ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


লিখে গেলেন-তার জীবন্ত বাস্তব নিখুঁত পরিবেশ সৃষ্টি করে- অর্থাৎ, দিনটি, 
সময়টি, কে-কে উপস্থিত ছিলেন, তাদের পরিচয়, ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য, সমসাময়িক 
উল্লেখযোগ্য মানুষ ও ঘটনা সমস্ত সুন্দরভাবে মুলভাবের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে 
তিনি তা বর্ণনা করলেন! অসংখ্য উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে; কিন্তু এখানে 
তা সম্ভব নয়। শুধু প্রশ্নঃ এই দুই-এ এক হওয়া কী করে সম্ভব হলো? 
এর উত্তর £ এখানে বক্তার মধ্যে শ্রোতা ('কথামৃত”'-এর লেখক) নিজের 
সত্তাকে সম্পূর্ণ মিশিয়ে দিয়েছিলেন। 

মহেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন £ “তাহার (শ্রীম-র) অন্তরটা শ্রীরামকৃষ্ণময় 
হইয়াছিল... তাহার ব্যক্তিত্ব বা স্থাতন্ত্রভাব ত্যাগ করিয়া তিনি রামকৃঞ্ণময় 
হইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।” এ-প্রসঙ্গে আমরা স্মরণ করি ২১ আষাঢ় ১৩০৪ 
তারিখে লেখা শ্রীশ্রীমার আশীর্বাদ-পত্র। শ্রীমা লিখেছিলেন ঃ “তোমার নিকট 
১4-37-48৮1 রা 
আমার বোধ হইল, তিনিই এ-সমস্ত কথা বলিতেছেন।” লক্ষ 
“কথামৃত'- ০০০১০ 
দেননি। সবসময় নিজেকে গোপন রেখেছেন। মহৎ শিল্পের অন্যান্য শর্তের 
মধ্যে একটি হচ্ছে এই যে, শিল্পী নিজেকে শিল্পের মধ্যে ডুবিয়ে দেবেন, 
সৃষ্টিই বড় হয়ে উঠবে অষ্টা নয়। ইংরেজীতে কথা আছে-_/1 1165 11 
০১011098111 810, অর্থাৎ শিল্পের প্রকাশে এমন কোন আত্মসচেতন কলা- 
কৌশল থাকবে না যা-নাকি শিল্পকে পেছনে ফেলে শিশ্পীকে প্রাধান্য দেয়। 

কথামৃত' কথাশিল্পের এই মহৎ গুণের অধিকারী । তাই সাহিত্য- 

মূল্যায়নে এই ্রশ্থ একটি বিশিষ্ট স্থানের দাবি রাখে। অথচ এর লেখক 
সাহিত্যসৃষ্টির জন্যে এই কর্মে লিপ্ত হননি। যা ছিল একান্ত ব্যক্তিগত “নোট' 
দি বি “কথামৃত'-এর 
আগে শ্রীম-র ইংরেজীতে প্রকাশিত শ্রীরামকৃষ্ণের কথা পড়ে স্বামী বিবেকানন্দের 
১৮৯৭ শ্রপ্টাব্দে লেখা চিঠির উল্লেখ করা যেতে পারে। স্বামীজী শ্রীম-কে 
লিখেছিলেন £ “]10৬/ 01706150110 ৮19 [70176 0103 80061711)160 1115 11 
09016. 10185 0০01) 16501৬6৫101 %০--01715 816981 ৬/0110... 90০019010 
01019£055 হও [1800 20] 0৬61. ৬০৪ 01৩ 0101191) 1010001). 

এরপর সাহিতা-সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি উক্তির পরিপ্রেক্ষিতে “কথামৃত'র 
বিচার করা যাক। “সাহিত্যে এঁতিহাসিকতা* প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন £ 
“আত্মা পুত্রশ্নেহের মধ্যে সৃষ্টিকর্তারূপে আপনাকে প্রকাশ করতে চায়, তাই 
পুত্রন্নেহ তার কাছে মূল্যবান। সৃষ্টিকর্তা যে তাকে সৃষ্টির উপকরণ কিছু-বা 
ইতিহাস জোগায়, কিছু-বা তার সামাজিক 'পরিবেষ্টন জোগায়, কিন্তু এই 
উপকরণ তাকে তৈরি করে না। এই উপকরণগুলি ব্যবহারের দ্বারা সে 
আপনাকে অষ্টারূপে প্রকাশ করে।”” আমরা আগেই উল্লেখ করেছি ঠাকুর 
শ্রীম-কে বলেছিলেন £ “তুমি আমার আপনার লোক, এক সন্তা-যেমন 
পিতা আর পুত্র” এক্ষেত্রে ভ্রীরামকৃঞ্ণ পিতারূপে পুত্রের মাধ্যমে নিজেকে 
প্রকাশ করেছেন। আর শ্রীম ঠাকুরের জীবনের উপকরণগুলি ব্যবহারের ছারা 
আপনাকে অষ্টারূপে প্রকাশ করলেন, অবশ্য “মহেন্দ্রনাথ-কে গোপন রেখে। 


“কথামৃত” ঃ সাহিত্যামৃত ৩০৩ 


সাহিত্য সম্পর্কে সপ উল পি 
প্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' গ্রন্থের সাহিত্য-মূল্যায়ন করা যায় তাহলেও দেখা 
যাবে “কথামত, সসম্মানে উত্বীর্ণ। “সাহিত্যের মূল্য' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন £ 
“জীবন মহাশিল্পী। সে যুগে যুগে দেশে দেশান্তরে মানুষকে নানা বৈচিত্র্য 
মুর্তিমান করে তুলেছে। লক্ষ লক্ষ মানুষের চেহারা আজ বিস্মৃতির অন্ধকারে 
রা বা ভারে এরা রানের রা জানের এ 
তবেই তা অক্ষয় হয়ে থাকে... যেখানেই জীবনের প্রভাব সমস্ত 
বিশেষ কালের প্রচলিত কৃত্রিমতা অতিক্রম করে সজীব হয়ে ওঠে সেখানেই 
সাহিত্যের অমরাবতী। কিন্তু জীবন যেমন মূর্তিশিল্লী তেমনি জীবন-রসিকও 
বটে। সে বিশেষ করে রসেরও কারবার করে। সেই রসের পাত্র যদি 
জীবনের স্বাক্ষর না পায়, যদি সে বিশেষ কালের বিশেষতৃমাত্র প্রকাশ করে 
বা কেবলমাত্র রচনাকৌশলের পরিচয় দিতে থাকে তাহলে সাহিত্যে সেই 
রসের সঞ্চয় বিকৃত হয় বা শুষ্ক হয়ে মারা যায়। যে-রসের পরিবেশনে 
মহারসিক জীবনের অকৃত্রিম আস্বাদনের দান থাকে সে-রসের ভোজে নিমন্ত্রণ 
উপেক্ষিত হবার আশঙ্কা থাকে না।””৮ রবীন্দ্রনাথ-নির্ধারিত সাহিত্যের এই 
মানদণ্ডে “কথামৃত'র বিচার করলে দেখা যাবে “জীবন মহাশিল্সী' এই সত্য 
প্রমাণিত হয়েছে একটি মহাজীবনের প্রতিকৃতি অক্কনে। ' লক্ষ লক্ষ মানুষের 
বিস্বৃতির অন্ধকারে অদৃশ্য” হওয়ার মধ্যে যে “বহুশত আছে যা প্রত্যক্ষ, 
ইতিহাসে যা উজ্জ্বল” তার মধ্যে এক অনন্যসাধারণ জ্যোতির্ময় পুরুষ 
“কথামৃত*- ৮০ ০০৭১০২৬০৪ “কেবলমাত্র 
রচনাকৌশলের পরিচয় দিতে” আগ্রহী নন, তাই সাহিত্যরসের বিকৃতি 
এখানে ঘটেনি, এবং সেই কারণে “সে-রসের ভোজে নিমন্ত্রণে উপেক্ষিত 
হবার আশঙ্কা” নেই। 'শ্রীত্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' গ্রন্থে একটি মহাজীবনের প্রভাব 
সমস্ত বিশেষ কালের প্রচলিত কৃত্রিমতা অতিক্রম করে সজীব হয়ে উঠেছে। 
তাই এটি মহৎ সাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত। 
রবীন্দ্রনাথের নির্দেশিত আরো একটি মাপকাঠিতে যদি “কথামৃত'-এর 
বিচার করি তাহলেও দেখব যে, এই গ্রন্থ এক বিশেষ সাহিত্য-মর্যাদার 
অধিকারী। “সাহিত্যতত্ব' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন £ “'পুত্রের মধ্যে পিতা 
নিজেকেই উপলব্ধি করে, সেই উপলব্ধিতেই আনন্দ... আমরা যাকে বলি 
সাহিত্য, বলি ললিত কলা, তার লক্ষ্য এই উপলব্ধির আনন্দ, বিষয়ের সঙ্গে 
বিষয়ীর এক হয়ে যাওয়াতে যে আনন্দ।”* 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণক এ 
র এই আনন্দ, একটি মহাজীবনের উপলব্ধির আনন্দ, সেই 

বে একাত্ম হয়ে যাওয়ার আনন্দ, রা 
রবীন্দ্রনাথ উক্ত “বিষয়ের সঙ্গে বিষয়ীর এক হয়ে যাওয়াতে যে আনন্দ” এই 
গ্রন্থে তা প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত। 

পুনরায় রবীন্দ্রনাথের সাহিতা-উপলঞ্ধি দিয়ে “কথামৃত'-এর বিচার করা 
সিসি ৪ “সাহিত্যের পথে"র উৎসগপত্রে অমিয় চক্রবততীকে 
একটি চিঠিতে (৮ আশ্বিন, ১৩৪৩) লিখছেন ঃ “এতদিন যা উলটো করে 
বলছিলুম তাই সোজা করে' বলার দরকার। বলতুম, সুন্দর আনন্দ দেয়, তাই 


৩০৪ উদ্বোধন £ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


সাহিত্যে সুন্দরকে নিয়ে কারবার। বস্তৃত বলা চাই, যা আনন্দ দেয় তাকেই 
মন সুন্দর বলে, আর সেটাই সাহিত্যের সামগ্রী ।'”১০ এই আনন্দ, নিরাবিল 
আধ্যাত্মিক আনন্দই '্রীশ্রীরামকৃষ্ণচকথামৃত*র মূল সুর। আনন্দেই এর শুরু, 
আনন্দেই এর শেষ। “কথামৃত'-এ প্রবেশ করা এক আনন্দের হাটে প্রবেশ 
করা। এর প্রথম ভাগের প্রথম খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদের প্রথম অংশতেই 
পড়ি £ “শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়ি মধ্যে-টাদনী ও দ্বাদশ শিবমন্দির... 
শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরের বারান্দা-_“আনন্দ-নিকেতন'। আজ রবিবার। ভক্তদের 
কালীবাড়িতে আসিতেছেন। সকলেরই অবারিত দ্বার”, আর এই পরিচ্ছেদের 
শৈষে_ “কালীবাড়ি আনন্দ-নিকেতন হইয়াছে। রাধাকান্ত, ভব্তারিণী ও মহাদেবের 
নিতাপূজা, ভোগরাগাদি ও অতিথিসেবা। একদিকে ভাগীরীর বহুদূর পর্যন্ত 
পবিত্র দর্শন। আবার সৌরভাকুল সুন্দর নানাবর্ণরঞ্জিত কুসুমবিশিষ্ট মানাহর 
পৃম্পোদ্যান। তাহাতে আবার একজন চেতন মানুষ অহর্নিশি ঈশ্বরপ্রেমে 
মাতোয়ারা হইয়া আছেন। আনন্দময়ীর নিতা উৎসব। নহবত হইতে রাগ- 
রাগিণী সর্বদা বাজিতেছে।””' সমস্ত গ্রন্থখানির মূল সুর, যাকে ইংরেজীতে বলা 
হয় 15790, লেখক ধরিয়ে দিলেন এ কথাটিতে, আনন্দ, আনন্দময়, 
রিদম আনন্দময়ীর আবাসনে এক আনন্দময় পুরুষের সান্নিধ্যে আসছেন 
অগণিত নরনারী পরমানন্দের সন্ধানে । এই নের নানাদৃশ্য, নানা 
আলোচনা, নানা গল্প, নানা কাহিনী, নানা সঙ্গীত “কথামৃত'কে এক বিশিষ্ট 
সাহিত্যের মাত্রা দিয়েছে। 

'কথামৃত' একাধারে গল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ ও কাব্যের সমন্বয়! 
বীজাকারে সবকটিই 'কথামৃত'-এ উপস্থিত। গল্পের তো ছড়াছড়ি। তা নিয়ে 
আর বলার কিছু নেই। আর “কথামৃত”র কথা শুরুর আগে প্রথম ভাগের 
প্রথম খণ্ডের পরিচ্ছেদে যে-পরিবেশের বর্ণনা শ্রীম করেছেন তা বঙ্কিমচন্দ্রের 
উপন্যাসের শুরুর কথা মনে করিয়ে দেয়। স্মরণ করা যেতে পারে 'দুর্গেশনন্দিনী”, 
'আনন্দমঠ”, “বিষবৃক্ষ”, 'মৃণালিনী” প্রভৃতি উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদের 
বর্ণনা: রচনাভঙ্গি তদানীন্তন উপন্যাসের রচনাভঙ্গির অনুরূপ । আরো লক্ষণীয় 
বঙ্িমচাং্দ্রর উপন্যাসের পরিচ্ছেদের শিরোনামার মতো 'কথামৃত -এও পরিচ্ছেদ- 
শিরোনামা আছে গালোচ্য বিষয়বস্তুর ইঙ্গিত দেবার জন্য। বঙ্কিমচন্দ্র অনেক 
পরিচ্ছেদের শুরুতে প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি দিয়েছেন, শ্রীম-ও 'কথামৃত'-এর প্রথমাংশে 
বিভিন্ন শাস্ত্র থেকে প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি দিয়েছেন। এবং সার্থক উপন্যাসের মতো 
যেখানে যেমন প্রয়োজন সেই মতো সাধু ও চলিত ভাষার সমন্বয় ঘটিয়েছেন। 
আমি এখানে ঠাকুরের ভাষার কথা বলছি না, যেখানে শ্রীম ব্যক্তি, প্রকৃতি, 
পরিবেশ, স্থান-কাল ইত্যাদি বর্ণনা করেছেন সেইসব অংশের ভাষার কথা 
বলছি। একটি উদাহরণ দিচ্ছি ঃ 

'পঞ্চবটীর মধ্যে সাবেক একটি বটগাছ আছে। তৎসঙ্গে একটি অশ্বখ 
গাছ। দুইটি মিলিয়া যেন একটি হইয়াছে। বৃদ্ধ গাছটি বয়সাধিক্যবশত 
বহুকোটরবিশিষ্ট ও নানা পক্ষী সমাকুল ও অন্যান্য জীবেরও আবাসস্থান 
হইয়াছে। ইষ্টকনির্মিত, সোপানযুক্ত, মণ্ডলাকার-বেদী সুশোভিত; এই 
বেদীর উত্তরপশ্চিমাংশে আসীন হইয়া ভগবান শ্রীরামকচ অনেক সাধনা 


“কথামৃত” ঃ সাহিত্যামৃত ৩০৫ 


করিয়াছিলেন; আর বংসের জন্য যেমন গাভী ব্যাকুল হয়, সেইরূপ ব্যাকুল 
হইয়া ভগবানকে কত ডাকিতেন। আজ সেই পবিত্র আসনোপরি বটবৃক্ষের 
সখীবৃক্ষ অশ্বথের একটি ডাল ভাঙ্গিয়া পড়িয়া আছে। ডালটি একেবারে 
ভাঙ্গিয়া যায় নাই। মূল তরুর সঙ্গে অর্ধসংলগ্ন হইয়া আছে। বুঝি সে আসনে 
বসিবার এখনও কোন মহাপুরুষ জন্মেন নাই।"১১ 

এই সাধু ভাষা ও বর্ণনা ₹শ শতাব্দীর উপন্যাসের শুরুর কথা স্মরণ 
করায়। এর পাশাপাশি বিষয়ানুযায়ী ঘরোয়া ভাষা £ 

“প্রায় বেলা চারিটার সময় ঠাকুর গাড়িতে উঠিলেন। অতি কোমলাঙ্গ, 
অতি সন্তর্পণে তাহার দেহ রক্ষা হয়। তাই পথে যাইতে কষ্ট হয়--প্রায় গাড়ি 
না-হলে অল্প দূরও যাইতে পারেন না। গাড়িতে উঠিয়া ভাবসমাধিতে মগ্ন 
হইলেন। তখন টিপটিপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। বর্ধাকাল- আকাশে মেঘ, 
পথে কাদা। ভক্তেরা গাড়ির পশ্চাৎ পশ্চাৎ পদব্রজে যাইতেছেন। তাহারা 
দেখিলেন রথযাত্রা উপলক্ষ্যে ছেলেরা তালপাতার ভেঁপু নিলি 

“গাড়ি বাটীর সম্মুখে উপনীত হইল। দ্বারদেশে গৃহস্বামী ও তাহার 
আত্মীযগণ আসিয়া অভার্থনা করিলেন। 

“উপরে যাইবার সিঁড়ি। তৎপরে বৈঠকখানা 1১১১২ 

উপন্যাসকারের একটি প্রত্যাশিত গুণ দৃষ্টির স্বচ্ছতা, সামান্যতম কিন্তু 
ব্যঞ্জনাসহ খুঁটিনাটির উল্লেখ এবং বাকাবিন্যাসের কৌশল । যে-দুটি উদ্ধৃতি 
দেওয়া হলো, তার প্রথমটিতে বটবৃক্ষের সখীবৃক্ষ অশ্বথের ভাঙা ডাল. ভাঙা 
কিন্তু মূল তরুর সঙ্গে অর্ধসংলগ্ন, এবং তার পরই শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনা-বেছা, 
আজ শূন্য কিন্তু ঠাকুরের স্মৃতির সঙ্গে সংলগ্ন, বিচ্ছিন্ন নয়_-এই আভাস 
দেওয়া হয়েছে। তেমনি, একটি উপমায়-_বৎসহারা গাভীর ব্যাকুলতা- শ্রারামকুঞ্চের 
জীবনের মূল কথাটি ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণের ক্ষেত্রে মাতৃহারা 
সন্তানের মাতৃদর্শনের ব্যাকুলতা। আর দ্বিতীয়টিতে ছেলেদের পথে পথে ভেঁপু 
বাজানো-এই অতি সাধারণ দৃশ্যটির উল্লেখ করে আর টিপটিপ বৃষ্টির কথা 
বলে সেকালের কলকাতার রথের দিনের একটি সুন্দর ছবি আঁকা হয়েছে। 
উপন্যাসকারের শৈলী শ্রীম-র ছিল এসব থেকে তা বেশ বোঝা যায়। 

আর নাটক? “কথামৃত”র এক একটি পরিচ্ছেদ এক একটি নাটকের দৃশ্য 
বলা যায়। যেখানে নাটকে প্রত্যাশিত সংলাপ! পরস্পরের সঙ্গে কুধোপকধন, 
তার মধ্যে নাটকীয় সঙ্ঘর্ষ-ভাবের বৈচিত্র্য, মতান্তর, সঙ্ঘাত, সঙ্গীত, 
রি 
রসের, নানা ভাবের চরিত্র এবং তাদের নানা-বেশ, নানা-ভঙ্গি। এক-একটি 
নাটকীয় চরিত্র, অবশ্যই ক্ষুদ্র পরিসরে । এবং এইসব চরিত্র একটি কেন্দ্রীয় 
চরিত্রের চারিধারে ঘূর্ণায়মান। কোথাও কোথাও, নাটকে যেমন চরিত্রের 
পরিবর্তন ঘটে ঘটনা বা ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে, এখানেও তা আছে-নরেন্দ্রনাথ 
ও গিরিশচন্দ্রের উদাহরণই যথেষ্ট। অর্থাৎ 'কথামৃত'-এ নাটকের উপকরণ 
যথেষ্ট আছে। 

আর প্রবন্ধ? ঠাকুরের এক-একটি ছোট ছোট উক্তি শিয়েই তো এক- 
একটি প্রবন্ধ লেখা যায়। প্রবন্ধের বীজ কথামৃতে অজস্র । যেমন, “আমি মলে 
ঘুচিবে জঞ্জাল” বা “চৈতন্লাভের পর আনন্দ।”” 


৩০৬ উদ্বোধন ঃ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


৪৮ ভেতরবুঁদে, দীঘল ঘোমটা নারী 
মুখহলসা, 

রা পানাপুকুরের শীতল জল বড় মন্দকারী। 

কংবা 


অথবা, 


লঙ্কায় রাবণ মলো, বেহুলা কেদে আকুল হলো। 


এরকম তো কতই আছে। তাছাড়া এখন যাকে গদ্যকাব্য বলা হয় তা-ও 
আছে। শুধু একটি উদাহরণ দিচ্ছি ঃ 

“মার পাদপন্মে ফুল দিয়ে যখন সব ত্যাগ করতে লাগলাম, তখন বলতে 
লাগলাম, “মা, এই লও তোমার শুচি, এই লও তোমার অশুচি; এই লও 
তোমার ধর্ম, এই লও তোমার অধর্ম; এই লও তোমার পাপ, এই লও 
তোমার পুণ্য; এই লও তোমার ভাল, এই লও তোমার মন্দ; আমায় শুদ্ধা 
ভক্তি দাও ।””১৩ 

আর 'কথামৃত'-এর অজন্র গানের মধ্যে কাব্য তো আছেই। 

আমরা দেখেছি “কথামৃত'-এর শুরুতে ঃ “শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের ঘরের বারান্দা 
আনন্দ-নিকেতন।” শ্বীম সমাপ্তি টেনেছেন পঞ্চম ভাগ, অষ্টাদশ খণ্ড, তৃতীয় 
পরিচ্ছেদে, ফে-পরিচ্ছেদের শিরোনামা-'অসস্ রামকৃষ্ণ ও ডাক্তার রাখাল- 
ভক্তদের সঙ্গে নৃত্য' এবং ঠাকুরের শেষ লিপিবদ্ধ কথা £ 

“শ্রীরামকৃষ্ণ মোস্টারের প্রতি)-এক একবার ভাবি দেহটা খোল মাত্র; 
সেই অখণ্ড (সচ্চিদানন্দ) বই আর কিছু নাই। 

“ভাবাবেশ হলে গলার অসুখটা একপাশে পড়ে থাকে। এখন এ ভাবটা 
একটু একটু হচ্ছে, আর হাসি পাচ্ছে। 

[শ্রীরামকৃষ্ণ ও হরিশের সেবা] 

"ঠাকুর কয়েকদিন প্রতাপের গুঁষধধ খাইতেছেন। গভীর রাত্রে উঠিয়া 
পড়িয়াছেন, প্রাণ আই-ঢাই করিতেছে। হরিশ সেবা করেন, এ ঘরেই 
ছিলেন; রাখালও আছেন, শ্রীযুক্ত রামলাল বাহিরের বারান্দায় শুইয়া আছেন। 
ঠাকুর পরে বলিলেন... “মধ্যম নারায়ণ তেল দেওয়াতে ভাল হলাম তখন 
আবার নাচতে লাগলাম ।”' 

অর্থাৎ, অসুস্থ অবস্থায়ও ভক্তদের সঙ্গে নৃত্য, সচ্চিদানন্দ অনুভূতি--“হাসি 
পাচ্ছে, এবং একক নৃতা। এই পরিচ্ছেদের তারিখ দেওয়া আছে ২০ 
সেপ্টেম্বর, ১৮৮৫। এরপরও ঠাকুর বছরখানেক মর্ত্যশরীরে ভক্তদের মধ্যে 
সিনা দা জারা রা হু 
৮০ প্র সত 

আনন্দ নৃত্যের মাঝেই। এখানেও কি আমরা শ্রীম-র সাহিত্যশিক্প বোধের 
পরি১য় পাই না? শ্রীম অবশ্যই সাহিত্যসৃষ্টির উদ্দেশ্যে “কথামৃত” লিখতে 
বসেননি। তবুও আমরা যখন “কথামৃত"র বিচার করব তখন 
একথা বলতেই হবে যে, তিনি এমনই এক দৃশ্যে তার অমরপ্রস্থের যবনিকা 
টেনেছেন যেখানে রচনার শুরু এবং শেষ একই বিন্দুতে এসে মিলেছে। 


“কথামৃত” ঃ সাহিত্যামৃত ৩০৭ 


'কথামৃত'র শুর আনন্দে, শেষও আনন্দে। এ সাপ 
আনন্দময় পুরুষ যিনি পরমানন্দ বিতরণ করেছেন, যাঁর প্রার্থনা ছিল £ “* 
আমায় রসে-বশে রাখিস।”” নিপুণ সাহিত্যকারের মতোই শ্রীম-র জানা রি 
কোথায় থামতে হয়, যা নাকি অনেক খ্যাতনামা সাহিত্যিকের জানা নেই। 
আর এই আনন্দময় পুরুষের যে-চিত্র আমরা “কথামৃত'-এ পাই, সে- 
সম্পর্কে মন্তব্য প্রসঙ্গে আরেকবার রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করি। “সাহিত্যরূপ" 
প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন £ “'বঙ্কিমের উপন্যাসে চন্দ্রশেখরের অসামানা 
পাণ্ডিত্য; সেইটে অপর্যাপ্তভাবে প্রমাণ করার জন্যে বঙ্কিম তার মুখে 
ষড়দর্শনের আস্ত আস্ত তর্ক বসিয়ে দিতে পারতেন। কিন্তু পাঠক বলত, আমি 
পাণ্ডিত্যের নিশ্চিত প্রমাণ চাই নে, আমি চন্দ্রশেখরের সমগ্র বাক্তি রূপটি 
স্পষ্ট করে দেখতে চাই। সেই রূপটি প্রকাশ পেয়ে ওঠে ভাষায়, ভঙ্গিতে, 
আভাসে, ঘটনাবলীর নিপুণ নির্বাচনে বলা এবং না-বলার অপরূপ ছন্দে। 
সেইখানেই বঙ্কিম হলেন কারিগর ।””১৪. ঠিক এইভাবেই 'কথামৃত'-এ শ্রীরামকৃষ্ণের 
সমগ্ররূপ শ্রীম ফুটিয়ে তুলেছেন তার ''ভাষায়, ভঙ্গিতে, আভাসে, ঘটনাবলীর 
নিপুণ নির্বাচনে, বলা-না-বলার অপরূপ ছন্দে।”” এখানেই শ্রীম হয়ে উঠেছেন 
রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের মাপকাঠিতে সাহিত্যের 'কারিগর”--অবশ্যই নিজের 
অজান্তে, কারণ শ্রীম সাহিত্যসৃষ্টির জন্য 'কথামৃত” রচনা করতে বসেণনি 
আমরা শ্রীমকে বলব “110017$01015 801৩0, এবং সেইজন্যই সত্যকারের 
শিল্পী। আর রবীন্দ্রনাথের ভাষাতেই আমাদের শেষ প্রশ্ন 8 “পূর্বপুরুষের 
সাহিতাই হোক, নবযুগের সাহিত্যই হোক, চিরকালের প্রশ্নটি হচ্ছে এই যে-- 
হে গুণী, কোন র রূপটি তুমি সকল কালের জন্যে সৃষ্টি করলে ?” 
নিঃসন্দেহে কথামৃত' একখানি 'সকল কালের জন্যে" সৃষ্টি 
এবং যে কথক শ্রীরামকৃষ্ণের অপূর্ব রূপটি শ্রাম এঁকেছেন সেটিও সকল 
কালের সকল মানুষের জনো। বিশ্বজনীনতা মহৎ সাহিত্যের একটি বিশেষ 
গুণ। 
আমরা আগেই বলেছি, সাহিত্যবিচার হতে পারে এঁতিহাসিক-সামাভি'ক 
৬ অর্থাৎ আলোচ্য গ্রন্থখানির খ্রতিহাসিক বা সামাজিক মুল। 
কতখানি সেই বিবেচনায়। এদিক দিয়ে আলোচনা করলে দেখা যাবে 
'শ্ীত্রীরামকৃষ্ণকথামৃত” তদানীন্তন, অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের একটি 
নির্ভরযোগ্য অথচ সুখপাঠ্য প্রতিচ্ছবি। ইতিহাসের এক যুগসন্কিক্ষণে পরমহংসদেবের 
আবির্ভাব। একদিকে অজ্ঞতা, মুঢ়তা, ধর্মের নামে সঙ্কীর্ণতা, গৌড়ামি, অনাচার, 
কুসংস্কার; অন্যদিকে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রথম ঝলকে বিভ্রান্ত কিছু মানুষ, হয় 
নাস্তিক কিংবা ধর্মত্যাগী, কিছু অনুসন্ধিৎসু মানুষ নতুন ধর্ম-সম্প্র্দায় গঠনে 
উৎসাহী এবং পরস্পরের ছিদ্রান্বেষণে ব্যস্ত-সব মিলিয়ে এক নৈরাজে)র 
অবস্থা। এই অস্থিরতা, অনিশ্চয়তা, ভাঙনের যুগে এলেন শ্রীরামকৃষ্ণ । 
দক্ষিণেশ্বর তার আশ্রম, তার বাণীপীঠ। এখানে এলেন সমাজের সর্বস্তরের 
মানুষ--পণ্ডিত-মূর্খ, ্ঞানী- অ্ঞানী, তার্কিক-বিশ্বামী, ধনী-দরিদ্র, শহরের বাবু, 
গ্রামের সরল প্রকৃতির লোক, এলেন সাধু-সন্্যাসী, বাঙালী-অবাঙালী, এলেন 
বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা। শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেও কত সাধু-সন্ত- 
জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে তাদের কাছে গেলেন। এই যাতায়াত, 


চনে 08815510181 া 
২১৯১১১৮৬৯০১ 


৩০৮ উদ্বোধন ঃ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


এই কথোপকথন, তর্ক-বিচার ইত্যাদির মধ্য দিয়ে উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের 
মানুষ, সমাজ, আচার-ব্যবহার, পোশাক-পরিচ্ছদ, আলাপ-আলোচনার বিষয়বস্তু, 
ইত্যাদির একটি প্রামাণ্যচিত্র ফুটে উঠেছে শ্রীম-র টুকরো টুকরো কাহিনীতে, 
বর্ণনায়, বিভিন্ন চরিত্রের কথাবার্তা ও ব্যবহারের মাধ্যমে । অশান্ত জিজ্ঞাসু 
যুবক নরেন্দ্রনাথ, মাঝবয়সী সদা-মাতাল গিরিশচন্দ্র, ভক্ত-বিশ্বাসী বিদ্বান 
মহেন্দ্রনাথ (ভ্রীম), অবিশ্বাসী তার্কিক বিজ্ঞানী আরেক মহেন্দ্রনাথ (ডাঃ 
সরকার), বিষয়ী জমিদার যদূ মল্লিক, বিষয়-নিরাসক্ত আরেক জমিদার বলরাম 
বসু, জ্ঞানী ভক্ত বিজয় গোস্বামী, পাণ্ডিত্যাভিমানী শ্যামাচরণ, আদি ব্রাহ্মাসমাজের 
প্রতিষ্ঠাতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সাধারণ ব্রা্মসমাজের শিবনাথ শাস্ত্রী, 
নব্বিধানের কেশবচন্দ্র সেন, গোঁড়া হিন্দু সমাজের শশধর তর্কচুড়ামণি, 
তাক্ষধী ধর্মতত্বব্যাখ্যাকার, সাহিত্য-সশ্রাট ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বঙ্কিমচন্দ্র, 
ধর্মনিরপেক্ষ, দয়ার সাগর, সমাজ-সংস্কারক, শিক্ষাব্রতী পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র 
বিদ্যাসাগর-বহুর মধ্যে শুধু এই কয়জনের উপস্থিতি ও আলোচনার মাধ্যমে 
তদানীন্তন সমাজের একটি পরিষ্কার জীবন্ত ছবি ফুটে উঠেছে 'কথামৃত" 
্রন্থটিতে। এদিক থেকেও “কথামৃত"র সাহিত্যমূল্য কম নয়। এখানে বলা 
যেতে পারে “৭7016 15 71611011101 17199150116 991", যা কানে শুনি তার 
চেয়ে বেশি অর্থ বহন করে সেইসব দৃশা ও সংলাপ যা শ্রীম লিপিবদ্ধ 
করেছেন: মহাকাব্যের মতো 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্তকথামৃত" গ্রন্থের কাহিনী ও চরিত্রের 
ব্যাপ্তি। একটি মহাজাতির যুগসন্ধিক্ষণের প্রতিচ্ছবি । 

তবে সাহিত্য বিচারে 'কথামৃত"র ক্রটিও নিশ্চয় আছে। যেহেতু শ্রীম-র 
উদ্দেশ্য সাহিতাসৃষ্টি নয়, সেই কারণে সাহিত্যশিল্পের কিছু লক্ষণ এখানে 
অনুপস্থিত। তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে সুচারু গঠন কারুকার্যের, যাকে ইংরেজী 
সমালোচনায় বলা হয় “01011101011০”-তার অভাব। “কথামৃত” একটি 
সুপরিকল্পিত, সুসংহত, সুবিন্যন্ত, স্বয়ংসম্পূর্ণ সাহিত্যকর্ম নয়। সনাতন সাহিতা 
বিচারে একটি সাহিত্য সৃষ্টির তিনটি সু! অংশ থাকে-আদি, মধ্য ও 
অন্ত: “কথামৃত'-এ তা নেই। “কথামৃত' হঠাৎ মাঝখানে আরন্ত হয়ে হঠাৎ- 
ই মাঝখানে থেমে গেছে। আবার এক-একটি খণ্ডিত কাহিনীও স্বয়ংসম্পূর্ণ 
নয়। “কথাও একটি কাহিনী পরিচ্ছেদের মাঝখানে থেমে গেছে, কোথাও 
তার জের পরবর্তী অংশে টানা হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে প্রত্যাশা পূর্ণ হয় না। 
ছবি অসম্পূর্ণ থাকে । চরিত্র সামগ্রিক রূপ নেয় না। ঘটনার পারম্পর্য থাকে 
না। “কথামৃত'-এ পুনরুক্তি দোষ আছে। একই কাহিনী, গান, আলোচ্য 
বিষয়, ভাষা বারবার এসেছে- স্বাভাবিক ভাবেই। এ-সবেরই উৎস হচ্ছে এ 
গোড়ার কথায়-শ্রীম সাহিতাসৃষ্টি করার জন্য লেখেননি এবং ঠাকুর কথা 
বলেছেন বিভিন্ন ব্যক্তির সঙ্গে বিভিন্ন সময়ে উদ্দেশ্য একই। মানুষকে 
ঈশ্বরঘুখী করার। তথাপি “কথামৃত” সাহিত্য পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। তবে 
উৎকৃষ্ট সাহিত্যের যে প্রধান শর্ত তা কিন্তু এখানে যে পালিত হয়েছে তা 
পাঠকমাত্রই উপলব্ধি করবেন, সেটি হলো “710 01171065510” | “কথামৃত'- 
এ বহু কাহিনী, বছ ঘটনা, বহু রকমের চরিত্রের আনাগোনা । আর এই বহুর 
মধ্যেই প্রকাশ হয়েছেন এক-এক জ্যোতির্ময় মহাপুরুষ, যাঁকে ঘিরে আছে 

খ্য তারকা । 


“কথামৃত” £ সাহিত্যামৃত ৩০৯ 


পরিশেষে একটি কথা। শ্রীম-র “কথামৃত”র কথা উঠলেই জেমস বসওয়েল 
(]8779১ 305911) প্রণীত “116 [6 06581109] [01171501-এর সঙ্গে তুলনা 
করা হয়। কথোপকথনের মাধ্যমে বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যক্তির পরিচয় দেওয়া 
ব্যতীত অন্য কোন মিল এই দুই গ্রন্থের মধ্যে নেই। স্যামুয়েল জনসন ও 
শ্রীরামকৃষ্ণ, জেমস বসওয়েল ও শ্রীম-এই নাম একসঙ্গে উচ্চারণ করাও 
অপরাধ! কারণ, এ দুই ইংরেজ মনীষীর ব্যক্তিগত জীবন গভীরভাবে নৈতিক 
কালিমা-লিপ্ত। যৌনজীবন-সংক্রান্ত এমন কোন অপরাধ নেই যা বসওয়েল 
করেননি। অভিজাত পিতার বখাটে সন্তান বসওয়েল সৈনিকজীবনে, আইন 
ব্যবসায়ে, কবি ও নাট্য সমালোচক হিসেবে, সর্বক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়ে লন্ডনে 
এসে জনসনের সান্নিধ্লাভ করেন এবং জনসনের প্রথম প্রত্যাখ্যানের অবমাননা 
সহ্য করে তার জীবনের শেষ বাইশ বৎসরের কথা লিপিবদ্ধ করেন। 
বসওয়েলের আগেও জনসনের অন্তত তিনখানি জীবনী প্রকাশিত হয়েছিল। 
এরপর বসওয়েল ০০ পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেন এই 
মর্মে যে, অপেক্ষা করুন; আরো মালমশলা নিয়ে শীঘ্রই প্রকাশিত হচ্ছে “০ 
[06 01 90010191 001)07501), । আর বহু সম্মানিত, পাণ্ডিত্যের প্রবাদপুরুষসম 
ডঃ জনসন ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে নৈতিক গ্রানিমুক্ত ছিলেন না। ডঃ 
জনসনের জীবনীতে বসওয়েল অনেক অগ্রীতিকর তথ্যই গোপন করেছেন। 
১৭৬৩-র ১৬ মে তারিখে বসওয়েল জনসনকে প্রথম দেখেন এবং তার 
সম্বন্ধে প্রথম ধারণা 2 1. 30177501115 ৪ [000] 00110510198001 01002210106. 
110 15 8 ৬61 015 11121), 15 101090160 ৬101) 501৩ ০১০5, 010 19159, 210 010 
11165 ০৬11 (১01090018). 170 15 ৬019 51096111911 1015 01055 810 50০815 ৬/111 
৪ 17051 01700001) ৬0109... 1115 402118010 10711111955 01 17211119175 15 
015881501015. ] 91811 15177811 ৬/1121 11510910061 01 1715 00111501101." 
এবার মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।* 
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নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় 


“কলিকাতায়, আমাদের শৈশবে দেখিয়াছি, বড় শিয়ালের উৎপাত ছিল। 
সর্বত্র এঁদোপুকুর ও বাঁশঝাড় থাকায় শিয়ালের উৎপাত ছিল। রা 
আমাদের উপরের ঘরে গিয়া তক্তপোশের নিচে থেকে হাঁড়ি 
রা 
দিয়া নামিয়া যাইত। পরদিন কানাচে খালি হাঁড়ি পাওয়া 
কখনো ছোট ছেলেকেও লইয়া যাইত। ভাদ্রমাসে হন্যে শিয়াল হইত এবং দু- 

একজনকে কামড়াইয়াছে প্রায় শোনা যাইত। 
“কলিকাতার চারদিকে নালা, পগার ও নর্দমা ছিল এবং চারিদিকে 


বৃ 
পু 


এই কলকাতাই তখন রীতিমত আধুনিক শহর।১ কলকাতা তখন আখড়াই, 
হাফআখড়াই, তরজা ছেড়ে থিয়েটারের পথে এগিয়ে চলেছে। এই পথটা 
প্রথম দেখিয়েছিল ইংরেজরাই। তাদের চেষ্টায় অষ্টাদশ শতকের শেষদিকে 
শ্বেতাঙ্গ শাসকদের চিত্তবিনোদনের জন্য লালবাজারে “দি প্লে হাউস” প্রতিষ্ঠিত 
হয়। “প্লে হাউস'কে অনুসরণ করে “দি নিউ প্লে হাউস” অথবা “দি ক্যালকাটা 
থিয়েটার, নামে আরো একটি ইংরেজী মঞ্চ স্থাপিত হয়েছিল। এসব মঞ্চ 
পুরোপুরি ইংরেজ-নিয়ন্ত্রিত। শ্বেতাঙ্গরাই সেখানে অভিনয় করত, অভিশীত 
হতো ইংরেজী নাটক এবং দর্শকরাও (কেবলমাত্র ইংরেজ। ১৭৮৮ খপ্টাব্দ 
পর্যন্ত পুরুষরাই মেয়েদের ভূমিকায় অভিনয় করত। ১৭৮৮ শ্বীটাব্দে চীরঙ্গীর 
একটি বাড়িতে শ্রীমতী ব্রিস্টো প্রাইভেট থিয়েটার খুলে অভিনয় শুরু বদরেন। 
তিনি প্রথম ইংরেজ-ললনা যিনি কলকাতার মঞ্চে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। 

মঞ্চে প্রথম বাঙলা নাটক অভিনয়ের কৃতিত্বও একজন বিদেশীর। ইনি 
রুশ দেশীয় পর্যটক হেরাশিম লেবেডফ! কলকাতার ডোমতলায় মঞ্চ বেঁধে 
ইনি এম. জডরেলের “দি ডিসগাইজ'-এর বাঙলা অনুবাদ “কাল্নানক সংবদল' 
অভিনয় করান। এতে কিন্তু মেয়েরাই স্ত্রীভূমিকায় অভিনয় করেছিল। সপ্তবত 
ঝুমুর, যাত্রা দল থেকে এইসব অভিনেত্রী সংগৃহীত হয়েছিল। 

ইংরেজী শিক্ষাপ্রসারের সঙ্গে সঙ্গে স্কুল-কলেজে কিছু কিছু ইংরেজী 
নাটক অভিনীত হতে থাকে। ক্রমশ কলকাতার বাবু-শ্রেণীও নাট্যসচেতন হয়ে 
ওঠেন এবং তাদের উদ্যোগে ইংরেজী বা সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ তাদের 
বাড়িতে বাঁধা মঞ্চে অভিনীত হয়। 


শ্রীরামকৃষ্ণ-সমসাময়িক কলকাতার থিয়েটার ৩১১ 


শ্রীরামকৃষ্ণ যে-বছর কলকাতায় পদার্পণ করেন (১৮৫৩) সেই বছরই 
ওরিয়েন্টাল সেমিনারীর প্রাক্তন ছাত্ররা তাদের স্কুলগৃহে মঞ্চ তৈরি করে 
শেক্সপীয়ারের “ওথেলো' নাটক মঞ্চস্থ করে। মঞ্চের নাম হয় ওরিয়েন্টাল 
থিয়েটার। এই ষষ্ঠ দশকেই একে একে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে জোড়াসীকো 
নাট্যশালা, বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ, বেলগাছিয়া নাট্যশালা, মেট্রোপলিটন থিয়েটার। 
'নাট্যশালা” বা “রঙ্গমঞ্চ” নাম হলেও এগুলি কিন্তু সর্বসাধারণের জন্য উনুক্ত 
ছিল না। কোন বিশেষ ধনী ব্যক্তির উৎসাহে তার গৃহপ্রাঙ্গণে বা বৈঠকখানায় 
দু-একটি নাটক অভিনীত হতো। নাটক সম্পর্কে উৎসাহ জেগেছে অথচ 
অভিনয় করার উপযোগী নাটক নেই-খাঁটি নাট্যকারেরও আবির্ভাব হয়নি । 
০ দিককার ৬ 
উদ্দেশ্যে নাটক রচনার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করতেন। এই ষষ্ট দশকই 
কুড়িগ্রামের জমিদার কালীচরণ রায়চৌধুরী ঘোষিত প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়ে 
রামনারায়ণ তর্করম্্ “কুলীনকুলসর্বস্ব' নাটক লিখে ৫০ টাকা পুরস্কার পেয়েছিলেন। 
বলতে গেলে, এইসময় থেকেই ধারাবাহিকভাবে মৌলিক নাটক রচনার 
সুত্রপাত হয়েছিল। রামনারায়ণ এরপর আরো কয়েকখানি নাটক লেখেন। 
তার “রম্লাবলী' নাটকটি যখন বেলগাছিয়া মঞ্চে অভিনয়ের ব্যবস্থা হলো তখন 
শ্বেতাঙ্গ দর্শকদের সুবিধার্থে (বাবুদের আত্মীয় বন্ধুরাই তখন দর্শনের অধিকার 
লাভ করতেন এবং স্বভাবতই বন্ধুদের মধ্যে শ্বেতাঙ্গদের সংখ্যা কম ছিল 
না।) ইংরেজী সংক্ষিপ্তসার রচনার রি একজন ইংরেজী 
প্রয়োজন হয়। রাজাদের মাইকেল মধুসূদন দত্তের ওপর এ 
অনুবাদের ভার দেওয়া হয়। নাটকটি পড়ে রীতিমতো হতাশা ও বিরক্তি 
তিন না রা রা রি নি লা রো 
০৪ সপ ত- নাট্যাদর্শ অনুসরণ 
করেই তিনি নাটক লিখতেন। কিন্তু নিকার নিন হারের যে 
সি ৩ বিট সেই প্রথম পাশ্চাত্যরীতিতে 
মৌলিক বাঙলা পৌরাণিক নাটক রচিত হলো 'শর্মিষ্ঠা'। পরপর তিনটি নাটক 
(শর্মিষা, পদ্মাবতী ও কৃষ্ণকুমারী) ও দুটি প্রহসন (একেই কি বলে সভ্যতা 
88০০1০১8৬২০ ০৯ বু এপ 
আনলেন। সপ্তম দশকের গোড়াতেই শক্তিশালী নাট্যকার দীনবন্ধু 
মিত্রের। একে একে মনোমোহন বসু, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ 
নর পদের আদিরারে রানার জের পরান 51 নাযারা 
মানুষের মধ্যেও নাটক দেখার স্পৃহা জাগ্রত হয়েছে, কিন্তু তাদের সে-সুযোগ 
তখনো আসেনি। ক্রমশ অবস্থা এমন দাঁড়াল যে, ব্যবস্থাপকরা কিছু কিছু 
সাধারণ দর্শককে নাটক দেখার অধিকার দেবার কথা চিন্তা করতে শুরু 
করলেন। প্রথম দিকে এই দর্শনের অধিকার লাভ করার জন্য পূর্বাহ্ন নিজের 
যোগ্যতার বিবরণ দিয়ে ব্যবস্থাপকদের কাছে দরখাস্ত পেশ করতে হতো । 
দরখাস্তের সঙ্গে পরিচিত ব্যক্তির প্রশংসাপত্র যোগ করতে হতো যাতে 
দর্খাস্তকারীর অধিকার সাব্যস্ত হয়। ব্যবস্থাপকরা আবেদনকারীদের গুণাগুণ 
বিচার করে কিছু লোককে নির্বাচিত করে তাদের অনুমতি-পত্র দ্রিতেন। সে 
পত্র পাওয়া তখনকার দিনে এতখানি গৌরবজনক ছিল যে, তারা এইরকম 
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অনুমতি-পত্র পেয়ে প্রত্যেক লোককে দেখিয়ে বেড়াতেন এবং কিভাবে সেটি 
লাভ করেছেন তার কাহিনী শোনাতেন। 
সাধারণ দর্শকের এই দুঃখমোচন হলো ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে সাধারণ রঙ্গালয় 
প্রতিষ্ঠায়। এই সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার একটা পটভূমিকা আছে। ১৮৬৭ 
খীস্টাব্দে গিরিশচন্দ্র, নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ধর্মদাস সুর, রাধামাধব কর 
প্রভৃতি কয়েকজন যুবক বাগবাজারে একটি দল তৈরি করে 'শর্মিঠা' নাটকের 
যাত্রাপালা শুরু করেন। যখন পালা বেশ সুখ্যাতি অর্জন করল তখন তাদের 
থিয়েটার করার শখ হলো; কিন্তু পোশাক-পরিচ্ছদ ছাড়াও দৃশ্যপট, মঞ্চসজ্জার 
জন্য যথেষ্ট টাকার প্রয়োজন। সে অর্থ সংগ্রহ করা বা র উপার্জন 
থেকে দান করা সম্ভব নয় বলে তাদের চেষ্টা সহজে ফলবতী হওয়া সম্ভব 
ছিল না। সেইসময় দীনবন্ধু মিত্রের “সধবার একাদশী” প্রকাশিত হয়েছে। 
সামাজিক নাটক-দৃশ্যপটের বাহুল্য নেই, পোশাক-পরিচ্ছদও সাধারণ। সকলের 
চেষ্টায় তারজন্য প্রয়োজনীয় অর্থ-সংগ্রহ সম্ভব হলো এবং ১৮৬৯ খ্রীস্টাব্দে 
শারদীয়া রা বাগবাজারের প্রাণকৃষ্ণ হালদারের বাড়িতে “সধবার 
একাদশী হলো। সম্প্রদায়ের নাম হলো “বাগবাজার গ্যামেচার থিয়েটার” । 
পরপর কয়েকটি অভিনয় হলো সাফল্যের সঙ্গে। 'সধবার একাদশী"র পর 
“বিয়ে পাগলা বুড়ো” (দীনবন্ধু মিত্র) অভিনয় করেও এঁরা সুখ্যাতি লাভ 
করেন। প্রীত জনসাধারণের তাগিদে 'লীলাবতী” নাটক মঞ্চস্থ হলো এবং 
থিয়েটারের নাম পরিবর্তিত করে রাখা হলো 'ন্যাশনাল থিয়েটার । 'লীলাবতী”র 
সাফল্যে উল্লসিত সম্প্রদায় টিকিট বিক্রি করে রীতিমত অভিনয় করার কথা 
চিন্তা করতে শুরু করল। এই নিয়েই মতান্তর ঘটল গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে । 
গিরিশচন্দ্র টিকিট বিক্রি ও নামকরণ দুটোতেই আপত্তি জানালেন; কারণ 
তার মতে, সামান্য পুঁজিতে শ্রীহীন দৃশ্যপট ও অন্যান্য যা ব্যবস্থা করা যাবে 
তাতে সেই থিয়েটারকে জাতীয় নাট্যশালারূপে (ন্যাশনাল থিয়েটার) অভিহিত 
করা জাতীয় দৈন্য প্রকটিত করার সামিল। শ্বেতাঙ্গদের কাছ থেকে এ নিয়ে 
ব্যঙ্গাত্মক মন্তব্য শোনাও যেতে পারে আর এরই জন্য দর্শকদের কাছ থেকে 
দর্শনী আদায় প্রতারণা ভিন্ন আর কিছু নয়। গিরিশচন্দ্রকে বাদ দিয়েই ১৮৭২ 
খরস্টাব্দের ৭ ডিসেম্বর মধুসুদন সান্যালের বাড়িতে স্টেজ বেঁধে সাধারণ 
রঙ্গালয়ের দ্বার উদঘাটন হলো--টিকিটের মূল্য দু-টাকা, একটাকা ও আট 
আনা। স্ত্রীভূমিকায় অবতীর্ণ হলো পুরুষরা। ১৮৭৩-এর ১৬ আগস্ট বেঙ্গল 
থিয়েটারে প্রথম অভিনেত্রীর আবির্ভাব মধুসূদনের “শর্মিষ্ঠা” নাটকে। মধুসৃদানের 
ইচ্ছানুসারেই বেঙ্গল থিয়েটার নারী চরিত্রে স্ত্রীলোকের চভিনয়ের সএপাত 
করে এবং এই শর্তেই ম অসুস্থ অবস্থায় তাদের ৩) "মায়াকানন' 
নাটক রচনা করেন; কিন্তু স্বয়ং বাঙলামঞ্চে স্ত্রীলোকের অভিনয় দেখে 
যেতে পারেননি- বেঙ্গল থিয়েটারের দ্বারোদঘাটনের আগেই ২৯ জুন ১৮৭৩ 
তার মৃত্যু ঘটে। 
১৮৭২ থেকে যেমন শুরু হয়েছে সাধারণ রঙ্গালয়ের জয়যাত্রা, ১৮৭৩ 
থেকেই তেমনি বাঙলা সাধারণ রঙ্গালয়ের দুর্যোগ । সেকালে ভদ্র পরিবারের 
মেয়েরা মঞ্চে অভিনয় করবেন এটা অবাস্তব কল্পনা, সুতরাং তাদের সংগ্রহ 
করতে হয়েছিল পতিতা-শ্রেণী থেকে। সমকালীন অভিজাত শ্রেণী এব্যবস্থা 
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সুচক্ষে দেখেননি । তারা সাধারণ রঙ্গমঞ্চের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন 
এবং নানা বিপত্তির মধ্যে দিয়েই বাঙলার খিয়েটারকে তখন এগোতে 
হয়েছে। সেকালে আর এক মারাত্মক ব্যাধি ছিল দলাদলি। এক ন্যাশনাল 
থিয়েটারই ভেঙেছে বেশ কয়েকবার। এরসঙ্গে থিয়েটারের অর্থ জোগানদারদের 
৯১০০ খাম-খেয়ালও সংযুক্ত হয়ে সাধারণ রঙ্গালয়ের পথ অমসৃণ করে 


বা বিলাসবহুল, সুসজ্জিত, সুমার্জিত থিয়েটারের প্রেক্ষাগ্াহে 
বসে সেকালের সাধারণ রঙ্গমঞ্চ সম্পর্কে কোন ধারণা করা যাবে না। তখন 


নেই রম পুতি দুঝোর পর পর্দা ফেলে দুশাপট পালটাতে হয! 
| এবং উচ্চগ্রামে বাঁধা। শব্দ প্রক্ষেপণের 
আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির অভাবে সব শিল্পীকেই কণ্ঠের ওপর নির্ভর 
করতে হতো। দর্শকশ্রেণীর রুচি তখনও যাত্রাপালায় অভ্যন্ত। সুতরাং ঢালাও 
নাচগান ও স্থুল ভাড়ামি ছাড়া থিয়েটার জমত না। তখন কলকাতায় জনসংখ্যা 
কম, তদুপরি অভিনেত্রীদের যোগদানের ফলে একটি শ্রেণী থিয়েটার থেকে 
শতহস্ত দূরে থাকতেন। তাই দেখতে পাওয়া যায় সেকালের মঞ্চ-সধল 
নাটকেরও একটানা ২০।২৫টির বেশি অভিনয় হতো না। মঞ্চের প্রতি বিতৃষ্ণা 
খানিকটা কমে গিয়েছিল ১৮৮৪-তে “চৈতন্যলীলা'র অভিনয়ের পর। এইসময় 
শ্রীরামকৃষ্ণদেব, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রমুখ ধ্ীয় জগতের মানুষের যাতায়াতে 
থিয়েটার কিছুটা কৌলীন্য লাভ করে। 

থিয়েটার হতো শনিবার ও রবিবার অথবা বিশেষ বিশেষ ছুটির দিনে। 
রাত নটায় শুরু হয়ে ছ-সাত ঘণ্টা অভিনয় চলত। কর্পোরেশনের নতুন 
আইনে যখন রাত্রি একটার পর অভিনয় নিষিদ্ধ হলো তখন থিয়েটার 
কর্তৃপক্ষের রীতিমত মাথায় হাত। প্রতিবাদের ঝড় উঠল, কিন্তু তাতে বিশেষ 
কাজ কিছু হয়নি। সত্যই চার ঘণ্টায় থিয়েটার শেষ করা তখনকার কালে 
দুরূহ ব্যাপার ছিল। রাত আটটার আগে অভিনয় আরম্ভ করারও প্রশ্ন নেই, 
কারণ যে ক্ষুদ্র দর্শকশ্রেণী গড়ে উঠেছিল, তারা সারাদিনের কাজকর্ম সেরে 


সঙ্গে আনীত শিশুদের শয়নের জন্য একটি কক্ষ নির্দিষ্ট রাখতে হতো- রাখতে 
হাতো শিশুদের তত্বাবধানের জন্য থিয়েটার কর্তৃপক্ষ-নিযুক্ত পরিচারিকা। রাত 
১২টার পর থিয়েটার শেষ হলে যানবাহন বলতে ছিল একমাত্র ঘোড়ার 
রাতে 


গিয়ে চিৎকার করে ঘোষণা করত “অমুক জায়গার অমুক বাড়ির মেয়েরা উঠে 
এস- তোমাদের বাড়ির লোক ডাকছে।” একবার এইরকম সংবাদ পেয়ে এক 
মহিলা শিশুকক্ষে গিয়ে নিজের শিশুটিকে কোলে নিয়ে স্বামীর (বা বাড়ির 
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লোকের) সঙ্গে ঘোড়ার গাড়িতে উঠলেন। কিছুক্ষণ পরেই থিয়েটার ভাঙতে 
অন্য এক মহিলার আর্তনাদ, কান্নাকাটি। সেই মহিলার শিশুটিকে পাওয়া 
যাচ্ছে না। একটি শিশু তখনো অবশিষ্ট আছে বটে এবং সেই মহিলার 
সন্তানটির মতোই তাকে দেখতে, কিন্তু তার গলায় রয়েছে একটি মাদুলি- 
যা তার ছেলের ছিল না। কর্তৃপক্ষ প্রমাদ গণলেন--তারা গিয়ে তাকে আশ্বস্ত 
করারও চেষ্টা করতে লাগলেন-_-ভুল করে যে ছেলে নিয়ে গেছে, সে নিশ্চয় 
ফিরে আসবে। এইভাবে প্রায় এক ঘণ্টা কাটল--থিয়েটারের কেউ বাড়ি 
যেতে পারছে না- স্বামী ভদ্রলোকও ক্রমশ উত্তেজিত হয়ে উঠছেন-_-এমন 
সময় বহুদূরে একটা ঘোড়ার গাড়ি দেখা গেল-দক্ষিণ দিক থেকে ছুটে 
আসছে। অবশেষে সত্যই সেই ঘোড়ার গাড়িতে এক ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা 
এলেন-তার কোলে একটি শিশু। উভয় মহিলা অশ্রুভারাক্রান্ত হাসিমুখে স- 
মাদুলি ও নির্মাদুলি শিশু বিনিময় করলেন। কর্তৃপক্ষ হাফ ছেড়ে বাঁচলেন। 

তখনকার শিল্পীরা বেতনভোগী হলেও তাদের বেতন ছিল আজকের 
তুলনায় হাস্যকর। ভ্রাম্যমাণ ন্যাশনাল থিয়েটার ছেড়ে বিনোদিনী বেঙ্গল 
থিয়েটারে যোগদান করেছিলেন মাত্র পচিশ টাকার মাসিক বেতনে । কিন্তু তা 
সত্ত্বেও শিল্পীদের সঙ্গে দর্শকদের একধরনের হ্দ্য সম্পর্ক গড়ে উঠত। 
একবার থিয়েটার শেষে দেখা গেল বাইরে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হচ্ছে_দর্শকরা 
প্রেক্ষাগৃহ ছেড়ে যেতে পারছেন না। তাদের চিত্ত বিনোদনের জন্য অর্ধেন্দু 
মুস্তাফি মুখে মুখে নাটক তৈরি করে ফেললেন এবং নাচ গান সব মিলিয়ে 
দর্শকদের মন্ত্রমুদ্ধ করে রাখলেন। বৃষ্টি থামল--নাটকও শেষ হলো। 

শ্রীরামকৃষ্ণ কখনো বাবু-থিয়েটারে গিয়েছিলেন কিনা বলা শক্ত। না 
যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। তখন তার সাধনার কাল--তার পরিচয়ও বাইরে 
ছড়িয়ে পড়েনি। সুতরাং যেখানে কেবলমাত্র বাবুদের বিশিষ্ট বন্ধুবান্ধবদেরই 
নিমন্ত্রণ হতো সেখানে তার উপস্থিতি ঘটেনি বলেই মনে হয়। ১৮৭২-এ 
যখন সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অভিনয় শুরু হয়েছে এবং তার খ্যাতিও ক্রমশ 
ছড়িয়ে পড়েছে, ভক্তসমাগমও আরম্ভ হয়েছে তখনই একমাত্র তার থিয়েটারে 
যাওয়ার প্রশ্ন ওঠেকিন্তু সেটাও ঘটেছে সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার বারো 
বছর পরে। তার আগে ১৮৮৩ খ্রীস্টাব্দের ২৫ ফেব্রুয়ারি তিন ব্রাঙ্মাসমাজের 
বার্ষিক উৎসবে কেশবচন্দ্রের “লিলিকটেজ'-এ ধর্মমূলক নাটক “নববৃন্দাবন”- 
এর অপেশাদারী মঞ্চাভিনয় দেখেন। এখানে নরেন্দ্রনাথও অভিনয় করেছিলেন। 
সম্ভবত সেটিই তার প্রথম থিয়েটার দর্শন। সাধারণ রঙ্গমঞ্চে তিনি উপস্থিত 
হয়েছেন ২১ সেপ্টেম্বর ১৮৮৪--স্টার থিয়েটারে গিরিশচন্দ্রের “চৈতন্যলীলা'য়। 
কিন্তু সে অন্য কাহিনী।২শ 

পাদচীকা ' 


১ মহেন্দ্রনাথের জন্ম ১৮৬৯ স্ত্রীস্টাব্দে। তার শৈশব বলতে ৮ থেকে ১০ বছর বয়স অনুমান করে 
নিতে পারা যায়। সুতরাং ১৮৭৭ বা তার পরবর্তী কালের বর্ণনা বলেই মনে করা যেতে পারে। 

২ উনিশ শতকের শেষাংশে ও পরবর্তী কালে কলকাতার নাট্যশালা ও নাটাসাহিত্যের সঙ্গে 
শ্রীরামকষ্ের যোগাযোগ সংক্রান্ত বিশদ আলোচনার জন্য লেখকের 'ভ্রীরামকৃষ ও বঙ্গরঙ্গমঞ্চ' গ্রন্থ এবং 
"বাঙলা নাট্যসাহিত্যে শ্রীরামকৃ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবধারা প্রবন্ধ (নউদ্বোধন', ফান্ধুন ও চৈত্র, ১৩৮৭) দ্রষ্টবা। 


* ৯১ বর্ষ, ৮ সংখ্যা 


ভারতের বাইরে ভারত-সংস্কৃতি 
সন্তোষকুমার অধিকারী 


প্রাটীনকাল থেকেই ভারতবর্ষের মানুষ তার ধর্ম ও সংস্কৃতির পণ্য বহন 

করে ভারতের বাইরে ছড়িয়ে পড়েছে। শ্রীস্টজন্মের ছয়শ বছর 
গর থেকেই শুরু হয়েছে এই বিজয়যাত্রা। হিন্দু-সংস্কৃতির বাহক হয়ে হিন্দু 
এ ৬ 
য় হাজির হয়েছে দক্ষিণে সিংহলে, দক্ষিণ-পশ্চিমে পপুঞ্জে, দক্ষিণ- 
এশিয়ায় ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপে দ্বীপে, ইন্দোটীনে ও জাপানে 
₹ সুবর্ণ দ্বীপ বা সুমাত্রা থেকে নিউগিনি ও উত্তরে ইস্টার আইল্যান্ড 
পেরিয়ে হাওয়াই দ্বীপপুর্জে। তারা ভারতীয় পণ্যের সঙ্গে বহন করে নিয়ে 
গিয়েছে ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতি, ভারতের চিন্তা, ভারতের শিল্পকলা এবং 
রষ্ট্রনীতিকেও। পূর্ব এশিয়ায় কম্বোজ (বা কম্বোডিয়া) ও চম্পায় (বা দক্ষিণ 
ভিয়েতনামে) হিন্দুরাজ্য স্থাপিত হয়েছে দ্বিতীয় শতকেই। চতুর্থ শতকের 
মধ্যেই হিন্দু-ধর্মচেতনা স্থানীয় চাম ও অন্যান্য উপজাতির মধ্যে সঞ্চারিত 
হয়েছে। যবদ্বীপ (জাভা) ও বালিতে হিন্দুমন্দির যেমন গড়ে উঠেছে, তেমনি 
স্থাপিত হয়েছে সংস্কৃত-চর্চাকেন্দ্র। শৈব ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রায় সঙ্গে 
সঙ্গেই আবির্ভাব ঘটেছে বৌদ্ধধর্ম-ভাবনা ও শিল্পরীতির। আশ্চর্য! আগন্তক 
সংস্কৃতির সঙ্গে স্থানীয় উপজাতিক সংস্কৃতির কোন বিরোধ ঘটেনি, বরং সমন্বয় 
ঘটেছে 


| 

প্রশান্ত মহাসাগরে অন্তহীন বিশালতায় পলিনেশিয়ার দ্বীপগুলি মোচার 
খোলার মতো ভেসে রয়েছে। উত্তরে হাওয়াই, দক্ষিণে নিউজিল্যান্ড এবং 
পূর্বে ইস্টার আইল্যান্ড--এই ত্রিভুজের মধ্যে রয়েছে পলিনেশিয়া। দ্বীপগ্ডলি 
ক্ষুদ্র ও বিচ্ছিন্ন। মরুভূমির মধ্যে উট যেমন মানুষের একমাত্র ভরসা, প্রশান্ত 
মহাসাগরের বুকে তেমনি ভেলা (8) পলিনেশিয়ার মানুষদের একমাত্র 
পড়ে। ফেয়ারফিল্ড অসবোর্ন লিখেছেন ঃ “আদিম যুগের ভেলায় চড়ে নক্ষত্র 
দেখে তাদের দীর্ঘ ও দুঃসাহসিক সমুদ্রযাত্রা পলিনেশিয়ার' অধিবাসীদের 
পৃথিবীর আদিম ও শ্রেষ্ঠ নাবিকরূপে চিহ্িত করেছে।”১ বস্তুত পলিনেশীয় 
নাবিকেরা যে-সমুদ্রপথ তৈরি করেছে সেই পথ ধরেই হিন্দু বণিক ও 
সন্ন্যাপীরা সাগর পাড়ি দিয়েছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। 

গলিনেশীয়রা অস্ট্িক গোষ্ঠিভুক্ত, উড়িষ্যার প্রাচীন অধিবাসীরা, যারা 
কলিঙ্গ নামে অভিহিত, তারাও অস্ট্িক গোষ্ঠিভুক্ত। উড়িষ্যা, মালয় ও 
পলিনেশিয়ার মধ্যে নৌ-চলাচল ছিল এবং সেইসঙ্গে ছিল সংস্কৃতির আদানপ্রদানও। 


্ি 
চন 


৩১৬ উদ্বোধন ঃ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


লক্ষণীয়। পলিনেশিয়ার শিল্পদর্শন-_ত্রিতুজাকার স্তূপ ও বাহুহীন মূর্তি।২ 

প্রশান্ত মহাসাগরের বিস্তৃতি বুঝতে হলে, মনে রাখতে হবে যে, ভূপৃষ্ঠের 
আয়তনের অর্ধেক জুড়ে আছে এই মহাসাগর। বিষুবরেখার উত্তরে মাইক্রোনেশিয়া 
আর দক্ষিণে মেলানেশিয়া; এদের পূর্বদিকে পলিনেশিয়া। তার মধ্যে রয়েছে 
সামুয়া, তাহিতি, নিউজিল্যান্ড, ইস্টার আইল্যান্ড প্রভৃতি দ্বীপগুলি। 

মহাসমুদ্রের বুকে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে থাকা হাজার মাইল ব্যবধানে স্থিত 
এই দ্বীপগুলিতে যারা বাস করে তাদের পূর্বপুরুষ যে এশিয়ার লোক একথা 
এরতিহাসিকেরা মেনে নিয়েছেন। প্রশান্ত মহাসাগর ঘোরার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার 
ভিত্তিতে থর হেয়েরঙাল লিখেছেন £ “719 1491894 [)০0019... 1১০১$955৩১ 
10011761112 ০৮1৫6170০01 9911) ০01100019/101 & 0901990-001)1951017 50001. 
(মালয়ের অধিবাসীদের... প্রাচীন পলিনেশিয়ান ভাষাগোষ্ঠীর সঙ্গে যোগাযোগের 
প্রাথমিক পরিচয়ের প্রমাণ আছে।) পলিনেশীয়দের পূর্বপুরুষরা পুর্ব এশিয়ার 
উপকূলবর্তী এলাকা ত্যাগ করে দ্বীপে দ্বীপে ছড়িয়ে পড়েছিল সভ্যতার 
বিকাশের পূর্বেই । পলিনেশীয় নাবিকদের দেবতা কেন বা কানে (7087৩) 
সুর্যের স্থানীয় নাম। হেয়েরডাল বিস্ময় প্রকাশ করেছেন যে, সিন্ধু উপত্যকার 
মানুষের মতো পলিনেশিয়ার ইস্টার আইল্যান্ডের অধিবাসীরাও কানে গোল 
রিং ঝোলাতো। তিনি লিখেছেন ৪ “%/45 10 0016 ০0110100109 01011611016 
০0০৪2771110 15120451110 11814195170 19501 15187051190 ০০017 10010 2170 
০16৫ 0% 178৬1090015 ৮/1105০ 90905 21141100105 ৮/০16 90010059৫10 ৮৩৫ 
012 015০5 11 11191 ০1109065 ?”'8 (এটা কি নিছক দৈব সঙ্ঘটন যে, মালদিভ 
ও ইস্টার আইল্যান্ডের মতো দূরবর্তী সামুদ্রিক দ্বীপে যে সমুদ্রচারী নাবিকেরা 
ছিল, তাদের দেবতা ও অভিজাত সম্প্রদায় কানের লতিতে গোল রিং পরার 
রীতি গ্রহণ করেছিলেন ?) 

মহাসমুদ্রের ছড়িয়ে থাকা এই পলিনেশিয়ান দ্বীপপুঞ্জে ভারত- 
সংস্কৃতির ধারা ছড়িয়ে পড়েছিল প্রাটীনকাল থেকেই, হয়তো সিন্ধু-সভ্যতার 
যুগ থেকেই। এঁতিহাসিক হেয়েরডাল এই দ্বীপগুলিতে ঘুরোছন। তিনি লক্ষ্য 
করেছেন ইস্টার আইল্যান্ডে অগণিত প্রস্তরমূর্তি; মূর্তিগুলির কানের নিচের 
দিক (লতি বা 1০৮০) লম্বা এবং ঘাড়ের দিকে প্রলহ্কিত। শুধু ইস্টার 
আইল্যান্ডে নয়, এমন লম্বিত কর্ণের নিদর্শন পেরুতেও তিনি দেখেছেন। যাঁরা 
বুদ্ধের প্রাটীন মুর্তি দেখেছেন, তাদের মনে পড়বে যে, বুদ্ধমূর্তির কানও লম্বা 
এবং বুদ্ধের সময়েরও অনেক আগে মহেঞ্জোদারোর মূর্তিতেও এই লঙ্বিত 
কর্ণের বিশেষত্ব লক্ষা করা যায়। হেয়েরডাল এপ্রসঙ্গে বলেছেন “1৩ 
[7085 ৬৪116 77121111015 ৮10 911016 6215...1181711000010011109 1090 19101 
০0909160 019 ০005১001) 0017) 01107770110 21001752105 30100179 91101115 (0110৬০15 
/)90 50168 10 থি' 010 ৬/109 1 45518” (সিন্ধু-সভ্যতার যুগের নাবিকরা লম্বা 
কানযুক্ত ছিল।... হিন্দু অভিজাত সম্প্রদায়ের মানুষেরা পরবর্তী কালে তাদের 
এই লম্বকর্ণের বৈশিষ্ট্য অনুকরণ করত এবং আরো পরে বুদ্ধ এবং তার 
শিষাদের দ্বারা এর বিস্তারলাভ ঘটে সারা এশিয়াতে।) 


ভারতের বাইরে ভারত-সংস্কৃতি ৩১৭ 


জানা গিয়েছে যে, সিন্ধু-সভ্যতার কাল থেকেই ভারতীয় 
মহাসমুদ্রে ভ্রমণ করেছে। নৌবিদ্যায় তাদের এই পারদর্শিতার সঙ্গে পলিনেশীয় 
নাবিকদের যে যোগাযোগ ছিল, তাও এখন স্বীকৃত। তাই এই লম্বকর্ণের 
বৈশিষ্ট্য ভারতবর্ষ থেকে পলিনেশিয়ায় এবং সেখান থেকে দক্ষিণ আমেরিকার 
পেরুতেও গিয়ে পৌঁছেছে। 
অথবা ইন্দোচীন থেকে যাত্রা করে দক্ষিণ আমেরিকায় পৌঁছান প্রায় অসম্ভব 
ব্যাপার বলে অনেকেই মনে করেন। ১৯৪৭ শ্বরীস্টাব্দের ২৮ এপ্রিল থর 
হেয়েরডাল বালসা কাঠের তৈরি ভেলা “কোন-টিকি”র সাহায্যে পেরু থেকে 
যাত্রা করে প্রথমে মহাসাগরের বুকে এক হাজার মাইল দুরে ইস্টার 
আইল্যান্ডে পৌঁছেছিলেন। পরে ৪৩০০ মাইল পথ ঘুরে ১০১ দিনে রারোইয়ার 
মাটি চুয়েছিলেন। হেয়েরডাল দেখেছেন যে, দক্ষিণ আমেরিকা থেকে ইন্দোনেশিয়ায় 
এইভাবে ভেলাতে যাওয়া সম্ভব, কিন্তু ইন্দোনেশিয়া বা মালয় থেকে আমেরিকা 
পৌঁছান দুরূহ ব্যাপার বলে তার মনে হয়েছে। 

পলিনেশিয়ানদের তৈরি এই বালসা-ভেলা তৈরির জনা বালসা-গুঁড়িগুলি 
কাচা অবস্থাতেই কেটে সমুদ্রে নামানো হলে সেগুলি জলসহ ও মজবুত হয়ে 
থাকে। দু-ফুট মোটা গুঁড়ি দিয়ে ভেলা তৈরি হলে সে-ভেলা গভীর সমুদ্রে 
ঝড়-তুফানেও অক্ষত থাকে । এই ধরনের এক-একটা ভেলা ৭০ ফুট পযন্ত 
লঙ্কা ও সাড়ে ৬ ফুট চওড়া হয়। একটি ভেলাতে একশো জন নাবিক 
থাকতে পারে। 

প্রাচীন নথিপত্র থেকে দেখা গেছে যে, প্রাচীনকালের এই বালসা-ভেলা 
প্রশান্ত মহাসাগরের উত্তর উপকূল ঘেঁষে জাপান বা ফিলিপাইন্স থেকে যাত্রা 
করে হাওয়াই ও আ্যালেন্টিয়ান দ্বীপের মাঝ দিয়ে উত্তর-পশ্চিম আমেরিকার 

কূলে পৌঁছাতে পারত এবং সেখান থেকে তারা এগিয়ে যেত প্রশান্ত 
মহাসাগরের দক্ষিণদিকে, যার একদিকে দক্ষিণ আমেরিকার গুয়াতেমালা 
থেকে পেরু পর্যন্ত উপকূল, অন্যদিকে পলিনেশিয়া দ্বীপপুঞ্জ। হেয়েরডাল 
লিখেছেন ঃ 

“116 1518110 500৫050 ০0950 01131101511 001011019 01615... & 03851019 
£902191011091 505100175 50016 001) 01)6 1১111111001176 ১০৪ (0 26019179519. ... 1 
(01163110151) 00100100121) £6112০15£0)। 15 (110 011) 0199 107109/) (010001৬0 
10210121071 [01 900017-19514১519.””৬ (ত্রিটিশ কলম্বিয়ার উপকূলে ছড়িয়ে 
রয়েছে অগণিত দ্বীপ। এই দ্বীপগুলিতে পা রেখে ফিলিপাইন সাগর থেকে 
পলিনেশিয়া যাওয়ার সম্তাব্য পথ। এই দ্বীপপুঞ্জই হলো একমাত্র স্থান, যেখান 
থেকে টস প্রকৃতির অনুকূল গতি প্রবাহিত হয়েছে!) 

উপকূল বেয়ে জাপান কারেন্ট ধরে উত্তর-পশ্চিম 

আমেরিকার কূলে পৌঁছেছিল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মানুষ। সেখান থেকে 
আবার তারা এগিয়েছিল দক্ষিণ আমেরিকার মেক্সিকো, গুয়াতেমালা ও পেরুর 
' পথে, অথবা ফিরে এসেছিল পলিনেশিয়ার হাওয়াই বা ইস্টার 


২২ 


৩১৮ উদ্বোধন 2 শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


এই যাওয়া-আসার স্রোত শুরু হয়েছে সিন্ধু-সভ্যতার কাল থেকেই। শ্বীস্টজন্মের 
অন্তত তিন হাজার বছর আগে সিন্ধু-সভ্যতার গৌরবোজ্জ্বল বিকাশ। একই 
সঙ্গে সুমের-সভ্যতা (টাইগ্রিস নদীর তীরে) এবং মিশর-সভ্যতার (নীল নদের 
তীরে) আবির্ভাব। সেই প্রাটীন যুগেই অর্থাৎ আজ থেকে পাঁচ হাজার বছর 
আগেই ব্যাবিলন-মেসোপটেমিয়া, হরপ্লা-মহেঞ্জোদারো, তান্রলিপ্ত এবং সুবর্ণ 
দ্বীপের (সুমাত্রা-জাভা) মধ্যে নৌ-চলাচল আরম্ত হয়ে গিয়েছে। হেয়েরডাল 
লিখেছেন £ 4001011০০৪1 1019৬6 01109191019 ঠা) 01011890108108116119175, 
01৬111/50 17791) 50000011) 800০2190 50090 ১925 890, ৮/1061) 10 09৮91) 10 
01110 0111১511156 /১1711, 15014101981, 1917011)090910 2110 11918001917) 0116 1170005 
৬৪115. 170 ৬/৪৩ 81198 8 ১০৪-098161 (00 01101160001, 210178 (110 1191 
[09113 010 81018 0116 ০08১1591010 [1018] 0০581.” (প্রক্নতাত্বিক নিদর্শনগুলি 
থেক আমরা যদি বিপরীত প্রমাণ কিছু না পাই, তাহলে একথাই সত্য যে, 
পাঁচহাজার বছর আগে হঠাৎ সভ্য মানবের আবির্ভাব ঘটেছে, যে-মানব 
মরি, কোট-দিগি, মহেঞ্জোদারো ও হ্রপ্লার মতো শহর তৈরি করেছে সিন্ধু 
নদীর উপত্যকায়। সেই মানুষই আবার সমুদ্র পরিভ্রমণ করেছে এবং নদী ও 
ভারত মহাসাগরের কুলে কূলে বন্দর গড়ে তুলেছে।) 

সিন্ধু-সভ্যতা ভেঙে পড়ার পর আর্য ও দ্রাবিড়-সংস্কৃতির সংমিশ্রণে (“০১ 
00০৪1100190101 01070 1/09 01110101 ০৪1101০৯”) হিন্দুধর্ম নতুন করে জেগেছে। 
তারই পথ বেয়ে পরবর্তী কালে জন্ম নিয়েছে বৌদ্ধ ও শৈব ধর্মসম্প্রদায়। 
ীস্টজন্মের তিনশো বছর আগেই নবজাগ্রত হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির ধারা 
প্রবাহিত হয়েছে বহির্ভীরতের বিভিন্ন স্থানে সিংহলে ও মালদিভ দ্বীপপুঞ্জে, 
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সুবর্ণ দ্বীপ, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া থেকে পলিনেশিয়া 
এবং ফিলিপাইন ও জাপান হয়ে দক্ষিণ আমেরিকার মেক্সিকো ও পেরুতে। 

ভারত মহাসাগরের জাভা অথবা ফিলিপাইনের ম্যানিলা থেকে পোত বা 
ভেলা ভাসিয়ে হিন্দু বণিকেরা যে একসময়ে প্রশান্ত মহাসাগর পার হয়ে দক্ষিণ 
আমেরিকার মেক্সিকো, গুয়াতেমালা ও পেরুতে পৌঁছেছিল, এ-ঘটনাকে 
অনেকে অবিশ্বাস্য মনে করেন। গত ১৯৯০ শ্রীস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে 
আমেরিকায় থাকার সময়ে আমি বিশ্ববিখ্যাত ভৌগোলিক ও প্রশ্নতত্ববিদ থর 
হেয়েরডালকে একটি চিঠি দিই। আমার চিঠির উত্তরে তিনি লিখেছেন £ 
“আপনার চিঠিটি আমি অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে পড়েছি।... প্রাচীন ভারতীয় 
সভ্যতা ও মায়াসভ্যতার মধ্যে আরো অনেকের মতো আপনিও যে অন্তরঙ্গ 
মিল লক্ষ্য করেছেন, আপনার এই বিবৃতিতেও আমি আকৃষ্ট । এই মিল এত 
বেশি যে, আমার মনে হয়েছে-ভারত মহাসাগর থেকে সমুদ্রযাত্রীর দল দক্ষিণ 
আফ্রিকা ঘুরে মেক্সিকো উপসাগরে পৌঁছেছিল সেই একই বাতাস ও স্রোতের 
গতি ধরে। তার সহায়তায় আমি আফ্রিকা থেকে বার্বাডোজ দ্বীপপুঞ্জে 
পৌঁছেছিলাম ১৯৭০ শ্রীস্টাব্দ।...”” 

হেয়েরডাল তার চিঠিতে বলেছেন যে, তিনি নিজেও ১৯৭৭-৭৮ খ্্রীস্টাব্দে. 
মৈসোপটেমিয়া থেকে রেড-সি হয়ে সিদ্ধ সভ্যতার যুগের নাবিকদের মতো 


ভারতের বাইরে ভারত-সংস্কৃতি ৩১৯ 


ভেলায় করে রওনা হয়ে আফ্রিকা ঘুরে আমেরিকায় গিয়েছিলেন। কিন্তু প্রশান্ত 
মহাসাগর পার হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা তিনি উড়িয়ে দেননি, সে-পথ ইন্দোনেশিয়া 
থেকে জাপান সাগরের স্রোত ধরে উত্তর দ্রাঘিমার পথ। 

“ইন্টারন্যাশনাল একাডেমি অফ ইন্ডিয়ান কালচার*-এর ডিরেক্টর লোকেশচন্দ্ 
১৯৮৮ খ্রীষ্টাব্দে জাপানে এক প্রাচীন বৌদ্ধবিহারে হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি 
আবিষ্কার করেছেন।৮ একাদশ শ্বীস্টাব্দের প্রাচীন কোকিজী মন্দিরটি বর্তমানে 
পরিত্যক্ত অবস্থায় আছে। লোকেশচন্দ্র এ মন্দিরে এবং অন্যান্য কয়েকটি 
স্থানে যেসব হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি আবিষ্কার করেছেন, তার মধ্যে সরস্বতী ও 
কার্তিকেয়র মূর্তি রয়েছে। তাছাড়া জাপানে এবং থাইল্যান্ডের ব্যাঙ্কক শহরে 
বিভিন্ন ধরনের গণপতি মূর্তিও পাওয়া গিয়েছে। 

ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে সংস্কৃতভাষা-চর্চা একসময়ে যে যথেষ্ট পরিমাণে ছিল, 
তার নিদর্শন কিছু কিছু এখনো বর্তমান। দুর্ভাগ্যের বিষয়, স্পেনীয় ধর্মযাজকেরা 
ফিলিপাইনের প্রাটীন পুথিগুলি নষ্ট করে দিয়েছেন। অন্যদিকে সেলিবিস ও 
মোলাক্কাস দ্বীপপুঞ্জে, এমনকি প্রশান্ত মহাসাগরের নিউগিনিতেও যে হিন্দুধর্ম ও 
সংস্কৃতির ঢেউ গিয়ে পৌঁছেছিল, তার নিদর্শনও পাওয়া যাচ্ছে। সেলিবিস 
দ্বীপে ব্রোঞ্জের একটি বিরাট বুদ্ধমুর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। 

ভারতীয় বণিকদের ডিঙাগুলি মালয়ের অস্ট্রিক নাবিকদের সঙ্গে একসময়ে 
প্রশান্ত মহাসাগরে পলিনেশিয়ার দ্বীপগুলিতে ঘুরে বেড়িয়েছে। তারপর কোন 
একসময়ে ম্যানিলার পথে জাপান সমুদ্র দিয়ে পশ্চিম আমেরিকায় এবং সেখান 
থেকে দক্ষিণ আমেরিকার মেক্সিকো, গুয়াতেমালা ও পেরুতে গিয়ে পৌঁছেছে, 
অথবা সরাসরি নিউগিনি থেকে যাত্রা করে হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ হয়ে পেরুতে 
গিয়ে উঠেছে-এরূপ অনুমান করার কারণ আছে। 

হিন্দু বণিকেরা যে জাভা থেকে যাত্রা করে মেক্সিকোয় গিয়ে পৌঁছেছিল, 
তার একটি প্রত্যক্ষ নিদর্শনও সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে। মেক্সিকোর ইউকাতানে 
মাটির তলা থেকে দশম শতকের (৯২৩ খ্রীস্টাব্দ) একটি শিলালেখ পাওয়া 
গিয়েছে। এ লিপিতে বলা হয়েছে যে, ভারতের একটি বাণিজ্যতরী জাভা 
হয়ে মেক্সিকো এসেছিল ৯২৩ শ্রীস্টাব্দে।১ 

এই অঞ্চলে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাব সম্পর্কে সাম্প্রতিক গবেষণায় বলা 
হয়েছে £ '4101086010951081 9৬1001)00 01 [1101211110061700 01) (1)6 [00111175018 
110100095 ১9811510110 11750111)010115 10010 11) 10181, 01010095112 10 1190 15101) 01 
[9118176, 9/10101) 1126 09911 08690 (0 1106 10101) 0017011%... 1176 10051 
11061951115 2101)6801051081 5106 011 (1) [06101191119 001116$, 10৬/৩%০1, [0] 
81101 018-1176 (61001) ০01011/ 08171 50188113910 12212011)159091), 0.161711016 
090108060 [0 & 09099590 171101, ৬/11101) ০0177011195 1111100] 0100 17300001151 
11001 11 103 065181.””১১ (এই উপদ্বীপে ভারত-সংস্কৃতির প্রভাবের যে 
প্র্নতান্তবিক নিদর্শনগুলি পাওয়া গিয়েছে, তার মধ্যে পেনাঙ দ্বীপের বিপরীত 
দিকে পেরাইতে প্রাপ্ত সংস্কৃত শিলালিপিগুলি চতুর্থ শতাব্দীর বলে জানা 
গিয়েছে ।... উপদ্বীপটির সবচেয়ে আকর্ষণীয় প্রশ্নতাত্বিক নিদর্শন আরো পরবতী 


৩২০ উদ্বোধন £ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


কালে দশম শতকে কেদাতে প্রাপ্ত একটি মন্দির; নাম চত্তী সুঙ্গাই বাটু 
পাহাৎ। হিন্দু ও বৌদ্ধ শিল্পের উপকরণকে একত্র করে ব্যবহার করেছিলেন 
এমন একজন মৃত রাজার উদ্দেশে মন্দিরটি উৎসগীকৃত।) 

স্থানীয় কিংবদন্তী ও উপকথা এবং নানাস্থানে বিকীর্ণ হয়ে পড়ে থাকা 
শিলালেখ থেকে জানা যায় যে, শ্রীস্টীয় প্রথম শতকেই মালয় উপদ্বীপে হিন্দু- 
সভাতার বিস্তার ঘটেছিল। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের অভিমত, “মালয় নামটি 
প্রাচীন ভারতের “মালব' উপজাতির নামানুসরণে এসেছে। এই মালব উপজাতির 
নাম 'মুদ্রারাক্ষস' গ্রন্থে এবং পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীতেও পাওয়া যায়। রাজপুতানার 
জয়পুরে মালবদের নামাঙ্কিত অজস্র মুদ্রা আবিস্কৃত হয়েছে। প্রাগৈতিহাসিক 
যুগে অস্ট্রোনেশিয়া গোষ্ঠীর এই মানুষেরা ভারত থেকে মালয় পৌঁছেছিল, 
একথা ডঃ মজুমদারের অনুমান।১২ চীনা ও আরব পর্যটকদের রচনা এবং 
কিংবদন্তী ও উপকথা থেকে ডঃ মজুমদার এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, 
্ীস্টীয় প্রথম শতকেই দূরপ্রাচ্য ভারতীয় বণিকেরা বাণিজ্যকেন্দ্র গড়ে 
তুলেছিল।১৩ ভারতীয়দের প্রভাবে সেইসব জনপদ তাক্কোলা, জাভা, তান্তরলিঙ্গ, 
কোক্কোনগর, কলসপুরা ইত্যাদি ভারতীয় নামে আজও পরিচিত। দূর ইন্দোটীনে 
কম্বোজ, চম্পা ও শ্যাম যখন হিন্দু রাজাদের অধীনে চলে গিয়েছে তখন 
মাঝখানে মালয় উপদ্বীপ যে তার আগেই ভাগ্যান্বেষী হিন্দুবণিক ও রাজকুলের 
দ্বারা অধ্যুষিত হয়েছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। মালয় উপদ্বীপে কেদা, 

₹ কান্তোলি প্রভৃতি হিন্দুরাজ্যের অস্তিত্ব এ্রতিহাসিকেরা মেনে নিয়েছেন। 
সুঙ্গাই বাটু এস্টেটে (কেদা পাহাড়ে) একটি হিন্দুমন্দির আবিষ্কার করেছেন 
আই. এইচ. এন. ইভান্স। মন্দিরের ধ্বংসস্তূপ পরীক্ষা করে তিনি বলেছেন 
যে, সুঙ্গাই বাটুর আদিবাসীদের অনেকে নিঃসন্দেহে হিন্দু ছিল। তারা ছিল 
শিব ও দুর্গার উপাসক। 

ইভাম্স লিখেছেন 2 “ণ116% ০018111) 910৮/ 081 50176 9৫11) 1110801- 
1105 01 98179113200] ৮/০16 111100015, 010 ৮/0151110)0915 01 ১158 011618064 
৫61019১, (01 ৬/০ 110৬০ 00(911190177955 01 130159, 02172511119 21701 017 
৮1101) 10 11065 0114 01 076 0111 815/9/5 85509০19050 ৬/101) 0110 ৬/015111) 01 
$1৬৪.১৪ (এই নিদর্শনগুলি নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করে যে, সুঙ্গাই বাটুর প্রাটীন 
অধিবাসীরা হিন্দু ছিল। তারা শিব এবং শিবের সঙ্গে যুক্ত দেবদেবীর উপাসক 
ছিল। কারণ, আমরা এখান থেকে দুর্গা, গণেশ ও শিবের বাহন নন্দীর মূর্তি 
পেয়েছি। তাছাড়া শিবের উপাসনার সঙ্গে সদা-যুক্ত যোনি-চিহনও দেখা 
গিয়েছে ।) 

মালয় উপদ্বীপের নানা জায়গায় ছড়িয়ে থাকা যে অজন্র শিলালিপি পাওয়া 
গিয়েছে, সেগুলি সংস্কৃতভাষায় লেখা এবং চতুর্থ ও পঞ্চম শতকে রচিত। 
এগুলির মধ্যে দুটি লিপি বুদ্ধের বাণী ও উপদেশ সম্বলিত। একটিতে 
রক্তমৃত্তিকার (রাঙামাটির) মহানাবিক বুদ্ধগুপ্তের কথা বলা হয়েছে। মুর্শিদাবাদের 
কর্ণসুবর্ণ একসময়ে রাজা শশাঙ্কের (গৌড়) রাজধানী ছিল। এই কর্ণসুবর্ণের 
কাছে একটি উল্লেখযোগ্য বৌদ্ধবিহার ছিল। চীনা পর্যটক হিউয়েন সাও এই 


ভারতের বাইরে ভারত-সংস্কৃতি ৩২১ 


বিহারটিকে “রক্তমৃত্তিকা” নামে অভিহিত করেছেন। মুর্শিদাবাদ শহর থেকে 
বারো মাইল দক্ষিণে রাঙামাটিতে বৌদ্ধবিহারের যে-ধবংসস্তূপটি আবিষ্কৃত 
হয়েছে, সেইটিই যে হিউয়েন সাও বর্ণিত রক্তমৃত্তিকা, তাতে কোন সন্দেহ 
নেই। চীনের সুঙ্গ বংশের ইতিহাসে পাওয়া যায় যে, মালয়ের পাহাঙ রাজ্যের 
রাজা ছিলেন সরিৎপাল বর্মা। ৪৪৯ শ্রীস্টাব্দে (পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যভাগে) 
তিনি চীনের রাজদরবারে তার প্রতিনিধি পাঠিয়েছিলেন।১৫ চীনসম্াট পাহাউ- 
এর রাজপ্রতিনিধিকে সসন্মানে গ্রহণ করেছিলেন। 

অষ্টম শ্রীস্টাব্দে মালয় “শ্রীবিজয়*-রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত হয়। শ্রীবিজয়-রাজ্য 
শৈলেন্দ্র বংশীয় রাজাদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। পঞ্চদশ শতকে মুসলিম 
আক্রমণে মালয়ের হিন্দু-কীর্তিগুলি ধ্বংস হয়ে যায়; অধিবাসীরাও মুসলিমধর্ম 
গ্রহণ করে।* 


পাদটীকা 


১ দ্রঃ 'অতীত ভারতীয় শিল্পে সাগরিকা সভ্যতার অবদান'_-পরেশচন্্র দাশগুপ্ত, 'তরুণের স্বপ্না, 
শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৫৯ 

২ এ 

৩:71) 5911) 1৬10) 0114 610৩ 0০৬০17)--1101 17069019911, 1)০801609) & 00.. 1৩৮ 011১, 000). 193- 
154 
117110101৬০ 1১1)5161--11501 11690109171, 90101 & 40101, 13001155420, (0.১./., 1986, 01). 0-8 
1080, [00 6-8 
901) 1৬01) 0100 010 00০01), 0. 46 
711610101৬৩ 11551619, 0. 256 
শ1০ 51010517701), 1 90. 1988 
11751759009 1107 210 010৩ 00০০), 0১. 38 

১০ আনন্দবাজার পত্রিকা, ২০ মার্চ, ১৯৮৯ 

১১1৮৭1০/০--7৫. 176091101৬1. 30016, 15010161] /১190 9180163 (010110-/1170110201) (0101৬015119, 
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১২ /১61৩110 11001) 001019105 11) (110 9০011) 2951 /১519-1২. 0. 1910]01177021, ৬০]. 11, 000). 19-১5. 47 

১৩ 1010. 7১. ০9-70 

১৪ দ্রঃ 10095 01 0170 21100101059 0110 /১1019001059 01070110192 79101750107711-8-12501ৎ, 
09170012026, ১৯২৭ 

৫ প্রাচীন ভারতীয় সভাতার ইতিহাস- প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, সিগনেট প্রেস, ১৩৫৪, পৃঃ ২৪৮ 
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* ৯৪ বর্ষ, ১১ সংখ্যা 


যুবক বঙ্গের নেশন-রাষ্ট্র 


সেকালের বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব বিনয়কুমার সরকারের লেখা, বলা এবং চিন্তার একটি বিশিষ্টতা 
ও মৌলিকতা ছিল। একালের পাঠক-পাঠিকাদের সে-সম্পর্কে ধারণা না থাকায় তারা তার এই নিবন্ধের 
ভাষা, ভঙ্গি এবং চিন্তায় অবাক হতে পারেন। তারা তার চিন্তাকে অপ্রাসঙ্গিক, এমনকি দেশের পক্ষে 
ক্ষাতিকরও ভাবতে পারেন। তবে, তার সময়ে তার বক্তব্য ও চিন্তাকে অনেকেই গুরুত্ব দিতেন। সেজন্যই 
১৯৩২ শ্বীস্টাব্দে লেখা তার এই নিবন্ধটি “উদ্বোধন'-এর ৩৪ বর্ষে প্রকাশিত হয়েছিল। বলা বাহুল্য, 
তৎকালীন 'উদ্বোধন'-সম্পাদক লেখকের ঘৌলিক ভাবনাকে দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিদের প্রণিধানযোগ্য বলে 
মনে করেছিলেন। “উদ্বোধন'-এর এঁতিহ্য অনুসারে 'উদ্বোধন'-এ প্রকাশিত রচনার বক্তব্য 'উদ্বোধন'- 
সম্পাদকের মত-নিরপেক্ষ। বর্তমান সঙ্কলনে এই নিবন্ধটি অন্তর্ভুক্ত করার সময় আমরা ১৯৩২ স্ত্রীস্টাব্দের 
পরিপ্রেক্ষিতে লেখক যে মৌলিক চিন্তাভাবনা সাধারণ বাঙালী ও বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের কাছে তুলে 
ধরেছিলেন, সেটি এখানে উপস্থাপন করতে চেয়েছি। পুনশ্চ উল্লেখ করছি যে, লেখকের বক্তব্য সম্পর্কে 
আমা সহমত-একথা যেন কেউ না ভাবেন।- সম্পাদক 


আজ যুবক বাংলা দুনিয়ার ভিতর অন্যতম বিপুল শক্তি। দেশবিদেশের 
নরনারী যুবক বাংলাকে একটা বিশেষ রূপেই উল্লেখযোগ্য শক্তি সমঝিয়া 
থাকে । বাঙালীর স্বদেশসেবা আর স্বার্থত্যাগ আজকালকার জগতে অন্যতম 
আধ্যাত্মিক ক্ষমতা হিসাবে সম্মানিত হইতেছে । ১৯০৫ সনের ভাবরাশি বাঙালী 
জাতিকে সাতাশ-আঠাশ বংসরের কাজের ফলে জগতের জাতি-মজলিসে 
অনেক দূর ঠেলিয়া তুলিয়াছে। বর্তমান সময়ে এইকথা মনে রাখিয়া বাঙালী 
জাতিকে আগামী তিন, পচ বা সাত বৎসরের জন্য কর্মপ্রণালী বাছিয়া লইতে 
হইবে। বাঙালী জাতি বিশ্বের রষ্ট্রমগ্ডুলে একটি মজবুত ও কর্মঠ রাষ্ট্র গড়িয়া 
তুলিতে পারে একথা প্রত্যেক বাঙালীর মাথায় গভীরভাবে বসা আবশ্যক। 
ঘটনাচক্রে বাঙালী জাতি নিজেকে অন্যান্য ভারতীয় জাতির সঙ্গে নেহাত 
অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে গ্রথিত বিবেচনা করিতে অভ্যস্ত। বাঙালীরা প্রায় আধা শতাব্দী 
ধরিয়া ভারতবর্ষ, ভারতীয় এক্য, ভারতীয় সত্তা, এক্য-গ্রথিত ভারত, ভারতীয় 
যুক্তরাষ্ট্র ইত্যাদি শব্দ প্রচার করিয়া আসিতেছে। এই প্রচারের ফলে ভারতবর্ষের 
বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে কোন কোন বিষয়ে খানিকটা একতা আর একপ্রাণতা 
আসিয়াছে তাহা সন্দেহ করিবার কারণ নাই। ভারতীয় এঁক্য বিষয়ক চিন্তা 
আজকাল একমাত্র বাংলাদেশে নয়, বাংলাদেশের বাহিরে অন্যান্য ভারতীয় 
নরনারীর অন্তরে অন্তরেও যারপরনাই বদ্ধমূল। এইরূপ চিন্তার সার্থকতা 
কিছু-না-কিছু আছেই, তাহা অস্বীকার করিতেছি না। কিন্তু তাহার একটা 
কুফলও খুব বড়। এই কুফলের দৌরায্মে আমরা অনেক বিষয়ে দুর্বল হইয়া 
পড়িতেছি। ভারতীয় এঁকোর কথা ভাবিতে ভাবিতে একমাত্র বাঙালী নয়, 
অবাঙালী ভারতীয়েরাও অনেক বিষয়ে দুর্বল হইয়া পড়িতেছে। ফলত 
ভারতীয় এক্যের প্রচার করা আর নানা কর্মক্ষেত্রে দুর্বলতা ডাকিয়া আনা প্রায় 
একার্থক হইয়া পড়িয়াছে। 


যুবক বঙ্গের নেশন-রাষ্টট ৩২৩ 


যখনই আমরা ভারতের গৌরব, ভারতের কৃতিত্ব, ভারতের কীর্তি প্রচার 
করি তখনই নিজ পরিচিত পন্লী, শহর বা জনপদ ইত্যাদি ভুলিয়া গিয়া 
ভারতবর্ষের কোন-না-কোন পল্লী, কোন-না-কোন শহর, কোন-না-কোন 
জনপদের উল্লেখ করিয়া সন্তুষ্ট থাকি। কঙ্কন প্রদেশে কোন একজন ভারতীয় 
নারী একটা কিছু উঁচুদরের কাজ করিল, তৎক্ষণাৎ আমরাও বাংলাদেশে 
ভারতীয় গৌরবের একটা নয়া পরিচয় পাইয়া শ্রাঘা বোধ করি। কখনো বা 
পাঞ্জাবের কোন চাষীর কীর্তি, কখনো বা মাদ্রাজের কোন ধর্মপ্রচারকের 
কাহিনী, কখনো বা মারাঠাদের জনসেবা সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান_এইসকল অতি 
নরনারীর কার্যাবলী আমাদিগকে পাইয়া বসে। আর আমরাও 
তাহাতেই ফুলিয়া উঠিতে লজ্জীবোধ করি না। ইহা যে একমাত্র বাংলার দোষ 
তাহা নহে। মারাঠারাও কখনো বা কোন উঁচুদরের বাঙালী কাজ অথবা 
মাদ্রাজীর চিন্তা লইয়া বেশখানিকটা গুলতান করিয়া আনন্দ বোধ করেন। এই; 
ধরনের পরের উপর নির্ভর. করা, পরের মুখে ঝাল খাওয়া, পরের কৃতিত্বকে 
নিজের কৃতিত্ব সমঝিয়া রাখা ভারতবর্ষের প্রদেশে প্রদেশে নরনারীর চরিব্রগত 
হইয়া পড়িতেছে। এই ধরনের পরমুখাপেক্ষিতা অথবা পরের উপর নির্ভরশীলতা 
কোনমতেই বাঞ্থনীয় নহে। 

ভারতবর্ষের ৩৫ কোটি লোক-সকলেই আমরা ভারতবাসী একথাটি 
জানিয়া রাখা বা বুঝিয়া রাখা যুক্তিযুক্তও বটে আর তাহাতে লাভের সম্ভাবনাও 
আছে। কিন্ত্বী তাহা বলিয়া পদে পদে ৫ কোটি বাঙালীর পক্ষে অন্যানা ৩৫ 
কোটি ভারতীয় নরনারীর শক্তি, স্বাস্থ্য, সাহস ও কর্মনিষ্ঠার উপর ধর্ণা দিয়া 
পড়িয়া থাকা কোনমতেই যুক্তিযুক্ত নয়। আর তাহাতে লোকসান ছাড়া লাভের 
সম্ভাবনাও নাই। বাঙালীদের মতো মারাঠাদের ঠিক এইরূপ চিন্তা করা উচিত, 
পাঞজাবীদেরও ঠিক এইরূপ চিন্তা করা উচিত, মাদ্রাজীদেরও ঠিক এইরূপই 
চিন্তা করা উচিত। ভারতের প্রত্যেক প্রদেশেই চাই আজ স্বতন্ত্-স্বতন্ব 
শক্তিসাধনা ও কর্মসাধনা, স্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র সাহসিকতা ও কর্মনিষ্ঠার দিখ্বিজয়। 

এই শক্তিযোগ আর কর্মনিষ্ঠা বাড়াইয়া তুলিতে হইলে আধ কোটি, এক 
কোটি, দেড় কোটি, আড়াই কোটি, তিন কোটি, পাঁচ কোটি লোককেই 
স্বতন্ত্র-স্বতন্রভাবে- অন্যান্য ভারতীয় নরনারীর কর্মদক্ষতার উপর নির্ভর না 
করিয়া নিজ নিজ গণ্ডির ভিতর নানাবিধ কৃতিত্ব দেখাইতে হইবে৷ 

আজ আমি আমার নিজের দেশের কথা বলিতেছি। বাঙালী জাতির 
ভবিষ্যৎ__ সমীপবর্তী ভবিষ্যংই-আমার একমাত্র আলোচ্য বিষয়। ভারতবর্ষের 
অন্যান্য প্রদেশের লোকেরা কী করিতেছে বা না করিতেছে (স-সম্বন্ধে 
আলোচনা বর্জনীয় নয়। কিন্তু তাহারা কিছু করুক বা না করুক বাঙালী 
জাতিকে স্বাধীনভাবে নিজের কাজ করিয়া যাইতে হইবে, নিজের জীবন 
খুলিয়া ধরিতে হইবে । এশিয়া মহাদেশের ভিতর বাঙালী জাতিকে একটা 
সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও স্বাধীন সত্তারূপে জীবনধারণ করিতে হইবে। ভারতবর্ষের 
ভিন্ন ভিন্ন জাতিকে এই ধরনের দশ-বিশটা ভিন্ন ভিন্ন স্বাধীন এককে পরিণত 
করিয়া তোলা অথবা তাহাদের জন্য এই ধরনের স্বাধীন একক হইবার 
উপযুক্ত চিন্তাপ্রণালী গড়িয়া তোলা যুবক ভারতের পঙ্ষে একটা সর্বোচ্চ 


৩২৪ উদ্বোধন £ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


স্বদেশসেবা ও সমাজদর্শন বিবেচনা করিতেছি। বলা বাহুল্য, বাঙালী জাতি 
একমাত্র ভারতের ভিতরই যে স্বাধীন সত্তারূপে বিরাজ করিবে তাহা নহে। 
সঙ্গে সঙ্গে গোটা দুনিয়ায়ও বাঙালী জাতি একটা স্বতন্ত্র সন্তারূপে ঠাই 
পাইবে। জগতের রুষ্টরশক্তির ভিতর বাঙালী জাতি গড়িয়া তুলিবে একটা 
সম্পূর্ণ স্বতন্ত্-রা্ট্র। জগতের আর্থিক শক্তিপুঞ্জের ভিতর আর্থিক বাংলা স্বতন্ত্র 
এককরপে তাহার ব্যক্তিত্ব প্রকটিত করিবে। ঠিক এইধরনেই স্বত্ব আর্থিক 
একক ও রাষ্টিক এককরূপে ভারতের অন্যান্য জাতিও নিজ নিজ জীবন 
গড়িয়া তুলুক, কম-সে-কম তাহাদের চিন্তা-প্রণালী এইরূপ স্ব-স্ব-প্রধান 
জীবনবিকাশের অনুরূপ হইতে থাকুক। 

কথাটা ঢাকঢাক গুড়গুড় না করিয়া বলিয়া ফেলিতেছি। ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল 
কংগ্রেস যেদিন হইতে ভারতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে সেদিন হইতে ভারত, 
ভারতীয় এক্য নামক একটি বোল, ভারতবর্ষের নানাস্থানে, প্রায় সকল স্থানেই 
প্রচারিত হ্ইয়াছে। কিন্তু এই ভারতীয় এঁক্যবিষয় ধারণাকে বর্তমান ভারতের 
নানা কর্মক্ষেত্রের উন্নতির পক্ষে বিশেষ কণ্টকস্বরূপ দেখিতেছি। এই কথা 
আমি পনের-বিশ বৎসর ধরিয়াই ভিন্নভিন্ন উপলক্ষে প্রচার করিয়া আসিতেছি। 
চীনদেশে থাকিবার সময় চীনের অবস্থা আলোচনা করিতে করিতে এই 
তথাকথিত ভারতীয় এঁক্যের বিশ্লেষণও বিশেষভাবে করিয়াছিলাম। একটা 
বিশাল মহাদেশ, যেখানে পঁয়ত্রিশ কোটি নরনারী বাস করে, সেই ধরনের 
মহাদেশকে একটা এঁক্যগ্রথিত নরনারীর রাষ্ট্র বিবেচনা করা ইউরেশিয়ার 
মধ্যযুগে সুপ্রচলিত ছিল। তখনকার দিনে ইউরোপের বাদশারা গোটা ইউরোপকে 
অথবা আধখানা ইউরোপকে অথবা সিকিখানা ইউরোপকে নিজ নিজ তাবে 
আনিয়া এক্যগ্রথিত ইউরোপের উপর একাধিপত্য চালাইতেন, অথবা চালাইতে 
চেষ্টা করিতেন। তখনকার দিনে চিন্তাবীর কবি, দার্শনিক ইত্যাদি লোকেরাও 
এইরূপ এক্গ্রথিত ইউরোপ সম্বন্ধে আদর্শ প্রচার করিতেন। আমাদের 
ভারতীয় বাদশারা অনেকেই রাজচক্রব্তী, সার্বভৌম অথবা এই ধরনের কিছু 
হইতে চেষ্টা করিতেন। তাহা ছাড়া ধর্মশান্ত্, নীতিশান্ত্র, অর্থশাস্ত্র ইত্যাদি 
রাজশান্ত্বের প্রচারকেরাও এইরূপ সর্বগ্রাসী বিশাল এক্যবিশিষ্ট সাম্রাজ্য কল্পনা 
করিতে প্রবৃত্ত হইতেন। কিন্তু সেসব কি ইউরোপে, কি এশিয়ায় পাগলামি 
ছাড়া আর কিছুই ছিল না। মধ্যযুগের তথাকথিত ইউরোপীয় এঁক্য আর 
তথাকথিত ভারতীয় এক্য কথার কথা মাত্র ছিল। তাহাতে হয়তো বা 
সামাজিক লেনদেনে, ধর্মের আচারপ্রচারে বিশেষত বড়ঘরের কৌলীন্য-প্রথায় 
একটা এঁকা বা সাম্য অতি দূরদূর দেশের ভিতরও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু 
রাষট্রায় এক, নরনারীর রাষ্ট্রগত একতা ইত্যাদি বলিলে বর্তমান যুগে যেধরনের 
জনগণ-নিয়ন্ত্রিত স্বরাজের কথা উঠে সেসব চীজ মধ্যযুগের ইউরোপে অথবা 
ভারতীয় বাদশাতন্ত্রে দেখা যাইত না। সেইসব এঁক্য ছিল রাষ্ট্রীয় গোলামির 

আর রাষ্ট্রীয় যথেচ্ছাচারের নামান্তর মাত্র। যাহা হউক উনবিংশ শতাব্দীতে 
সপে দলে বাপু 
নাই। 


যুবক বঙ্গের নেশন-ঃ ৩২৫ 


নেপোলিয়নের পরবর্তী যুগে ইউরোপীয়ানরা বুঝিয়া লইয়াছে যে, ইউরোপের 
ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে এই এক্য কায়েমী করা সম্ভবপর নহে। কাজেই তাহারা 
খোলাখুলি ইউরোপকে টুকরা টুকরা করিয়া ভিন্ন ভিন্ন, ৯ 
৯ সে কুড১ সপ 
সেকথা এখনো বলা চলে না। এখনো বহুদিন ধরিয়া ভার্সাই 
রি 
আমরা আহাম্মকের মতো সেই মধ্যযুগের বুলি আর মধ্যযুগের কাজটা 
একালেও বেমালুম চালাইয়া যাইতেছি। তথাকথিত ভারতীয় এক্যের আলেয়ার 
পিছনে না ছুঁটিয়া অথবা আজকালকার তথাকথিত ফেডারেশনের খঙ্গরে না 
পড়িয়া ভারতবাসীর উচিত ছিল সোজাসুজি ভারতবর্ষকে ভিন্নভিন্ন স্ব-স্ব প্রধান 
স্বাধীন শক্তিকেন্দ্রে টুকরা-টুকরা করা। ভারতে বিচক্ষণ রাষ্ট্র-সমঝদার থাকিলে 
তাহারা ভারতকে এঁক্যে গ্রথিত করিবার কথা না ভাবিয়া তাহাকে ছোট-ছোট 
শক্তিশালী কতকগুলো স্বাধীন দেশে পরিণত করিবার ফিকির টুড়িতে চেষ্টা 
করিতেন। 
ভারতবর্ষ গোটা ইউরোপের প্রায় দুই-পঞ্চমাংশ। গোটা ইউরোপ বলিতে 
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হইল আমাদের ভারত। ভারতীয় রীকে যেখানে-সেখানে যখন-তখন 
১ ০৯১০০০৪ ভারতীয় রাষ্ট্র গড়িয়া তোলা সম্বন্ধে 
বন্তৃতা করিলে পার 
ইউরোপের তিন- শ গুল একটা এক্যগ্রথিত ইউরোপায় রাষ্ট্র বা 
রাষট্র-সঙ্ঘ বা সংযুক্ত-ইউরোপ গড়িয়া তোলার জন্য প্রাণপাত করিতে বলিতে 
এইরূপ তথাকথিত এক্যগ্রথিত ভারত গড়িয়া তুলিবার পরামর্শ 
দিয়া আসিতেছে তাহারা ভারতের বন্ধু নহে। তাহারা আমাদের স্বদেশসেবকগণকে 
এমন একটা পথের কথা বলিয়াছে, যে-পথে যুগ-যুগান্তর ধরিয়া চলিলেও 
কোনদিন কূলে আসিয়া পৌঁছানো যাইবে না। ইউরোপীয়ানরা যে-পথে 
চলিয়াছে সেপথে তাহারা একটা চলনসই স্বাধীনতা অর্জন করিয়াছে । তাহাতে 
ইউরোপের মোটের উপর লাভই হইয়াছে । ছোট-ছোট জনপদে এই ধরনের 
রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা এবং আত্মকর্তৃতুলাভই ভারতবাসীর পক্ষেও বা্থনীয় ছিল। 
কিন্তু যে-পথে চলিলে এইধরনের সাফল্য লাভ হইতে পারিত, সেইপথ 
মাড়াইতে না দেওয়াই যেন ভারতীয় এক্য সম্বন্ধে পরামর্শদাতাদের মতলব 
ছিল। ভারতীয় এঁক্যের প্রচারকেরা যদি বিদেশী হন, তাহা হইলে যে তাহারা 
উজ পিপিপি 
তাহা হইলে তাহারা অবুঝ-এই কথাই আমি বলিতে চাহিতেছি। পঁয়ত্রিশ 
কোটি ভারতীয় নরনারীকে এমন একটা কাজ করিতে বলা হইতেছে, যাহা 
ইউরোপের ঠিক ততগুলি লোক সমাধা করিতে পারে নাই। আসল কথা 
ফরাসী বিপ্লবের পর হইতে তাহারা ইউরোপের ভিতর যে-যে কাজ, যে 
ধরনের কাজ প্রাণপণে এড়াইয়া আসিয়াছে-যেধরনের কাজ তাহারা কোনমতেই 


৩২৬ উদ্বোধন ঃ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করে নাই, ঠিক সেইধরনের কাজ-একটা অসম্ভব, 
অসাধ্য, যুক্তিহীন কাজ--ভারতের সন্তানকে ঘাড়ে লইবার জন্য অহরহ বক্তৃতা 
করা হইতেছে। 

আমার বিশ্বা-আমরা ভারতবাসীরা অনেকদিন ধরিয়া রাষ্ট্রজীবনের যথার্থ 
বস্ত সম্বন্ধে অন্ধতা পরিপৌষণ করিয়া আসিয়াছি। কতকগুলি শব্দের পিছনে 
ছুটিয়া তাহার গুণগান করিতে করিতে আমরা আমাদের আসল কর্তব্য ভুলিয়া 
গিয়াছি। এখন হইতে আমাদিগকে চোখ খুলিয়া, নিজের চোখে দুনিয়া 
দেখিয়া-কী সম্ভব কী অসম্ভব তাহা সম্বন্ধে গৌজামিল না রাখিয়া, সোজা 
পথে কাজে নামিতে হইবে। 

আজকালকার বোম্বাই প্রদেশ আয়তনে ইউরোপের ইতালি অথবা নরওয়ের 
সমান। আসাম প্রদেশ গ্রীসের চেয়ে কিছু বড়, চেকোগ্নোভাকিয়ার চেয়ে কিছু 
ছোট। মাদ্রাজ আর পোল্যান্ড আয়তনে প্রায় সমান-সমান। আর আমাদের 
বাংলাদেশ চেকোশ্লোভাকিয়া ও লিথুয়ানিয়া-এই দুইটি ইউরোপীয়ান রাষ্ট্রের 
সমান। মজার কথা-একালের ইউরোপে যাঁহারা সব করিতকর্মা রাষ্ট-ধুরন্ধর 
অথবা রাষ্ট্র দার্শনিক তাহারা ইউনিট বা এক্যের স্বপ্ন দেখেন না, অথবা একটা 
ফেডার্যাল কাঠামো কল্পনা করেন না। ইউরোপকে তাহারা বহুসংখ্যক 
ইউরোপে বিভক্ত দেখিতে চাহেন, আর করিয়াছেনও তাহাই। 

ইউরোপে আজকাল ত্রিশ-বত্রিশটি ভিন্ন-ভিন্ন স্বাধীন দেশ বিরাজ করিতেছে। 
তাহাদের কেহ বড়, কেহ মাঝারি, কেহ ছোট । ইউরোপের মতো গঠনমূলক 
রাষ্ট্রকৌশল যদি আমাদের থাকিত তাহা হইলে আমাদের ভারতীয় মহাদেশে 
কম-সে-কম দুই ডজন স্ব-স্ব প্রধান স্বাধীন জাতি বা রাষ্ট্র দেখিতে পাইতাম। 
ভারতবর্ষের আয়তন লক্ষ্য করিয়াই এই সংখ্যা উল্লেখ করিলাম। ইউরোপে 
যদি গোটা ত্রিশেক স্ব-স্ব প্রধান স্বাধীন দেশ থাকিতে পারে, আর তাহাতে যদি 
একটা তথাকথিত আন্তর্জাতিক হযবরল, গগুগোল বা অরাজকতা বিরাজ 
করিতেছে এইরূপ না বলা যায়--তাহা হইলে ভারতবর্ষে গোটা চব্বিশেক 
স্বাধীন রাজ্য চলিতেছে এইরূপ দেখিলে দুনিয়ার কোন লোকই তাহাকে 
একটা অরাজকতা, গণ্ডগোল বা হযবরল বলিতে অধিকারী নয়। ইউরোপকে 
যে-মাপে মাপিতেছি, আমি ভারতকেও ঠিক সেই মাপেই মাঁপতে চাই। 
আচ্ছা, এবার আয়তনের কথা ভুলিয়া গিয়া লোকসংখ্যার কথা ধরা 
যাউক। প্রশ্ন এই-কতগুলি লোক থাকিলে এক-একটা স্বাধীন রাষ্ট্র গড়িয়া 
উঠিতে পারে? এই সম্বন্ধে কোন নিয়ম আছে কি? নাই। ইউরোপের দৃষ্টান্তে 
আবার আমরা ভারতের সম্বন্ধে কর্তব্য বিশ্লেষণ করিতে পারিব। বুলগেরিয়ায় 
প্রায় পঁচাত্তর লক্ষ লোক। অর্থাৎ এক কোটিরও কম লোক লইয়া বুলগেরিয়ার 
নরনারী একটা স্বাধীন রাষ্ট্র গড়িয়াছে। তাহা হইলে ভারতের আসামী বেচারারা 
কী দোষ করিল? বস্তুত এইধরনের অল্পসংখ্যক লোক লইয়া আসামেও একটা 
স্বত্ব লনা কেন গড়িয়া উঠিবে না? এই মাপে বিচার করিলে বুঝিতে পারি 
'ঘ, স্পেনের সমান দরের একটা রাজ্য গড়িয়া তুলিতে পারে আমাদের 
পার্জাবীরা। আর গ্রেটব্রিটেনের সমান সংখ্যক লোক লইয়া মাদ্রাজীরা একটা 
স্বাধীন রাষ্ট্র গড়িয়া তুলিতে অধিকারী। যুক্তপ্রদেশ আর বাংলাদেশ-_দুই 


একমাত্র কর্তব্য। নয়া-বাঙলার গোড়াপত্তনের কাজে সর্বপ্রথম জরুরি কাজ 
এই নবীন বস্তরনিষ্ঠ রাষ্ট্রদর্শন! যুবক বাঙলার স্বদেশসেবা, স্বার্থত্যাগ ও উন্নতি- 
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ইউরোপীয় অনৈক্যের মতোই ভারতে অনৈক্য চাই। বস্তুত এই 
ভারতীয় অনৈক্য দেখিয়া ভারতবাসীর লজ্জিত হওয়ার কোন কারণ নাই। 
এবার আরেকটা কথা বলিব-_আরো গভীর। ইউরোপের এই যে ত্রিশ- 
বত্রিশটি ছোট-ছোট স্বাধীন দেশ তাহাদের প্রত্যেকটার ভিতরে কোনগ্রকার 
এক্য আছে কি? বিলকুল না। অথচ আমরা ভারতে আহাম্মকের মতন বুলি 
আওড়াইয়া থাকি যে, ইউরোপের ভিন্ন-ভিন্ন দেশগুলি বাস্তবিক এক-একটা 
ক্যগ্রথিত দেশ। ইংরেজীতে একটা শব্দ ব্যবহৃত হয়--সেটা রক্যগ্রথিত 
অথবা একতাশীল লোকসমষ্টির প্রতিশব্দ বিশেষ। তাহাকে বলে-'নেশন?। 
আমাদের রাষ্ট্রিক মহলে, সাংবাদিক মহলে, সাহিত্যিক মহলে, পণ্ডিত-মহলে, 
সর্বত্রই একটা ধারণা জন্দিয়া গিয়াছে যে, ইউরোপের ছোট-ছোট স্বাধীন 
দেশগুলি বাস্তবিকই এক-একটা 'নেশন" অর্থাৎ জীবনের সকলপ্রকার কর্মক্ষেত্রে 
পুরোপুরি এঁক্যবিশিষ্ট সমষ্টি। আসল কথা অনেক ক্ষেত্রেই প্রায় একদম 
উলটা । ইউরোপের “নৃ-তত্বে* হাতেখড়ি হইবামাত্র “চিচিং ফাক” হইয়া 
যাইবে। ইউরোপ সম্বন্ধে ইউরোপীয়ানরা আমাদিগকে যাহা কিছু শিখাইয়াছে 
অথবা ইউরোপ সম্বন্ধে আমরা যাহা কিছু বুঝিয়া রাখিয়াছি কিংবা বলিয়া থাকি 
তাহার প্রায় আগাগোড়া ভুল। বিশেষ আশ্চর্যের কথা এই যে-ইউরোপের 
প্রত্যেক প্রদেশের ভিতরকার অসংখ্য অনৈক্য সম্বন্ধে আজ পর্যন্ত ভারতীয় 
পণ্ডিত বা রাষ্ট্রিক মহলে আসল তথ্যপূর্ণ জ্ঞান জন্মিল না। এক-একটা 
তথাকথিত ইউরোপীয়ান নেশন-রাষ্ট্র বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যাউক। কী 
দেখিতে পাই? প্রায় প্রত্যেকটার ভিতরেই দেখিতে পাই একাধিক ভাষার 
প্রভাব অথবা আধিপত্য। আবার প্রত্যেকটিতে দেখিতে পাই একাধিক 
'জাতির' প্রভাব অথবা আধিপত্য । “জাতি” অনুসারে রাষ্ট্র ইউরোপের একপ্রকার 
কোথাও নাই। ভাষা হিসাবে রষ্ট্র ইউরোপের একপ্রকার কোথাও নাই। প্রায় 
প্রত্যেক রাষ্ট্রেই বহু ভাষার জয়জয়কার। আবার প্রত্যেক রাষ্ট্রে বহু জাতিরও 
জয়জয়কার। ইহাই হইল ইউরোপের রাষ্ট্রীয় বিধানের গোড়ার কথা। 
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ধরা যাউক ফ্রান্স। ফ্রাদ এমন একটা দেশ যেখানে অনেক বিষয়ে 
কতকগুলি এক্য আছে। ফ্রা্সকে অনেক বিষয়ে আমরা এক্য-বিশিষ্ট লোকসমষ্টির 
সুবিস্তৃুত জনপদ বলিয়া বিবেচনা করিতে পারি। করিলে বেশি ভুল হইবে না। 
কিন্তু তবুও বাস্তবিক পক্ষে, ফ্রান্সের 'জাতিগত' এক্য বা সামঞ্জস্য নাই বলা 
উচিত। আছে “জাতিগত” বৈচিত্র্য। এখানকার লোকসংখ্যা ৪,০৭,৫০,০০০। 
এই কিঞ্থদূধ্ব চার কোটি নরনারীর ভিতর ১৭,০০,০০০ জার্মান, ১০,০০,০০০ 
কেন্ট, ৬,০০,০০০ ইতালিয়ান, ২,.৫০,০০০ স্পেনিস। তাহা ছাড়া অন্যান্য 


হইবে? তাহা হইলে রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এত বেশি ভজকট আসিয়া পড়ে 
৮০7-৯০8স্্বুস্ুনীরস্পি পৃথিবীর প্রত্যেক 
জনপদের প্রত্যেক বিঘাতেই রক্ত-সংমিশ্রণ অর্থাৎ দো-আঁসলা জাতির অস্তিত্ব 


বদলে হয়তো বা “ভাষা, শব্দটা ব্যবহার করিলেও চলিবে। অথবা জাতি 
“রেস” শব্দটাকে ভাষার প্রতিশব্দ-স্বরূপ ব্যবহার করিলেও অনেকসময় কাজ 
চলিয়া যাইতে পারে। এখন দেখা যাউক--ভাষা হিসাবেও 'নেশন'-রাষ্ট্র 
ইউরোপে আছে কি-না। থাকিলে কয়টা আছে? ফ্রান্স এবং বেলজিয়াম দুই 
দেশের নাম করিয়াছি। এই দুইটিই বনিয়াদি দেশ-অর্থাৎ মহা লড়াই-এর 
পূর্বেও ইহাদের অস্তিত্ব ছিল আর এই দেশ দুইটি নামজাদাও বটে। 
দেখিলাম--জাতি হিসাবে অর্থাৎ প্রকারান্তরে ভাষা হিসাবেও এই দেশ দুইটি 
বাস্তবিক এক্যগ্রথিত নেশন-রষ্ট্র নয়। 

এইবার কতকগুলি নয়া রাষ্ট্রের কথা বলিব। এইসব রাষ্ট্র লড়াইয়ের পর 
ইউরোপে কায়েমি হইয়াছে। লড়াইয়ের পূর্বে এইসব দেশের নাম কেহ 
জানিত না। বিচিত্র কথা, লড়াইয়ের খতম হইয়াছে যেসব সন্ধিতে, সেইসকল 
সন্ধিতে এই অর্বাচীন দেশগুলিকে তথাকথিত “নেশন'-রাষ্্র নামে খুব লম্বা 
গলায় প্রচার করা হইয়াছে। এইরূপ তথাকথিত “নেশন”-দেশের ভিতর 


যুবক বঙ্গের নেশন-রাষ্ট্ ৩২৯ 


একটি আজকাল বেশ সুপরিচিত। তার নাম পোল্যান্ড। এইবার তাহা হইলে 
পোল্যান্ডের ভিতর একটু পায়চারি করিয়া আসা যাউক। দেখি- এখানকার 
নরনারীরা তাহাদের হাড়ে-মাসে কোন্‌ কোন্‌ জাতির পরিচয় দেয়। শহর- 
পল্লীর লোকজনের সঙ্গে একটু-আধটু গা-ঘেষাঘেষি করিলেই দেখিতে পাওয়া 
যাইবে যে, এই তথাকথিত নেশন-দেশের ভিতর খাঁটি পোলিশ হাড়মাসের 
লোক শতকরা মাত্র ৫২.৭; অর্থাৎ প্রায় আধাআধি লোকই এই দেশের "খাঁটি 
স্বদেশী নয়। এদেশের লোকসংখ্যা ২,৭০,০০,০০০। ইহার ভিতর শতকরা 
একুশ জন লোক উক্রেন রক্তের লোক, শতকরা এগারো জন ইহুদীর বাচ্চা, 
শতকরা ৭.৩ শ্বেতরশ, শতকরা সাতজন জার্মান! তাহা ছাড়া অন্যান্য 
মোংফারাক্বা জাতি শতকরা একজন ধরিতে হইবে। 

এইবার আরেকটা নয়া রাষ্ট্রের কথা বলিব। চেকোশ্্রোভাকিয়া। এই 
দেশটায় নামের সঙ্গেই দুই-দুইটি জাতি বা রক্ত বা হাড়মাস গাথা আছে। 
বুঝিতে হইবে যে, কম-সে-কম দুইটা ভাষা এই তথাকথিত 'নেশন"-রাষ্ট্রের 
গোড়া দখল করিয়া বসিয়া আছে। আসল কথা, যতরকম রক্ত ততগুলা 
ভাষা । এইবার দেখা যাউক এই দেশের ভিতর শহরে, পল্লীতে কোন্‌ কোন্‌ 
রঙের কোন্‌ কোন্‌ রূপের লোকেরা বাস করে। একটা জাতির নাম চেক্‌। 
ইহারা. হইতেছে শতকরা ৪৪.৪। যে-জাতির নাম দেশটার দ্বিতীয় অংশে পাই 
সে জাতির অর্থাৎ শ্লোভাক রক্তের লোক এই মুন্লুকে শতকরা মাত্র ১৪.৮। 
ইহাই হইল তথাকথিত নেশন-রাষ্ট্রের কারচুপি। অবশিষ্ট লোকগুলি কাহারা ? 
তাহাদের ভিতর গোটা লোকসংখ্যার শতকরা ২৭.৪ হইল জার্মান, শতকরা 
ছয়জন ম্যাজিয়ার। 

বুঝা যাইতেছে সোজা কথা। এই যে নবীনতম রাষ্ট্র যাহার ভিতর নাকি 
নেশন-ধর্ম প্রচুর পরিমাণে বর্তমান, তাহাতে “মাইনরিটি” অর্থাৎ সংখ্যা-লঘিষ্ঠ 
নরনারীর সমষ্টি বেশ পুরু। আর মধ্যযুগে ও প্রাচীনকালে তো এইধরনের 
সংখ্যা-লঘিষ্ঠ দলের অস্তিত্ব খুব বেশিই ছিল। বুঝিতে হইবে যে, কি 
সেকালে, কি একালে একাধিক জাতি এবং একাধিক ভাষা প্রায় প্রত্যেক 
রাষ্ট্রেরই বনিয়াদে রহিয়াছে। এসম্বন্ধে গৌজামিল রাখিয়া চলা আহাম্মকির 
চুড়ান্ত ছাড়া আর কিছু নয়। দুর্ভাগ্যের কথা, ভারতে আমরা এই গোঁজামিল 
আর এই আহাম্মকি অনেকদিন ধরিয়া চালাইতেছি। যুবক বাঙলার রষ্ট্রবীরদের 
এখন উচিত তাহাদের মগজ হইতে এই আহাম্মকিটা ঝাড়িয়া ফেলা। 
সেয়ানার মতো সেয়ানার সঙ্গে কোলাকুলি করিতে অভ্যস্ত হওয়া আজ 
তাহাদের পক্ষে বিশেষ জরুরি। ইউরোপীয়ান পণ্ডিতদের প্রচারিত বুজরুকিগুলি 
শুনিবামাত্র হতভম্ব হইয়া যাওয়া তাহাদের পক্ষে বাঞ্ছনীয় নয়। জোরের সহিত, 
প্রচার করিবার জন্য প্রস্তুত হওয়া ভারতীয় রাষ্ট্রকমীদের পক্ষে নেহাত 
আবশ্যক। বিশেষত আজ তাহাদিগকে ভারতবর্ষের মানচিত্র লইয়া বিশেষভাবে 
মাথা খাটাইতে হইবে। এইজন্য ইউরোপের মানচিত্রটা নখদর্পণে রাখিয়া 
কাজে প্রবৃত্ত হওয়া দরকার। ইউরোপের মানচিত্রটা ইউরোপের রাষ্ট্রিকেরা 
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যেধরনে টানিয়াছে ভারতের কর্মবীরেরাও ভারতবর্ষের ম্যাপকে সেইধরনে 
টানিতে পারিলেই ওয্তাদির পরিচয় দেওয়া হইবে। 

সোজাসুজি বুঝিয়া রাখা আবশ্যক যে, তথাকথিত জাতিগত-এঁক্য অনুসারে 
পৃথিবীর কোন মুন্তুকে রাষ্ট্র কায়েম করা অসম্ভব। জাতিগত এঁক্যের সুত্র 
অনুসারে হওয়া উচিত--যেখানে-যেখানে নয়া-নয়া ভাষা সেখানে-সেখানে 
নয়া-নয়া রাষ্ট্র। অথবা যেখানে-যেখানে নয়া-নয়া হাড়-মাংস বা রক্ত সেখানে- 
+২০--০৮-8িনল 
ভারতবাসীকে নিরেটভাবে বস্তরনিষ্ভাবে ইউরোপের দৃষ্টান্ত দেখিয়া 
লইতে হইবে। কাজেই বাংলাদেশে বাঙালী জাতি যে-রষ্ট্র গড়িয়া 
সেই রাষ্ট্রে কতকগুলি অ-বাঙালী জাতি ও অ-বাঙালী ভাষা থাকিবেই 
থাকিবে। ইহা প্রথম হইতেই বুঝিয়া লওয়া দরকার। চেকোশ্রোভাকিয়ার 
মতো, পোল্যান্ডের মতো, বেলজিয়ামের মতো বা ফ্রান্সের মতো বাংলাদেশেও 
একটা রষ্টট কায়েম করিতে হইলে, অ-বাঙালীর অস্তিত্ব হটানো সম্ভব হইবে 
না। অ-বাঙালী জাতির হাড়-মাস এবং অ-বাঙালীর ভাষা নিজের কর্মক্ষেত্রের 
ভিতর পুষিয়াও বাংলার নরনারীর পক্ষে একটা রাষ্ট্র গড়িয়া তোলা সম্ভব। 
এইরূপ একাধিক ভাষা ও একাধিক জাতি লইয়া ঘর করিতে থাকিলে বাঙালী 

বিশেষরূপে নিন্দনীয় অথবা দুর্বল বিবেচনা করা চলিবে না৷ 

সংসারের অন্যান্য দেশ, জাতি বা রাষ্রগুলিকে যে-মাপকাঠিতে বিচার করা 
হইয়া থাকে, বাঙালীজাতিকে তাহা হইতে পৃথক অথবা তাহার চেয়ে বড় বা 
দার ররর রদ রাকা 
আর নয়। 

এইবার তাহা হইলে ধর্মের কথা কিছু বলি। যুবক বাংলার রাষ্ট্রবীরগণ 
বস্তনিষ্ঠভাবে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেই দেখিতে পাইবেন যে, রাষ্ট্রগঠনে 
ধর্মের ঠাই সম্বন্ধে তাহারা অনেক কিছু বুজরুকি শিখিয়াছেন। ইউরোপের নৃ- 
তত্ত্বে ধর্মের দত্তল, ইউরোপীয় রাষ্ট্রে ধর্মের প্রভাব, ইউরোপের নরনারীর 
ভিতর ধর্মভেদ ইত্যাদি বস্তু তলাইয়া মাজাইয়া বুঝিয়া €দখা দরকার। 
ইউরোপে এমন কোন তথাকথিত “জাতি"-রষ্ট আছে কি, যেখানে আমরা 
বলিতে পারি যে, বাস্তবিক তাহাতে রাষ্ট্রের সীমানা আর ধর্মের সীমানা এক, 
অর্থাৎ এমন কোন রাষ্ট্র ইউরোপে আছে কি যেখানে একাধিক ধর্মের অস্তিত্ব 
বা প্রভাব নাই? আমাদের দেশে সাধারণত আমরা বিবেচনা করি যে, 
ইউরোপের দেশগুলিতে ধর্ম সম্বন্ধে ভেদাভেদ বা গোলযোগ কিছু দেখা যায় 
না। সেখানকার রাষ্টরগুলিকে সবই একধর্মাবলম্বী নরনারীর দেশ বিবেচনা করা 
আমাদের দস্তর। আসল অবস্থা ঠিক তাহার উলটা। আবার আমাদিগকে 
শিখানো হইয়া থাকে যে, আমাদের দেশে যতদিন একাধিক ধর্মের অস্তিত্ব বা 
প্রভাব থাকিবে ততদিন আমাদের দেশে রাষ্ট্র বা জাতি-রষ্টট বা স্বাধীনতা 
ইত্যাদি কিছুই আসিতে পারে না। এই মত বর্তমান যুগের সমাজদর্শনে একটি 
প্রকাণ্ড মিথ্যা। এত বড় বুজরুকি আমরা পঞ্চাশ-ষাট-সত্তর বৎসর ধরিয়া 
বেমালুম হজম করিয়া যাইতেছি, ইহাতে লজ্জায় মাথা হেঁট করিয়া থাকিতে 
হয়। আসল কথা কী? আমরা যাহা শিখিয়াছি, আমাদিগকে যাহা শিখানো 


যুবক বঙ্গের নেশন-রাষ্ট্ ৩৩১ 


হইয়াছে ঠিক তাহার উলটা আসল বস্ত্রনিষ্ঠ রাষ্ট্রবিজ্ঞান । ধরা যাউক, হাঙ্গারি 
দেশ--এটা একটা নয়া-রাষ্ট্র। লড়াইয়ের পূর্বে ইহার অস্তিত্ব ছিল না। এদেশে 
কটা ধর্ম? শ্রীস্টান রোমান ক্যাথলিক শাখা এখানকার লোকসংখ্যার শতকরা 
৬৩ জন নরনারীর জীবন নিয়ন্ত্রিত করে। খ্রীস্টানদের প্রোটেস্টান্ট শাখা 
নিয়ন্ত্রিত করে শতকরা ২১.৩ জন লোককে । এভাঞ্জেলিস্ট নামক আরেক 
শাখা নিয়ন্ত্রিত করে শতকরা ৬.২ জন নরনারীকে। “অর্থডক্স' (গোঁড়া) গ্রীক 
শাখা নামক খ্রীস্টান ধর্মের এক বড় সম্প্রদায় হাঙ্গারি দেশের শতকরা ২.১ 
জন লোকের ধর্মনিয়ন্তা। তাহা ছাড়া আছে ইহুদী। ইহুদীরা অস্থীস্টান, 
তাহাদের আওতায় বসবাস করে শতকরা ৬.২ জন নরনারী--বাকি থাকে 
শতকরা একজন, তাহাদিগকে অন্যান্য ধর্মের যজমানরূপে গণ্য করা যাইতে 
পারে। কী দেখিলাম? দেখিলাম ঘোর ধর্মবৈচিত্র্য। ভারতে আমাদের অনেকের 
বিশ্বাস যে, ইউরোপীয়ান দেশে ধর্ম-সংক্রান্ত গোলযোগ কিছু নাই। ইহাও 
ভুল। প্রথমেই জানিয়া রাখা উচিত যে, খ্রীস্টান ধর্মের আইনে ক্যাথলিক 
শাখার পুরুষ প্রোটেস্টান্ট শাখার নারীকে বিবাহ করিতে পারে না। যে দুই 
সম্প্রদায়ে বিবাহ হয় না, বলা বাছল্য সেই দুই সম্প্রদায়ে পারিবারিক 
মেলামেশা আর সামাজিক লেনদেন অনেক বিষয় সঙ্কুচিত থাকিতে বাধ্য। 
অর্থাৎ সঙ্গে সঙ্গে বুঝিতে হইবে যে, পরসম্প্রদায়-বিশেষ পরধর্মের বিরুদ্ধো 
মতামত, নিন্দাপ্রচার ইত্যাদি লাগিয়াই আছে। ইউরোপের যেকোন দেশে, 
শহরে অথবা বিশেষভাবে পল্লীতে যেসকল ভারতবাসী বসবাস করিয়াছে এবং 
কিছু ঘনিষ্ঠভাবে বিভিন্ন পরিবারের সংশ্রবে আসিয়াছে তাহারাই জানে যে 
ক্যাথলিক পরিবারের সঙ্গে প্রোটেস্টান্ট পরিবারের সামাজিক অসহযোগ একটা 
প্রথম স্বীকার্য। ঝগড়ার্ঝাটি কত আছে, কত খুঁটিনাটি লইয়া এই দুই 
সম্প্রদায়ে মনোমালিন্য উপস্থিত হয়, আর তাহার প্রভাব পার্লামেন্টে, নগরশাসনে, 
সামাজিক বৈঠকে, সাহিত্য-সমালোচনায়, সংবাদপত্রে, বিশ্ববিদ্যালয়ে কতরকম 
ঝগড়া, চুকলি হাজির হয়, নেহাত হাঁড়ির খবর ধাঁহারা না জানেন তাহারা 
তাহা বুঝিতে পারিবেন না। তাহা সত্বেও ওসব দেশের দৈনিক সাপ্তাহিক 
মাসিক পত্রে ক্যাথলিক-বিরোধী অথবা প্রোটেস্টান্ট-বিরোধী দল, আন্দোলন 
এবং মতামত যে-সে লোকের নজরে পড়ে। তাহার উপর আসিয়া জোটে 
ইহুদী সমস্যা। একে প্রোটেস্টান্ট-ক্যাথলিক দ্বন্দ, তাহার উপর দুই-এরই 
বিশেষত ক্যাথলিকদের ইহুদী-বিদ্বেষ, বুঝিতে হইবে ইউরোপের প্রত্যেক 
দেশে, সে যত ছোটই হউক--একটা ধর্মগত ত্র্যহস্পর্শ লাগিয়াই আছে। বলা 
বাহুল্য, মামুলি ধর্মের বিধানে ইছদীর সঙ্গে ক্যাথলিকের বিবাহ নিষিদ্ধ। তাহা 
ছাড়া খাওয়া-দাওয়ায় আর অন্যান্য সামাজিক উঠা-বসায় এক জাতি আরেক 
জাতির মুখ দেখে না। ইহুদী পরিবারে শ্রীস্টানদের নিমন্ত্রণ কোনদিন আমার 
চোখে পড়ে নাই। আবার শ্রীস্টান গৃহস্থের ঘরেও আমি বহুসংখ্যক অতিথির 
ভিতর একজনও ইহুদী দেখি নাই। একটা কথা বলিয়া রাখা উচিত যে, 
ইহুদীরা জ্বানে-বিজ্ঞানে খুব বড়। চিত্রকর, গায়ক, উকিল, ডাক্তার, বৈজ্ঞানিক, 
সাহিত্যিক, সমালোচক, সাংবাদিক আর ব্যাঙ্কার এই ক; ইহুদীরা 
ইউরোপের প্রত্যেক দেশেই সমাজের শীর্ষস্থানীয়দের মধ্যে পরিগণিত। তাহা 


৩৩২ উদ্বোধন £ শতাব্দীজয়ন্ত্ী নির্বাচিত সঙ্কলন 


সত্ত্বেও সামাজিক লেনদেনে ইউরোমেরিকা জাতিবিদ্বেষ ধ্বংস করিতে পারে 
নাই। এক হিসাবে ইহুদীদের 'জল' ইউরোপের সাধারণ খ্রীস্টান সমাজে 
একপ্রকার “অচল” বলিলেই ভারতবাসী তাহাদের সামাজিক অবস্থা বুঝিতে 
পারিবে। বহুসংখ্যক ইউরোমেরিকান প্রোটেস্টান্ট, ক্যাথলিক ও ইহুদী পরিবারের 
ভিতরকার কথা আমার নিত্যনৈমিত্তিক জীবনের অন্তর্গত। কাজেই অনেক 
কিছু দেখিবার শুনিবার সুযোগ হইয়াছে। ধর্মবিদ্বেষ এসকল দেশের একটা 
মস্ত বড় কথা। আর তার প্রভাব রাষ্ট্রনৈতিক জীবনেও খুব বেশি। যাহা হউক, 
বুঝা গেল ধর্মগত ভেদ, ধর্মবিদ্বেষ, ধর্মকলহ ইত্যাদি থাকা সত্বেও ইউরোপের 
ছোটছোট দেশগুলি এক-একটি স্বাধীন রষ্ট্র গড়িয়া তুলিয়াছে। অর্থাৎ ধর্মের 
এঁকা স্বাধীনতার ভিত্তি নয়। ধর্মের অনৈক্য থাকা সত্ত্ব্ও পৃথিবীতে মানুষ 
স্বাধীন জাতি, দেশ বা রাষ্ট্র গড়িয়া তুলিতে সমর্থ। আর তাহাই ইতিহাসের 
চোখে স্বাভাবিক কথা । এইসকল ধর্মগত অনৈক্য আছে বলিয়া হাঙ্গারিকে 

আধুনিক ইউরোমেরিকার রাষ্ট্রবীরেরা স্বাধীনতা সম্বন্ধে অযোগ্য বিবেচনা করে 
কি? এইসকল অনৈক্য থাকা সত্তেও হাঙ্গারির নরনারীকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র 
গড়িয়া তুলিবার অধিকার দেওয়া হয় নাই কি? মনে রাখা আবশ্যক, হাঙ্গারি 
মাত্র আশি লক্ষ নরনারীর বাসভূমি অর্থাৎ এই সামান্য সংখ্যক লোক যেখানে 
বাস করে সেরূপ ছোট দেশেও ধর্মের অনৈক্য গণ্ডগোল ও ঝগড়া কৌদল 
প্রচুর পরিমাণেই বিদ্যমান। আর তাহা সত্ত্বেও সেইসব নরনারীকে স্বাধীন 

এইসকল কথা বুঝিতে পারিলে যুবক ভারতের গঠনমূলক ভবিষ্যপন্থী 
কর্মবীরেরা ধর্মগত এক্যের মোহ কাটাইয়া উঠিতে পারিবে । আর তাহা হইলে 
দুনিয়ার ছোট বড় মাঝারি দেশে যে-প্রণালীতে ও যে-পথে রাষ্ট্র গড়িয়া তোলা 
হইয়াছে, সেই প্রণালীতে এবং সেই পথে ভারতবর্ষেরও বিভিন্ন প্রদেশে 
বিভিন্ন স্ব-স্ব প্রধান ছোট বড় মাঝারি রাষ্ট্র গড়িয়া তুলিবার দিকে ভারতবাসীর 
মতিগতি খেলিতে থাকিবে। আর তাহা হইলেই সুরু হইবে ভারতে যথার্থ 
রষ্্রবিজ্ঞানের অ, আ, ক, খ। ১৯৩২ সনের যুবক বাঙলা এই নবীন দর্শন 
স্বীকার করিয়া লইতে প্রস্তুত আছে কি? দেখা যাউক আগামী তিন বৎসরে 
এই প্রশ্নের কী জবাব দেয়।* [] 


* ৩৪ বর্ষ, ১০ সংখ্যা 


বাঙালীর ভবিষ্যৎ 
্রফুল্পচন্্র রায় 


আমি যেদিকেই তাকাই না কেন, বাঙালীর ভবিষ্যৎ অন্ধকারময় দেখি। 
একবার কলিকাতার রাস্তায় বাহির হউন, দেখিবেন-_মুটে, মজুর, মটর ও 
রিক্সাচালক, ঘোড়া ও গোরুর গাড়ির গাড়োয়ান হইতে আমাদের ঘরের 
পাচক, ভূত্য, দারোয়ান প্রভৃতি সকলেই অবাঙালী। রাস্তায় পাহারাওয়ালা, 
এমনকি জল ও পান-বিড়িওয়ালা পর্যন্তও অবাঙালী। ইলেকট্রিক সরঞ্জাম ও 
মেরামতাদি কাজে পাঞ্জাবি এবং জল, গ্যাস, ড্রেন ইত্যাদি প্লাম্বিং ()10170172)- 
এর কাজে উড়িয়া মিস্ত্রিদের একচেটিয়া। কিন্তু যখন বোম্বাই, পাঞ্জাব, মাদ্রাজ, 
উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল প্রভৃতি স্থানে যাই, তখন দেখি, & সমস্ত কার্যে যাহারা 
িু্ত তাহারা সকলেই ্রদশবাসী। কথাটা বড় সামান্য বোধহয় কি 

গত আদমসুমারীর রিপোর্ট দেখিয়া বুঝা যায় যে, কেবল শ্রমজীবিগণ প্রতি 
মাসে মনিঅর্ডার যোগে পাঁচ-সাত টাকা করিয়া প্রতি বৎসরে বাংলা ও আসাম 
(প্রধানত বাংলা) হইতে সাত-আট কোটি টাকা উড়িষ্যা, বিহার ও উত্তর- 
পশ্চিমে পাঠায়। ইহা হইল প্রথম কথা। 

দ্বিতীয়ত, সকাল ৮টা হইতে বেলা ১০টা বা ১১টা অবধি একবার হাওড়ার 
পুলের দিকে দৃষ্টিপাত করুন। দেখিবেন, পিল্‌-পিল্‌ করিয়া পিপীলিকা সারির 
মতো বাঙালীবাবুরা উর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়াছেন, যেহেতু সময়মতো অফিসে হাজিরা 
দেওয়া চাই-ই। এইসময় শিয়ালদহ স্টেশনেও এব%।কে রানাঘাট, অপরদিকে 
দক্ষিণে জয়নগর ও মগরাহাট হইতে আগত ডেলি প্যাসেঞ্জাররূপ মসিজীবিগণকে 
উধ্বশ্বাসে ছুটিতে দেখা যাইবে। কিন্তু একবার স্ট্যান্ড রোডে, বিশেষত ক্লাইভ 
স্টাটের দিকে তাকান, দেখিবেন, বড় বড় অফিস, রয়াল এক্সচেঞ্জ, ব্যাঙ্ক 
প্রভৃতির গগনভেদী অট্টালিকা। ইহার ভিতর বাঙালীবাবুরাও যাতায়াত করিতেছেন 
দির ররর সার এ সার রা রি ৪ রর, মারোয়াড়ি, 
ভাটিয়া (ইউরোপীয়গণের তো কথাই নাই) প্রভৃতি যাতায়াত করেন ব্যবসা- 
বাণিজ্য উপলক্ষে এবং তীহারাই এইসকল অফিসের মালিক। এইসকল 
ব্যাঙ্কে প্রতিদিন যে লাখ-লাখ টাকা এবং কোনদিন বা ক্রোর টাকার আদান- 
প্রদান হয়, ইহার মধ্যে খুব কম টাকারই বাঙালীর চেক পাইবেন, প্রায় সকল 
চেকই অবাঙালী ও ইউরোপীয়গণের। 

এখন একবার বড়বাজারের দিকে দৃষ্টিপাত করুন। সেখানে বড় বড় 
কুঠিতে মারোয়াড়ি ও ভাটিয়াগণ বিরাজ করেন এবং সমস্ত ব্যবসা-বাণিজা 
তাহাদের করতলগত। পুনর্বার চিত্তরঞ্জন এভিনিউর দিকে লক্ষ্য করুন, 
দেখিবেন, উভয় পার্খে ৫তল তল হর্ম্শ্রেণী। ইহার ভিতর কদাচিৎ 
পৈত্রিকসূত্রে দুই-একটি বাঙালীর বাড়ি দেখা যায়। সম্প্রতি যে বিবেকানন্দ 
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রোড হইয়াছে, তাহাতেও এইপ্রকার অবাঙালীরা অবস্থান করেন। কদাচিৎ 
কখনো বা ভুলক্রমে দুই-একটি বাঙালীর বাড়ি দৃষ্টিগোচর হয়। 

এতত্তিন্ন যেসকল রপ্তানি ব্যবসায় আছে, যেমন ধরুন কোটি-কোটি টাকার 
কাচা চামড়ার ব্যবসায় ইত্যাদি, সেসমস্তও অবাঙালীর একচেটিয়া অধিকারে। 
আমার এইসমস্ত কথা বলিবার উদ্দেশ্য এবং আমার আত্মচরিতে দফায় 
দফায় দেখাইয়াছি যে, এইপ্রকারে প্রতি মাসে বাংলা হইতে অবাঙালী কর্তৃক 
অন্যুন দশ কোটি টাকা অর্থাৎ বৎসরে একশত বিশ কোটি টাকা শোষিত 
হইয়া বাংলার বাহিরে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে_ প্রধানত বোম্বাই, বিহার ও উত্তর- 
পশ্চিমে চলিয়া যায়। এই তো গেল অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থান 
বাংলার প্রধান শহর তথা কলিকাতা বন্দরের কথা। 

এখন একবার মফঃস্বলের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করুন। পূর্ববঙ্গ বিশেষত 
রা দেখিবেন, 
কোথাও বা স্টীমার এবং কোথাও বা শত শত বহরের পাট বোঝাই হইয়া 
রেলওয়ে মালগাড়িতে চালান হইতেছে । গোয়ালন্দ, নারায়ণগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, 
সরিষাবাড়ি, াদপুর প্রভৃতি স্থানের স্টামার ও বহর হইতে রেলগাড়িতে এবং 
রেলওয়ে হইতে স্টীমার ও বহরে আমদানি মালের নামান উঠান প্রভৃতি সমস্ত 
কাজই কয়েক সহম্্র পশ্চিমা কুলির একচেটিয়া দখলে। এইসমস্ত পাট বা 
অপর ক্ষেত্রজ পণ্য, (যমন ধান, চাউল, সরিষা এবং নদীয়া মুর্শিদাবাদের 
ভূষিমাল অর্থাৎ কলাই প্রভৃতি সমস্তই অবাঙালীর করতলস্থ। অবশ্য এখনো 
সাহা, তিলি প্রভৃতি সম্প্রদায়ের হাতে ইহার কিছু কিছু ব্যবসা আছে, কিন্তু 
পনি পবন 
কেবলমাত্র রপ্তানি ব্যবসায়ের কথা। ইহা ছাড়া পূর্ব, উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গে যত 
পারঘাটা (ফেরিঘাট) আছে, উহা সমস্তই পশ্চিমাদের দখলে । আমি অনেক 
সময় ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যানদিগের নিকট অভিযোগ করিয়াছি যে, কেন 
এই সমুদয় পারতপক্ষে বাঙালীদের দেওয়া হয় না? কিন্তু সর্বত্রই এক উত্তর 
পাই" যে, বাঙালী ওয়াদামতো তো টাকা দিতেই পারে না বরং আদায়ী 
টাকা খাইয়া ফেলে! 

এখন আমদানি পণ্যের বিষয় উল্লেখ করা যাউক। ম্যাঞ্চেস্টার, জাপান ও 
বোস্বের বস্বাদি ও যাবতীয় লৌহ-নির্মিত মাল-যেমন কড়ি, বরগা, গ্যাঙ্গল 
(411), করোগেট, কেরোসিন তৈল, কলের তৈল, নারিকেল তৈল, 
টিনাবাদাম ও মহুয়ার তৈল, চিনি, মশলা এবং বিলাসের দ্রব্-যথা মোটরগাড়ি, 
সাইকেল, সিগারেট, সিনেমার ফিল্ম প্রভৃতি কোটি কোটি টাকার মাল সমস্তই 
ইউরোপীয়, মারোয়াড়ি প্রভৃতি অবাঙালীর করায়ত্তে। এইপ্রকারে দেখা যাইতেছে 
যে, কয়েক শত কোটিং টাকার ব্যবসা হইতে বাঙালী নিজ কর্মদোষে ও 
উদাসীন্যে বঞ্চিত! এককথায় ৮০০ গেলে, ৬০৬৫ বৎসর পূর্বে কবি যে 
বলিয়াছিলেন, “নিজ বাসভূমে পরবাসী হলে”, ইহা অন্য অর্থে এখন প্রকৃতই 
বাঙালীর প্রতি প্রযোজ্য । 

এতক্ষণ আমি অর্থনীতির দিক দিয়া বলিতেছিলাম,. এখন একবার সমাজ- 
সংস্কারের দিক দিয়া কিছু বলিব! একথা বোধহয় সকলে স্বীকার করিবেন 


বাঙালীর ভবিষ্যৎ ৩৩৫ 


যে, বাংলাদেশ পাশ্চাত্য শিক্ষায় অগ্রণী এবং এখানে মহাত্মা রামমোহনের সময় 
হইতে ঈশ্বরচন্দ্র, কেশবচন্দ্র, স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতি অনেক ক্ষণজন্মা 
পুরুষসিংহের আবির্ভাব হইয়াছে এবং তাহারা সমাজের পূর্ণ ব্যবস্থার জন্য তীব্র 
আন্দোলন করিয়া গিয়াছেন কিন্তু এখনো অস্পৃশ্যতা, মন্দির-প্রবেশে অনধিকার 
প্রভৃতি সামাজিক ব্যাধি আমাদের সোনার বাংলা কলুষিত করিতেছে। একটি 
সামান্য উদাহরণ দিলেই যথেষ্ট হইবে। একটি বিড়াল মরা-ইন্দুর উদরস্থ 
করিয়া এবং আঁস্তাকুড় ঘুরিয়া রন্ধনশালায় প্রবেশ করিতেছে এবং আগন্তক 
জামাইয়ের পাত হইতে মাছের মুড়া মুখে করিয়া দৌড় মারিতেছে। ইহাতে 
হাঁড়ি-কুড়ি ও জলের কলসি ফেলা যায় না। কিন্তু যদি তথাকথিত কোন 
অস্পৃশ্য লোক চৌকাঠের সীমানা অতিক্রম করিয়া রন্ধনগৃহে পদার্পণমাত্র 
করে, তাহা হইলে রন্ধনপাত্রাদি ও জলের কলসি অপবিত্র হয় বলিয়া গোঁড়া 
১ আপি ২২ 
হতভাগ্যদের দেহ অস্পৃশ্যতারূপ | র শর- 
১ সপ পপ পু ০ 
যথার্থই বলিয়াছিলেন যে, হিন্দুধর্ম এখন জলের কলসি ও ভাতের হাঁড়ির 
ভিতর আশ্রয় লইয়াছে। ছুঁৎমার্গরূপ মহাব্যাধি আমাদের পাইয়া বসিয়াছে। 
বাস্তবিক আমার বলিতে লজ্জা হয় যে, এইসমস্ত ব্যবস্থাদি শাস্ত্রের দোহাই দিয়া 
এখনো আমাদের মধ্যে দেশাচাররূপে প্রচলিত রহিয়াছে। এই কথা ভাবিলে 
আমাদের শত ধিক্কার আসে। এই কি আমাদের উন্নত শিক্ষার ফল? 
আরেকটি কথা। প্রতি ১০ বৎসর অন্তর যে আদমসুমারি হয়, তাহার দ্বারা 
বুঝা যায় যে, এই বাঙালী হিন্দু জাতি তাহাদের লৌহ শৃঙ্খলাবদ্ধ সামাজিক 
নিয়মাদির প্রভাবে কেন সংখ্যায় হাস পাইতেছে এবং মুসলমানগণই বা কেন 
সংখ্যায় ক্রমাগত বাড়িতেছে। আমাদের বিবাহাদি বিষয়ে কঠোরতা যদি শিথিল 
না করা হয়, তাহা হইলে হিন্দু এইরকম কমিতে কমিতে একেবারে লোপ 
পাইবার আশঙ্কা আছে। ৩০ বৎসরের অধিককাল হইল উপেন্দ্রনাথ মুখাজী 
(001. [0. "বি. 11০011911০6) “বাঙালী ধবংসোনুখ জাতি” শীর্ষক প্রস্তাবে ইহা 
প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন এবং ইদানীং রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় ইহা চোখে আঙুল 
দিয়া দেখাইয়াছেন। কিন্তু কে কার কথা গুনে? এই অচলায়তনের প্রাটীর না 
১৬১ প-0৯০8৮-8৮০৮ 
বলিতে চাহি না যে, সব একেবারে ভাঙিয়া-চুরিয়া অসংযত উচ্ছৃঙ্বল 
পপি পু৬ পুশ 
০০০,০6০ অজ 9৬০ ২৯৯৭ 
ব্যয় ও বিলাসিতা বাড়িতেছে। আমাদের ছেলেবেলায় কোন আসর 
বা মজলিসে এক ছিলিম তামাক দিলে বারো চৌদ্দজনে ধূমপান করিত। কেহ- 
বা একটি পাতার নল করিয়া নিজের আভিজাত্য রক্ষা করিত। ইহাতে প্রথমত 


ভিতর পরিত্যক্ত হইত। দ্বিতীয়ত এক ছিলিম তামাকের দামই বা কত? গৃহে 
সেবনীয় তামাক কাটিয়া ঝোলাগুড়ের সঙ্গে মাখিয়া প্রস্তুত করা হইত। তন্দারা 
এক ছিলিম তামাকে বোধহয় এক পয়সার বার ভাগেরও একভাগ দাম পড়িত 


৩৩৬ উদ্বোধন 2 শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


না, অথচ কত লোকের মনস্তুষ্টি হইত। কিন্তু এখন সিগার ও সিগারেটের 
প্রচলন এবং চা-পানের অভ্যাস যে-পরিমাণে বাড়িতেছে, তাহা দেখিলে ভয় 
হয়। অনেকে এমনকি কেরানী পর্যস্তও প্রতিদিন এক প্যাকেট সিগারেট 
এইপ্রকারে উড়াইয়া 'দেন! ইহাতে একদিকে লক্ষ লক্ষ টাকা বিদেশে পাঠান 
হয় এবং অপরদিকে স্বাস্থ্যের প্রভৃত হানি হয়। আমি বিড়ির কথা বলিব না, 
কেননা ইহার ব্যবহার তথাকথিত সভ্যতার বাহিরে । এইজন্য ইহা সাধারণত 
মুটে মজুর ও গাড়োয়ানের মধ্যে প্রচলিত। এই প্রসঙ্গে সিনেমা দেখার বাতিক 
উন্লেখযোগ্য। ১ 00159 15 1011111)6 05177018119, 6০01807110911 8174 
01/510108109119.' এই অভিশাপ আমাদের নৈতিক, অর্থনৈতিক ও 
ধবংস সাধন করিতেছে । সিনেমা দর্শকগণ আবদ্ধবায়ৃতে অবস্থানের 
স্বাস্থ্যহীন হইতেছে, রা 
অবাধ সংমিশ্রণের ছবি দেখিয়া নৈতিক, অর্থনৈতিক ও শারীরিক অধঃপতন 
বরণ করিয়া লইতেছে। ইহার উপর বেশভৃষার তো কথাই নাই। 
চির 1-8-০8০  প 4 
“বাইরে কৌচার পত্তন ভিতরে ছুঁচোর কীর্তন । এখন শিক্ষিত বাঙালীর 
ক 
আজকাল কলিকাতায় যেপ্রকার বাড়ি ভাড়া বাড়িয়াছে, তাহাতে এই শ্রেণীর 
লোক এঁদো বাড়িতে আলো-বাতাস বিবর্জিত সেঁতসঁতে ঘরে বাস করিতে 
৪১৯১৯ ১ এস 
হইতে প্রকাশিত জন্ম-মৃত্যুর হিসাব-নিকাশের খতিয়ান দেখিলেই বুঝা যায়। 
কলিকাতা শহরে জন্মিবার এক বৎসরের মধ্যেই শতকরা ৩৩জন শিশু মারা 
পড়ে। আর বাকি শিশুরা রু্ন অবস্থায় আধমরা হইয়া বাঁচিয়া থাকে। 
এইজন্য দেখা যায় যে, ক্ষয়-রোগ (70910810915) সমাজের মধ্যে অতি 
ভীতিপ্রদ বেগে বিস্তার করিতেছে এবং সমগ্র জাতিকে সমূহ ধবংসের দিকে 
লইয়া চলিয়াছে। এমনকি এই ভীষণ ব্যাধি সংক্রামিত হইয়া সুদূর পল্লীগ্রামেও 
বিস্তার লাভ করিতেছে। ইহার প্রধান কারণ, অপৃষ্টিকর খাদ্জনিত শারীরিক 
ব্যাধিপ্রবণতা, মুক্ত বাতাস ও সূর্যকিরণের অভাব এবং তৎসঙ্গে অনিয়মিত 
অসংযত জীবনযাপন 
বাঙালী কেন যে এই কঠোর জীবন-সংগ্রামে দিন-দিন হটিয়া যাইতেছে 
তাহার কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, আমরা বাল্যকাল হইতেই 
উপরচালাকি বা ফীাকিদারি দ্বারা কাজ ফতে করিতে চাই। রীতিমতো পরিশ্রম 
করিয়া বিদ্যার্জন করা যেন এখন রেওয়াজের বাইরে । “ওরে! তুই কি বাঙাল 
যে ওদের ন্যায় গাধার মতো খাটবি? পরীক্ষকের চোখে ধুলো দিয়ে পাশ 
করতে জানিস নে?” কলিকাতার ছেলেরা এই কথা হামেশা বলিয়া থাকে। 
আমাদের ছেলেবেলায় অভিধান দেখিয়া প্রত্যেক কথার মানে স্থির করিয়া 
লইতাম। এমনকি ওয়েবস্টারের অভিধান ও প্রকৃতিবাদ অভিধান দেখা 
আমাদের প্রথা ছিল। কিন্তু এখন সমস্তই রাজকীয় পথ! সব সময়েই মানের 
বই বা নোটের শরণাপন্ন হওয়া এখন প্রথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই কারণে 
পাঠ্যপুস্তক ক্রয় করার আগে উহার বড় বড় নোট-বুক সংগ্রহ করা হয়। 


বাঙালীর ভবিষ্যৎ ৩৩৭ 


কথায় বলে “বার হাত কাকুড়ের তের হাত বিচি!” পাঠ্য-পুস্তক অপেক্ষা 
নোট-বুকের কদর বেশি দেখিয়া এই প্রবাদ-বাক্য সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয়। 
ইহা ছাড়া পাঠ্য-পুস্তক পড়া তো একরকম উঠিয়াই গিয়াছে। সহজ (149 
729১), সংক্ষেপ (/১08০9), সংক্ষিপ্ত চিত্র (31191 00019) বা টীকা- 
টিপ্পনি পড়িয়াই কাজ হাসিল করা হয়। কোন শিক্ষক বা অধ্যাপক যদি একটু 
বেশি রকমের ব্যাখ্যা করেন, তাহা হইলে ছেলেরা অধৈর্য হইয়া উঠে এবং 
সে অধ্যাপক অপ্রিয় বা ছাত্রদের বিরাগভাজন হইয়া উঠেন। সুতরাং অধ্যাপককে 
সামলাইয়া চলিতে হয়। নতুবা যে-দিনকাল, ছাত্রদের ধর্মঘটেরও ভয় আছে। 
“ও মশায়, ওসব বাজে বিষয় পড়ান কেন? ওতো পরীক্ষার পাশে লাগবে 
না,””_এরূপ কথা ছাত্রদের মুখে লাগিয়াই আছে। যে-শিক্ষক যত নোট দিতে 
পারেন তিনি ছাত্রসমাজে তত প্রশংসার ভাজন হন। এইরূপ গোড়াতেই কীচা 
থাকার দরুন প্রকৃত শিক্ষা হয় না। ছাত্রেরা কেবলমাত্র পল্লবগ্রাহী হইয়া পড়ে। 
ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ ইহাতেই পাওয়া যায় যে, এখন বাঙালী গগ্র্যাজুয়েটগণ 
মাদ্রাজী, মারহাট্রী, পাঞ্জাবী প্রভৃতিদের সঙ্গে নিখিল ভারতীয় প্রতিযোগিতায় 
পরাস্ত হইতেছেন। আজকাল আই .সি.এস., হিসাবরক্ষকের কার্য 
(০০০01001110), আয়-ব্যয় বিভাগ ও রেলওয়ে বিভাগের উচ্চপদ সমস্তই 
এসমস্ত প্রদেশবাসিগণ একপ্রকার একচেটিয়া করিয়া লইয়াছে। ইহার ফলস্বরূপ 
এই বাঙলাদেশেই অনেক ম্যাজিস্ট্রেট, সাবডিভিশনাল অফিসার, হাকিম 
প্রভৃতি ভিন্ন প্রদেশবাসী। 
কথায় বলে. 'যত চতুর তত ফতুর!” কাক মনে করে বড় চতুর কিন্তু 
সকলের বিষ্ঠা খাইয়া মরে! আমার বাল্যকালে মারোয়াড়ি প্রভৃতিকে 'ছাতুখোর' 
সংজ্ঞায় অভিহিত করা হইত! উড়িষ্যাবাসীকে “ল্যাজবিহীন জন্ত বলা হইত বা 
ভেড়ার সঙ্গে তুলনা করা হইত! কিন্তু এই তথাকথিত “ছাতুখোরদের” নিকট 
আজ বাঙালী যে সমস্ত ব্যবসা ও বাণিজ্য হইতে একপ্রকার পরাভূত ও 
তারি জারা পু চর দালোছি। করা রা কা পান 
জন্তরাই' (উড়িষ্যাবাসীরা) আজ অনেক বিষয়ে উন্নত হইয়া বাঙালীর উপর 
টেক্কা দিতেছেন। কোন বাঙালী যুবককে যদি বলি যে, আর চাকরির আশা 
করিও না, ব্যবসা-বাণিজ্যের চেষ্টা কর, সে অমনি মুখের উপর উত্তর দিবে ৫ 
“মশায়, ব্যবসা করব যে, ক্যাপিটাল (মূলধন) পাবো কোথায় ?, মূলধন 
আপনি যোগাড় করে দেবেন?” উত্তর শুনিয়া মনে হয় যেন সোনার-টাদ যদি 
একতোড়া টাকা পান তাহা হইলেই ব্যবসায়ে কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন। তিনি 
ভুলিয়া যান যে, কত কঠোরতা, দৃঢ়তা ও একাগ্রতা অর্জন করিলে ব্যবসায়ে 
বা কারবারে সাফল্যলাভ করা যায়। মারোয়াড়ি বা পশ্চিমা বালক নয়-দশ 
বংসর হইতে তাহার পিতা বা অভিভাবকের নিকট হাতে-কলমে শিক্ষানবিশী 
করিয়া ব্যবসায়ের সকল সন্ধান ও অভিজ্ঞতা লাভ করে। মারোয়াড়ি বা 
পশ্চিমারা প্রথমত পাঁচ-সাত শত টাকার মাল, যেমন কাপড় বড়বাজার হইতে 
পিঠে করিয়া রেলওয়ে স্টেশনে আনে ও সঙ্গে লইয়া যায়, এবং রেল হইতে 
নামিয়া-যেমন গোয়ালন্দে, পুনরায় পিঠে কাপড় লইয়া স্টীমারে উঠে। তাহার 
পর ধরুন, নারায়ণগঞ্জে আবার স্টীমার হইতে নামিয়া রেলে উঠে, পরে রেল 


৩৩৮ উদ্বোধন ঃ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


হইতে নামিয়া তাহারা সেই কাপড় পিঠে করিয়া গ্রামে গ্রামে ফেরি করিতে 
আরম্ভ করে এবং অতি সুলভে--প্রায় কলিকাতার দরে জিনিস বিক্রয় করিতে 
থাকে। দিনান্তে তাহারা দুই-তিন পয়সার ছাতু খাইয়া কাটায়। কিন্তু ব্যবসা 
করিতে হইলে প্রথমেই বাঙালী যুবক দুই-চারি হাজার টাকার মাল আনিতে 
বাধ্য হয় এবং দোকানপাট করিয়া শুরু করে। তাহাকে ঘরভাড়া, মিউনিসিপ্যাল 
ট্যাক্স, লাইসেন্স, কর্মটারীর মাহিনা, চেয়ার, টেবিল ইত্যাদি সাজসরঞ্জামের 
জন্য ব্যয় করিতে হয | সুতরাং সে টাকায় অন্যুন দুই আনা মুনাফা না করিয়া 
মাল ছাড়িতে পা€্রে না। কাজেই মারোয়াড়িদের নিকট প্রতিযোগিতায় সহজেই 
পরাস্ত হয়। এই শ্রেণীর ব্যবসায়ী যুবক অনেকেই বলেনঃ “মশায়, কী 
দুঃখের বিষয়, বাঙালী বাঙালীকে ছেড়ে মারোয়াড়ি বা পশ্চিমাদের কাছে 
জিনিস ক্রয় করে। এ-জাতির উন্নতি কিসে হবে?” কিন্তু নিজে যে 
অকর্মণ্যতা ও বিলাসিতার জন্য তাহাদের ন্যায় সুলভে জিনিস দিতে পারে না, 
তাহা দেখে না। মারোয়াড়ি ও ইংরেজরা খরিদ্দারকে লক্ষী মনে করে এবং 
তাহাদের সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করে। খরিদ্দার যদি অযথা হয়রানিও করে, 
তথাপি কিছু বলে না। আশা রাখে যে, আজ না কিনিলেও আরেকদিন 
কিনিতে পারে। কিন্তু বাঙালী দোকানদারের সে ধৈর্য নাই। সে সহজে 
খরিদ্দারের সঙ্গে ভদ্র-ব্যবহার রাখিতে পারে না। 

মারোয়াড়ির যে-প্রকার কষ্টসহিষুতা আছে, তাহার দশভাগের একভাগও 
বাঙালীর নাই। সে যত অক্পখরচে চালাইতে পারে, তাহা বাঙালীরা কখনো 
পারে না এবং সেজন্য মারোয়াড়ি কখনো মুলধন ভাঙিয়া মহাজনকে ডুবায় 
না। পলাশীর যুদ্ধের পূর্ব হইতেই মারোয়াড়ি ও পশ্চিমারা বাংলাদেশে আগমন 
করিয়াছে। এমনকি তিন চারিশত বৎসর পূর্বেও জিয়াগঞ্জ, আজিমগঞ্জ প্রভৃতি 
স্থানে জৈন-মারোয়াড়িগণ আড্ডা গাড়িয়াছে এবং এখনো পুরুষানুক্রমে ব্যবসালর 
ধন দ্বারা বড় বড় জমিদারি ক্রয় করিয়া সুখে কালাতিপাত করিতেছেন। 
তাহাদের পূর্বপুরুষেরা একসময়ে লোটা-কম্বল সঙ্গে করিয়া বাংলাদেশে 
আসিয়াছিলেন। আমি দেখিয়াছি যে, সুদূর সিকিম ও ভুটানের প্রান্তদেশে 
গ্যা্টকের মতন জায়গায় মারোয়াড়ি বণিক গাধা, খচ্চর বা তিব্বতী ঝববুর 
পৃষ্ঠে মাল চাপাইয়া গভীর জঙ্গলের অভ্যন্তরস্থ অপ্রশস্ত রাস্তা দিয়া বাঘ 
ভালুকের ভয় না রাখিয়া ব্যবসা করিতে শুরু করে এবং অচিরে ধনশালী 
হইয়া উঠে। শুধু কলিকাতা শহরে নয়, কুষ্টিয়া, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট প্রভৃতি 
মফঃস্বল শহরেও যত “সেলাই জুতি” সকলেই বিহার ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল 
হইতে আসে, কিন্তু আমাদের দেশের চর্মকারগণ এসব শহরের প্রান্তে হীন 
অবস্থায় ভিক্ষাজীবি হইয়া অতি কায়ক্রেশে দিনাতিপাত করে। সুতরাং দেখা 
যাইতেছে যে, বাঙালীরা হিন্দু-মুসলমান, ইতর-ভদ্র, ব্রাহ্মণ-শুদ্ধ সকলেই 
আলসাপরায়ণ ও শ্রমবিমুখ। এমনকি পূর্বে কলিকাতায় গঙ্গার ঘাটে পৃজার্চনার 
জন্য বাঙালী ব্রাহ্মণ ও ক্ষৌরকর্মের জন্য বাঙালী নাপিত মিলিত, কিন্তু এখন 
সেখানেও বাঙ্গালীরা কুঁড়েমির জন্য পশ্চিমা-_ নাহয় উড়িয়া ব্রাঙ্মাণ মন্ত্র পড়িয়া 
বাঙালী যজমানের পিতৃপুরুষের সারি করে ও পশ্চিমা-নাপিতে বাঙালীর 
ক্ষৌরকর্মাদি ও করে। আমি হামেশা এই কলিকাতা শহরে দেখি, 


বাঙালীর ভবিষ্যৎ ৩৩৯ 


কোন বাঙালী ভদ্রলোক বা যুবক একটি গঙ্গার ইলিশ মাছ গঙ্গার ঘাট বা 
কোন বাজার হইতে ক্রয় করিয়া তাহা হাতে করিয়া আনিতে নারাজ । এর 
জন্য হয় মুটে এবং আজকাল রিক্সা করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন করে। আমার 
শ্েহভাজন রাসবিহারী চট্টোপাধ্যায়ের নিকট জানিতে পারিলাম যে. সে 
কয়েকদিন আগে দেখে যে, বাগবাজারের ঘাটে গঙ্গার ইলিশ ক্রয় করিয়া 
একটি সুসভ্য যুবক বাসে উঠিল মাত্র গ্রে স্টটের মোড়ের আগে নামিবে 
বলিয়া। এইটুকু পথ না হাঁটিয়া বৃথা তিন পয়সা খরচ করিল। ইহা অপেক্ষা 
আলস্য ও অযথা পয়সা খরচের আর কী দৃষ্টান্ত হইতে পারে? 
মর কথা। আমার বাল্যকালে অর্থাৎ ৬০।৬৫ বৎসর পূর্বে ভবানীপুর 
ও চেতলা প্রভৃতি স্থান হইতে জেনারেল এসেমব্রি বা বর্তমান স্কটিশ চার্চ 
সি ও ডাফ কলেজ বা ফ্রি চার্চ কলেজে (যাহা নিমতলা ঘাট স্ট্রীটে 
অবস্থিত ছিল) ছাত্রগণ অবাধে দুইবেলা পদব্রজে যাতায়াত করিয়া অধ্যয়ন 
উপ ১০৪০৬১০৭-৯ কপপস০ 
এক মাইল হাঁটিতে হইলে বিভীষিকা দেখে, কাজেই এক আনা দিয়া বাসে 
চড়িয়া বসে। আমি অনেক বিলাতি চিকিৎসকের স্বাস্থ্যবিষয়ক গ্রন্থ পাঠ 
করিয়াছি । তাহারা অভিযোগ করেন যে, বিলাতে কেরানিগণ সমস্তদিন আবদ্ধ 
বায়ুর ভিতর পরিশ্রম করিয়া যখন গৃহের দিকে ফিরেন, তখন দোখেন মোড়ে 
মোড়ে ট্রাম বাস ও টিউব বা সুড়ঙ্গের মধ্যে রেল, এবং এজন্য পদব্রজে বাড়ি 
ফিরিবার পরিশ্রম করিতে বিমুখ হন। ইহার ফলে কোনপ্রকার শারীরিক 
পরিশ্রম হয় না। যদি খোদ বিলাতেই এইরূপ হয়, তবে আমাদের দেশে ইহা 
আরো কত অনিষ্টকর। এখানে আমরা বাল্যকালে দেখিতাম যে, বাগবাজার 
অঞ্চল হইতে লালদীঘি বা হাইকোর্টে প্রত্যহ অসংখ্য কেরানী হাঁটিয়া খাতায়াত 
করিতেন, কিন্তু এখন হয় বাসে নয় ট্রামযোগে অফিস করেন। ইহাতে পয়সা 
ও স্বাস্থ্য দুই-ই নষ্ট হয়। আর এইসমস্ত বাসের মালিক, ড্রাইভার ও কন্ডাক্টর 
সকলেই অবাঙালী--পাঞ্জাবী। শুনিতে পাই, তাহারা বাঙালী যাত্রীদের উপর 
অনেক দুর্বযবহার করে। ইহাও দেখিতেছি যে, এইসকল পাঞ্জাবীরা ভবানীপুরে 
উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে । তাহারা পারতপক্ষে বাঙালীর কোন জিনিস কেনে 
না, এমনকি সুদূর পাঞ্জাব হইতে ডাক্তার ও ধোপা-নাপিত পর্যন্তও আমদানি 
করিয়াছে । অথচ সেই বাসেই চড়িতে হইবে। এইপ্রকারে ছয় পয়সা করিয়া 
বার-পয়সা প্রত্যহ ব্যয় হয়। কিন্তু অনেক সময় দেখি যে, এই স্বশ্পবেতনভূক 
কেরানীর ছেলেপিলের হয়তো সকালে-বিকালে এক পয়সার মুড়িও জোটে 
না। 

আরেকটি কথা। স্বাস্থ্যের দিক দিয়া বিচার করিলে এখনকার নব্যতন্ত্রের 
কি বালক, কি বালিকা, কি যুবক, কি যুবতীর সম্বন্ধে হতাশ হইতে হয়! 
প্রতি বংসর আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক যে স্বাস্থ্য-বিবরণী বাহির করা হয়, 
তাহা পাঠ করিলেই আতঙ্ক উপস্থিত হয়। স্কুল ও কলেজের ছেলেদের মধ্যে 
শতকরা বেশিরভাগ ছাত্রেরই দাত ক্ষয়িফণ, দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ, হজমশক্তি হাসপ্রাপ্ত, 
বক্ষদেশ অপ্রশস্ত। ইহা ছাড়া অনেকের ম্যালেরিয়া-বর্ধিত গ্লীহা, নানাপ্রকার 
ব্যাধিজনিত এবং অপুষ্টিকর আহারের (15917007001) জন্য শারীরিক দুর্বলতাও 


৩৪০ উদ্বোধন £ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


আছে। যদি অল্পবয়সেই ছাত্রেরা এইরূপ ভ্নস্বাস্থ্য হয়, তাহা হইলে যখন 
সাংসারিক জীবন-সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবে, তখন কী প্রকারে ইহারা এই ভীষণ 
প্রতিযোগিতায় সাফল্যলাভ করিবে? কথায় আছে, “শরীরমাদ্যং খলু ধর্মসাধনম্।”” 
আজকাল শারীরিক ব্যায়ামের বড়-বড় কথা শুনি। আমি আজ ২৭।২৮ বৎসর 
৯০১৮৫ সপুি ৩ 
বলুন, আর প্রিলেপ্পঘাটেই বলুন, আজকালের রেওয়াজ ভি 

সংলগ্ন ময়দানের কথাই ধরুন, সব জায়গায় দেখি, মারোয়াড়ি ও [৮২০০ 
দখল করিয়াছে। আজকাল ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল বেড়াইবার পক্ষে বেশি 
ফ্যাসান হইয়াছে। সেখানে রাস্তার দুইধারে মোটরগাড়ি কাতার দিয়া দাঁড়ায় 
এবং ভাটিয়াগণ অর্থাৎ গুজরাটবাসিগণ--যীহাদের মধ্যে কোন পর্দা-প্রথা নাই, 
তাহারা সন্ত্রীক এস্থানে পদব্রজে বেড়ান, কিন্তু কদাচিৎ দুই-একখানা বাঙালীর 
মোটর দেখি। আবার অতি প্রত্যুষে শত-শত মারোয়াড়ি ও ভাটিয়াগণ তথায় 
খুব দৌড়াদৌড়ি করিয়া বেড়ান ও এইরপে স্বাস্থ্যরক্ষা করেন, কদাচিৎ বা 

পল: সত ১৮ট 
মোহনবাগান বনাম কলিকাতা বা মোহনবাগান বনাম মহমেডান স্পোর্টিং 
ইত্যাদির খেলা হয়, তখন কিন্ত্বু ত্রিশ-চল্লিশ হাজার বাঙালী দর্শকের সমাবেশ 
হয়। খেলোয়াড় তো মাত্র ১১জন বনাম অপর ১১জন। আবার ইহার মধ্যেও 
অনেক খেলোয়াড় ভাড়াটিয়া প্রতিদিন যে দর্শনি (096-17076%) সংগ্রহ হয়, 
তৎসহ আনুষঙ্গিক বাস ও ট্রামের ভাড়া ধরিলে সহত্র সহস্র মুদ্রা প্রতি খেলায় 
ব্যয়িত হয়, অর্থাৎ পরের মুখে ঝাল খাইয়া নিজের তৃপ্তি লাভ হয়! অথবা 
যেমন সিনেমাতে “411 00160011019 ৮/০50থা 1010-নামক গ্রন্থ অবলম্বনে 
চলচ্চিত্রে যুদ্ধক্ষেত্রের ছবি দেখিয়া বাঙালীবাবুরা তাহাতে ভাগ লইতেছেন 
মনে করিয়া বীরত্বের আত্মপ্রসাদ লাভ করেন। 

আমি প্রায় প্রতি বংসরই একবার করিয়া ঢাকায় যাইয়া থাকি এবং 
রমনাতে অবস্থান করি। এই বয়সেও প্রত্যহ ৫ ঘটিকার পূর্বে প্রত্যুষে উঠিয়া 
হাত-মুখ ধুইয়া সেখানে একবার প্রশস্ত রাস্তা ও বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে চক্র দিয়া 
আসিতাম। সেইসময় দেখিতাম যে, ইহার চারিদিকে ঢাকা-হল, জগন্নাথ-হল, 
মোসলেম-হল প্রভৃতি হোস্টেলে বা ছাত্রনিবাসে শ্রীমানেরা তখনো, নিদ্রার 
ক্রোড়ে মগ্ল। কদাচিৎ তাহারা এইপ্রকারে প্রাতে শয্যাত্যাগ করিয়া ভ্রমণ 
করেন। কিন্তু কোন ক্রিকেট ম্যাচ থাকিলে তখন বাজার একেবারে নরক 
গুলজার! সে তো পরস্মৈপদী, অপরে খেলিবে যাহা কিছু পরিশ্রম করিবে, 
নিজেদের কেবল হুজুগে তৃপ্তিলাভ! ফলকথা যেদিক দিয়া দেখি না কেন, 
বাঙালী পুরুষের-বিশেষত মহিলাগণের স্বাস্থ্য দিন দিন অবনত' হইতেছে! 
এইসব ভাবিয়া চিন্তিয়া আমি এই বৃদ্ধ বয়সে এক-একসময় অবসন্ন হইয়া 
পড়ি। ভাবি, হায়! বাঙালীর কি এই পরিণাম! বাঙালী জাতি কি এইভাবে 
জীবনের সকল ক্ষেত্রে দিন-দিন পরাজিত ও পশ্চাৎপদ হইয়া একেবারে 
বিস্ৃতির গর্ভে বিলীন হইবে? বাঙালী কি এইভাবে নিজ বাসভূমে পরবাসী, 
পরাশ্রয়ী, পরপ্রত্যাশী হইয়া হাস পাইতে পাইতে জীবন-সংগ্রামে হটিয়া শেষে 
বিনষ্ট হইবে? তবে যেন একটু আশার সঞ্চারও হইতেছে। ব্যবসা-বাণিজ্যের 
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দিকে এখন বাঙালীর একটু একটু জাগরণ লক্ষ্য হইতেছে। ইদানীং চারি-পাঁচ 
বৎসরের মধ্যে অন্যুন বারটি কাপড়ের কল স্থাপিত হইয়াছে, আরো দুই- 
তিনটি স্থাপিত হইতে চলিয়াছে এবং অন্যান্য ব্যবসাক্ষেত্রেও বাঙালীর কিছু 
কিছু প্রতিপত্তি দেখা যাইতেছে । এই যে বেকার-সমস্যা, অর্থাৎ চাকরি মেলা 
দুঃসাধ্য-ইহাও একপ্রকার শাপে বর, অর্থাৎ বাঙালী এখন বাধ্য হইয়া 
ব্যবসাক্ষেত্রের দিকে মন ফিরাইতেছে। আমার প্রবন্ধ পড়িয়া অনেকে হয়তো 
ভাবিবেন যে, আমি এই পরিণত বার্ধক্যের সময় আতঙ্কবাদী (0১71০) হইয়া 
পড়িয়াছি। কিন্তু তাহা নহে, আমি এখনো যেখানে বাঙালীর উদ্যমের চিহ্ন 
দেখিতে পাই-বিশেষত ব্যবসাক্ষেত্রে, সেইখানেই উৎসাহে ঝাপ দিয়া পড়ি, 
নিজের এই বৃদ্ধ বয়স ও ভম্বস্বাস্থ্য সত্বেও যথাশক্তি সাহায্য করিতে ক্রটি 
করি না, এবং এইরূপ প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষগণকে আশা ও উৎসাহ দিতে 
কার্পণ্য করি না। এই প্রসঙ্গে বাঙালী আলামোহন দাসের ব্যবসার সাফল্য 
উল্লেখযোগ্য । তিনি বাল্যকালে দারিদ্র্যবশত মুড়ি ফেরি করিয়া জীবনযাত্রা- 
নির্বাহ করিতেন এবং কলিকাতার পথিপার্্স্থ গৃহসংলগ্ন রোয়াক বা বারান্দাতে 
ইষ্টক মাথায় দিয়া রাত্রিযাপন করিতেন। অর্থাভাব হেতু অবৈতনিক ছাত্রহিসাবে 
তিনি মাত্র ছাত্রবৃত্তি শ্রেণী পর্যন্ত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু পরিশ্রম, 
অধ্যবসায় ও তৎসঙ্গে স্বভাবসিদ্ধ অনুপ্রেরণার বলে বাঙালীর আদর্শ স্থানীয় এই 
কর্মবীর আজ ভারত জুট মিল ও তৎসংলগ্ন যন্ত্রপাতি নির্মাণের বিরাট কারখানা 
স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। 

প্রবন্ধ বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে। ধৈর্যশীল পাঠকবৃন্দ হয়তো ইহাকে বৃদ্ধের 
প্রলাপোরক্তি মনে করিয়া ক্ষমা করিয়া যাইতেছেন, সুতরাং এইক্ষণে আরেকটি 
বিষয়মাত্র উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব। 

মহাত্মা রামমোহন রায়ের সময় হইতে যেসকল বিরাট প্রতিভাশালী 
মনীষিগণ এই বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, যথা, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, 
মহাকবি মাইকেল মধুসূদন, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র, সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র, 
রা্ট্রনীতিজ্ঞ সুরেন্দ্রনাথ, ধর্মবীর স্বামী বিবেকানন্দ, নাট্যসম্রাট গিরিশচন্দ্র, 
আচার্য জগদীশচন্দ্র, বিশ্বমৈত্রী ও বিশ্বশান্তির বার্তাবহ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ, 
পুরুষসিংহ আশুতোষ প্রভৃতি মনস্বিগণের সমকক্ষ প্রতিভাশালী ব্যক্তি বঙ্গেতর 
অন্যান্য প্রদেশে অতি দুর্লভ। ইহাতেই বুঝা যায় যে, এই পুণ্যভূমি 
বঙ্গদেশে-যে-দেশে এত অধিক সংখ্যক অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তির 
আবির্ভাব হইয়াছে, সে দেশ শ্রীভগবানের কৃপা হইতে কখনো বঞ্চিত হইবে 
না. ইহাই আশার কথা। বাঙালী আবার উঠিবে। বাঙালী আবার জাগিবে। 
দুঃখিনী বঙ্গমাতা আবার শত বীণাবেণুরবে জগৎ-সভায় শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার 
করিবেন। ব্রহ্গার্পণমন্ত্।* [7 


* ৪০ বর্ষ, ৯ সংখা 
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ভারতে জাতিভেদপ্রথার উৎপত্তি বৈদিক যুগেই (আনুমানিক ২০০০-৬০০ 
্রীস্টপূর্ব) হয়েছিল বলে এঁতিহাসিকেরা মনে করেন। এই প্রথার উদ্তব হয়েছিল 
অংশত নৃতাত্তবিক কারণে এবং অংশত সমাজের ব্যবহারিক প্রয়োজনসিদ্ধির 
উদ্দেশ্যে। বৈদিক যুগের গোড়ার দিকে ভারতীয় আর্ধসমাজে কোন বৃত্তি বা 
জীবিকাই বংশানুক্রমিক ছিল না। একই পরিবারের বিভিন্ন লোক বিভিন্ন বৃত্তি 
অবলম্বন করতে পারতেন (খগ্রেদ, ৯2১১২)। কিন্তু সময়কার আর্ধেরা অত্যন্ত 
গাত্রবর্ণ-সচেতন ছিলেন এবং শ্বেতকায় আর্য ও কৃষ্ণকায়, খর্বনাসা অনার্যদের 
পার্থক্য সম্বন্ধে তারা যথেষ্ট অবহিত ছিলেন। এই পার্থক্য শুধু গাত্রবর্ণের জন্য 
নয়, বিজেতা ও বিজিতদের মধ্যে প্রভেদ বজায় রাখার জন্যও তারা মেনে 
চলতেন। পরাজিত অনার্যদের তারা 'শূদ্র”, "দাস", “দস্যুবর্ণ প্রভৃতি আখ্যা 
দিয়েছিলেন। গাত্রবর্ণের পার্থকা থেকে এই সামাজিক প্রভেদের উৎপত্তি হওয়ার 
জন্যই বোধহয় সংস্কৃত ভাষায় আদিতে “জাতি” শব্দের পরিবর্তে “বর্ণ শব্দের 
ব্যবহার প্রচলিত ছিল, “বর্ণাশ্রম” কথাটির মধ্যেও “বর্ণ কথাটির অবস্থিতি 
লক্ষণীয়। (“জাতি' শব্দ এখানে ব্যবহৃত হয়নি।) কালক্রমে বিজেতা আর্যদের 
মধোই তিনটি বর্ণের উৎপত্তি হলো। যজন-যাজন এবং অধ্যয়ন-অধ্যাপনা 
(বিশেষত শাস্ত্র-অধ্যয়ন) নিয়ে যাঁরা থাকতেন তারা ব্রাহ্মণ নামে, যুদ্ধবিগ্রহ 
এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা উপভোগ যাঁরা করতেন তারা ক্ষত্রিয় বা রাজন্য নামে, 
এবং কৃষি, বাণিজ্য, গোপালন ও অন্যান্য যাবতীয় বৃত্তি যাঁরা গ্রহণ করেছিলেন 
তারা বৈশ্য নামে পরিচিত হন। খগ্বেদের দশম মণ্ডলের অন্তর্গত বিখ্যাত 
'পুরুষসূক্তে”র মধ্যেই চাতুরবর্ণ ব্যবস্থার উল্লেখ পাওয়া যায়। এই সূত্রে বলা 
হয়েছে যে, “পুরুষ' বা অষ্টার মুখ হলেন ব্রাহ্মণ, রাজন্য বা ক্ষত্রিয়েরা তার 
বাহুরূপে নিম্পন্ন হলেন, বৈশ্যেরা হলেন তার উরু এবং শুদ্রেরা তার পদদ্ধয় 
হতে জাত হলেন। “'ব্রাক্মণোহস্য মুখমাসীদ্‌ বাহু রাজন্যঃ কৃতঃ। উরু তদস্য 
যদ বৈশ্যঃ পত্ত্যাং শুদ্রো অজায়ত।”” (বাশ্বেদ, ১০ 2৯০)। চারটি বর্ণের 
সৃষ্টি হলেও এর মধ্যে প্রথম তিনটি বর্ণই “দ্বিজবর্ণ হিসাবে উপবীত ধারণের 
অধিকারী ছিলেন এবং এঁদের মধ্যে বিবাহ ও পানাহারের ব্যাপারে কোন 
ভেদাভেদ ছিল না। জন্মের দ্বারাই সবসময় বর্ণ নির্ধারিত হতো না, এবং কোন 
বৃত্তিই সম্পূর্ণ বংশানুক্রমিক ছিল না। তবে শুদ্রদের থেকে অপর তিনটি বর্ণের 
প্রভেদ ভালোভাবেই বজায় রাখা হয়েছিল। শুদ্রেরা বেদাধ্যয়ন বা যাগযজ্ঞ 
করতে পারতেন না, এমনকি তাদের শবদেহ দাহ করাও চলত না।১ 

জাতিভেদপ্রথার বিবর্তনের ইতিহাসে খ্রীস্টপূর্ব ৬০০ হতে ৩০০ শ্্রীস্টাব্দ 
পর্যন্ত আনুমানিক নয় শত বৎসর কালকে আমরা দ্বিতীয় পর্ব বা যুগ বলে 


জাতিভেদপ্রথার বিবর্তন ঃ প্রাচীন ও মধ্যযুগ ৩৪৩ 


গ্রহণ করতে পারি। এই যুগের সূচনায় ভারতীয় আর্ধসমাজে সর্বোচ্চ স্থান 
লাভের জন্য ব্রান্মণ ও ক্ষত্রিয় এই দুই বর্ণের মধ্যে এক সঙ্ঘাত লক্ষ্য করা 
যায়। ব্রাহ্মণেরা অবশ্যই শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ এবং মহাকাব্যের মধ্য দিয়ে 
শা পিজপীপিপূ- ৮ পবন 
জৈন সাহিত্য পর্যালোচনা করলেই দেখা যাবে যে, ৯১৯১১৯১০০০৪ 


সপ এই দুই বর্ণের লোকেই অন্তত প্রথমদিকে 
বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের প্রতি অধিক আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তবে প্রথম তিন 
বর্ণের মধো বিবাহ তখনো প্রচলিত ছিল এবং এক বর্ণের লোকে বৃত্তি- 
পরিবর্তনের দ্বারা অপর বর্ণে স্থানলাভ করতে পারতেন। অবশ্য সবর্ণ বিবাহই 
ক্রমশ আর্ধসমাজে জনপ্রিয় হচ্ছিল। 

আলোচ্য যুগে বর্ণভেদ বা জাতিভেদ ব্যবস্থায় দুটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন 
দেখা যায়। প্রথমত, আইনের দৃষ্টিতে উচ্চবর্ণের লোকদের নিন্নব্ণীয়দের 
তুলনায় অধিকতর সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়। খণের টাকার ওপর সুদের হার 
ব্রাহ্মণদের পক্ষে সর্বাপেক্ষা কম এবং শূদ্রদের পক্ষে সবচেয়ে বেশি ছিল। 
আবার ফৌজদারি দণ্ডবিধিতে দেখা যায়, যে-অপরাধে শূদ্রদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া 


কতকগুলি অধিকার ভোগ করতেন, এই যুগের ব্রান্মাণেরাও তেমনি বিষয়- 
সম্পত্তির ব্যাপারে এবং দণ্ডবিধির ক্ষেত্রে কতকগুলি বিশেষ সুযোগের অধিকারী 
ছিলেন। কোন কোন এঁতিহাসিক মান করেন যে, মৌর্যসম্রাট অশোক [প্রীস্টপূর্ব 
২৭৩-২৩২) এই বিশেষ অধিকার লোপ করে তার সাম্রাজ্যে 'দণ্ডসমতা” ও 
“ব্যবহারসমতা" প্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টা করলে ব্রাহ্মণেরা স্বভাবতই তার ওপরে 
অসক্তুষ্ট হন এবং সাম্রাজ্যের পতন ঘটাবার চেষ্টা করেন।৩ তবে এ-বিষয়ে 
বিতর্কের অবকাশ রয়েছে। 

দ্বিতীয়ত, এই যুগে অসবর্ণ বিবাহের ফলে এবং বহু বিদেশাগত এবং 
ভারতীয় আদিম অনার্য জনগোষ্ঠিকে আর্যসমাজে স্থান দেওয়ার ফলে নানা 
মিশ্রবর্ণ বা উপবর্ণের উৎপত্তি হয়। মনু প্রভৃতি স্মৃতিকারেরা এই মিশ্রবর্ণগুলিকে 
বোঝাবার জন্য “জাতি শব্দটি ব্যবহার করেছেন। বর্ণ এবং জাতি কথাদুটির 
অর্থ আদিতে পৃথক ছিল, পরে অবশ্য এদুটি প্রায় সমার্থক হিসাবে ব্যবহৃত 
হয়েছে। অসবর্ণ বিবাহের ক্ষেত্রে স্ৃতিকারেরা “অনুলোম' বিবাহ, অর্থাৎ 
উচ্চবর্ণের পাত্রের সঙ্গে নিম্নবর্ণের কন্যার বিবাহ অনুমোদন করেন, এবং এই 
ধরনের বিবাহের ফলে জাত সন্তানদের পিতৃবর্ণের অধিকার দেন। 'প্রতিলোম' 
বিবাহ, অর্থাৎ উচ্চবর্ণের পাত্রী ও নিন্নবর্ণের পাত্রের বিবাহ স্মৃতিকারেরা 
অনুমোদন না করলেও সমাজে এধরনের বিবাহ যে ঘটত তার অনেক প্রমাণ 
আছে। বিদেশাগত আক্রমণকারী এবং ভারতীয় অনার্য জনগোষ্ঠীগুলিকে 
তাদের নিজস্ব সামাজিক রীতিনীতি, সংস্কৃতি এবং চিরাচরিত বিশ্বাস অক্ষুণ্ন 


৩৪৪ উদ্বোধন £ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


রেখে হিন্দুসমাজে স্থান দেওয়া হয় এবং এক-একটি স্বতন্ত্র জাতি হিসাবেই 
তারা সমাজে গৃহীত হয়। স্মৃতিকারেরা অনেক সময় তাদের অসবর্ণ বিবাহের 
ফলে উৎপন্ন মিশ্রবর্ণরূপে পরিচিত করেন, যদিও এ-প্রচেষ্টা সবসময় বিশ্বাসযোগ্য 
হয়নি। হিন্দুসমাজে এইভাবে কয়েক শতাব্দী ধরে বহু আর্ধেতর জনগোষ্ঠী 
স্থান পায়, এবং প্রতিটি জাতির সামাজিক মর্যাদা এবং বৃত্তি নির্ধারণ করে 
দেওয়া হয়। অবশ্য ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য, কর্মফল, জন্মান্তরবাদ প্রভৃতি হিন্দুসমাজের 
কয়েকটি মৌলিক ধ্যান-ধারণা ও আচার তাদের গ্রহণ করতে হয়েছিল ।ঃ 
আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের অবলুপ্ত করে দিয়ে বিজয়ী 
বিজয়ী আর্ধেরা সেভাবে কখনোই বিজিত লোকেদের উচ্ছেদ করেননি । তার 
ফলে সামাজিক প্রভেদ ও বৈষম্য আমাদের দেশে দীর্ঘস্থায়ী হয়েছে সত্য, কিন্তু 
অন্য ধরনের সমাধান মানবিক হতো কিনা সন্দেহ। 

্বীস্টীয় চতুর্থ শতাব্দী থেকে জাতিভেদপ্রথা ক্রমশ কঠোর হতে থাকে। 
অসবর্ণ বিবাহ এবং বিভিন্ন জাতির মধ্যে পানাহার সমাজের চক্ষে হেয় হয়ে 
পড়ে। শুদ্ধি-অশুদ্ধির বিচারও প্রবল হয়ে ওঠে । কতকগুলি খাদ্য ও পানীয়, 
যথা গোমাংস, অশুদ্ধ বলে গৃহীত এবং উচ্চবর্ণের পক্ষে নিষিদ্ধ হয়। 
অনুরূপভাবে কতকগুলি বৃত্তি অপবিত্র বলে বিবেচিত হয় এবং যাঁরা এসব 
বৃত্তির অনুসরণ করতেন তারা সমাজে হেয় বা অপাঙ্ক্তেয় হন। বৌদ্ধ ও 
জৈন ধর্মের ক্রমাবনতির সঙ্গে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের প্রতিপত্তি হাস পায়। 
ক্ষত্রিয়েরা রাজশক্তির অধিকারী ছিলেন বলে সমাজে স্বভাবতই তাদের বেশ 
কিছুটা প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল। কিন্তু ব্রাহ্মণ স্মৃতিকারেরা ক্রমশ ক্ষত্রিয়দের 
সংখ্যা কমিয়ে আনবার চেষ্টা করতে থাকেন, ক্ষত্রিয়মর্যাদাকে মুষ্টিমেয় কয়েকটি 
রাজবংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে। অনুরূপভাবে বৈশ্যদের সংখ্যাও হাস করা 
পু ২০৭০৯ সদ্৬ 


আসেন এবং বৃত্তি-আশ্রয়ী উপবর্ণ বা জাতিরূপে পরিচিত হন। 
৮৬৬ ৮০০৯ পায়। হুন, গুর্জর প্রভৃতি বিদেশী 
আক্রমণকারীর দল এইসময়ে ভারতীয় রত 


থাকেন। চন্দেক্লা প্রমুখ ভারতীয় আদিম অনার্ধগোষ্ঠীর লোকেরাও স্থানে স্থানে 
নিজেদের প্রতিপত্তি বিস্তারের চেষ্টা করেন। যেখানে এঁরা রাজনৈতিক ক্ষমতা 
অধিকার করে কোন বিশেষ রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন, সেখানে এ রাজবংশের 
লোকেরা ক্ষত্রিয়মর্যাদা লাভ করার জন্য স্থানীয় ব্রান্মণসমাজের আনুকূল্য 
প্রার্থনা করেন এবং এ আনুকৃল্য লাভের জন্য ব্রাহ্মণদের নানাভাবে সন্তুষ্ট 
করে তাদের সামাজিক প্রাধান্য আরো দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেন। 
দ্বিজবর্ণের মর্যাদা একমাত্র ব্রাহ্মণদের প্রাপ্য হয়। অন্যদিকে শূদ্রদের মধ্যে 
চিহ্নিত হন। শহর বা গ্রামের ভিতরে তাদের বসবাস করতে দেওয়া হতো 
না। এঁদের কারো ছায়া স্পর্শ করলেও ব্রাহ্মণ প্রভৃতি উচ্চবর্ণের লোকেরা 

র অপবিত্র বলে বিবেচনা করতেন। এই অস্পৃশ্যতার অভিশাপ 
ভারতীয় হিন্দুসমাজ থেকে আজও কার্যত সম্পূর্ণ দূর হয়নি।৫ 
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বর্ণের সঙ্গে বৃত্তির যোগাযোগের কথা আগেই বলা হয়েছে। হিন্দু 
রি পি রি রা 
করেন। গীতাতেও বলা হয়েছে যে, ভগবান গুণ ও কর্মের ভিত্তিতেই চারটি 
বর্ণের সৃষ্টি করেছেন (“চাতুর্বর্ণং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ1”” (গীতা, 81১৩) 
আধুনিক এঁতিহাসিকেরা কেউ কেউ মনে করেন যে, বৃত্তি ও বর্ণের এই যোগ 
প্রথম ইংরেজ রাজত্বকালে এসে ছিন্ন হয়েছে। শ্রদ্ধোয় ঘোষ মহাশয় তার 
“বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা, ১৮০০-১৯০০, বইয়ে লিখেছেন যে, 
হিন্দু ও মুসলমান রাজত্বকালে “গ্রামের কৃষক কারিগর ব্রান্মাণ-বৈদ্য-কায়স্থ ও 
অন্যান্য বর্ণের লোকেরা বংশপরম্পরায় কৌলিক বৃত্তি পালন করত, কদাচ 
তার ব্যতিক্রম ঘটত না।””৬ কিন্তু এ-কথা সম্পূর্ণ সত্য নয়। প্রাচীন ভারতের 
শ্রেষ্ঠ স্থৃতিকার মনুই (আনুমানিক ০৮৪, ২০০-২০০ শ্রীস্টাব্দ) যেসব 
ব্রাহ্মণ স্বকুলোচিত বৃত্তিতে জীবিকা উপার্জনে অসমর্থ, তাদের ক্ষত্রিয় বা 
৭৮৪১-০৭-৯০ বুনন পপর ০ তবে শুদ্রদের 
তি লস এই ছিল তার 
নির্দেশ। অনুরূপভাবে ক্ষত্রিয়েরা বৈশ্যদের এবং বৈশ্যরা শূদ্রদের বৃত্তি আপৎকালে 
গ্রহণ করতে পারতেন। অবশ্য ব্রাহ্মণদের বৃত্তি কোন ের লোকে গ্রহণ 
করতে পারতেন না।" সস পা স্পিত প৮১৯ খরীস্টীয় প্রথম 
বা দ্বিতীয় শতাব্দীতেও বিভিন্ন বর্ণের লোকেদের বৃত্তি পরিবর্তন একেবারে 
নিষিদ্ধ ছিল না, সমাজে এরকম ঘটনা ঘটত। প্রতিহাসিক রোমিলা থাপার 
দেখিয়েছেন কিভাবে গুপ্তযুগে পশ্চিম ভারতের একদল রেশম শিল্পী তাদের 
বাসস্থানের ও বৃত্তির পরিবর্তন ঘটিয়ে সমাজে অধিকতর মর্যাদা ও প্রতিপত্তির 
অধিকারী হন।৮ স্বীস্টায় ষষ্ঠ শতাব্দীতে রচিত সংস্কৃত গদ্যকাব্য 'দশকুমারচরিতে' 
বিন্ধ্যপর্বতনিবাসী এক ব্রাহ্মণ দস্যু্দলের কথা আছে যাঁরা বংশানুক্রমিকভাবে 
দস্যুবৃত্তি গ্রহণ করেছিলেন।৯ অনুরূপভাবে এ-যুগের বহু এতিহাসিক সূত্রে 
ব্রাহ্মণ রাজা ও সেনাপতি এবং ক্ষত্রিয় ব্যবসায়ীদের উল্লেখ পাওয়া যায়। 
একথা অবশ্যগ্রাহ্য যে, বৈদিক যুগ বা পৌরাণিক যুগের য় পরবর্তী যুগে 
্ট পরিবর্তন ক্রমশই কঠিন হয়ে উঠছিল। তা সত্বেও করা এখন 
করেন যে ব্যক্তিগত রুচি, প্রভাব-প্রতিপত্তি-কামনা, অর্থনৈতিক প্রেরণা 
ইত্যাদির ফলে প্রত্যেক বর্ণেরই কিছু কিছু লোক বৃত্তি পরিবর্তন করতেন। 
বাংলাদেশের ক্ষেত্রে অধ্যাপক নীহাররঞ্জন রায় দেখিয়েছেন যে, পাল-চন্দ্র 
এবং সেন-বর্মণ আমলে, অর্থাৎ শ্রীস্টীয় অষ্টম থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যে 
বহু ব্রাহ্মণ রাজা, সামন্ত, সেনাপতি, রাজকর্মচারী ও কৃষিজীবির বৃত্তি গ্রহণ 
করেছেন, অস্বস্ঠবৈদ্যেরা মন্ত্রী হয়েছেন, করণ-কায়স্থেরা সৈনিক বৃত্তি ও 
চিকিৎনা বৃ্ির অনুসরণ করেছেন এবং কৈবর্তের! রাজকর্মচারী ও রাজাশাসক 
হয়েছেন।১ বাংলাদেশের বাইরে ভারতের অন্যত্রও এধরনের উদাহরণ একেবারে 
বিরল ছিল না। 
বৃত্তির সঙ্গে বর্ণের বা জাতির যোগ কিন্তু তথাকথিত নিন্নজাতির লোকেদের 
মধ্যে অপেক্ষাকৃত দৃঢ় ছিল। কতকগুলি জাতির নাম থেকেই তাদের বৃত্তি 
বোঝা যেত, যেমন-কুস্তকার, কর্মকার, তন্তববায়, তৈলিক ইত্যাদি। এইসব 
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বৃত্তি-পরিচালিত জাতিগুলির (1806 08595) সঙ্গে মধ্যযুগের ইউরোপের 
(906 ৪01৫-গুলির কিছুটা সাদৃশ্য আছে। জাতিভেদপ্রথার সামাজিক 
বিধিনিষেধগুলিও এইসব জাতির মধ্যে কঠোরভাবে পালিত হতো ।১১ বৃত্তির 
সঙ্গে বংশানুক্রমিক জাতিভেদপ্রথার এই সংযোগ সমাজের পক্ষে যে সম্পূর্ণ 
ক্ষতিকর ছিল তা বলা যায় না। এই ব্যবস্থার মধ্যে সামাজিক শোষণ, 
সঙ্গে ব্যক্তির একটি অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কও স্বীকৃত হয়েছিল। সমাজের প্রয়োজনে 
হি ১০ সে-কাজেই সে 
বংশানুক্রমিকভাবে থাকবে, এবং সমাজও ব্যক্তিকে ও তার 
বংশধরদের জীবিকার অভাবে মরতে দেবে না, এই নীতিই ছিল জাতিভেদপ্রথার 
ভিত্তি। ভারতের কৃষিনির্ভর গ্রামীণ সমাজে এইভাবে একটি প্রতিযোগিতা- 
বিহীন উৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছিল, এবং মোটের ওপর এই ব্যবস্থা 
যে কয়েক হাজার বৎসর ধরে ভারতীয় জনসমাজকে সন্তুষ্ট রেখেছিল, সে- 
বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সেই কারণেই উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতীয় 
অর্থনীতির মৌলিক পরিবর্তন আরম্ভ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ধর্ম ও সমাজ- 
সংস্কারকদের জাতিভেদ-বিরোধী আন্দোলনগুলি স্থায়ী সাফল্য লাভ করতে 
পারেনি। অধ্যাপক নির্মলকুমার বসুর মতে “বর্ণব্যবস্থার অর্থনৈতিক ভারকেন্দ্রের 
স্থৈর্যের বশেই ভারতীয় সংস্কৃতির স্থৈর্য সম্ভব হইয়াছিল।””১২ 

মধ্যযুগে, ভারতে মুসলমান রাজতৃকালে (ঘ্রীঃ ১২০০-১৭৫৭), জাতিভেদপ্রথার 
ওপরে বর্ণিত কাঠামো মোটের ওপর একই রকম ছিল। ইসলাম ধর্মে 
সামাজিক সাম্যের ভাব হিন্দুধর্মের তুলনায় অনেক বেশি ছিল সন্দেহ নেই। 
বংশগত জাতিভেদপ্রথা ইসলামের মৌল নীতির বিরোধী। কিন্তু দীর্ঘ পাঁচশত 
বৎসর মুসলমান রাজতে বাস, এবং হিন্দু ও মুসলিম রাজপরিবারগুলির মধ্যে 
কিছু কিছু বৈবাহিক আদান-প্রদান হওয়া সত্তেও হিন্দুসমাজে জাতিভেদপ্রথায় 
একটুও ভাঙন ধরেনি। অধিকতর সামাজিক মর্যাদা লাভ এবং জিজিয়া কর 
থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য নিন্নজাতির কিছু কিছু হিন্দু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ 
করেছিলেন, কিন্তু ভারতীয় হিন্দুসমাজের বৃহত্তর অংশ যে তাদের ধর্ম ও 
জাতির প্রতি আনুগত্য অক্ষুষ্ন রেখেছিলেন, সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। হিন্দুসমাজের 
ওপর ইসলামিক সঙ্ঘাতের প্রতিক্রিয়া দুই ধরনের হয়েছিল। একদিকে আমরা 
লক্ষ্য করি যে রঘুনন্দন ভট্টাচার্য (১৫২০-৭৫) প্রমুখ স্মৃতিকারেরা জাতিভেদপ্রথাকে 
যাতে বহিরাগত ভাবধারা তার মধ্যে আদৌ প্রবেশ করতে না পারে। 
অপরদিকে আমরা দেখি যে পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে একদল ধর্ম ও 
সমাজ-সংস্কারকের আবির্ভাব হয়েছে, যাঁরা এই দুই পরস্পর-বিরোধী সম্প্রদায়ের 
লোককে কাছে টেনে আনার চেষ্টা করেছেন, দুই ধর্মের মূলগত এঁক্যের 
ওপর জোর দিয়ে। রামানন্দ, কবীর, নানক, চৈতন্য, দাদু, রবিদাস, মীরাবাঈ 
প্রমুখ ভক্তি-আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ প্রায় সবাই ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের বাহুল্য, 
পুরোহিত-প্রাধান্য এবং জাতিভেদপ্রথার বিরুদ্ধে প্রচার করেছিলেন, কিন্তু 
জাতিভেদপ্রথার অর্থনৈতিক ভিত্তি যথেষ্ট দৃঢ় থাকায় তাদের প্রচারকার্য বিশেষ 
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সাফল্যলাভ করতে পারেনি। হিন্দুসমাজের আপামর জনসাধারণ এইসব 
মহাপুরুষের অনুচরদের এক একটি নতুন জাতি বলে গণ্য করে, পরোক্ষভাবে 
তাদের সমাজ-সংস্কার-প্রচেষ্টাকে পরাহত করে। কবীরপন্থী, শিখ, গৌড়ীয় 
বৈষ্ঞব প্রভৃতি সম্প্রদায়গুলি কালক্রমে এক একটি স্বতন্ত্র জাতি হিসাবেই 
বৃহত্তর হিন্দুসমাজের মধ্যে স্থান পায়। উনবিংশ শতাব্দীতে ব্রান্মাসমাজেরও 
প্রায় এই দশা হয়েছিল।১৩ 
জাতিভেদপ্রথার সর্বগ্রাসী প্রভাব মধ্যযুগের ভারতীয় মুসলমান সমাজকেও 

স্পর্শ করেছিল। ভারতীয় মুসলমানদের অনেকেই ছিলেন ধর্মান্তরিত হিন্দু। 
সুতরাং পুরাতন সংস্কার বা সামাজিক রীতিনীতি যে তাদের ওপর কিছুটা প্রভাব 
রেখে যাবে তাতে বিস্য়ের কিছু নেই। ভারতীয় মুসলমান সমাজ প্রধানত 
“আশরফ"” (মাননীয়) ও “আজলাফ' বা আতরাফ এই দুইভাগে বিভক্ত ছিল। 
'আশরাফ'রা ছিলেন বিদেশাগত মুসলমানদের বংশধর, এঁদের মধ্যে চারটি 
প্রধান ভাগ ছিল--সৈয়দ, শেখ, পাঠান, মুঘল। “আজলাফ'রা ছিলেন 
ধর্মীম্তরিত ভারতীয় হিন্দু। এঁদের মধ্যে সামাজিক মর্যাদা সবচেয়ে বেশি 
ধর্মান্তরিত উচ্চবর্ণের হিন্দুদের, বিশেষত রাজপুতদের। তারপর আসতেন 
ধর্মান্তরিত শুদ্রেরা, যেমন জোলা, দরজি, কুমোর, তেলি, ধোবি, হাজাম 
(নাপিত) ইত্যাদি । হিন্দুসমাজে থাকলে এঁরা সংশুদ্র নামে পরিচিত হতেন ।৯৪ 
বাংলাদেশের মুসলমানসমাজে এই ধরনের বৃত্তিগত শ্রেণীবিভাগের কথা মুকুন্দরাম- 
রচিত “কবিকল্কণ চণ্ডীতে (রচনাকাল-আনুমানিক ১৫৭৯ খ্রীস্টাব্দ) সুস্পষ্টভাবে 
উল্লিখিত হয়েছে ।১৫ সমাজের সর্বনিশ্নস্তরে ছিলেন ভাঙি, চামার প্রভৃতি অস্পৃশা 
হিন্দু যারা কোন না কোন কারণে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন! এঁদের বলা 
হতো “আরজাল" ৷ যদিও হিন্দুসমাজের মতো কঠোর বং জাতিভেদপ্রথা 
মুসলমান সমাজে কোনদিনই ছিল না, এবং শুদ্ধি-অশুদ্ধির বিচার হিন্দুদের 
মতো মুসলমানেরা কখনো করেননি, তবু বিবাহের ব্যাপারে মুসলমান সমাজে 
বংশগৌরবের ব্যাপারটি যথেষ্ট বিবেচিত হতো এবং সৈয়দ, শেখ, পাঠান বা 
মুঘলেরা নিন্নস্তরের মোমিন, পটুয়া প্রভৃতি শ্রেণীর লোকেদের সঙ্গে এক এ 
মসজিদে প্রার্থনায় যোগ দিলেও একাসনে অন্পগ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিলেন উঈ্যা 
শেখ ও সৈয়দদের বংশমর্যাদা অনেকটা হিন্দুসমাজে ব্রাহ্মণদের মাতোই ছিল। 
অপরদিকে মুসলমান ভাঙি বা চামারেরা পরিস্কার বেশভূষা থাকলেও মসজিদে 
প্রবেশ করতে পারতেন না, বা প্রবেশ করলেও সামনের সারিগুলিতে কখনোই 
আসন নিতে সাহস করতেন না। মুসলমান ভাঙিদের কোরান পাঠের অধিকার 
থাকলেও তারা কোরান পড়াতে পারতেন না।১ হিন্দুদের দেখাদেখি এদেশের 
মুসলমানেরাও আহারাদির ব্যাপারে কতকগুলি আচার-বিচার মেনে চলতেন। 
বৃন্দাবন দাসের “চৈতন্যভাগবতে” (১৬শ শতাব্দী) নবদ্বীপের মুসলমান মুলুক- 
পতি চৈতন্যের অনুগামী যবন হরিদাসকে এইসব আচার-অনুষ্ঠান লঙ্ঘন করার 
জন্য ভৎ্সনা করছেন দেখা যায়। 

“আমরা হিন্দুর দেখি নাহি খাই ভাত। 

তাহা তুমি ছোড় হই মহাবংশজাত || 

জাতি-ধর্ম লঙ্ঘি কর অন্য-ব্যবহার। 
পরলোকে কেমতে বা পাইবে নিস্তার ।।”১৭ 
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বলা বাহুল্য, এসবই হিন্দু পরিবেশের প্রভাবে হয়েছিল। বিংশ শতাব্দীতেও 
মুসলিম সমাজে এই ধরনের স্তরভেদ লক্ষ্য করা যায়। 
হিন্দু-বৌদ্ধ রাজত্বকালের মতো মধ্যযুগেও আমরা হিন্দুসমাজে, বিশেষত 
উচ্চবর্ণের হিন্দুদের মধ্যে, বৃত্তি পরিবর্তনের কিছু কিছু দৃষ্টান্ত পাই। ব্রান্মাণেরা 
অনেকেই তখনো শাস্ত্রর্চা ও অধ্যাপনা করতেন, কিন্তু যজন-যাজনরত মূর্খ 
বিপ্রেরও সমাজে অভাব ছিল না। মুকুন্দরাম তার “কবিকক্কণ চণ্তীতে' 
কালকেতুর নতুন রাজধানী বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখেছেন 
“মূর্খ বিপ্র বৈসে পুরে নগরে যাজন করে 
শিখিয়া পূজার অধিষ্ঠান! 
চন্দন তিলক পরে দেব পূজা ঘরে ঘরে 
চাউলের কোচড়া বান্ধে টান ।।,”১৮ 
সমসাময়িক কালের মূর্খ ব্রাহ্মণদের কটাক্ষ করতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভূও 
(১৪৮৬-১৫৩৩) পরাজ্ধুখ হননি। 
“প্রভু কহে, “সন্ধিকার্য জ্ঞান নাহি যার। 
| কলিষুগে ভন্টরাচার্য পদবী তাহার? ||”১৯ 
আবার অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রচিত জয়নারায়ণ সেনের “হরিলীলা' 
পাঠে মনে হয় যে ব্রান্মণেরা সেইসময় শুধু শান্ত্রচর্চা বা অধ্যয়ন-অধ্যাপনা 
করতেন না, অন্তত তাদের মধ্যে কিছু লোক রাজনীতিচর্চাও করতেন। 
“দক্ষিণে বসিয়া বেদবেত্তা দ্বিজগণ। 
রাজনীতি কহে, কহে ব্রন্মানিরূপণ |1+”২০ 
বৈদ্যেরা প্রধানত চিকিৎসা-বৃত্তি গ্রহণ করলেও কেউ কেউ ব্রাহ্মণদের 
মতোই অধ্যয়ন-অধ্যাপনাকে বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। নবদ্বীপ-নিবাসী, 
চৈতন্য-অনুচর মুরারি গুপ্ত চৈতন্যদেবের মতোই বড় বৈয়াকরণ ছিলেন। 
চৈতন্যদেব তাই তাকে পরিহাস করে বলছেন- 
“প্রভু বোলে বৈদ্য তুমি ইহা কেনে পড়। 
লতা পাতা নিঞ্ঞা গিয়া রোগী কর দড়।। 
ব্যাকরণ-শাস্স এই বিষমের অবধি । 
কফ-পিত্ত-অজীর্ণ ব্যবস্থা নাহি ইথি।।,২১ 
পন গানের সরিনির রানার চাদের পাড়ি 
হলেও কায়স্থদের শ্মায় লিখনবৃত্তি গ্রহণ করে জীবিকা-নির্বাহ করতেন ।২২ 
শ্রীথণ্ড অঞ্চলের বু বৈদ্য আবার গৌড় সরকারের কর্মচারী ছিলেন।২৩ 
কায়স্থেরা সাধারণত মসীজীবী ও রাজকর্মচারী হলেও কখনো কখনো রাজ্যশাসনের 
এবং প্রজাপালনের দায়িত্ব পালন করতেন। বাংলার বারভূইঞাদের মধ্যে 
অনেকে জাতিতে কায়স্থ ছিলেন, জারির রানের রিতার ই আরে 
(১৬শ শতাব্দী) বাংলাদেশে বহু কায়স্থ রাজার নাম পাওয়া যায়। সমাজে 
ব্রাহ্মণেরা শ্রেষ্ঠবর্ণের মর্যাদা পেলেও কায়স্থদের বৈষয়িক প্রতিপত্তি বোধহয় 
বেশিই ছিল।২৪ আবার কাশীরাম দাস, গুণরাজ খান, কানা হরিদত্ত, কেতকাদাস 
ক্ষেমানন্দ প্রমুখ খ্যাতনামা কবি ও সাহিতাকেরা কায়স্থবংশোত্তব ছিলেন। 
গমন্ধবণিক, সুবর্ণবণিক প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত নিম্নবর্ণের লোকেরা একদিকে যেমন 
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ব্যবসা-বাণিজ্য করে ধনবান ও প্রতিপত্তিশালী হতেন (বাংলা মঙ্গলকাব্যগুলি 
তার সাক্ষ্য বহন করছে), অপরদিকে তেমনি বিদ্যাচর্চা ও গ্রন্থরচনার 
প্রতিও র যথেষ্ট অনুরাগ দেখা গিয়েছিল। ষষ্ঠীবর সেন, গঙ্গাদাস সেন 
প্রমুখ বণিকেরা মধ্যযুগে গ্রন্থ রচনা করে খ্যাত হয়েছিলেন।২ তথাকথিত 
নিম্জাতির লোকেদের মধ্যে গোপজাতির কিছু লোকের পশুপালনবৃত্তি ত্যাগ 
করে কৃষি ও পণ্যের বাণিজ্যে মনোনিবেশ এবং তৈল ব্যবসায়কে 
কেন্দ্র করে ভিন্ন কলু নামে একটি নতুন জাতির আত্মপ্রকাশ যোড়শ 
শতাব্দীর বাংলায় একটি লক্ষণীয় সামাজিক পরিবর্তন।২৬ মধ্যযুগের শেষদিকে 
শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চা যে আর ব্রা্মণাদি উচ্চবর্ণের মধ্যে আবদ্ধ ছিল না, তার বস্থ 
ণ পাওয়া যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংরেজ রাজত্র প্রতিষ্ঠার সমকালে বা 
র কিছু পূর্বে মাঝি কায়েত, রামনারায়ণ গোপ, ভাগ্যমন্ত ধুপী প্রভৃতি 
ণর লোকেরা পুঁথি-লেখক বলে উল্লিখিত হয়েছেন।২৭ রাজনারায়ণ বসু 
তার “আত্মচরিত*-এ লিখেছেন যে বাল্যকালে (জন্ম ঃ ১৮২৬) ২৪ পরগণার 
বোড়াল গ্রামে তিনি যে-গুরুমশাইয়ের কাছে প্রথম লেখাপড়া শেখেন, তিনি 
আগুরি জাতির লোক ছিলেন।২৮ তথাকথিত নিন্নজাতির লোকেরা মধ্যযুগে 
কখনো কখনো ধর্মগুরুর ভূমিকাতেও অবতীর্ণ হয়েছেন। চৈতন্যদেবের অনুবতী 
গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে বহু ব্রাহ্মণ নরহরি সরকার ও নরোত্তম ঠাকুরের 
মতো অব্রাহ্মণের মন্ত্রশিব্য হয়েছেন বলে জানা যায়। নগেন্দ্রনাথ বসু তার 
“কায়স্থের বর্ণ-নির্ণয়” বইয়ে মধ্যযুগের বহু কায়স্থ সাধক ও ধর্মগুরুর নাম 
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সমাজগঠনে নারীর ভূমিকা 
আশাপূর্ণা দেবী 


রাজমিস্ত্রিরা ঘরবাড়ি, প্রাসাদ, প্রাচীর, মন্দির, মসজিদ-যেকোন কিছু 
নির্মাণের কালে সর্বাগ্রে চুন-বালি-সুরকি-সিমেন্ট দিয়ে একটি “মাখা মসলা' 
তৈরি করে নেয় (ওদের ভাষায় “তাগাড়') গড়নের ইট, পাথর টালিদের 
নক্সামাফিক জুড়ে তোলবার জন্যে 

গোল, চৌকো, কোনাচে, তেকোনা যেকোন গড়নেরই ইট, পাথর হোক 
না কেন তাদেরকে ঠিকমত খাঁজে খাজে বসিয়ে জুড়ে জুড়ে খাড়া করে 
তুলতে এ মাখা মসলাটিই প্রধান উপকরণ । 

মানবগোষ্ঠীর মধ্যে সমাজগঠনের আদি পর্ব থেকে আজ পর্যন্ত “সমাজ' 
নামক বস্তরটির অজন্র ভাঙা-গড়া, আর অসংখ্য নক্সার পরীক্ষা-নিরীক্ষা 
ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে দেখলে মনে হয়-সমাজগঠনে নারীর ভূমিকা 
মিস্ত্রির হাতের এ মাখা মসলাটির মতোই । 

যুগে যুগে কালে কালেই সমাজসংস্কারকেরা পুরনো সমাজকে ভেঙে নতুন 
সমাজ গড়ে তুলতে যক্পবান হন। পরিবেশ পরিস্থিতির সঙ্গে তাল রেখে, আর 
নিজস্ব মৌলিক চিন্তা-ভাবনা নিয়ে যখনই যিনি বা যাঁরা “নতুন সমাজ" গড়ে 
তোলবার কাজে হাত দিয়েছেন, তখনই নারীর এই ভূমিকাটিই স্পষ্ট হয়ে 


উঠেছে। 
সমাজ জীবনের সুবিধে-অসুবিধে, স্বস্তি-শান্তি, নিরাপত্তা-সুরক্ষা ইত্যাদির 
মুখ চেয়ে (অবশ্য সবটাই পুরুষ সমাজের চিন্তাভাবনার মুখ চেয়ে) যে-নক্সাটি 
বানানো হয়ে থাকে তার সমস্ত অসমান কোনাচে খোঁচ-খাচগুলিকে ঠিকভাবে 
গেঁথে তুলতে উপকরণ এ নারীসমাজ! সে কখনোই কোন পরিকল্পনার শরিক 
577 1হা 
দ্বিধায় তাকে এসব অসমান খাজের মধ্যে ঢেলে ঢেলে নতুন নক্সা গড়ে 
তোলা হয় মাত্র। 
০০০ 
ঠে সমাজ মানসিকতা । 
কেউ বলেন “নারী দেবী তো নারী দেবী। 
কেউ বলে ওঠেন, "নারী নরকের দ্বার!” তো ভাবা হোক নারী 


দ্বার। 
এ “শতপুত্রের জননী হওয়াই নারীর গৌরব তো নারী সেই 
গৌরব অর্জনের চেষ্টায় লাগে। আবার কখনো যদি বলা হয়, “না না, একটির 
বেশি দুটি না।", তো অপ্রতিবাদে সেই নির্দেশনামায় স্বাক্ষর দিতে আসে। 
কারণ সে জানে নির্দেশ মানাই তার কাজ। 

আর নির্দেশদাতারাও জানেন, এখন এইরকমই দরকার। এতেই সমাজের 
ভারসাম্য ঠিক থাকবে। সমাজ জীবনে হাজার হাজার বছরের ভাঙাগড়ার 
ইতিহাসের প্রায় এই একই হছবি। 


ও 

- হী 
যদি 
নরকের 
যদি 


৩৫২ উদ্বোধন ঃ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


একটি মাত্র যুগে নারীকে স্বমহিমায় উজ্জ্বল হয়ে সমাজকে আলোকিত 
করতে দেখা গিয়েছিল। সেটি হচ্ছে বৈদিক যুগ। কিন্তু সে-যুগে সাধারণীদের 
জীবন কেমন ছিল জানা নেই। তা সেই বৈদিক যুগ তো আপন ওজ্জ্বল্য নিয়ে 
অচিরেই বিদায় নিয়েছিল। কেন সে ক্রমোন্নতির পথ ধরে নারী মহিমার 
ধারাবাহিক ইতিহাস রচনা করে চলতে পারল না--তা পণ্ডিতজনেই জানেন। 
আপাতদৃষ্টিতে তো দেখা যায় তারপর একটি গভীর অন্ধকার যুগ। সেই 
অন্ধকারের পথ পেরিয়ে অনেক দূরে এসে পৌঁছে আমরা আমাদের মেয়েদের 
উজ্জ্বল আদর্শ দেখতে চাইলেই, সেই সুদূর অতীতে চোখ ফেলি, যেখানে 
গার্গী, মৈত্রেয়ী, খনা, লীলাবতী! যেখানে নারী-কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত হচ্ছে, “যে 


সেই আলো থেকে কোন্‌ পরিবেশ বেচারী নারীসমাজকে এমন গভীর 
অন্ধকারে নিক্ষেপ করেছিল, যার থেকে আর উদ্ধার হলো না তার? বস্তুর 
মোহই তার সমগ্র শুভবুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে ফেলল, ফেলেই রাখল! 
পড়ে গেল। 

আত্মরক্ষায় অসমর্থ, অসহায় পরমুখাপেক্ষী একটি গোষ্ঠী! শিশু, নারী, 


বৃদ্ধ ! 

অথচ আবার নারীর কাছে পাহাড়-প্রমাণ প্রত্যাশা ! 

এও একটি রহস্য! 

কই, "সমাজ জীবনে, সমাজ গঠনে বা সমাজ রক্ষণে পুরুষের ভূমিকা 
কী? এ নিয়ে তো কখনো কোথাও তেমন প্রশ্ন উঠতে দেখা যায় না। 

কারণ তার সম্পর্কে চিন্তা ভাবনাটি যেন সব শেষ হয়ে গেছে। 

তার পক্ষে একটি মাত্রই নির্দেশ, সে যেন "মানুষ" নামের যোগ্য হতে 
পারে। এইটি হতে পারাই তার পক্ষে পরম ও চরম। 

অবশ্য ওই একটিমাত্র স্থিরীকৃত নির্দেশে সবই আছে। তাই সে একটি 
প্রশ্নাতীত ভূমিকায় স্থির আছে। তবে সবাই যে “মানুষ” নামের যোগ্যতা অর্জন 
করছে, তা তো নয়। পারলে ভাল, না পারলে আর কী করা যাবে? 


রব 
্ 
বু 
ৰ 


এ প্রশ্নের ধারা চলে আসছে যুগ-যুগান্তরের পথ বেয়ে। 

একথা কোনদিন বলা হয়নি-_-তারও শুধু “মানুষ” নামের যোগ্য হলেই 
চলবে। 

হয়তো-এর একটিই কারণ, নারীও যে সমগ্র মানব সমাজের একজন 
এবং “অধিকাংশই'- সমাজ একথা কোনদিন ভাবতে শেখেনি। 

মেয়েদের নিয়ে সদাই তাই এত চিন্তা ভাবনা। 

তাকে কোথায় রাখলে মানায়, কীভাবে রাখলে সুবিধে হয়, কোন্দিকে 
চাপান দিলে বা নামিয়ে দিলে সমাজের ভারসামা রক্ষা হয়। 
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আদ্যিকাল থেকে এই চিন্তা ভাবনার ইতিহাস দেখলে মনে হয় সে যেন 
এক সুস্থির মানবসমাজের মধ্যে হঠাৎ এসে পড়া একটা গোলমেলে বস্তু মাত্র। 
নারী সমাজ আজও উদ্বাত্ত। 

পর্যন্ত স্থির হলো না এই 'জাগতিক' জগতে তার যথার্থ জায়গাটি 
কী? আজও তার পায়ের তলায় একটি শক্ত ভূমি নেই। 

যা নাকি সমাজগঠনের আদি পর্ব থেকে পুরুষের জন্য স্থিরীকৃত হয়ে 
আছে। 

অন্ধকার অতীতে অরণ্যচারী বন্য মানবগোষ্ঠী একদা যেদিন তাদের 
এলোমেলো জীবনের মধ্যে একটি সুশৃঙ্খল সমাজ গঠনের প্রয়োজনীয়তা 
অনুভব করেছিল, তখনো তার প্রথম পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হয়েছিল দলের 


রর 


এ প্রশ্নের উত্তর ওই নারীজাতির কাছেই। 
বাহক নারী। তাই তখনো পর্যন্ত সেই অবোধ মানুষগুলোর কাছে নারী একটি 
বিস্ময়। আর বিস্ময়ের বস্তু বলেই মূল্যবান। 

অতএব নিয়মের রীতিতে মূল্যবান বলেই তাকে ভালভাবে রক্ষা করার 
চিন্তা। আততায়ীর হাত থেকে, বহিঃশক্রর হাত থেকে এবং দুরন্ত দুর্দান্ত 
আদিম প্রকৃতির নিষ্ঠুর আক্রমণের হাত থেকে। 

এই নিয়েই ভাবনা করেছে সেই অরণ্যচারী মানবগোষ্ঠী। নারীর জন্য, 
আর তার শিশুর জন্য চাই, নিরাপদ আশ্রয়। তবে তাদের জন্যে ঘর বাঁধো, 
আয়োজন। 

পুরুষ ঝড়ে, জলে, রোদে, ঘামে জীবন-সংগ্রামের পথ ধরে এগিয়ে চলুক 
ক্রমোন্নতির পথে, আর 'নারী তার গড়ে তোলা ঘরে তার জন্যে অপেক্ষা করে 
থাকুক সেবা, যন্ন, মমতা, সান্ত্বনার সম্ভার নিয়ে। 

সমাজ গঠনের মুলে তো এই চিন্তা ভাবনা। 

যার ফলে দাঁড়াল, এই নারী পৃথিবীর জন্যে নয়, নারী নিজের জন্যে নয়, 
নারী কেবলমাত্র পুরুষের জন্যে। মানবগোষ্ঠীর ক্রমোন্নতির অগ্রগতির জয়যাত্রার 
যে-ঘটনাপ্রবাহ বয়ে চলেছে, নারী তার শরিক নয়; সহায়কমাত্র। যদিও সে 
সহায়তার স্বীকৃতি দেখা যায় না। পুরুষ তো আপন শক্তির নিত্য নতুন 
উন্মোচনের উল্লাসে মদমত্ত। 


উদ্বোধন ঃ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্ধলন 


রপর তো হাজার হাজার বছর কেটে গেল। 
গুহা থেকে বেরিয়ে পড়া মানুষ অবিরত জয়ের সাধনায় এগতে এগতে 
াদে গিয়ে হাজির হয়েও ক্ষান্ত হলো না। মহাকাশ জয়ের সাধনায় লাগল 


তে 
নি 
০০ 


র জয়োন্ত্ত পুরুষের সংগ্রামী জীবনে একটু "শাস্তি 
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৯ 
রর 
নু 
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পরিপূর্ণ মানুষের অধিকার পাবার অধিকারী, এবং সুযোগ 
পেলে সেই ভূমিকা ভালভাবেই পালন করতে পারে এটা এখনো যেন সব 
সমাজে স্বীকৃত নয়। 
যদিও এই হাজার হাজার বছরে জগতে আর সমাজে বহু রূপান্তর 

দেশে দেশে কালে কালে বহিরঙ্গে অনেক বদল হয়েছে। কিন্তু 
হিসেব করলে দেখা যাবে যুগে যুগে এই রূপান্তরের আর পালাবদলের 
খেসারত জুগিয়ে এসেছে মেয়েরাই । তাদের নিয়েই ভাগাগড়া। তাকে কখন 
কোন্‌ পরিবেশে কোথায় রাখলে সমাজের শান্তি শৃঙ্খলা বজায় থাকবে, এই 
নিয়েই যা-কিছু বদল। 

কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে-মেয়েগুলো তো জড়বন্তব নয়, এই হাজার হাজার 
বছরে ওই মেয়েগুলোর মধ্যেও অনেক চিন্তা ভাবনা জন্ম নিয়ে চলেছে । তারা 
আর এই আ্রোতের শ্যাওলার অবস্থায় থাকতে চাইছে না। নিজের জন্যে 
একটি কায়েম ভূমি চাইছে। পায়ের তলার জন্যে একটু শক্ত মাটি। 

তাই কিছু লড়াকু মেয়ে “অন্দর, অন্তঃপুর, অবগুষঠন, হারেম, বোরখা' 
সবকিছুর জটিলজাল ছিন্ন করে পৃথিবীর হাটে বেরিয়ে পড়ে নারী সমাজের 


হর 


তা আপাত দৃষ্টিতে মনে হয়, মেয়েদের দাবিদাওয়ার সবকিছুই তো পূরণ 
হয়েছে, কোথাও তো অধিকারের ভেদ দেখা যায় না। অবশ্য ধর্মীয় আচারের 
গৌড়ামিতে আবদ্ধ কোন কোন সমাজ ব্যতীত। সেটা আলাদা ব্যাপার। 

পৃথিবীর অন্যান্য প্রান্তে, সমাজতান্বিক দেশগুলিতে তো সমাজের কোন 
ক্ষেত্রেই নারীপুরুষের অধিকারের তারতম্য দেখা যায় না। প্রাচ্যের থেকে 
পাশ্চাত্যের দেশগুলি অবশ্যই এ বিষয়ে অগ্রসর। অথচ--আশ্চর্য এই- 

সেইসব দেশগুলিতেই নারীসমাজ অসন্তোষ অস্থিরতা বিদ্রোহ আর প্রতিবাদে 
সোচ্চার। 

তাহলে রহস্যটা কী? 


সমাজগঠনে নারীর ভূমিকা ৩৫৫ 


সঠিক ভূমিকা স্থির করে নিতে পারছে না? 

কেন অনেক পেয়েও মনে হচ্ছে “কিছুই যেন পাওয়া হয়নি।' 

অথচ এই কর্মচঞ্চল বৃহৎ পৃথিবীতে আজ তো মেয়েরা সব কর্মযজ্ঞে হাত 
লাগাচ্ছে। সব কর্মকাণ্ডের শরিক হচ্ছে। সমকক্ষতায় আর দক্ষতায় তো তাক 
লাগিয়ে দিচ্ছে পৃথিবীকে! অনন্তকালের অনভ্যাসের ঘাটতিটি তো ধরা 
পড়তেও দিচ্ছে না। 

তবে? 

কেন এখনো নারীকষ্ঠ অভিযোগে সোচ্চার? কেন অসন্তোষ অশান্তি 

? 

এ প্রশ্নের উত্তরও শোনা যায়। “মেয়েরা আইনের কাছে সমান অধিকার 
পেয়েছে, কিন্ত সমাজের কাছে সমান মর্যাদা পাচ্ছে না।' 

এইখানেই আসে মেয়েদের মধ্যে আত্মসমীক্ষার প্রয়োজন। 

কেন পাচ্ছে না সেই মর্যাদা? যা তার প্রাপ্য? প্রাপ্য” কিন্তু পাচ্ছে না। 
তাহলে ব্রটিটা কোথায়? ঘাটতিটা কার মধ্যে? 

ভেবে চিন্তে এই সিদ্ধান্তেই এসে পৌঁছতে হয়, ঘাটতিটা নারী পুরুষ 
উভয়ের মধ্যেই। 

পুরুষ জাতটি এযাবৎকাল যাদেরকে “সম্পদ সম্পত্তি*, আর নিজস্ব একটি 
'বস্তু'র মতো ভেবে এসেছে, তাদের হঠাৎ 'পূর্ণ একটি মানুষ” বলে ভেবে 
উঠতে পারছে না। বরাবরের সঞ্চিত অবহেলা অবঙ্ঞার স্তূপ সরিয়ে ফেলতে 
পারছে না। 

“মেয়েদের দ্বারা কিছু হয় না” এই ভাবনাটি ছিল সুখকর। মেয়োদের দ্বারা 
সবই তো হয়ে যাচ্ছে দেখা যাচ্ছে, এমনকি তার মূল ভূমিকা ঘরসামলানোর 
মধ্যে থেকেও। এ অভিজ্ঞতাটি বিরক্তিকর। যেন বরাবরের একটি হেরে থাকা 
পার্টি হঠাৎ জিততে শুরু করেছে। 

মজ্জাগত সংস্কার, যা সেই কোন্‌ অতীতকাল থেকে চিন্তায়, চেতনায়, 
রক্তে বদ্ধমূল হয়ে চেপে বসে থেকেছে, তাকে চট করে মুছে ফেলতে পারা 
শক্ত বৈকি। তাই আজও আমাদের এদেশে “পণপ্রথা”র এই ভয়াবহ রূপ তীব্র 
থেকে তীব্রতর হচ্ছে। ূ 

অপরপক্ষে সেই একই সমস্যা নারীসমাজের মধ্যেও । 

একদিকে সে পুরুষের সঙ্গে সমান অধিকারের দাবি নিয়ে লড়াইয়ে নামে, 
মর্যাদার ঘাটতিতে ক্ষিপ্ত হয়। অপরদিকে যুগযুগান্তরের অভ্যস্ত সংস্কারে 
'পুরুষের চোখের মুঙ্ধদৃষ্টি'€র আকাঙ্্ায় “মোহিমী' হতে চায়, “মনোহারিণী' 
হতে চায়, পুরুষের মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টায় সযক্প সচেষ্ট হয়। 

তার এই দুর্বলতাটি জগতের চোগ্ে ধরা পড়ে বৈকি! 

স্বভাবতই সেখানে ৮০ ৃষ্টি, হয় না। 

অথচ এই বিপুল বিশ্বে পৃথিবীর সব প্রান্তে যুগ যুগ ধরে পুরুষের 
মুখাপেক্ষী হয়ে থাকা এই মেয়ে জাতটি জেনে এসেছে মালিক পুরুষ, প্রভু 
পুরুষ এবং অত্যাচারী পুরুষকেও বশ মানাবার হাতিয়ার হচ্ছে তার লাবণ্যলালিত্য, 
সুষমা সৌন্দর্য কটাক্ষ ভ্রভঙ্গি! 


৩৫৬ উদ্বোধন £ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 
ওই হাতিয়ারটিকে “অপ্রয়োজনীয়” বলে অবজ্ঞায় ফেলে দেবার মতো 


অনেক উঁচুতে' উঠে গেলেও, সেই চিরকালের সংস্কারের কাছে আজও 
বন্ধনগ্রস্ত। আজও ভার সমস্ত শক্তির সম্বলের থেকে বেশি ভরসা রাখে তার 
রূপকে! মনোহারি।ত্ুকে। 
এর সঙ্গে “সাজ'-এর সামঞ্জস্যহীনতায়। 

মেয়েদের এ “দুর্বলতা” কমতে তো দেখা যায় না, বরং যেন বেড়েই 
চলেছে। 

বরং যেস' অবোধ মেয়েরা আজও অন্ধকারে পড়ে আছে, যারা জানেও 
না নারীর অধিকার আর নারীর মর্যাদার লড়াইয়ে পৃথিবী তোলপাড়, তাদের 
মধ্যে এ দুর্বলতা কম। হয়তো বা “অভাবেই” কম। জগতের এত সব দেখছে 
না বলেও কম। 

'কিন্তু শিক্ষায় দীক্ষায় উন্নত অগ্রসর নারী সমাজের মধ্যে এই রূপসী 
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কুল কা লাকি বুলাএেনেপুরানা সমগ্র 
আজ প্রসাধন ব্যবসায়ীরাই ক্রমশ ধনী থেকে আরো ধনী হয়ে 
সবচেয়ে জমজমাটি কারবার নারীর বসনভূষণ, মারা সার আযানের 
বিপুল সম্ভারের। 

দেখলে লজ্জা করে, কিন্তু বিজ্ঞাপনদাতাদের নির্লজ্জ প্রচারে দেখতেও হচ্ছে 
অহরহ, সর্বত্র! পথে, ঘাটে, ছবিতে, টি.ভি.-তে, কাগজে, পত্তরে, এককথায় 
যত্রতত্র প্রচার কার্য চলেছে-_ 

“হে নারী, দেখো তোমায় রূপসী আর মনোহারিণী করে তোলবার জন্যে 
আমাদের কত আয়োজন। তিল তিল করে তোমায় তিলোত্তমা করে তুলতে 
টানি জরি ভান দাবা রারেতা কেরাত হাতা সবই আমার 
ভাড়ারে মজুত তোমার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত। কটাক্ষ থেকে 
বাজ রর মর মারিও নর রাতে হালে জার রা মার ক 
অপরূপা করে তুলতে পারি।' 

এ প্রচার তো বেড়েই চলেছে। দেখে লজ্জায় দুঃখে মাথা কাটা যায় না 
কি? কিন্তু সেই প্রতিবাদ কোথায়? উচ্চমানের পত্রপত্রিকাগুলি পর্যন্ত তাদের 
দামী কাগজের অর্ধেকটা ধরে দিচ্ছে এই বিজ্ঞাপনদাতাদের হাতে । 

একদা এক মেয়ে ক্রুদ্ধ হয়ে আমার সঙ্গে তর্ক করেছিল। “প্রসাধনে 
মেয়েদের চিরন্তন অধিকার। আড়াই হাজার বছর আগে অজজ্তার যুগেও মেয়েরা 
কিভাবে প্রসাধনের সাধনা করত, তার নজির পাথরে খোদাই হয়ে আছ '” 


টাকা নিয়োগ করে না। কোথা থেকে উসুল হয় সেটি? 
রসি রিনার রিনা রান চারি সংস্কৃতি, শিল্প, 
| 
কিসে তাদের এত বাড়বাড়ন্ত? 
সামান্য একটি কেশতৈল বা মুখে মাখার ক্রিমের দৌলতে কী করে এমন 
১০ ররর 


তাই একান্তে প্রশ্নঃ “এই মেয়েরা, আর কতদিন এই দুর্বলতার শিকার 
হবে?” 

পুরনো অভ্যাসের জাল-জঞ্জাল থেকে মুক্ত হয়ে কবে তোমরা মাথা তুলে 
দাঁড়াবে? 

শ্রদ্ধা আর মর্যাদা অর্জন করতে হলে প্রথম প্রয়োজন ত্যাগের, নির্মোহের। 
লড়াই করে আন্দোলন করে অধিকার লাভ হতে পারে- মর্যাদা লাভ হয় না। 

অথচ দেখা যাচ্ছে-ওইটিই পাওয়া সবচেয়ে জরুরি। 

আজকের প্রগতিশীল পৃথিবীতে নারীসমাজও অনেক অধিকার পেয়েও 


রা 


অসম্ভব নয়। তবু দেশে, রাজ্যে, এদেশে, বিদেশে সমগ্র মেয়েরা হাড়েহাড়েই 
জানে, আসল ক্ষমতা কাদের হাতে! 
কাজেই মেয়েদের মধ্যে অনেক পেয়েও না পাওয়ার শৃন্যতা। এর আর 
প্রতিকার কই? 
তবে যদি কখনো এমন দিন আসে মেয়েরা তার দুর্বলতার জাল-জঞ্জাল 
থেকে যুক্ত হয়ে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে, আর চিরকালের শাসকগোষ্ঠীর চিত্তে 
এ চৈতন্যের উদয় করাতে পেরেছে--“এই পৃথিবীখানা যে কেবলমাত্র আমারই 
জন্যে আমার এ-ধারণাটিতে বোধহয় তুল | ঈশ্বরের সৃষ্ট এই পৃথিবী 
5, 
অথবা উভয়েই পৃথিবীর জন্যে। একে অপরের প্রভুও নয়, দাসও নয়। 
তাহলে হয়তো শুভবুদ্ধিসম্পন্ন দুটো জাত একসঙ্গে হাত মিলিয়ে আজকের 
নে বহে একটি সুস্থ 
০০-০৯-১০০৯ 
সমান মজবুত হওয়া দরকার। 


৩৫৮ উদ্বোধন ঃ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


হয়তো কোন একদিন আসবে সেদিন। কোন একটা ভুল চিরকাল চলে 
আসছে বলেই যে চিরকাল চলবে, তা নাও হতে পারে। 

কিন্তু সেই নতুন সমাজে নারীর ভূমিকাটি কি “নতুন আর আলাদা হবে? 
পুর জা নমর সেই রাজমিস্ত্রির হাতের 
সে তার | 

তৈরি “জোড়ানোর মসলা"র ভূমিকায়। 

সমাজে সংসারে যেখানে: যত অসমান অমসৃণ ভাঙাচোরা তোকোনা 
কোনাচে টুকরো একত্রে জড়ো হয়ে ঠেলাঠেলি করে কর্কশধবনি তুলবে, 
সেখানেই পরস্পরের সঙ্গে পরস্পরকে মিলিয়ে দেবার, খাপে খাপে বসিয়ে 
দেবার কাজে নিজেকে লাগিয়ে দেবে। 

কারণ বিশ্বরাজমিস্ত্রি তাকে সেইভাবেই গড়ে রেখেছেন। সে জানে সৃষ্টিকর্তার 
তার কাছে অনেক প্রত্যাশা । সে “ঘর চায়, সংসার চায়, স্বামী সন্তান নিয়ে 
একটি সুখী জীবন চায়। বাইরে যতই সমান অধিকারের লড়াইয়ে নামুক, 
উপ: জী ৭ ০১০ 
সেটিকে পেতে আর টিকিয়ে রাখতে তার চিরদিনই আত্মবিলোপের সাধনা। 
সমাজে সংসারে পরস্পরের মধ্যে সত্তাব, সম্প্রীতি রাখতে, সামাজিক জীবনের 
দায় বহন করতে, পরিবার জীবনে বজায় রাখতে মেয়েরা সবসময় 
নিজের চাহিদাটিকেই তুচ্ছ করে চলে। এই ছ্বাচটিকে অটুট রাখতে 
হয়তো কত অভিনয় করে চলতে হয় তাকে, চেপে রাখতে হয় আপন ইচ্ছে 
অনিচ্ছের কথা । কারণ সে ঘর চায়, 

হয়তো নারী হৃদয়ের এই “চাওয়াটি” হিরা ডর সা 
সাধনের নিমিত্তই। নারীর কাছে তার অনেক প্রত্যাশী । তাই তিনি নারী-হৃদয়ে 
মজুত রেখেছেন বাড়তি অনেকখানি শ্লেহ, করুণা, মমতা, ক্ষমা, ধৈর্য, 
সহনশীলতা, শুভবোধ, কল্যাণবোধ, আর ওই আত্মবিলোপের শক্তি । 
তাই মনে হয়, সহজাত প্রবণতাতেই ভবিষ্যতের বিজয়িনী নারীও 
সমাজ গঠনের শরিক হতে পেলেও, সেই তার চিরকালের পুরনো 

রয়ে যাবে, বুঝে বা না বুঝে এযাবৎকাল যে ভূমিকা সে পালন করে 
এসেছে। তবে হয়তো সেটাই পালন করে চলবে স্বেচ্ছায় সানন্দে। কারণ সে 
জানে আর মানে সমাজজীবনে শান্তি বজায় রাখার দায়িতৃটি তারই। 
আসল কথাটিই এই- 

সমাজগঠনে নারীর ভূমিকা নিজেকে গৌণ রাখা, নিজস্ব সম্তার বিলোপ 
সাধন! তাতেই "সমাজ নামক টির শি, সি, স্থিতি, শৃঙ্খলা । নারী 
এইটি মেনে নিয়েছে বলেই সমাজের অস্তিত্ব বজায় আছে। ব্যতিক্রম ঘটলে 
সে অস্তিত্টি আর থাকবে না। 

ছন্নছাড়া স্ত্রীপুরুষের দল, নিতান্তই প্রাণিজগতের মতো পৃথিবীর হাটে ঘুরে 
রা রন বারা রত্না গুহাজীবনের 
দিকেই ফিরতে থাকবে 

শব ৬২টি রি মাটাননদা? লতা ডা! 
সহণশীলতার ওপর ভিত গেড়েই সেই সমাজকে টিকিয়ে রাখা ।* [0] 


* ৮৮ বর্ষ, ৯ সংখ্যা 





রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের সমকালীন কলকাতার 
সমাজ ও সংস্কৃতির রূপরেখা 
নিশীথরঞ্জন রায় 


গদাধরের (১৮৩৬-১৮৮৬) বাল্য এবং কৈশোর অতিক্রান্ত হয়েছিল পল্লীর 
শান্ত পরিবেশে । বাইরের জগতের সঙ্গে প্রায় নিঃসম্পর্কিত পরিবেশ। সেই 
অঞ্চলে বহিরাগত বলতে বোঝাত তীর্থযাত্রীর দল, সাধু-সন্ন্যাসী, বৈরাগী- 
বাবাজী, ফকির-দরবেশ, ভ্রাম্যমাণ যাত্রা আর কথকতার গায়ক। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা 
রামকুমারের স্ত্রী-বিয়োগের (১৮৪৯) পর একদিকে মানসিক সন্তাপ, অপরদিকে 
সংসার চালনার জন্য অধিক অর্থ উপার্জনের প্রয়োজন- এই দুটি কথা ভেবে 
রামকুমার চতুষ্পাঠী স্থাপনের উদ্দেশ্যে কামারপুকুর ছেড়ে চলে এলেন 
কলকাতায় (১৮৫০)। কনিষ্ঠ ভ্রাতা গদাধর সেইসময় গ্রামেই থেকে গেলেন। 
কিন্তু মধ্যম ভ্রাতা রামেশ্বর যখন অগ্রজকে জানালেন যে, পড়াশুনোর দিকে 
গদাধরের তেমন ঝোঁক নেই তখন রামকুমার তাকে সঙ্গে করে নিয়ে এলেন 
ঝামাপুকুরে (১৮৫৩)। একটানা প্রায় সতের বছর গ্রামীণ আবহাওয়ায় কাটিয়ে 
গদাধর পদার্পণ করলেন কলকাতায়। 

কামারপুকুর থেকে ঝামাপুকুরে-অজ পাড়ার্গী থেকে রাজধানী শহরে। 
গদাধর আর ঘর-সংসারের কাজে সাহায্য করবেন, আর সেই সঙ্গে 
টোলে করবেন_এই ছিল কনিষ্ঠের কাছে রামকুমারের প্রত্যাশা। 
কিন্তু তা পূরণের কোন লক্ষণ নেই। আতগতগুল, কাচকলা আর ফলমূলের 
ছাঁদাবীধার উপযোগী বিদ্যার প্রতি গদাধরের অনীহা যথাপূর্বম। সুতরাং 
পরিবেশ নতুন হলেও, রা 
নতুন অধ্যায়। নতুন অধ্যায় উন্মোচিত হলো আরো পরে। 

গদাধরের ঝামাপুকুর বাস শুরু হবার তিন বছর পর (১৮৫৫) জানবাজারের 
স্বনামধন্যা রানী রাসমণি প্রতিষ্ঠা করলেন গঙ্গাতীরে দক্ষিণেশ্বরে জগং-বিখ্যাত 
পু পু ০৯৯ 
পূজার্চনার | রামকুমার এই দায়িতৃভার গ্রহণ করায় গদাধর ঝামাপুকুর 

ছেড়ে মন্দির প্রাঙ্গণেই বসবাস শুরু করলেন। ৫০৮৮ 
রি একবছর পরে রামকুমার হলে একুশ বছর 
গদাধর গ্রহণ করলেন ভবতারিণীর পূজার দায়িত্ব (১৮৫৭)। এখােই ঘটে ঘটে 
রামকৃষ্ণ পরমহংসরূপে গদাধরের সাধক-জীবনের উত্তরণ । ক্রমে তার ঈর্থভক্তি 
আর জীবপ্রেমের খ্যাতি অবিশ্বাস্য দ্রন্তগতিতে ছড়িয়ে পড়ল। মন্দিরে অধিষ্ঠাধী 
দেবীর সঙ্গে সঙ্গে দর্শনাহীদের আরেকটি আকর্ষণের বিষয়বন্ত হলেন ঠাকুর 
শ্রীরামকৃষ্ণ। দর্শনপ্রার্থীদের মধ্যে ছিলেন কলকাতাবাসী বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি । 


৩৬০ উদ্বোধন £ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


রামকুমারের দেহত্যাগের বছরে ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দের মহাবিদ্রোহের 
বিদ্রোহ দমনের শেষে ইংরেজ- আরো জীঁকালো হয়ে দেখা 
ততদিন প্রায় গোটা দেশ জুড়ে ইংল্যান্ডের সার্বভৌম প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত 
হয়েছে। ইংরেজ-শাসনাধীন ভারতবর্ষের রাজধানী কলকাতা-লন্ডনের পরেই 

যার স্থান। এখানকার বাসিন্দাদের মধ্যে ছিল ভারতের প্রায় প্রতিটি অঞ্চলের 
রি 


অনুকরণের যে প্রবল ঢেউ বাঙালী-মানসিকতার ওপর প্রচণ্ড আঘাত হেনেছিল 
তা ততদিনে থিতিয়ে এসেছে। বাঙালী আগের তুলনায় অনেক বেশি 
আত্মসচেতন, নিজেদের প্রতিহ্য সম্পর্কেও শ্রদ্ধাশীল। পাশ্চাত্য আর প্রাচ্যপন্থীদের 
মধ্যে ফেস্ঘাত একদিন কলকাতার বিদ্বজনসমাজকে পরস্পর-বিরোধী দুটি 
শিবিরে বিভক্ত লি পুকস কিএ০৯৯৭০৮ 
থেকে অনাচার অসাম্য দূর করার যে-প্রচেষ্টার সূত্রপাত করেছিলেন রামমোহন, 
সেই আন্দোলন তখনো গতিসম্পনশ্ন ছিল। প্রথমে ব্রাহ্গদমাজ এবং পরে 
০০০৭ ০১১জ প রত কপ 
উঠেছিল। রাজনৈতিক আন্দোলনও ছিল গতিশীল; যদিও রাজনৈতিক নেতারা 
ছিলেন নরমপন্থী। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পর শিক্ষিত মধ্যবিত্ত 


একদিকে বহু সাধনপদ্ধতির অনুশীলন, অপরদিকে নিজের 
অপার্থিব এ্রশখর্য অবলম্বন করে ধীর অথচ নিশ্চিত গতিতে গদাধরের যখন 
সা উপ কস সপ তখন কলকাতার বৌদ্ধিক জীবনের 
চেহারাটি একটি | পরীক্ষা-নিরীক্ষা, পরস্পর-বিরোধী 
মতবাদের প্রাবল্য। কিছুটা আশাভঙ্গ, আবার সেইসঙ্গে নতুন আশার আলো। 
সামাজিক সংস্কারের ক্ষেত্রে কিছু পরিমাণে অগ্রগতি । প্রগতিবাদী চিন্তাধারার 
সঙ্গে প্রতিক্রিয়াপন্থী রক্ষণশীলতার চিরকালীন ছন্দ, রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ষার 
প্রসার, ইংরেজ সরকারের প্রতিশ্রুতিভঙ্গ, ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক অসাম্য। 
পুঁজিবাদীদের প্রাধান্য। শিক্ষিত এবং শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত জনসমাজের 
মধ্যে ক্রমবর্ধমান ব্যবধান, সামাজিক জীবনে সংস্কার আন্দোলনের সীমিত 
সাফল্য। সর্বোপরি সাধারণ শ্রেণীর মধ্যে একদিকে অশিক্ষা, অপরদিকে 
দারিদ্রের ভয়াবহ প্রসার--সব মিলিয়ে উনিশ শতকের তিন দশক থেকে শুরু 
করে শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত--এই সময়-সীমাটিতে কলকাতার জীবনে নানা 
বিষয়ে আদর্শগত বিরোধ এবং নতুন ও পুরাতনের মধ্যে চিরকালীন সঙ্ঘাত 
কলকাতার সমাজজীবনে সষ্টি করেছিল একদিকে ক্রমবর্ধমান অস্থিরতা, অন্যদিকে 
সেই অস্থিরতা থেকে পরিত্রাণের উপায়-সন্ধান। 

সামাজিক এবং ধর্মীয় জীবনের দ্বন্দ আর অস্থিরতার চিত্রটিই সর্বাগ্রে মনে 
পড়ে। “ইংরেজ সাম্রাজ্যে সূর্য অস্ত যায় না'_এই কথাটি নির্বিবাদে মেনে 
সপ পু সপ এ ৮০৪৩ 


গণতন্ত্রের আদর্শে পরিচালিত ইংল্যান্ডের সরকার ভারতীয়দের কিছু কিছু 


রামকৃষ্চ-বিবেকানন্দের সমকালীন কলকাতার সমাজ ও সংস্কৃতির রূপরেখা ৩৬১ 


অধিকার মেনে নিতে অসম্মত হবে না। এই অবস্থায় ভারতীয় জনগণের দৃষ্টির 
বেশির ভাগ দখল করে নিয়েছিল ধর্ম, সংস্কৃতি এবং সমাজবিষয়ক সমস্যা এবং 
তাদের সমাধানের প্রশ্ন। উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে শ্বীস্টধর্মের প্রচার 
জোরদার করতে গিয়ে মিশনারী সম্প্রদায় ভারতীয় ধর্ম ও ধর্মবিশ্বাসের বিরুদ্ধে 
সঙ্ঘবদ্ধ আঘাত হানতে উদ্যত হয়েছে। রামমোহন স্বতন্ত্র ধর্মমত প্রবর্তনের 
তুলে হিন্দুধর্মের এঁক্য কিছু পরিমাণে হলেও ব্যাহত করেছিলেন। ইসলামধর্মের 
গামীরাও ক্রমশ নিজেদের স্বাতন্ত্য সম্পর্কে অধিক মাত্রায় সচেতন হয়ে 
উজান জানার ভিানের রাড জাতে ডোম নাগা রানে 
ধরছিলেন তার মধ্যেও ছিল নানা অসঙ্গতি এবং পরমত সম্পর্কে অসহিষ্ণুতা । 
বাংলার পন্লীবাসীরা এতে বিচলিত হননি, তারা নিজ নিজ বিশ্বাস এবং সংস্কার 

য়ী যে-ধরনের জীবনযাপন করছিলেন তা নিস্তরঙ্গই ছিল, অশান্ত হয়ে 
ওঠেনি। কিন্তু রাজধানী শহর কলকাতার কথা স্বতন্ত্র। ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক 

নিয়ে এখানে অজজ্ব প্রশ্ন, বহু বাদবিতগ্ডা, তর্কযুদ্ধ, পরস্পরবিরোধী 
টি এখানে দেখা দিয়েছিল দ্ৃন্দববিদীর্ণ এক অস্বস্তিকর 
রিবেশ। 

শ্রীরামকৃষ্ণের দক্ষিণেশ্ব-বাসের প্রথম কটি বছর অতিক্রান্ত হয়েছিল 
কঠোর অধ্যাত্ম সাধনায়। তখন তীর খ্যাতি সীমাবদ্ধ ছিল মন্দিরে সমাগত 
দর্শনার্থী আর রমতা সাধুসন্তদের মধ্যে। বাইরের জগতের সম্পর্ক তিনি 
যথাসম্ভব এড়িয়ে চলতেন। আত্মানুসন্ধান আর ঈশ্বর-উপলব্ধির দুশ্চর সাধনায় 
তিনি এমনই মগ্ন ছিলেন যে, তার বাহ্যজ্ঞান অনেক সময় লোপ পেয়ে যেত। 
ক্রমে দর্শনার্থীরা শুধু বিগ্রহ দর্শনেই ক্ষান্ত থাকতেন না, তাদের দৃষ্টি ক্রমে 
উপদেশামূত বিতরণকারী এই আত্মভোলা, নিরভিমানী সাধকপ্রবরের প্রতি 
ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যের ফলে দর্শনার্থীদের মধ্যে অনেকে পরিণতি লাভ করলেন 
ঠাকুরের নিত্যসঙ্গী_ভক্তরূপে। ক্রমে তার খ্যাতি বিস্তৃততর হতে লাগল। 
কলকাতা থেকে আগত দর্শনকামীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে লাগল। অনেকে 
আসতেন মন নিয়ে, কেউ আসতেন আধ্যাত্মিক প্রশ্নের সদুত্তর 
তুলে ধরতেন তাদের ব্যাকুলতা এই অবতারপুরুষের কাছে। তার 
দর্শনে মনের দুঃখভার দূর হবে, লাভ করবেন অপার্থিব শান্তি-এমনি বিশ্বাসও 
তাদের পৌঁছে দিত মন্দির-অঙ্গনে। রকমারি দর্শনার্থী, তত্ত্বজিজ্ঞাসুদের ভিড় 
লেগে থাকত তার এ ঘরটিতে। 

এই সময়কার কলকাতার সমাজজীবনের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় আমরা পাই না। 
কিন্তু অনুমান করা যেতে পারে যে, পূর্ববর্তী অর্ধশতকের তুলনায় ছয় থেকে 
আট দশকের মধ্যে শহরের জনসংখ্যা বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। কোম্পানীর 
আদি যুগে যাঁরা প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন তারা ছিলেন প্রথমে স্বাধীন 
ব্যবসায়ী, পরে কোম্পানীর কোলাবরেটর (0০0119018101)। সেইসময়কার 
কলকাতার সমাজে কাঞ্চন-কৌলীন্য ছিল সুপ্রতিষ্ঠিত। মহারাজা নবকৃষ্ণের 
মতো অক্রান্মণও সেদিন ছিলেন সমাজপতি অথবা দলপতি । উনিশ শতকের 


৩৬২ উদ্বোধন ঃ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


মাঝামাঝি থেকে সমাজচিত্র ভিন্নতর হতে থাকে । ততদিনে বড় মাপের 
ব্যবসাবাণিজ্য গুটিয়ে অনেকেই জমিদারির মালিক হয়ে নিশ্চিততর জীবনযাপনের 
দিকে ঝুঁকেছেন। ১৮৩৩ খ্বীস্টাব্দ থেকে পাশ্চাত্য-শিক্ষার প্রসার এবং ১৮৫৭ 
্বীস্টাব্দে প্রতিষ্ঠার পর থেকে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত যুবকদের 
সংখ্যা বাড়ছিল। মধ্যবিত্ত শ্রেণী: তরুণ ও যুবকরা উচ্চশিক্ষার এই সুযোগ 
গ্রহণ করেছিল বেশি মাত্রায়। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এই উত্থান কলকাতার 
সমসাময়িক সমাজজীবনে সবচাইতে উল্লেখযোগ্য ঘটনা । তাছাড়া ভারতের 
বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত মানুষদের ক্রমবর্ধমান ভিড় এখানকার জনসমাজের 
চেহারা দ্রুতগতিতে পালটে দিতে শুরু করেছিল। কলকাতায় গড়ে উঠেছিল 
এক মিশ্রসমাজ-বহু ভাষাভাবী মানুষের এক মিলনক্ষেত্র। ধর্মাচরণের দিক 
থেকেও এদের মধ্যে ছিল লক্ষণীয় মাত্রায় বৈচিত্র্য । একই নগরের অধিবাসী- 
এই পরিচয়টুকুই ছিল তাদের পরস্পরকে এক সুত্রে ধরে রাখার উপাদান, 
এককথায় আটা, বা শহুরে মানসিকতা । তবু তাদের সমস্যা ছিল। জনবিস্ফোরণের 
সমস্যা এবং এই সমস্যা থেকে উদ্ভৃত নাগরিক জীবনের উপযোগী স্বাচ্ছন্দ্যভোগের 
অপ্রতুলতা, প্রগতিবাদী বনাম রক্ষণশীলদের মধ্যে দ্বন্দ, ক্রমবর্ধমান আর্থিক 
বৈষম্য, নানাধরনের সামাভিক অনাচার আর সর্বোপরি ধর্মসম্প্রদায়গুলির মধ্যে 
স্বাতন্ত্যবোধের সঞ্ার। হিন্দুধর্মের মধ্যে আচারসর্বস্বতা এবং একাধিক ক্ষেত্রে 
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বং অসহিষুতা। সমাজ-সংস্কারবাদীদের মধ্যেও ছিল মতের বিভিন্নতা। এই 
৪ ডি১০১০৭৮০৪৪৯-১০ উপ টস এ 
অবসান। পরবর্তী কালের ব্রাহ্মনেতারা চেয়েছিলেন হিন্দুধর্মের সঙ্গে সম্পর্কহীন 
একটি নতুন ধর্মমতের প্রবর্তন। তাদের বিরুদ্ধবাদীরা চেয়েছিলেন হিন্দুধর্মের 
বিধি-বিধানকে কঠোরতর করে তুলতে। এমনি অবস্থায় দক্ষিণেশ্বরের দিব্য- 
জ্ঞানের অধিকারী সাধকপ্রবর শোনালেন অভয়বাণী। সাধারণ মানুষের মনে 
তখন বিভ্রান্তির অন্ত নেই। “কস্বৈ দেবায় ?'_এই প্রশ্নের কোন সদুত্তর 
পাচ্ছিলেন না তারা। পুঙ্থানুপুঙ্বরূপে যাঁরা শাস্ত্গ্রম্থাদি পাঠ করেছিলেন তারাও 
১০০ ও আবার পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষায় 
শিক্ষিত বিজ্ঞানমনস্থ সুধীজনরাও ঘটাতে পারছিলেন না তাদের সংশয়ের 
অবসান। 
কলকাতাবাসী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কথায় ফিরে আসি। ১৮৫৭ 
্বীস্টাব্দের বিদ্রোহাগ্রি নির্বাপিত হওয়ার পর ইংল্যান্ডের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ 
ভারতীয়দের সুযোগ-সুবিধা এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ কিছু কিছু অধিকার 
দানের যে-প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন কার্ষক্ষেত্রে তা পালন করা হয়নি। সরকারি 
চাকুরির ক্ষেত্রে যোগ্যতা সত্বেও তাদের প্রবেশ অধিকার অব্যাহত ছিল না। 
শ্বেতাঙ্গদের জাতিবৈরের সহজ শিকার ছিল ভারতীয় প্রজারা। শোষণ আর 


আধিপত্য বল্লাহীনভাবে বেড়ে বেড়ে চলেছে। এসবই ছিল অস্বাস্থ্যের লক্ষণ। 
আধ্যাত্মিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্র--কোথাও ছিল না 
স্বাচ্ছন্দ্য বোধের লেশমাত্র সুযোগ । | 


রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের সমকালীন কলকাতার সমাজ ও সংস্কৃতির রূপরেখা ৩৬৩ 


কলকাতা শহরের ইতিহাস খুব পুরনো নয়। কিন্তু যতটুকু ইতিহাস আমরা 
জেনেছি তাতে বিষয়বস্তুর হিসাবে প্রাধান্য পেয়েছে এখানকার শ্বেতাঙ্গ-অ 
'হোয়াইট টাউন” ইংরেজী “সূত্রে নিশি পাড় বিবরণ প্রায় অনু 
ইংরেজ-বাসিন্দাদের পরেই কলকাতার সমাজে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিরা ছিলেন 
9500110 01255 010170151 এই দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকদের মধ্যে ছিল তিনটি 
স্বতন্ত্র গোষ্ঠী। ১৮২২ শ্বীস্টাব্দের একটি প্রতিবেদনে এই শ্রেণী-বিভাগের 
উল্লেখ রয়েছে। এই গণনায় কলকাতার নাগরিকদের তিনটি স্বতন্ত্র শ্রেণীতে 
ভাগ করা হয়েছে। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীতে যথাক্রমে স্থান লাভ 
করেছেন ৭, ২৮ এবং ৪০ জন শহরবাসী। এই তালিকা দেখে মনে হয় যে, 
বংশগৌরব অপেক্ষা কাঞ্চনগৌরবই ছিল সামাজিক প্রতিষ্ঠার নিয়ন্তা। প্রথম 
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সমাজে প্রভাব-প্রতিপত্তি ভোগ করতেন কোম্পানীর অনুং অথবা স্বাধীন 
ই এস ক ক পুর ৩ ৮ 
১৮৫৭ শ্বীস্টাব্দের পর থেকে উচ্চশিক্ষা বিস্তারের ফলে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী 


জল অধিকতর সত পেতে থাকে তীর সরকারি চারে অথবা 
চিকিৎসক, আইনজীবী এবং মাঝারি ধরনের ব্যবসায়ী হিসাবে সমাজে প্রতিষ্টা 
অর্জন করতে শুরু করেন। 


ছাত্র ডেপুটি মাজিন্টরট এবং বিনে বন্ধ লব্বপ্রতিষ্ঠ সাংবাদিক, সা 


সপ ০০২-০৮ স্পা ৪১৬১৭ 
গৃহশিক্ষক এবং “রামকৃষ্ণ থ”র লেখক অক্ষয়কুমার 
স এবং বহু নাটাগ্রন্থের রচয়িতা গিরিশচন্দ্র ঘোষ, শিক্ষকপ্রবর 


রামকৃষ্চক এর লেখক স্বনামধন্য মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত (যিনি শ্রীরামকৃষ্ণের 
০৬ বি ৬ আপ 
বলরাম বসু, সওদাগরী অফিসের মুৎসুদ্দি সুরেন্দ্রনাথ মিত্র, বেঙ্গল সৈক্তেটারিয়েটের 
করণিক মনোমোহন মিত্র, চিকিৎসক শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবন 
বৃত্তান্ত” -এর লেখক রামচন্দ্র দত্ত। ঠাকুরের 'রসন্দার রসদ্দার” হিসাবে পরিচিত রানী 
রাসমণির জামাতা মথুরানাথ বিশ্বাস-প্রমুখ বিচিত্র ব্যক্তিত্ব যাঁরা গ্রথিত হয়েছিলেন 
রামকৃষ্ণদেবের প্রতি ৮০৮ জি শ্রীরামকৃষ্ণকে সমর্পিতপ্রাণ আর 
যেসব গৃহিশিষ্য দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত করতেন তাদের অন্তর্ত্ত ছিলেন 


৩৬৪ উদ্বোধন ঃ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


“সাধু নাগমহাশয়' নামে সুপরিচিত দুর্গাচরণ নাগ, গায়ক নীলকণ্ঠ, দেবেন্দ্রনাথ 
মজুমদার, নবগোপাল ঘোষ, বিপিনবিহারী ঘোষ, প্রমথনাথ কর, শরণ 
মল্লিক, চুণীলাল বসু, মণীন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত, ভাই ভূপতি, 

আ্যাটর্নি বসু, শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনীলেখক শশিভৃষণ ঘোষ, মহিয় 
চক্রবর্তী, জয়গোপাল সেন, গঙ্গাপ্রসাদ সেন, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ঈশান মুখোপাধ্যায় 
প্রমুখ এবং সকলেই ছিলেন সস্ত্ান্ত এবং শিক্ষিত মধাবিত্ত পরিবারের সম্তান। 
'রামকৃষ্ণকথামৃত*-এর লেখক লিখেছেন-_-“ঠাকুরের ভক্তরা অসংখ্য-তাহারা 
কেহ প্রকাশিত আছেন, কেহবা গুপ্ত আছেন-সকলের নাম করা অসম্ভব।”, 
কলকাতার সে-যুগের বনেদি পরিবারের অধিকাংশই বসবাস করতেন 
উত্তর কলকাতায়-পুরনো আমলের সুতানুটি অঞ্চলে। বাগবাজার, বেলগাছিয়া, 
শ্যামপুকুর, চিৎপুর, কুমারটুলি, পাথুরি; , জোড়াসীকো, আহিরিটোলা, 
০ ৯ ১৬০৯ ডিল 
ঝামাপুকুর বাদুড়বাগান_এসব অঞ্চলে ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের অবারিত 
গতি। এছাড়া ছিল দক্ষিণ কলকাতায় কালীঘাট, ভবানীপুরে গৌরী মা-র 
মাতুলালয় এবং বেলতলায় ম 2০০-৯১৯প8৯4 
মিউজিয়াম, এশিয়াটিক ফোর্ট উইলিয়ামসহ গড়ের মাঠ। ঠাকুর 
যেমন ভক্তদের টানতেন দুর্বার শক্তিতে, তেমনি ভক্তরাও আকর্ষণ করতেন 
ঠাকুরকে । এদের অনেকের বাড়িতেই ঠাকুর যেতেন। তাছাড়া সেদিনকার 
কলকাতার খ্যাতনামা ব্যক্তিদের সঙ্গে দূরত্ব রচনার তিনি ঘোর বিরোধী 
ছিলেন। পা ৯ 
মজুমদার, মাইকেল মধুসুদন-এঁরা সকলেই ঠাকুরের ধন্য । 
এপ্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, পরমহংসদেবের কাছে যারা আসতেন 
৮২৮ তারা তারই 
প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করে পরিণতি লাভ করেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ-প্রমুখ 
তার ত্যাগী শিষ্যর্ূপে। তাদের কেউ কেউ জন্মেছিলেন শহর. কলকাতায়, 
কেউ কেউ শহরতলীতে। এঁদের অনেকেরই বাল্য এবং কৈশোর অতিবাহিত 
হয়েছিল কলকাতার মধ্যবিত্ত সমাজের পরিবেশে । 

নিরপেক্ষ এঁতিহাসিক দৃষ্টিতে-একদিকে ঠাকুরের অধ্যাত্মসাধনা এবং সেই 
সাধনার উপলব্ধ ফল বিতরণের প্রচারধর্মিতার অভাব সন্বেও তার ব্যাপকতা 
এবং গভীরতা, অপর দিকে কলকাতা তথা ভারতবের ইতিহাসে বহু 
আলোচিত রেনেসাঁস আন্দোলন পরস্পরের পরিপোষক বলে গণ্য হতে 
পারে। সামগ্রিক বিচারে রামকৃষ্চদেবের গুরুত্ব এবং প্রভাব শুধু আধ্যাত্মিক 
ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল না, তা পরিব্যাপ্ত ছিল ভারতবর্ষের সামগ্রি সামরিক জীবদদর্শনের 
বৃহত্তর ক্ষেত্রেও। পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্ধ অনুকরণের মধ্যে উনিশ শতকের 
প্রথমার্ধে অনেকেই পেয়েছিলেন জীবনে সার্থকতার সন্ধান। আবার 
পিএ শ্রেন্ঠত ও স্বাতন্ত্য সম্পর্কে অতি-সচেতনতা 
আমাদের একশ্রেণীর কলকাতাবাসীর মনে যে-ধারণাটিকে বদ্ধমূল করে তুলেছিল 
তা অন্ধ গৌঁড়ামির নামান্তর ছাড়া আর কিছু নয়। পাশ্চাত্য এবং প্রাচ্য এই 
পপ পাকি পা ০০ 
অপর এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য প্রচেষ্টার উদ্যোক্তা ছিলেন রামমোহন 


রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের সমকালীন কলকাতার সমাজ ও সংস্কৃতির রূপরেখা ৩৬৫ 


এবং ব্রাহ্মসমাজের নেতারা । কিন্তু তাদের উদ্দেশ্য যত মহানই হোক না কেন, 
জনমানসে তা ব্যাপকভাবে সাড়া জাগাতে পারেনি । সমাজ-সংস্কারের ক্ষেত্রে 
তারা যতটুকু আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন, অধ্যাত্মক্ষেত্রে তা ততটুকু গভীর 
রেখাপাত করতে পারেনি। হয়তো বা হিন্দুধর্মের উপাস্য দেবদেবীর মূর্তিপূজার 
বিরোধিতা করতে গিয়ে তারা জনগণের মনে সাড়া জাগাতে পারেননি । 
কলকাতায় যখন পরস্পর-বিরোধী এইসব শক্তির মধ্যে সঙ্ঘাত চলছিল 
তখনই আবির্ভাব ঘটল রামকৃঞ্জদেবের। সব কটি প্রধান ধর্মের বিধি-বিধান 
তিনি নিজে আচরণ করলেন, এই পরম সত্যটিই তিনি উপলব্ধি করলেন যে, 
“যত মত তত পথ।”, সব ধর্মমতের লক্ষ্যই ঈশ্বর-উপলব্ধি এবং যে- 
আচরণবিধি মেনেই তার উপাসনা করা হোক না কেন, লক্ষ্য এবং উপাস্য 
এক এবং অদ্ভবিতীয়। জনগণের কাছে তিনি তার উপলব্ধ সত্যটিকে তুলে 
ধরলেন তার স্কভাবসিদ্ধ সহজ ভঙ্গিতে, সহজবোধ্য ভাষায় তিনি ব্যাখ্যা 
করতেন জটিল ধর্মতত্ব যার সারবন্তা অতি বড় শীস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতজনেরাও মেনে 
নিতে বাধ্য হতেন। ঈশ্বরোপলব্ির এই সাধনার ক্ষেত্র ব্যবহারিক জীবন পর্যন্ত 
প্রসারিত-এই কারণে স্বাভাবিক ভাবেই এর অন্তর্ভুক্ত ছিল সমাজসেবার 
আদর্শ-জীব ও শিবের মধ্যে অভিন্নতা অর্থাৎ ঈশ্বরজ্ঞানে জীবের সেবা। তার 
মতবাদের মধ্যে এই কারণেই কলকাতার তৎকালীন চিন্তানায়করা 
পেলেন প্রকৃত পথের নির্দেশ। রামকৃষ্ণদেব-প্রচারিত সমন্বয়ধর্মী 
মধ্যে সেযুগের যাবতীয় প্রশ্ন আর সংশয় সমাধানের নির্ভুল ইঙ্গিত খুঁজে 
পাওয়া গেল। 
উনিশ আর বিশ-এই দুই শতকের ভারতবর্ষের ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, 
সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন পর্যায়ে যেসব আলোড়ন এবং আন্দোলন 
দেখা দিয়েছিল তার প্রত্যেকটির সূচনা কলকাতাকে কেন্দ্র করে। রামকৃষ্ণ- 
বিবেকানন্দ আন্দোলনও এই নিয়মের ব্যতিক্রম নয়। ঠাকুর ছিলেন স্বয়ংসিদ্ধ 
অধ্যাত্মাশ্রয়ী ব্যক্তিত্ব । তার প্রকাশ যেখানেই হতো, সেখানেই ঘটত জ্যোতির 
বিচ্ছুরণ। ভারতের অন্যান্য অঞ্চলেও এমনি ঘটতে দেখা গেছে বিভিন্ন যুগে। 
এঁদের প্রত্যেকের অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মর্তব্য। তবু ইতিহাসের বিচারে 
৮ কপ 
ঢা তুলনাহীন। এঁরা প্রত্যেকেই পর্যটনের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন 
০৯ কি লি লোকশিক্ষাদাতার ভূমিকায় । 
টিটেতানোর আনিাতের রাড ডিনালো রা সারা পানির হন দর) 
তিনি প্রচারধর্মী ছিলেন না; পর্যটনের পথটিকেও তিনি বেছে নেননি। তার 
কর্মকেন্দ্র ছিল এমনই একটি স্থান যেখানে মিলিত হয়েছিল গোটা দেশের 
বিভিন্ন মানুষের প্রতিনিধিবর্গ এবং যা ছিল উনিশ-বিশ শতকের যাবতীয় চিন্তা 
এবং কর্মধারার উৎস। সুতরাং ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, ঠাকুরের বাণী 
যাদের উদ্দেশে বর্ষিত হয়েছিল সেই তদানীন্তন কলকাতার শিক্ষিত মানুষ এবং 
যে-স্থানটি ছিল তার কর্মক্ষেত্র-কলকাতার উপকণ্ঠে দক্ষিণেশ্বর এবং মুল 
কলকাতা-ফসল উৎপাদনের পক্ষে তা ছিল অত্যন্ত অনুকূল।*।) 


* ৯১ বর্ষ, ৮ সংখ্যা 
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মধ্যে, বর্তমানে এক আশঙ্কাজনক আকার ধারণ করেছে বলে অনেকেই মনে 
করেছেন এবং এর কারণ অনুসন্ধানেও তৎপর হয়েছেন। কিন্তু কারণ খুঁজে 
বের করা খুব যে সহজসাধ্য তা মনে হয় না। কারণ আত্মহননের ইচ্ছা 
শুধুমাত্র মানসিক দুর্বলতা, আক্ষেপ, প্রক্ষোভ থেকেই আসে না; আসে, 
সমাজের বহুবিধ অবাঞ্ছিত ব্যবস্থার কারণেও । তবে সমাজকে সর্বদাই কাঠগড়ায় 
মানুষের স্বভাব বা প্রকৃতির অন্তর্গত, “মরিতে চাহি না আমি সুন্দর 
ভুবনে”_এই উদ্দীপ্ত উচ্চারণসত্ত্বেত। এই স্বাভাবিক ইচ্ছা সামাজিক কার্য- 
কারণে অনেক বেশি জোরদার হয়-একথা তারা বলে থাকেন। 

বৌদ্ধিক জগতের এই বিপরীত ধ্যান-ধারণার প্রেক্ষিতে বর্তমান প্রবন্ধটি 
কোন নির্দিষ্ট বা একটিমাত্র মাত্রায় আলোচনা করা সঙ্গত হবে না। বুঝতে 
হবে আত্মহননের দেশ-কালগত তুলনামূলক প্রেক্ষিতটি। সেক্ষেত্রে নৃতাত্ত্বিক, 
অর্থনীতিক, রাজনৈতিক, সমাজতাত্তবিক মাত্রাগুলির একান্ত প্রয়োজন হবে। 
বিভিন্ন দেশের আত্মহননের পরিসংখ্যানও প্রয়োজন, যা থেকে আমরা আমাদের 
দেশের বাস্তবিক অবস্থাটি কী তা সহজেই উপলব্ধি করতে পারি। তা না হলে 
ইতস্তত প্রাপ্ত পরিসংখ্যান থেকে আমাদের একটি ভুল ধারণার সৃষ্টি হতে 
পারে। 

সর্বপ্রথমেই একটি পরিসংখ্যান দিয়ে প্রবন্ধটির সূত্রপাত করছি। কারণ, 
এই পরিসংখ্যানের সূত্রেই আমরা বুঝতে পারব যে, আমাদের দেশে আত্মহননের 
অনুপাত অন্য দেশের চেয়ে কত কম। আর সেই সাথে আমরা আমাদের 
দেশে ক্রমবর্ধমান আত্মহননের আশঙ্কা থেকে নিস্কৃতি পেতে পারি। একথা 
সত্য যে, আমাদের দেশের চাইতেও কম আত্মহননের দেশ আছে, তবে 
প্রায় কোন দেশই আত্মহননের বিষমুক্ত নয়। কিছু প্রাক-অক্ষরিক সমাজ 
এখনো বর্তমান, যেখানে মানুষ আত্মহননের প্রয়োজন অনুভব করে না। এ- 
সম্পর্কে পরে আলোচনায় আসছি। এখন বিভিন্ন দেশের জনসংখ্যা-প্রতি 
আত্মহননের অনুপাত বিষয়ক একটি সারণি পেশ করা হচ্ছে। 
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ভারতে অন্যান্য দেশের চেয়ে অনেক কম। এখানে পাপুয়া নিউগিনি ও 
আন্টিগুয়ার পরিসংখ্যান উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হলো এই যে, এখনো 
উপজাতি-অধ্যুষিত এসব অঞ্চলে আত্মহনন ৮৭ অর্থনৈতিক, ব্যক্তিগত 
কারণজনিত) তেমন প্রাধান্য বিস্তার করতে পারেনি। আগেই বলা হয়েছে যে, 
উপজাতি-অধ্যুষিত অঞ্চলে আত্মহননের মাত্রা অত্যন্ত নগণ্য। 
প্রদত্ত সারণিতে পাপুয়া নিউগিনি ও আ্যান্টিগুয়ার উল্লেখ সুচিন্তিতভাবেই 
রর আত্মহননের আলোচনা একমাত্রিক হওয়া 
সম্ভব নয়-নৃতাত্ত্িক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় এমনকি 
ভৌগোলিক প্রেক্ষাপট থেকেও হতে পারে। 
নৃতাত্তবিক প্রেক্ষিতটি আলোচনার সময় দেখা যাচ্ছে যে, সমাজের অনুন্নত, 
উপজাতি-অধ্যষিত এলাকায় আত্মহননের তেমন প্রচলন নেই, পু অনি 
হয় না। আফ্রিকার কিছু কিছু অঞ্চলে, যেমন নাইজেরিয়ার টিভ উপজাতির 
মধ্যে আত্মহননের কোন ধারণাই নেই। অনুরূপ অবস্থা আন্দামানের উপজাতিদের 
মধ্যেও দেখা গেছে। প্রখ্যাত সমাজনৃবিজ্ঞানী র্যাডক্লিফ ব্রাউন তার “দ্য 
আন্দামান আইল্যান্ডার' বইটিতে আন্দামানীদের মধ্যে আত্মহননের কোন ঘটনা 
বা প্রবণতা দেখতে পাননি, কোন উল্লেখও নেই এঁ বইটিতে। অনুরূপভাবে 
উপজাতিদের মধ্যেও আত্মহননের ঘটনা বিরল। এসব উপজাতিদের 
অধি নিঃসন্দেহে প্রাক্‌ অক্ষরিক এবং প্রাক্‌ শিল্প সমাজেই ছিল। বর্তমানে 
সারা পৃথিবীতে প্রাক অক্ষরিক সমাজ অবশ্যই আছে, কিন্তু এসব সমাজ 
শিল্পোনত সমাজের পাশাপাশি বসবাস করার ফলে সেখানে সংস্কৃতিগত 
অভিশ্রবণ বা 09170515 ঘটেছে এবং উন্নত সংস্কৃতির অনেক উপজাতি 
সমাজে ঢুকে পড়েছে। ফলে বর্তমানের প্রাক অক্ষরিক সমাজের উপজাতিদের 
মধ্যে আরহননের ধারগা থাকাটা অসম্ভব নয়, কিন্তু বৃতাতিক সংখযাতীত 
গবেষণায় উপজাতিদের মধ্যে আত্মহননের বিষয়টি একেবারেই স্থান পায়নি 
প্রকৃতপক্ষে আত্মহননের কয়েকটি ধ্রুপদী ঘটনা ও উদাহরণ ছাড়া, নে 
ও সমাজলগ্নভাবে এবিষয়ে আলোচনা উনবিংশ শতকের শেষপ্রান্তে এসে শুরু 
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হয়-কি ইউরোপে, কি আমাদের দেশে। এঁতিহাসিক ও ধ্রুপদী কয়েকটি 
আত্মহননের ঘটনার মধ্যে ধরা যেতে পারে আ্যাজাক্সের আত্মহনন। আনুমানিক 
্ীস্টপূর্ব ৫৪০ অন্দে নিজের তরবারিতে নিজেকে বিদ্ধ করে জীবননাশ করেন 
ক ৩০৮৯০ ৯-8 ুপুসি১০০প 

- - রত্র যথা স্যামসন, জুডাস, 
সল আত্মহননের পথ বেছে নিয়েছিলেন। আনুমানিক খ্রীস্টপূর্ব ৯৬-৫৫ অব্দে 
রোমক কবি লুক্রেসিয়াস আত্মহনন করেন। তিনি বস্তুবাদী কবি ছিলেন এবং 
তার দেবদ্বিজে অর্থাৎ ধর্মে মতি খুব সামান্যই ছিল। 

এইসব ইতিহাসপ্রসিদ্ধ চরিত্রের কথা বাদ দিলে, সাধারণভাবে সামাজিক 
মানুষ আত্মহননের পথে যাচ্ছে কি যাচ্ছে না-এ-নিয়ে খুব কম মানুষই মাথা 
ঘামিয়েছেন। আত্মহনন যে একটি বৌদ্ধিক অনুশীলনের বিষয় হতে পারে, এ- 
সম্বন্ধে প্রথম সজাগ হন ফ্রান্সের প্রখ্যাত সমাজতত্ববিদ এমিল দুর্খেম। ১৮৯৭ 
্ীস্টাব্দে তার “দ্য সুইসাইড" বইটি প্রকাশিত হয়। বইটিতে লেখক আত্মহনন 
সম্বন্ধে এক নবতর ধারণার সুচনা করলেন। আত্মহননের প্রেষণা হিসাবে 
বাইবেলীয় বক্তব্য ছিল যে, মানুষ প্রতিহিংসা, লজ্জা, যুদ্ধে পরাজয় ইত্যাদির 
ক্ষেত্রেই আত্মহনন করে থাকে । এমিল দুর্খেম এই ধ্রুপদী ব্যাখ্যার ধার-পাশ 
দিয়েও গেলেন না। তিনি বললেন, সমাজ-সম্পৃক্ততা বা সমাজ-আলগ্নতার 
অভাব হলেই আত্মহননের কথা চিন্তা করে। কারণ, এ দুটির অভাবে 
মানুষের কাছে শূন্যবৎ মনে হয়। তখন জীবন থাকল কি গেল, কোন 
হেরফের হয় না তার কাছে। 

সমাজ-সম্পৃক্ততা বা সমাজ-আলগ্নতার অভাব কেন এবং কখন বোধ করে 
মানুষ ? এটাই সবচেয়ে মূলাবান প্রশ্ন এবং এর মধ্যেই নিহিত বর্তমান 
প্রবন্ধের মূল প্রশ্ন_কিশোর-কিশোরীরা কেন এখন বেশি বেশি আত্মহননের 
পথ বেছে নেয়। এর উত্তর সম্পূর্ণ সমাজকেন্দ্রিক। কোন্‌ সমাজ? বর্তমানের 
শ্রেণীবিভক্ত, মুনাফাসর্বস্ব এবং ক্রমবর্ধমান ভোগ্যপণ্যের সমাজ। 

যদিও মনস্তাত্বিকদের মতে আত্মহনন মানুষের স্কভাবেরই অন্তর্গত, এই 
স্বভাবের পূর্ণ স্ফুর্তি ঘটে উপরি উক্ত সমাজকাঠামোর আবহে। “স্বভাবের 
অন্তর্গত" বলতে কী বোঝায়? এটাও জানা প্রয়োজন। ফ্য়েডের মতে মানুষের 
মধ্যে দুটি পরস্পরবিরোধী মনোভাব বর্তমান_ইরস (7105) এবং থানাটস 
(11107895)। একটি জীবনের, প্রেমের, সঙ্ঘবদ্ধতার প।রচায়ক; অন্যটি 
মৃত্যুর দ্যোতক। তবে আত্মহননের ক্ষেত্রে সমাজতান্বিক ও বিশ্লেষকরা 
আত্মহননের একান্তভাবে মনস্তাত্বিক দিকটি সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করে 
সমাজের দায়বদ্ধতার ওপরই বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। 
বোঝায় সমাজের অন্তর্গত বা সমাজভুত্ত মানুষের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের জন্য 
সমাজের ৯৪৭ সমাজকাঠামো-কি উপরি-কাঠামো কি অব-কাঠামো-যদি 
মানুষের বিকাশের না হয়, তবে মানুষের বাঁচার স্পৃহা সঙ্কুচিত হতে 
বাধ্য। এই উপরি-ক এবং অব-কাঠামোর মধ্যে বিধৃত আছে সমাজের 
বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহ, যেমন পরিবার, অর্থনীতিব্যবস্থা, শিক্ষাব্যবস্থা, রাজনৈতিক 
প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি । সমাজের এই প্রতিষ্ঠানগুলি স্থিতীয় নয়, 
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এদের গতিময়তা আছে এবং সমাজকাঠামো পরিবর্তনের সঙ্গে এই গতিময়তার 
যোগসূত্র বর্তমান। সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলির অবয়ব, উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ইত্যাদির 
পরিবর্তনের সাথে সমাজ-অন্তর্ভূক্ত মানুষেরও পরিবর্তন আসতে বাধ্য। কখনো 
এই পরিবর্তন আসে অত্যন্ত দ্রুতবেগে, কখনো আবার লঘু পদসঞ্চারে। 
অন্তর্ভুক্ত মানুষের পক্ষে এইসব প্রাতিষ্ঠানিক গতিময়তার সঙ্গে তাল রাখা 
সম্ভব হয় না। ভারসাম্যের অভাব ঘটে, ব্যক্তিজীবনে বিচ্যুতি দেখা দেয় এবং 
এই পথ ধরেই আসে আত্মহনন। এক-একটি প্রতিষ্ঠান ও তার পরিবর্তন বা 
গতিময়তার স্বরূপ কিছুটা বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করব এবার। 
সমাজনির্মাণ (5০9০19] (0171180107)-এর ছকে দেখা যায় যে, বর্তমান 
ধনতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক সমাজের উত্তব অনেকগুলি ধাপ পেরিয়ে, যথা- আদি 
সমাজতন্ত্র, সামন্ত্রতন্্র ইত্যাদি। এসব সমাজ অনেক ক্ষেত্রেই স্বয়ংসম্পূর্ণ, শান্ত 
ও প্রতিযোগিতাহীন ছিল। যতটুকু প্রতিযোগিতা ছিল তা সমাজের সাধারণ 
মানুষকে স্পর্শ করত না। ধর্মের আবহে, পরিবারের গণ্ডিতে, গ্রামীণ 
পরিবেশে একে অন্যের সহায়তা করে হাসিকান্নায় দিন যাপন করত। পৃথিবীর 
অন্য দেশ সম্বন্ধে এটি যেমন সত্য ছিল, আমাদের দেশের পক্ষেও ঠিক 
তেমনই সত্য ছিল। ভারতের অনড়, পরিবর্তনহীন গ্রামসমাজের কথা ইতিহাসে 
লেখা হয়েছে। সম্পূর্ণ অনড়, অচল না হলেও চলিষুতার মাত্রাটি তত প্রখর 
ছিল না, সন্দেহ নেই। তবে পল্লপবায়িত জীবন যে ছিল না, তার প্রমাণও 
ইতিহাসে বিধৃত আছে। এই পরিবেশে মানুষ_কি পরিবারে, কি পরিবারের 
বাইরে-একে অন্যের ওপর নির্ভরশীল ছিল। একের সঙ্গে একের যোগফল 
দুই হতো না, হতো এগারো। এভাবেই সমাজ চালিত হয়েছে পশ্চিমী 
দেশগুলিতে- শিল্পবিপ্লবের আগে এবং ভারতে বিদেশীদের অনুপ্রবেশের পূর্বে। 
শিল্প-বিপ্লব এক নিমেষে পশ্চিমী দেশগুলিতে বিরাট পরিবর্তন এনে দিল। 
গ্রাম উজাড় করে মানুষ পাড়ি জমাল শিল্প-শহর এবং অন্যান্য শহরের উদ্দেশে । 
রুজি-রোজগার, বাসস্থানের জন্য যে প্রতিযোগিতায় নামতে হয় এই প্রথম 
বুঝল, জানল মানুষ৷ তাছাড়া রুজি-রোজগার যে নারী, পুরুষ, শিশুর জন্য কও 
কষ্টকর, সে-সম্বন্ধেও এই প্রথম উপলব্ধি করল মানুষ । গ্রাম ছেড়ে শহরে পাড়ি 
জমাতে গ্রামের ভিটে গেল, বাস্তব গেল, এমনকি পরিবারও গেল। কত স্ত্রী, কত 
সন্তান পথেই হারিয়ে গেল, তা গুনে শেষ করা যাবে না। শহরের হাড়ভাঙা 
কাজের শেষে দেহে মনে যে-ক্লান্তি ও অবসাদ নামল, তা মুছিয়ে দেওয়ার, 
ঘুচিয়ে দেওয়ার জন্য পিপে পিপে “জিন' (মদ) আসতে লাগল ফরাসি দেশ 
থেকে। বিখ্যাত ইংরেজ চিত্রকর উইলিয়াম হোগার্থ (১৬৯৭-১৭৬৪) এর 01) 
19119, ছবিটি থেকে এই “জিন*-আসক্তির তথ্য পাওয়া যাবে। তারপর শুরু 
হলো চাকরির জন্য কিশোর, যুবা ও প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে প্রতিযোগিতা । 
কিশোর-যুবাদের বাবা-মা কোথায় ছিটকে গেছে কোন হিসেব নেই তার 
তাদের কোন স্থায়ী বাসস্থানও নেই। লন্ডনের টেমস নদীর পারে সদ্য গড়ে ওঠা 
সব মালগুদামের ছাদগুলো এদের রাত্রির আবাস হয়ে ওঠে । শীত নিবারণের 
মতো যথেষ্ট পোশাক, আচ্ছাদন না থাকায় চল্লিশ-পঞ্চাশটি কিশোর-যুবা 
পরস্পরকে আঁকড়ে ধরে থাকত, যাতে পরস্পরের দেহের উত্তাপ সঞ্চারিত 
হতে পারে প্রত্যেকের দেহে। দিনের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গেই এরা নেমে 
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আসত লন্ডনের পথে এবং বিভিন্ন রকমের অপরাধে লিপ্ত হতো। আত্মহনন 
এসবের মধ্যে একটি। শিল্পবিপ্লবের ফলশ্রুতি হিসেবে ইংল্যান্ড ও ওয়েলসে 
১৮৭১-১৮৭৫-এর মধ্যে আত্মহননের চিত্রটি নিলে দ্রষ্টব্য । 
এলি তীর রা টানি নিরসন রাত 
| 
এর আগে বলা হয়েছে, এমিল দুর্খেম ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দে আত্মহনন সম্বন্ধে 
বিগ্লেষণমূলক প্রথম বই প্রকাশ করেন। কিন্তু আদমসুমারির 
সুবাদে ইংল্যান্ড ও ওয়েলসে অনেক আগে থেকেই জন্ম-মৃত্যুর খতিয়ান রাখা 
হচ্ছে। এই আদমসুমারির তথ্যই আমাদের জানায় যে, আত্মহনন কিভাবে 
সমাজে শিল্পবিপ্লবের ফলশ্রুতি হিসেবে একটি স্থায়ী জায়গা করে নিয়েছিল! 
বছর জনসংখ্যা আত্মহনন প্রতি দশ লক্ষের অনুপাত 
পুং স্ত্রী পুং স্ত্রী মোট 
১৮৭১  ২২১৭৮২১৮১২ ১১০৩ ৩৯২ ৪8৮.৪ ১৭.২ ৬৫.৬ 
১৮৭২ ২৩,০৬৭,৮৩৫ ১০৯৫ ৪১৯ ৪৭.৫ ১৮.২ ৬৫.৬ 
১৮৭৩ ২৩,৩৫৬,৪১৪ ১১২৯ ৩৮৯ ৪৮.৩ ১৬. ৬৫.০ 
১৮৭৪ ২৩,৬৪৮১)৬০৯ ১২০৪ ৩৮৮ ৫০.৯ ১৬.৪ ৬৭.৩ 
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শিল্পবিপ্লবের সূত্রে শুধু পরিবারেই ভাঙন দেখা দেয়নি, ভাঙন নেমে 
এসেছিল মানুষের চিরাচরিত ভাবনার জগতে, ধর্মীয় বিশ্বাসের ক্ষেত্রে এবং 
অর্থনীতিক আচার-আচরণে। রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন ওুপনিবেশিক 
দেশ বা শক্তি গড়ে উঠল, শুরু হলো উপনিবেশ দখলের লড়াই এবং তারপর 
বিভিন্ন দেশ বা শক্তিতে লড়াই। ফলে প্রথম , দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, আণবিক 
বোমার আঘাত জাপানের হিরোসিমা-নাগাসাকিতে। , সমাজের মূল্যবোধ, 
নতুন দর্শনের উত্তব (8%15157091151) বা অস্তিবাদ) সমস্ত ইউরোপের ভিত্তিমূলে 
নাড়া দিয়ে গেল। সমাজ ও মানুষের “আপন-পরের বাহির-ঘরের' যে-সম্পর্ক 
তা সঙ্কুচিত হতে হতে বিন্দুতে এসে পৌঁছাল অথচ পরিবার, এমনকি স্বামী- 
সত্ী-সম্তানের একক পরিবারও নয়--শুধুমাত্র সহবাস বা 411৬০-0025019-এ 
পর্যবসিত হলো মানব-মানবীর যৌনজীবন। এই সহবাসের সূত্রে সন্তান আসা বা 
আনা অবৈধ । সুতরাং, শুধুমাত্র সাময়িক ভোগের উপকরণ হয়ে উঠল একদা 
১৯4 এই অবস্থায় মানুষ তৃপ্ত হয় না, শান্ত হয় না; শান্তি 
মৃত্যুতে, মাদকদ্রব্যে-যা মৃত্যুরই | ফ্রয়েডীয় মৃত্যু-এষণা বা 
7818105 প্রবল হয়ে দেখা দিল। সে কিন্তু ব্যক্তির মনস্তাত্বিক কারণে নয়_ 
সমাজের কব্রমাবনতির সুত্রে, যে-ক্রমাবনতি মানুষকে বাঁচার মর্যাদা দেয় না, 
মুনাফার পণ্য করে তোলে। 
এই মুনাফা-সর্বস্বতার সর্বপ্রথম শিকার হয়েছে আমাদের পরিবারগুলি। 
পরিবারের সঙ্গে মুনাফা-মৃগয়ার প্রত্যক্ষ যোগসূত্র না থাকলেও এই মৃগয়ায় 
সামিল হয়েছেন পরিবারের বাবা-মা। ক্রমবর্ধমান সামাজিক গতায় 
প্রথমে নিজেরা শিকার হয়েও তারা সেই মনোভাব সঞ্চারিত করছেন সন্তানদের 
মধ্যে, তাদের মধ্যে জাগিয়ে তুলছেন কিভাবে “সর্বোস্তম' হয়ে সংসারে বেঁচে 
থাকা যায়, অর্থাৎ 981৮1%91 01076 ?065-এর মানসিকতা । জনসংখ্যা 


আত্মঘাতী কিশোর-কিশোরী ৩৭১ 


সীমিত রাখার এবং অঢেল সমাজ (81001) 509160) এর সমস্ত সুবিধাভোগের 
অভিপ্রায়ে বর্তমানের পরিবার দুই প্রজন্মের পরিবার এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 
একসন্তান-সর্বস্ব--ছেলে অথবা মেয়ে। এক্ষেত্রে আগামী প্রজন্ম অর্থাৎ ছেলে- 
মেয়ে যাতে “দুধে ভাতে” থাকতে পারে তার জন্য জন্মাবধি তাদের ব্রন্মা- 
বিষু-মহেশ্বর অথবা একাধারে লক্ষ্মী-সরস্বতী তৈরি করার প্রয়াসে মা-বাবা 
মশগুল। এসব ছেলেমেয়েরা নির্বান্ধব, ভাই-বোনের এবং ঠাকুমা-দিদিমার 
শ্নেহসঙ্গহীন। মা-বাবা চাকরি করেন। কাজের জায়গায় চাপ, কর্মস্থবলজনিত 
নানা দায়দায়িত্ব, সুতরাং সন্তানেরা মা-বাবা, ভাই-বোন, ঠাকুমা-দিদিমা কারোর 
৪২০৯৮8০৭০০০ ২৬ 
, কিন্তু চাকরি, উন্নতি, অঢেল সমাজের ইসারায় তারা এই সাময়িক 
ভুলে যান। ক্ষতিপূরণের লক্ষ্যে দামি দামি উপহার ও পোশাক- 
ব্যবস্থা হয় সন্তানের । ছেলেমেয়েরা নিঃসন্দেহে এদিক থেকে অত্যন্ত 
ধনী। কিন্তু ভালবাসার ঘাটতি থেকেই য় সেই দারা, আর (কোনমতেই 
কাটে না তাদের। অভিমান বুকে নিয়েই আজকালকার ছেলেমেয়েরা বড় হয়ে 
ওঠে। আর সেই অভিমান ভুলিয়ে দেবার অস্ত্রও তো মা-বাবার হাতেই। কানে 
জগত রহ জপ হচ্ছে রক্ষায় ভাল ফল: জয়েন্ট এন্ট্রান্স, আই .আই.টি.. 
স্টেটস, গ্রীনকার্ড ইত্যাদি।” ছেলেমেয়েদের দৈনন্দিন জীবনে এ একধরনের 
কল্পবিজ্ঞানের মহড়া। কিন্তু ছেলেমেয়েদের মানসিক ঝৌক (6100170%) কোন্দিকে 
সেকথা একবারও মা-বাবারা ভাবেন না। যে-ছেলে বা মেয়ের ঝোঁক সৃজনাত্বক 
কিছু করার, তাকে চাপ দেওয়া হয় ইঞ্জিনীয়ার, কম্পিউটার সায়েন্স, ডাক্তারি 
ইত্যাদি পড়বার জন্য। ছেলেমেয়ে বিফল হলে তাদের শারীরিক ও মানসিক 
নিগ্রহের সীমা থাকে না। সমাজের এই প্রতিনিয়ত “ইদুর দৌড়ে” ব্যর্থ 
ছেলেমেয়েরাই আশ্রয় খোঁজে আত্মহননের “নিবিড় শান্তিতে” । "শ্রমের মর্যাদা' 
দেশ মানতে পারেনি, সুতরাং সেদিকে শিক্ষাও দিতে পারেনি। আমাদের 
ছেলেমেয়েরাই বিদেশে গিয়ে “০৫0 1০০5 করে নিজেদের পড়াশুনার খরচ 
চালায়। একশো ভাগ বিফল হয়ে কাউকেই ফিরতে দেখিনি । খবরের কাগজে 
তো প্রায়ই দেখা যায়, আমাদের ছেলেমেয়েরা বিদেশে নিজেদের স্ফুরণের 
সুযোগ পেয়ে মাথা উচু করে দাঁড়িয়েছে। গভীর সঙ্কটের মধ্যেও তারা কিন্তু 
আত্মহননের কথা ভাবেনি। 
তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, ফ্রয়েডিয় ফর্মুলা দিয়ে আত্মহননের ব্যাখ্যা সবসময় 
করা চলে না। আত্মহননের মূল কারণ প্রোথিত আছে সমাজকাঠামো ও 
সামাজিক চাহিদার মধ্যে। এই সূত্রে একটি অসাধারণ শিল্পোনত প্রাচ্য দেশের 
কথা জানা যাক। 
দেশটি হলো আ জাপান। জাপান সম্বন্ধে তার প্রতিহোর কথা বিশেষ 
করে আত্মহননের কথা একটু জেনে নেওয়া ভাল। সমগ্র পৃথিবীতে 
জাপানই একমাত্র দেশ যেখানে সামাজিক লজ্জা ঢাকতে মানুষ বিনা দ্বিধায় 
আত্মহননের পথ বেছে নেয়। এটা তাদের সামুরাই বা সৈনিক শ্রেণী পরিচালিত 
রাষ্ট্রের এক বিশেষ ধরন। যুদ্ধে পরাজিত হবার চেয়ে বড় গ্লানি আর কিছু 
থাকতে পারে না, অতএব বেঁচে থাকার প্রয়োজন নেই, নিজের জীবন শেষ 
করে দাও। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পরাজয়ের পর জাপানের বনু কবি, সাহিত্যিক 


বা 


৩৭২ উদ্বোধন £ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


“হারাকিরি' বা আত্মহত্যা করেছিলেন। এদের মধ্যে মিশিমা, কাওয়াবাতার নাম 
উল্লেখ্য। প্রসঙ্গত কাওয়াবাতা সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। 

সে-দেশে সামাজিক পট পরিবর্তন হয়েছে। কিন্ত প্রতিযোগিতায় ব্যর্থ হবার 
গ্লানি এখনকার সমাজের ছেলেমেয়েদেরও কুরে কুরে খায়। ওখানকার শিক্ষাব্যবস্থাও 
এজন্য দায়ী কিছুটা । আমাদের স্কুল-ফাইনাল পরীক্ষায় অসাধারণ ভাল ফল না 
করলেও সে-ঘাটতি পরে পুষিয়ে নেয়। কিন্তু জাপানে স্ুল-ফাইনাল 
পরীক্ষাটিই জীবনের সবকিছুর নিয়ামক। এ পরীক্ষায় খুব ভাল না করলে কোন 
ছাত্রছাত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌকাঠ পর্যস্ত মাড়াতে পারবে না। ফলে স্বুল-ফাইনাল 
পরীক্ষার ফল বেরোবার পর জাপানে ছাত্রছাত্রীদের আত্মহত্যার “মড়ক' লেগে 
যায়। এখানেও (সই একই কথা যে, সমাজকে যদি আমরা ক্রমাগত প্রতিযোগিতামূলক 
করে তুলি তাহলে ছেলেমেয়েদের, বিশেষ করে ছাত্রছাত্রীদের আত্মহননের পথ 
থেকে সরিয়ে নিতে পারব না। 

পরিবার ও সমাজের এধরনের রূপ সম্পূর্ণ নতুন। তাই আত্মহননের 
চেহারাও সম্পূর্ণ আলাদা। অভাব, বার্ধক্য, নৈরাশ্য থেকে আত্মহনন হয়। 
প্রতিযোগী সমাজে আমার অবস্থান কেমন হতে পারে, সেই আশঙ্কাই আমাকে 
নিয়ে যায় সেই সংশয়ের প্রান্তে_“00 ০০ 0:10 09 ০০”? | 

এই প্রতিযোগী সমাজের আধিব্যাধিগুলিও ভিন্ন রূপ। নেশার বিষয়টি 
চিরকালের, সর্বকালের। কিন্তু নেশার বন্ততে অতীত ও বর্তমানে আকাশ- 
পাতাল ভেদ দেখা যায়। বর্তমানে গবেষণাগারে প্রস্তুত সব মাদক ও 
নেশাদ্রবোর ক্ষমতা আগেকার নেশাদ্রব্যের চেয়ে অনেকগুণ বেশি এবং অনেক 
বেশি আকর্ষক। হেরোইনের আস্বাদ একবার পেলে সে-ছেলে বা মেয়ের 
জীবন বাঁধা পড়ে হেরোইন-শৃঙ্খলে, অনুরূপভাবে অন্যান্য নেশার সাম্রীও। 
এইসব সামন্ত্রী কোন্‌ কোন্‌ দেশে 5180) 00107)-এর মতো প্রবেশ করে 
এবং দেশের জান-মান সম্পূর্ণ বিধবস্ত করে ফেলে। নেশাদ্রব্যের যোগান 
ঠিকমতো না পেলে অনেক ব্যর্থ কিশোর-কিশোরী আত্মহত্যা করে। এসব 
সামন্ত্রীর ঢালাও কারবার আছে দেশে-বিদেশে, যেমন আছে যৌনতা-উদ্দীপক 
ছবি ও সাহিত্যের। শোনা যায় যে, এসব খাতে ন্যুনতম লগ্নি হলো ১০,০০০ 
বিলিয়ন ডলার। এই ধরনের বিপথে পরিচালনা করার সব “অপশক্তি সমাজে 
বর্তমান এবং এদের ক্ষমতা ক্রমবর্ধমান। এই “অপশক্তির চক্রে পড়া 
ছেলেমেয়েদের জীবনও অত্যন্ত বিপন্ন । এদের মধ্যেও আত্মহননের ধারা 
অব্যাহত থাকতে দেখা যায়। | 

ওপরের আলোচনা থেকে আমরা নিঃসন্দেহে বুঝতে পেরেছি যে, ব্যক্তির 
মনস্তাত্বিক কারণের চেয়ে সমাজতাত্তিক কারণগুলিই বর্তমান কিশোর-কিশোরীর 
আগ্মহননের নিয়ামক । পশ্চিমী ধাঁচের আধুনিক, অঢেল সমাজ যদি চিন্তাভাবনা 
না করে কোন দেশের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে তাৎক্ষণিকভাবে 
এসব বিচ্যুতির মধ্য দিয়েই যেতে হবে সে-সমাজকে। এক্ষেত্রে না কিশোর- 
কিশোরী, না তাদের বাবা-মা-কেউই আত্মহননের পরিবেশের জন্য দায়ী নয়। 
দায়ী মুনাফাসর্বস্ব, প্রতিযোগিতাকীর্ণ সমাজ, যেখানে মানবিক মূল্য ও বোধ 
দুই-ই ক্ষয়িফু।* [0 


»* ৯৭ বর্ষ ১০ সংখ্যা 


৫০ 8 মধ্যবিত্ত কোন্‌ পথে? 
হোসেনুর রহমান 


ভারতের স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হলো। এই পঞ্চাশ বছর ভারতের অর্থনৈতিক, সামাজিক, 
রাজনৈতিক এনং সাংস্কৃতিক জীবনে আমুল পরিবর্তন এনেছে। এই পরিবর্তন অধিকাংশ "ক্ষেত্রেই সুখকর 
হয়নি। প্রাপ্তি যে কিছুই হয়নি তা নয়, তবে ব্যর্থতার পাল্লাই যেন বেশি ভারী। এই প্রাপ্তি ও বার্থতার 
দাঁড়িপাল্লায় মধ্যবিস্তর অবস্থাই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। সে-অবস্থার চুলচেরা বিপ্লেষণ করেছেন ধিদন্ধ 
বুদ্ধিজীবী অধ্যাপক হোসেনুর রহমান। 


স্বাধীনতার অর্ধশতাব্দী অতিক্রান্ত। দেশ আজ উৎসবমুখর। রাজনৈতিক 
দলগুলি স্বাধীনতার উৎসবকেও নিজেদের প্রয়োজনে প্রয়োগ করতে ব্যস্ত। 
দেশের মানুষ সবসময় বুঝতে পারে না, তারা নিত্য বেঁচে থাকার দায় মিটিয়ে 
কোন্‌ উৎসবে কতটা মুখর হতে পারে। “দেশের মানুষ বলতে বহুস্তরের 
মানুষকে বোঝায়। একথা খুব শোনা যায়, গত পঞ্চাশ বছরে ভারতবর্ষে 
ক্রমবর্ধমান মধ্যবিত্ত শ্রেণী এক বাস্তব সত্য। এই মানবগোষ্ঠী যে কেবল 
দেশের ভবিষ্যৎ তাই নয়, বিদেশের ভরসাও বটে। গত পাঁচ বছরে 
বাণিজ্যিক বিশ্বায়ন ভারতবর্ষকে সমৃদ্ধ করেছে। এই বিশ্বায়ন-স্পৃহা বাণিজ্যের-_ 
মানব-মনের নয়। 
এবার সাধারণ সমাজসচেতন শিক্ষিত ভারতবাসীর কথায় আসি। স্বাধীনতার 
পঞ্চাশ বছর-এ এক অভিনব অনুভূতি বৈকি। ভাবতে দেহ-মনে শিহরণ 
জাগে। ১৯৪৭ সালে মানুষ যে-ধারণা নিয়ে দেশ ও পৃথিবীকে দেখেছিল, যে 
যন্ত্রণা, আনন্দ, বিষাদ নিয়ে নব দিগন্তের দিকে তাকিয়েছিল-আর আজ যে- 
অস্থিরতা নিয়ে 'ঠাণ্ডাযুদ্ধ” শেষের (যেদি অবশ্য শেষ হয়ে থাকে) পৃথিবীতে সে 
বাস করছে তা প্রায় অবিশ্বাস্য এক ইতিহাস। আজ যারা ভারতবর্ষের তরুণ 
নাগরিক তারা অনেক বেশি পরিমাণে বিশ্বাস করে যে, জীবনের, স্বাধীনতার, 
শিল্পসাহিত্যের ব্যাপ্তি ঘটেছে অপ্রত্যাশিতভাবে। সেই অর্থে তারা বিশ্বনাগরিক। 
অর্থাৎ বিশ্বচেতনায় সমৃদ্ধ। বিশ্বায়নকে বলেছি বাণিজ্যের, বহুজাতিক সংস্থার 
বিস্তৃতিলাভের বিশ্বস্ত এক কৌশলমাত্র। আর বিশ্বচেতনা? সেই পরম বিশ্বাস £ 
মানুষের মন বিশ্বজনীন, দেহ নয়। এই দুইয়ের সম্মিলন ঘটে বিশ্বচেতনার 
তাগিদে। স্বামী বিবেকানন্দ এই বিশ্বচেতনার কর্ণধার। আমেরিকায় তিনি যে 
একাধিক রামকৃষ্ণ-বেদান্তচর্চা কেন্দ্র নির্মাণ করলেন, পরে পৃথিবীর অন্যত্র 
এ তো 8£19991 01৮11 59০160-র সূচনা । 
চিন্তার আরেকটা দিক আছে। সেটা মর্মান্তিক সত্য। আজকের তরুণ 
গার নারির জের জি এর রা নামা পিন রানে 
করছে। তারা ২৫০ মিলিয়ন মধ্যবিত্ত ভোরতবর্ষের জনসংখ্যা ৯৫০ মিলিয়ন) 
নামক শ্রেণীর কাছাকাছি কোনমতে জীবনধারণ করে এবং জানতে চায় তাদের 


৩৭৪ উদ্বোধন শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


জীবনে স্বাধীনতার অর্থ কী? নিজের মতো করে নিজেই তা বলতে পারে ঃ 
যে-মানুষ অন্যের পীড়ন থেকে মুক্ত, স্বজীবন স্বকালকে নিজের বুদ্ধি ও 
পাতে রাড বারন হার রান তা রা আনি ররর 
পারে ভারতবর্ষে আজ এই ক্ষুদ্রকায় মধ্যবিত্ত কতটা সমৃদ্ধ, কতটা সৃষ্টিশীল, 
কতটা মুক্ত, উদার। 

পঞ্চাশ বছরে এই মানুষের চিন্তা ও জীবনযাত্রার ধারায় বাস্তববুদ্ধির 
পরিবর্তন ঘটেছে প্রভূত পরিমাণে। মধ্যবিত্তের জীবনের, বিশ্বাসের, যুক্তির 
কাছাকাছি থেকেও এই জনগোষ্ঠী অনেক দূরে বাস করে। একটি দেশের 
মধ্যে প্রধানত দুটি দেশের বাস। এই দুটি পৃথিবী বৈষম্যবাদের নতুন অর্থ, 
নতুন বিভাজন, নতুন দূরত্ব নির্মাণ করেছে লোকচক্ষুর অন্তরালে । আপাতদৃষ্টিতে 
ধনবান ও মধ্যবিত্ত যখন বক্তৃতা করে, নির্বাচনের বাজার গরম করে, 
বিধানসভা-লোকসভা উজ্জ্বল করে পঞ্চাশ বছর পরে কি আর করে?), 
তখন যেন দুই ভারতবর্ষ এক হয়ে যায়। আবার যদি ধনবান ও মধ্যবিত্তের 
জীবনযাত্রা নিরীক্ষণ করা যায় তখন দেখা যায় কী দুস্তর দুরত্ব! 

এখন দেখা যেতে পারে মধ্যবিত্তের বিত্ত ও চিত্তবৃত্তির অভিব্যক্তি 
কেমনতর। ১৯৪৭-এর পর আমাদের সমাজের বহিরঙ্গে আশাতীত পরিবর্তন 
ঘটেছে। পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্যাভাস, ঘরবাড়ির অঙ্গসজ্জা-এসব বদলেছে 
বুল পরিমাণে । দেশের নগরায়ন ও শিল্পায়নের সঙ্গে সঙ্গে এইসব পরিবর্তন 
অনেকাংশে অনিবার্ধ হয়ে এসেছে । আরেকটি বড় পরিবর্তন- মেয়েরা অফিসপাড়া 
আক্রমণ করেছে। স্ুুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণাগার-সর্বব্র মেয়েরা 
পুরুষের পাশাপাশি দাঁড়িয়ে জীবনে ও জগতে স্বাধিকার দাবি করেছে। এই 
দাবি যতটা প্রয়োজনের তাগিদে ততটা কোন তাত্ত্বিক মতবাদের প্রভাবে নয়। 
আর এত বড় পরিবর্তন নরনারীর সম্পর্কে কোন মৌলিক পরিবর্তন সাধন 
করেছে-এমন কথা বলা সম্ভব নয়। দু-পক্ষই এখনো বহুলাংশে রক্ষণশীলতার 
শিকার। শহুরে জীবন, মহানগরে বসবাস একপ্রকার অভিনবত্ব দিয়েছে, কিন্তু 
কোন গভীরত্ব দিতে পারেনি । গ্রাম থেকে যারা শহরে চলে এল, কোনমতে 
শহরে টিকে থাকতে পারাটাই যাদের একমাত্র লক্ষ্য তারা শহরবাসী হয়েছে 
বটে, কিন্তু এই «বাগতের দল (কিংবা ঢল) শহরের স্থায়ী বাসিন্দাদের কাছে 
রায় দূরবর্তী মানুষ থেকে গেছে। এমন কলকাতা মহানগরকে নৃ-বিজ্ঞানী 
নির্মলকুমার বসু 4চ19170010 7)901000115, বলেছিলেন একাধিক কারণে। 
এমন মহানগরকে বলা যেতে পারে, “4 01010101779, 8 [90100180101 01706 
361019150 11)00110101 21)0 00106179215. 

অর্ধশতাব্দী ধরে এই বিভিন্ন জনগোষ্ঠী ভারতবর্ষের শহরে মিলেমিশে এক 
বহুতৃবাদী সমাজ তৈরি করল। শহর এবং শহরতলি দুটো ভয়ানক ভিন্ন 
পৃথিবী যেন! শহর ছাঁড়িয়ে যারা বাস করে, শহরেও ঠিক নয় আবার গ্রামেও 
নয়--এই ঘরেও নয় বাইরেও নয় জগতে তৈরি হয় 9100109, 01179, 0156999| 
তারপরও যাকে 1117601 বলা হচ্ছে সেই অন্তর্দেশ বহিরাগতদের কোন 
প্রকার আশ্রয় বা কাজ দিতে পারল এবং এমন কিছু সুযোগও তৈরি করা 
গেল যা বহিরাগতদের 50০0181 ০0110800 এবং ৪107 ৪০01৬10/ গড়ে তুলতে 


৫০ £ মধ্যবিত্ত কোন্‌ পথে? ৩৭৫ 


সাহায্য করল। এর অর্থ ঃ মহানগরগুলি মানুষদের নতুন 01৮1- 
11500501191 জগতে যুত্ত হর পরিবেশ করতে পারল । এ 
মুম্বাই, কলকাতা, চেন্নাই, দিল্লী , ব্যাঙ্গালোরে জাতীয় অর্থনৈতিক শক্তিপুপ্ 
উৎপন্ন করল--1116 09178177105 ০ 01210128101) 1 নিত্যনতুন ব্যবসা-বাণিজ্য, 
শ্রমিক-কর্মসূটী, শ্রমিকদের ক্রমবর্ধমান সুযোগ গ্রামের মানুষকে শহর সম্বন্ধে 
উল্লসিত করল। এখানে বলা দরকার, এই শহ্রায়নের ইতিবৃত্ত সমস্ত জগতের 
এক গুরুত্পূর্ণ ঘটনা । সমস্ত মহানগরেই এই আসা-যাওয়া, এই পরিবর্তন 
ক দা পুত 
বেরিয়ে পড়ে। তারপর এক বিশাল পৃথিবীর উদ্দেশে তার যাত্রা শুরু হয়। 
নতুন দেশ, নতুন মানুষ, নতুন পরিবেশ। আধুনিক মানুষ আজ নবজীবনে 
অভ্যস্ত। 

গত পঞ্চাশ বছরে ভারতবর্ষের এই জনজীবন কতটা বিবর্তনের সাক্ষী 
হয়েছে ভাবলে অবাক হতে হয়। এই বিবর্তনের বড় একটা ফসল মধ্যবিস্ত। 
প্রত্যেক সমাজে মধ্যবিত্ত শ্রেণী চিন্তা, সৃজনশীলতা, শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান, 
প্রযুক্তির প্রাণপ্রতিষ্ঠা করে। আবার এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীই তার সংগ্রহ আর 
সঞ্চয়, স্বজন ও সম্পদ-রক্ষার জন্য কী পরিমাণ ভীত, সন্ত্রস্ত, সন্কৃচিত হয়ে 
উঠতে পারে! গত পঞ্চাশ বছরের ইতিহাস, বিশেষত গত পনের বছরের 
ইতিহাস ভারতবর্ষের জীবনে এক বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা বলতে হয়। বিজ্ঞান ও 
প্রযুক্তিবিদ্যার প্রসার পৃথিবীর মানুষকে এমন এক নতুন পৃথিবীর স্বাদ দিয়েছে 
যে, আমরা তার হিসেব এখনো করে উঠতে পারিনি । আপাতত মধ্যবিত্ত ব্যস্ত 
“মোবাইল ফোন” নিয়ে। তার চেয়ে বেশি ব্যস্ত নামের পাশে ঠিকানা, তারপর 
ফ্যাক্স, ই-মেল ইত্যাদি নতুন সব সামাজিক-অলঙ্কার প্রদর্শন নিয়ে। ইতিমধ্যে 
বিশ্বায়ন-স্পৃহা মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্তকে প্রলুব্ধ করেছে। অবশ্য এই বিশ্বায়নে 
কোন বিশ্বচেতনার প্রকাশ নেই। আছে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার-আকাঙ্কা। 

গত পাঁট-ছয় বছর ভারতবর্ষের জীবনে বিস্ময়কর এক সময়। বহুজাতিক 
সংস্থা আর বিশ্বীয়নের শ্লোগান মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে একপ্রকার উচ্চাকাঙ্ক্ষায় উন্মৃত্ত 
করেছে। হঠাৎ স্ফীতকায় মধ্যবিত্ত তার শক্তি ও সামর্থ্যের সীমান্ত পেরিয়ে 
চলে গেছে বিদেশী গাড়ি, টিভি, সাউন্ড সিস্টেম, ওয়াশিং মেশিনের এক 
ব্ল্পনিক জগতে । জনৈক মার্কিন সমাজবিজ্ঞানী এই মধ্যবিত্তের দিকে তাকিয়ে 
সময়োচিত মন্তব্য করেছেন ঃ “এ তো দেখছি ভারতবর্ষের মধ্যবিত্ত আমেরিকার 
মধ্যবিস্তকে অনুকরণ করছে। এ যে বড় ভয়ের কথা!” এদিকে বিদেশের 
বণিক সম্প্রদায়ের চোখ এই মধ্যবিত্তের দিকে, আবার মধ্যবিত্তের লোলুপ 
১৮৯০এ৬এি- জি সুসম্পর্কিত 
এক সম্পদশালী “ইংলিশ স্পিকিং মাইনরিটি” আরো ধনবান হয়েছে। এদের 
কেউ হিমালয়ের পাদদেশে একটি ক্ষুদ্র ক্ষুধিত পাষাণ” নির্মাণ করতেই 
পারে। প্রাইভেট হেলিকপ্টারে চেপে হঠাৎ সেই প্রাসাদে গিয়ে অবতরণ 
করতেই পারে। অথচ তারই পাশে এক নিবিড় দরিদ্রতম ভারতবর্ষ বাস 
০৮৮: 





৩৭৬ উদ্বোধন £ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


পারে! আজ ভারতবর্ষের ধনী-দরিদ্র ডিভাইডার মনে করিয়ে দিচ্ছে, সীমান্তপারে 
পাকিস্তানে এখনো যে উজ্জ্বল সামন্তশ্রেণী সগৌরবে বিরাজ করছে, তাদের 
কথা। গান্ধী-জওহরলাল সামন্তশ্রেণীকে সমূলে নির্মল করতে চেয়েছিলেন এ 
দেশে। পারেননি শুধু নয়, নতুনতর সামন্তশ্রেণীর উত্তব হয়েছে এদেশে। 
পাকিস্তানেও ফিউডাল কালচার বড় বেশি প্রকট। কারণ, সেখানে মধ্যবিত্ত 
শ্রেণী আজও কোন সামাজিক ক্ষমতায় পরিণত হয়নি। মধ্যবিত্ত-শুন্যতাই 
অনেক মুসলিম রাষ্ট্রের এক বিশিষ্ট পরিচয়, শ্লানিও বটে। তাই পাকিস্তানে 
ধনী বড় বেশি ধনী দরিদ্র বড় বেশি দরিদ্র। আজ ভারতবর্ষেও এই ট্রেন্ড 
প্রতিদিন বিশেষ দ্রষ্টব্য হয়ে উঠছে। 
বিদেশী বণিক সম্প্রদায় এই পীঁচ-ছয় বছরে বুঝতে পারছে, ভারতবর্ষের 
মধ্যবিত্ত ছোট এবং আদৌ ধনসমৃদ্ধ নয়। ৯৫০ মিলিয়ন ভারতবাসীর মধ্যে 
কোনমতে ২৫০ মিলিয়নকে মধ্যবিত্ত বলা সম্ভব। ৯৫০ মিলিয়নের দেশে মাত্র 
তিন মিলিয়ন ফ্রিজ বিক্রি হয়, একে খুব যৎসামান্য বলা হয়েছে। মাত্র ৩৫ 
মিলিয়ন মানুষের ঘর-বাড়ি আছে। তারাই নাকি ফ্রিজ কেনার স্বপ্ন দেখতে 
পারেন! অর্থাৎ আরো সতর্ক অর্থনৈতিক আকাঙ্ক্ষা আমাদের উচ্চাশা হওয়া 


| 

ইতিমধ্যে বিদেশী গাড়ি, বিদেশী মদ, হাজার হাজার টাকা দামের বিদেশী 
জুতো কারখানা ও দোকানঘরে পাহাড়-প্রমাণ জমে উঠেছে। যারা লম্নি 
করেছে তাদের হাত এখন মাথায়। মুম্বাই মহানগরে বাড়িভাড়া হঠাৎ নিচের 
দিকে বেশ নেমে আসছে। বিদেশী টেলিভিশন সেট দোকানে পড়ে আছে। 
দেবে ভাবা গিয়েছিল, তারা তাদের “ভারতদর্শন” কেবলই স্থগিত করে 
যাচ্ছে। ভারতবর্ষে মধ্যবিত্তের পরিচয় এরকম £ যার আয় মাসে ১৫,০০০ 
টাকা তিনি মধ্যবিত্ত। এই মধ্যবিত্ত কি গাড়ি কেনেন, শীততাপনিয়ন্ত্রিত হন? 
ওয়াশিং মেশিন কেনেন? পকেটের পয়সায় দূরবর্তী পাহাড়ের রাজ্যে বেড়াতে 
যান? বিদেশী নিগম এই দেশে উড়ে এল খোলামেলা বাজারে ডানা মেলে 
দেবে বলে। পোড়া কপাল! এদেশে সাধারণ মধ্যবিত্তের সব ফুরিয়ে যায় 
খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা, বাসস্থান রক্ষা করতে । এদের মধ্যে যারা গাড়ি কেনার 
আকাঙ্ক্ষা রাখেন তারা কোনমতে ত্যান্বীসাডর, মারুতি কেনার কথা ভাবতে 
পারেন। এই ভাবনায় মধ্যবিত্ত একদিন কাতরবোধ করত না। কারণ, তাকে 
অনেক বই কিনতে হতো। পত্র-পত্রিকা পড়তে হতো। আর্ট ফিল্ম দেখতে 
হতো। হঠাৎ সেদিন বিমল করের 'জতুগৃহ” ছোট পর্দায় দেখছিলাম। মনে 
পড়ে গেল ষাটের দশকের মধ্যবিত্ত বাঙালীকে। ধনী, সুশিক্ষিত, সংবেদনশীল 
নায়কের সঙ্গে কথা বলছেন আরেকটি চরিত্র £ ওরা যদি মানুষ হয় তাহলে 
অন্ধকার বাড়ি থেকেই হবে। হঠাৎ বিশ্বায়ন আর খোলাবাজারের প্রতাপে 
বাঙালী এই সাংস্কৃতিক-নৈতিক মনোবল হারিয়ে ফেলল কি করে? 

একদিন আমরা বিশ্বাস করতাম, আমি আমার জগতে মনের আনন্দে স্কুল- 
বু ০০০ 
আছি। আজ কেন পারছি না? প্রযুক্তি, দীর্ঘজীবন, বাড়তি সুযোগ, বহুবিধ 


৫০ $ মধ্যবিত্ত কোন্‌ পথে? ৩৭৭ 


মানুষকে “আরো চাই*-এর জগতে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। যারা 
সা পুত যারা সমাজের নিচের তলায় বাস করে, 
যারা মধ্যবিত্তের জানালা দিয়ে দূরদর্শনের পর্দায় চোখ মেলে দেয়, যারা 
মধ্যবিত্তের ঘর সামলাতে আসে, তাদের আজ কাজে আসতে কেন এত 
বিলম্ব--গৃহিণী জানতে চাইলে তারা বলে £ “মেয়েকে ইস্কুলে দিতে গিয়েছিলাম। 
তারপর আবার নাতনিকে ট্রিপল আ্যান্টিজেন দিতে শিশু হাসপাতালে শিয়ে 
যেতে হয়েছিল।”* এদের মেয়েদের কেউ কেউ আজকাল (এখনো সংখ্যায় 
যৎসামান্য) কলকাতার সেরা বাঙলা মিডিয়াম স্কুলে পড়তে যায় এবং পরীক্ষায় 
ভাল ফলও করে। এমন সব স্কুলের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে আনন্দে 
সচকিত হয়েছি, দেখেছি কারা পুরস্কার নিচ্ছে, কারা প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ 
হয়েছে! বুঝতে পেরেছি, সবটাই হারিয়ে যায়নি। এও বুঝতে পারছি, 
পঞ্চাশ-ষাটের দশকে মধ্যবিত্ত সমাজের মেয়েরা এসব প্রথম শ্রেণীর স্ুুল 
আলো করে থাকত। আজকাল তারা কোথায় যায়? প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় 
শ্রেণীর ইংরেজী মিডিয়াম স্কুলে । আবার একটা ভয়ও পেয়েছি । এই গরিবের 
মেয়েরা দ্রুত মধ্যবিত্তকে অনুকরণ করছে। বর্ধমান, কাচড়াপাড়া, হালিশহর, 
বোলপুর, রানাঘাট, মেদিনীপুর যখন তখন যেতে হয়। রাস্তায় যখন গাড়ি 
দাঁড়িয়ে যায়, জনাকীর্ণ পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে দেখি নবীন-নবীনাদের পোশাক, 
আর ভাবি কলকাতা তার সব স্বভাব কি করে দৃর-দূরান্তে ছড়িয়ে দিয়েছে। 
রা মিলের গার বদির পরিযাক জিনিসে জার বকর এ যারা 
প্রাণ ভরে ওঠে। টিভি দেখতে দেখতে অহেতুক চাহিদা বাড়তে থাকে, 
বাহুল্য আতিশয্যে, যা সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় তার প্রতি ঝোঁক বাড়তে থাকে। 
মধ্যবিত্তের বৈভব যে ঢু অতিকথন, সে যে বড় অন্তঃসারশূন্য_ 
একথাটাই এরা ধরতে না পেরে সোনার হরিণের পিছনে ছোটে । আসল 
কথা, আসল জিনিস নজর থেকে সরে যায়। ইতিহাস বদলায়। কিন্তু 
ইতিহাসের স্বভাবে পুনরাবৃত্তি সহ্য হওয়ার নয়। মানুষ যে নিত্য পরিবর্তনশীল। 
কিন্তু কোথায় কার পুনরাবৃত্তি-স্পৃহা অবিচল থেকে যায়? সব মানুষের 
উপরি ২৮ বদুঞ্বাচিকপুীপান বব 
সেগুলোও প্রায় এক ছাঁচের। তারপরও ইতিহাসের কর্মকাণ্ডের মধ্যে বিভিন্নতা 
থেকে যায় অশেষ পরিমাণে । ইতিহাসের নিয়মগুলো নিয়ম, আইন নয়। 
কারণ, নিয়মগুলো প্রমাণ করা যায় না। কিন্তু পৃথিবীর তাবড় ইতিহাসবিদ 
স্বীকার করেন, "প্রথম অপরিহার্য নিয়ম হলো পরিবর্তন। তা টেকনলজিক্যাল 
হতে পারে, সামাজিক, প্রাতিষ্ঠানিক হতে পারে। সময় এই পরিবর্তন দাবি 
১৪১ পপ 
অবিরাম ইতিহাসের গতি উৎপন্ন করে চলে তৃতীয় এক অপরিহার্য-কে। তা 
হলো-_-সবকিছুই অস্থাী। তাহলে ইতিহাসের 'প্রধান কাজ হলো প্রয়োজনীয় 
আত্মরক্ষার মধ্য দিয়ে বেঁচে থাকা, বলিষ্ঠভাবে সৌন্দর্য ও মাধুর্যকে রক্ষা করে 
চলা এবং বৃদ্ধি ও শুদ্ধি দিয়ে পরিবর্তনকে প্রণাম করা। 
আমাদের দেশের অসংখ্য মানুষ (কিংবা পৃথিবীর কোন দেশের) কোনদিন 
বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করে প্রভৃত জ্ঞান অর্জন (যদি তা আদপে করা সম্ভব 
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হয়ে থাকে কোনদিন) করে সমাজ ও ১০০৮ পু টি 
শেখেনি। তবুও তারা রামায়ণ, মহাভারত, ুবি-পুরাপ পড়ে 
দেশের ইতিহাস, ট্র্যাডিশন সানন্দে বুঝেছে। এবং সমৃদ্ধ হয়েছে। যেমন 
ইংরেজী ভাষার যত মানুষ বাইবেল পড়ে, অনুভব করে যত সুশিক্ষিত 
হয়েছে, পৃ ০৯২৭ বাদি-ম৬ 
হরিশচন্দ্র গান্ধীজীর মেরুদণ্ড তৈরি করেছিলেন। সেই গান্ধীজীকে গীতা 
দিয়েছিল পরিপূর্ণতা । 

চি সস্তা, নকল 

সোনার আলোকে সূর্যের আলোর আলোর চেয়ে দামী মনে করছে। "মনে করছে 

বিভূতিভূষণ (দু-জনই), মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়_এঁরা সব বোকা মানুষ ছিলেন। 
শরৎচন্দ্র তো ছিলেনই। কারণ, এঁরা জীবন ও জগৎকে সোনার চেয়ে দামী 
জানতেন। একটি নাম মনে পড়ছে। অধ্যাপক ও লেখক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় । 
আমরা আমাদের নিজেদের ক্লাস পালিয়ে তার বক্তৃতা শুনতে গিয়েছি। “দেশ' 
পত্রিকায় “সুন্দর জার্নাল” পড়তে পড়তে আনন্দ, তৃপ্তি এবং আরো জিজ্ঞাসা 
৪০ ৮১৮ পপ সপ সিল 
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মানুষকে প্রাণ তৃষা “সুদূরের করে। মানুষ কেবলই 
সুখের নীড় রচনা করে বেঁচে থাকতে পারে না। “নষ্টনীড়ে”ও জীবনের ধখবর্ষ 
ও বেদনা আছে, জীবনই ট্র্যাজিডিকে মহত্তম উপলব্ি নিয়ে শ্রদ্ধা করতে 
পারে। জীবনটা যে প্রতিমুহূর্তে গড়ে তোলার এক নিরন্তর সাধনা। 

পঞ্চাশ-যষাটের দশকেও এই জীবনকে মধ্যবিত্ত প্র একটা 
ৃষ্টান্ত। আমার ছাত্রজীবনে এমন শিক্ষক পেয়েছিলাম যে, জীবন ভরে 
উঠেছিল। পরে যেদিন স্বেচ্ছায়, পরমানন্দে অধ্যাপনার জীবন বেছে নিলাম 
সেদিন স্বুলজীবনের শিক্ষকদের ছবি চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল বারবার। 
মনে পড়েছিল রবীন্দ্রনাথের আবিষ্কার জগদানন্দ রায়কে । শিক্ষক জগদানন্দ 
নিশ্চয়ই ধনবান ছিলেন না। কিন্তু তিনি মধ্যবিত্তের উচ্চাকাঙ্ষার এক বিরল 
নিদর্শন ছিলেন। শিক্ষক কাকে বলা হবে? প্রকৃত শিক্ষক তিনি, যিনি কোন 
বিশেষ বিষয়ের শিক্ষক নন- গোটা মানুষটিই শিক্ষক অর্থাৎ তার অধ্যয়ন- 
অধ্যাপনা, কথাবার্তা, হাসি-খেলা, রুচি-মর্জি, তার গুণগ্রাম, তার মুদ্রাদোষ 
সমস্ত মিলিয়ে যে-ব্যক্তিতৃটি সেটিই তার শিক্ষকচরিত্র। বাংলাদেশে শিক্ষকচরিত্রের 
সর্বোত্তম আদর্শ বিদ্যাসাগর-সে কি শুধু তার অধ্যাপনার কৃতিতৃগুণে? তিনি 
সংস্কৃত কলেজে “মেঘদুত', “কুমারসম্ভব” পড়াতেন, না পাণিনির ব্যাকরণ 
পড়াতেন_সে-খবর নিয়ে আজ কে মাথা ঘামায়? প্রতিদিনের বাক্যে, কর্মে, 
চিন্তায় তিনি যে মহান ব্যক্তিত্বের পরিচয় দিয়েছেন তাতেই তার শিক্ষকজীবনের 
পূর্ণ মহিমা প্রকাশ পেয়েছে। 

শিক্ষক, ডাক্তার, লেখক মধ্যবিত্ত সমাজের সবচেয়ে বড় মূলধন। একদিন 
বাঙালী এই মূলধনের জোরেই ভারতবর্ষে শ্রেষ্ঠত্বের অধিকার অর্জন করেছিল। 
বাঙালী কোনদিন ব্যবসায়, ধনের বিজ্ঞাপনে, শেয়ার বাজারের বৈভবে. ভারতসভায় 
শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেনি। আজ বরং আমরা অনেকেই বেশ ধনবান (যদিও 
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মুন্বাই-ব্যাঙ্গালোরের তুলনায় তা যৎসামান্য)। সেই ধনচ্ছটায় ভারতবর্ষে আমাদের 
গৌরব কি কিছুমাত্র বৃদ্ধি পেয়েছে? একথা জোরের সঙ্গে বলা দরকার, 
ভারতবর্ষের এক-একটি অঞ্চল এক-একটি গুণের অধিকারী এবং এইসব 
গুণের সমাহারই ভারতবর্ষকে এত বৈচিত্র, এত মাধুর্য, এত সহিষ্ণুতা 
দিয়েছে। আর আজ? কেবলমাত্র অর্থের মহিমাই মধ্যবিত্ত জীবনের পরম 
৪৮০ ২৮৮2৬৮ ৬ রাজন 8৯ কত বডি 
গাড়ি, রাষ্ট্রীয় খেতাবের স্মারকচিহ্ন হয়ে উঠেছে। অন্তঃসারশূন্য 

গাড়ি চেপে, ইংরেজী বলে, ক্লাবচর্চা করে আর যাই করুন আপন 
অগ্নিবীণা হয়ে উঠতে পারেন না। 

আশার কথা, দরিভ্রপল্লীতে ভারতসন্তানেরা আজ জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে 
সাফল্য অর্জন করছে। স্বাধীন ভারতবর্ষ এই অধিকার, সুযোগ, সমানাধিকারের 
বোধ সর্বসাধারণকে দিয়েছে। এক্ষেত্রে আমাদের সংবিধানের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য । 
এখন এই নিম্নবিত্ত শ্রেণী আগামী পঞ্চাশ বছর মধ্যবিত্ত ও ধনী সমাজকে 
বহুবিধ বিষয়ে নতুন অভিজ্ঞতা দেবে। স্বামী বিবেকানন্দের বহুকাঙ্কিত 
উস: ২৮৬টি সপ 
যেন আমাদের দৈন্যে ধনী ও মধ্যবিত্ত ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি না হয়ে দাঁড়ায় ! 
শোষণ, স্বজনপোষণ, ০৯ ০ ভি 
আচরণ। নৈতিক মনোবল, সামাজিক বিচার আইনের শাসন কল্যাণ-রষ্ট্ 
নির্মাণের এবং মানব-উন্নয়নের এক ও অদ্বিতীয় অবলম্বন। আজ ও আগামীকালের 
শূদ্ররাজত্ব এসব অনুশাসন স্মরণ করেই অগ্রগামীর ভূমিকা পালন করবে--এই 
আজকের মানুষের একান্ত অভিপ্রায়। ভারতবর্ষ সমন্বয় ও সামঞ্জস্য বিধানের 
মধ্য দিয়ে মানবমৈত্রী, শান্তি, অহিংসাব্রতকে ধর্মব্ত বলে মনে করেছে 
চিরকাল। মধ্যবিস্ত মানুষ একদিন এই মহৎ জীবনাদর্শকে জীবনের শ্রেষ্ঠ 
অবলম্বন বলে জেনেছিল।* 


* ৯৯ বর্ষ, ৯ সংখ্যা 


ভারত-শিল্প (চিত্রকলা) 
অসিতকুমার হালদার 


আদিম অবস্থায় মানুষ কেবল পশুর মতো তাদের আহার্য অন্বেষণে ব্যাপৃত 
থাকত। এখনো তার নমুনা পৃথিবী থেকে মুছে যায়নি। আফ্রিকা ছাড়াও 
ল্যাপল্যান্ড, গ্রীনল্যান্ডের শ্বেতকায় অসভ্য মানুষেরও অভাব নেই। পরে 
মানুষের মধ্যে যখন সভ্যতার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সৃম্ম রসানুভৃতি জাগল, 
তখন তারা কেবলমাত্র আহার্য বস্ত্র অন্বেষণকেই মানুষের একমাত্র লক্ষ্য না 
করে তাদের আসবাবপত্র, ঘরবাড়ি প্রভৃতিকে সুন্দর করে গড়তে ও সাজিয়ে 
তুলতে চেষ্টা করতে লাগল-_তখন তাদের কাছে রূপরস গন্ধটি একটি 
না হয়ে সত্য হয়ে উঠল। এখনো পর্যন্ত সেই পৃথিবীর প্রাচীন 
আধিবাসীদের সর্বপ্রথম শিকল্পচর্চার নিদর্শন ভারতের গুহাগহ্রে কয়েক স্থানে 
পাওয়া গেছে। রায়গড় সিঙ্গনপুরে, হোসেঙ্গাবাদ বেলেরিতে ও নিজামরাজ্যে 
কয়েকটি গুহার গায়ে আদিম মানুষের ছবি আঁকার চেষ্টার পরিচয় পাওয়া 
যায়। সেগুলি প্রায় সবই শিকারের বা যেসব জন্তদের মধ্যে তাদের সদাসর্বদা 
বাস করতে হতো তাদের প্রতিমূর্তি। সমগ্র ভারতবর্ষে যদি আজ কোন উপায়ে 
অন্নবস্ত্রের সমস্যার সমাধান হয়ে যায় তবুও ভারতবর্ষ সভ্যজগত্র কাছে স্থান 
পেতে পারে না যতক্ষণ না তার শিল্পকলার উৎকর্ষতা জগতের নিকট দেখাতে 
পারে। শিল্পকলাই মানুষকে অমর করে রাখে। বিজ্ঞান যেমন প্রত্যক্ষ-বোধকে 
জাগিয়ে তোলে শিল্পকলাও তেমনি সৌন্দর্যবোধের পরিচয় দেয় এবং চিত্তের 
প্রসার দেখায়। 
আমাদের এই বাংলাদেশেই শিল্পী-শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় 
দেশকে প্রথম দেশের শিল্পকলার সৌন্দর্য ধরে দেন। তার পূর্বে ইংরেজী 
শিক্ষার প্রভাবে আমাদের দেশের শিল্পকলাকে সার বার্ডউডের কণ্ঠের সঙ্গে 
কণ্ঠ মিলিয়ে তাচ্ছিল্য করাটাই “ফ্যাসান* ছিল। যাইহোক, এই কারণেই শিল্পী 
শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম যতদিন দেশের গৌরব ও তার সঙ্গে সঙ্গে 
আমরা দেশের শিল্পের গৌরব করব, ততদিন থাকবে একথা জোর করে বলা 
যায়। 
আমাদের প্রাটীন শিল্পকলা সাধারণের না বোঝবার কারণ আমাদের এখন 
সৌন্দর্যরচি বিলাতি শিক্ষার আবহাওয়ায় বিলাতিভাবাপন্ন হয়ে গেছে। আমরা 
আর নানান ভঙ্গিমায় দীড়ানো পদ্মপলাশলোচন, মরালগতি প্রভৃতি প্রাচীন 
কাব্যবর্ণিত ভাব প্রকৃতির ভিতর খুঁজে পাই না বা দেখতে জানি না। এখন 
মেমসাহেবী পছন্দে দেশ ছেয়ে গেছে। অতি প্রাচীন যুগের চিত্রকলার কথা 
'বিষুধর্মোন্তরমূ', উত্তরচরিত”, “শিল্পর্লম্* প্রভৃতি প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে পাওয়া 
যায়। 


ভারত-শিল্প (চিত্রকলা) ৩৮১ 


“ভিত্তিচিত্র' অর্থাৎ দেওয়ালের গায়ে ছবি আঁকা যে প্রাটীন যুগে বিশেষ 
প্রচলিত ছিল তা সেইসব গ্রন্থ পাঠে জানা যায়। “শিল্পরক্বম্‌” গ্রন্থে কিভাবে ঘর 
তৈরি করতে হয় এবং ছবি কিরূপ তুলিতে কিভাবে দেয়ালের গায়ে জমি 
তৈরি করে আঁকতে হয় বিশদভাবে সব লেখা আছে। আমরা অজন্তাগুহার 
দেয়ালে আঁকা ছবিরও আগেকার আঁকা ছবি সুবগুজার জঙ্গলে মধ্যবিভাগে 
যোগীমারা গুহায় দেখতে পাই। এই ছবিগুলি শ্বীস্টপূর্ব ২০০ বা ৩০০ 
বৎসরের আগেকার বলে এতিহাসিকেরা নির্ধারিত করেছেন। এর মধ্যে 
রথের, হাতির, নাচের ছবিগুলি এখনো বেশ স্পষ্ট দেখা যায়। তবে অতন্তার 
মতো বড় রঙের বাহুল্য এই প্রাচীনতম ছবিগুলিতে নেই। এলামাটি, 
গেরিমাটি ও কালো রঙে সাধারণত এগুলি একটি পাহাড়ের গায়ে স্বাভাবিক 
গুহার ছাদে আঁকা আছে। পাহাড়টি বিদ্বগিরিরই একটি অংশ। গুহাটি ১০/ 
১২ ফুট মাত্র লম্বা চওড়ায়। এই গুহায় ছাড়া সেসময়কার আঁকা ভারা,তর 
অতি প্রাচীন চিত্রকলা আর কোথাও এখনো পর্যস্ত আবিষ্কৃত হয়নি। তবে 
প্রাচীন গ্রন্থপাঠে এবং সেই ছবিগুলি দেখলে বোঝা যায় যে, তখন ছবি 
আকার চলন এদেশে খুবই ছিল, তারই একটা ছাপ এই গুহাটুকুৃতে এখানো 
পর্যন্ত রয়ে গেছে। 

অজন্তার চিত্রকলার বিষয় এখন সকলেই কিছু-না-কিছু খবর রাখেন। 
১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে একজন ইংরেজ উচ্চরাজকর্মচারী শিকার খেলতে গিয়ে পথ 
হারিয়ে দৈবাৎ অজজ্তার গুহাগুলি আবিষ্কার করেন। পর্বত কন্দরে নির্জন স্থানে 
এগুলি অবস্থিত এবং মোঘলযুগে এর খোঁজ কেউ পেয়েছিল বলে জানা যায় 
না। নিজামরাজ্যে এই চিত্রশালার পীঠস্থান শিল্পী ও দেশের কর্মী মাব্রেরই 
দর্শনীয়। ইউরোপের ভ্যাটিকান গ্যালারিও আমাদের অজন্তা। অজন্তা অবশ্য 
ভ্যাটিকানের চেয়ে অনেক প্রাটীন। এগুলির সঙ্গে ব্যাজেনটাইন ও রোমের 
প্রাচীন চিএকলার বরং তুলনা করা যেতে পারে, তবে ব্যাজেনটাইন ও 
রোমের চিত্রকলা অজন্তার মতো প্রাণবন্ত ও উন্নত নয়, যদিও প্রাচীন হিসাবে 
সমসাময়িক। অজন্তায় ২৯টি গুহা আছে, ১ম থেকে ৭ম খ্রীস্টাব্দের মধ্যে 
বৌদ্ধরাজাদের দ্বারা তৈরি। এগুলি বর্ষকালে বৌদ্ধ পরিব্রাজকদের বছরে 
তিনমাসকাল অবকাশ বিনোদনের জন্যে তৈরি। তারা কিভাবে ছবি এঁকে 
তাদের .অমূল্য সময়কে অমর করে রেখে গেছেন গুহাবলীর দেয়ালের জীবন্ত 
ছবিগুলি প্রত্যক্ষ না দেখলে কালিকলমে লিখে বোঝানো যায় না। 

তারা আনন্দের সঙ্গে শিল্পে তাদের প্রাণ-পরিচয় দিয়েছেন, তারা কেউই 
তাদের নামধাম ছবির গায়ে লিখে রেখে যাননি। তাই ইউরোপীয় প্রাচীন 
শিল্পীদের নামের মালার মতো আমরা আজ আমাদের প্রাচীন শিল্পীদের নামের 
মালা জপ করতে না পেলেও, তাদের কাজ যে আমাদের প্রেরণা যোগাতে 
পারে, সেইটিই আমাদের এখন দেখবার প্রয়োজন। তাই অজন্তায় গিয়ে 
অজন্তার শিল্পকলার প্রত্যক্ষ পরিচয় নেওয়ার দরকার হয়। ইউরোপীয় চিত্রকরদের 
ছবি বিলাতের আর্ট গ্যালারিতে দেখবার সময় বোঝা যায় যে, চিত্রকরেরা 
যেসব জীবন্ত লোককে মডেল করে সামনে বসিয়ে ছবি এঁকেছেন তাদের 
অনেকক্ষণ নানা ভঙ্গিতে থাকার দরুন একটা বাথার ভাব যা হয় সেটিও 
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ছবিগুলির মধ্যে যেন ফুটে রয়েছে। অজন্তীয় তা নেই, আছে ছন্দে-ছন্দে ও 
রেখা ও রঙের টানে শিল্পীর প্রাণের আনন্দের পরিচয়। ছবিগুলিতে প্রধানত 
বুদ্ধের জীবনী ও তখনকার রাজাদের সব ইতিহাসের ছবি আঁকা আছে। 
কোথাও রাজসভার জীকজমক, কোথাও ভিখারি বিদায়, কোথাও রান্নাঘরে 
বাটনা বাটতে গিয়ে চোখে ঝালের ঝাজ লেগেছে, কোথাও শখ্খনিনাদে তৃরী 
ভেরীর সঙ্গে রাজা হাতির পিঠে সমারোহে মিছিল করে বেরিয়েছেন বিজয়- 
যাত্রায়, কোথাও বা জাহাজে চড়ে সমুদ্রাভিযান হচ্ছে, কোথাও কমলদল দলছে 
হাতির, কোথাও গলাশ গাছের ওঁর গাবেযে সারংসার দিপডে উঠছে 
কোথাও দাঁড়িপাল্লায় দোকানি জিনিস ওজন করছে, কোথাও রানী মুষ্ছিতা হয়ে 
আছেন--এমনি অসংখ্য মানুষের জীবনের ঘটনা পরের পর তারা ৮৮ 
রেখায় রেখায় এঁকে গেছেন। ছাদের উপরে নানান শঙ্খ-পদ্ম-লতায় 
ছবি, দেয়ালের ওপর থেকে নিচ পর্যন্ত, এমনকি বারান্দার থামেও ৯ 
ভরানো আছে। অজস্তার ছবিগুলি গোবরমাটি, প্রতি দিযে পাথরের 
দেয়ালের ওপর জমি তৈরি করে আঁকা। প্রাটান ইতালিতে চুন 
পলেস্তারায় আঁকা হতো, অক" পুলি খুশি, 
করে এতদিন টিকে আছে এই এক আশ্চর্য দৈব ঘটনা । অজন্তা থেকে ১৫০ 
মাইল দূরে গোয়ালিয়র রাজ্যে বাগগুহায় কতকগুলি এই প্রকারের প্রাচীন গুহা 
আছে। তার মধ্যেও অজন্তারই মতো খুব উঁচুদরের চিত্রকলা আছে। তার 
নাচের দলের ও মিছিলের ছবিগুলি একেবারে জীবন্ত। ঘোড়াগুলি এমন 
সুন্দরভাবে আঁকা যে সমসাময়িক অন্য কোন দেশে সেরূপ ঘোড়ার ছবি আঁকা 
হয়েছে কিনা জানা যায় না। এগুলি ঘর্থ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বৌদ্ধযুগে 
আঁকা হয় বলে অনুমান করা হয়। চিত্রের গায়ে যে প্রাচীন লিপি সম্প্রতি 
আবিষ্কৃত হয়েছে তা দেখলে তার বয়স অনুমান করা যায়। 

বাগগুহা ছাড়া পুড্ডুকোটে--সিওনাভাসালে সপ্তম খ্রীষ্টাব্দে আকা অজন্তার 
ধরনের ছবি জৈনগুহার মধ্যে পাওয়া গেছে। এরপর ভারতবর্ষে আর এই 
ধরনের দেয়ালের গায়ে আঁকা ছবি আর কোথাও পাওয়া যায় না। এর 
রেওয়াজ লঙ্কাদ্বীপে সিগিরিয়া দান্তোলে পাওয়া যায়। সিগিরিয়ার ছবিগুলি ঠিক 
অজন্তার ধরনে পাহাড়ের গায়ে পঞ্চম খ্রীস্টাব্দে আকা । দ্বাদশ শ্বীস্টাব্দের ছবি 
পোলানারওয়ায় লঙ্কাদ্বীপে পাওয়া যায়। সেখানে আরো পরবর্তী কালের আঁকা 
ছবি দেখতে গেলে কেলানিয়া বিহার কলম্বোয় এবং দেগালদুরুয়ার বৌদ্ধবিহার 
কান্দিতে গিয়ে দেখতে হয়। তবে তিব্বতে ও নেপাল মন্দিরের দেওয়ালের 
গীয়ে ছবি আঁকার প্রথা এখনো পর্যন্ত চলে আসছে। 

ভারতবর্ষে ঠিক এই ধরনের চিত্রকলা যখন চলছিল তখন চীনদেশের 
মারফত জাপানে খোটানে, কোরিয়ায় যে বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে চিত্রকলারও 
প্রচলন হয়েছিল তার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। চীনের উত্তর-পশ্চিম 
প্রদেশে সহ বৌদ্ধ গুহাবলীতে, খোটানে এবং জাপানে হেরিওজির প্রাচীন 
মন্দিরের গায়ে অজন্তার ধরনের আঁকা ছবি আজও ভারতের শিল্প প্রভাবের 
পরিচয় দিচ্ছে। চীন ও জাপান এ-বিষয়ে গৌরবের সঙ্গে স্বীকার করেন। 


রর 


ভারত-শিল্প (চিত্রকলা) ৩৮৩ 


ঠিক এর পরে মধ্যযুগে গুজরাট ও রাজপুতানায় আমরা জৈন পুথির ওপর 
একপ্রকার ছবি আঁকার প্রথা দেখতে পাই। আগেকার শিল্পকলার বনেদের 
ওপর এগুলি গাথা নয়; সুতরাং শিল্পকলা হিসাবে এর মূল্য খুবই কম। তবে 
ক্রমশ মোঘল রাজ্যের অভ্যুানের সঙ্গে সঙ্গে রাজপুতানায়, কাঙড়া রাজ্যে যে 
প্রাচীন চিত্রাবলী পাওয়া যায় তা থেকে বেশ স্পষ্ট বোঝা যায় যে বৌদ্ধ 
সঙ্গে সঙ্গে একটি বিশেষ রূপ নিয়েছিল। এর ইতিহাস ভারতের রাষ্ট্রীয় 
ইতিহাসের সঙ্গে যোগযুক্ত। বাংলায় বৌদ্ধ প্রভাব অনেকদিন যাব ছিল, তাই 
ংলার প্রাচীনকালের পটে বৌদ্ধ চিত্রকলার ধরন ও রেখা রঙের টান দেখতে 
পাওয়া যায়। তাছাড়া কালীঘাটের পোটোদের আঁকার পদ্ধতিও ঠিক সেই 
একই ধারায় চলছে যদিও অবনতির সোপানে। 

রাজপুতানার চিত্রশিল্পে বোঝা যায় তখন খালি যে ছবি আঁকার পদ্ধতিরই 
বদল মোঘল আমলে হয়েছিল তা নয়। দেশের পোশাক-পরিচ্ছদও বদলে 
গিয়েছিল যথেষ্ট। অজন্তার প্রাটীন ছবিতে দেখা যায় রাজন্যের দেহ মুক্তার 
জড়োয়ার গহনা দিয়ে ঢাকা এবং তাদের ভূত্যের জামা-টুপি ধরাচুড়া পরা। 
আর রাজপুত ছবিতে মোঘল জোববা মোঘল দরবারী ভাব। তাই আধুনিক 
শিল্পীরা রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতির পৌরাণিক চিত্র আঁকতে গেলে অজন্তার 
ধরনে ছবি আঁকেন, মোঘল আমলের জোব্বা পাগড়ি আঁকেন না। 

মোঘল রাজ্যের গোড়াপত্তন করলেন বাবর এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে তার 
দরবারে শিক্পকলারও প্রতিষ্ঠা হলো। হুমায়ূনের সময়ও তার জের চলেছিল 
বটে কিন্তু আকবরের সময়েই চিত্রকলার এক বিশেষ রূপ ধরা পড়ল। 
এতদিন খালি পারস্য চিত্রকলারহই জের চলেছিল মোঘল দরবারে । আকবর 
আহান ও প্রতিপালন করে। তিনি নিজে যেমন স্বদেশের কথা ভুলে গিয়ে 
হিন্দু রাজকন্যাকে বিবাহ করে ভারতবর্ষকে নিজের দেশ বলে মেনে নিলেন 
তেমনি পারস্য ও ভারতীয় শিল্পের মিলন ঘটিয়ে তুললেন। মোঘল চিত্রকলা 
বলতে আমরা এখন যা বুঝি তারই আমলে তার গোড়াপত্তন হয়েছিল। তার 
সময়কার বড় বড় শিল্পীদের আঁকা ছবি সাহানামা, রাজামনামা প্রভৃতি হাতে- 
লেখা প্রাচীন গ্রন্থে পাওয়া যায়। 

সাজাহান ও জাহাঙ্গীরের সময়েও চিত্রকলার বেশ উন্নতি হয়েছিল। পরে 
আউরঙজেবের গৌঁড়ামির দরুন চিত্রশিল্পের অবনতি শুরু হলো। মোঘল 


যায়, তাছাড়া সঠিক চেহারা আঁকারও তখন খুব বেশি রেওয়াজ ছিল। তাই 
আমরা আকবর শাহ প্রভৃতির সঠিক প্রতিকৃতি এখন জানতে পারি। অসূর্যম্পশ্যা 
পর্দানশিন রানীদের ছবিগুলি অবশ্য সব কল্পনায় আকা । আকবরের ফতেপুর 
সিক্রির প্রাসাদের দেয়ালে, জয়পুরের প্রাচীন প্রাসাদের ও গলতার ছত্রির ওপর 
১০০ ০ পদক ২০০০৭ 
৩১০০ শয্যাপ্রকোষ্ঠকে সুখভবন বলে এবং এই সুখভবনের 

স্থানের ছবি আঁকার প্রথা আছে। এখন ইংরেজী সভ্যতার 


৩৮৪ উদ্বোধন ঃ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


হাওয়ায় এসব ব্যাপার ক্রমশ লোপ পাচ্ছে। এগুলি চুনের আরকাসী বা পঙ্খের 
কাজকরা দেয়ালের ওপর একপ্রকার বিশেষ প্রণালীতে আঁকা ভিত্তিচিত্র। 
মোঘল ও রাজপুত চিত্রকলা সুন্ষ্রত্ব হিসেবে পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পসম্পদ। 
এত সুন্ষ্ম তুলি চালানোর প্রথা পৃথিবীতে পারস্য ছাড়া আর কোথাও নেই। 
মোঘল চিত্র দেখতে হলে তাই আতপফলক (778871/178 8185$) দিয়ে 
দেখতে হয় নইলে তার সূক্ষ্ম কারিগরী খালি চোখে ধরা পড়ে না। মোঘল 
কাঙড়া ও রাজপুত চিত্রকলা এখন বেশিরভাগ ইউরোপ ও আমেরিকার বড় 
বড় মিউজিয়ামে স্থান পেয়েছে আর কিছু কিছু আমাদের দেশের নানাস্থানের 
মিউজিয়ামে ও শিল্পবিদ্যালয়গুলিতে রাখা আছে। 

ঠিক মোঘলরাজ্যের পতনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের শিল্পকলার অধঃপতন 
দেখা যায়। বন্ধে, মাদ্রাজ, কলকাতা, লাহোর প্রভৃতি স্থানের শিল্পবিদ্যালয়গুলিতে 
ইংরেজ শিল্পীরা ইউরোপীয় আদর্শে চিত্রবিদ্যা এতদিন শেখাচ্ছিলেন। তারপর 
শিল্পী শ্রীযুক্ত ই. বি. হ্যাভেল ও শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর কলকাতার 
শিল্পবিদ্যালয়ে সর্বপ্রথম দেশি ধরনের ছবি আঁকার পথ দেখান। তাহাদেরই 
শিষ্য ও নাতিশিষ্যেরা আজ লাহোর, মাদ্রাজ, লক্ষৌ, বোলপুর, জয়পুরে 
ভারত শিল্পকলার প্রচার করছেন। শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে যাঁরা 
গোড়ায় গোড়ায় যোগ দিয়েছিলেন তাদের বিষয়ে হ্যাভেল সাহেবের [7012 
5০০1000016 0110 781700185 এবং ভিক্সেট স্সিথের [7150019 ০01 [71010) 4৯11 
পুস্তকে বিস্তারিতভাবে লেখা আছে ।* ] 


* ৩৮ বর্ষ, ২ সংখ্যা 


কীর্তন ও উচ্চসঙ্গীত 
দিলীপকুমার রায় 


কীর্তন ও হিন্দুস্থানী উচ্চসঙ্গীতের প্রেরণা, বিকাশধারা ও প্রগতি সম্বন্ধে 
কিছু বলতে ইচ্ছা জেগেছে অনেকদিন থেকেই। সে-ইচ্ছা প্রবলতর হয়েছে 
আরো এইজন্যে যে, 0:১৪ ৯০০০৪০০১০৬ 
করে আমাকে পত্রাদি লিখেছেন এবং মাসিক পত্রিকাদিতেও সময়ে 
৮ 
কখনো বা হিন্দুস্থানী সঙ্গীতবিদ্দের বীর্তনের প্রতি বেদরদী কটাক্ষ । 
এতে মনে বেদনা বোধ করেছি। কেন না, আমি আজ এ দুই সঙ্গীতেরই 
ভক্ত-মনে-প্রাণে অনুরাগী। যেখানেই প্রেম, সেখানেই ব্যথা অপরিহার্য, 
যেহেতু আধুনিক জগতের সমালোচনা মুলত প্রেমের অনুকূল নয়-_অশ্রদ্ধারই 
অনুকূল। কিন্তু প্রেমের একটা ধর্ম এই যে, ব্যথা যেখানে আসে সেখানে 
শ্রদ্ধার স্বপক্ষে অনেক সময় নিম্কল জেনেও) দুকথা বলতে ইচ্ছা হয়। আমি 
সংক্ষেপে এই কাজই সারব ঃ কীর্তন €ও সেই প্রসঙ্গে হিন্দুস্থানী 
সম্পর্কে) বলব দু-একটি দরদী কথা, শ্রদ্ধার কথা। প্রেসঙ্গত আরো বলে 
রাখি কীর্তনের তথা হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের প্রচলিত রূপ, রস সম্বন্ধেই আজ 
বলব, এ-উভয়ের ভবিষ্যৎ বিভাগের ইঙ্গিত সম্বন্ধে কোন সারগর্ভ কথা 
উল্লেখ করার স্থানাভাব বলে। তাই কীর্তন কেন প্রকৃতিতে একঘেয়ে নয়, 
কোন্‌ কোন্‌ পথে তার উত্তরোত্তর বিকাশ ফলপ্রসূ হবে সেসব সম্পর্কে 
আলোচনা আজ রাখতেই হবে।) 

সঙ্কোচ সত্বেও গত কথা দু-একটি বলতে আমি বাধ্য হচ্ছি। প্রথম 
কথা এই যে, হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের প্রতি অনুরাগ আমার আশৈশব, বহু গুণী 
ও সুরসাধকদের সঙ্গে অন্তরঙ্গতায় সে-অনুরাগ ও ভক্তি আমার মনে যে- 
শিকড় গেঁথেছে তা আমার শিথিল হবে না-হওয়া এখন অসম্ভব বলে। 


এসব গায়ক-গায়িকা সঙ্গীতশিল্লীদের সবাইকেই নমস্কার করে থাকি। এ-ঘোর 
অশ্রদ্ধার যুগের এ শ্রদ্ধার জন্যে লজ্জিত আমি নই--গীতার কথায় যে আমি 
বিশ্বাস করি যে, মানুষ যাকে গভীর শ্রদ্ধা করে তারই সন্তা পায়। তাই 
হিনদুসথনী সঙ্গীত আমার কাছে নমস্য থাকবে চিরদিনই! জগতে দুটি শ্রেষ্ট 
সঙ্গীতের সংস্পর্শে আমি এসেছিলাম প্রাকযৌবনে ঃ ইউরোপীয় হার্মণি ও 
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ভারতীয় মেল্লাতি 3 স্বরনির্বার ও স্বরপ্রবাহিনী ঃ বহু-স্বরিকার বু ধবনি- 
কল্লোল ও এক স্বরিকার অপূর্ব রেখাতরঙ্গ। জেনেছিলাম প্রত্যক্ষ অনুভবে যে, 
হিন্দুস্থানী সঙ্গীত বিশুদ্ধ ধ্বনিরেখার তরঙ্গে গরীয়ান, এক্ষেত্রে সে অদ্ভিতীয়, 
অপরূপ, মনোহর, চিত্তন্মা্দী যেমন বহু ধ্বনির কল্লোল-সম্পদে হার্মণি 
অপরূপ, অদ্ভিতীয়। অর্থাৎ কিনা, ইউরোপ থেকে চৌদ্দ বংসর আগে যখন 
ফিরি তখন এই মনে হতো। 
কিন্ত তারপরে আরেকটি মহৎ সঙ্গীতের সঙ্গে আমার মিতালি ঘটেছে। 
তারই ফলে আজ সঙ্গীত বলতে শুধু হিন্দুস্থানী সঙ্গীতকেই আমি একমাত্র 
শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত মনে করতে পারি না। কীর্তনকেও মনে করি শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতের 
অন্যতম-ভারতের গৌরব। অথচ একটু “কিন্তু আসে এখানে । এইজন্য যে, 
কীর্তন অবিমিশ্র, বিশুদ্ধ সঙ্গীত নয় ঃ হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের মতন শুধু সুর 
নিয়েই তার কারবার নয় ঃ কাব্যে ও সুরে, ভাবে ও রূপে, পদাবলীতে ও 
আঁখরকারুতে সে এক অতুলনীয় সৃষ্টি! হিন্দুস্থানী সঙ্গীত সুরের জগতে যেমন 
মনোহর কীর্তনও তেমনি তার নিজের জগতে মনোহর। এই জগৎংটি কি? 
এই নিয়েই দুটো কথা বলতে আজ প্রয়াসী হব। 
মনে পড়ে, এ-সম্পর্কে প্রথমেই বাল্যকালে পিতৃদেব ওজস্বী সুরকার ও 
কবি দ্বিজেন্দ্রলালের কথা । হিন্দুস্থানী গানের তিনি শুধু বোদ্ধা ছিলেন না- 
হিন্দুস্থানী সঙ্গীত থেকে তিনি বহু সুরসম্পদ এনে বাঙলা গানকে সমৃদ্ধ করে 
রেখে গেছেন ঃ কত সে-কথা আজও আমরা পুরো বুঝিনি--তবে সত্য 
স্বীকৃত হয়ই-তাই এ পে ০০ 
বলছিলাম ঃ এহেন দ্বিজেন্দ্রলাল--যিনি ছিলেন আমার সঙ্গীতের প্রথম দীক্ষাণ্ডরু, 
যার প্রেরণায় বিশুদ্ধ গানকে প্রথম ভালবাসতে শিখি। তীর সঙ্গে বাল্প্রগল্ভতার 
গুণে প্রায়ই তর্ক করতাম, বলতাম £ “হিনদস্থানী গান_অপূর্ব মানি। কিন্ত 
বড় বলেন কেন আপনি? ও যা একঘেয়ে... |” তাতে তিনি হেসে 

বলতেন £ “ওরে বড় হ, তখন বুঝবি_কীর্তন বুঝতে হলে চাই হৃদয়ের 
গভীরতা-ছেলেবয়সে এ-গভীরতা আসে না-আর শুধু সুর সাধনায় কীর্তন 
বোঝা যায় না-চাই প্রেমের সাধনা, ভক্তির সাধনা ।”'-_-বলে প্রায়ই একটি 
নজির দিতেন মনে আছে। বলতেন ঃ “শুনেছিস তো, তোর ঠাকুর্দা, আমার 
বাবা, দেওয়ান কার্তিক রায় ছিলেন তার সময়ে বাংলার একজন মস্ত খেয়ালী 
কোকিল-কণ্ঠ গায়ক। হিন্দুস্থানী গানে আমার বাল্যদীক্ষা তার কাছেই। তিনি 

নানান্‌ শ্রেষ্ঠ ওস্তাদের কাছে আজীবন খেয়াল শিখেছিলেন। এহেন তিনি পরিণত 
টপস ক 
জানিস?--সাশ্রনেত্রে তাকে প্রণাম করে বলেছিলেন, ০১০৪ 
খেয়াল শিখে নষ্ট করেছি--যদি কীর্তন শিখতাম”.. 

মনে আছে, চি -৬৪১১৯৬০৭৬০বু-এবসপাতিন নিলন্ পানী 
জো ছিল না যে, শুধু অ-সঙ্গীতজ্ঞরাই কীর্তন ভালবাসে । সাক্ষাৎ অমন ওস্তাদ 
খেয়ালী ঠাকুর্দা। সাক্ষাৎ বাবা-তারও বাবা! ও বাবা! সহজ কথা নয়। না 
চমকে পারা যায়? 
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কিন্তু চমকে গেলেও তবুও খটকা থাকতই। কেন কীর্তন ভাল লাগে 
সা একঘেয়ে, অশ্রন্ছাসী কীর্তন! তাজ্জব ব্যাপার 

রি 
কিন্তু অতঃপর নানা গুণী গায়ক-গায়িকার কাছে হিন্দুস্থানী গানের দীক্ষা 
নিতে নিতে কীর্তনের কথা আর বড় একটা মনে হতো না। এমন সময়ে 
বিলাত থেকে ফেরার পরে- একদিন রায়বাহাদুর প্রবীণ কীর্তনজ্ঞ খগেন্দ্রনাথ 
মিত্র মহাশয়ের সঙ্গে এই বিষয়ে তর্ক করতে গিয়ে ঘা খেলাম। তিনি মৃদু 
হেসে বললেন যে, যে জানে না তার চুপ করে থাকাই ভাল। বললেন ভাল 
কীর্তন আমরা শুনিই নি তাই কীর্তনের প্রশংসা শুনে এত আশ্চর্য লাগে। 
বললেন কীর্তন চর্চা করতে, ভাল কীর্তন শুনতে। বললেন ঃ “কীর্তনেও 
সুরের বহু বৈচিত্র্য আছে, কীর্তনের সাধনা করলে দেখতে পাবে নানা সুর- 
বৈচিত্র্য আমদানী করার পথ সেখানেও সমানই খোলা ।”” শেষে বললেন ঃ 
“সাধারণত আজকের দিনে অনেক বাজে গায়ক বাজে হুহুঙ্কার করে যেমন 
হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের মর্যাদাহানি করেছে তেমনি কীর্তনেরও করেছে সর্বনাশ। 
সুরে অদীক্ষিত লোক বেসুরো গেয়ে-গেয়ে সঙ্গীতজ্ঞ লোকের মনে এই ধারণা 
জন্মিয়ে দিয়েছে যে, সুরের দিক দিয়ে কীর্তন অতি বাজে, অপলকা, অশ্রু- 
সর্বস্ব সুতরাং কীর্তনের সঙ্গীত গৌরব “অসিদ্ধ' সুর কৌশলস্য “প্রমাণাভাবাৎ' |” 

মিত্র মহাশয়ের নাম উল্লেখ করলাম এইজন্যে যে, তার মতন কীর্তনজ্ঞ 
সুকুমারমতি সুশীল মানুষের কথার মূল্য আছেই। আরো এইজন্যে--সকৃতজ্ঞে 
স্বীকার করছি যে, তার উপদেশেই আমি কীর্তন শিখতে ব্রতী হই-নানা 
জায়গায় ছুটি কীর্তন শুনতে--ভালো কুলীন কীর্তন। শুনে মুগ্ধ হই। তখন 
বুঝি-কেন কীর্তনে পিতামহ আর্্র হয়ে উঠেছিলেন, কেন কীর্তন শুনে 
পিতৃদেবের চোখে জল আসত-ততীরা ভাল কীর্তন শুনেছিলেন। আমাদের 
অধিকাংশেরই কীর্তন সম্বন্ধে রায় অশ্রদ্ধের একথা বুঝলাম এক মুহুর্তে । 
বুঝলাম_কেন ও কোন্‌ মাপকাঠিতে সঙ্গীতজগতে (ভালো) কীর্তন এক অপূর্ব 
সৃষ্টি। কি হিসেবে অপূর্ব সে-সম্বব্ধেই আজকে আমার যা মনে হয় বলব। 
কেবল মুস্কিল এই যে, এ-সম্বন্ধে ছোট একটিমাত্র প্রবন্ধে কিছুই বলা হয় ণা। 
উদ্বোধন'-এর কর্তৃপক্ষ আমাকে অল্প কয় পৃষ্ঠার মধ্যেই কীর্তন সম্বন্ধে লিখতে 
অনুরোধ করেছেন যে। তাই বক্তব্যকে হয়তো যথেষ্ট ফুটিয়ে তুলতে পারব না 
এ-অল্লপরিসরে। অনুরোধ রইল যেন দরদী রসজ্ঞবৃন্দ কল্পনা দিয়ে এ-ক্রটি 
আমার সেরে নেন। ইচ্ছা রইল ভবিষ্যতে এ-ত্রটি পুরিয়ে নিতে-কীর্তনের 
আরো নানা গুণবৈশিষ্ট্যের কথা লিখে ঃ তবু সঙ্কোচ হয়ই পাছে ছোট্ট পরিসরে 
স্্রতি করতে গিয়ে কীর্তনের মর্যাদার হানি করে বসি। 
আমাদের দেশে বলে সঙ্গীত দুরকম ঃ এক, মার্গসঙ্গীত ওরফে রাগসঙ্গীত; 
কে ইংরেজী ভাষায় বলে ক্ল্যাসিকাল মিউজিক। দুই, দেশী সঙ্গীত; একে 
বলা হয় আধুনিক সঙ্গীত অথবা লোকপ্রিয় সঙ্গীত--মডার্ন মিউজিক, পপুলার 
মিউজিক। নাম নিয়ে তর্ক নয়, আসল কথাটা এই যে, ক্র্যাসিকাল টাজ এ 
নয়। কীর্তনকে, বাউলকে তাই লোকসঙ্গীতের পর্যায়েই সচরাচর ফেলা হয়ে 
থাকে। 


এপি 
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এতে করে কীর্তনের পরে খুবই অবিচার করা হয়। কারণ কীর্তন যেখানে 
লোকপ্রিয় ও যেজন্য লোকপ্রিয় সেজন্যে সে বড় নয়। পপুলারিটি বা 
লোকপ্রিয়তা কোন বড় শিল্পকলার মহত্বের পক্ষে প্রামাণিক নয়। এমনকি, 
কীর্তন অধিকাংশ স্থলেই পপুলার হয় তার ছোট আবেদনটুকুরই জন্যে একথা 
বোধহয় অকুতোভয়ে বলা যেতে পারে অর্থাৎ কিনা তার মাতামাতি, ঝাপাঝাপি, 
হৈ-চৈ, রৈ-রৈ এরজন্যে-যেমন কিনা হিন্দুস্থানী সঙ্গীতও অধিকাংশ ক্ষোত্রে 
করতালি পায় তার তালের, তানের হুঙ্কার, কসরতের বাহবাস্ফোট- 
এককথায় মল্ললীলার আড়শ্বরের জন্যে। সব বড় শিল্পের অবনতি হয় 
অরসিকদের অন্ধতায়, অসংখ্য ছোট গ্রহীতার সঙ্গীর্ণতার মাধ্যাকর্ষণে। সস্তা 
আবেদন ব্যাপক গভীর রস হৃদয়ের অনুভূতির গভীরতার অপেক্ষা রাখে। 
মানুষ স্বতই চায় আদর আত্মপ্রতিষ্ঠা। তাই সস্তা পথেই সে নগদ বিদায়ের 
জন্যে লু্ধ হয়ে ওঠে । সুরের ভাবের ছন্দের গভীর আবেদন লোকপ্রিয় নয়_ 
অন্তত লোকশিক্ষার ও সংস্কৃতির এ ব্যাপক দৈন্যের যুগে তো নয়ই। 
ভবিষ্যতে আশা করি জনসাধারণও বিদগ্ধ রসিক গভীর বোদ্ধা হবেন-_কিন্তু 
সে-আশা বহুদূর এ নিশ্চয়। তাই উপস্থিত বলা যায় বৈকি যে, বড় জিনিস, 
বড় বিকাশ, বড় আবেদন অন্তত বহুদিন ঠিকমতো গৃহীত আদৃত হবে না 
অর্থাৎ যেজন্যে তারা বড় সেজন্যে প্রতিষ্ঠা পাবে না। পাবে অবান্তর কারণে। 
সে যাইহোক যা বলছিলাম। কীর্তনকে পপুলার বলেই বলা হয় প্রায়ই- 
দেখ, এত লোকের ভাল লাগল, কাজেই এ বড়, যা সবাইয়ের ভাল লাগে 
তাই তো মহৎ-_-টলস্টয় বলেছেন_ ইত্যাদি । 

কিন্তু এ-কথায় “সবাইয়ের, মনে এ ডেমোক্রেসির যুগে আত্মগৌরবের 
হিল্লোল বইলেও ডেমোক্রেসির সস্তা নৌকা যে আজ বানচাল হবার জো 
হয়েছে একথা সব চিন্তাশীল মানুষই স্বীকার করছেন। অন্তত, সর্বসাধারণের 
কীর্তন ভাল লাগাটাই যে কীর্তনের মহত্বের প্রামাণিক হিসেবে গ্রহণ করা চলে 
না একথা অপ্রতিবাদ্য | ৮০, 00011 %০% ৫9 একথায় যে মন আর সাড়া দেয় 
না-উপায় কি? গণতন্ত্রের মহিমা সম্বন্ধে যে-স্বপ্ন আমরা দেখছিলাম তা প্রায় 
ভেঙেছে বৈকি। যাইহোক, ফিরে আসি কীর্তন ও বাউলের কথায়। 
সবাই জানেন কীর্তন ও বাউল এ-দুয়ের নাম প্রায়ই একনিঃশ্বাসে করা 
হয়ে থাকে । কিন্তু ওদের মধ্যে প্রভেদ আসমান জমিন' বাউলই হলো 
সত্যকার লোকপ্রিয়সঙ্গীত। অল্প এর গণ্ডি, অল্প এর কল্পনা, অল্প এর প্রতিভা, 
অল্প এর উচ্চাশা । এ মিষ্টি সহজ আবেদনে সুললিত--যাকে ইংরেজীতে বলে 
'প্রেটি” বাংলায় বলে-চিকণ বা চটকদার। এ থেকে যেন কেউ আমাকে ভূল 
না বোঝেন। কারণ এ থেকে বাউলকে আমি অবজ্ঞা করি এ-সিদ্ধান্ত করলে 
সেটা ঠিক হবে না। বাউল আমার বেশ লাগে-এঁ যে বললাম, মিষ্টি জিনিস। 
কিন্তু বাউল হলো একতারা, একমুখী, অল্পসুখী। পক্ষান্তরে কীর্তন হলো 
বহুতন্ত্রী, বহুবল্লভ, বহুবস্কার, বহুছন্দিত। রেশ এর যে কত তা বলে শেষ 
করা যায় না। সুরের ভাবের সুষমার ভবিষ্যৎ এর উজ্ম্বল। নানা বিকাশ 
সম্ভাবনার ইঙ্গিতই এর মধ্যে প্রাণ-সম্পদ এর অজস্। শুধু কথায় নয় 
আঁখরে, তানে, তালে, ছন্দে, নাট্য পরিকল্পনায় কীর্তন মহীয়ান। তাই 


কীর্তন ও উচ্চসঙ্গীত ৩৮৯ 


বীর্তনকেও আমার মতে ক্ল্যাসিকাল বা মার্গসঙ্গীতের পর্যায়ে ফেলা উচিত-_ 
দেশী সঙ্গীতের পর্যায়ে ফেললে অবশ্য আমার আপত্তি নেই যদি না কীর্তনের 
গরিমা বর্ণনা করা হয় এই বলে ফে ও লোকপ্রিয়। একথা জানা এবং মানা 
দরকার যে, কীর্তন একটি অতি উচ্চবিকশিত সমৃদ্ধ সঙ্গীত--কৌলিন্য ও 


কিন্তু কীর্তনের ক্র্যাসিসিজম বা কৌলিন্য সঙ্গীতের সমশ্রেণীর 


রবীন্দ্রনাথ কীর্তন সম্বন্ধে একটি পত্রে লিখেছেন £ “বাংলাদেশে কীর্তন 
গানের উৎপত্তির আদিতে আছে একটি অত্যন্ত সত্যমূলক গভীর এবং দূরব্যাপী 
হৃদয়াবেগ। এই সত্যকার উদ্দাম বেদনা হিন্দুস্থানী গানের পিঞ্জরের মধ্যে বন্ধন 
স্বীকার করতে পারলে না, সে বন্ধন হোক না সোনার, বাদশাহি হাটে তার দাম 
যতই উচুই হোক। অথচ হিন্দুস্থানী রাগরাগিণীর উপাদান সে বর্জন করেনি। 
সেসমস্ত নিয়েই সে আপন নৃতন সঙ্গীতলোক সৃষ্টি করেছে। সৃষ্টি করতে হলে 
চিত্তের বেগ এমনই প্রবলরূপে সত্য হওয়া চাই।” 

কীর্তন সম্বন্ধে এ হলো লাখ কথার এককথা। কেবল এর মধ্যে একটি ভুল 
কথা আছে যে, কীর্তন হিন্দুস্থানী রাগরাগিণীর কাছে হাত পেতেছে। কীর্তন সুর- 
সম্পদে একেবারেই স্বকীয়-_রাগসঙ্গীতের সঙ্গে ওর নাড়ির যোগ নেই। তবে সে 
যাক, ওর আসল কথাটি অপ্রতিবাদ্য_-কীর্তনের যে প্রেরণা তার উত্তব অন্তর্নিহিত 
গভীর ও দুর্নিবার হৃদয়াবেগ থেকে-বাইরের কোন কলাকারু বা এস্থেসিস 
থেকে নয়। এর মানে নয় অবশ্য যে, হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে হৃদয়াবেগের প্রেরণা 
নেই। আছে যথেষ্ট। প্রতি মহীয়ান শিল্পেই হৃদয়ের, প্রাণের আবেগ থাকবেই 
নইলে সে শিল্পের কোঠায়ই পড়ে না। কিন্তু হলে হবে কি, হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের 
যে-হৃদয়াবেগ তার ভঙ্গি, ছন্দ, ধারা ও প্রেরণা কীর্তনসঙ্গীতের সগোত্র নয়_ 
একেবারেই না। এখানে হিন্দুস্থানী সঙ্গীত বলতে গজলাত্মক লোকপ্রিয় হিন্দুস্থানী 
সঙ্গীতের কথা বলছি না এটা মনে রাখা দরকার, বলছি কব্ল্যাসিকাল ধ্রুপদ 
খেয়ালাত্মক উচ্চসঙ্গীতের কথা। এ-সঙ্গীতে রাগের রূপ-আলপনা একটা মস্ত 
কথা; এত মস্ত যে, সেখানে হৃদয়ের আবেগ রূপের আবেগের পিছনে লুকিয়ে 
থাকে । ভাবটা এই যে, রূপ যদি ফোটে তবেই আবেগ সার্থক। কীর্তনে ঠিক 
উলটো; এখানে রূপ ফুটেছে না বলি না (তাহলে শিল্পই হয় না, যেহেতু শিল্পের 
কাছে রূপ মস্ত কথা- অন্তত গৌণ তো নয়ই) কিন্তু ভাব যে আবেগকে ছাপিয়ে 
সে নিজেকে উদঘাটিত করছে না। এ-কথা বলতে ঠিক কি বুঝছি সেটা ছন্দের 
ওরফে তালের প্রসঙ্গ অবতারণা করে চেষ্টা করি প্রাঞ্জল করতে । (একটু 
টেকনিক্যাল আলোচনা ক্ষমণীয়-_কিন্তু শিল্পের আলোচনায় টেকনিকের আলোচনাকে 
সম্পূর্ণ এড়িয়ে যাওয়া চলে না যে।) 

সবাই জানেন, হিন্দুস্থানী গানের উৎকর্ষের সঙ্গে তার তালের নৈপুণ্যের সম্বন্ধ 
অবিচ্ছেদ্য । শ্রেষ্ঠ শ্রেণীর ধ্রুপদে চৌতাল সুর ফাকতাল ধামার জাতীয় কল্লোলিত 
ছন্দকে যদি বাদ দেওয়া যায় তবে সুরের ইমারত ধ্বসে পড়ে বললেও বোধকরি 
অত্যুক্তি হয় না। এসব সঙ্গীতের স্থাপত্যশিক্পের তাল বাহিরলঙ্কার নয়- 
ইমারতেরই উপাদান। ধ্রুপদী তালের জলদগন্তীর কদম, তথা--কন্ট্রাস্টে-বাঁট, 


৩৯০ উদ্বোধন £ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


আড়ি কুআড়ির বক্রগতিতে যিনি দুলে উঠেছেন তিনিই জানেন একথা কত 
সত্য। মনে আছে বিশ্বনাথ রাও বা অঘোর চক্রবর্তী বা ধ্রুপদে আমার গুরু 
পূজনীয় রাধিকা গোস্বামীর উদাত্ত লয়ে যখন তিনি সমে ফিরি-ফিরি করতেন- 
মন আনন্দে উঠত অধীর হয়ে। সে ছন্দকারূতে কোন অহঙ্কার নেই, জাহিরিপনা 
নেই, মাতামাতি নেই--অথচ তবু তাল যেন সুরের সঙ্গে চলেছে হাত ধরাধরি 
করে, সই পাতিয়ে। পরমহংসদেব বলতেন দুধ ও দুধের সাদা রঙকে আলাদা 
করে ভাবাই যায় না--এও তেমনি। শ্রেষ্ঠ শ্রেণীর ধ্ুপদ সঙ্গীতের বাঁধুনিতে তাল 
ও সুরের সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য। খেয়াল টগ্সা ঠুংরিতে তালের এই বীধার্বাধি থেকে গান 
অপেক্ষাকৃত মুক্ত হয়েছে বটে, কিন্তু তবুও একথা বললে বোধ করি কোন 
সঙ্গীতজ্ঞই আপত্তি করবেন না যে, হিন্দুস্থানী গানে-এক আলাপ ছাড়া-তালের 
সঙ্গে সুরের সম্বন্ধ অত্যন্ত অন্তরঙ্গ । 

কীর্তনে তালের অভিব্যক্তি ঠিক এ-ধারায় হয়নি। এখানে ফের বলি-কেউ 
যেন আমাকে ভুল না বোঝেন। কীর্তনে তালের বিভূতি নেই এমন কথা 
বলছি না আমি মোটেই। কীর্তনের তাল নৈপুণ্যও চমৎকারিত্বের অভাব নেই। 
গরাণহাটি বা মনোহরসাহী কীর্তনের তেওট, মাধ্যম, দশকুশী বিলস্কিত ঝাপতাল 
গ্রভৃতিতে তালের মাধুর্য অবর্ণনীয়। কিন্তু তবু হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের তালের সঙ্গে 
কীর্তনের তালের এই তফাত সর্বত্রই লক্ষিত হয় যে, কীর্তনের তাল হিন্দুস্থানী 
সঙ্গীতের তালের মতন স্বাতন্ত্ববাদী নয়, বহিমুখী নয়। কীর্তনে তালও সুরের 
মতন অন্তর্ুখী-নিজেকে রাখে যথাসম্ভব গোপনেই যেন, চলে যেন অনেকটা 
অন্তঃশীলা ছন্দে। বহু সুন্দর তালের এ-ভঙ্গি কিন্তু সেইজন্যেই আবার অত্যন্ত 
কঠিনও। কারণ যেখানে তালের লয় আপনাকে পদে পদে জানান দিয়ে যায় 
সেখানে তাল রাখা অপেক্ষাকৃত সহজ, কিন্তু যেখানে তালের লয় অন্ত 
সেখানে তাল রাখাও সহজ নয় তালের রস পাওয়াও কঠিন। অথচ তবু এ- 
তালের সুষমা কবিকল্পনী নয়, এ-ও কংক্রীট, বাস্তব। অর্থাৎ কীর্তনের 
তালেরও রস পাওয়া যায়-শ্রদ্ধার সঙ্গে শিখলে, এ আমার অনুমানও নয়_ 
অন্তরের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব সাক্ষ্য। কীর্তনের তেওট দশকুশীর ছন্দে অপূর্ব 
রস পেয়েছি যে আমি। 

কিন্তু তবু বলব-কীর্তনের তাল বা ছন্দের রস হিন্দস্থানী তালের রসের 
সমজাতীয় নয়। এখানে বীর্তনের ছোট বা চুটকি তালের কথা বলছি না 
যেমন জলদ জপ তাল, ধামালি তাল ছোট দুপেকা প্রভৃতি তাল। বলছি ওর 
কল্লোলিত বিলম্বিত তালগুলির কথা। এসব তালের রচনা নৈপুণ্য অতি 


সুন্দর । 

কিন্তু একটু কথা আছে। হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে তাল অতি স্পষ্টভাবে 
লীলায়ন অতি আশ্চর্য কৌশলে প্রয়োগ করা হয়-মনের মধ্যে তালের ছন্দের 
দুলকি চালে শিহরণ জাগাতে । এ-ও কম কথা নয়। ইউরোপে বড় বড় 
সঙ্গীতজ্ঞরাও দেখেছি বিস্মিত হতেন আমাদের হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের-বিশেষ 
করে বিষমপদী তাল নৈপুণ্যে। একথা আমি অকুতোভয়ে বলতে পারি যে, 
তালের জালবুনুনির যে-কৌশল হিন্দুস্থানী-সঙ্গীতজ্ঞের নখদর্পণে সে-নৈপুণ্য 


কীর্তন ও উচ্চসঙ্গীত ৩৯১ 


বিশ্বের বিস্য়। আলাউদ্দীন খার তালের ইন্দ্রজাল--তার মহিমার ব্যাখ্যান হয় 
না--তার তুলনা সত্যই নেই। বিশ্বনাথ রাওয়ের তালের সাধনা ছিল অস্তুত। 
জগছ্বিখ্যাত ফিলাডেলফিয়া অর্কেস্ট্রার নায়ক স্টকভ্সকি-যিনি একশো কুড়িটি 
বাদকের জুড়ি হাঁকান আমেরিকায়-তিমিরবরণের সরোদের তাল নৈপুণ্যে মুকধ 
হয়ে গোয়ালিয়র থেকে লিখেছিলেন আমাকে £ “আমরা তালে তোমাদের 
কাছে শিশু।” এ-দৃশ্যত অবান্তর কথার অবতারণা করলাম শুধু দেখাতে যে, 
কীর্তনের তাল ঠিক এ-শ্রেণীর বিস্রয় জাগাবে না। কিন্তু সে প্রত্যাশাই যে এর 
কাছে করা অসঙ্গত। কারণ বলেছি, কীর্তনে তাল আত্মবিজ্ঞপ্তি চায়ই না- 
ছন্দ সেখানেও আছে, কিন্তু স্ব-প্রধান নয়। ছন্দ তো নয়ই-এমনকি সুরও 
নয়। কীর্তনে তাল ও সুর উভয়েই অন্তরের ভাব গাঢ়তার আবেগোচ্ছলতার 
অনুবর্তী, তারা বাইরের কোন কারুকলার কাছে হাত পাতেনি--তার দরকারই 
হয়নি। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়-ফের বলি পুনরুক্তি ক্ষমণীয়-“হৃদয়াবেগ'ই যে 
কীর্তনের অন্তপ্রেরণা। কীর্তন মূলত যে অন্তরূখী সঙ্গীত, ভাবমুখী সঙ্গীত। 
তালে বিস্ময় জাগানো চমক জাগানো ওর স্বধর্মই নয় যে। কীর্তনের ভাবঘন 
প্রেমগাঢ় অন্তর্লোকে সব আগে ডেকেছিল ভক্তির বান, প্রেমের বান-তাই সে 
বাধা মানেনি, সুরে ছন্দে আখরে কাব্যে এঁকেরবেকে যথেচ্ছ গতিতে পথ 
কেটে বেরিয়ে চলেছে উধাও অসীমের পানে অকৃুলের অভিসারে। তাই না 
৮88 ০৪৯০ সঙ্গীতের মতন অনুশাসক নয়; 
পরিচারক, ব্যজনীকার-হিন্দুস্থানী র মতন সখী নয়। 
বস্তুত, হিনদস্থানী সঙ্গীত ও কীর্তনের তুলনা করাই উচিত নয়। ও দুই 
সারার হরর জারি রা সাদি নি তির জোরে অজ রি 
কীর্তনীরা হিন্দুস্থানী সঙ্গীতকে কালোয়াতি বলে অবজ্ঞা করেন তখনও, আবার 
যখন দেখি হিন্দুস্থানী সঙ্গীতজ্ঞরা কীর্তনকে অ-সঙ্গীত বা চুটকি সঙ্গীত বলে 
অনাদর করেন তখনও ৷ কেননা হিন্দুস্থানী সঙ্গীত ও কীর্তন উভয়ই উচ্চসঙ্গীত- 
চুটকি সঙ্গীত নয়। কেবল এ-দুয়ের বিকাশধারা আলাদা আলাদা পথ কেটে 
নিয়ে চলেছে--এদের প্রেরণা আলাদা বলে-লক্ষ্য আলাদা বলে। হিন্দুস্থানী 
সঙ্গীত চেয়েছে-স্বরশুদ্ধি, ছন্দনৈপুণ্য, রূপকৌশল। কীর্তন চেয়েছে ভক্তির 
প্রেমের তরঙ্গ__সুরের কল্লোল, আখরের আলপনায়, ছন্দের অন্তঃশীলা কিক্কিণি 
ধবনিতে। কেউই কারুর চেয়ে কম নয়-উভয়েই নিজের নিজের ক্ষেত্রে 
অতুলনীয়। তবু যে এ-তুলনা করলাম সে শুধু দেখাতে যে, ওদের লক্ষ্য 
ভিন্ন_ দেখাতে যে এ-তুলনা পরস্পরের সঙ্গী- প্রতিদ্বন্দ্বী নয়। 
প্রবন্ধ দীর্ঘ হয়ে যাচ্ছে। তাই আরেকটি মাত্র অবশ্য উল্লেখনীয় কথা বলেই 
ইতি করব। কারণ সেটি হচ্ছে কীর্তনের প্রধান সম্পদ $ কীর্তনের 
নাট্যস্থাপত্যকার-_018178600 2110901017165--তার কথা না বললে কীর্তনের 
একটি প্রধান কথাই না বলা থেকে যায়। 
এই স্থাপত্যকারুতে কীর্তন জগতে অপ্রতিদ্বন্্ী-যেমন সুরের অতি সুশ্ষ্বতায় 
হিন্দুস্থানী সঙ্গীত অপ্রতিদ্বন্্ী। এক ইউরোপের অপেরার সঙ্গে কীর্তনের 
খানিকটা তুলনা হয় দুই-ই নাট্যসঙ্গীতবগীয় বলে। কিন্তু অপেরাও কীর্তনের 
সমকক্ষ নয় ভাব-ব্যাখ্যানে। কারণ অপেরায় যন্ত্রসঙ্গীতই প্রধান-__অনির্বচনীয়তাই 


৩৯২ উদ্বোধন ঃ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


তার লক্ষ্য। পক্ষান্তরে কীর্তন অনির্বচনীয় হয়েও যেহেতু সে সঙ্গীত নয়_ 
কাব্যও, সেহেতু বচনীয়ও বৈকি। অপেরার কথা অতি অকিঞ্চিতকর- 
আখ্যানভাগ প্রায়ই ছেলেমানুষি। পক্ষান্তরে কীর্তনের কথা অপূর্ব মনোহর, 
কাব্য উদাত্ত, মর্মস্পশী, সনাতন অথচ নিত্য পুনর্ণব £ 
“আঁখির 'নিমিষে যদি নাহি দেখি তবে যে পরাণে মরি 
চণ্তীদাস কহে, পরশরতন গলায় বাঁধিয়া পরি। 
সতী বা অসতী তোমাতে বিদিত ভালো মন্দ নাহি জানি 
কহে চণ্ডীদাস পাপপুণ্য সম--তুহারি চরণখানি।”' 


“জনম অবধি হাম রূপ নেহারলুঁ 
নয়ন ন তিরপিত ভেল 

লাখ লাখ যুগ হিয়া হিয়া রাখলুঁ 
তবু হিয়া জুড়ন ন গেল।” 

ক জন ০৮১ ০০ রা 
করেছে ধ্বনি ও অধ্বনির মিলনে, রূপ ও অরূপের সমন্বয়ে। অপেরায় এ- 
বন্ত নেই-এ আধ্যাত্মিকতার কাছেই সে আসতে পারে না। তবে এখানেও 
স্মরণীয় যে, অপেরার লক্ষ্যও এ নয়। অপেরা ওদের দেশের সঙ্ঘবাদী 
জীবনের ধ্বনি-প্রতিবিশ্ব। তাই তার গোড়াকার কথা হলো ব্যৃহরচনা- 
0129115401017- সুরের, যন্ত্রের, বহুকঠ্ঠের, বহ্যন্ত্রেরে। এক কথায়, অপেরা 
চেয়েছে-০9110170 ও 0105-০07911(এর-প্রাণশক্তির ঘাত-প্রতিঘাতের কল্লোল, 
জনতার বহুমর্মর, হৃদয়ের অজস্র রূপব্যঞ্জনা-ধ্বনি সমবায়ে, জাগতিক মানবিক 
নানা বিরুদ্ধ গতির সুর-সমন্বয়ে। কীর্তন চেয়েছে একান্তিক ভাগবত প্রেম- 
প্রীতি যদিও একটিমাত্র পথে নয়_হৃদয়াবেগের নানামুখী ভঙ্গিতে শাখায়িত 
হয়ে, পল্লবিত হয়ে, পুষ্পিত হয়ে; অভিমানে, সখ্য, দাস্যে, পূজায়, বেদনায়, 
মুদুহাস্যে, আনন্দে, বিরহে, মিলনে, অশ্রুতে- সর্বোপরি অসীমের পায়ে 
ধীকান্তিক সর্বহারা আত্মসমর্পণে, শরণাগতিতে। আধ্যাত্মিক নাট্যসঙ্গীত হিসেবে 
তাই কীর্তনের দোসর নেই। কথকলি, জাভার নৃত্য প্রভৃতি কীর্তনের 
নাট্যরসের য় অগভীর--ছেলেমানুষি। কারণ অতি স্পষ্ট। কীর্তনের লক্ষ্য 
মানুষ নয়, লক্ষ্য ভাগবত করুণা নানা ভাবে, নানা আবেগে, নানা 
রূপে, নানা চেষ্টায়, নানা রঙে, নানা ঢঙে। মানুষের হৃদয়রাজ্যের গভীরতম 
অনুভূতি প্রেম। এ প্রেমের ঢল নেমেছে কীর্তনে দুর্নিবার প্লাবন, অশরান্ 
কল্লোলে, উদ্দাম গতিবেগে। তাই হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের রাগশুদ্ধির বাঁধাবধির 
সব বাঁধকে সে খড়কুটোর মতন ভাসিয়ে নিয়ে গেল। তাই সে সুরশীসকদেরকে 
বলতে পারল ঃ “কার সাধ্য রোধে মোর গতি ।” বলতে পারল তালনিয়ন্তাদেরকে £ 
“আমি কাউকে মানি না।” বলতে পারল ক্ল্যাসিকাল এঁতিহ্যকে £ “তোমাকে 
আমি পেলেও ঢেলে সাজাব মনে রেখো কিন্তু-কোন আপত্তিই শুনব নাহ 
শুনব না-শুনব না।”” এককথায় কীর্তন আপন ধারায়, আপন আোতে সৃষ্টি 
করতে পেরেছে এক বিপুল পটভূমিকা-হ্বদয়কে কেন্দ্র করে, প্রেমকে প্রতিমা 
করে, ভক্তিকে আরাধ্য করে। 


অথবা 


কীর্তন ও উচ্চসঙ্গীত ৩৯৩ 


কিন্তু মুস্কিল এই যে, প্রেমের ভক্তির আবেগকে যাঁরা অবিশ্বাসের চোখে 
দেখেন তাদের কাছে কীর্তনের ভাব বিলাসিতা মনে হবেই। কেননা শুধু 
মস্তিষ্ক বা মনের বিচার দিয়ে কীর্তনের নাগাল মিলবে না। কীর্তনের যে-নাট্য 
রূপ, যে-মেলতিক রূপ, যে-ছন্দের রূপ সে-সবের কলাকার নেই একথা 
অবশ্যই বলি না- কিন্তু তার মহিমা ও প্রবলতা হলো একান্তভাবেই অন্তমুখী_ 
অন্তর থেকেই তার উদ্তব, অন্তরের প্রতি আবেগের ভাগবত উদ্বোধন ও 
উচ্ছল আতয্মোৎসর্গেই তার সার্থকতা । তাই শুধু সুরজ্ঞ হলে যেমন কীর্তন 
গাওয়া যায় না তেমনি বোঝাও যায় না। কীর্তনের রসজ্ঞম হতে হলে, হতে 
হবে প্রেমপন্থী ভক্তিবল্লভ; ভাগবত ভক্তিকে বাদ দিয়ে, কীর্তনের বিচার 
হালো হ্যামলেটকে বাদ দিয়ে হ্যামলেট নাটকের সমালোচনার মতনই বিড়ম্বনা। 

শুধু আরেকটি কথা মাত্র পরিশেষে । কীর্তন সম্বন্ধে অনেক কিছুই বলা 
হলো না-তার কাব্যশিল্প, নাট্যশিল্প, স্থাপত্যশিল্প, আখরে নিত্য নতুন কক্পনাশিক্প, 
রচয়িতার মূল সুরমূর্তি বজায় রেখেও গায়কের নিজের সুরকার ও ভাবপ্রতিভাকে 
ফলিয়ে তোলার শিল্প-কত কী। এর প্রত্যেকটি বিষয় নিয়ে আলাদা আলাদা 
প্রবন্ধ লেখা যায়। সে কাজ পরে করার ইচ্ছা রইল। এখানে শুধু একটি কথা 
না বলেই পারছি না। সেটি এই যে, কীর্তন মহান সঙ্গীত হলেও তার বিকাশ 
যে আর হতে পারে না এমন নয়, যেমন ধরা যাক সুরের দিকে। এ-পর্স্ত 
কীর্তন মূল ভাবপ্রধান, কাব্যপ্রধান হয়ে এসেছে। কিন্তু ভাব রূপের অন্তরায় 
নয়--সাথী। কাব্য সুরের পরিপন্থী নয়--মিতা। কীর্তন এ-যাবৎ সুরের সূক্ষ্ 
শ্রুতিবিলাসের পথে যায়নি-যেমন গেছে হিন্দুস্থানী সঙ্গীত। কিন্তু তাই বলে 
সুরের সৃন্স্ম কারুকলা কীর্তনের রস বা প্রবৃত্তি বিরুদ্ধ হবার কোন কারণই 
নেই। খগেন্দ্রনাথ আমাকে একদিন বেশ সুন্দর করে বলেছিলেন এ-কথাটি ঃ 
“দিলীপ, কীর্তনে সুরের কাজ কেন হবে না বলো দেখি? কণ্ঠ সাধনায় সুর 
সাধনায় সিদ্ধগুণী কীর্তন গাইলে তা আরো অপরূপ হয়ে উঠবে নিশ্চয়ই । 
বীর্তনের ভাব বজায় রেখে সুরের আরো বিকাশ খুবই সম্ভব এবং (সই 
কাজই করা উচিত তোমাদের--যারা হিন্দুস্থানী পদ্ধতিতে সুরের সাধনা করেছ, 
কিন্ত এজন্যে আগে ভালবাসতে হবে কীর্তনকে-চিনতে হবে তার মহত্তম 
বিকাশকে-জপ করতে শিখতে হবে তার মূল মন্ত্রটকে। এ-প্রেম বিনা 
কীর্তনের জগতে কোন নব সৃষ্টিই করা যাবে না। আমার খুব দুঃখ হয় দেখে 
যে, সুরে-অসিদ্ধ লোক রীর্তনে সুর সৃষ্টি করতে পারে না বলে সেই 
অক্ষমতাতেই ধরা হয় কীর্তনের স্বকীয় সুর বন্ধ্যাত্ের নিদর্শন।”'_-কথাটা মনে 
লেগেছিল এবং তারপরে কীর্তনে নানা রচনা করতে গিয়ে উপলব্ধি করেছি 
একথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। তাইতো খগেন্দ্রনাথের কথাগুলি উদ্ধৃত করলাম। 
কীর্তনে ভাব ও সুরের এক নব সমন্বয়ে সুরসাধক নব নব সৃষ্টি করতে 
পারেন একথা আমি কীর্তন রচনা করতে করতে নিত্যই বুঝছি আরো বেশি 
করে। সে-সব সম্বন্ধে কিন্তু ব্যাখ্যা অর্থহীন_হাতেকলমে করে তবে দেখাতে 
হবে কীর্তনের কোন্‌ কোন্‌ পথে বিকাশ হতে পারে। (এ আমার থিওরি মাত্র 
নয় পরীক্ষালন্ধ অভিজ্ঞতা । আমার ন্ত্স্থ “গীতশ্রী” স্বরলিপি-পুস্তকে এর কিছু 
আভাস দেবার প্রয়াস পেয়েছি।) অবশ্য এ-বিকাশ হয়তো সব সময়ে কীর্তন 


৩৯৪ উদ্বোধন ? শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


হবে না। কিন্ত নাই হলো। রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদ যে বাঙলা 
সঙ্গীত রচনা করেছেন তা ছবহু হিন্দুস্থানী সঙ্গীত নয় বলেই তা “সৃষ্টি” 
কীর্তনের কাব্যশ্রী ও প্রেমস্রীর সঙ্গে সুরশ্রী এসে মিললে সে-সমন্বয়ে যে 
অভিনব ব্রিবেণী-সঙ্গমের উদ্ভব হবে সে-ও হবে এমনই এক নবসৃষ্টি যেমন 
বাংলার শ্রেষ্ঠ সুরকারত্রয়ীর বাঙলা গান হয়েছে অভিনব সৃষ্টি আধুনিক বাংলা 
সঙ্গীতে--যা বাংলার গৌরব। আর এ-গৌরবের ভিত্তি হলো বাঙালির স্বভাবসিদ্ধ 
ভাবপ্রবণতা রসাদ্রতা। তাই রবীন্দ্রনাথ আমার কীর্তন সম্বন্ধে এ-প্রবন্ধটি পড়ে 
২৯.৭.১৯৩৬ তারিখে একটি পত্রে আমাকে লিখেছেন ঃ ““বীর্তনসঙ্গীত আমি 


হিন্দুস্থানী গাইয়ে কীর্তন গাইছে, এখানে বাঙালীর কণ্ঠ ও ভাবার্রতার দরকার 
করে। কিন্তু তৎসত্বেও কি বলা যায় না যে, এতে সুর-সমবায়ের পদ্ধতি 
হিন্দুস্থানী পদ্ধতির সীমা লঙ্ঘন করে না! অর্থাৎ ইউরোপীয় সঙ্গীতের 
সুরপর্যায় যেরকম একান্ত বিদেশী, কীর্তন তো তা নয়। ওর রাগরাগিণীগুলিকে 
বিশেষ নাম দিয়ে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের সংখ্যা বৃদ্ধি করলে উপদ্রব করা হয় না। 
কিন্তু ওর প্রাণ, ওর গতি, ওর ভঙ্গি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র” 

একথা অংশত সত্য সন্দেহ কি? কিন্ত তবু একথা বলা চলেনা যে 
হিন্দুস্থানী সঙ্গীতজাতীয় রাগরাগিণীর উপাদানই কীর্তনের মূল উপাদান। আর 
তাই জন্যেই কীর্তনী রাগরাগিণী নিয়ে কোন নতুন রাগের জাতি চিহিতি হওয়া 
অসম্ভব। কারণ, কীর্তনের অভিব্যক্তি আলাপের দিকে নয় নাট্যসঙ্গীতের 
দিকে-তাই তো কীর্তনের মূল উপাদান হলো-এঁ যাকে কবি বলেছেন 
“ভাবরস হৃদয়াবেগ”। এরই আলোয় সে স্বতন্ত্র সুরের পথ কেটে নিয়ে 
চলেছে। এ-পথের মহিমা বুঝতে হলে এই গভীর ভাবরস ও হৃদয়াবেগকে 
পরমাত্ীয় বলে চিনতে হবে। শুধু সুরের আত্মীয়তায় সে বোধ ঠিকমতন হয় 
না। কীর্তনের রসিক হতে, এ যে বললাম, চাই সব আগে হৃদয়াবেগের দাম 
দিতে শেখা-হৃদয়াবেগের দর্পণে তার ফলিত মূর্তির রসগাঢ়তার মর্মজ্ঞ হতে 
শেখা এ অনুশীলনের মূল ভাগবত প্রেমের অনুশীলন-ভক্তির সাধনা-আর 
যেহেতু প্রেম ভক্তিই আধ্যাত্মিক জগতের সবচেয়ে বড় দিশারি সেহেতু 
বীর্তনের চেয়ে যথার্থ আধ্যাত্মিক সঙ্গীত আজ পর্যন্ত মানব হাদয় থেকে 
উৎসারিত হয়ে এমন ভাবঘন মূর্তি পরিগ্রহ করতে পারেনি ।* 1] 


* ৩৮ বর্ষ, ৯ সংখ্যা 


ব্যবহারিক শিশ্প 


নন্দলাল বসু 


পরিধান বন্ত্র, অঙ্গের ভূষণ, উৎসবের আয়োজন, উদ্যান শিল্প ইত্যাদি 
বোঝায়। 

ব্যবহারিক শিল্পের দুটি দিক, একটা ব্যবহারের আরেকটা সৌন্দর্যের। 
সৌন্দর্যের দিকটা অনেকে অনাবশ্যক মনে করেন; কেউবা অতিরিক্ত প্রয়োগ 
করেন; কেউবা বিকৃতভাবে ব্যবহার করেন; কেউবা 17016161।-ভাবে গ্রহণ 
করেন। 

আজকের লেখায় আমরা সৌন্দর্যের প্রয়োজনীয়তা ও তার সম্যক ব্যবহার 
সম্বন্ধে আলোচনা করব। জীবনধারণের জন্য যেসব বস্তু প্রয়োজন, তা দুই 
কারণে আমরা ব্যবহার করি। একটি প্রাণধারণের জন্য, দ্বিতীয়টি আনন্দ 
পাবার জন্য। একটি স্থূল দেহের প্রয়োজন সাধন করছে, আরেকটি সৃক্ষ্ণ 
মনের ক্ষুধা নিবারণ করছে। 

মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি আদিমকাল হতে দুদিকেরই উৎকর্ষ সাধন করে আসছে। 
মানুষ যত উন্নত হচ্ছে, ততই কি করে সমাজবদ্ধ হয়ে আনন্দে ও শান্তিতে 
বাস করতে পারে তার চেষ্টা হচ্ছে। কেবলমাত্র বেঁচে থাকলেই সব শেষ 
হলো, কেউ বলছে না। তা যদি হয় তবে সৌন্দর্যবোধ অর্ধেকের ওপর এই 
আনন্দের ক্ষুধা যোগাচ্ছে। সৌন্দর্যবোধ ৬৪ কলার সাধনের ভিতর দিয়ে 
হচ্ছে। 

যখন দেখি কোন ব্যক্তি ও জাতি সৌন্দর্যবোধ অনাবশ্যক মনে করছে, 
অতিরিক্ত চাচ্ছে বা বিকৃত করছে, তখনই ধরে নিতে হবে সে-ব্যক্তি বা 
০৯ ১০০ ২৯ া 
লোভ, অহঙ্কার, ভয়, শিল্পের অনুশীলনের অভাব 

রাত রর রানের রা ভাটির হাড়ে এ গামা রিনা ৭ 
অত্যন্ত চিন্তার দরুণ অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে। সেজন্য যতক্ষণ মানুষ সুস্থ ও 
সবল হওয়ার জন্য অন্ন ও বস্ত্র না জোটাতে পাচ্ছে, ততক্ষণ সৌন্দর্যবোধের 
কথাই উঠছে না। কিন্তু দেখা যায় এই মুমূর্ষু অবস্থায়ও বড় বড় শিল্পা 
জন্মাচ্ছেন, এটি ব্যক্তিগত প্রকাশ। এ থেকে বোঝা যায়, সৌন্দর্যবোধ ও তার 
প্রকাশ মানুষের একটা সহজ প্রবৃত্তি (17511700)। 

দেখা যায়, কোন জাতি ও ব্যক্তি লোভের হয়ে সৌন্দর্যবোধের 
অনাবশ্যকতা ও বিকৃতি আনয়ন করছে। সভ্য জাতিসকল ও যাঁরা 


৩৯৬ উদ্বোধন ? শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


এঁদের পদানুসরণ করছেন, তাদের পক্ষে ৮০১২ করাই মুখ্য হওয়ায় 
নীট ৬ 


লোভে ব্যবসায়ীরা তৈয়ার করতে এত ব্যস্ত যে, তাদের নিশ্বাস ফেলবার সময় 
নাই। তারা সবসময়েই ৮95, অবশ্য অনেক বড় বড় জ্ঞানী ও শিল্পী তাদের 
ভিতরও আছেন। কিন্তু ব্যবসায়ীদের এই কুরুচি-শ্রোত বন্ধ করা তাদের 
সাধ্যাতীত। 

অহঙ্কারবশত একটি জাতি অপর একটি জাতির বুকের ওপর কুরুচির 
ছাপ দিতে কুষিত হয় না। একটি জাতি যখন অপর একটি জাতিকে ভয় 
করে, তখন এরূপ ঘটনা প্রায়ই হয়ে থাকে। অবশ্য সব জাতিই এইরূপ 
করছেন বা করবেন তা বলা যায় না। সদর বসুর ধংস ও ততৎপরিব্তে 
কুরুচির পরিচায়ক দন্তের স্তস্ত ওঠানো বর্বর জাতির ধর্ম। বিজিত দেশের 
স্থাপত্য ও অপরাপর সুন্দর বন্তু থাকতেও অহঙ্কার ও অক্রতাবশত তাদের 
তাচ্ছিল্য করা হয়েছে, এবং তৎপরিবর্তে যা দেওয়া হয়েছে তা জগদ্বাসীর 


পোশাক পরেন। এতে তারা গরিব ও অজ্ঞ লোকদের ভয় দেখিয়ে সম্মান ও 
নিজকার্য উদ্ধার করে থাকেন। আবার সভ্যদেশ হতে প্রত্যাগত কোন কোন 
ভদ্রলোক স্বদেশী পোশাক পরতেই লজ্জাবোধ করেন। এরূপ করার কারণ 
স্বদেশী পোশাক যে দেখতে কুৎসিত ও কার্যোপযোগী নয় তা নয়, এটি 
বিজিত জাতির পোশাক বলেই লজ্জা অনুভব করা হয়। জাপানীরা বাহুর 
শক্তিতে যেকোন বলশালী জাতির সমকক্ষ হয়েও নিজেদের সুন্দর বেশ, 
স্থাপত্য ও চিত্র-শিল্প বর্জন করে বিদেশী পোশাক, স্থাপত্য ও চিত্রশিল্প গ্রহণ 
করছেন। এর কারণ বিদেশীর বাহুবলের মোহ, ওঁরা বাহুবলের উপাসক। 
কাজে কাজেই বিদেশীরা এঁদের সৌন্দর্যবোধেরও আদর্শ হয়ে দীড়িয়েছেন। 
নিজেদের সৌন্দর্যবোধের গৌরব ভুলে গেছেন। সময় সময় অনেকে সৌন্দর্যের 
উপাসককে 001971681৩7 কাগা রিতত টিত হা সরস ভারদিরাযানে 
অনেক জায়গায় এর বদল আবশ্যক হয়েছে, কিন্তু তা সোজাসুজিভাবে নকল 
না করে চিন্তা করে উদ্ভাবন করার একটি বস্ত। কালে আমরাও হয়তো এপথ 
অনুসরণ করব। শিল্পের অনুশীলনের অভাবে শিল্প সৃষ্টি যথাযথ, কালোপযোগী, 
সুন্দর হলো কিনা বিচার করা যায় না। ঠিক সৌন্দর্যবোধ পূর্বসূষ্ট সুন্দর বস্তুর 
কেবলমাত্র অনুকরণের দ্বারা সম্ভব নয়। যা একটি কালের উপযোগী তা 
অপর একটি কালের অনুপযোগী হতে পারে। প্রকৃত সৌন্দর্যবোধ শিল্পকলার 
অনুধাবন ও নিয়ত চিন্তাসাপেক্ষ, কারণ একদিনে কোন জাতির সৌন্দর্যবোধের 
একটি নিদিষ্ট মাপকাঠি হতে পারে না। একই বস্তু এক জায়গায় সুন্দর ও 


ব্যবহারিক শিল্প ৩৯৭ 


অপর এক জায়গায় অসুন্দর দেখায়। এর সাধন করা ও বিচার করা বড় 
কঠিন। একই বস্তুর ভিন্ন দেশের সৌন্দর্যবোধ ভিন্ন ভিন্ন। ভিন্ন হবার কারণ ঃ 

১। আবহাওয়া (০1171816), ২। ভৌগোলিক অবস্থা, ৩। ধর্মের আদর্শ, ৪। 
জাতির মেজাজ, ৫। শিল্প প্রকাশের আধারের ভিন্নতা, ৬। সংস্কৃতি (০9105) 

কোন নতুন দেশের সৌন্দর্যবোধ বিচার করতে গেলে সেইসব দেশের 
সম্বন্ধে উপরোক্ত বিষয়গুলি জানবার আবশ্যক হয়, কিন্তু সবসময়ে এগুলি 
জানা সম্ভব হয় না। কতকগুলি সাধারণ লক্ষণ দিয়ে বিচার করা চলতে 
পারে, যথা £ 

১। পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা, ২। সুসম্পন্নতা, ৩। হস্তকৌশল ও নিপুণতা, ০। 
ভাবযুক্ততা, ৫। সতেজভাব, ৬। বাহুল্যবর্জিত ও সরল, ৭।  ৮। 

সৌন্দর্যের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, ৯। সংস্কৃতির অভিজ্ঞতা, ইত্যাদি।* 7 


* ৩৮ বর্ষ, ১০ সংখ্যা 
২৭ 


স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ 


আমাদের আলোচনার বিষয় হলো ভারতীয় সঙ্গীতের একটি দিক মাত্র। 
চির- কমলের মতো সহঅ্দল বিস্তার করে সঙ্গীত তার সুষমা ও 
সৌরভ বিতরণ করছে। কাজেই সকল দিকের পরিচয় একটি প্রসঙ্গে প্রদান 
করা কারো সাধ্য নয়। 

ভারতীয় সঙ্গীতের আদর্শ অপার্থিব বলে মনে হলেও সত্য সত্য তাকে 
ভূতি দিয়ে কতটুকু আমরা বুঝি বা জানি তা এখনো ঠিক বলতে পারি 
না! তবে এটুকু সত্য যে, ভারতের সমস্ত জিনিসেরই পিছনেই এক একটি 
বড় আদর্শ আছে, ধর্ম বা তিই তার প্রাণ এবং একনিষ্ঠ সাধনা তার 
ভিত্তি। ধর্ম বা বাদ দিয়ে শুধু “21110190115 5819, বা 

কোন বিদ্যা ও কর্ম ভারতের নিজস্ব হতে পারে না; ধর্ম, বিজ্ঞান ও সর্বোপরি 
আধ্যাত্মিকতাই সবার হওয়া চাই বৈশিষ্ট্য এবং চরম পরিণতি । 

সঙ্গীতের বেলায়ও তাই। সকল জিনিসের মতো এরও পিছনে ভাব ও 
অভিব্যক্তির একটা ইতিহাস আছে। বেদ, ব্রাহ্মণ ও প্রাতিশাখ্যের যুগের কথা 
বাদ দিলে মহর্ষি ভরতের সময় থেকেই বলা যায় ইতিহাসের দিকটা শিথিল 
হয়ে দর্শন ও পরবর্তী বিকাশের দিকটাই কেবল বড় হয়ে উঠেছে। এটাও 


£ 


ৰৈ 


ধারাবাহিক ইতিহাসের কথা বাদ দিলে উদাহরণ রূপে বলা যায় যেমন, 

প্রামাণিক গ্রন্থ আমাদের সঙ্গীতরম্জাকরের কথা। গ্রন্থকার শাঙ্গদেব ভরতকেই 
অবশ্য রণ করেছেন, মঙ্গলাচরণ করাই গ্রন্থকারদের চিরকালের রীতি 
ছিল। বঃ “ব্রন্গগ্রন্থিজ মারুতানুগতিনা-** ইত্যাদি করে মঙ্গলাচরণ 
আরম্ভ করেই “বন্দে নাদতনুং”” বলে দ্বিতীয় প্রকরণে আবার “গীতং নাদাত্মকং”” 
কথারই উল্লেখ করেছেন। বৃহদ্দেশীকার মতঙ্গও তাই; যেমন ঃ “ন নাদেন বিনা 
গীতং”__নাদব্যতীত গান হতেই পারে না। শব্দতত্তবের আলোচনাই সঙ্গীতে তখন 
প্রধান হয়ে দাড়িয়েছে । তবে নাদব্রত্ম কেবল শব্দ নয়। শব্দের উৎপত্তিস্থান। এই 
ওষ্কারতত্ব নাদব্রহ্ম বা বেদ, বেদান্ত, তন্ত্র, মন্ত্র প্রভৃতিকে বাদ দিয়েও সঙ্গীতের 
ভিতর দিয়ে অনুভব করা যায়। নাদ দর্শনকারদের মতেও হলো অব্যক্ত বা 
প্রকৃতি । প্রকৃতির অন্য নামই ব্রঙ্গ বা আত্মা। মহর্ষি পতরঞ্জলি এই শব্দতত্ত্বে 
চরম উৎকর্ষ দেখাতে গিয়ে তার মহাভাষ্যে স্ফোটবাদের আলোচনা করেছেন 
এবং বেদান্তের ব্রন্মের সঙ্গে তার সমান আসন না হলেও তিনি তত উচ্চেই মূল 
শব্দ স্ফোটকে স্থাপন করবার চেষ্টা করেছেন। সঙ্গীতের গ্রস্থকারেরা সঙ্গীতের 
ভিতর দিয়ে এই শব্দতত্ত্বের আলোচনার মুক্তির কথাই তুলেছেন। আধ্যাত্মিকতাই 
তাদের আলোচনার একমাত্র প্রাণ, সাধকও হবেন তার অনুগামী, আর একথাই 
হলো তাঁদের সকলেরই প্রাণের কথা। 


ভারতীয় সঙ্গীতের কথা ৩৯৯ 


কিন্তু ইতিহাসের কথাও তো একেবারে বাদ দিলে চলবে না? রক্লাকরকার 
প্তস্বরের সমষ্টি যে সঙ্গীত, তা পেলেন কোথা থেকে? বলবেন, আবহমান 

বিরতিতে মলে আসা থেকে। কি এটাও ঠিক অন লা ঘাম 
৮০ পু ০ ৯-০৯২০৬ 


ও 


রূপে একদা পথ বেছে নিতে হয়েছে। সে-পথের গতিও আবার সৃষ্টিক্রম বা 
6$০010010) 0160/-কে অতিক্রম করে যেতে পারে না। ক্রমগতি বা ক্রমিক 
বিকাশই হলো তার অভিব্যক্তির রূপ ও ইতিহাস। 

বিচিত্র ধারাকে অবলম্বন করে একই কেন্দ্রে চলাটাই হলো ভারতীয় 
ধারার বৈশিষ্ট্য। সঙ্গীতের বেলাও তার সুতরাং ব্যতিক্রম হবে কেন? আবার 
সঙ্গীত অপার্থিব হলেও পার্থিকে সে একেবারে অতিক্রম করতে পারে না, 
০ পক ০ 
কাজেই পার্থিবকে উড়িয়ে দেওয়া যেমন যায় না, তার নিয়ম-কানুনকেও 
এড়িয়ে যাওয়া তেমন যায় না; অভিব্যস্তির পারম্পর্য একটা সৃষ্টি করে যাবেই 
জগতের সকল জিনিস। তারপর একথাও সত্য যে, নাদতত্ব্বের 
অবতারণা, ময়ূর থেকে ষড়জের উৎপত্তি, ছয় থেকে উৎপন্ন বলেই যড়জ-_ 
এইসব কথায় সত্যকার প্রাণের শাস্তি কখনোই আসে না। 

তবে কথা হতে পারে, [০৮৮৬১৯০৭৯০৪ 
নজির দেখানো যেতে পারে যেমন, নারদ বলেছেন £ “্বরশাস্ত্রানাং সর্বে্া 
বেদনিশ্চয়মূ।” শার্গদেব বলেছেন ঃ “সামবেদাদিদং গীতং সংজগ্রাহ” ই্যাদি। 
অবশ্য বেদ থেকে সঙ্গীতের উৎপত্তি, একথা কেউই অস্বীকার করেননি। কিন্তু 
এঁতিহাসিকের প্রশ্ন তো আর এ নয়? তিনি চান বেদই সঙ্গীতের মূল হলেও 
কিরকম ভাবে সে-সঙ্গীত ক্রমবিকশিত হলো? ভরত থেকে আরম্ত করে 
পরবর্তী গ্রন্থকারেরা কেউই বড় এ-বিষয় নিয়ে মাথা ঘামাননি-একথা সূক্ষ্ম 
বিশ্লেষণের দিক থেকেই স্পষ্ট বলা যায়। তবে সঙ্গীতের পরবর্তী উন্নতির 
কথা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু বেদ অর্থাৎ খক্‌, সাম, যজু ও অরর্ব 
থেকে সঙ্গীত যেভাবে জন্মলাভ করল, সেকথাও বৈজ্ঞানিকভাবে আলোচনা 
সুর সস পু পু পপ 
কিন্তু ততটা লক্ষ্য রাখেননি বলা যায়। 

আলোচনার বিষয় কিন্তু সমুদ্রবিশেষই এবং নীরসও বটে। রাগরূপের 
বিদ্দুও এতে নাই, আছে কেবল ইতিহাস আর অভিব্যক্তির কথা। কিন্তু 
একথাও সঙ্গীত-সাধকদের জানবার বিষয় বটে। বেদ সঙ্গীতের উৎস ও মূল, 
বেদ থেকেই সঙ্গীতের জন্ম, কাজেই বেদের সময় সঙ্গীতের রূপ ও ধারা 
কিরকম ছিল, রা 
উচিত এবং পুথি-পত্রও তার জন্য অনেকই আছে। তবে কথা হলো, সত্যিই 
তা হতেও আসলের সন্ধান মেলে কি? না। নারদীশিক্ষাকারও অবশ্য স্পষ্ট 
রীতির কথা কিছু উল্লেখ করেননি। উচ্চ, নীচ, মধ্য; উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত, 


তার নজির দেখিয়েছেন, একথা আমরাও স্বীকার করি। কিন্তু সঙ্গীতের যে 
ছন্দ, অথবা ছন্দোময় যে সঙ্গীত, ছন্দের ক্রম-অভিব্যক্তির কথাও প্রাতিশাখ্যকারেরা 
অস্বীকার করতে পারেন নি। যেমন, তৈস্তিরীয়-প্রাতিশাখ্য ১৮ অধ্যায়ে উল্লেখ 
করা হয়েছে ঃ “স্বরিত উদাত্ত একাক্ষর ওষ্কার খশ্বেদে””_খখ্বেদে ওক্কার গান 
করা হতো এক অক্ষরে এবং তদুপযোগী সময় দিয়ে। যজুর্বেদে ছিল ভিন্ন 
রকম, সামবেদেও তাই। 

প্রাতিশাখ্যের কথা ছেড়ে দিলেও যদি রম্জাকরকার শার্গাদেবের কথাই ধরা 
যায়, তাহলেও দেখা যায়, আর্চিকাদি স্বরের কথা উল্লেখ করেছেন তিনিও 
যদিও তা গ্রাম-মুষ্ছনার প্রকরণে। কিন্তু এথেকে সম্প্রদায় ও রীতির ইঙ্গিত 
অবশ্যই পাওয়া যায় তা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। যেমন “আর্চটিকশ্চ গাথিকশ্চ” 
ইত্যাদি ৩৯ গপ্লোকের টীকায় কল্লীনাথ উল্লেখ করেছেন ? “আর্চিক ইতি। 
যক্ঞপ্রয়োগেষু খচাম একত্বর আশ্রয়ত্বাৎ |” অর্থাৎ যজ্ঞবেদির সামনে একস্বরে 
খাক্ছন্দ বা গাথা গান করা হতো। গাথিককে দুই স্বরের, সামিককে তিন ও 
স্বরাস্তরকে চার স্বরের গাথা বা গান বলা হয়েছে। সিংহভূপালের মতও তাই। 
সিংহভূপাল নারদের মত উল্লেখ করে দেখিয়েছেন, সাত রকম ভাবেই গানের 
রীতি সমাজে তখন প্রচলিত ছিল; যেমন আর্চিক, গাথিক, সামিক, স্বরান্তর, 
উড়ব, যাড়ব ও সম্পূর্ণ। কল্লীনাথ অবশ্য সামিকের বেলায় বলেছেন ঃ 


ভারতীয় সঙ্গীতের কথা ৪০১ 


“সাম্লাং তু ত্রিস্বরত্বং সপ্তস্বরবত্তেহপি”” | ত্রিস্বরকে তিনি মন্ত্র, মধ্য ও তার 
এই তিন গ্রাম বলেছেন। কিন্তু কল্লীনাথের মত আমরা যুক্তিসঙ্গত বলে মনে 
করতে পারি না। কারণ তার পূর্ব ও পরবর্তী অনেক গ্রন্থকারই তিন স্বরের 
গান প্রচলিত ছিল- একথা স্পষ্ট করেই উল্লেখ করেছেন। উদাত্ত, অনুদাত্ত ও 
স্বরিত স্বরত্রয়ও তার নিদর্শন। এই তিন স্বরকে স্বরত্রয় বলা ছাড়া গ্রাম বলা 
সমীচীন নয়। অবশ্য প্রাতিশাখ্যেও গ্রামের উল্লেখ পাওয়া যায়। 

আমাদের কথা হলো স্বতন্ত্র; সপ্ত স্বরের প্রচলন বৈদিক হলেও তা 
ঝগ্বেদাদির সময়েই চলতি ছিল কি-না, তা ভালভাবে অনুশীলন করা 
দরকার। খকৃ, সাম ও তৈত্তিরীয়-প্রাতিশাখ্যে আমরা সপ্ত স্বর ও তিন গ্রামের 


গোড়াকার দিকে এক, দুই বা তিন স্বর প্রভৃতি গানের বেলায় প্রচলন 
তারও ঠিক ঠিক প্রমাণ পাওয়া যায় না। নারদীশিক্ষাকার উল্লেখ করেছেন, 
মধ্যম ছিল প্রথম, দ্বিতীয় ষড়জ; অর্থাৎ মা গা রে সা এই বিপরীত গতিতে 
স্বরের উৎপন্ন হয়েছিল। পরে যখন হলো পীচ স্বর, পঞ্চম তাতে যোগ 
হয়েছিল। তারপর সাত স্বরের সময়ে ধৈবত ও নিষাদ সংযুক্ত করা হয়। এর 


বাস্তবিক সঙ্গীতে আলোচনা করবার বিষয় যথেষ্টই আছে। এখানে কেবল 
কতকগুলি [010৮191) তোলা হলো মাত্র। সুমীমাংসা এর কখনো কিন্তু হয়নি 
কোথাও । সঠিক নজির না পাওয়াই হলো তার প্রধান কারণ। পপ্‌লে 
(70016)) ও স্ট্র্যাংগয়েজ (901£8)5) এর কতকটা আলোচনা করেছেন 
দেখা যায়। স্যার উইলিয়ম জোন্স (91 ৬1]]12) 10195) ও ক্যাপ্টেন 
উইলিয়ার্ডের (0806911 ড$111100) কথাও উল্লেখযোগ্য। তবে একথাও সত্য 
যে, অনেকের কাছে সামান্য নজির থাকলেও আর সমস্তগুলিই কিন্তু সম্পূর্ণ 
আনুমানিক । পারম্পর্য বা যোগসূত্রের সন্ধান কেউই এখনো স্পষ্টভাবে দিতে 
পারেননি। দক্ষিণ-ভারতে এর আলোচনা এদিকের উত্তর-ভারতের চেয়ে 
বেশি হয় বলেই আমাদের ধারণা । সেখানে 1018001০81--কণ্ঠসঙ্গীতের সঙ্গে 
সঙ্গে 0)6015008] অনুশীলনেরও প্রচলন আছে। তবে উত্তর-ভারতেও যে 
একেবারেই নাই, একথা আমাদের বক্তব্য নয়। আজকাল উভয় দিকের 
জাগরণই যেন আবার এসব দিকে আরম্ভ হয়েছে বলা যায়। 

ভারতীয় সঙ্গীতের পরবর্তী বিষয় তান, মূর্ছনা, অলঙ্কার, রাগ, রাগিণী, শ্রুতি 
প্রভৃতির আলোচনাও যেমন দরকার, তার গোড়াকার ইতিহাস বা অভিব্যক্তির 
ধারা সম্বন্ধে জানাও তেমন দরকার। গোড়াকার যোগসুত্রের সন্ধান না জানলে 


৪০২ উদ্বোধন ঃ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


রাগ, রাগিণী বিস্তারের কোন ক্ষতি হয় না সত্য, কিন্তু গোটা সঙ্গীতের রূপসম্বন্ধে 
জান অপু থেকে ায। বলে আমাদের খারণা। কেবল অনুমানের ওপর 
রচনা করা যায় না। "নাদ' বা শব্দের মূল কেন্দ্র যে সত্যই অপার্থিব 
র করা যায় না। কিন্তু নাদব্রন্মের পরিণতি হলো সম্পূর্ণ বৌদ্ধিক যুগে 
নী 110511600081 0০100-এ। সৃন্ষ্ম উপনিষদের তত্ব যেমন ঝকৃ, সাম ও যজু 
০০৮১১০৪০০4৯, বেদকে অবলম্বন করেই 
কলস পরাকান্ঠা দেখিয়ে, সঙ্গীতে 
নাদতত্ত্বের বেলায়ও তাই সঙগতাুকারেরা কে প্রথম থেকেই যুক্তির 
সোপান বলে দেখাতে চেয়েছেন। নচেৎ নারদী, মাওুকী, স্বরভক্ত প্রভৃতি শিক্ষার 
লিখন-প্রণালী হলো ভিন্ন রকমের। অবশ্য ' সঙ্গীতের মুখ্য উদ্দেশ্যই তাই। 
শব্দতত্বের অনুশীলনে সুল্ম্াতিসুন্ক্ম আত্মতত্তবের অনুভূতি লাভই হলো সঙ্গীত- 
সাধনার চরম লক্ষ্য। কিন্তু সব কথা সত্য হলেও, কেবল সুক্ষ নিয়েই তো জগতে 
সদ সপ ১০৮ ১৯৯১৭ 
প্রকৃতির নীতি ও ধারা, তখন স্থল স্বরমূর্তি সঙ্গীতের উৎপত্তি যে বেদ থেকেই, 
বেদেই তার আসল রহস্য রয়েছে সেকথা আমাদের জানা অবশ্যই 
দরকার। বেদে সঙ্গীতের বীজ ও তন্ত্রে তার প্রকাশ আরো উজ্জ্বল। তন্ত্র ও বেদ 
মূলত একই, তন্ত্র বেদেরই প্রচ্ছন্ন মূর্তি। বেদের আগে তন্ত্র নয়, বেদের ক্রিয়া 
নানা কারণে মন্থর হয়ে গেলে তাকে ভিন্ন আকারে তন্ত্রেই বাঁচাবার চেষ্টা করা 
হয়েছিল। তন্ত্র বেদেরই ছায়ামুর্তি। অবশ্য এর আলোচনাও একটি পৃথক ও 
প্রয়োজনীয় জিনিস। নাদতত্ব সঙ্গীতের প্রাণ হলেও এজন্য বেদ ও তন্ত্রের 
অনুশীলনও একান্ত অপরিহার্য। এ ০ ৮-৮৭ 
ইতিহাস লুকানো রয়েছে। বেদাঙ্গ কি ৬ 
১০৬০ বিশ ভুস্পযু০০ ৬ ৬ সপ 
প্রয়োজন; কারণ বেদের সকল কিছুই অন্য আকারে বেদাঙ্গেই পরে স্থান 
পেয়েছে। বেদাঙ্গই বেদের প্রদীপ বা দর্পণ। 
বর্তমান সঙ্গীতের রূপ হলো অবশ্য অনেক উন্নত। প্রাটীনের সঙ্গে এর 
অমিলও রয়েছে অনেক। এ-পার্থক্যের জন্য বার আনা দায়ী কিন্তু পারস্য- 
প্রভাব ও মোগল-দরবারই। তবে অবদান আবার সঙ্গীতের উৎকর্ষই 
কবল ৯১ ৯ 
হবে; তার মূল অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। 
করার লতার হারা একি রি? ভার সভা রেকে 
কিছুই ধার করেনি, বিদেশই ভারতের কাছে এ-বিষয়ে বরং অনেক খণী। 
বিদেশের লোক একথা স্বীকার না করলেও আমাদের সেকথা সকলকে 
শোনাতে হবে। অনুশীলন চাই এজন্য পরিপূর্ণ । সঙ্গীতের সকল দিক দিয়ে 
সপ উ করছে। অন্যান্য বিদ্যার সঙ্গে 
সঙ্গীতবিদ্যারও অনুশীলন করা দেশের প্রত্যেকেরই উচিত উচিত। সঙ্গীতশান্ত 
কী তপু বুস্প পাপন 
বড় বিদ্যার আদর কিন্তু ঠিক ঠিক এখনো ভারতে হয়নি। মোগল আমলের 
কথা অবশ্য স্বতন্ত্ব।* 0 
* ৪৬ বর্য, ২ সংখ্যা 





বাংলার বাস্তুশিল্পে পোড়ামাটির কাজ 
কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত 


সুপ্রাটীনকাল থেকেই মানুষ সহজলভ্য ও অনায়াস-নমনীয় মৃত্তিকাকে তার 
শিল্পচর্চার অন্যতম মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করে এসেছে। নদীবহুল পলিমাটির 
দেশ বাংলাতে এই মাধ্যম বরাবরই জনপ্রিয় ও বহুব্যবহৃত। এখানে পাথর 
দুষ্প্রাপ্য, তার ব্যবহারও সীমাবদ্ধ, কিন্তু ঘরবাড়ি থেকে শুরু করে মূর্তি, 
খেলনা, পুতুল ইত্যাদি তৈরি করার উপযোগী মাটির অভাব হয়নি কখনো । 
ফলে মাটি পুড়িয়ে ইট বানিয়ে একদিকে বসতবাটী, মন্দির বিহার ইত্যাদি 
নির্মিত হয়েছে, অন্যদিকে সেইসব ধর সজ্জার জন্য কলাকুশল শিল্পীর 


হাতে পোড়ামাটির টালিতে ফুটে উঠেছে দেবলোক ও মানবসংসারের অনশ্বর 
চিত্রমালা। এখানে বলা দরকার, বন্যা, বৃষ্টিপাত আর নিয়ত গতি পরিবর্তনশীল 
নদনদীর দেশ বাংলায় সুপ্রাচীন স্থা বলতে বিশেষ কিছু নেই। বস্তুত 


মুসলমান-পূর্ব যুগের স্থাপত্য নিদর্শনের সংখ্যা খুবই অল্প। যুসলমান-যুগ বা 
মধ্যযুগের যেসব বাস্তকর্ম ধ্বংসের হাত এড়াতে পেরেছে, বাংলার শিল্পেতিহাস 
রচনায় তাদের ভূমিকা গুরুতৃপূর্ণ। এই স্থাপত্য নিদর্শনগুলির বেশিরভাগই 
মন্দির বা দেবালয়, যেগুলির অলঙ্করণে পোড়ামাটির বা টেরাকোটার ব্যবহার 
বাহুল্যে শুধু নয়, নান্দনিক বিচারেও বিশেষ মনোযোগের যোগ্য। তাছাড়া 
এইসব মন্দির ও মন্দির-টেরাকোটার ভাস্কর্যে বাঙালী তার শিল্প-মানসের 
নিজস্বতার স্বাক্ষর রেখেছে। 

মধ্যযুগীয় বাংলার দেবালয়গুলিকে প্রধানত তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায় £ 
“চালা”, “রত, “দালান? | উড়িষ্যায় ও অন্যত্র এই দেবালয়গুলির নির্মাণশৈলী 
“বাংলারীতি” বা 'গৌড়ীরীতি' নামে পরিচিত। গ্রাম-বাংলার চালাঘরের আদলে 
তৈরি মন্দির “চালা-মন্দির', চালার সংখ্যা অনুযায়ী দোচালা, চারচালা ও 
আটচালা মন্দির; দোচালা মন্দির “এক-বাংলা” নামেও পরিচিত, এ ধরনের 
মন্দির দুটি-একটি ছাড়া দেখা যায় না; চন্দননগরের নন্দদুলালের মন্দিরটি 
দোচালা। দুটি দোচালাকে পাশাপাশি যুক্ত করে শীর্ষে কখনো কখনো চূড়া 
বসিয়ে যে-মন্দির তৈরি হতো তার নাম জোড়-বাংলা; বিষুণপুরের বিখ্যাত 
জোড়-বাংলা মন্দিরটি প্রাসঙ্গিক দৃষ্টান্ত। চারচালা, আটচালা মন্দিরের উদাহরণ 
পর্যপ্ত, সংখ্যায় আটচালা মন্দিরই সর্বাধিক। রক্সমন্দিরের “রত্্ের” অর্থ শিখর", 
মন্দিরের ছাদের মাঝখানে একটি শিখর থাকলে সেটি হবে “একরক্ন', চার 
কোণে ছোট চারটি শিখর থাকলে সেটি হবে “পঞ্চরন্ব' মন্দির । মন্দিরের তলা 
বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শিখরের সংখ্যাও বাড়তে থাকে এবং সেই অনুসারে মন্দির 
হয় “নবরক্”, ত্রয়োদশরক্স”, “সপ্তুদশরত্ব', “পঞ্চবিংশরম্্” | “দালানরীতির" মন্দিরের 
ছাদ সমতল, এর সামনে থাকে ত্রিখিলানযুক্ত বারান্দা। এছাড়া বিষুপুরের 
প্রসিদ্ধ রাসমঞ্চটিতে এক অভিনব স্থাপত্যরীতির পরিচয় মেলে, পিরামিডাকৃতি 
এই সৌধটি প্রথাগত অর্থে দেবালয় নয়। 


8০৪ উদ্বোধন ঃ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


বাংলার মন্দিরগুলির বেশিরভাগই সাধারণ বাঙালীর ঝুঁড়েঘরের আদর্শে 
তৈরি; ফলে এগুলি হুস্বাকৃতি। কিন্তু আয়তনে ছোট হলেও এই ইটের 
ইমারতগুলিকে বাঙালী শিল্পী পোড়ামাটির সুচারু কারুকর্মের অলঙ্করণে নান্দনিক 
গুণে বৃহৎ করে তুলেছেন। সংখ্যায় অজস্র এইসব পোড়ামাটির কাজ দেখতে 
দেখতে মনে হয়, পোড়ামাটির বা টেরাকোটা শিল্পেই বুঝি বাঙালীর শিল্প- 
প্রতিভা সবচেয়ে সহজ ও স্বচ্ছন্দ স্ফর্তিলাভ করেছে। 

বাংলার মন্দির-টেরাকোটাগুলি প্রধানত পোড়ামাটির ছ্াচে তৈরি। ছাচ থেকে 
ইত্যাদি এঁকে নেওয়া হতো; আঁকার উপকরণ নরুণ বা বাঁশের পাতলা টাচাড়ি। 
এই নকশি কাজ শেষ করে শিল্পীরা টালিগুলিকে মসৃণ করে নিয়ে প্রথমে রোদে 
শুকিয়ে এবং পরে ভাটিতে পুড়িয়ে নিতেন। তারপরে এ টালিগুলি বসিয়ে দিতেন 
মন্দিরের গায়ে, প্রধানত কার্নিস বরাবর কার্নিসের ঠিক নিচে দুই বা ততোধিক 
সারিতে । সেরা জাতের টালিগুলি লাগানো হতো প্রবেশ-খিলানের উপরে ও 
দুপাশে । খিলানের ভারবহনকারী দুটি পূর্ণ ও দুটি অর্ধস্তস্ত শিল্পীর দাক্ষিণ্য থেকে 
বঞ্চিত হতো না। প্রবেশ-তোরণের দুপাশের দেওয়ালগুলিও অনেকসময় পোড়ামাটির 
অলঙ্করণে সুশোভিত হতো। একটি টালিতে একটি মূর্তি বা একটি চিত্র সম্পূর্ণ 
না হলে একাধিক টালিতে সেই মূর্তি বা চিত্রের অংশ রূপায়িত হতো। 
স্বভাবতই এ-ধরনের টালিগুলিকে পাশাপাশি সাজিয়ে উদ্দিষ্ট মূর্তি বা চিত্রের 
রূপায়নের কাজ সম্পূর্ণ করতে শিল্পীরা যথেষ্ট শ্রম ও মনোযোগ নিয়োগ করতেন। 
মধ্যযুগীয় বাংলার বনু মন্দিরই পোড়ামাটির কাজের উৎকর্ষ প্রশংসনীয়। সামগ্রিকভাবে 
বলতে গেলে এতগুলি টেরাকোটা-মন্দির ভারতবর্ষের আর কোথাও দেখা যায় 
না। পুনরুতক্তির সুরে বলতে হয়, বাঙালী তার প্রিয় দেবদেবীর জন্য মন্দির নির্মাণ 
করেই ক্ষান্ত হয়নি, সেই দেবালয়গুলিকে পোড়ামাটির আর পঙ্থখের কাজে সাজিয়ে 
সুন্দর করে তুলতেও চেষ্টার ক্রটি করেনি। সময়ের বিচারে, বাংলারীতির পুরানো 
টেরাকোটা-মন্দিরগুলির বেশিরভাগই চৈতন্য-পরবর্তী যুগের। সতেরো শতকের 
অনুরূপ মন্দিরগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিষুপুরের শ্যাম রায় ও জোড়বাংলা 
মন্দির, নদীয়ার মাটিয়ারি, শ্রীনগর, শান্তিপুর প্রভৃতি স্থানে রাঘব রায় প্রতিষ্ঠিত 
মন্দিরগুলি, বীরভূমের ঘুরিষার রঘুনাথজীর মন্দির। আঠারো ও উনিশ শতকের 
দেবালয়গুলির মধ্যে উল্লেখ করা যায় বাঁকুড়ার সোনামুখীর শ্রীধর মন্দির, হুগলীর 
আঁটপুরের রাধাগোবিন্দের মন্দির, হাওড়ার অমরাগড়ির গজলল্্মী ও দধিমাধবের 
মন্দির দুটি, কোচবিহারের ধলিয়াবাড়ির সিদ্ধনাথ শিবের মন্দির। ওপার বাংলার 
একটি বিশিষ্ট দৃষ্টান্ত--দিনাজপুরের কান্তনগরের কান্তজীর মন্দির; এটি অষ্টাদশ 
শতাব্দীর প্রথম দিকে নির্মিত। 

এইসব বিভিন্ন মন্দিরের পোড়ামাটির কাজ দর্শকদের চোখ টানে, মন 
ভরায়। অতীত বাংলার অজ্ঞাত ও অবজ্ঞাত শিল্পীদের কলাকুশলতার নিদর্শন 
এই কাজগুলি এখনো যেন তাদের পূর্ণ মূল্য পায়নি! সামগ্রিকভাবে এই মন্দির 
টেরাকোটাগুলি বাংলার সম্পদ, বাঙালীর গৌরব। এদের বিষয়-বৈচিত্র্য ব্যাপক, 
দেবলোক ও মানবসংসারের এমন কোন বিষয় নেই, যা এইসব টেরাকোটাতে 
চিত্রিত হয়নি। টেরাকোটাগুলি দেখতে দেখতে দর্শক একসময় করেন- 
দেবালোক ও মানবসংসার একাকার হয়ে গেছে, কাহিনী-কিংবদস্তীর মানুষগুলি 


বাংলার বাস্তরশিল্লনে পোড়ামাটির কাজ 8০৫ 


রক্তমাংসের শরীর নিয়ে তার সামনে সঞ্চরণশীল, স্বকর্ণেই যেন শুনতে পান, 
অরূপ-বীণা রূপের আড়ালে নয়, রূপের সামনেই বেজে চলেছে। পরিচিত 
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অবতার শ্রীকৃষ্ণ, কালী, দুর্গা, ৮২ পু গৌর-নিতাইয়ের; রামায়ণ- 
মহাভারতের বহু গল্লের_বহু কাহিনী- , যেমন লঙ্কাকাণ্ডের; প্রতিদিনের 
চেনাজানা মানুষের সংখ্যাও কম নয় ও তার পারিষদবর্গ, ইউরোপীয় 
নাবিক, গোরা-পল্টন, সাহেব-মেমসাহেব, কলসি-কাখে বাঙালী বধূ, বাজারের 
মেছুনি, বেদে-বেদেনী, কীর্তনীয়া, বাদক-বাদিকা, শিকারী, নাপিত, কামার, 
পশুপাখি, ফুল-লতা-পাতা? তাও আছে। সিংহ, গোরু, ঘোড়া, হরিণ, হনুমান, 
সাপ, ময়ূর, মায় রাজস্থানের উট পর্যন্ত; শালবৃক্ষ, পদ্ম, হংসলতা। নানা 
ধরনের আকর্ষণীয় জ্যামিতিক নকশারও ঘাটতি নেই। এককথায় স্থাপত্যের 
সঙ্গে ভাস্কর্যের সুন্দর মেলবন্ধনের দৃষ্টান্ত হিসাবে অধিকাংশ টেরাকোটা-মন্দির 
শিল্পরসিকদের প্রশংসা দাবি করতে পারে। 
বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের বহু উপকরণ এইসব পোড়ামাটির 
কাজে বিদ্যমান। সেকালের অভিজাত ও জমিদারদের সঙ্গে সাধারণ খেটে- 
খাওয়া মানুষদের জীবনযাত্রার ছবি বহু টেরাকোটা প্যানেলে সজীবতায় মূর্ত । 
অভিজাত ও জমিদারদের পালকি, নৌকা ইত্যাদিতে প্রমোদভ্রমণ, অনেক 
সময় পাত্রমিত্রপারিষদ্সহ ফরসিসেবন, ভূত্যভৃত্যাদের সেবাগ্রহণ ইত্যাদি রূপচিত্রের 
সঙ্গে সহাবস্থান ঘটেছে গৃহস্থবধূর টেঁকিতে ধানভানা, কামারের হাপর চালানো 
ও গরম লোহা পেটানো, তাতি-মেয়ের চরকায় সৃতা কাটা প্রভৃতি দৃশ্যের। 
আঠারো-উনিশ দশকের নিদর্শনগুলিতে ইউরোপীয় ও ফিরিঙ্গিদের সাক্ষাৎ 
মেলে, তাদের কেউ জাহাজের নাবিক, কেউ সৈন্য, কেউবা বিলাসপ্রিয় 
সাহেব-মেম। সমকালীন মানুষের পোশাক-পরিচ্ছদ, অলঙ্কার, আচার-অনুষ্ঠানেরও 
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ত চন্দ্রহার-নথ-নোলক, পুরুষদের শ্যামলা পাদুকা 
মি চাদর এসনুহ পামিত হয়েছে টেরাকোটার নারী ও পুরুষ সৃর্ভিতে। 
আর দেখা যায়-কন্যা-সম্প্রদান, বধূবরণ, সিঁদুর-দান, পাশাখেলার মতো 
জীবনের নানা বিষয়ক ভাস্কর্য চিত্র। ধর্মীয় উঁদার্য যে সাধারণভাবে 
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কাজে। দৃষ্টান্ত সোনামুখীর শ্রীধর মন্দিরের বিগ্রহ শাল 
কেন্দ্রীয় প্রবেশ-খিলানটির দুপাশে কালী-মূর্তি, (এ ১২ 
বিবাহের একাধিক ভাস্বর্ধ ও দক্ষিণের দেওয়ালে লক্ষ্ী-সরস্বতী-কার্তিক- 
গণেশসমেত এক মহিষাসুরমর্দিনীর মুর্তি উৎকীর্ণ। ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা যে 
সেকালের বাঙালীকে বিশেষ আচ্ছন্ন করেনি এটি তার একটি নির্ভুল প্রমাণ । 
সামগ্রিকভাবে বাংলার টেরাকোটা-শিল্প কারিগরী কুশলতায়, শিল্পসুষমায় 
এবং শিল্পীদের পর্যবেক্ষণ শক্তি ও সমাজ-সচেতনতার বৈভব কলারসিক 
মাত্রেরই অভিনন্দনের যোগ্য। সারল্য-শোভনবিনীতদর্শন মন্দিরগুলির গায়ে 
এদের অবস্থান। বাংলার গৌরব, বাঙালীর সম্পদ এই টেরাকোটাগুলির মধ্যে 
সূর্যালাকের দীপ্তি নেই, কিন্তু সন্ধ্যাদীপের শ্লিগ্ধ প্রশান্তি আছে। আর এই 
প্রশান্ত মাধুর্যে বাংলার রূপ-প্রকৃতি বাঙালী মানসতাও সহজ বাত্ময়।* [] 


»* ৮৪ বর্ষ, ১১ সংখ্যা 


ললিতকলা ও ধর্ম 
ধীরেনকৃষ্ণ দেববর্মা 


ললিতকলা ও ধর্মের পরস্পরের মধ্যে প্রতিকূলতা অথবা নিবিড় সম্বন্ধ__ 
কোন্টি আছে আমাদের ভেবে দেখতে হবে। আমাদের সকল চাওয়ার শ্রেষ্ঠ 
চাওয়া হলো ধর্ম। ধর্মকে পেলে মানুষ সর্ব বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে থাকে। 
আনন্দ, সৌন্দর্য, রসময়তা উপলব্ধির অধিকারী হয়ে থাকে। 
ললিতকলা-অষ্টা শিল্পীরাও বিশবসৃষ্টির আনন্দ, সৌন্দর্য ও রসময়তার সন্ধানী। 
শিল্পীরা তাদের রূপসৃষ্টিতে সেই সৌন্দর্যকে ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করে। ধর্ম 
আচরণকারী ধার্মিক কঠিন, নীরস, শুস্ক, সৌন্দর্যবোধহীন, অপ্রেমিক ব্যক্তি নয় 
বরং তার ঠিক উলটো। যথার্থ শিল্পীর মধ্যেও এই গুণগুলি দেখা যায়। ধর্ম 
ও ললিতকলা একে অন্যকে প্রকাশ করতে সহায়তা করে। শিল্পকলার 
ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় ভারতে বা ইউরোপে প্রাচীনকালে 
কয়েক শতাব্দী ধরে ধর্মকেই অবলম্বন করে শিল্পসৃষ্টি হয়েছে। বৌদ্ধযুগে বুদ্ধ 
ও জাতকের গল্পকে নিয়ে অজন্তা গুহার প্রাটীর-চিত্রগুলি অঙ্কিত হয়েছে। 
গুপ্তযুগে পাথর দিয়ে অপূর্ব সব বুদ্ধমূর্তি তৈরি হয়েছে। রাজপুত-চিত্রে কৃষ্ণ, 
রাধা বিশেষ একটি স্থান অধিকার করে আছে। ইউরোপীয় প্রাচীন চিত্রে, 
গির্জার প্রাচীরে যীশুহ্বীস্টের জীবনী অবলম্বনে শিল্পীরা বহু চিত্র অঙ্কন করেছেন। 
অতীতে একসময়ে শিল্পীদের অঙ্কন বিষয় প্রধানত ধর্মীয় চরিত্র অথবা ঘটনাদি 
ছিল। ধর্মের সঙ্গে শিল্পীদের নিবিড় সম্বন্ধ ছিল। পরবর্তা কালে এর ব্যতিক্রম 
হতে দেখা যায়। ধর্মের স্থান অধিকার করল শিল্পীদের পৃষ্ঠপোষক সম্রাট বা 
রাজারা । মুঘল আমলে দিল্লির সম্বাট, সম্রাজ্ঞী, ওমরাহদের চিত্রশিল্পীরা অঙ্কন 
করত। দীর্ঘকাল এইভাবে চলে আসছিল। সিন্দবাদের কাধে যেমন সেই বৃদ্ধ 
দৈত্যটি চেপেছিল তেমনি শিল্পের কাধে কখনো ধর্ম কখনো সম্রাট ইত্যাদি 
চড়ে বসেছিল। নিংশ শতাব্দীর প্রারস্তে শিল্পীরা এই কীধে-চড়া বৃদ্ধটির থেকে 
মুক্তি পেলেন। তাদের অঙ্কন বিষয়বস্তুতি আমূল পরিবর্তন এল। 
ভারতীয় শিল্পধারায় শিল্পীগুরু অবনীন্দ্রনাথের আগমন এবিষয়ে যথেষ্ট 
সহায়তা করেছিল। শিল্পীরা তাদের কল্পনাশক্তির, কবিমনের সন্ধান পেলেন। 
ধর্ম ও সম্রাটদের বিষয়কে বাদ দিয়ে শিল্পসৃষ্টির মধ্যে সৃষ্টির নিজস্ব আনন্দ, 
সু এই বিশ্বের সৌন্দর্যকে নিরীক্ষণ করবার প্রতি মনোযোগ দিলেন। 
শিল্পীর নিজের মনের কথাকে ছন্দের মাধুর্যে সুন্দর করে রূপদানের প্রতি 
সচেতন হলেন। এই শতাব্দীর শিল্পীরা চিত্রের বিষয়বস্তু নির্বাচনে যেমন স্বাধীন 
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ধর্ম ও সম্রাটদের বিষয়ের মধ্যে একটা গুরুত্ব বা অসামান্যতা ছিল, এ 
সামান্য বিষয়কেও অসামান্যতা এ+ কি শা 


ললিতকলা ও ধর্ম ৪০৭ 


এখন বিষয়ের ওপর নির্ভর করে না, কিন্তু শিল্পীর কাজের গুণের ওপর নির্ভর 
করে সামান্যকে অসামান্যে পরিণত করা। শিল্পীরা এখন কত শক্তির অধিকারী, 
সামান্য মানুষকেও রচনার কলা-কৌশলের দ্বারা দেবে পৌঁছে দিতে পারেন। 
এখানেই শিল্পীর যথার্থ মুক্তি ও স্বাধীনতা। এই গুণের অধিকারী হওয়ার 
যোগ্যতা ও গৌরব যে-কয়েকজন শিল্পীর মধ্যে ছিল তাদের দেখেছি কোন 
প্রকার ওঁদ্ধত্য বা গর্ব ছিল না, তারা ছিলেন বিনয়ী, সংযত, নন, শ্নেহশীল, 
ভক্তের পর্যায়ের লোক। তাই মনে হয় ধর্ম ও চারুকলার মধ্যে একটা নিবিড় 
সম্বন্ধ রয়েছে। 

শিল্পীরা আত্মপ্রকাশের স্বাধীনতালাভ করে কোন্‌ পথ ধরে তাদের শিল্পসৃষ্টিতে 
অগ্রসর হবেন একথা ভাববার সময় এসেছে। অতি আত্মকেন্দ্রিক হওয়া, 
অসংলগ্ন কতকগুলি মানবাকৃতির দ্বারা চিত্রপট ভর্তি করে উচ্চমানের চিত্ররচনার 
দাবি করা আজকাল শিল্পীদের মধ্যে একটা ফ্যাসান হয়ে দীড়িয়েছে। দিনকয়েক 
পূর্বে ভাল-শিল্পী বলে সুপ্রচারিত এক শিল্পীর চিত্র প্রদর্শনীতে গিয়ে দেখলাম 
একটি বড় আকারের চিত্রে বসা একটি মানুষের ঘাড়ে তিনটি মাথা, গা, 
হাত, পায়ের যা রঙ অন্য একটি হাত তার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন রঙের, এ 
হাতটির রঙ সম্পূর্ণ সাদা। দর্শকদের কাছে শিল্পীকে দার্শনিক ব্যাখ্যার দ্বারা 


ও রসসৃষ্টির উদ্দেশ্য যেন লোপ পেয়ে গেছে, তার পরিবর্তে কতকগুলি 
(90111101 বা করণ-কৌশলের কসরত দেখিয়ে শিল্পীরা আত্মতৃপ্তি লাভ 
করেন। করণ-কৌশলের ওপর প্রাধান্য দেওয়া বর্তমান ইউরোপের শিল্পীদের 
কাজের মধ্যে লক্ষ্য করা গেলেও রসসৃষ্টির গুণের অভাব বড় বেশি দেখা যায় 
না। যার জন্য এসব শিল্পীদের কাজ দেখে নৈরাশ্যের পরিবর্তে মনে আনন্দ 
পাওয়া যায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত অধিকাংশ আধুনিক নামধারী ভারতীয় শিল্পীদের 
কাজে ইউরোপীয় শিল্পীদের করণ-কৌশলের নকল কসরতই চোখে পড়ে 
কিন্তু রসসৃষ্টির গুণের অভাব থেকে যাচ্ছে। তাতে করে ছবি দেখে যে-আনন্দ 
পাবার কথা তার বদলে ছবিতে শিল্পীর করণ-কৌশলের মারপ্যাচের বাহাদুরির 
দিক থেকে কতদূর সাফল্য লাভ করেছেন তার প্রতি দৃষ্টি দিতে হয়। তাতে 
রসিক দ্রষ্টার মন ভরে না। মনে পড়ে, বহু পূর্বে ওরিয়েন্টাল আর্ট সোসাইটির 
বাৎসরিক চিত্র-প্রদর্শনীতে এক একটি ছবি সমস্ত মনকে নাড়া দিয়ে আনন্দে 
অভিভূত করে দিত। দীর্ঘ সময় দিয়ে ছবিটিকে দেখতে হতো । প্রদর্শনীর গৃহ 
ত্যাগ করবার পরেও মনের মধ্যে ছবির ছাপ থেকে যেত। এমন ছবিও ছিল 


৪০৮ উদ্বোধন £ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


যার স্থৃতি এখনো মনে জেগে আছে। ভাল ছবি দেখার সুযোগ পাওয়া একটা 
সৌভাগ্যের বিষয় বলে মনে করি। 
সেইসব দিনের শিল্পীদের শিল্পরচনার মধ্যে বড় একটা আদর্শকে প্রকাশ 
করবার, রসসৃষ্টি করবার, মনের ভাবকে সুন্দর করে দেখানোর প্রয়াস 
প্রাধান্য লাভ করত, করণ-কৌশল তাকে ফুটিয়ে তোলবার সাহায্য করলেও 
নিজেকে জাহির করত না। ভারতীয় দেব-দেবীর বিষয়কে অবলম্বন করে 
তখন অনেক চিত্র আঁকা হলেও প্রকৃতি, মানুষ, পশু, পাখির বিষয়েও বহু 
চিত্র আঁকা হয়েছে। শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথের প্রথম যুগের চিত্রগুলির মধ্যে 
দেব-দেবীর চিত্র কিছু কিছু পাওয়া যায়। শিল্পাচার্য নন্দলালের দেব-দেবীর 
চিত্র অনেক আছে, শিল্পী অসিতকুমার হালদারও প্রথমদিকে মা যশোদা, কৃষ্ণ, 
কৃষ্ণের রাসলীলা, বৌদ্ধ বিষয়, কুনাল ইত্যাদির কতকগুলি চিত্র এঁকেছেন, 
শিল্পী ক্ষিতীন্দ্র মজুমদার বৈষ্ণববিষয়ক শ্রীকৃষ্ণ সুদাম, শ্রীচৈতন্য ' জীবনী 
অবলম্বনে ধারাবাহিক অপূর্ব বহু চিত্রাদি অঙ্কন করেছেন। দেব-দেবীর, 
মহাপুরুষদের আখ্যান বা জীবনীর সৌন্দর্য যেখানেই শিল্পীদের মনকে আকর্ষণ 
করেছে সেখানেই তা স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে ছবির রূপে প্রকাশ পেয়েছে। ধর্ম বা 
মহাপুরুষদের জীবনের সৌন্দর্য স্বভাবতই শিল্পীদের মনকে আকর্ষণ করে 
থাকে। 
সাধক যেমন সাধনার পথকে অবলম্বন করে চলেন, শিল্পীকেও কতকটা 
সেই পথে চলতে হয়। বিশ্বসৃষ্টির সৌন্দর্যকে জানতে হলে যে-পথে চলতে 
হয় তাকে সাধনা বলা যায়। যে এই পথের পথিক সে অনায়াসে প্রকৃতির 
ভাষা বোঝবার ক্ষমতা লাভ করে। প্রকৃতির নীরব ভাষা তাকে অনেক কিছু 
বলে থাকে। 
অবনীন্দ্রনাথ ছিলেন এমন একজন শিল্পী যিনি পুঁথিগত কথার চেয়ে সম্যক 
উপলব্ধির কথাই তার ছাত্রদের বলতে ভালবাসতেন। শিল্পীদের ধ্যানধারণার 
কথা বলতে গিয়ে তিনি একবার বলেছিলেন যে, যখন তার বেশ বয়স হয়ে 
এল তখন রবীন্দ্রনাথ তাকে নাকি বলেছিলেন $ “অবন, এবার একটু 
ধ্যানধারণা কর, বয়স তো হয়ে এল।”” “রবিকাকার কথামতো একদিন খুব 
ভোরবেলায় বাড়ির তেতলার ছাদে গিয়ে আসন পেতে পূর্বসুখী হয়ে চোখ 
বুজে ধ্যান. করতে বসলাম। অনভ্যাসবশত হঠাৎ চোখ খুল গেলে দেখতে 
পেলাম পূর্বাকাশে নব-অরুণোদয়ের রক্তিম আভা আকাশ ও খণ্ড মেঘগুলিকে 
রাঙিয়ে দিয়ে অপূর্ব এক দৃশ্যের সৃষ্টি করেছে। মন বিস্ময়ে পুলকিত হয়ে 
উঠল । হাঁ-করে তাকিয়ে রইলাম, ভাবলাম আমি শিল্পী মানুষ, এমন সুন্দর 
দৃশ্যকে না দেখে চোখ বুজে ধ্যান করব? তবে তো বিশ্বতরষ্টার এমন সুন্দর 
প্রকাশ বৃথাই যাবে। আসন ছেড়ে উঠে পড়লাম এবং মনে মনে বললাম, 
“যোগীর ধ্যান চোখ বুজে, আর শিল্পীর ধ্যান চোখ খুলে ।””” বিশ্বতষ্টার এমন 
সুন্দর বিশ্বসৃষ্টিকে চোখ খুলে, মন দিয়ে দেখার মধ্যেই শিল্পীদের ধ্যানধারণা 
জুস 
আরেকটি ঘটনার কথা উল্লেখ করছি-_একবার একজন শিল্পী-ছাত্র অবনীন্দ্রনাথের 
নিকটে গিয়ে অনুরোধ করেছিলেন শিল্প বিষয়ে কতকগুলি ভাল পুস্তকের নাম 


ললিতকলা ও ধর্ম ৪০৯ 


বলতে যা-পড়ে শিল্প বিষয়ে অনেক জ্ঞানলাভ করা যায়। অবনীন্দ্রনাথ সেই 
ছাত্রটিকে দুটি পাতার বইয়ের কথা তখন বলেছিলেন-একটি পাতা নীল, 
অপরটি সবুজ। এই দুপাতার বই পড়লে শিল্প বিষয়ে অন্য পুস্তক পড়ার 
প্রয়োজন হবে না। গুরু শিল্পী-ছাত্রটিকে ঠিক বইয়ের কথাই সেদিন বলেছিলেন। 
একটি পাতা-_নীল আকাশ, দ্বিতীয় পাতাটি সবুজ পৃথিবী; এই দুইটি পাতা 
সারাজীবন পড়েও শেষ করা যায় না। এই পড়াতে কী যে আনন্দ সেকথা 
সহমত কথাতেও বলে শেষ করা যায় না। কবিরা প্রেরণা পেলেন তার থেকে, 
সঙ্গীত রচয়িতা কথা, সুর পেলেন এ একই আনন্দের উৎস থেকে, দার্শনিক 
জ্ঞানের দ্বারা খুজলেন তার অর্থ। এই সবের উপলব্ধির পিছনে রয়েছে 
মানুষের মন। মন যদি আমাদের না থাকত--তাহলে মানুষ পশু পর্যায়ের 
সামিল হতো। এই বিশ্বচরাচরের উপলব্ধি মানুষ মনের দ্বারা, কল্পনার দ্বারাই 
করে থাকে । মনের গতি সর্বত্র, তাই বুদ্ধ বলেছেন “মনোময় জগৎ””। 

ধর্মের গতিপথ যে উদ্দেশ্যে চলেছে, শিল্পের মূল উদ্দেশ্যও সেই পথেই 
চলেছে বলে মনে করি।* 


*৮৮ বর্ষ ৯ সংখ্যা 


মনত্তত্তব 
শরচ্ন্দ্র চক্রবর্তী 


মনের বহিমুখী বৃত্তি স্বতই নিরতিশয় প্রবলা। মানব প্রথমেই বহির্জগতের 
বৈচিত্র্য ও কার্যকলাপে মুদ্ধ হইয়া পড়ে। মনের এ অবস্থায় দ্রষ্টা, দৃশ্যের 
নিকট আত্মবিক্রয় করিয়া প্রথমেই কাব্য যুগের অভ্যুদয় করিয়া দেয়। 
বহির্জগতের অন্বেষণ শেষ হইলে মন ক্রমে অন্তর্খী হইতে থাকে । এ- 
অবস্থাতেই অন্তর্জগতের অন্বেষণ আরম্ভ হয়। তখনই মন কি, বুদ্ধি কি, ঈশ্বর 
কি ইত্যাদি প্রশ্নের মীমাংসায় জীবের একান্তিক ইচ্ছা হয়। মনের এই অন্তমুখী 
বৃত্তির উপক্রম হইতেই দর্শন-যুগের আরম্ভ হয়। মনোবিজ্ঞান (65১০110102/), 
দর্শন (11103007/) ও ধর্ম (11750102) এই দর্শন-যুগের প্রধান বিদ্যা। 
ইংরেজী মতে মনের বহিরৃষ্টি অবজেকটিভ (0৮)০০1%০) ও অন্ত্ৃষ্টি সাবজেকটিভ 
(5001900৬9)। 
মন যখন বহির্জগৎ উপেক্ষা করিয়া অন্তর্জগতে প্রবেশ করে, তখন 
প্রথমতই “মন কি?,_ এবিষয়ে প্রশ্ন উপস্থিত হইয়া থাকে । আমরা এ প্রবন্ধে 
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মতে এ প্রশ্নের মীমাংসা লিপিবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিব। 
বর্তমান যুগের প্রথম পাশ্চাত্য দার্শনিক ডেকার্ট (095০8163) বলেন ঃ 
“11100 13 ৪ 51010101116 001101016.-যে নিজকে নিজে জানে, তাহার 
নাম মন। এরূপ সংজ্ঞা দ্বারা কিছুই বোধগম্য হইতে পারে না। মন যদি 
নিজেকে নিজে জানেন, তবে তিনিই দ্রষ্টা ও তিনিই দৃশ্য হইয়া পড়িতেছেন। 
এক পদার্থ দ্রষ্টা $9৮19০) ও দৃশ্য (0৮০০) কির্ণীপে হইতে পারে? যাহা 
দ্বারা জানা যায় সেই করণই মন বলিয়া, সার উইলিয়ম হ্যামিন্টন বলিতেছেন, 
জ্ঞানের প্রত্যেক ক্রিয়ায় মনই প্রধান সহকারী কারণ। (এ 77170105011 15 
(110 0101৮091591 2110 10111101091 00110811101) 02156 1) 2৮61% ৪০ 011070৬/19086.) 
র সংজ্ঞা সমধিক পরিস্ফুট। তিনি বলিয়াছেন, মনের 
কার্য দেখিয়াই মনের সংজ্ঞা কল্পিত হয়। নতুবা অন্যরূপে “মন কি”, তাহা 
বুঝাইতে পারা যায় না। সেইজন্য তিনি বলিয়াছেন, মনের কার্য দেখিয়াই 
মনের সংজ্ঞা হইতে পারে। 0৬170 ০৪্রা। 9০ 06760 011 [িো। 105 
17210109568010115.) হ্যামিল্টন আরো বলেন, জাগ্রত অবস্থাই মন; জড়ের 
সহিত বিস্তৃতি গুণের যে সম্বন্ধ, মনের সহিত জাগ্রত অবস্থার সেই সন্বন্ধ। 
(00017501010517955 15, 11 800, (0 01791711110, ৮1100 6)09115101) 15 (0 1181061 01. 
০০৫১.) পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ কেহ বলেন, মন দেহাদির গুণ বা ধর্ম, স্বতন্ত্র 
পদার্থ নহে; শুক্র শোণিতের রাসায়নিক ক্রিয়োৎপন্ন। ইহারা প্রায় ভারত্তীয় 
চার্বাক-মতবাদিগণের ন্যায়। আযরিস্টটল (/1510116) যাহাকে র্যাসন্যাল 
([২8010791) বা এনিম্যাল সোল (710181 5091) বলিতেন, তন্দারা মনকেই 
উপলক্ষ করা হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়। বস্তুত পাশ্চাত্য দর্শন-মতে, 


মনত্তত্ ৪১১ 


অনেকস্থলে, $০1-কে (আত্মাকে) 1170 (মন) বলিয়া নিদিষ্ঠ করা হইয়াছে। 
আবার মনকেও পক্ষান্তরে আত্মা বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে। 
পাশ্চাত্য কোন কোন পণ্ডিত আবার মন ও দেহ এ উভয়ের এককে 
অস্বীকার করিয়া একতৃবাদী হইয়াছেন। কেহ মনোবাদী হইয়া আইডিয়ালিস্ট 
(1099115) নামে আখ্যাত হইয়াছেন। কেহ জড়বাদী হইয়া রিয়ালিস্ট (1২681 
19) নাম ধারণ করিয়াছেন। যাহারা মন ও দেহকে দুই স্বতন্ত্র পদার্থ স্বীকার 
করিয়াছেন, তাঁহারাও আবার চারি সম্প্রদায়ে প্রবিভক্ত। ডেকার্ট, ডিলাফোর্জ 
ও মেলব্র্স প্রভৃতি দ্বৈতবাদী পণ্ডিতগণ বলেন যে, ঈশ্বরের ইচ্ছাশক্তি দ্বারা মন 
ও জড়শরীরের কার্য সম্পাদিত হইতেছে। উঁহারা উভয়েই নিষ্কিয়। এই 
মতকে “ডকট্রিন অব অকেজনাল কজেস" (1)000119 01000851019] 08595) 
বলে। লেবনিজ ও উলফ প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলেন যে, মন ও 
শরীরের ক্রিয়া সম্পূর্ণ পৃথক করিয়াই ঈশ্বর উভয়কেই সৃষ্টি করিয়াছেন। 
উহারা অন্যোন্যশ্রয়ী নহে। কিন্তু দুইটি সমান ঘড়ির মতো উভয়েই একরূপ 
ক্রিয়া হইতেছে। শরীর ও মনের এই অন্যোন্য-কার্যকারিতা সৃষ্টিকাল হইতে 
ঈশ্বরই বিধান করিয়া দিয়াছেন। এই মতকে “ডকর্টিন অব গ্রি-এস্টাব্রিসড 
হারমনি” ()9০9০0176 01116-931811511901781101)) কহে। কার্ডওয়ার্থ, লেকলার্ক 
প্রভৃতি পণ্ডিতগণ বলেন, কোন একপ্রকারের সৃন্ষ্পপদার্থ মন ও শরীরের 
সংযোগ করিয়া দিয়াছে। এই মতকে “ডকট্রিন অব প্প্যাস্টিক মিডিয়ম, 
(0০০0116 017185010 81০01871) কহে। ইউলার ও স্ুলমেন-মতবাদী পণ্ডিতগণ 
বলেন যে, বাহ্যপদার্থ ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা মস্তিষ্কে নীত হইলে মনের কার্য হয়। মন 
৯১৭৪ সি এই 
মতকে 'ডকটিন অব ফিজিক্যাল ইনফ্লুয়ে্স” (1909০0716 01101/51081 ]100- 
917০০) বলে। 
জার্মান দার্শনিক ক্যান্ট মনের কার্ধকে ত্রিধা বিভক্ত করিয়াছেন; যথা-জ্ঞান 
(010৬1908), অনুভব (6118) ও ইচ্ছা বা ক্রিয়া (৬111178)। ইনি 
বলেন, এই তিনের সমষ্টিই মন। জ্ঞান, অনুভব ও ইচ্ছাশক্তি সকলেই 
যী। বস্তুত, ক্যান্ট-উক্ত এই ত্রিবিধ শক্তির সম্যক আলোচনা, উপরি 
উক্ত শক্তিত্রয়-সংমিশ্রণে নানা জাতীয় মনোভাবের ক্রমবিকাশ-প্রতিপাদন এবং 
অবশেষে এই শক্তিত্রয়ের কারণতা অনুসন্ধান করিয়া শরীরবিদ্যায় পর্যাপ্ত 
করাই অধুনাতন পাশ্চাত্য পণ্তিতগণের পরমপুরুযার্থ বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। 
পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞানবিদ পণ্ডিতগণ বলেন, এই শক্তিত্রয়-বিকাশের ক্রমভেদ 
আছে। ক্রমবিকাশবাদী পণ্ডিতগণ (2%0180101155) এমতের সমর্থন করিয়াছেন। 
বলেন, মানবজীবনের প্রথমেই অনুভবশক্তির (01178) প্রাবল্য দুষ্ট 
হয়। হাস/, ক্রন্দন, প্রফুল্লতা, তৃপ্তি, সহানুভূতি, সরলতা ও নিভীকতা শৈশব 
জীবনের নিত্য সহায়। সেসময় জ্ঞানের বিকাশ অত্যন্সই দৃষ্ট হয়। যদিও যুক্তি- 
বিচারে আমরা অনুমান করি যে অনুভবের মূলেও অত্যন্প জ্ঞান প্রচ্ছন্ন থাকে, 
তথাপি সেই জ্ঞান এত অল্প যে, তাহা নাই বলিলেও অততযুক্তি হয় না। 
কেহ বলেন, মস্তিষ্কই মনের আধার বা মস্তিষ্কই মন। মনের কার্য বেশি 
হইলে প্রত্রাবের সহিত মস্তিষ্কের অংশ বিগলিত হইতে দৃষ্ট হইয়া থাকে। 


৪১২ উদ্বোধন ঃ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


বয়সের সঙ্গে যখন মস্তিষ্ক বৃদ্ধি হয়, তখনই মনের সমধিক ক্রিয়া হয়। তখন 
ক্রমেই জ্ঞান ও ইচ্ছাশক্তির সমধিক স্ফুরণ হইয়া থাকে। পৌনঃপুনিক 


ইহারা বলেন, বহির্জগৎ ইন্দ্রিয়-পঞ্চকের সংস্পর্শ মাত্র ধমন্যাদির পরিস্পন্দন 
দ্বারা মস্তিষ্কে নীত হয়, তৎপরে বস্ত-জ্ঞান জন্মে। মন্তিষ্কই দেহরাজ্যের রাজধানী 
এবং মস্তিস্ক-ক্ষয়ে জ্ঞান-ক্ষয়। কিন্ত, এস্থলে জিজ্ঞাস্য এই যে, মস্তিষ্ক জড় 
পদার্থ হইয়া জ্ঞান, অনুভব ও ক্রিয়া কিরূপে উৎপাদন করিতে পারে? শৈশব 
ও অসভ্য-জীবন একরূপ। এজন্য, শৈশব ও অসভ্য সমাজে ক্রমবিকাশবাদী 
পণ্তিতগণের মতে অনুভব-শক্তি প্রধান। বেদুইনেরা এই ঘোর সাহসী, এই 
আবার কাপুরুষ। পেলগ্রেভ সাহেব বলেন, আফ্রিকার আদিম অধিবাসিগণ 
আধ পয়সার জন্য এখনি একজনকে হত্যা করিয়া পরমুহূর্তেই অন্যজনকে 
দশটাকা দান করিবে। মনের অনুভব-শক্তি ইন্দ্রিয়াদিপথে পরিচালিত, এজন্য 
অসভ্য ও শিশুর অনুভবশক্তি প্রবল। নেটালের অধিবাসিগণের ঘ্রাণশক্তি এত 
প্রবল যে, রর ন্যায় তাহারা মৃগানুসরণ করিতে পারে। যুগমান জাতি 
দূরদর্শনে দূরবীক্ষণ-স্বরূপ। সুতরাং পাশ্চাত্য মতে আমরা দেখিতে পাইলাম, 
অনুভব-শক্তিই মনের প্রথম স্ফুরণাবস্থা। দ্বিতীয়াবস্থা জ্ঞান ও তৃতীয়াবস্থা কর্ম। 
বস্তুত, পাশ্চাত্য মত যে ভ্রম, তাহা বলিবার উপায় নাই। “মন কি”, যদিও 
তাহারা এ প্রশ্নের সদুত্তর দিতে পারেন নাই, যদিও বন্ত-জ্ঞানের ক্রমপদ্ধাতি- 
প্রকাশে তাহারা সাংখ্যের ন্যায় সূন্ষ্রদর্শী হইতে পারেন নাই, তথাপি তীহাদের 
পরীক্ষার ফল (15910) যে একান্ত সত্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। অনুভবের 
পরে জ্ঞান, জ্ঞানের পর কর্ম, একথা উচ্চ-দর্শনানুমোদিত। 

কণাদোক্ত নয় দ্রব্যের মধ্যে মন নামক পদার্থের উল্লেখ আছে। ইহারা 
আত্মাকে মন হইতে পৃথক বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। চক্ষুরাদি যেমন 
বহিষ্করণ বা বাহ্য-কার্য-সহায় মন তেমনি অন্তঃকার্য-সম্পাদক যন্ত্র-বিশেষ, 
এইজন্য মনকে অন্তঃকরণ কহে। ইহাই সুখদুঃখাদি সাক্ষাৎকারের হেতু । 
কণাদ বলেন, মনের আটটি গুণ আছে, যথা-সংখ্যা, পরিমিতি, পৃথকত্ব, 
সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব ও বেগ। মন নিত্য নহে, তবে প্রলয় বা 
মোক্ষের পূর্ব পর্যন্ত স্থায়ী বলিয়া মন প্রায় নিত্যের ন্যায় বলিয়া বোধ হয়। 
বৈশেষিক-মতে মন জড়, কিন্তু আত্মার যোগে সে বুদ্ধি-নামক চৈতন্য পদার্থ 
উৎপন্ন করে। এই আত্মা ও মনের সংযোগ ধ্বংস হইলেই চৈতন্যের লোপ 
বা মোক্ষ হয়। গৌতমও মনকে জড়-পদার্থ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। ইনিও 
মন ও আত্মাকে ভিন্ন বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। ন্যায়-মতে আত্মা অনাদি- 
নিধন, কিন্তু মন উৎপন্ন, প্রধবংসী। গৌতম মানস জ্ানকেও প্রত্যক্ষ প্রমাণ 
বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু গৌতম জ্ঞানকে জড় মনের গুণ বলিয়া 
আত্মাকেও প্রকারান্তরে জড় বলিয়াছেন। বস্তৃত, কণাদ ও গৌতম উভয়েই মন 
সম্বন্ধে একমতবাদী। 

সাংখ্য দর্শনই এ জগতে মনস্তাত্বের পরিস্ফুট ব্যাখ্যা দিয়াছেন। কপিল 
বলেন, পুরুষ-সান্িধ্যবশত প্রকৃতির প্রথম পরিণাম বা জগতের অন্কুর-স্বরূগ 
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সাত্ত্বিক প্রকাশই মহত্তত্ব। “মহদাখ্যমাদ্যং কার্যং তন্মনঃ1” কপিল এই সমষ্টি 
মহৎকে মন আখ্যাও দিয়াছেন। সুযুপ্তির পরে জাগ্রত অবস্থা যেরূপ, প্রকৃতি 
ক্ষোভের পর মহত্ত্ব সেইরূপ । হ্যামিল্টনোক্ত কনশাসনেশের (০017501905- 
1655) সমষ্টি ও মহত্তত্ব এইজন্য একরূপ হইয়া দীড়াইতেছে। সাংখ্যমতে 
ব্যষ্টি মহত্তত্বই মন বা অন্তকরণ বলিয়া কথিত হইয়াছে। ইহার নিশ্চয়াস্সিকা 
বৃন্তিই বুদ্ধি নামে উক্ত হয়। মহত্তত্ব অহঙ্কারে পরিণত হইলে প্রচুর-সত্ত 
অহঙ্কার হইতে মন, প্রচুর-রজঃ অহঙ্কার হইতে দশেন্দ্রিয় ও প্রচুর-তমঃ 
অহঙ্কার হইতে ইন্দ্রিয়ের ভোগ উৎপন্ন হয়। বাহ্যজগৎ ইন্দ্রিয়দ্বারে আঘাত 
করিবামাত্র স্নায়ুর পরিস্পন্দন উপস্থিত হয়, পরে মস্তিষ্কের কোমলাংশে যে 
ইন্দ্রিয়ের কেন্দ্র আছে তাহাতে এ আঘাত-পরিচালিত হয়। ইন্দ্রিয় মনের 
নিকট তাহা অর্পণ করিলে, মন নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিকে অর্পণ করে, বুদ্ধি 
আত্মার নিকট উপস্থিত করিলে আত্মা তথা হইতে বুদ্ধিপথে আদেশ প্রেরণ 
করেন এবং পূর্বোক্ত পথে প্রতিক্রিয়াপ আদেশ প্রচলিত হইয়া বন্ত-জ্ঞান 
জন্মায়। সুতরাং, মন একটি অন্তর্যন্ব যদ্দ্ারা বন্ত-জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে। 
সাংখ্য-মতেও মন জড়, কিন্তু আত্মার সন্নিকটস্থ ও প্রচুর সব্ব-প্রধান বলিয়া 
চৈতন্যাত্মক বলিয়া অনুমিত হয়। ইন্দ্রিয়ের দ্বার চক্ষুরাদিতে, কিন্তু ইন্দ্রিয়ের 
স্থান মস্তিষ্কে; মনের স্থান সর্বব্ব। তবে হৃৎ-পুগুরীক ও দ্বিদলই মনের প্রধান 
স্থান বলিয়া উক্ত হইয়াছে। পতঞ্জলিও সাংখ্যমত গ্রহণ করিয়াছেন। জৈমিনি 
মনকে ভৌতিক বলিয়াও ইহার অনশ্বরত্ব স্বীকার করেন। বেদান্ত-মতে মনের 
স্বরূপ প্রায় সাংখ্যেরই অনুরূপ। তবে একটু প্রভেদ এই যে, বৈদান্তিকগণ 
মনকে আধ্যাসিক বলেন। মায়া-শক্তি যেমন পরমাত্মাতে জগদিন্দ্রজাল কল্পনা 
করে, ব্যষ্টি-পক্ষে মনরূপ অবিদ্যাও তেমনি জীবাত্মাদি কল্পনা করিয়া বদ্ধ 
হইয়াছে। শঙ্কর বলেন, “নহ্যস্ত্যবিদ্যা মনসোহতিরিক্তা””_-মন ভিন্ন অবিদ্যা 
কিছুই নাই। কেবল জাগ্রত অবস্থা (০07501005195১)-কেই ইহারা মন বলিয়া 
নির্দেশ করেন না। জাগ্রত (০০017501085), স্বপ্ন (51710017501005) ও সুযুপ্তি 
(11001501005) অবস্থাও মনের বিষয়। কেবল তুরীয় অবস্থা (30091 ০017- 


হয় না বলিয়া বাসনা-পুরণে জীব পুন পুন নানা যোনি ভ্রমণ করে। অবশেষে 
বাসনার নিবৃত্তি হইলে মনরূপ উপাধির লোপ হয়; কাজেই জ্ঞান বা পরমাত্মা 
প্রকাশিত হন। সমষ্টি-মায়োপহিত চৈতন্যের যেমন ঈশ্বর-সংজ্ঞা হইয়া থাকে; 
ব্যষ্টি-অবিদ্যোপহিত চৈতন্যের তেমনি মন-সংজ্ঞা হয়। এই মনের লোপই 
মোক্ষ বা তুরীয়াবস্থা। বেদান্ত বলেন, সৃষ্টি, স্থিতি, লয় কিছুই হয় নাই, হইবে 
না, কেবল--“মনরূপ মায়া উপাধি লইয়া ভাঙি, গড়ি, ধরা আমরা সবে? । 
শাস্ত্রাদিষ্ট কর্ম ও গুরুসেবা দ্বারা মনের নিঃশেষ লয় করিলে পরমাত্মা আপনি 
প্রকাশিত হন। ইহাই মনন্তত্বের একপ্রকার অস্ফুট ইতিহাস।* 
*১ ব্য, ৪ সংখ্যা 
২৮ 


আধুনিক পাশ্চাত্য জ্যোতিষ 
কয়েকটি স্থুল কথা 
স্বামী বিজ্ঞানানন্দ 


জ্যোতিষ শান্তর কাহাকে কহে ?-যে-গ্রন্থে নভোমগুলের সমস্ত জ্যোতিস্মান 
টি৭৯ ৯ গতি, আকৃতি, প্রকৃতি, গুরুত্ব (পরিমাণ-1785) এবং দৈনন্দিন 
অথবা অন্যপ্রকার বিকাশ সম্বন্ধে আলোচনা দেখা যায়, তাদৃশ গ্রন্থকেই 
জ্যোতিষ শাস্ত্র কহে। 

জ্যোতিষ শাস্ত্রের বিভাগ ।--পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা এই শান্ত্রকে পাঁচ ভাগে 
বিভাগ করেন। যথা--€১) বর্ণনাত্মক (1995011001০) জ্যোতিষ, (২) প্রক্রিয়াত্মক 
(01800০81) জ্যোতিষ, €৩) অনুমানাক্সক (01190190091) জ্যোতিষ, (8) 
জ্যোতিষ্কি কলাশান্ত্ব (0916$1191 77601217105) এবং (৫) জ্যোতিস্থি পদার্থবিজ্ঞান 
(/১5170-01)51০5)। হিন্দুদিগের ফলিত জ্যোতিষ ইহাদের অন্তর্গত নহে। 
উপরোক্ত পঞ্চবিভাগের অন্তর্গত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অবান্তর বিভাগসমূহ আছে। 
এতদ্বতীত যন্ত্র নির্মাণ ও বেধার্থ অর্থাৎ সূর্য, চন্দ্র নক্ষত্রাদির স্থান দর্শনার্থ) 
যন্ত্রাদির যথাযথ স্থাপন করাকেও জ্যোতিষের আরেকটি পৃথক বিভাগ ধরা 
হয়। 

উপরোক্ত কোন এক বিভাগে পারদর্শী হইতে হইলে সেই বিভাগটি যেমন 
বিশেষভাবে অধ্যয়ন করিতে হয়, তন্রপ অন্যান্য বিভাগের সমুদয় সিদ্ধান্তগুলির 
সহিতও সুপরিচিত থাকা আবশ্যক। বিশেষত আজকাল সম্বন্ধে এত 
নৃতন নৃতন আবিষ্কার ও উন্নতি হইতেছে যে, পূর্বে এপ আর কখনো হয় 
নাই। সেই কারণে সমস্ত বিভাগের মূল ব্যাপারগুলি যদি অবগত না হওয়া 
যায়, তাহা হইলে কোন এক বিশেষ বিভাগে সম্পূর্ণরূপে পারদর্শিতা লাভ 
করিতে পারা যায় না। মাধ্যাকর্ষণের ন্যায় মহতী আবিষ্টিয়াসমূহ প্রতিনিয়ত 
হইতেছে না বটে, তত্রাচ যেসকল সত্য আবিষ্কৃত হইতেছে, তাহাই আশ্চর্যজনক। 
সহ সহত্ম বৎসরের পরিশ্রম এবং গভীর গবেষণার ফলস্বরূপ মাধ্যাকর্ষণের 
ন্যায় নিয়ম সকল আবিষ্কৃত হয়; এবং ইহাও সত্য যে, আধুনিক আবিষ্কার 
সমূহের মধ্যে মাধ্যাকর্ষণই সর্বপ্রধান। 

বর্ণনাত্মক জ্যোতিষ শাস্ত্র ।_এই বিভাগে সমস্ত জ্যোতিষ শাস্ত্রের মূল কথা 
ও সিদ্ধান্তগুলি এমনভাবে সন্নিবেশিত করা হয়, যাহাতে উহা সাধারণ লোকের 
বোধগম্য হয়। ইহাতে জটিল গণিত বা কোন কঠিন বিষয় আলোচিত হয় 
না। পত্রিকাতে ও বন্তৃতাদিতে যে-জ্যোতিষের প্রসঙ্গ দেখা যায়, তাহা এই 
বর্ণনাত্মক জ্যোতিষ । এতন্থারা সাধারণ কৃতবিদ্য লোকেরা নভোমগ্লের আশ্চর্যজনক 
তত্তসকল অবগত হইয়া পরমানন্দ লাভ করেন। জ্যোতিষীদের কঠিন পরিশ্রমলব্ধ 
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জ্ঞান এইরূপে কতিপয় লোকের মধ্যে আবদ্ধ না থাকিয়া, সর্বসাধারণে 
ছড়াইলা পিয়া সাধারণ পাঠকের শনসিক সম্পিন দিন দিন বলিতে 
্র্রিয়াত্মক জ্যোতিষ শান্ত্র।_বেধার্থ (অর্থাৎ সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্রাদি দর্শনার্থ) 
জ্যোতিষ্কি যন্ত্াদি কি প্রকারে ঠিক ঠিক স্থাপন করিতে হয়, উহাদিগকে 
কিরূপে ব্যবহার করিতে হয় এবং কি কি প্রক্রিয়া দ্বারা উক্ত দর্শনাদি হইতে 
জ্যোতিষ্কি সমস্যা সমূহের সমাধান হয়ঃ এই সমস্ত প্রক্রিয়াত্মক জ্যোতিষের 
অন্তর্গত। (ক) নক্ষত্রগুলির স্থাননির্ণয়, (খ) চন্দ্র, সূর্য, গ্রহাদির পরিমাণ এবং 
তদঙ্গে যেসব চিহ্হাদি (71201101155) আমরা দেখিতে পাই তাহার অনুধ্যান ও 
তত্ববনির্ণয়, গগ) ধূমকেতু এবং নীহারিকার (19018) তত্বানুসন্ধান, (ঘ) যমক 
নক্ষত্র বা নক্ষত্রযুশ্মের (৫০815 51215) স্বরূপানুসন্ধান এবং তাহাদিগের পরিমাণ 
নির্ণয়, (ও) নক্ষত্রের উজ্জ্বলতার পরিমাণ নির্ণয় এবং (চ) উহাদের ছায়াচিত্রাদি 
৯৬ কি প্রকারে গ্রহণ করিতে হয়, এ ্রক্রিয়াত্মক জ্যোতিষের 
অন্তর্গত। 

(ক) জ্যোতিষ্ক পদার্থদিগের স্থান নিরূপণ, অর্থাৎ উহারা কখন কোথায় 
অবস্থিতি করিতেছে তন্নিরূপণ, প্রথমেই আবশ্যক; কারণ উহা হইতেই 
তাহাদিগের গতিবিধি কিভাবে, কত দ্রুত হইতেছে তাহা জানিতে পারা যায়। 
গতি হইতেই আবার উহাদিগের গুরুত্ব বা ওজন গণনায় সিদ্ধ হইয়া 
মাধ্যাকর্ষণের স্বরূপাদি অনেক সুক্ক্স তত্ব অবগত হইতে পারা যায়। 

নক্ষত্রেরা পরস্পরের সম্বন্ধে অচল, ইহা পুরাকাল হইতে বিদিত আছে। 
সুতরাং উহাদের স্থানকেই জ্যোতিষ শাস্ত্রে মূল স্থান (9515 0119019170০ ০ 
0০9510101) ধরা হয়, অর্থাৎ উহাদিগের অবস্থানের সহিত তুলনা করিয়া, 
যেসব জ্যোতিষ্ক পদার্থের গতি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদিগের স্থান নিরূপণ 
করা হয়। কোন গ্রহের (রাশিচক্রে গমনশীল নভঃ পদার্থের) কোন এক 
বিশেষ সময়ে কোথায় স্থিতি জানিতে হইলে, কোন এক নির্দিষ্ট নক্ষত্র হইতে 
উহা কতদূরে ও এ নক্ষত্রের কোন্‌ দিকে আছে দেখিতে হয়; তাহা হইলেই 
&ঁ গ্রহের স্থিতির নির্দেশ করা হইল। অতএব নক্ষত্রগুলির স্থান নিরূপণ 
সর্বাগ্নে আবশ্যক। মাধ্যাহ্নিক সমতলে (0014176 01116110181) ঘুরিতে পারে 
এমন একটি ছোট দূরবীক্ষণ যন্ত্র ঠিক করিয়া বসাইতে পারিলে, উহা দ্বারাই 
নক্ষত্রসমূহের স্থান নির্দিষ্ট হইতে পারে। এইরূপে সমগ্র নক্ষত্রের বেধ (দর্শন) 
সামান্য পরিশ্রমসাপেক্ষ নহে। এক ব্যক্তি উত্তর গোলে (01070) [101715]01016) 
৩২৪,১৯৮ উপ ০ উহাদিগকে তালিকাকারে লিপিবদ্ধ 
করিয়া গিয়াছেন। এ তালিকাকে আরজিলান্ডারের তালিকা কহে (/1£61911001%5 
0881089)। ছায়াচিত্র দ্বারা (011010£1-810110 [010055) সমস্ত নভঃ পদার্থের 
স্থান নির্ণয় করিতে পারা যায়। এমন উপায় সকল বিগত ১৫ বৎসর হইতে 
ক্রমশ উত্তাবিত হইতেছে। 

জার্মান জ্যোতির্বিদ্‌ বেসেল্‌ (36551) সাহেব (১৭৮৪ ব্রস্টাব্দ-১৮৪৬ 
বীস্টাব্দ) নক্ষত্রসমূহের বেধ ও উহাদের স্পন্তীকরণ (অর্থাৎ যেখানে বা যে- 
সময়ে চর্মচক্ষুদ্বারা উহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়, তনির্ণয়) করিয়াছেন। 
তাহার সিদ্ধান্তই এখনো সকল জ্যোতির্বিদেরা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া 


৪১৬ উদ্বোধন ঃ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


থাকেন এবং তাহাকে প্রক্রিয়াত্মক জ্যোতির্বিদের অগ্রগণ্য বলিয়া নির্দেশ 
করেন। 

(খ) আকাশের যেকোন দিকেই হউক সহজে ঘুরাইতে পারা যায়, এমন 
জপ ০৮৯-8০7৮০ সূর্য এবং গ্রহাদির বিষয় অবগত হওয়া 
যায়। চন্দ্র এবং গ্রহাদির বিষয়ে আমাদের বর্তমান যেসমস্ত জ্ঞান, তাহা এইরূপ 
দর্শন দ্বারা জানা গিয়াছে। সূর্যের বিষয় রূপে অবগত হইবার জন্য এখন 
স্পেকড্রোস্কোপ (999০005০০০০) যন্ত্রের ব্যবহার হয়। 

(গ) ধুমকেতু নিরীক্ষণ করিতে হইলে, ছোট একটি দূরবীণ এমন হওয়া 
চাই, এ পুলে ০ পৃ ১১৬ 
করিয়া বসান চাই, যেন উহাকে প্রয়োজনমতো যেকোন দিকে ঘুরাইতে পারা 
যায়। সমস্ত বংসরের তন্ন তন্ন অনুসন্ধানের ফলে, চারটি কিংবা পাঁচটি 
ধুমকেতু সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়। স্বল্পমাত্র বিষয় জানিতে হইলেও 
মানুষকে কত পরিশ্রম করিতে হয়, তাহাই এই ব্যাপারে মনে হয়! 

(ঘ) যমক নক্ষত্র বা নক্ষত্র যুশ্মের 0900016 95) অনুসন্ধান ও উহাদের 
রা 
সাহায্যে এই কার্য নিম্পন্ন হয়। এই কার্য কিছু সময়সাপেক্ষ। পত 
হইবার পর, সেইগুলির সম্বন্ধে আলোচনা করিলে, অনেক অপূর্ব তত্ব জ্ঞাত 
হওয়া যায়। ইহাদিগের গতিবিধি দেখিলে স্থির প্রমাণিত হয় যে, মাধ্যাকর্ষণ 
আমাদের দৃশ্য-বরক্মাণ্ডের সর্বত্রই একভাবে কার্য করিতেছে। নক্ষত্র-যুগ্ম বা 
যমক সমূহের পরিমাণ, সূর্যের পরিমাণের ন্যায় নির্ণয় করিতে পারা যায়, আর 
ইহা হইতেই জানা গিয়াছে যে, নক্ষত্র সমূহের মধ্যে এমন এমন নক্ষত্র 
আছে, যাহারা আমাদের সূর্য অপেক্ষা অনেক বড়। 

(ও) নক্ষত্রাদির উজ্জ্বলতা ন্যুনাধিকায দেখিয়া, রূপ-পরিবর্তক বা অস্থিরজ্যোতি 
নক্ষত্র সমূহের (58171891655) অনুসন্ধান করা হইয়াছে। এই 
ফলে জানা গিয়াছে যে, সপ ৬০৭ (১ 
৩7) এবং একটি উজ্জ্বল সূর্য 03118 501), পরস্পরের র গুরুত-কেন্দড্রের 
(0971019 01 28৮10) চতুদিকে ঘুরিতেছে বলিয়াই, ধরূপ প্রতীয়মান হয়। 

(চ) ড্রাই প্লেটের (01 01816) সাহায্যে নভোমগ্ডলের ছায়াচিত্র গ্রহণ 
তা 


অনুমানাত্মক 
দুল উহাদের স্ফুটগ্রণনা এবং যে-শক্তি বা পদার্থের দ্বারা প্রতিহত 
হইয়া গ্রহাদির গণনালন্ধ স্থাপনের কখনো কখনো পার্থক্য দৃষ্টিগোচর হয়, 
তাহার অনুসন্ধান, গ্রহকক্ষের শোধন ইত্যাদি এই বিভাগের অন্তর্গত। ইহার 
আলোচনায় গণিতশাস্ত্রের বিশেষ জ্ঞান থাকা চাই এবং গণনা পদ্ধতির উপর 
বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হয়। গণনাগুলিও অতি দীর্ঘ ও পরিশ্রম-সাপেক্ষ। এই 
সমস্ত গুরুতর গণনাকার্য বড় বড় শাসনকর্তাদিগের আজ্ঞাতেই সম্পন্ন হইয়া 
থাকে। সূর্য, চন্দ্র, গ্রহাদির স্থান এবং গ্রহণ ইত্যাদির গণনা ও পঞ্থাঙ্গ নির্ণয় 
(পঞ্জিকা করা), এই বিভাগের অন্তর্গত। 


আধুনিক পাশ্চাত্য জ্যোতিষ ৪১৭ 


জ্যোতিষ্কি-কলা-শাস্ত্র।_যখন কোন বিজ্ঞানশাস্ত্রের অধিক উন্নতি হয়, 
তখন উহার অন্তর্গত ঘটনাগুলির মধ্যে এমন নিয়ম সকল পরিলক্ষিত হয়, 
যদ্দারা কোন সময়ের ঘটনা দেখিয়া, ভবিষ্যতে উক্তপ্রকার ঘটনা কখন হইবে 
বা অতীতকালে সেইরূপ ঘটনা কখন হইয়াছিল, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে 
পারা যায়। 

ৃষ্টান্তত্বরূপ দেখ-কোন একটি জিনিস অততযুন্চ স্থান হইতে নিচে পড়িতেছে। 
পতনকালে এ পদার্থ কোন একসময়ে জমি হইতে কত উচ্চে রহিয়াছে ও কত 
দ্রুত জমির দিকে আসিতেছে তাহা জানিতে পারিলে, পতন কার্য সমাপ্ত হইবার 
পূর্বে কোন বিশেষ সময়ে উহার সংস্থান ও গতি কি হইবে, তাহা আমরা নিশ্চয় 
করিয়া বলিতে পারি কেননা পদার্থ সমূহের পতন যে-নিয়মে সঙ্ঘটিত হয়, 
তাহা আমাদের জানা আছে। 

কিন্তু ধর, যদি কোন অজ্ঞাত ফুলের বীজ দেওয়া থাকে তাহা হইলে ইহার 
বর্ণ কি হইবে-যদি আমাদের বলিতে হয়, তাহা আমরা বলিতে পারিব না; 


(২০৯10) দুই শতাব্দী পূর্বে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এই নিয়মের উপর 
ভিত্তি করিয়া তিনি উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন যে, কেবল পার্থিব বন্ত নহে, 
আকাশস্থ চন্দ্র, সূর্য, গ্রহাদিরা মাধ্যাকর্ষণের বশীভূত হইয়াই পরস্পরকে 
আকর্ষণ করিয়া থাকে। সুতরাং এই সমস্ত পদার্থের (কোন নির্দিষ্ট সময়ের 
জন্য) স্থান, গতি, আকৃতি, পরিমাণ যদি জ্ঞাত হওয়া যায়, ভবিষ্যতে উহাদের 
পরিমাণ ইত্যাদি কত হইবে, গণিতের দ্বারা তাহা অনায়াসে নিণীতি হইতে 
পারে। এই সমস্ত বিষয় জ্যোতিষ্কি-কলা-শাস্ত্রের অন্তর্গত। ইহা দ্বারা প্রথমত, 
বিমানচারী সকলের ভবিষ্যৎ অবস্থা ও পরিবর্তনাদি বলিতে পারা 

যায় এবং দ্বিতীয়ত, সাধারণ মূল সুত্রগুলির সত্যাসত্যও নিরীত হয়। সাধারণ 
জপ পু ১০৯০৮ ১০৯ 
(39816) আবিষ্কৃত হইয়াছিল। ইউরেনস গ্রহের গতির গণনাপ্রাপ্ত স্থান 
হইতে কিঞ্চিৎ পার্থক্য দেখিয়াই আডামস এবং লেভেরিয়ার (/09175 0170 
[.০$০11) সাহ্বেদ্ধয় একই সময়ে কঠোর গণিত প্রক্রিয়া দ্বারা বুঝিয়াছিলেন 
যে, আকাশের এক নির্দিষ্ট স্থানে কোন এক অজ্ঞাত গ্রহ থাকার জন্যই 
ইউরেনস গ্রহের গতির উক্ত প্রকার পার্থক্য হইতেছে। তাহাদের এই 
অনুমানের সাহায্যে আকাশমগ্ডল পর্যবেক্ষণ করিতে করিতে ইহার অর্ধঘণ্টার 
মধ্যেই গেল সাহেব নেপচুন গ্রহ দেখিতে পান। আরো এই জ্যোতিস্কি-কলা- 
শাস্ত্রের সহায়ে আমরা এমন সকল বিষয় জানিতে পারিয়াছি, যাহা প্রত্যক্ষ 
দর্শনাদি দ্বারা কখনো জানিতে পারি নাই। পৃথিবীর অভ্যন্তর যে অতি কঠিন 
এবং বন ইহা প্রত্যক্ষত জানা যায় না। উক্ত কলাশাস্ত্বের অন্তর্গত জোয়ার 
ভাটার নিয়ম, অয়নের পুরোগমনের সস [90955101| 06 ০0111100895) এবং 
পৃথিবীর স্বীয় অক্ষের চতুর্দিকে ঘুর্ণনের নিয়ম হইতে উক্ত বিষয় যে ঠিক, 
তাহা জানা যাইতে পারে। 


৪১৮ উদ্বোধন ঃ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


জ্যোতিষ্কি-পদার্থ-বিজ্ঞান।--স্পেক্ট্রোস্কোপ (509০০9০০79) যন্ত্র দ্বারা 
জ্যোতিষান্তগতি এই বিভাগের আবিষ্কারের অ. ফললাভ হইয়াছে। কোন্‌ 
কোন্‌ দ্রব্যের রাসায়নিক সংযোগে সূর্যমণ্ডল নক্ষব্রমগডলাদি গঠিত, নক্ষত্রলোক 
ভূতলে আসিতে কত বৎসর লাগে, নতস্থ জ্যোতিস্সান পদার্থ সমূহের মধ্যে 
কোন্গুলি বামস্পীয় ও কোন্গুলি কঠিন, উহাদের উত্তাপ কত, এইসব উক্ত 
পদার্থ-বিজ্ঞান হইতে জানা যায়। আরো নভস্থ জ্যোতিম্রান নক্ষত্রবিশেষের দিকে 
আমাদিগের সূর্য কত দ্রুত গতিতে ধাবিত বা অপসৃত হইতেছে (পিছাইয়া 
পড়িতেছে), তাহাও এই জ্যোতিষ্কি-পদার্থ-বিজ্ঞান হইতে জানা যায়। 

জ্যোতির্বিদগণের অশেষ পরিশ্রমের ফলে যেসকল জ্যোতিষ্কি তত্ব ও 
সিদ্ধান্ত রত্ন পাওয়া গিয়াছে তাহার কতকগুলি সংক্ষেপত নিম্নে লিখিত হইল ঃ 

১। গ্রহাদির গতি ।-_আমাদের এই পৃথিবী প্রায় গোলাকার; ইহা স্বীয় 
অক্ষের চতুর্দিকে এক অহোরাত্রে একবার মাত্র পরিভ্রমণ করে এবং সূর্যের 
চতুর্দিকে এক বৎসরে একবার পরিভ্রমণ করে। দীর্ঘবৃত্ত-কক্ষে (1115০) 
ইহা পরিভ্রমণ করে; এই কক্ষে এক নাভিতে (০০০৪3) সূর্য অবস্থান করে। 
মূর্যকেন্্র আর ভূকেন্দ্র যোগ করিলে যে রেখা হয়, উহা সমান সমান সময়ে 
সমান ক্ষেত্রফল অঙ্কিত করে। অর্থাৎ অদ্য বেলা ৯টা হইতে .১০টার ভিতর 
সূর্যকেন্দ্র ও ভূকেন্দ্র যোগলন্ধ রেখা দ্বারা যে ক্ষেত্রফল লাভ হয়, অন্য কোন 
দিনেও এ একঘণ্টার মধ্যে এরূপ করিলে ঠিক সেই ক্ষেত্রফল লাভ হইবে। 
অন্যান্য গ্রহের যে গতি, তাহা পৃথিবীর ন্যায়ই জানিবে; তবে উহাদের ভগন 
কাল (এক নক্ষত্র হইতে যাত্রা করিয়া পুনরায় সেই নক্ষত্র আসিতে যে সময় 
১৬৮৮ এই তন্বগুলি হইতেই নিউটন মাধ্যাকর্ষণ বাহির করিয়া 
গয়াছেন। 

মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম এই যে, প্রত্যেক পরমাণু অন্য পরমাণুকে উভয়ের 
পরিমাণের বা ওজনের (17855) গুণফল অনুযায়ী এবং উভয়ের মধ্যের 
দূরত্বের বর্গফলের উৎক্রমানুযায়ী (1161561)) আকর্ষণ করে। সুর্য-সম্প্রদায়ের 
মধ্যে (90189550917) এই নিয়মের সত্যতার যত প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, 
এত প্রমাণ আর কোন নিয়মের পাওয়া যায় নাই। শুধু সূর্য সম্প্রদায়েই যে 
এই নিয়মের কার্য দৃষ্ট হইতেছে তাহা নহে, সমগ্র বিশ্বব্ক্ষাণ্ডেও এই নিয়ম 
সমভাবে কার্য করিতেছে, এবিষয়ে অনেক যুক্তিপূর্ণ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। 
যেখানে কোন পদার্থ আছে, আর উহার গতি আছে, সেইখানেই এই নিয়মের 
কার্য হইয়া থাকে। যদি কেহ কখনো কোথাও এই নিয়মের বিপর্যয় প্রমাণ 
করিতে সক্ষম হয়েন, সেই দণ্ডেই তিনি আধুনিক পাশ্চাত্য জ্যোতিষের ভিত্তি 
পর্যন্ত চূর্ণ বিচুর্ণ করিয়া দিতে পারিবেন। 

২। সূর্য।_সূর্য একটি অতি বৃহৎ, অত্যুষ্ণ, গোলাকার পদার্থ। ইহার 

তরল বা তদপেক্ষা ঘন বা সম্ভবত কঠিন পদার্থ থাকিলেও, 

বহির্দেশ গ্যাস পদার্থের আবরণে আবৃত। গ্রহেরা স্বীয়-স্বীয় কক্ষে যেদিকে 
পরিভ্রমণ করে, সূর্যও সেইদিকে স্বীয় অক্ষের চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করে! 
স্পেক্ট্রোস্কোপ যন্ত্রের সাহায্যে জানা গিয়াছে যে, সূর্যের নিন্নমগ্ুলে (.০/ 
20105001019) লৌহবাম্প, ক্যালসিয়াম (0410117), সোডিয়াম (5০৫11) 


আধুনিক পাশ্চাত্য জ্যোতিষ ৪১৯ 


এবং অন্যান্য ত্রিশটি পার্থিব মূলধাতুর (91617761713) বাষ্প আছে। এই সৌর 
পদার্থ এবং উহার পরিবারবর্গ-স্বরূপ গ্রহাদিতে যেসব মুলধাতু দেখিতে পাওয়া 
যায়, তাহাদের মধ্যে তুলনা করিয়া দেখিলে খুব হয় যে, সূর্য ও 
সূর্যের পরিবারবর্গ এক বস্ত্র হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। 

প্রতিদিন সূর্য হইতে যে-প্রকার আলো এবং উত্তাপ নির্গত হইতেছে, 
তাহাতে সূর্যের শক্তির হাস দিন দিন হইয়া আসিতেছে। যতই শক্তি সূর্যেতে 
সঞ্চিত থাকুক না কেন, কালে এ শক্তির যে সমস্ত নিঃশেষ হইবেই হইবে, 
তাহা বুঝিতে জ্যোতির্বিদ্গণের বাকি নাই। আভ্যন্তরিক পরমাণু সমূহের 
সঙ্কোচে এবং সূর্যে যে অসংখ্য উহ্াপাত হয়, তাহাদের সঙ্ঘর্ষে এ ক্ষতির 
কিয়ৎপরিমাণে পূরণ হইলেও, হাসের তুলনায় এই বৃদ্ধির পরিমাণ অতি অল্প। 
এই সমস্ত ব্যাপার হইতে অনুমান করা যায় যে, পুরাকালে সূর্যের পরিমাণ 
আরো অধিক ছিল। 

৩। নক্ষত্র।-এক একটি নক্ষত্র এক একটি সূর্য। উহারা এত দূরে 
অবস্থিত যে, ছোট ছোট হীরক খণ্ডের ন্যায় দেখায়। আরো উহাদের বাস্তবিক 
গতিও আমাদের নিকট এতই সামান্য প্রতীত হয় যে, উহাদিগকে যেন অচল 
বলিয়া বোধ হয়। নক্ষত্রগুলি যে আমাদের নিকট হইতে কত অধিক দূরবর্তী 
তাহা এই একটি কথা হইতেই বুঝা যাইবে যে, যে-নক্ষত্রটি আমাদের অতি 
নিকটবর্তী উহা পৃথিবী হইতে সূর্যের দূরত্ব অপেক্ষা ২৭৫,০০০ গুণ অধিক 
দূরবর্তী। অন্যান্য নক্ষত্র আরো অধিক দুরে স্থিত। এমনকি, কোন কোন 
নক্ষত্রের আলোক পৃথিবীতে আসিতে শত বৎসর অতিবাহিত হয়। 

আকাশ পথে যে অসংখ্য নক্ষত্র-পুঞ্জ একত্রিত দেখা যায়, উহাকে 
আকাশগঙ্গা বা মন্দাকিনী (11) %)/) কহে। তাহারা নানা দিকে ভ্রমণ 
করিতেছে এবং এক সেকেন্ডে তাহাদিগের গতি একশত মাইলেরও অধিক। 
স্পেক্ট্রোস্কোপ ছারা জানা গিয়াছে যে, সূর্যের মধ্যে যেসকল মূলধাতু 
(61617610) আছে, নক্ষত্র সকলের মধ্যেও তাহার অনেকগুলি বর্তমান। 
নক্ষত্রগুলি আমাদের সূর্যের ন্যায় পৃথক অবস্থিত নহে। প্রায়ই যুম্মভাবে কিংবা 
আরো অধিক সংখ্যাতে একত্রিত থাকে, কিংবা যেসব নক্ষত্রের পরিমাণ 
নির্ণীত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে কতকগুলি সূর্য অপেক্ষা অনেক বড় আর 
কতকগুলি সূর্য অপেক্ষা ছোট। সূর্য হইতে যত আলোকের উদগম হয়, 
তদপেক্ষা শত গুণ অধিক আলো অনেক নক্ষত্র হইতে উদগত হইতেছে। 

৪। নীহারিকা ।-ইহারা গ্যাসাত্মক পদার্থ। আকাশের চতুর্দিকে ইহারা 
বিক্ষিপ্ত আছে। ইহাদের আয়তন, নক্ষত্রের আয়তন অপেক্ষা কোটি কোটি 
গুণ অধিক। ইহাদের আকার অনেক প্রকার হয়। ইহাদের কতকগুলি কোন 
কোন নক্ষাত্রের চতুর্দিকে বায়ুমণ্ডলের ন্যায় অবস্থিত; কতকগুলি বৃহৎ বৃহৎ 
সর্পিলের (5011) ন্যায় জড়ান জড়ান। কতকগুলি অতি ক্ষীণ ও ছিন্ন ভি 
এবং কতকগুলি লম্বা লম্বা, রুক্ষ দাগের ন্যায় প্রতীত হয়। 

৫। জ্যোতিষ শাস্ত্রের ক্রমবিকাশ বা অতিবৃদ্ধি মত ।-আজকাল অনেকের 
বিশ্বাস যে, একটি নীহারিকা, সম্ভবত একটি সর্পিল নীহারিকা হইতে সূর্য 
সম্প্রদায়ের বিকাশ হইয়াছে । এই মত এখনো সাব্যস্ত হয় নাই; তবে বুদ্ধি 


৪২০ উদ্বোধন £ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


এবং কল্পনা, এই মত পোষণার্থে সর্বত্র প্রযুক্ত হইতেছে। এই মত স্থাপনার্থ 
এমন অনেক অদ্ভুত ঘটনার অনুমান ও কল্পনা করা হইয়াছে যে, তাহাদের 
তুলনায়, একটি মহাদ্বীপের (00170170617) সৃষ্টি একটি সামান্য ঘটনা মাত্র। 
তত্বান্বেষি্গণ দেশকালের বাধা একেবারে না মানিয়া অতি সাহসের সহিত 
অনুমান পক্ষ সহায়ে, জগতের মূল তন্বের অন্বেষণে ধাবমান হইয়াছেন। 
নীহারিকা হইতে যে সূর্য সম্প্রদায়ই কেবলমাত্র হইয়াছে, তাহা নহে; যাবতীয় 
নভঃ পদার্থ এই নীহারিকা হইতে বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছে, তাহারও প্রমাণ 
করিবার চেষ্টা হইতেছে । বৈজ্ঞানিক এবং এঁতিহাঁসিক ইতিবৃস্ত আলোচনা দ্বারা 
প্রমাণ করিবার চেষ্টা হইতেছে যে, কেমন করিয়া নীহারিকাবস্থা হইতে 


অবশ্য এই বিষয় অতি জটিল এবং গুরুতর, কিন্তু আরেক দিক দিয়া 
দেখিলে বুঝা যাইবে যে, একবার যদি কোনরূপে এ মত প্রমাণিত হয়, তবে 
সমস্ত পদার্থের উৎপত্তির মীমাংসা সরল হইয়া যাইবে । কারণ, তখন বুঝা 
যাইবে যে, একই আকার এবং একই পদার্থ হইতে দৃষ্টিগোচর যাবতীয় 
আকার ও পদার্থের উৎপত্তি হইয়াছে। যাবতীয় পদার্থের বিশেষ আলোচনা 


হইয়া, “একমেবাদ্ধিতীয়ম'-এর প্রতিধবনি করিতে থাকিবে। 

৬। জ্যোতিষ শাস্ত্র আমাদের কি কাজে লাগে ?--বর্তমান সময়ে অনেকের 
ধারণা যে, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জ্যোতিষ শান্তর আমাদের কোন কাজেই লাগে না। 
এই ধারণা বিষম ভুল; প্রতিদিন যে আমাদের সময় নিরূপিত হয়, তাহা এই 
জ্যোতিষ শাস্ত্রের ফলে। এই সময়ের নিরূপণ না হইলে রেলগাড়ি নিরাপদে 
চালান যায় না; সমুদ্রে জাহাজ নিরাপদে যাইতে পারে না। প্রদেশের সীমা 
ঠিক ঠিক চিহিতি করিতে পারা যায় না; এমনকি, ইহার সাহায্য বাতীত 
গতিবিজ্ঞান (19712105) শাস্ত্রের মূল নিয়মগুলিও উত্তাবিত হইত না। 
জগদ্ব্রন্মাণ্ড সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞানের বৃদ্ধি-ইহার আরেকটি সুফল। 
লোকের জ্ঞান যে অতিশয় সীমাবদ্ধ ছিল, তাহা এই জ্যোতিষশাস্ত্রের য়ই, 
বুঝিতে পারা যায়। প্রাচীনদিগের মতে পৃথিবী একটি সমতল চেপ্টা জিনিস 
এবং সূর্যসম্প্রদায়ের কেন্দ্রে এই পৃথিবী অচলভাবে অবস্থিত; সূর্য যেন একটি 
চকচকে ধাতু পাত্র। বর্তমান ধারণী সম্পূর্ণ বিপরীত। হিপার্কস, টালেমি, 
টাইকোত্রাহী, কোপারনিকাস, কেপলার এবং নিউটন ইত্যাদি মহায্মাদিগের 
দর জরা রাহি রা অনিতা তরী 
হইয়াছে।* 


* ১০ বর্ধ, ৭ সংখ্যা 
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অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় 


আজকের মানুষের নিত্য-নৈমিত্তিক জীবনধারায় পঞ্জিকার ব্যবহার যে 
অপরিহার্য, সেকথা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। কী সামাজিক জীবন, 
কী ধর্ম ও আচার-অনুষ্ঠান, সব কাজেই মানুষের পঞ্জিকা ছাড়া চলে না। যাঁরা 
স্থৃতিশাস্তের ব্যবহার পদে পদে মেনে চলেন, তাদের তাগিদ তো আরো 
বেশি। তাছাড়া ফলিত জ্যোতিষে আস্থা আছে এমন মানুষ ও গনৎকার- 
জ্যোতিষীর কাছে পঞ্জিকা এক মহামূল্যবান পুস্তিকা। আজকাল অনেক 
2 
সাক জা জারির বাত সরলা দিদা ডাক 
দ্নি ধার ধারেন না, ত।«দর কাছে অবশ্য এই পঞ্জিকার কোন মুল্যই 
নেই-তবে আমাদের দেশে এখনো এমন মানুষের সংখ্যা খুবই নগণ্য। 
সু পৃথিবীর প্রত্যেক দেশেই পঞ্জিকা শুধু 
ব্যাপারে সীমাবদ্ধ নয়। দেশের অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় 
জীবনেও পঞ্জিকা অপরিহার্য--কেন না পঞ্জিকার দেওয়া পূজা পার্বণের তারিখ 
অনুযায়ী সরকারকে কতকগুলো ছুটি আগের থেকে ঘোষণা করতে হয়। 
তাই, পঞ্জিকার আরেকটি উদ্দেশ্য হলো জাতির ধর্ম ও সামাজিক জীবনকে 
অপ্রত্যক্ষভাবে নিয়ন্ত্রিত করা। কিন্তু যেসব তথ্যাদির ওপর নির্ভর করে পঞ্জিকা 
তৈরি হচ্ছে, তা কি নির্ভুল এবং শান্ত্রসম্মত ? এই বিষয়ে গভীরভাবে বিশ্লেষণ 
করার দিন এসেছে। 
একেবারে সৃষ্টির প্রথমে আদিম মানুষ আকাশের দিকে তাকিয়ে কয়েকটা 
ব্যাপার লক্ষ্য করেছিলেন-_ (১) দিনের আকাশে সূর্যের অবস্থান, সূর্য অস্ত 
গেলে রাতের আবির্ভাব, এবং রাত্রের আকাশে চন্দ্র ও নক্ষত্রের অবস্থান। 
এইভাবে দিনের পর রাত এবং রাতের পর দিনের আবির্ভাব। (২) চন্দ্র 
আকাশে ক্ষয় হতে হতে একেবারে লুপ্ত হলো, তার মানে অমাবস্যা। তারপর 
একটু একটু করে বড় হতে হতে আবার পর্ণচন্দ্রের আকার নিল, তার মানে 
পূর্ণিমা-এইভাবে অমাবস্যার পর পূর্ণিমা, আবার পূর্ণিমার পর অমাবস্যা । (৩) 
১৭ আর তারই দরুন খতুর পর খু 
অতিক্রম করে নির্দিষ্ট সময় পরে পরে সূর্য একই জায়গায় ফিরে আসে । এই 
তিনটির ওপর ভিত্তি করেই ক্রমশ মানুষের মনে প্রন জাগে-সময়কে মাপব 
কেমন করে? এর জন্যে তো একটা মাপকাঠি দরকার। সত্যি বলতে কি, 
এনব সভ্যতার ইতিহাসে এই হলো জ্যোতিরিজ্ঞানের একেবারে গোড়ার 
কথা। কাল নিরবধি চলেছে। তাকে মাপবার জন্যে মানুষ অনেকগুলি 
মাপকাঠি তৈরি করল। আকাশে যে-তিনটি মূল ব্যাপার লক্ষ্য করার কথা 
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বলা হলো, তারই ওপর ভিত্তি করে আগের কালের জ্যোতির্বিদ্রা আমাদের 
দেশে পঞ্জিকা প্রণয়ন করেছিলেন। তাই পঞ্জিকার মাধ্যমেই আমাদের দেশে 
সাধারণ মানুষের কাছে জ্যোতির্বিজ্কানের পরিচয় শুরু হয়। 

পঞ্জিকা প্রণয়নের তাগিদ আগেকার মানুষের মনে আরেকটা বিশেষ 
কারণেও এসেছিল। অনেক আগে থেকেই প্রাচীন মানুষের নজরে এসেছিল 
যে, কৃষি নির্ভর করে বিভিন্ন খতুর বিভিন্ন জলবায়ুর ওপর। আর তার সঙ্গেই 
গড়ে ওঠে মানুষের নানারকম পর্ব ও ধর্মানুষ্ঠান, যেগুলো সংস্কৃতির উন্নয়নে 
যথেষ্ট সাহায্য করে। মানুষ আগের থেকেই জানতে উৎসুক হলো, অমাবস্যা 
কবে হবে, পূর্ণিমা কবে হবে-তার কারণ প্রাচীন ধর্মানুষ্ঠানগুলো এসব 
কোন-না-কোন দিনের সঙ্গেই বেশির ভাগ জড়িয়ে থাকত। তারা জানতে 
চাইত, বর্ধা শুরু হওয়ার আর কতদিন বাকি, শীতের প্রকোপ কতদিন পরে 
পড়বে, কখন বীজবপন করতে হবে, কখন শস্য কাটতে হবে-এইসব 
নানারকম জিজ্ঞাসার তাগিদেই প্রাচীন মানুষের মনে বোধহয় পঞ্জিকা প্রণয়নের 
একটি পরিকল্পনা দেখা দেয়। 

এখন কথা হলো, পঞ্জিকা নামটি এল কেমন করে? পঞ্জিকা নামটি 
এসেছে পঞ্চাঙ্গ থেকে । পঞ্চাঙ্গ মানে হলো এইসব পুস্তিকার পাঁচটি প্রধান 
অঙ্গ, যেমন--বার, তিথি, নক্ষত্র, করণ ও যোগ। এছাড়া আমাদের দেশের 
প্রচলিত পঞ্জিকায় দেওয়া থাকে সূর্য, চন্দ্র ও গ্রহের অবস্থান, সূর্যোদয় ও 
সূর্যাস্তের সময়, সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ বিষয়ক তথ্য প্রভৃতি। আর দেওয়া থাকে 
এইসব তথ্যের ওপর নির্ভর করে গণনা-করা--বিবাহ, উপনয়ন ও নানান 
পৃজাপার্বণের তারিখ ও সময়। 

এখন পাঁচটি প্রধান অঙ্গের সঙ্গে পরিচয় করানো যাক। প্রথমেই হলো 
বার। পঞ্জিকার কোন তারিখ খুললেই সেটি কি বার অর্থাৎ সোমবার থেকে 
রবিবারের মধ্যে কোন্টি তা দেওয়া থাকে। এরপরেই আসে তিথি। তিথির 
জায়গায় সেই তারিখে লেখা থাকে শুক্পক্ষের প্রতিপদ অথবা কৃষ্ণপক্ষের 
দ্বিতীয়া ইত্যাদির কতক্ষণ পর্যন্ত সময়। তিথি কী? সূর্যের সঙ্গে সংযোগের 
হিসেবে চান্দ্রমাসের গড় মান হলো ২৯.৫৩ দিন। এখন চান্দ্রমাস কাকে বলা 
হয়? এক অমাবস্যা থেকে ঠিক পরের অমাবস্যা পর্যন্ত সময়কে সাধারণত 
এক চান্দ্রমাস বলা হয়। চান্দ্রমাসের নাম কিভাবে দেওয়া হয়? আমরা জানি 
১২টি সৌরমাস, যেমন বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় ইত্যাদি। এখন সৌর বৈশাখ 
মাসের মধ্যে সাধারণত কোন-না-কোন দিনে অমাবস্যা পড়বে, সেই অমাবস্যা 
থেকে যে-চান্দ্রমাস শুরু হবে তার নাম হবে চান্দ্র বৈশাখ। এইরকম করে 
১২টি চান্দ্রমাস পাওয়া যায়। এই চান্দ্রমাসের গড় মান ২৯.৫৩ দিনকে একটা 
পুরো সংখ্যা ৩০ ধরা হয়, আর এই চান্দ্রমাসকে যদি ৩০টা সমান অংশে 
ভাগ করা যায়, তাহলে এরই এক একটা অংশ হলো তিথি। তার মানে 
তিথিকে বলা যেতে পারে চান্দ্রদিন। অমাবস্যাকে আদি তিথি হিসেবে ধরা 
হয়, যখন চন্দ্র ও সূর্যের একত্র অবস্থান হয়। তারপরই শুরু হয় শুক্রপক্ষের 
প্রতিপদ। চন্দ্র সূর্যের সাপেক্ষে ১২ ডিগ্রি কৌণিক দূরত্ব অতিক্রম করলেই 
প্রতিপদের শেষ এবং শুক্লা দ্বিতীয়া তিথির আরম্ভ। এইরকম করে একটি 
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চান্দ্রমাসে ৩০টি তিথি হয়--১৫টি শুক্পক্ষীয় আর ১৫টি কৃষ্ণপক্ষীয়। তিথি 
কোন তারিখের যেকোন সময়ে শুরু হতে পারে, দিনে অথবা রাত্রিতে । 
সু ৬ কুল পরা পপ 
সেইটাই সেই সৌরদিনের তিথি বলে গণ্য হবে। তিথির মান ২০ ঘণ্টা থেকে 
প্রায় ২৭ ঘণ্টা পর্যন্ত হতে পারে। তার কারণ হলো চন্দ্রের জটিল গতি- চন্দ্র 
পৃথিবীকে কেন্দ্র করে এক কক্ষপথে ঘুরে চলেছে, কিন্তু সেই কক্ষপথে তার 
গতি সব জায়গায় সমান নয়, কখনো ধীরে কখনো জোরে-_আর সেইজন্যেই 
তিথির মানের এত তফাত । পঞ্জিকাতে যেসব তথ্য দেওয়া থাকে, তার মধ্যে 
সবচেয়ে গুরুত্ৃপূর্ণ হলো তিথি, এবং তারপরেই নক্ষত্র। 

যেকোন তারিখে নক্ষত্র স্থানে লেখা থাকে সেই তারিখে অশ্বিনী, ভরণী 
অথবা কৃত্তিকা ইত্যাদি নক্ষত্র কত সময় পর্যন্ত থাকবে। এখন নক্ষত্র বলতে 
কী বুঝব? মূলত ২৭ দিনে চন্দ্র রাশিচক্রের (প্রকৃতপক্ষে চান্দ্র মার্গের) ৩৬০ 
ডিগ্রি ঘুরে আসে। এই চান্দ্ররাশিচক্রকে সমান ২৭টি ভাগে ভাগ করা 
হয়েছে- প্রত্যেকের ব্যবধান হলো ১৩ ডিগ্রি ২০ মিনিট। এই চান্দ্ররাশিচক্রের 
এক একটি ভাগকে এক একটি নক্ষত্র বলা হয়। প্রতি নক্ষত্রের প্রধান উজ্ম্বল 
তারাকে 'যোগতারা” বলা হয় এবং এই যোগতারার নাম অনুসারেই সেই 
নক্ষত্রের নামকরণ। এইভাবে ২৭টি নক্ষত্র। কোন্‌ দিন কোন্‌ নক্ষত্র বললে 
বুঝতে হবে চন্দ্রের অবস্থান সেই দিন কোন নক্ষত্রের ১৩ ডিগ্রি ২০ মিনিট 
সীমানার মধ্যে। 

এরপর আসে করণ। করণ হলো তিথির অর্ধাংশ। যেকোন তিথির প্রথম 
অর্ধাংশ একটি করণ, আর দ্বিতীয় অর্ধাংশ অন্য একটি করণ। তাই একটি 
চান্দ্রমাসের ৩০টি তিথিতে ৬০টি করণ-এগুলোর আলাদা আলাদা নাম নেই। 
মোট ১১টি নাম আছে। এর মধ্যে ৭টি সাধারণ, যেমন, বব, বালব, কৌলব 
ইত্যাদি, আর বাকি ৪টি করণের নাম হলো শকুনি, চতুষ্পাদ, নাগ ও কিন্তুঘ্ন। 
এই চারটি বিশেষ বিশেষ তিথির বিশেষ বিশেষ অর্ধাংশে প্রযোজ্য । কৃষ্ণ 
চতুর্দশীতে একটি, অমাবস্যায় দুটি এবং শুক্র প্রতিপদের প্রত্যেকটিতে একটি 
বিশেষ করণ আছে--বাকি ৫৬টি করণ প্রথম ৭টি সাধারণ করণের পৌনঃপুনিক 
ক্রম মাত্র । 

পঞ্জিকার শেষের অঙ্গটি হলো যোগ। সূর্য ও চন্দ্র দুইয়ের নিরয়ন স্ফুট 
([.07810০) যা দেওয়া থাকে তাদের যোগফলকে ১৩১/৩ দিয়ে ভাগ 1" 
যা বাকি থাকবে তাই যোগ। যোগ মোট ২৭টি, যেমন- বিস্তু্ত, 
িি-৯০-০২ সুন সপু প ু 
নক্ষত্রের মতো যোগেরও অন্তকাল থাকে। 

পঞ্জিকার মূল পাঁচটি অঙ্গ সম্পর্কে যে-পরিচয় দেওয়া হলো তা থেকে 
একটা কথা বুঝতে কারো বিশেষ অসুবিধা হবে না যে, ৯৮৮৯ 
তথ্যাদি গণনার ভিত্তি হলো জ্যোতির্বিজ্ঞান। তাছাড়া সূর্যোদয় ও 
সময়, চন্দ্রোদয় ও হন্ত্রান্তের সময়, সূর্য, চন্দ্র ও অন্যান্য গ্রহগুলির দৈনন্দিন 
আকাশে অবস্থন এবং গ্রহণের সমস্ত তথ্যাদির গণনাও নির্ভর করে জ্যোতিরবিজ্ঞানের 
সূত্রাবলীর ওপরে। আর এটাও জেনে রাখা. দরকার যে, আমাদের সমস্ত 
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উৎসব ও পূজাপার্বণের তারিখ ও সময় যা পঞ্জিকাতে দেওয়া থাকে তার 
গণনা একান্তভাবে নির্ভর করে তিথি, নক্ষত্র ও যোগের অন্তকালের ওপর। 
জ্যোতির্বিজ্ঞানে তিথি, নক্ষত্র, যোগ প্রভৃতির গণনা ভূ-কেন্দ্রিক ভিত্তিতে হয়ে 
থাকে-তার অর্থ হলো এইসব তথ্য গণনার সময় মহাকাশের 
আমাদের পৃথিবীকে একটা বিন্দু বলে পরিগণিত করা হয়। এর ফলে তিথি, 
নক্ষত্র, যোগ ও করণ গণনা করে যে সময় পাওয়া যায়, সেগুলো পৃথিবীর 
ওপরে অবস্থিত সমস্ত স্থানের পক্ষেই প্রযোজ্য অর্থাৎ কলকাতা, দিল্লি, মস্কো 
অথবা টোকিও, সমস্ত শহরের জন্যেই এ একই সময় নিদিষ্ট হবে। কিন্তু 
কলকাতা থেকে প্রকাশিত এবং পশ্চিমবঙ্গে প্রচলিত বিভিন্ন পঙ্জিকায় দেওয়া 
তিথির সময়ের পার্থক্য তাহলে কেন? এরকম তো হওয়ার কথা নয়। 
বর্তমানে এর কারণ বিশ্লেষণ করে দেখার প্রয়োজন আছে। 
আমাদের দেশে বর্তমানে দুরকম পঞ্জিকা প্রকাশিত হয়ে থাকে-_দৃক্সিদ্ধ 
এবং অদৃক্সিদ্ধ। পশ্চিমবঙ্গে বহুল প্রচলিত পঞ্জিকা বলতে গেলে দুটি- 
গুপ্তপ্রেস এবং পি.এম. বাগচী। এই দুই পঞ্জিকাই অদৃক্সিদ্ধ বা প্রাচীনপন্থী। 
ভারত সরকারের “রাষ্ট্রীয় পঞ্চাঙ্গ'কে (বাংলা ভাষায় প্রকাশিত পঞ্জিকা) বাদ 
দিলে পশ্চিমবঙ্গে প্রকাশিত একমাত্র দৃক্সিদ্ধ পঞ্জিকা হলো বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত 
পঞ্জিকা । এখন, এই দুরকম পঞ্জিকার মধ্যে কোন্টি বিজ্ঞানভিত্তিক তা 
ভালভাবে খুঁটিয়ে দেখা অত্যন্ত প্রয়োজন। 
তাহলে দেখা দরকার, দুরকম পঞ্জিকার গণনা পদ্ধতি কার কিরকম। 
অদৃক্সিদ্ধ পঞ্জিকার গণনার ভিত্তি হলো 'সূর্যসিদ্ধান্ত” গ্রন্থ। এই গ্রন্থখানি 
আনুমানিক ৪০০ শ্রীস্টাব্দে এই ভারতেই রচিত হয়েছিল। যে প্রাচীন সময়ে 
সূর্যসিদ্ধান্ত রচিত হয়েছিল তখন দূরবীনের আবিষ্কার হয়নি (দূরবীন এসেছে 
সপ্তদশ শতাব্দীতে), মানমন্দির বলে বিশেষ কিছু গড়ে ওঠেনি-তাই তখনকার 
ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্রা যা রচনা করেছিলেন তা আজও আমাদের বিস্ময় উদ্রেক 
করে। ৫০০ শ্রীস্টাব্দ থেকে ১৬০০ শ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত এই সূর্যসিদ্ধান্ত গ্রন্থটিকেই 
ভারতে পঞ্জিকা গণনার ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়। এই সময়ের মধ্যে 
এদেশে জ্যোতিরবিদ্যার অনেক উন্নতি সাধিত হয়। বিশেষ করে ভাস্করাচার্য ১২ 
শতকে ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্যার প্রভূত উন্নতি সাধন করেন। ১৬০০ খ্রীস্টাব্দে 
যখন দেখা গেল যে, সূর্যসিদ্ধান্তের গণনা মহাকাশের গ্রহের অবস্থান আর 
সূর্যসিদ্ধান্তের সুত্রাবলীর ওপর ভিত্তি করে এক নতুন সারণী (1১16) তৈরি 
করে, এতে কিছু সংস্কার করা হয়। বাংলাদেশে রাঘবানন্দ চক্রবর্তী নামে এক 
র গ্রহ-গতিতে কিছু বীজ (০0171901107) প্রয়োগ করে 
এক সারণীগ্রস্থ রচনা করেন। সেই গ্রন্থ অনুসারেই পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত প্রচলিত 
অদৃক্সিদ্ধ পঞ্জিকাগুলির গণনা চলছে। পশ্চিমবঙ্গে প্রচলিত অদৃক্সিদ্ধ পঞ্জিকাগুলির 
নি লু 
হয় তারপরে এদিকে সূর্যসিদ্ধান্ত গ্রন্থের সুত্রাবলীর সংস্কারে আর নজর 
দেননি। বর্তমানে দেখা যাচ্ছে যে, ও চন্দ্রের অবস্থান নির্ণয়ের জন্যে 
এইসকল পঞ্জিকাকারের ব্যবহাত বহুলাংশে ভ্রমপূর্ণ। তাছাড়া সূর্যসিদ্ধান্ত 
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গ্রন্থে অয়নচলনের (চ19093510) 0 900170%95) কোন উল্লেখ পর্যন্ত নেই। 
আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানে অয়নচলনের আবিষ্কার মহাকাশে গ্রহগুলির অবস্থান 
নির্ভুলভাবে নির্ণয় করার ব্যাপারে একটা বিরাট পদক্ষেপ। তাই বর্তমানে 
সৃত্রাবলী দিয়ে গ্রহ অবস্থান গণনা করলে তা আকাশের প্রকৃত গ্রহ 
অবস্থানের সঙ্গে আদৌ মিলতে পারে না, যথেষ্ট পার্থক্য হয়। প্রতি বংসর এই 
৮৮7৮০৯ পদ্ধতি দৃক্সিদ্ধ পণ্ডি 
এহ হলো ঞজকার গণনা | তাহলে কার 
গণনা পদ্ধতিই বা কেমন, সে সম্পর্কে কিছু জানা দরকার। সারা বিশ্বে মাত্র 
আটটি দেশ থেকে ত্যান্ট্রনমিক্যাল ইফেমারিস (450101101110811710116110115) 
প্রকাশিত হয়ে থাকে-ভারত এদের অন্যতম। এইরকম গ্রন্থে সূর্য, চন্দ্র ও 
গ্রহগুলির দৈনন্দিন অবস্থান সর্বাধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের | 
ইলেকট্রনিক কম্পিউটারের সাহায্যে গণনা করা হয়। সারা বিশ্বে যত 
মানমন্দির (09598109) আছে, সেইসব মানমন্দির থেকে দূরবীন দিয়ে 
মহাকাশ পর্যবেক্ষণ করে জ্যোতিস্কদের গাণিতিক অবস্থান মিলিয়ে দেখা হয়। 
যদি কখনো কোন গ্রহের ক্ষেত্রে, গাণিতিক অবস্থানের সঙ্গে নিরীক্ষিত 
(00991%5৫) অবস্থানের কোন পার্থক্য দেখা যায়, তখন কেন এই পার্থক্য 
হলো সে-সন্বন্ধে গবেষণা শুরু হয়ে যায় এবং প্রয়োজনে প্রচলিত গণনার 
সূত্রাবলীর সংস্কার করা হয়। এর জন্যে রয়েছে একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা 
ইন্টারন্যাশনাল আ্যান্ট্রনমিক্যাল ইউনিয়ন (17051790101911/550010171081 []10101) 
এই ইউনিয়নের কাছে বিশ্বের যেকোন মানমন্দির থেকে এই ব্যাপারে কোন 
ত্রুটি লক্ষ্য করা গেলে সেটা জানানো হয়। তখন প্রচলিত সৃত্রাবলীর কোথায় 
কতটুকু সংস্কার করতে হবে তার নির্দেশ দিয়ে থাকে এই ইউনিয়ন। তাছাড়া 
আটটি দেশের ইফেমারিস সেন্টার, যেখানে এইসব গণনার কাজ করা হয়, 
তার প্রত্যেক কেন্দ্রে একই সুত্রাবলীর সাহায্যে জ্যোতির্কিজ্ঞানের এইসব 
তথ্যাদি কম্পিউটার যন্ত্রে গণিত হয়ে থাকে বলে এদের মধ্যে কোন পার্থক্য 
বা ভ্রান্তি থাকে না। দৃকৃসিদ্ধ পঞ্জিকা সূর্য, চন্দ্র ও গ্রহগুলির অবস্থান সম্পর্কে 
তথ্য এবং আরো নানারকম জ্যোতির্বিজ্ঞানের তথ্যাদি এইসব 
আস্ট্রনমিক্যাল ইফেমারিস গ্রন্থ থেকে নিয়ে থাকেন। তাই দৃক্সিদ্ধ পঞ্জিকার 
তথ্যাদি সম্পূর্ণ জ্যোতির্বিজ্ঞানভিত্তিক। 
আগেই বলা হয়েছে যে, পঞ্জিকার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হলো তিথি। 
অদৃকৃসিদ্ধ বা সাধারণ পঞ্জিকায় যে, তিথি নক্ষত্রের সময় দেওয়া থাকে তাতে 
৫-৬ ঘণ্টা পর্যন্ত ভুল হয়ে যাচ্ছে এবং গ্রহস্ফুটে অর্থাৎ গ্রহ অবস্থানে ১১ 
ডিগ্রি পর্যন্ত পার্থক্য নজরে পড়ছে। এসম্বন্ধে অদৃক্সিদ্ধ পঞ্জিকার পণ্ডিতদের 
একটিই বক্তব্য-সেটা হলো 'বাণবৃদ্ধিরসক্ষয়'--এর মানে হলো তিথি বৃদ্ধি 
৬৫ দণ্ডের অধিক হবে না, আর তিথি হ্রাস ৫৪ দণ্ডের কম হবে না। বর্তমান 
বিজ্ঞানভিত্তিক গণনায় দেখা যায় যে, তিথির সময়ের সীমা বাণবৃদ্ধিরসক্ষয়ের 
সংজ্ঞা মেনে চলতে পারে না। এখানে একটা কথা ভেবে দেখুন যে, পূর্ণিমা 
তিথির সময় সারা পৃথিবীর সমস্ত স্থান থেকে একরকমই তো হবে, তার মধ্যে 


৪২৬ উদ্বোধন £ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


পার্থক্য থাকবে কেন? অদৃক্সিদ্ধ পঞ্জিকার পণ্ডিতদের কাছ থেকে এ- 
কথাটির যুক্তিযুক্ত কোন উত্তর পাওয়া যায় না। 

আজকের দিনে শুধুমাত্র জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতির সুযোগ নিয়ে যখন 
পৃথিবী থেকে প্রক্ষিপ্ত বস্তুকে চন্দ্রপৃষ্ঠের বিশেষ স্থানে সংস্থাপিত করা সম্ভবপর 
হয়েছে, ২০০ ইঞ্চি দূরবীন দিয়ে নিরীক্ষণ করার সুযোগ এসেছে, তখন 

গণনা পরিত্যাগ করে সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে গণনা না করার পক্ষে 

যুক্তি থাকতে পারে? এটা একটা জিজ্ঞাসা পঞ্জিকার পণ্ডিতদের 
আরেকটি কথা-পাশ্চাত্যের জ্যোতির্বিজ্ঞানের সুত্রাবলী দিয়ে তিথিনক্ষত্র গণনা 
করলে হিন্দুর ধর্মকর্ম একেবারে লোপ পেয়ে যাবে। বিজ্ঞান কি কখনো কোন 
দেশ বা কোন মনুষ্যগোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে? একথা এখানে 
উল্লেখ করার একটা কারণ আছে। সমস্ত অদৃক্সিদ্ধ পঞ্জিকাকে সূর্যগ্রহণ ও 
চন্দ্গ্রহণ-সম্পর্কিত গণনার তথ্যাদির জন্য নির্ভর করতে হয় পাশ্চাত্যের 
জ্যোতির্বিজ্ঞান-সূত্রাবলীর ওপর। অদৃক্সিদ্ধ পঞ্জিকায় সূর্য ও চন্দ্রের অবস্থানের 
ভিত্তিতে চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণের যে সময় পাওয়া যায়, তার সঙ্গে প্রকৃত সময়ের 
বিস্তর ব্যবধান ঘটে। এখন সূর্যগ্রহণ ও চন্ত্রপ্রহণ কখন লাগবে বা কখন ছাড়বে 
তার সময় যদি পঞ্জিকায় ভুল প্রকাশিত হয়, তাহলে সাধারণ মানুষ আকাশের 
দিকে য় ও নিজের ঘড়ির দিকে লক্ষ্য করে সহজেই গলদটি ধরে 
ফেলতে পারবেন। তিথি বা নক্ষত্রের সময় যা দেওয়া থাকে তা তো আকাশের 
দিকে তাকিয়ে বোঝা যাবে না যে শুদ্ধ হলো বা অশুদ্ধ হলো! 

একমাত্র গ্রহণের সময় দিয়েই পঞ্জিকার শুদ্ধাশুদ্ধি যাচাই করা যায়। 
সেইজন্যে বোধহয় প্রচলিত অদৃকৃসিদ্ধ পঞ্জিকার পণ্ডিতরা তাদের পঞ্জিকার 
অন্যান্য অংশে যথাপূর্ব সূর্যসিদ্ধান্ত অনুযায়ী গণনার তথ্য লিপিবদ্ধ করে, মাত্র 
গ্রহণ-অংশটি আধুনিক আ্যাস্ট্রনমিক্যাল ইফেমারিস গ্রন্থ থেকে নিয়ে থাকেন। 
গ্রহণ-গণনার বেলায় আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের সুত্রাবলী, আর তিথিনক্ষত্র 
গণনার ক্ষেত্রে প্রাটান আমলের সূর্যসদ্ধান্তের সুত্রাবলী-এ কেমন শাস্ত্রসম্মত 
বিধি? তাছাড়া সূর্যাসদ্ধান্ত গ্রন্থে কোথাও বাণবৃদ্ধিরসক্ষয়ের উল্লেখ নেই; আর 
প্রাচীন শান্ত্কাররা কোথাও লেখেননি যে, দৃকৃসিদ্ধমত অগ্রাহ্য। তবুও এমন 
চলছে কেন? এটা এক বিরাট প্রশ্ন। 

আরেকটা জিনিস এই পশ্চিমবঙ্গে লক্ষ্য করার মতো যে, বেশকিছু 
সুশিক্ষিত মানুষও এই অদৃক্সিদ্ধ পঞ্জিকাই বংশপরম্পরা ব্যবহার করে 
চলেছেন। এটা ঠিক যে সাধারণ পুরোহিতদের মধ্যে অনেকেই হয়তো বা 
এবিষয়ে তেমন আলোকপ্রাপ্ত নন, আর তাই তাদের নির্দেশমতই শিক্ষিত 
মানুষও আমাদের সমাজে আজও অদৃক্সিদ্ধ পঞ্জিকা ব্যবহার করে চলেছেন। 
কিন্তু এরকম হবে কেন? কিছু একটা বহুদিন ধরে চলে আসলেই কি তা 
ন্যায্য হতে পারে? এটা অবশ্য ঠিক যে, লোকে যে-পঞ্জিকা ব্যবহারে অভ্যস্ত 
হয়ে পড়ে তার রদবদল করতে বিচলিত হয়-কিন্তু তা সত্ত্বেও ভিতরের 
যথার্থ ভ্রমটুকু জানার পর অন্তত সুশিক্ষিত লোকের কাছ থেকে আশা করা 
যেতে পারে সেই ভ্রম সংশোধনের। বলা যেতে পারে সতীদাহ প্রথাও 
অনেকদিন এদেশে প্রচলিত ছিল, কিন্তু রাজা রামমোহনের চেষ্টায় এই 


কোন্‌ পাজি মেনে চলব? ৪২৭ 


অভিশাপ সমাজের বুক থেকে আস্তে আস্তে দূরীভূত হওয়ার প্রয়াস পেয়েছে। 
এব্যাপারে আরেকটা জিনিস ভেবে দেখার মতো। পরমহংস রামকৃষ্ণদেব ও 
স্বামী বিবেকানন্দের ওপর আমাদের দেশের হিন্দুসমাজের অধিকাংশ মানুষের 
প্রগাঢ় ভক্তি ও শ্রদ্ধা আজও অটুট আছে এবং সেই হিসেবে রামকৃষ্ণ 
মিশনের ওপরও যথেষ্ট আস্থা আছে। মিশন তো তাদের পুজাপার্বণের 
না রর রে রে বি রা 
পঞ্জিকা গ্রহণ করে ফেলেছেন। ১৯৮২ খ্রীষ্টাব্দে একমাস অন্তর দুবার 
দুর্গাপুজোর কথা অনেকেরই নিশ্চয় এখনো মনে আছে। রামকৃষ্ণ মিশন 
দৃূক্সিদ্ধ মতে যথারীতি দুর্গাপুজো করেছিলেন এবং বেলুড় মঠে লাখ লাখ 
মানুষের ভিড় হয়েছিল সে পুজো দেখার জন্যে। তবে কেন আমরা পারব 
না? এবিষয়ে পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ সানষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা নিশ্চয়ই যেতে 
পারে। পুরোহিতদের কাছে নিবেদন যে, তারা যেন ভেবে দেখেন আমাদের 
পঞ্জিকার নির্দেশগুলি তখনই শাস্ত্রসম্মত হয়ে উঠবে-যখন তার ভিত্তি হবে 
শুদ্ধ জ্যোতির্বিজ্ঞানের তথ্য। সাধারণ বয়স্ক মানুষ যাঁরা অদৃক্সিদ্ধ পঞ্জিকা 
বহুদিন ধরে ব্যবহার করে আসছেন, তাদের কাছে অনুরোধ যে অদৃক্সিদ্ধ 
পঞ্জিকার ভ্রমপূর্ণ তথ্যের পূর্ণ আলেখ্যটি পাওয়ার পরে তারা কোন্‌ পঞ্জিকা 
অনুসরণ করে চলবেন তা যেন ভালভাবে ভেবে দেখেন। সবশেষে আমার 
অভিমত হলো--পঞ্জিকার জ্যোতিরবিজ্ঞানভিত্তিক তথ্য গণনার ভার সম্পূর্ণরূপে 
এদেশের বিজ্ঞানীদের ওপর ছেড়ে দেওয়া হোক, আর পঞ্জিকা-পণ্ডিতরা সেই 
বিজ্ঞানভিত্তিক তথ্য নির্ভর করে পঞ্জিকার ধর্মানুষ্ঠান, সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান 
ও পৃজাপার্বণের তারিখ ও সময় নির্দেশ করার ভারটুকু গ্রহণ করুন! 
তাহলেই সবদিক থেকে মঙ্গল হবে। 
একদিন জগছ্বিখ্যাত বাঙালী বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহা পঞ্জিকায় অশুদ্ধ 
জ্যোতির্বিজ্ঞানের তথ্য প্রকাশনা বন্ধ করার জন্যে যে আপ্রাণ চেষ্টা শুরু করে 
গিয়েছিলেন, শুধুমাত্র দৃক্‌সিদ্ধ পঞ্জিকা গ্রহণ করে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ আজ. 
তার পুণ্যস্থৃতির প্রতি শ্রদ্ধার্্য অর্পণ নিশ্চয়ই করতে পারেন। বঙ্গাব্দের 
হিসেবে এই নববর্ষে আমরা একটা কাজ করতে পারি--পঞ্জিকাকারদের 
বলতে পারি, ভারত সরকারের পজিসন্যাল ত্যাস্ট্রনমি সেন্টার থেকে যে 
নির্ভুল জ্যোতির্বিঙ্ঞানের তথ্য সরবরাহ করা হচ্ছে, তাই কাজে লাগান। আর 
সাধারণ মানুষকে বলতে পারি-_আপনারা দাবি করুন যে, পঞ্জিকায় প্রকাশিত 
তিথি, নক্ষত্রের তথ্য যেন সম্পূর্ণ নির্ভুল হয়। যিনি যে মতাবলম্বীই হোন না 
কেন, ভুল তথ্য কারো কোন যথার্থ উপকারে আসতে পারে না।* [ 


» ৮৮ বর্ষ, ৫ সংখ্যা 
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বিশ্বরগ্জন নাগ 


বিজ্ঞানমনস্কৃতা, ভগবদ্ধিশ্বাস ও কুসংস্কার-এই তিনটি বিষয় নিয়ে সম্প্রতি 
বিভিন্ন স্তরে আলোচনা হচ্ছে। অনেকের মতে বিজ্ঞানমনস্ক ব্যক্তি ভগবানে 
9০ নাল ১৭ টা 
সেবিষয়ের অস্তিত্ব নেই। এধরনের অস্তিত্বহীন বিষয় যিনি মেনে নেবেন, তাকে 
বিজ্ঞানমনস্ক বলা যাবে না! এই যুক্তিতে এরা সত্যিকারের 
বিজ্ঞানমনস্ক বলে স্বীকৃতি দিতে রাজি নন, কেননা আইনস্টাইনও ভগবানের 
কথা বালছেন। বিজ্ঞানমনস্কতার এই সংজ্ঞা মেনে নিলে আধুনিক বিজ্ঞানের 
সৃষ্টিকর্তা বহু বিজ্ঞানীকেই আর বিজ্ঞানমনস্ক বলা যাবে না। আইনস্টাইন যেমন 
ভগবানের কথা বলেছেন, তেমনি টাইকো ব্রাহে (71019 817৩), কোপারনিকাস, 
কেপলার (75191), গ্যালিলিও--এঁরাও ভগবদ্ধিশ্বাসী ছিলেন। পরবর্তী কালের 
ডালটন (98107) একজন নিয়মনিষ্ঠ খ্রীস্টধর্মাবলহ্বী ছিলেন। লাপ্লাস (].80170০), 
নিউটন-এঁরাও ভগবান আছেন মনে করতেন। এমনকি এঁরা মনে করতেন 
সি 
হলো ভগবানের তৈরি সেই নিয়মগুলি আবিষ্কার করা 
৮০০০৬ পল দাযুন্যা 
আমাদের দেশে শতকরা নব্বই ভাগ লোকের বিজ্ঞানমনস্ক হওয়ার কোন 
সম্ভাবনা থাকে না। আমাদের রাষ্ট্রপতিরা কুস্তক্লান করেন, দেশনেতারা 
সাগরমেলায় যান, কট্টর কম্যুনিস্ট নেতারা সদস্য এমনকি প্রধান 
পৃষ্ঠপোষক হন, তাদের স্ত্রী-পুত্র-কন্যারা -শিবমন্দিরে গিয়ে পূজা 
দেন। শিক্ষিত, অশিক্ষিত সবাই পৃজামগ্ুপে গিয়ে পুষ্পাঞ্জলি দেন। সরস্কতীপৃজা 
আমাদের ছাত্রজীবনর সর্বপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা । আবার অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরাও 
২.০ টিক 
তথাকথিত বলেন, তারা কোন মানেন না। 
শুধু তাই নয়, ধর্মীয় এবং আনুষঙ্গিক আচরণকে নিন্দা করাই তাঁদের 
যুক্তিবাদিতার পরিচায়ক বলে তারা মনে করেন। এঁদের বিজ্ঞানমনস্কৃতার 
ধারণাকে বিচার করলে দেখা যায় যে, এঁরা একটি বিশেষ দর্শনে বিশ্বাস 
করেন এবং সেই দর্শনের ভিত্তিতে এঁরা সিদ্ধান্ত করেছেন-_বিজ্ঞানমনস্ক হতে 
হলে ভগবানে বিশ্বাস করা চলবে না। কিন্তু বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এ সত্য বহুবার 
প্রমাণিত হয়েছে যে, বিশেষ কোন দর্শনকে ভিত্তি করে বিজ্ঞানে সিদ্ধান্ত 
করলে সে-সিদ্ধান্তের ভুল হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। প্লেটোর বিজ্ঞান ছিল 
দর্শনভিত্তিক; পুল উপর ০৯ সপ 
মতবাদের। এই বৈজ্ঞানিক" ভুল তন্বকে সরিয়ে সৌরকেন্দ্রিক সঠিক 
রা 
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হয়েছিল। গ্যালিলিওর জীবন তো দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল। অতি আধুনিক 
কালেও দেখা গেছে, বিশেষ দর্শনকে ভিত্তি করে কৃষিবিজ্ঞানের সিদ্ধান্তকে 
সরকার মেনে নেওয়ায় একটা গোটা দেশের কৃষিব্যবস্থায় বিপর্যয় এসেছিল। 
একথা অনস্বীকার্য যে, দর্শন বিজ্ঞানের ভিত্তি হওয়া উচিত নয়। বিজ্ঞানই 
সঠিক দর্শনের ভিত্তি হওয়া উচিত। বিজ্ঞানমনস্কতা ও ভশবদ্বিশ্বাসের তথাকথিত 
দ্ন্ব সম্পর্কেও আমাদের বিজ্ঞানের ভিত্তিতেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। 

সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হলে প্রথমে বিজ্ঞানমনস্কৃতার সংজ্ঞা ঠিক করে 
নিতে হবে। সে-সংজ্ঞা হবে-বিজ্ঞানমনস্কতা সেই মনোভাব, যে-মনোভাবকে 
আশ্রয় করে বিজ্ঞানী বিজ্ঞানচর্চায় সফল হন। সফলতা পেতে হলে বিজ্ঞানীকে 
একটি নির্দিষ্ট ধারায় কাজ করতে হয়। প্রথম ধাপ হলো, কোন ঘটনার 
আভাস পেলে ঘটনাটির সত্যাসত্য নির্ণয়। বারবার পরীক্ষা করে বিজ্ঞানী 
নিশ্চিত হবেন যে, ঘটনাটি সত্যিই ঘটে। দ্বিতীয় ধাপে, বিজ্ঞানী ঘটনাটি 
বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করবেন। তার যন্ত্রপাতি দিয়ে মাপজোকের চেষ্টা 
করবেন। কি অবস্থায় ঘটনাটি ঘটে সে-ব্যাপারে তিনি নিশ্চিত হবেন। অনেক 
সময়ে পর্যবেক্ষণের ভুলে পরবর্তী সিদ্ধান্তও ভুল হয়েছে। তাই পারিপার্থিক 
অবস্থাকে নিশ্চিতভাবে জেনেই পরীক্ষাটির ফলাফল লিপিবদ্ধ করতে হয়। 
তৃতীয় ধাপে, বিজ্ঞানী চেষ্টা করেন তার জানা তথ্যাদি দিয়ে ঘটনাটির কার্য- 
কারণ বোঝার। এইসময়ে বিজ্ঞানী নানারকম অনুমান বা 1/9076515 করেন। 
অনেক সময়ে অজানা নতুন তথ্যাদিও বিজ্ঞানী প্রাঃ অনুমান (1110110] 
11/79001০515) হিসাবে ধরে নিতে পারেন। কিন্তু বিজ্ঞানীর অনুমানভিত্তিক 
ব্যাখ্যা যতই যুক্তিগ্রাহ্য হোক, তাকে প্রতিষ্ঠা করতে গেলে বিজ্ঞানীকে 
পরীক্ষার কথা ভাবতে হবে। তার অনুমানের ভিত্তিতে সব জানা ঘটনার 
ব্যাখ্যা দিতে হবে। বিজ্ঞানীর আবিষ্কৃত তত্বটি আরো প্রতিষ্ঠালাভ করে যদি 
এমন হয় যে, তিনি তার তত্তবের ভিত্তিতে এমন কোন প্রাকৃতিক ঘটনার 
অনুমান (0160100107) করলেন যেটি তখনো অজানা; কিন্তু ভবিষ্যৎকালে 
সেটি হয়ে তার তত্বের আরো একটি উদাহরণস্থল হয়ে দীড়াল 
নিউটনের মহাকর্ষ তত্ব, আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ব, ম্যাসওয়োলর 
তড়িৎ-চুশ্বকীয় তরঙ্গ তত্ব, বোরের কোয়ান্টাম তত্ব এবং আধুনিক কালের 
সালাম-ওয়াইনবার্গের দুর্বল আকর্ষণের (৬৩০1: 117161-700107) তত্ব এই ধারাতেই 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। 

আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভব অনেক ঘটনাই বিজ্ঞানের চোখে সন্তব ও সতা 
বলে স্বীকৃতি পেয়েছে। গ্রহ-নক্ষত্র আপাতদৃষ্টিতে পৃথিবীর চারপাশে খোরে 
কিন্তু বৈজ্ঞানিক সত্য হলো- নক্ষত্ররা স্থির থাকে, গ্রহগুলো সূর্যকে কেন্দ্র করে 
ঘোরে। আপাতদৃষ্টিতে কোন বস্তু অন্য বস্তুতে সংযোগ না ঘটিয়ে আকর্ষণ বা 
বিকর্ষণ করতে পারে না। অভিকর্ষ তত্বানুসারে বিশ্বের সকল বস্তু--ক্ুদ্রাতিক্ষুদ্র 
কণা থেকে আরম্ভ করে বহির্বিশ্বের প্রান্তের নক্ষত্রও পরস্পরকে আকর্ষণ 
করছে। ধরা-ছ্ৰোয়ার বাইরে তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গ রেডিও, টেলিভিশন প্রভৃতির 
মাধ্যমে সংবাদ আদান-প্রদানের কাজ করে যাচ্ছে। কোয়ান্টাম তত্ত্বের সিদ্ধান্তগুলির 
সঙ্গে তো সাধারণ অভিজ্ঞতার কোন মিলই নেই। প্রথম হলো, পরমাণুর 
জগতে যেখানে কোয়ান্টাম তত্ব কাজ করে সেখানে ঘটনাগুলি কান 


২৯ 
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কার্য-কারণ মেনে ঘটে না। সম্ভাবনার (8 01 010091110) মেনে 
ঘটনাগুলি ঘটে। এমনকি কোন ঘটনা না যদি কোন পর্যবেক্ষক না 
থাকে। পর্যবেক্ষক পর্যবেক্ষণ করলেই কোন বিশেষ ঘটনা ঘটবে। অন্যভাবে 
বলতে গেলে বলতে হয়, কোন ঘটনার নিজস্ব কোন অস্তিত্ব নেই-- পর্যবেক্ষণ 
করলেই ঘটনার অস্তিত্ব সম্ভব হবে। আমাদের স্বাভাবিক দৃষ্টির (৮9106 
$1510-এর) যে-জগৎ, তাতে একথা অবিশ্বাস্য শোনালেও সুষ্ষ্াতিসৃক্ষ্ৰ 
বন্ত্কণার ক্ষেত্রে এটি “বৈজ্ঞানিক সত্য: । 

বিজ্ঞানের এই কার্যধারাকে মেনে নিলে সিদ্ধান্ত করতে হয় যে, সাধারণ 
জ্ঞানের যুক্তিতর্ক দিয়ে বিজ্ঞানের সত্য প্রতিষ্ঠিত হয় না। আপাতদৃষ্টিতে 
সত্যতা প্রমাণিত হয়। শুধুমাত্র ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ঘটনাই সত্য, ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব 
করা যায় না এমন ঘটনা সত্য নয়--এটা বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত নয়। বিজ্ঞানী বহু 
ঘটনার বিশ্লেষণ করেন যা মানুষের ইন্দ্রিয়ের ক্ষমতার বাইরে। তবে ঘটনাটি 
তার যন্ত্রপাতির আওতায় থাকতে হবে এবং যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে মাপজোকের 
যোগ্য হতে হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত কোন ঘটনাকে যন্ত্রপাতির মাধ্যমে অনুশীলন 
করা না যায় ততক্ষণ বিজ্ঞানী তাকে সত্যও বলবেন না, অসত্যও বলবেন 
না। কেননা আজ যা অনুশীলন করা যাচ্ছে না, পরবর্তী কালে নতুন জ্ঞানের 
ভিত্তিতে তা অনুশীলন করা যেতে পারে। 

দ্ধ সেইসব ঘটনা নিয়ে, যে-ঘটনাগুলি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয় এবং বিজ্ঞানের 
যন্ত্রপাতির সাহায্যে পরিমাপ করা যায় না। তথাকথিত রা বলবেন, 
এই ধরনের ঘটনার সত্যতার সম্ভাবনাকে মেনে নেওয়াই বিজ্ঞানমনস্কতার 
বিরোধী । যিনি বিজ্ঞনমনস্ক, তিনি হয়তো ভগবানের অস্তিত্ব স্বীকার করবেন 
না, কেননা বিজ্ঞানের যন্ত্রে ভগবানকে দেখা যায় না। আবার জ্যোতিষশান্ত্রের 
সত্যতার সম্ভাবনাকেও তিনি স্বীকার করবেন না, কেননা কোন যুক্তিতর্ক 
দিয়েই বোঝা যায় না-জন্মসময়ের গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান কিভাবে একজন 
জাতকের দৈহিক ও চারিত্রিক গঠন এবং ভাগ্য ঠিক করে দিতে পারে। অথচ 
বহু খটনাই প্রকৃতিতে ঘটছে, যা এখনো পর্যন্ত যন্ত্রপাতির ধরাছোয়ার বাইরে, 
কিন্তু তার সত্যতা না মেনে উপায় নেই। প্রাণিজগতের তীক্ষ ইন্দ্রিয়শক্তির 
বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব নয়। যেমন, চার-পাঁচদিন আগে 
কোন ব্যক্তি যে-রীাস্তায় হেটে গেছে, তার জামা-কাপড়ের গন্ধ শুকে বিশেষ 
জাতের কুকুর সে-রাস্তা চিনে নিতে পারে। হিসাব করলে সেই রাস্তায় এ 
গন্ধের পদার্থের অণু-পরমাণু খুঁজে পাওয়া মুশকিল। ক্ষুদ্রাতিক্ষুত্র পোকা কি 
করে যোজন যোজন দূরের খাবারের হদিশ পায় বা বিশেষ ঝতুতে পাখিরা 
কিভাবে হাজার হাজার মাইল পেরিয়ে নিদিষ্ট জলাশয়ে হাজির হয় তার 
বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা এখনো জানা নেই। সাধারণ অভিজ্ঞতায় হোমিওপ্যাথির 
কার্যকারিতা সম্পর্কে সন্দেহ থাকার কথা নয়। অথচ হিসাব করলে হোমিওপ্যাথিক 
ওবধের যা মাত্রা, তাতে কোন কার্যকরী অণুর না থাকারই সম্ভাবনা। এইসব 
ক্ষেত্রে ঘটনার ব্যাখ্যা না থাকলেও রা বলবেন, ঘটনাগুলোর সঙ্গে 
বস্তুর সম্বন্ধ আছে, কাজেই কোন সময়ে বিজ্ঞানের যন্ত্রপাতির উৎকর্ষ হলে 
ঘটনাগুলোর বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যাবে। 
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তথাকথিত যুক্তিবাদী বিজ্ঞানমনস্কদের মত হলো, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানই সত্যকে 
জানবার একমাত্র উপায় এবং এই বিজ্ঞানের ভিত্তি হলো বস্তু। বস্তুকে জেনে, 
১০ সরি 


ঘটে চলেছে। পর্যবেক্ষণ করে ঘটনাগুলির ২৮০ , কিন্তু 


তা কেবল 
সস উপল এপ রা 
হয়েছে বিজ্ঞানীদের মনোজগতে । অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিশেষ 
অবলম্বন করে সৃত্রগুলি আবিস্কৃত হয়নি। বলা যেতে পারে, 
স্বপ্রকাশিত হয়েছে বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞানীর মনে। সত্য যদি এ শে 
হয় তাহলে আধুনিক বিজ্ঞানের পরীক্ষাভিত্তিক পদ্ধতিই সত্যকে জানবার 
একমাত্র পথ নাও হতে পারে। আমাদের দেশের প্রত্যক্ষদ্রষ্টারা কিভাবে সত্যের 
সন্ধান পেয়েছিলেন তা জানা নেই। উপনিষদে আমরা দেখি-_খধি প্রার্থনা 
করছেন যে, সত্যের মুখ যেন তার কাছে অপাবৃত উন্মোচিত) হয়। এই 
অর্থে তারা পরম সত্যকে হয়তো “দর্শন” করেছিলেন, হয়েছিলেন “সত্য্রষ্টা”। 
০১৪৭৮৬৮০৭-ত 
বেদান্ত ও ভাগবতের রচয়িতারা একই সত্যকে জেনেছিলেন। 
০৯৮৮ ১০০৮ *০এ৪ ৮৮4৮ 
গবেষণা করছেন। সেই গবেষণার ফলাফল নিয়ে বহু বিজ্ঞানী ০২ 
বোধগম্য ভাষায় বই লিখেছেন। এরকম বেশ কয়েকটি বই প্রকাশিত 
হয়েছে। তাদের থেকে কয়েকটি উদ্ধৃতি দেওয়া যেতে পারে। ফ্রিটজফ 
কাপরা (11000108018) তার বই “176 18০ ০01 17/51০$-এ লিখেছেন £ 
+1117911৬ ০০0) (7706020011951081 & 501170100) 20010201065 190051)156 01781 
0075010051955 778 0০ 0) 93550110191 0510901010116 01015159 (1080 ৮/111112৬0 
(09911010090 17 ৪ সি(019 (11901 01101151081 71011010178.” [ পরিশেষে, 
(ধর্ম ও বিজ্ঞানের) উভয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই স্বীকার করা হয় যে, প্রাকৃতি 
ঘটনার ব্যাখ্যা করার জন্য আগামীকালের তত্বে হয়তো “চেতনা”কে বিশ্বের 
একটি অপরিহার্য উপাদানরূপে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।] হকিং (078/10178) 
তর “4 37166171501 01119 গ্রন্থে লিখেছেন £ “ণু! ৬০৪1০ 0০ ৬০1 
01100] (0 5১191) ৮/)) 0176 01)1%6156 9170901019০ 098৮1) 105 070 ৬/৪১ 
9১0০])1 85 11)2 00: 01 000 ৮/1101170611090 (0 0168060611165 11106 0১. [ ভগবান 
আমাদের মতো প্রাণী সৃষ্টি করবেন বলেই বিশ্বের শুরু ঠিক এভাবে 
করেছিলেন- এছাড়া অন্য কোনভাবে বিশ্বের শুরুর ব্যাখ্যা করা খুব কঠিন।] 
পল ডেভিস (৪011)9%195) তার '0০%70019 ব০৬ 217/1০5-এ লিখেছেন £ 
101[6৬/2195105] 17919519000) 01)6 1099 ০01 0০9-06 0768101, 001 
1 0995 1701 1019 ০00৫ 0. 01001517521 11110 9915011)6 25 0810 01 010 0171006 


৪৩২ উদ্বোধন ঃ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


01/51081 00150136, ৪1780012185 00005690 (0 $01)91798001581 00৫, 0116 01110116 
01951081 010150156 ৬/০10 01101) 0০ 0116 177601]]) 01 65001955101) 01 0110 7711 
0 ৪. 7800191 0০৫.” [সৃষ্টিকর্তা ভগবানের ধারণা আধুনিক : পদার্থবিদ্যায় 
অনাবশ্যক হয়ে পড়ে, কিন্তু অনুপম বিশ্বের অংশ হিসাবে কোন 
সার্বিক মনের অস্তিত্ব অস্বীকৃত হয় না। অতিপ্রাকৃত ভগবানের পরিবর্তে কোন 
প্রাকৃত বা যুক্তিসম্মত ঈশ্বর" থাকতে পারেন। অখণ্ড প্রাকৃতিক বিশ্বকে তখন 
সেই প্রাকৃত ভগবানের মনেরই প্রকাশমাধ্যম বলে ভাবা যেতে পারে ।] তিনি 
আবার লিখেছেন 8 “6 01115515515 8.171100 : 8 5616-00591176 85 94611 85 
5811-0176011121116 55500]. 001 0৮৮) [11105 00010 (1001) 109 ৬19৮/০৫ ৪$ 
100211560 “15121)05+ 01 001750108157655 |] ৪. 566 01 11100, গা) 1098 11091 13 
[01110150011 01010 011911121 00170101101) 91175010191) ৮/1016 00৫ 15 00017 
[0991450 85 0116 0111170 00175010051655 01811 (10175 11700 ৮4101017177) 
10110 ৮/111 09 210501090 105116 105 11101100121 1001010, ৮/11011 11 901169$ 
01) 00010101011810 1991 01 501111081 80৬৪1109110110.” [বিশ্ব একটি মন--যে 
নিজেকে দেখছে আবার নিজেকে গড়ছে। আমাদের ব্যক্তিগত চেতনাগুলিকে 
সেক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপী মনের সমুদ্রে বিচ্ছিন্ন কতকগুলি দ্বীপ বলে ভাবা যেতে 
পারে। এই ধারণা স্মরণ করিয়ে দেয় প্রাচ্য অতীন্দ্রিয়বাদের সেই মতকে, যে- 
মতে ঈশ্বরকে বিভিন্ন খণ্ডিত ব্যক্তিচৈতন্যের সমষ্টিরূপে মনে করা হয়। 
আধ্যাত্মিক প্রগতির উপযুক্ত স্তরে উন্নীত হয়ে মানুষের মন তার স্বাতন্ত্র্য 
হারিয়ে সেই অখণ্ড চৈতন্যসত্তায় লীন হয়ে যায়।] প্রায় একই কথা ক্যাফাটস 
((08910$) তার “116 0011501985 [0171৬615০, গ্রান্থে লিখেছেন 2 “41070081), 
৮/৪17790% 011 0119 ৫0065019৬০1 01 0৬/21011655 591১6 0 40661, (116 01100119111 
।]110% 01010 ৮1010, 50161706 ০91) 011 4981 ৬/10. ০0179180101 091৬/6017 076 
00105. 10001) 59170017116 81009000119 01190170091 01 016 017015590081919 ৯1010 
1101) 91101) 0179 09105 016 21710150110 [)1101101161198. 11015 11015 1511101911) 
1106950111090010 11) (10 59150 01191 0119 06১01110101), 11101010116 1011058 ০91 
0101101% 101120880, 01৬100১01১6 1101৬151016.” [যদিও আমরা আমাদের 
বোধের গভীরে “সমগ্রের অন্তর্নিহিত এঁক্যকে বুঝতে পারি বা অনুভব করতে 
পারি, কিন্তু বিজ্ঞানে শুধুমাত্র বিভিন্ন 'অংশে"র পারম্পরিক সম্পর্ক নিয়েই 
আলোচনা করা সম্ভব। অবিভাজ্য পূর্ণ, যা থেকে অংশ্দের জন্ম, সে-সম্পর্কে 
বিজ্ঞান কিছুই বলতে পারে না। এই “অখণ্ড, আক্ষরিক অর্থেই অবর্ণনীয়, 
কেননা সাধারণ ভাষা বা অন্য যেকোন বর্ণনা এই অখণুকে খণ্ডিত করে।| 

যারা বেদান্ত পড়েছেন বা “কথামৃত"' পড়েছেন তারাই লক্ষ্য করবেন যে, 
বেদান্তের ব্রন্মের বর্ণনা (“সর্বং খহ্বিদং ব্রন্ম”) বা শ্রীরামকৃষ্ণ সাধারণ 
লোককে বোঝাবার জন্য যেভাবে ব্রন্মের কথা বলেছেন (“ব্রন্মা বাক্য মনের 
অতীত, ব্রন্মা যে কি, তা মুখে বলা যায় না।”), তার সঙ্গে আধুনিক 
পদার্থবিদদের পূর্ণের বর্ণনার বিশেষ সাদৃশ্য আছে। 

আবার দেখা যাক, মহাবিশ্বের উৎপত্তি সম্বন্ধে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও বিজ্ঞানীমহল 
জনপ্রিয় তান্ড "বিগ ব্যাং, (318 3818)-এর বর্ণনা। ক্রীজ (খো5৪১৪) এবং মান 
(1৬180117) [10 96০0174 016801011-এ লিখেছেন £ “11016 11991185016) 0 
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010 01181106 (1021 17001)111517955 ৮/০৪1৫ 50000101/ 06 ০0017৬91564 0 117০ 
016521706 01 50107601105. 11115 50176101)1176 ৮/85 1110011091801) 911811... 
5118116101121) 076 51709811650 000110 ৬/10101) ০0170811160 0119 3180 06 9৬০1/0101175 
৮/০ 599 21000110 05. 1116 01)1/6156 ০0011515090 01 0111) 0116 (%106 011091101010-- 
010801005150190 ৬1001059117 10800961710 175 50806. 109001091011)5 00৬21, 
10199 118৬6 400019011) 5129 6619 105599০0705 0150, (010170 001 21711051211 
(015201711691811) ০0917101707901110175.৮ [কোন কিছুর উ মহাশুন্যের 
ক্ষুভিত হওয়ার সামান্য সম্ভাবনা ছিল। এই কোন কিছু ধারণাতীতভাবে ক্ষুদ্র 
ছিল। এমনকি ক্ষুদ্রতম কোয়ার্কের (বস্তুকণা) চেয়েও তা ক্ষুদ্র ছিল-কিস্তব এর 
মধ্যেই ধরা ছিল আমরা আমাদের চারপাশে যাকিছু দেখি সে-সবের উপাদান। 
তখন বিশ্ব ছিল শুধু একটিমাত্র কণা--যেটি অত্যন্ত ক্ষুদ্র জায়গায় নিজের সঙ্গে 
বিক্রিয়া করছিল। এই কণা বিস্ফোরিত হয়ে প্রতি 103: সেকেন্ডে দ্বিগুণ হয়ে 
আক্ষরিক অর্থে মুহূর্তের মধ্যে মহাজগতের আকার পায়।] 

বিজ্ঞানের এই ধারণার সঙ্গে তুলনা করা যায় শ্রীমত্তাগৰবতে কথিত 
সৃষ্টিবর্ণনা ঃ “সকল পদার্থ ক্ষৃভিত হইয়া পরস্পর মিলিত হইল। তাহার পর 
সেইসকল হইতে একটি অচেতন অণ্ড উৎপন্ন হইল।... এ অণ্ড বহির্ভাগে 
লস ০৯১ 

রির মূর্তিস্বরূপ লোকসমূহ আছে। আবার দশাঙ্গুলি পরিমিত 
হইলেও এই বিশ্ব আবৃত করিয়া আছেন। মায়ার অধীশ্বর সেই ভগবান বিবি 
রূপ ধারণ করিতে ইচ্ছা করিয়া আত্মমায়া দ্বারা যদৃচ্ছাক্রমে প্রাপ্ত কাল, অনৃষ্ট 
ও প্রকৃতি আশ্রয় করিয়াছিলেন” আধুনিক বিজ্ঞানীরা লিখছেন £ “(15 
50110001165 5810 0180 010 011৬0156 95 9/6 1070৬ 10 ৮445 01০8000 0% 11) 
9১091095101) 01 8 [00117176৬21 560. ... 15195 [116 9316 30110 16101051103 010০ 
01990101] 01 50800, $010191)19501705 0198(1011 01 01776.” (অনেক সময়ে বলা 
হয় যে, জামাদের পরিচিত. বিশ্ব একটি আদিম অণ্ডের বিস্ফোরণের সৃষ্টি 
হয়েছিল।... “বিগ ব্যাং যেমন স্থানের বোঝায় তেমনি কালেরও সৃষ্টি 
বোঝায়।] আধুনিক বিজ্ঞানীদের সৃষ্টিবর্ণনার সঙ্গে ভাগবৎকারের বর্ণনার 
সাদৃশ্য যেকোন যুক্তিবাদীকেই স্বীকার করতে হবে। 

১৯০৫ খ্রীস্টাব্দে বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইন তার আপেক্ষিকতাবাদ (7২61701৬119) 
বিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই তত্বেই প্রথমে ভাবা হয় যে, সময় স্থানভেদে 
বিভিন্ন হতে পারে এবং পদার্থ ও শক্তি অভিন্ন। ১৮৯৬ খ্বীস্টাব্দে স্বামী 
বিবেকানন্দ তার "116 75211791016 ০11701” বক্তৃতায় বলেছেন £ “15 
700551019 (0 0017)011501906 (1190 ৬/1191৬/6 ০9111190091 00951101215 81211. 
15 0119 ৪ ০1817) 50806 01 01০৩ (6176189]. 901101, 121071655 01 21) 00101 
১906 01171190161 0211 0০ 0109৮6৫0০99 0116 19501 01117011017.” [দেখানো যায় 
যে, আমরা যাকে পদার্থ বলি তার কোন অস্তিত্ই নেই। এ শুধুমাত্র শক্তিও 
একটা রূপ; দৃঢ়তা, কাঠিন্য বা পদার্থের অন্য কোন রূপ যে গতি-জনিত, 
তা প্রমাণ করা যায়।] 'ব্ল্যাক হোল" (কৃষ্ণ গহুর)-জাতীয় মহাশূন্যের তথাকথিত 
| টিতে (গাণিতিক উৎসবিন্দু), যেখানে নতুন পদার্থ জন্ম নিচ্ছে, 
আধুনিক বিজ্ঞানে ভাবা হয় যে, সময় সেখানে স্তব্ধ হয়ে থাকে। সাধারণের 
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মধ্যে বহুল-প্রচারিত কথা ব্রহ্মার এক সি 
আইনস্টাইনের কাবু পৃ 


রূপান্তরিত হতে পারে এসব তো আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতায় দেখা যায় 
না। আইনস্টাইনের আগে বিজ্ঞানীরা এধরনের চিন্তাকে জ্যোতিষের মতোই 
আজগুবি বলতেন। বর্তমানে কিন্তু এই তত্ব পদার্থবিদ্যার ভিত্তি। এ-তত্ব 
পৃথিবীর অন্য কোন দেশের ধর্মপুস্তকে নেই, ছিল শুধু আমাদের দেশের 
আচার্যগণের চিন্তায়। 
রামায়ণ ও মহাভারত মহাকাব্য দুটিকে অনেকেই বলবেন “মীথোলজি' 
(/0101989) বা পুরাণ। মহাকাব্য দুটিতে বর্ণিত অধিকাংশ ঘটনাই রূপক 
এবং গল্প। সেখানে অনেক ঘটনার বর্ণনা পাওয়া যায়, যেসব ঘটনার আজ 
থেকে দুদশক আগেও বৈজ্ঞানিক ভিত্তি ছিল না। যেমন দ্রোণ ও দ্রোণীর 
জন্মকথা, সত্যবতীর জন্মকথা, বরুণ-বাণ দিয়ে অগ্নিবাণ ধবংস করা। কিন্তু 
আজ নলজাতক শিশু (185-00১০ ০৪১) বিকল্প মা (98110£866 70016) 
এবং “পেট্রিয়ট মিসাইল" (৪01001155119) নামক বিধবংসী অস্ত্র (উপসাগরীয় 
যুদ্ধে তার ব্যবহার হয়েছিল) আবিষ্কারের পরে আর ঘটনাগুলিকে গল্প বা 
অপ্রাকৃত বলা যায় না। স্বীকার করতে হচ্ছে, রামায়ণ ও মহাভারতে বর্ণিত 
বহু ঘটনাই বিজ্ঞানভিত্তিক। তবে রামায়ণ ও মহাভারতের লেখক হয়তো 
কল্পনা করেছিলেন, সাক্ষাতে দেখেননি । কিন্তু যে-ঘটনা ঘটে না, অথচ সহমত 
সহ বছর পরে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সহায়তায় ঘটানো সম্ভব হয় যোকে আজ 
আমরা “কল্পবিজ্ঞান” বলি), ক রে পাজি 
কল্পনাকে নমস্কার না জানিয়ে উপায় নেই। 
আসলে আমরা এক আত্মবিস্থৃত জাতি। আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের 
অবহেলা করে পাশ্চাত্যের অসম্পূর্ণ জ্ঞানকেই সম্পৃ বলে মনে 
করি। 82000081011 0011011'-এর সভায় মাত্র এক ভোটে আাডামস (/02175)- 
কে হারিয়ে মেকলে (15০8819)) যখন ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তন করতে সমর্থ 
হলেন তখন তিনি তার পিতৃদেবকে লিখেছিলেন £ “এ যা হলো তাতে 
এদেশে (ভারতে) আর পাদ্রী পাঠাতে হবে না। এরা (ভারতবাসীরা) অনন্তকাল 


র স্বীকৃতি 
পান না। বিদেশী পত্রিকায় ছাপা না হলে ভারতীয় বিজ্ঞানীর গবেষণাপত্র গণ্য 
হয় না। দেশের কবিরাজী ওঁষধকে হেয় প্রতিপন্ন করাই আমাদের ডাক্তারদের 
উন্নত" শিক্ষার পরিচয়। অথচ আমরা চীনের আকুপাংচার (4০8101701016) 
নিয়ে মাতামাতি করি। দেশীয় বহুল-ব্যবহ্ৃত ভেষজ থেকে বিদেশীরা যখন 


বিজ্ঞানমনস্কৃতা, ভগবদ্িশ্বাস ও কুসংস্কার ৪৩৫ 


কিন্তু যেকোন সুস্থবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিকে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানীদের মতোই স্বীকার 
করতে হবে যে, জড়জগৎকে অনুশীলন করে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানীরা যে চরম 
সত্যের আভাস পাচ্ছেন, তা আমাদের দেশের ঝষি ও মনীবীদের মনোজগতে 
বহুকাল আগেই ধরা পড়েছিল। এপ্রসঙ্গে কিছু উদ্ধৃতি দেওয়া যেতে পারে। পল 
ডেভিস তার 0০9৫ 870 076 [০%/ [17/5105-এ লিখছেন £ “৩ 170501701 
5100100956 (11805011706 (6801)65 15 (11850101016 2179 0100 ৬010601৮401] 
(0 (21065 52110115115 1010010191019 ৪5 ৪ ০0116001017 01 [001110105170%1176 01001 
11) 50906 0110 (1719. ... 1115105 ০217, 70610790)5, ০501811) 00০ ০01001)1, 01111 
2110 012211520101) 01 01)6 01151021 0116156, ০৪10001919১ (01501901191) 
0619510510391£” [আমাদের ধরে নেওয়া উচিত নয় বিজ্ঞান আমাদের এই 
শিক্ষাই দেয় যে, শুধুমাত্র সেই জিনিসকেই সঠিক ভাবা যায়, যে-জিনিস স্থান ও 
কালে চলমান কতগুলি কণার সমষ্টি। ...পদার্থবিদ্যা হয়তো প্রাকৃতিক বিশ্ব কি 
দিয়ে তৈরি, কিভাবে উৎপন্ন হলো এবং কিভাবে সংগঠিত তার ব্যাখ্যা দিতে 
পারে। কিন্তু পদার্থবিদ্যা নিজের নিয়ম (বা অতিনিয়ম) ব্যাখ্যা করতে পারে না।] 
এফ. ররলিক ছু. ২01111017) তীর গ্রন্থে €ঢ1011781800%(091২০0110/" লিখছেন £ 
“[1715 91900101715 00175100190 1009 01019 8 (16010110971 011110/ 11191160 10) 
09059180101). 10 00965 1101 0011)072110 81181000109 08110 49811, 1015 01119 011 
810501701171801)017801081 00115017101 8110 00951101160 (0 217)/11)115 10901. ... 
(0911 (10 17777601709 ০0091117095 216 1681 2110 9৬617১6111৮ 81১ 15110161764 
210 001)91)05 01) (1)6 (11901 0179 11810199105 (0 01)09059 01105 9)121790101). 
[ইলেকট্রনকে পরীক্ষা থেকে অনুমিত একটি তাত্বিক ব্যাপারই ভাবা চলে। 
বাস্তব বলে দাবি করার এর কোন অধিকার নেই। এটা শুধুমাত্র একটা বিমূর্ত 
গার্ণিতিক ধারণা এবং তা বাস্তব কোন জিনিসকে বোঝায় না।... শুধুমাত্র 
আমাদের তাৎক্ষণিক অভিজ্ঞতাই বাস্তব। বাকি সব এবং যে-তত্ব দ্বারা 
পরীক্ষার ফল ব্যাখ্যা করা হয়, তার ওপরে নির্ভরশীল।] ররলিক আরো 
লিখছেন 2 "৬/০119/ 9 ০6181100117 80010 ৬/18115 16950178019 2170 ৮1181 
15 1101 19050118016. /114 11616 ৮/6 10) 1100 001 178001121 (91700110 10 
০৪১02001806, (0 25500176 (1120 016 ৮/0110 01005106 0111571911)001105 15 51101101 
(0 0179 ৮/0110 ৮/০ 276 1590 (0. ৬০ (970 (0 06 1016]001060 80০ ৮181 (0 
6১0০০. ৮/০0০116৬০ ৮/০1010৬/ ৮/1780180019 15 50116 10 ০9111060৮01) 11] 100৬ 
2110 19126091016 011010৮/ 001181115. /৮170 ৮০ 21০ 01091) ৬/0106 11 01100. 
[কোন্টা যুক্তিগ্রাহ্য এবং কোন্টা যুক্তিগ্রাহ্য নয় সে-সম্পর্কে আমাদের একটা 
নির্দিষ্ট ধারণা আছে। এর ফলে আমরা আমাদের স্বাভাবিক প্রবণতাবশত সঞ্চিত 
অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে ধরে নিই যে, আমাদের ধারণার বাইরের জগৎও 
আমাদের পরিচিত জগতের মতোই । সে-জগৎটা কি হওয়া উচিত সে-সম্পর্কে 
আমাদের পক্ষপাত এসে যায়। আমরা বিশ্বাস করি যে, নতুন এবং এখনো পর্যন্ত 
অজ্ঞাত এলাকায় প্রকৃতি কিরকম হবে তা আমরা জানি। এবং অনেক সময়েই 
এসম্পর্কে আমাদের ভুল হয়।] ক্যাফাটস “16 00750109105 [1171%019৩, গ্রন্থে 
লিখছেন £ “119 000 01018351081111/5105 85196508115 ৬19%/90116]া। ৮/৩16 
|160181115$98190 000)5.৮ [ডেকার্তে যেমন মনে করতেন, চিরায়ত পদার্থবিদ্যার 
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সত্যগুলি আক্ষরিক অর্থে স্বপ্রকাশিত সত্য।] কাজেই জড়জগৎভিত্তিক সত্যও 
যদি মনোজগতেই প্রকাশিত হয় তাহলে খধষিদের মনোজগতে প্রকাশিত সত্যকে 
পরীক্ষা না করে অসত্য বলা যায় না। খষিরা ঠিক কোন্‌ পথে এগিয়েছিলেন তা 
সম্যক জানা নেই। কিন্তু সত্য এক, যদিও সত্যে পৌঁছাবার পথ বিভিন্ন হতে 
পারে। আধুনিক বিজ্ঞানীরা এক পথে এগোচ্ছেন, ভারতের মুনি-ঝষিরা অন্য 
পথে এগিয়েছিলেন। কিন্তু পথ অন্য এবং তাদের আবিস্কৃত সত্যগুলি অনেক 
ক্ষেত্রে সাধারণ অভিজ্ঞতার বিরোধী বলেই তা আজগুবি-এমন ভাবার কোন 
কারণ নেই। এপর্যন্ত যে-কয়টি উদ্ধৃতি দেওয়া হলো সেগুলিতে দেখা যাবে যে, 
যেসব ব্যাপার আমাদের পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের আওতায় পড়ে না, যাদের যন্ত্রপাতির 
সাহায্যে মাপজোক করার প্রশ্নই ওঠে না_যেমন মন, চৈতন্য, ঈশ্বর প্রভৃতি 
আধুনিক বিজ্ঞান যেন চরম লক্ষ্যের পথে অগ্রসর হতে গিয়ে সেগুলিকে মেনে 
না নিয়ে পারছে না। মানছে কোথাও স্পষ্টভাবে, কোথাও প্রচ্ছন্নভাবে। এবং 
গবেষণার এইসব স্তরেই শোনা যাচ্ছে আমাদের সনাতন ধর্মশাস্ত্রের নিশ্চিত 
প্রতিধ্বনি। এখনো যদি ভারতীয় বিজ্ঞানীরা এইসব সত্যের চর্চাকে বিজ্ঞানমনস্কতার 
বিরোধী বলে মনে করেন তাহলে তারা বিজ্ঞানমনস্থই থাকবেন, সত্যকে 
আস্বাদন করতে পারবেন না। 

এসব কথা বলা সত্তেও আরেকটা কথা থেকে যায়। মুনি-ঝধিদের জ্ঞানের 
কথা সত্য হলেও তাদের নাম করে আমরা যেসব সংস্কারকে আশ্রয় করি বা 
(দশীয় বলে যেসব চিকিৎসাপদ্ধাতি ব্যবহার করি সেগুলি সবক্ষেত্রে সঠিক 
হবে-এমন ভাববার কারণ নেই। এর মধ্যে অনেক সংস্কার ক্ষতিকারকও 
হতে পারে। সেগুলিকে কুসংস্কার বলতেই হবে। কুসংস্কারগুলোকে . দেশ 
থেকে দূর করার জন্য যারা কাজ করছেন তাদেরও প্রশংসা করতে হবে। 

সতাদ্রষ্টা খষিরা সত্যকে জেনেছিলেন। সেই সত্যকে তারা পরমব্র্দ বলতেন। 
এই বিশ্বব্রদ্দাণ্ড সেই পরমব্রদ্দের স্বরূপ--তীদের এই সিদ্ধান্ত নিশ্চয়ই বিজ্ঞানবিরোধী 
নয়। কাজেই ভগবদ্বিশ্বাস এবং বিজ্ঞানমনস্কতায় কোন বিরোধ নেই । বিরোধ নেই 
আপাতদৃষ্টিতে দুর্বোধ্য বিভিন্ন অনুশাসন বা কর্তব্যাকর্তব্যের নির্দেশের সঙ্গেও। 
তবে খ ারিজো লিউ উসিভাহারে ভতনির হরে তারিামারনী 
যেসব সংস্কার ক্ষতিকারক বলে প্রমাণ করা যায়, সেগুলি নিঃসন্দেহে “কুসংস্কার? | 
স্বাস্থ্যের হানিকর সংস্কার, ভিত্তিহীন ওঁধধ এবং এগুলোর ব্যবহারের বিরোধিতা 
আমাদের করতেই হবে। তবে এধরনের কুসংস্কার শুধুমাত্র “এদের বৈজ্ঞানিক 
ভিত্তি নেই” বলেই দূর করা যাবে না। আমাদের বুঝতে হবে মানুষ কেন এইসব 
সংস্কারকে আশ্রয় করে। আমাদের পরীক্ষাব্যবস্থা এমন যে, ছাত্র জানে না সে 
ভালভাবে পড়াশুনা করলেও পরীক্ষায় পাস করবে কিনা । কর্মপ্রার্থী জানে না যে, 
সে যোগ্যতা অর্জন করলেও কাজ পাবে কিনা । রোগী জানে না, অর্থব্যয় করেও 
যে সত্যিকারের চিকিৎসার সুযোগ পাবে কিনা। তাই লোকে জ্যোতিষীর দ্বারস্থ 
হয়, 'প্রতারক ধর্মগুরু”র আশ্রয় নেয়, রমন, মাদুলি ধারণ করে, জলপড়া ও 
মন্ত্রশক্তিতে বিশ্বাস করে' 

মানুষের ক্ষতিকারক ফুসংস্কারগুলিকে দূর করতে হলে আমাদের অর্থনৈতিক 
ও সামাজিক ব্যবস্থার উন্নতি করতে হবে। আমাদের পরীক্ষাব্যবস্থা এমন 
করতে হবে যে. পরীক্ষার্থী জানবে পড়াশুনা ভালভাবে করলেই পরীক্ষায় পাশ 


বিজ্ঞানমনস্কতা, ভগবদ্িষ্বাস ও কুসংস্কার ৪৩৭ 


করবে। কর্মপ্রার্থী জানবে যে, সে কাজ শিখলে উপযুক্ত কাজ পাবে। রোগী 
জানবে, চিকিৎসা-শাস্ত্ানুসারে যতটা করা সম্ভব তার জন্য তা করা হবে। 
তাহলেই ক্ষতিকর কুসংস্কারগুলোকে মানুষ ত্যাগ করতে পারবে। একাজে 
বিজ্ঞানই হবে আমাদের সহায়। বিজ্ঞানকে প্রয়োগ করে আর্থ-সামাজিক 
১৯৯ পি 
বিজ্ঞানমনস্কতা স্বীকৃতি পাবে। 

বিজ্ঞানমনস্কৃতা এলেও মানুষের মন থেকে ভগবদ্ধিশবীাস বা কোন শুভ 
শক্তির ওপরে আস্থা রাখার প্রবণতা যাবে না। কারণ, ১৯ল 
তার ভবিষ্যৎকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। ভবিষ্যৎ অনেক সময়েই নির্ধারিত 
হয় এমন সব ঘটনা দিয়ে যার ওপরে মানুষের কোন হাত থাকে না। তাই 
দেখা যায়, পৃথিবীর সর্বশ্রে্ঠ পোলভল্টার সার্গেই বুবকা গত বার্সিলোনার 
অলিম্পিকে একটা লাফও ঠিকভাবে দিতে পারলেন না। ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত 
বলেই ভবিষ্যতের মঙ্গলের জন্য মানুষ অন্য শক্তির আশ্রয় খোজে। আমরা 
দেখি, উপসাগরীয় বিজয়ের জন্য আমেরিকার প্রেমিডেন্ট গীর্জায় প্রার্থনা 
করেন। খেলার নামবার আগে ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান দল প্রার্থনা 
করে। মন্ত্রীরা দিনক্ষণ দেখে শপথ নেন। ব্যবসায়ীরা নতুন বছরের খাতা 
কালীবাড়ি ঘুরিয়ে আনে। নতুন বাড়ি আরম্ভ করার আগে গৃহস্বামী ভিতপুজা 
করেন। যাত্রার আগে মানুষ ভগবানকে স্মরণ করে। এই ধরনের বিশ্বাসভিত্তিক 
৯৮৮৬১ ৯83--১০৭ 
বিচার করা সম্ভব নয়। আর যদি প্রমাণিত হয় যে, কার্যকারিতা নিশ্চিত 
তাহলেও কি বিজ্ঞানীদের এসব বিশ্বাসের বিরুদ্ধে প্রচার করা সঠিক? টন 
বিশ্বাস চলে গেলে মানুষকে সাইকিয়ানট্রিস্টের আশ্রয় নিতে হয়। সমসা 
ভুলবার জন্য ড্রাগের শিকার হয়। এর চেয়ে কালীবাড়িতে মানত করা 
বা পূজা দেওয়া বেশি ক্ষতিকারক নয়! ভুয়ো বিজ্ঞানমনস্কৃতা প্রচার 
করে বা তথাকথিত অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারকে দূর করতে গিয়ে মানুষকে 
তার অভ্যস্ত সুস্থ পরিবেশ থেকে অসুস্থ পরিবেশে ঠেলে দেওয়া সুবিবেচনার 
কাজ নয়। বিজ্ঞানমনস্ক্দের উচিত মানুষের সুস্থ বিশ্বাসকে ধবংস না করে তার 
বৈজ্ঞানিক ভিত্তি অনুসন্ধান করা। 

এখন প্রশ্ন, 2৭-১৯৮০০85 পুর এ সর 
অন্যভাবে বলতে গেলে, ধর্ম কি বিজ্ঞানের বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গির মোকাবিলা 
করতে পারে? আজ থেকে প্রায় এক শতাব্দী আগে এই প্রশ্ন উত্থাপন 
করেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ এবং দ্ধযর্থহীন ভাষায় বলেছিলেন, সেই ধর্মেরই 
বেঁচে থাকার অধিকার আছে যে-ধর্ম বিজ্ঞানসম্মত সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা, যুক্তি- 
বিচারে উত্তীর্ণ হওয়ার যোগ্যতা রাখে। তবে, লা 
করেছিলেন £ ৬৮৬8০০০০৬৮১ 

তাই নয়, তথাকথিত অন্যান্য বিজ্ঞান যেমন--পদা টিক 
থেকেও ধর্মবিজ্ঞান বেশি শক্তিশালী; ০১৭৪০ ক 
ধারণার অনুপন্থী, যা অন্যান্য জড়বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। ইংল্যান্ডে 
দেওয়া বক্তৃতায় স্বামীজী বলেছিলেন £ “15 0176 58170 177611)005 ০01 
119501080101, ৮1101 ৬/০ 20015 (0 50161705 870 10709160০ 0105100, 10 
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(01105 0001), ৮111011 169112107 175.”১ [বহির্জগতে বিজ্ঞান ও জ্ঞানের ক্ষেত্রে 
তত্বানুসন্ধানের যে-পদ্ধতিগুলি অবলম্বিত হয়, ধর্মবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও কি সেই 
একই পদ্ধতি অবলম্বিত হবে? আমার মতে তাই হওয়া উচিত। আমি এও 
মনে করি, যত শীঘ্র তা হয়, ততই মঙ্গল। এরূপ অনুসন্ধানের ফলে কোন 
ধর্ম যদি বিনষ্ট হয়ে যায়, তাহলে বুঝতে হবে-_-সেই ধর্ম বরাবরই অনাবশ্যক 
কুসংস্কার-মাত্র ছিল; যত শীঘ্র তা লোপ পায়, ততই মঙ্গল। আমার দৃঢ় 
বিশ্বাস, এর বিনাশেই সর্বাধিক কল্যাণ। এই অনুসন্ধানের ফলে ধর্মের ভিতরে 
যাকিছু খাদ আছে, সেসবই দূরীভূত হবে সন্দেহ নেই, কিন্তু ধর্মের যা 
সারভাগ তা এই অনুসন্ধানের ফলে বিজয়গৌরবে মাথা তুলে দাঁড়াবে। 
পদার্থবিদ্যা বা রসায়নের সিদ্ধান্তগুলি যতখানি বিজ্ঞানসম্মত, ধর্ম যে অন্তত 
ততখানি বিজ্ঞানসম্মত হবে শুধু তাই নয়, বরং আরো বেশি জোরালো হবে; 
কারণ, জড়বিজ্ঞানের সত্যগুলির পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়ার মতো আভ্যন্তরীণ 
আদেশ বা নির্দেশ কিছু নেই, কিন্তু ধর্মের তা আছে।] 

স্বামীজীর এই বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে যে, ধর্ম ও বিজ্ঞান পরস্পরের 
প্রতিযোগী বা বিরোধী নয়, পরস্পরের পরিপূরক। আজ থেকে একশো বছর 
আগেই সনাতন ধর্ম ও আধুনিক বিজ্ঞানের মিলন প্রত্যক্ষ ও ভবিষ্যৎ 
দর্শন করে শিকাগোয় স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন £ 

+..0706 17110015011) 5180 01781 ৬/18019 1125 0921) ০1161151717) 11) 1015 
10050) 00 8095 15 60116 10 09 (80817 11) 1016 (0101016 1811201220, 170 
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যুগ ধরে যে-ভাব হৃদয়ে পোষণ করে আসছে, সেই ভাব আধুনিক বিজ্ঞানের 
উপক্রম দেখে তার হাদয়ে আনন্দের সঞ্চার হচ্ছে।]* 
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ডায়াবিটিস ও কিছু নতুন তথ্য 
শক্তিপদ মুখোপাধ্যায় 


ডায়াবিটিস (1)19১903) একটি সমস্যাবহুল ব্যাধি এবং তা সার্বজনীন। খুব 
কম পরিবারই আছে যাদের নিকট বা দুর সম্পর্কের রেক্ত-সম্পর্কের কথা 
বলছি) কেউ না কেউ এই অসুখে আক্রান্ত হয়নি। এই বংশগত অসুখটির 
প্রকোপ ভারতবাসীর মধ্যে খুবই বেশি। সম্ভবত জেনেটিক (£5121০) 
প্রবণতাই এর জন্য অনেকাংশে দায়ী। ডায়াবিটিসের হাত থেকে সম্পূর্ণ 
নিরাময় হওয়ার আজও কোন চিকিৎসা নেই, কিন্তু আধুনিক চিকিৎসা-পদ্ধতির 
দ্রুত অগ্রগতির ফলে রোগটি ভালভাবে আয়ত্তে আনা আজ সম্ভব হয়েছে। 
চিকিৎসক, রোগী ও তার পরিবার, খাদ্যতত্ববিদ (৫16010187) ও অন্যান্য 
সংশ্লিষ্ট কর্মীদের সমবেত প্রচেষ্টায় এই রোগের প্রকাশ ও ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত 
সমস্যাগুলির প্রতিরোধ (016৬0170101) ও চিকিৎসা আজ অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য । 
এই নিবন্ধে ৮০৪ আলোচনা করছি। 
ইনসুলিন ও ডায়াবিটিস 

পাকস্থলীর পিছনে রয়েছে অগ্ন্যাশয় বা প্যাংক্রিয়াস (138107593) গ্রন্থি। 
তার মধ্যে বিটাকোষগুলি (996. 09115 ০1 016 151665 01 1.01769111975) যে 
অন্তঃরস (11077019) তৈরি করে রক্তে পাঠায়, তার নাম “ইনসুলিন' 
(11571117)। ইনসুলিন রক্ত থেকে গ্ুকোজের (810০০5০)--যাকে চলতি কথায় 
আমরা বলি 'ব্রাড সুগার” (৮1০০ 5889)-_বিভিন্ন শারীরিক কোষে অনুপ্রবেশের 
ব্যবস্থা করে এবং রক্তে সুগারের পরিমাপ একটা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে বজায় 
সর সপ ইনসুলিনের আংশিক 
বা সামগ্রিক অভাবে কোষগুলি গ্লুকোজ ব্যবহার করতে পারে না, 
ফলে ডায়াবিটিস রোগের সূত্রপাত ও বৃদ্ধি হয়। রক্তে সুগার বাড়ে। কারণ, 
ইনলুলিনের অভাবে (শুধুযে দেহকোষগোী তা ব্যবহার (করতে পারেনা 
তাই নয়, যকৃত বা লিভারও গ্লাইকোজেন (£19০098617) থেকে গ্লুকোজ তৈরি 
করে রক্তে পাঠাতে পারে না। ফলে রোগী ক্রমশ হয়ে পড়ে, 
আনুষঙ্গিক আরো অনেক উপসর্গ দেখা দেয় এবং সেগুলি মারাত্মক হয়ে 
উঠতে পারে। 

দু-ধরনের বা টাইপের (১০) ডায়াবিটিস আজ সবাই স্বীকার করে 
নিয়েছেন। প্রথম টাইপটি (0061) দেখা যায় অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে। এতে 
পারিবারিক ইতিহাস নাও থাকতে পারে এবং ইনসুলিনের অভাবই এর মূল 
কারণ ১১৬০০ পৃ আপ 1901 01117590117) অগ্ন্যাশয়ের এ বিটাকোষগুলি কোন 

৮৫ অথবা স্বয়ংক্রিয় শারীরিক প্রতিক্রিয়ার (80101107076 

রা দ্বারা হলে এই অসুখের সূত্রপাত হয়। ইনসুলিনের অভাবে 
এই ধরণের ভায়াবিটিস-রোগীরা আগে অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সেই মারা যেত, 


88০ উদ্বোধন ঃ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


পরে বৈজ্ঞানিক রা ও বেস্ট (827070£ & 89)-এর গবেষণাপ্রসূত 
ইনসুলিন আবিষ্কার রা রহ দা 
ক্রমোন্নতির ফলে আজ অবস্থার অনেক উন্নতি হয়েছে 

টাইপ-২ (99 []) দলের ভান পরিবার বাসি 
অসুখের অন্যতম। ডায়াবিটিস-রোগীদের শতকার ৯০ ভাগের টাইপ-২ 
ডায়াবিটিস। রোগীদের মধ্যে পুরুষের তুলনায় স্ত্রীলোকের সংখ্যা বেশি দেখা 
যায় এবং প্রায় ৭০% রোগীর বয়স ৪০-এর ওপর ও তারা মেদবহুল ও স্থুলাঙ্গ 
হন। এই রোগের শুরুতে ইনসুলিনের অভাব না থাকলেও লিভার গ্লাইকোজেন 
থেকে বেশি পরিমাণে সুগার তৈরি করে রক্তে পাঠায় এবং তার জন্য রক্তে 
সুগারের পরিমাণ বেড়ে যায়। এছাড়া শরীরের যেসমস্ত কোষগুলির ওপর 
ইনসুলিন কাজ করে তাদের বাইরের আস্তরণে পদ গ্রাহক (19081)607) 
ই জলি রা ইনসুলিনের কর্মপ্রয়াসে 

গতা করে না-এই অবস্থাকে বলা হয় ইনসুলিন-প্রতিবন্ধক অবস্থা 

(1750117719513121 50819)। তার জন্য রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ অবশ্যই 
বেড়ে যায় এবং তার সঙ্গে অন্যান্য প্রয়োজনীয় শারীরিক প্রক্রিয়াগুলিও 
(71912001151) ক্রমশ ব্যাহত হয়। প্রথমদিকে রক্তে সুগার বেশি হওয়ার 
সঙ্কেত পেয়ে অগ্ন্যাশয়ের বিটাকোষগুলি বেশি পরিমাণ ইনসুলিন তৈরি করে 
রক্তে পাঠায়; কিন্তু প্রতিবন্ধক অবস্থার জন্য রক্তে সুগারের 
পরিমাণ কমে না। তখন কোষগুলি আরো বেশি ইনসুলিন রক্তে পাঠিয়ে 
দেয় সুগার কমানোর প্রচেষ্টায়! এইভাবে ক্রমশ বিটাকোষগোষ্ঠী নিঃস্ব হয়ে 
পড়ে এবং অত্যধিক সুগারের বিষক্রিয়ায় (০৮1০ ৪16০15 ০011/0151/01718) 
তারা চিরতরে বিনষ্ট হয়। তখন শরীরে ইনসুলিনের পুরো অভাব প্রকাশ 
পায়। অনেকের আবার শরীরে ইনসুলিনের অভাব হয় অগ্ন্যাশয় থেকে 
ইনসুলিনের রক্তে মেশার পথে বাধা পাওয়ার জন্য। মোটামুটিভাবে দেখা যায় 
যে, প্রথম প্রথম-_এমনকি কোন ক্ষেত্রে অনেকদিন পর্যন্ত এই দ্বিতীয় টাইপের 
রোগীদের রক্তে ইনসুলিনের পরিমাণ স্বাভাবিক বা তার চেয়ে বেশিও থাকতে 
পারে; কিন্ত ইনসুলিনের প্রতিবন্ধক অবস্থার জন্য তার দ্বারা রক্তে সুগার 
কমে না। যে-অসুখটি প্রথমে ছিল ইনসুলিনের ওপর নির্ভরহীন (ব017- 
15011 01061061( 019165 বা [ব1)01%), তা পরে সামগ্রিকভাবে বাইরে 
থেকে যোগানো ইনসুলিনের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল (75011 0617061 
01809695 বা 11101) হয়ে পড়তে পারে। 

এই টাইপ-২ ডায়াবিটিসের প্রকোপ ভারতীয়দের মধ্যে, যারা বিদেশে 
আছে তাদের মধ্যেও বেশি দেয়া যায়। ইংল্যান্ডে একটি সমীক্ষায় জানা 
যায় যে, প্রবাসী ভারতীয়দের মধ্যে যাদের হার্ট আ্যাটাক হয়েছে তাদের 
ডায়াবিটিসের হার নেটিভ ইংরাজদের তুলনায় ৪ গুণ বেশি! তার জন্য 
বংশগত বা জেনেটিক কারণ তো বটেই, তার সঙ্গে রোগপ্রকাশে জোরদার 
হয়েছে পারিপার্থিক অবস্থাগুলিও (07170161081 2০015) | মেদবৃদ্ধি, শারীরিক 
পরিশ্রমবিমুখতা, চলাফেরার বদলে বেশি সময় বসে কাটানো (39001108111 
51৫) এসবই রোগপ্রকাশের বিশেষ অনুকূল। এদেশে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে 
সঙ্গে ভায়াবিটিসের সম্পর্কও লক্ষ্য করা যায়। ডায়াবিটিসের হার ৬০ বছর 
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বয়স্কদের মধ্যে ১০% এবং ৮০ বছর বয়স্কদের মধ্যে ১৬ থেকে ২০% ধরা 
হয়। এছাড়া আরো কত যে পরিসংখ্যানের বাইরে আছে তা সঠিক জানা যায় 
না। বলা হয়, আরো ৪০% বয়স্কদের সুগার সমস্যা (50591000016) আছে। 
লক্ষণগুলি কি কি? 

অত্যধিক জলপিপাসা, বারবার প্রসাব হওয়া, চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হওয়া 
(ছানিপড়া), শরীরে ঘন ঘ্বন ফোড়া হওয়া, মুত্রাশয়ের প্রদাহ ও জীবাণুসংক্রন্ত 
অন্যান্য ব্যাধি, চুলকানি বিশেষ করে ইন্দ্রিয়স্থানে, শারীরিক দুর্বলতা ও ওজন 
হাস পাওয়া-এইসব টাইপ-১ ও অনেক সময় টাইপ-২ অসুখের লক্ষণ । 
8০৬ ইতিহাসে যাদের ডায়াবিটিসের প্রবণতা থাকে, বিশেষ করে 

পক্ষে শারীরিক বা মানসিক অবস্থার ওপর অস্বাভাবিক চাপের 
পারা জারা হাসি দাদ হারে সারে রদ 
হার্ট আযাটাক, অন্তঃসত্বা অবস্থা, কোন কঠিন অসুখে (যেমন নিউমোনিয়া) 
আক্রান্ত হওয়া অথবা সাঙ্ঘাতিক দুর্ঘটনার ফলে দেহে বা মনে আঘাত পাওয়া 
ইত্যাদির উল্লেখ করা যেতে পারে। নবজাত শিশুর ওজন ৯ পাউন্ড বা তার 
বেশি হলে মাতার ডায়াবিটিসের সম্ভাবনা আছে ভাবতে হবে। 
সমস্যাবহুল কেন? 

_ যুক্তরাষ্ট্রে ডায়াবিটিসের জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ আর্থিক ক্ষতির মূল্য 
বছরে প্রায় ১৩ হাজার কোটি ডলার ($130 011101)। শরীরের প্রায় সমস্ত 
অংশই ডায়াবিটিসের দ্বারা পীড়িত হতে পারে। আমেরিকায় দৃষ্টিহীনতার প্রধান 
কারণ ডায়াবিটিস এবং কিডনির অসুখের ক্ষেত্রেও তাই। ডা; 
(0191515) সাহায্যে আজ বহু লোক “কিডনী ফেলিওর' (1001769 (11016) 
নিয়ে জীবনধারণ করছেন। ডায়াবিটিস এই কিডনী ফেলিওরের প্রধান কারণ। 
উচ্চ রক্তচাপ (181 )1909৫ 01655016-1/0911615107) ডায়াবিটিসের বহুজনবিদিত 
আনুষঙ্গিক জটিলতা । কোলেস্টেরল সমস্যা (011019509101 01001071) ডায়াবিটিসে 
প্রায় সর্বদাই প্রকট । এতে “গুড* কোলেস্টেরল বা [770]. থাকে কম, “ব্যাড' 
কোলেস্টেরল বা 10], থাকে বেশি এবং ট্রাইশ্লিপারাইডস (01819001106১)- 
ও বেশি পরিমাণে হয়। কিন্তু ঠিকমত চিকিৎসা হলে অবশ্যই এগুলি আয়ত্তে 
আনা আজ সম্ভব। 

বিভিন্ন আকারের ধমনীগুলি (8191163), বিশেষ করে সক্কীর্ণ আয়তনের 
ধমনী ভায়াবিটিসের শিকার হয়। অপেক্ষাকৃত বড় আকারের ধমনীর ভিতরের 
দেওয়ালে কোলেস্টেরল জমে ওঠে। কিন্তু মধ্যাকৃতিবিশিষ্ট ধমনীগুলি, যেমন 
হার্টের (০0107879), মস্তিষ্কের (০9150181) ও পায়ের ধমনীতে তা জমলে 
রক্তপ্রবাহ ব্যাহত হয়। ফলে হার্ট আ্যাটাক, স্ট্রোক, হাঁটাচলার ক্রমাবনতি, 
দুরারোগ্য ক্ষত ইত্যাদির সম্ভাবনা বেড়ে যায়। সঙ্কীর্ণ আয়তনের সরু বা সূল্স্ 
ধমনীগুলি ডায়াবিটিসে আক্রান্ত হলে তাদের দেওয়ালগুলি পুরু ও রুগ্ন হয়ে 
পড়ে এবং রক্তবাহিত প্রোটিন যেমন আযালবুমিন দেওয়ালের মধ্য দিয়ে ধমনীর 
বাইরে ক্ষরিত হয়। ফলে ধমনীগুলির আয়তন আরো সম্কুচিত হওয়ার জন্য 
রক্তপ্রবাহ ব্যাহত হয়। সেজন্য নানা ধরনের সমস্যা দেখা যায়। হার্টের 

ংসপেশীর অসুখ (০8101017002), কিডনীর অসুখ (70017101)91179), 
চোখে রেটিনার অসুখ (150707091/) ও নার্ভের অসুখ (700102807))- 


৪৪২ উদ্বোধন ঃ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


এসবই ডায়াবিটিসে এ সূন্স্স ধমনীগুলির দুরবস্থার সাক্ষী। নানা আকারের 
ধমনীর অসুখ ও নার্ভের অসুখ পায়ে দুরারোগ্য পচনশীল ক্ষত (৪21121616) 
সৃষ্টি করতে পারে এবং তার জন্য অনেক সময় পা ব্যবচ্ছেদেরও (2170)0181101) 
প্রয়োজন হয়। আশার কথা, চিকিৎসার দ্বারা রক্তে সুগারের মাত্রা যতদূর 
সম্ভব স্বাভাবিক মানের কাছে যদি ধরে রাখা যায়, তাহলে এই ধরনের জটিল 
উপসর্গগুলি আজ অনেক ক্ষেত্রেই আয়ত্তে আনা সম্ভব। 

ডায়াবিটিস-রোগীদের হার্ট আযাটাক হলেও অনেক সময় বুকের ব্যথা নাও 
থাকতে পারে (79171555 বা 51197017681 800801), কিন্তু তার জন্য হার্টের 
জটিল উপসর্গগুলি অব্যাহত থাকে । এদের মৃত্যুর হার যাদের ডায়াবিটিস নেই 
কিন্তু হার্ট আযাটাক হয়েছে-তাদের তুলনায় অনেক বেশি। হার্ট ফেলিওর 
(1০2 91119), শক (79০1), হার্টের ক্রিয়াশক্তির সম্পূর্ণ বিলোপ (০0118196)-- 
এসবই ডায়াবিটিসের নির্মমতার মর্মন্্ুদ সাক্ষী । 

সমস্ত পরিপাকযন্ত্র--খাদ্যনালী, পাকস্থলী, কুদ্রান্ত্র ও বৃহদন্ত্র, লিভার (89900 
17105511791 0201 210 11%9)--এসবই ডায়াবিটিসে আক্রান্ত হতে পারে। ফলে 
নানা ধরনের পেটের অসুখ হয়। পুরুষের ইন্দ্রিয়দৌর্বল্য ডায়াবিটিসে প্রায়শই 
দেখা যায় এবং তার জন্য বিবাহিত জীবনে সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে। 
আধুনিক চিকিৎসাব্যবস্থা 

ডায়াবিটিসের টাইপ-১ প্রথম থেকেই ইনসুলিনের ওপর নির্ভরশীল। তাই 
ইনসুলিনের প্রয়োজন রোগনির্ণয়ের শুরু থেকেই। তবে চিকিৎসার প্রথম 
পদক্ষেপ হবে বয়স এবং শারীরিক কর্মতৎপরতা অনুযায়ী উপযুক্ত খাদ্যের 
ব্যবস্থা করা। তার জন্য বহু ধরনের খাদ্যতালিকা খাদ্যতত্ববিদগণ দিয়ে 
থাকেন। তবে মোটামুটিভাবে স্মরণ রাখা দরকার যে, উঠতি বয়সের তরুণ- 
তরুণীদের বা আরো কম বয়স্কদের প্রয়োজন যথেষ্ট খাদ্য-ক্যালরীর (০০ 
০9101155) এবং তা দেহের ব্যবহারযোগ্য (71918901129) করার জন্য উপযুক্ত 
পরিমাণ ইনসুলিন সরবরাহ করা। প্রথম প্রথম রক্ত ও পরে মুত্র পরীক্ষা 
করেও দেখা হয় সুগার ঠিকমত নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে কিনা। ঠিক তখনকার অবস্থা 
এর থেকে জানা গেলেও গত ২ বা ৩ মাস ধরে রক্তে সুগার কতদুর 
সুনিয়নত্রিত ছিল তা জানতে হলে গ্রাইকেটেড (81)০8150) বা গ্লাইকোসিলেটেড 
(21/০0518150) হিমোগ্লোবিন (11710810011) যাকে বলা হয় 710/10- 
মাপা হয়। স্বাভাবিক অবস্থায় এর পরিমাপ রক্তের ৬ শতাংশের নিচে থাকে। 
তার বেশি হলে বুঝতে হবে, রক্তে সুগার গত কয়েক মাস ধরে 
নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে না। সকালে খালিপেট অবস্থায় নেওয়া রক্তে সুগারের পরিমাপ 
প্রতি ডেসিলিটারে ১২০ মিলিগ্রামের নিচে রাখা বাঞ্ছনীয়। আজকাল আবার 
বলা হচ্ছে, ১১০ বা তারও নিচে এর স্বাভাবিক পরিমাপ। বাস্তব ক্ষেত্রে 
চিকিৎসাব্যবস্থা (খাদ্য-নিয়ন্ত্রণ. ও দৈহিক ওজন কমানো দিয়ে শুর) আরন্ত 
করতে বলা হয় যদি রক্তে সুগার প্রতি ডেসিলিটারে ১৪০ মিলিগ্রামের বেশি 
থাকে। এটা অবশ্য ১০ থেকে ১৪ ঘণ্টা উপবাসের পর রক্তে মাপা সুগারের 
পরিমাণ। স্বাভাবিক অবস্থায় যাদের ডায়াবিটিস নেই তাদের খাওয়ার ২ ঘণ্টা 
পরে (0০১01810191) রক্তে সুগারের পরিমাণ প্রতি ডেসিলিটারে ১৪০ 
মিলিগ্রামের থাকে। ডায়াবিটিস-রোগীর ক্ষেত্রে এর পরিমাপ যদি ১৮০ 


ডায়াবিটিস ও কিছু নতুন তথ্য ৪8৪৩ 


মিলিগ্রাম ছাড়িয়ে যায়, তাহলে আমেরিকান ডায়াবিটিস আযসোসিয়েশন চিকিৎসা 
করতে পরামর্শ দেন। নির্দেশ দেওয়া হয়, এই পরিমাপটি চিকিৎসার দ্বারা 
১৮০ মিলিগ্রামের নিচে রাখার। রাত্রে শোওয়ার আগে স্বাভাবিক সুস্থ অবস্থায় 
রক্তে সুগার প্রতি ডেসিলিটারে ১২০ মিলিগ্রামের নিচে থাকে এবং এ সংস্থা 
চিকিৎসা শুরু করতে পরামর্শ দেন যদি এই মাপটি ১৬০ মিলিগ্রামের বেশি 
হয়। লক্ষ্য হলো- প্রতি ডেসিলিটারে সুগারের পরিমাণ রক্তে ১০০ থেকে ১৪০ 
মিলিগ্রামের মধ্যে ধরে রাখা। হিমোগ্লোবিন 410 যদি ৮%-এর বেশি হয়, 
তাহলে চিকিৎসা করে তা ৭%-এর নিচে রাখতেও এই সংস্থা উপদেশ দেন। 

ডায়াবিটিস কন্ট্রোল আ্যান্ড কমপ্লিকেশন্স ট্রায়াল (191999063 00100] 2174 
(001110011090101501191-1)000) ৯ বছরের গবেষণায় প্রমাণ করেছে যে, 
এঁকান্তিক প্রচেষ্টায় (1016151$৩ 0161809) রক্তে সুগার কমিয়ে স্বাভাবিক 
সীমায় রাখতে পারলে চোখে রেটিনার অসুখ এবং অন্যান্য সন্কীর্ণ আয়তনের 
ধমনীর দুরবস্থা (577911 $95561 01985৪) আয়ত্তে আনা আজ সত্যই সম্ভব। 
তার জন্য দিনে ৩ অথবা ৪ বারও ইনসুলিন নেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে। 
এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে যেখানে সুগার অত্যন্ত কমে বাড়ে (9715 
01905195), সেখানে পাম্পের সাহায্যে ইনসুলিন ত্বকের ঠিক নিচের স্তরে 
একটানাভাবে ফোৌটায় ফোঁটায় ঢেলে দেওয়া হয় (০0170111005 00001819005 
15011) 00110) এই পদ্ধতিতে খাওয়ার আগেও প্রয়োজন হলে রোগী 
পূর্বনির্দেশমত বোতাম টিপে সঠিক পরিমাণ ইনসুলিন নিজে নিতে পারে। 

বহু বছর অনুশীলন করে বৈজ্ঞানিক ক্লাইন (0617) দেখিয়েছেন যে, 
রক্তে হিমোগ্রোবিন 410 যত বাড়ে (অর্থাৎ ব্লাড সুগার গত কয়েকমাস 
ধরেই নিয়ন্ত্রিত থাকছে না), পায়ে আমপুটেশনের (21008181101 বা ব্যবচ্ছেদ) 
হারও সেই অনুপাতে বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে । ডায়াবিটিসে রক্তচাপ বা 
ব্লাড প্রেসার বেড়ে থাকলেও সেই একই অবস্থা তিনি লক্ষ্য করেছেন। 
করোনারি অসুখের ক্ষেত্রেও তাই-_হার্ট আযাটাকের সম্ভাবনা বাড়ে যদি রক্তে 
সুগার সুনিয়ন্ত্রিত না হয়। তাই আজ সবাই উঠেপড়ে লেগেছেন রক্তে 
সুগারের পরিমাণ দৃঃভাবে নিয়ন্ত্রিত করার জন্য (5010(01 ০0170101 01 9109০ 
31021) কিভাবে তা করা সম্ভব তার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করছি। 
ওজন নিয়ন্ত্রণ করা 

ডায়াবিটিসের চিকিৎসার প্রথম সোপান হলো দেহের ওজন কমানো। এটা 
অবশ্যই টাইপ-২ স্তুলাঙ্গ (০6০5) ব্যক্তিদের পক্ষে প্রযোজ্য। খাদ্যনিয়ন্ত্রণ ও 
ব্যায়াম করে ওজন কমানো কঠিন ও সময়সাপেক্ষ হলেও এটাই সবচেয়ে 
বেশি কার্যকরী প্রাথমিক চিকিৎসা এই দ্বিতীয় টাইপের ডায়াবিটিস-রোগীদের 
জন্য। এমনকি ৫ থেকে ১০ পাউন্ড ওজন কমলেও উপকার বুঝতে পারা 
যাবে। আদর্শ ওজন নির্ণয় করা হয় “বডি মাস ইনডেক্স” (890/ 1955 
[70০॥-7311) থেকে । এটি মাপা খুবই সহজ। দেহের ওজন কিলোগ্রামে 
মেপে সেটিকে দৈহিক উচ্চতার বর্গমিটার দিয়ে ভাগ করা হয় ডে/6181) 1 
75 11610110107 1712)| এই টাগা যদি ২৫-এর বেশি হয়, তাহলে ওজন 
কমানোর প্রয়োজন। এটি ২০ থেকে ২৫-এর মধ্যে রাখাই বাঞ্ছনীয়। শুধু 
খাবারের ধরন (008110) পরিবর্তন করলেই চলবে না, তার পরিমাণও 
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রা সা রদ রুলারিদর 
সতর্কতা অবলম্বন করা হয়। 
কত ক্যালরি কম খেতে হবে? 

২৫ বছরের ওপর বছর-প্রতি দৈনিক গড়ে ১০ ক্যালরি করে খাদ্য- 
ক্যালরি কম খেলে শরীরের ওজন বজায় রাখা সহজ হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা 
যায় যে, ৬০ বছর বয়স্কের (৬০-২৫-৩৫; ৩৫১১০-৩৫০) দিনে ৩৫০ 
খাদ্য-ক্যালরি ২৫ বছর বয়স্কের তুলনায় কম প্রয়োজন হয়। যদি প্রতিদিন 
প্রয়োজনের অতিরিক্ত ১০০ খাদ্য-ক্যালরিও সঞ্চিত হয় তাহলে ১ বছরে ১০ 
পাউন্ড বাড়তে পারে। 
কি খাদ্য যতদুর সম্ভব পরিহার্য 

চিনিবহুল রিফাইন্ড কার্বোহাইড্রেট (15119 ০9190111819) দ্বারা তৈরি 
খাবার যতদুর সম্ভব পরিহার করা ভাল। 
কি ধরনের খাদ্য ৰা্ছনীয়? 

শাকসবজি, ভাত, ডাল, রুটি, আলু, মাছ বা মুরগীর মাংস-এসবই 
উপযুক্ত খাদ্য। রোজ কিছু ফলও খাওয়া প্রয়োজন। তবে খাদ্যের পরিমাণ ও 
খাদ্য-ক্যালরি চিকিৎসক এবং খাদ্যতত্ববিদগণের নির্দেশ অনুযায়ী অনুসরণ 
করতে হবে। বিভিন্ন মানুষের দৈহিক প্রয়োজন বিভিন্ন। কারা প্রয়োজন 
১৫০০ থেকে ১৮০০ ক্যালরির। কারো বা তার কম কিংবা বেশি। তাই 
এবিষয়ে চিকিৎসকের পরামর্শমতো চলা দরকার। আরো মনে রাখতে হবে, 
(কোলেস্টেরল সমস্যা এবং উচ্চ রক্তচাপ ডায়াবিটিসের সঙ্গে প্রায়শই জড়িত 
থাকে। তাই খাদ্য-নিয়ন্ত্রণের তারতম্য সেইমতো করা প্রয়োজন। শ্লেহবহুল 
খাদ্য (দুধ এবং দুগ্ধজাত খাদ্য, ঘি, মাখন, পনীর, মাংস, ডিমের কুসুম, 
কাজুবাদাম, নারকেল তেল, তাল থেকে তৈরি তেল ইত্যাদি) ও নূন খাওয়া 
যতদুর সম্ভব কমানো বাঞ্ছনীয়। ভাজার বদলে শেঁকা (১8117.) বা সিদ্ধ 
খাবারে ক্যালরি কম থাকে। 
ব্যায়ামের ব্যবস্থা কি? 

সপ্তাহে ৩ বা ৪ দিন ২০ থেকে ৩০ মিনিট যতদূর সম্ভব পা চালিয়ে হাঁটা 
ভাল ব্যায়াম। যাদের হার্টের অসুখ ধরা পড়েছে বা পায়ে বাতের জন্য বা 
ধমনীতে রক্তপ্রবাহ ব্যাহত হওয়ার জন্য হাঁটাচলার অসুবিধা হচ্ছে তাদের 
চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ করে ব্যায়ামের ব্যবস্থা নেওয়; প্রয়োজন। সম্ভব 
হলে এইসব ক্ষেত্রে সাতার কাটা খুবই ভাল ব্যায়াম। খাদ্য-নিয়ন্ত্রণ ও 
১ বাপি সক ৬ 
(টাইপ-২ ডায়াবিটিসে) ক্রমোন্নতি হয়। এমনকি অনেক সময় 
চিকিৎসার জন্য তখন ওষুধের দরকার তেমন নাও হতে পারে। 
কি ওষুধ ব্যবহার করা হচ্ছে এবং কখন? 

যদি খাদ্যনিয়ন্্রণ ও ব্যায়ামের দ্বারা ওজন কমানো সত্ত্বেও কয়েক মাসের 
মধ্যে রক্তে সুগারের পরিমাণ পূর্ব লক্ষ্মত না কমে, তাহলে যারা মেদবহুল 
নয় তাদের জন্য সালফোনাইল ইউরিয়া (501007%] 019৪) জাতীয় ওষুধ 
ব্যবহার করা হয়। এটি পূর্বব্যবস্থার সঙ্গে যোগ করা হয়--তার পরিবর্তে নয়। 
গ্লীইবিউরাইড (81/১০70) বা এ শ্রেণীর অন্যান্য ওষুধ টলবিউটামাইড 
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(10160121010), টোলাজামাইড ((0182817146), ক্রোরপ্রোপামাইড 
(০11107010981716), গ্রিপিজাইড (£1101216) ইত্যাদি সকালে খাওয়ার আগে 
একবার বা প্রয়োজন হলে সন্ধ্যায় খাওয়ার আগে আরেকবার সাধারণত 
দেওয়া হয়ে থাকে । চিকিৎসকের নির্দেশমতো ওষুধের ডোজ (৫0959) অনুসরণ 
করতে হবে। সালফোনাইল ইউরিয়া জাতীয় ওষুধগুলি অগ্ন্যাশয়ের বিটাকোষগুলি,ক 
তৈরি ইনসুলিন পাঠাতে সাহায্য করে। তাই যে অবস্থায় ইনসুলিনের সম্পূর্ণ 
এই ওষুধে কোন কাজ হবে না। তখন অবশ্যই বাইরে থেকে ইনসুলিন 
সরবরাহ করতে হবে। 
মেটফরমিন (78661017117) বা গ্রুকোফাজ (81000101796) 

যারা মেদবহুল কিন্তু রক্তে সুগার বাড়লেও ৩০০ মিলিগ্রামের নিচে থাকে, 
তাদের জন্য মেটফরমিন ভাল ওষুধ। দিনে ৫০০ মিলিগ্রাম থেকে শুরু কারে 
২ বা ৩ গ্রাম পর্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করে ওষুধটি দেওয়া হয়ে থাকে। 
অনেক সময় সালফোনাইল ইউরিয়ার একক ব্যবহারে রাক্তে সুগার নিয়ন্ত্রিত 
না হলে মেটফরমিন বা একারবোজ যোগ করা হয়ে থাক্ে। মেটফরমিন 
লিভারের ওপর কাজ করে গ্লাইকোজেন থেকে গ্লুকোজ তৈরি কমিয়ে দেয় 
এবং দেহের বিভিন্ন কোষে, বিশেষ করে মাংসপেশীতে গ্রুকোজ অনুপ্রাবেশে 
ও তার উপযুক্ত ব্যবহারে সাহায্য করে। ওষুধটি অগ্ল্যাশয়ের বিটাকোষগুলি 
থেকে সালফোনাইল ইউরিয়ার মতো ইনসুলিন নিষ্কান্ত হতে সুযোগ দেয়, 
ক্ষুধা কমায়-ফলে শরীরের ওজনও কমে যায়। শরীরের ওজন কম হলে 
ইনসুলিন-গ্রাহক পরমাণুরাও কর্মতৎপর হয় এবং ইনসুলিন-প্রতিবন্ধক অবস্থার 
উন্নতি হয়। সালফোনাইল ইউরিয়া ও মেটফরমিনের যুগ্ম ব্যবহারে রাক্তে প্রতি 
ডেসিলিটারে সুগার প্রায় ৭০ মিলিগ্রাম কমে যায় এবং দেখা যায় যে, 
হিমোগ্লোবিন £10-ও ২% কমে। লিভার, কিডনী কিংবা হার্টের অবস্থা ভাল 
না থাকলে কিন্তু মেটফরমিন ব্যবহারে সাবধানতা অবলম্বনের বিশেষ প্রয়োজন । 
ট্রগলিটাজোন (0:05110920786) বা রেজুলিন (76200]11)) 

ইনসুলিন-প্রতিবন্ধক অবস্থার আয়ত্তে আনার জন্য আজকাল যে-ওষুধগুলি 
ব্যবহার হচ্ছে তাদের মধ্যে ট্রগলিটাজোন বা রেজুলিনের স্থান সর্বপ্রথম! অন্য 
ওষুধগুলি (মেটফরমিন, একারবোজ এমনকি সালফোনাইল ইউরিয়া) পরোক্ষভাবে 
ইনসুলিন-প্রতিবন্ধক অবস্থায় সাহায্য করে। কিন্তু ট্রগলিটাজোনের প্রাথমিক 
কাজই হলো প্রত্যক্ষভাবে ইনসুলিন গ্রাহক পরমাণুগশুলির সংখ্যা ও তাদের 
ইনসুলিন-গ্রহণশীলতা (79011) 36731015109) বাড়িয়ে দেওয়া। এই গ্রাহক 
পরমাণুগুলি (1730117.199610075) বিশেষ করে লিভার, মাংসপেশী ও শরীরের 
চর্বিকোষ গোষ্ঠীতে (8017059115396) সন্নিবেশিত থাকে । ইনসুলিন প্রতিবন্ধক 
অবস্থার উন্নতি হলে রক্তে সুগারের পরিমাণ নিয়ন্ত্রিত করতে নিজ দেহজাত 
ইনসুলিনই তখন কার্যকরী হতে পারে। তাই এই জাতীয় ওষুধগুলি সত্যই 
সম্ভাবনাবহুল। দেখা যায় যে, প্রতিদিন ২০০ থেকে ৪০০ মিলিগ্রাম ট্রগলিটাজোন 
ব্যবহার করলে বাইরে থেকে যাগানো ইনসুলিনের ডোজ কম লাগতে 
পারে। এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে ইনসুলিন নেওয়ার প্রয়োজনই তখন হয় 
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না। কিন্তু লিভার খারাপ থাকলে ট্রগলিটাজোন ব্যবহার করা যাবে না। 
কিডনীর অবস্থা খারাপ থাকলেও ওষুধটি ব্যবহার করা যেতে পারে। 
একারবোজ (৪0819996) 

খাদ্যে কার্বেহাইড্রেটের পরিপাকে যে-ওষুধগুলি বাধা দেয় এবং রক্তে 
গ্লুকোজ সরবরাহ কমে যায়, তাদের মধ্যে একারবোজ অন্যতম। পরোক্ষভাবে 
একারবোজও ইনসুলিন-প্রতিবন্ধক অবস্থার উপশম করতে সাহায্য করে। 
এককভাবে অথবা সালফোনাইল ইউরিয়াদের সঙ্গে যুশ্মভাবে ব্যবহার করলে 
হিমোগ্লোবিন £৯0, ১ থেকে ১.৫% পর্যন্ত কমতে দেখা যায়। খাওয়ার পরে 
যাদের রক্তে সুগারের পরিমাণ বেশ বেড়ে যায়--তাদের পক্ষে সালফোনাইল 
ইউরিয়াতে তেমন উপকার না হলে একারবোজ যোগ করা হয়। তাতে 
অনেক সময় ২% পর্যন্ত হিমোগ্লোবিন £&)0 কমতে দেখা গেছে। যাদের 
কিডনীর অবস্থা স্বাভাবিক নয় অর্থাৎ রক্তে ক্রিয়াটিনিন (01981111119) প্রতি 
ডেসিলিটারে ১.৬ মিলিগ্রাম বা তার বেশি, তাদের মেটফরমিন ব্যবহার না 
করে একারবোজ ব্যবহার করাই 
ইনসুলিন 


পি পু মিলিগ্রাম 
বা তার বেশি থাকলে অথবা ট্যাবলেট জাতীয় পূর্বোক্ত ওষুধগুলিতে ভাল 
ফল না পেলে ইনসলিনের বাবসা সাধারণত করা হয় এছাড়া বিশেষ বিশেষ 


নিজেকে উ্েকশন দেয়। আজকাল আর জান্তব (গরু, শুয়োর) 2 
থেকে ০৪৬ এ 
ইনসুলিনই ব্যবহার হচ্ছে। তার জন্য আলার্জি ও অন্যান্য পসর্গ তুলনামূলকভাবে 
কম হয়। ডায়াবিটিস যতই সাঙ্ঘাতিক হবে এবং রক্তে সুগার নিয়ন্ত্রণ করা 
ট্যাবলেট দ্বারা সম্ভব হবে না তখন ইনসুলিনের সাহায্য নিতে হবে। অবশ্য 
আগেই বলেছি, প্রথম টাইপের ডায়াবিটিসে শুরু থেকেই ইনসুলিনের 
প্রয়োজন হয়। আশার কথা, নতুন গবেষণা দ্বারা ক্যাপসুলের সাহায্যে 
ইনসুলিন ব্যবহার ট্যোবলেটের মতো) ভবিষ্যতে সম্ভব হতে চলেছে। 
ইনসুলিনের নানা প্রকারভেদ আছে। রেগুলার (76518) ইনসুলিন ইঞ্জেকশন 
খাওয়ার অন্তত আধঘণ্টা আগে নেওয়া প্রয়োজন। এটা বেশির ভাগ রোগীর 
পক্ষে অসুবিধাজনক। আরো একটি উদ্বেগের কারণ হলো, ঠিক খাওয়ার 
সময়ে যদি খাওয়া না হয় বা যদি খাবার আসতে দেরি হয়, যেমন কোন 
রেস্তোরায় বা হাসপাতালে, তাহলে রক্তে ইনসুলিনের প্রভাবে সুগার বেশ 
কমে গিয়ে হাইপোগ্নাইসিমিয়া (রক্তে সুগারের পরিমাণ স্বাভাবিকের অনেক 
নিচে নামা) অবস্থার সৃষ্টি করতে পারে। হাইপোগ্লাসিমিয়ায় রোগী অজ্ঞানও 
হয়ে যেতে পারে, তবে তাড়াতাড়ি ঘন সুগার-মিশ্রিত জল খাওয়ালে সুস্থ হয়ে 
ওঠে। হাইপোগ্রাইসিমিয়ার লক্ষণগুলি আগে থাকতেই শেখানো হয়। ট্যাবলেট 
জাতীয় ওষুধগুলি, বিশেষ করে আগে বর্ণিত সালফোনাইল ইউরিয়া-গোষ্ঠীও 


ডায়াবিটিস ও কিছু নতুন তথ্য ৪৪৭ 


হাইপোশ্লাইসিমিয়ার কারণ হতে পারে। তবে নতুন তিনটি মেটফরমিন, 
ট্রগলিটাজোন এবং একারবোজে তার সম্ভাবনা খুবই কম। ওষুধ খাওয়ার বা 
ইনসুলিন ইঞ্জেকশন নেওয়ার পর সময়মত খাদ্য না খেলে হাইপোষ্লাইসিমিয়ার 
উপসর্গ দেখা দেয়। রোগী তখন তাড়াতাড়ি সঙ্গে রাখা কিছু সুগার কিউব বা 
সপ ৯পৃস পপ উপ পায়। মাথা 

বুক ধড়ফড় করা, ঘাম হওয়া, শরীর কীপা, পেট ভাব, ঘন ঘন 
হাই? ৪৯৯ হাইপোগ্সাইসিমিয়ার লক্ষণ। বেশিক্ষণ হাইপোগ্লাইসিমিয়া 
থাকলে জ্ঞান হারানোর সম্ভাবনা, তাই এই বিষয়ে আগে থাকতে সতর্ক হওয়া 
প্রয়োজন। মিলির নিকিনির ররর দার হারান এর 


রেগুলার ইনসুলিন ইঞ্জেকশন নেওয়া ছাড়াও মধ্যম মেয়াদী (7760101) 
001811017) ও দীর্ঘমেয়াদী ইনসুলিনের নোনা ধরনের) ব্যবস্থাও চিকিৎসক 
দিয়ে থাকেন। অনেক সময় ট্যাবলেটের সঙ্গেও ইনসুলিন যোগ করা হয়। 
কোন কোন বিশেষজ্ঞের মতে, প্রথম ৪ থেকে ৬ সপ্তাহ উপরি উক্ত তিনটি 
নতুন ওষুধের যেকোনটি এককভাবে শুরু করে দেখা উচিত। যদি খালি 
পেটে মাপা রক্তে সুগারের পরিমাণ তার পরেও প্রতি ডেসিলিটারে ১৪০ 
মিলিগ্রামের নিচে না নামে অথবা হিমোগ্লোবিন /১০-ও ৮%-এর নিচে না 
থাকে তাহলে সালফোনাইল ইউরিয়া এ ওষুধটির সঙ্গে আরো ৪ থেকে ৬ 
সপ্তাহের জন্য যোগ করা দরকার। এর পরেও যদি পূর্বনির্ধারিত মাত্রায় রক্তে 
সুগার বা হিমোগ্লোবিন /)0 না কমে তাহলে সালফোনাইল ইউরিয়া বন্ধ 
করে লেন্টে (6716) ইনসুলিন বা দীর্ঘমেয়াদী [৮7 ইনসুলিন শুরু করা 
সমীচীন। সঙ্গে ট্রগলিটাজোন বা রেজুলিন যুক্ত থাকা ভাল। ইনসুলিনের 
ডোজ প্রতিটি রোগীর নিজস্ব প্রয়োজনের ওপর নির্ভর করে। চিকিৎসক শুরু 
করেন ৮ থেকে ১০ ইউনিট প্রতি সন্ধ্যায় খাওয়ার আগে একবার করে এবং 
ডোজ বাড়ান সকালে রক্তে সুগারের পরিমাণ অনুযায়ী। প্রয়োজন হলে 
ইনদুলিন-পাম্পও ব্যবহার বরা হয়ে থাকে। হিতীয টাইপের ভায়াবিটিসে 

১১৯০০ ১১৯৮৯ 
৩০ ইউনিটের বেশি ইনসুলিনেও কাঁজ না হয়, তাহলে তাদের পক্ষে 
ট্রগলিটাজোন রোজ ২০০ থেকে ৪০০ মিলিগ্রাম যোগ করা প্রশস্ত 


লাইসপ্রো ইনসুলিন কি? 
লাইসপ্রো (197২০) মানবদেহজাত ইনসুলিন পরমাণুর সামান্য 
অবস্থা। এতে ও প্রোলীন (15170 & [101176) নামক 


দুইটি আমাইনো আযসিড ভি ইনসুলিন-পরমাণুতে একে অপরের 
স্থান বদল করেছে। ফলে ত্বকের নিচে ইঞ্জেকশন করলে খুব তাড়াতাড়ি 
ইনসুলিন রক্তে মেশে এবং তার সুগার-নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা প্রায় ৪ ঘণ্টা থাকে। 
রেগুলার ইনসুলিনের ক্ষেত্রে ইঞ্জেকশনের পর সেটি রক্তে মিশতে কিন্তু ৩০ 
মিনিট থেকে ১ ঘণ্টা সময় নেয়_-তবে তার সুগার-নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতাও ৬ 
থেকে ৮ ঘণ্টা পর্যন্ত থাকে। তার জন্য হাইপোগ্লাইসিমিয়ার সম্ভাবনাও 
লাইসপ্রো ইনসুলিনের চেয়ে রেগুলার ইনসুলিনে বেশি থাকে। লাইসপ্রো 
ইনসুলিনের ব্যবহার সম্প্রতি চালু হয়েছে। দীর্ঘমেয়াদী অভিজ্ঞতা সময়সাপেক্ষ। 


৪৪৮ উদ্বোধন £ শতাব্দীজয়ন্ত্ী নির্বাচিত সঙ্কলন 


প্রতিটি রোগীর দৈনিক ইনসুলিনের প্রয়োজন ও ডোজ আলাদা । এগুলি 
8৮ শুরু করে নির্ণয় করা হয় (01911070100)। চিকিৎসক, 
নার্স, খাদ্যতত্ববিদ্গণ, রোগী ও পরিবার-সকলেই ডায়াবিটিস 
৯৮ উপ ৬ থাকে। 
আনুষঙ্গিক চিকিৎসা 


ডায়াবিটিস অসুখে রক্তে সুগারের পরিমাণ সুনিয়ন্ত্রিত হলে (হিমোগ্লোবিন 
/১)0৭%-এর নিচে) এবং বহুদিন ধরে তা বজায় রাখতে পারলে জটিল 
উপসর্গগুলিকে প্রতিরোধ বা উপশম করা আজ অনেকাংশেই সম্তব। কিন্ত 
আযাটাকের সম্ভাবনার ও রক্তের উচ্চচাপের চিকিৎসা তার সঙ্গে চালাতে 
হাবে। কোলেস্টেরল কমানোর জন্য খাদ্যনিয়ন্ত্রণ ও ব্যায়াম ছাড়াও স্ট্যাটিন 
(30807) জাতীয় ওষুধের (198518111, [08$85120 31058510) এবং সম্প্রতি 
908502011) প্রয়োজন প্রায়ই হয়ে থাকে । লক্ষ্য হলো-[.01[. বা 
মন্দ কোলেস্টেরল (১৪৫ 01016516101) প্রতি ডেসিলিটারে ১০০ মিলিগ্রামের 
নিচে রাখা এবং ট্রাইগ্লিসারাইডস সম্ভব হলে ২০০ মিলিগ্রামের নিচে রাখা। 
প্রতিদিন একটি করে এন্টেরিক কোটেড (19710 ০9805) আ্যাসপিরিন 
(85111) ট্যাবলেট (পাকস্থলীর জন্য বাধা না থাকলে বা ত্যালার্জি না 
থাকলে) ব্যবহার করা প্রয়োজন। রক্তের উচ্চচাপের উপশমের জন্য চিকিৎসকের 
পরামর্শমতো ওষুধ নিয়মিত খাওয়া অবশ্যই দরকার এবং তার জন্য যদি 
বিশেষ কোন শারীরিক বাধা না থাকে তাহলে বিশেষ করে আ্যাজিওটেনশিন 
(81210117511), কনভার্টিং (০97৬9108), এনজাইম (972776), ইনহিবিটরস 
(01171010915) জাতীয় ওষুধ চিকিৎসকের নির্দেশমত খাওয়া ভাল। এতে শুধু 
রক্তের উচ্চচাপই নয়, হার্ট এবং কিডনীও উপকৃত হতে পারে। তাই ব্লাড 
প্রেসার কমানোর জন্য এই পর্যায়ে ক্যাপটোপ্রিল (০8060011), এনালাপ্রিল 
(67818011), লাইসিনোপ্রিল (191700111) জাতীয় ওষুইগুলি শরশি বেশি ব্যবহৃত 
হয়ে থাকে। তবে সতর্কতা অবলম্বনের প্রয়োজন প্রতিটি ক্ষেত্রে। কিডনির 
অবস্থার ক্রমাবনতি হলে এই মূল্যবান ওষুধগুলি ব্যবহার করা কঠিন হয়ে 
পড়বে। তবে সুচিকিংসকের পরামর্শ অনুযায়ী স্বাস্থ্যসম্মতভাবে চললে ও 
৮৮-৯৮-১০ার সন্দেহ নেই। 
ভবিষ্যতে কৃত্রিম অগ্ন্যাশয় (20?0181 08101985) ব্যবহাত হবে, হয়তো 
ব্াপকভারেই। অগ্মাশয় ট্রানসমীনটেশনও বেশ কিছুদিন ধরেই চলছে, কিন্তু 
রি স্যারাত পরে সুযোগমতো এবিষয়ে আলোচনার অবকাশ 
সুজি 


* ১০০ বর্ষ, ৬ সংখা 


ঈশ্বরতনয় যীশু 


স্বামী চন্দ্রেন্বরানন্দ 


পুস্পমধ্যে যেরূপ সহস্রদল পদ্ম, জ্যোতিষ্কমগ্ুলের মধ্যে যেরূপ সুধাকর 
চন্দ্র, পশুকুলের মধ্যে যেরূপ পশুরাজ সিংহ, তন্রপ মানবজাতির মধ্যে 
কখনো কখনো এরূপ পুরুষ জন্মলাভ করেন, যাহাদের অলৌকিক জীবন ও 
কার্যাবলী তাহাদিগকে 501-107)- মহাপুরুষ বা অবতার প্রভৃতি আখ্যায় 
ভূষিত করিয়া মানব সাধারণের মধ্যে চিরপূজ্য ও চিরস্মরণীয় করিয়া রাখে। 
তাহারা জন্মগ্রহণ করেন আমাদেরই মতো এই রক্তমাংসের তনু লইয়া, 
তাহারা বর্ধিত হয়েন আমাদেরই মতো খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করিয়া, তাহারাও 
হয়েন আমাদেরই মতো এই জরা-ব্যাধির প্রপীড়নে, কিন্তু মানবের 
রা রা পর রা রানা যো রন বা রর রা 
অস্তিত্ব বিরাজ করে যাহা জগতের সমগ্র নরনারীর অপরিসীম দুঃখে সদাই 
কাতর, এবং যে-দুঃখের অপনোদন নিমিত্ত তাহারা পৃথিবীর সমুদয় বেদনা- 
ভার অনন্তকালের জন্য ভোগ করিতেও কিছুমাত্র কুঠ্ঠিত নহেন। মনের এই 
অসীম শক্তি ও হৃদয়ের এই অপূর্ব বিশালতার বিষয় স্মরণ করিয়া তাহাদের 
ভক্তগণ তাহাদিগকে ঈশ্বরাংশ সম্ভৃত 5০7 ০10০৫ বা ঈশ্বরপুত্র অথবা স্বয়ং 
ঈশ্বর বলিতেও দ্বিধা বোধ করেন না। আমরা আজ যাহার আগামী জন্মদিবসের 
(01150185-026) পুণ্যস্থতি লইয়া আনন্দোৎসব করিতে যাইতেছি, তিনি 
উক্ত অমানব পুরুষগণের মধ্যে অন্যতম; যিনি অর্ধ পৃথিবীর পাপ-ভার 
অদ্যাপিও মোচন করিতেছেন, যাহার শক্তি অর্ধ পৃথিবী এখনো শাসন 
করিতেছে কিক রয় দই সহ বৎসর অতিকাত হইয়াছে এই দেব- 
মানব এশিয়া মহাদেশের উত্তর-পশ্চিমাংশের একটি প্রাচীনতম জাতির মধ্যে 
কোন ক্ষুদ্র সূত্রধার পরিবারে মাতা মেরির গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। এই 
মহাপুরুষের আবির্ভাবের পর দীর্ঘ বিংশ শতাব্দী কালগর্ভে নিমজ্জিত হইয়াছে। 
এ সময়ের মধ্যে কত রাজ্য-বিপ্লব, সমাজ-বিপ্লব ও ধর্ম-বিপ্লব হইয়া গিয়াছে; 
কত শক্তিমান নরপতি, তীক্ষবুদ্ধি সৈন্যাধ্যক্ষ খ্যাতনামা 
ও ধবংস হইয়াছে, সেইসঙ্গে মানব মনেরও কত পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। 
রা গান সা রানা ভাদ্র 
আজ কত সন্দেহ প্রকাশ 
কোন কৌন উতিহাপিকের মতে ন্যারেধবাসী “যীশু, নামক কোন 
ব্ক্তিবিশেষ ছিলেন না। তাহার জন্ম, কর্ম সকলই কাল্পনিক-মিথ্যা। ভগবান 
১১৮০০43574০ ৪০--,৬ 
ভা রা জা জর বা হইয়াছিলেন, তখন একদল বৌদ্ধ ভিক্ষু 
প্রচারকার্ধে এশিয়া মাইনরে আগমন করেন। তাহারাই বর্তমান শ্রীস্টধর্ম নামক 
এই নব ধর্মের জন্মদাতা । ইহার অনেক অকাট্য প্রমাণও তাহারা দেখাইয়াছেন। 
কিন্তু তাহাতেও আমাদের অনুমাত্র ভীত হইবার প্রয়োজন নাই। শ্রীকৃষ্ণের 


৪৫০ উদ্বোধন £ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


ব্যক্তিত্ব যদি স্বীকার না করি, কুরুক্ষেত্র যদি অগ্রামাণিক হইয়া যায় 
তথাপি গীতার অলৌকিক শিক্ষা কোথায় ? নচিকেতার উপাখ্যান যদি 
কম হয তথসি প্রসি্ধ কঠোপনিহদের অনীম শপ উপদেশাবনী কো কোথায় 
ও হাক বা পোকা হে 


মহাপুরুষের নাবহইয়া থাকে তাহা হইলে শত-শত বৎসর ধরিয়া 
এরূপ একটি ধর্মবিশ্বাস কোটি কোটি মানব মনে আধিপত্য বিস্তার করিতেছে 

কোন্‌ শক্তিতে? 
যাহা হউক, সকলেই দেখিবেন অবতার জীবন কেমন একটি সাধারণ- 
পরস্পর বিরুদ্ধভাবের 


ভাষায় ব্যুৎপত্তিলাভ করিয়াছিলেন, তাহা আমরা তাহার জীবনী পাঠে জানিতে 
পারি। কিন্তু যীশু-পরিবারের সাংসারিক অবস্থা সেরূপ স্বচ্ছল না থাকায় তিনি 
অধিক দিন বিদ্যাশিক্ষা করিতে পারিলেন না। সুকুমার বয়সেই শিক্ষা পরিত্যাগপূর্বক 
গৃহকর্মে মনোনিবেশ করিতে হইল। তখন তাহার বয়ঃক্রম দ্বাদশ বর্ষ মাত্র। 
অদ্যাবধি আমাদের দেশে নানা স্থান হইতে নরনারী যেরূপ কাশী, গয়া, বৃন্দাবন 


পুত্রকে লইয়া তদ্দর্শনে গমন করিলেন। এইস্থানেই যীশুর “গুরুভাবের" সর্বপ্রথম 
প্রকাশ। যীশুকে খ্যাতনামা পণ্ডিতবর্গের সহিত তথায় গভীর শান্তালাপে নিযুক্ত 
দেখিয়া যীশুর মাতা-পিতা ও পণ্ডিতবর্গ সকলেই অতিশয় বিস্মিত হইয়াছিলেন। 
কিন্তু এ-প্রকাশ যেন মেঘবক্ষে বিদ্যুতের মতো ক্ষণিক। কেন না, আমরা দেখিতে 
পাই এই ক্ষণিক প্রকাশের পর সুদীর্ঘ অষ্টাদশবর্ষ পুনরায় আত্মগোপন। নিজ 
জীবিকা অর্জনের জন্য সূত্রধারের কর্মে কঠোর পরিশ্রম করিয়া অতি সাধারণভাবে 
যীশুর এই দীর্ঘ অষ্টাদশবর্ষ অতিবাহিত হইয়াছিল। 


ঈশ্বরতনয় যীশু ৪৫১ 


তখন ইউরোপের রাজনৈতিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক অবস্থা অতীব 
শোচনীয়। চতুর্দিকে অরাজকতা । দুর্বলের উপর প্রবলের ভীষণ অত্যাচার, 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাসকগণ কেবল যেন-তেন-প্রকারেণ প্রজাবর্গের ধন-দারাপহরণে 
সদা ব্যস্ত, জনসাধারণের নৈতিক জীবন তখন পশুজীবন হইতে কোন অংশে 
উৎকৃষ্ট নহে, ইহুদিগণও তখন প্রবল কুসংস্কারাচ্ছন্ন। ধর্মনামধেয় কেবল 
কতকগুলি নিয়মের অনুগমনকারী স্বদেশের এইরূপ ভীষণ পতনাবস্থার আঝেষ্টনে 


জ্ঞাতিবর্গ সর্বদাই: পাপাচারে রত, যীশুর সেইসমস্ত দ্রব্যে অতি অনিত্য বুদ্ধি 
আসিয়া তাহাকে গৃহকর্মে উদাসীন করিল। যীশু ভাবিলেন, 'এই পশুবৎ 
সাধারণ জীবন হইতে আর কি উৎকৃষ্টতর জীবন নাই? এই পাপময় মর- 
জগৎ ব্যতীত আর কি দ্বিতীয় স্বর্গরাজ্য নাই? ওগো কে আছ, আমায় পথ 
দেখাও-_-এই অন্ধকারময় কারাগার হইতে আমায় আলোকের রাজ্যে লইয়া 
যাও? । তৃষ্জার জল মিলিল, “জন" নামক এক উচ্চ সাধুপুরুষ আসিয়া তাহাকে 
কৃপা করিলেন। সমুদ্রের ঝিনুক স্বাতিনক্ষত্রের বিন্দু পরিমাণ বারি পান করিয়া 
যেরূপ অনন্ত সাগর গর্ভে ভুবিয়া যায় যীশুও তন্রপ সাধু-প্রদত্ত এই অমৃতবিন্দু 
পান করিয়া চত্বারিংশ দিবস গভীর সাধনসমুদ্রে নিমগ্ন হইলেন। এসময়ে প্রবল 
প্রলোভনসমূহ সাধনপথ হইতে যীশুকে বিচ্যুত করিতে চেষ্টা পাইল; কাম 
আসিল ফুলশর হস্তে, লোভ আসিল তাহার সরস রসনা লইয়া-এইরূপে 
ক্রোধ, মোহ, মাৎসর্য সকল রিপুই আসিল- কিন্ত ব্যর্থ হইল তাহাদের 
সকল প্রচেষ্টা । যীশু করিলেন-স্বর্গের দ্বার তাহার নিকট উনুক্ত 
হইল। গৌতম সিদ্ধিলাভ করিয়া যেরূপ সকল নরনারীকে সম্বোধনপূর্বক 
বলিয়াছিলেন-_-“তোমরা সকলেই চেষ্টা কর, সকলেই 'বুদ্ধত্ব' লাভ করিতে 
পারিবে-বুদ্ধত্ব কেবল একটি অবস্থা মাত্র-মানবসাধারণের উহাতে সমান 
অধিকার”-তদ্রপ ভগবান মেরিতনয় যীশুও সাধনায় সিদ্ধিলাভপূর্বক স্থির 
থাকিতে পারিলেন না; যে-অমুতের সন্ধান তিনি পাইলেন, তাহা জগতের 
জরামরণগ্রস্ত যাবতীয় নরনারী মধ্যে বণ্টন করিবার নিমিত্ত উদগ্রীব হইলেন। 
অদূরেই দেখিলেন, দুইজন ধীবর জাল পাতিয়া মৎস্য ধরিতেছে-তিনি 
তাহাদিগকে বলিলেন £ “201195/179 810] ৮4111112169 00 751)915 0117011.+- 
“আমার অনুসরণ কর, আর মৎস্য ধরিতে হইবে না-আমি তোমাদিগকে 
জাল পাতিয়া মনুষ্য ধরিবার বিদ্যা শিখাইব।” 

এইসময় হইতে যীশুর গুরুভাব ধীরে ধীরে প্রস্ফুটিত হইতে লাগিল। 
তিনি গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে এই অমৃতের বার্তা বহন করিতে লাগিলেন। 
একদিন যীশু দেখিলেন, শত-শত নরনারী তাহার উপদেশামৃত পান করিবার 
জন্য তাহার পশ্চাদনুগমন করিতেছে। তন্দৃষ্টে তিনি একটি পর্বতশিখরে 
রর রর রকি রাহি রন কর নী 

গলেন £ 


+319599৫ 916 (106 [00017 11) 50111 : 001 01611 15 (106 10115001101 179261). 


৪৫২ উদ্বোধন ঃ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


“73195590 816 (119 (17901170111) : 001 (1599 510811 ০০ ০0111101190. 
413195590 816 016১ 09011017801 210 (01111518061 11811000511655 : 01 01099 
510811 09 11190. 
473195590 26 076 [1016 11716211007 0769 $109811 996 00৫. 
+3195550 09 0016 ৮/1)101) 216 10615901060 101 1151)06001317955 58106 : 101 
01161 15 0116 10117000177 01 116201). 
“4৯510 200 1051121] ০০ 6167 ৮0, 5991. 214 %6 81911 1170, 107001 2170 1( 
51211 0০ 01016001100 ১০০. 
189 1700 00 001 %0991591%65 (16890195 01001) 62101), ৬/1)616 10001) এ] 
10151 0011) ০011701)1, 2110 ৬/1)610 0)19৬95 01691 0110081) 210 50681. 
“30018 0) 101 %91561৬০১ (19850016517 1162617 ৮/16716 116111101 7700) 
01011715002) 00171010070 ৬/17019 0)1995 ৫010(107991 0710061) 210 30981. 
“0 1001) 021) 591৮০ (৬0111850015 :__/৪ 0811100501০ 000৫ 21001781101). 
“11009 11910012170 0100110 0196 ০0011 00 2)0 ০0851110011 (1096, (01 1115 
[01091119016 01 0)69, 1781 0176 01101 176109215 51)0010 [01151 21017011170! 
(0 ৬/1016 ও ল০এ 0০ 04511107009 11911.+ 
পরে '56111011 0 076 ?4০0110 নামে প্রসিদ্ধি 
টি করে। 
যীশু অভিজাতবর্গকে ঘৃণা করিতেন, গণ্যমান্য শিক্ষিত সম্প্রদায়কে গ্রাহ্য 
করিতেন না-তিনি জীবনের অবশিষ্ট দিন অতিবাহিত করিয়াছিলেন পতিতদের 
মধ্যে-সমাজে যাহাদের কোন স্থান নাই, উচ্চাভিমানিগণ পশুবৎ যাহাদিগকে 
ঘৃণা করে, যাহাদের দুঃখে কেহ সহানুভূতি প্রকাশ করে না, রোদনে কেহ 
উত্তর দেয় না। ভগবান বুদ্ধের মতো এই নীচ অস্পৃশ্যদিগকে স্থীয় অঙ্কে স্থান 
দিয়া যীশু জগতের সকল নরনারীর হৃদয় চিরকালের নিমিত্ত কিনিয়া লইয়াছেন। 
বুদ্ধদেব যেরূপ সেই আন্রপালী নান্নী বারবনিতার গৃহে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া 
তাহাকে ধন্য করিয়াছিলেন, যীশুও তদ্রপ একদিন তৃষ্ণার্ত হইয়া মেরি 
ম্যাগডেল (1%919 1/78091/) নানী জনৈকা পতিতা রমণীকে বলিলেন £ 
“বৎসে! আমার তৃষ্ণা দূর কর-আমি তোমার জীবনের তৃষ্ণা দূর করিব।” 
এইরূপে পতিতগণের সহিত যীশুর অবাধ সংমিশ্রণের জন্য পুরোহিতকুল 
তাহার উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইল। তাহারা যীশুর নিক কোন অভিযোগ 
করিতে সাহসী না হইয়া একদিন তদীয় শিষ্যবর্গকে অবিমিশ্র ঘৃণার সহিত 
জিজ্ঞাসা করিল ঃ “কিহে বাপুরা- তোমাদের গুরুদেব তো বেশ লোক! যত 
পাপী আর পতিতাদের সহিত বন্ধুত্ব!” শিষ্যগণের মুখে একথা শ্রবণপূর্বক 
যীশু উত্তর করিলেন £ 
“10115% 01780102 ৮1101917990 1008 01/510101 ১০(0)6% 018 216 31010 :- 
] 017) 1701 00176 (0 ০911 0106 11211090105, 0001 51101)015 (0 1610911101100. 
সুস্থ ব্যক্তিদের চিকিৎসার প্রয়োজন নাই--পীড়িতদের জন্যই চিকিৎসকের 
আবশ্যক--তাই ধার্মিকদিগকে আমি না ডাকিয়া পাপীদিগকেই নিকটে আহবান 
করি। এইসমস্ত অতি সামান্য নগণ্য ব্যক্তিদিগের মধ্য হইতেই যীশু তাহার 
দ্বাদশজন প্রধান শিষ্যকে বাছিয়া লইয়াছিলেন। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সমস্ত 


ঈশ্বরতনয় যীশু ৪৫৩ 


অবতারগণের লীলার প্রধানতম সহায়কগণ নি সাধারণ মানবের মধ্য হইতেই 
উঠিয়াছেন। যীশুর সর্বপ্রধান. শিষ্যগণ কুলি, মালি, জেলে। বুদ্ধদেবের বেনিয়া, 
চাষা-ভূষা, নাপিত। চৈতন্যদেবেরও তন্রপ। শ্রীরামকৃ্ণেরও প্রধানতম শিষ্যগণ 
স্কুল-কলেজের কতিপয় নগণ্য বালক। যীশুর ভক্তগণের মধ্যে পিটার, এ্যান্তু, 


সামন দি ক্যানানিয়ান ও জুডাসই সর্বপ্রধান এবং স্ত্রীভক্তগণের মধ্যে রি 
মেরি ও পতিতা রমণী মেরি মেগডেলের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । যীশু কর্ম 
ভক্তি, জ্ঞান ও রাজযোগের মূর্ত বিগ্রহ ছিলেন। গুরুভাবের সময় অনেক 
যৌগিক বিভূতি তাঁহার মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছিল। জনৈক কুক্টরোগাক্রান্ত 
ব্যক্তির স্পর্শের দ্বারা রোগমুক্তি, জনৈকা বিধবার মৃত পুত্রের জীবনদান ও 
পাঁচ সহক্র নরনারীকে মাত্র পীচটি রুটি ও দুইটি মৎস্য দ্বারা উদর পূর্তি 
করিয়া আহার করানো, প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এরূপ আরো অসংখ্য অলৌকিক 
তাহার দ্বারা সংশাধিত হইয়াছিল--তাহার উল্লেখ এখানে নিষ্প্রয়োজন। 

তিনি জীবদ্দশাতেই তাহার প্রধানতম শিষ্যগণকে লইয়া সঙ্ঘ গঠন করিতে 
আরম্ত করেন। উপযুক্ত শিক্ষা দিয়া তাহাদিগকে প্রচারকার্যে প্রেরণ করিবার 
পূর্বে যীশু বলিয়াছেন £ “0৬106 76101616010, 701 511$01101 10855 11 
ঠ০২]]1)01595. “01 50111) 009০] 1001)69, 10101) (৬/0 ০9915 16101161 9110৩5 
101 ১০. 508০5. 


যে ত্যাগিশ্রেষ্ঠ যীশু আকুমার ব্রহ্মচর্যব্রতর পালন করিয়া জগৎসমক্ষে 
ত্যাগের উজ্জ্বল আদর্শ স্থাপন করিলেন, বিদি একদিন ঘোষ করিলেন £ 
“13617010075 00৬15 01 010 211 : (01 01769 50৮/ 1001, 119101791 40 (16 17981), 
1001 62011611109 02175, ১০1 9০ 1768%01)1 (80170 (66901) (100. /১1০ ৮6 
100 10001) 06106 0101) 0116 ? 11116161076 (9106 100 01100210, 589115 ৮1181 
5181] ৮/০ ০০? 01৬/1180510911 ৮/০ 0111710 01 ৮/17210/111)81 511811 ৬/৪ 0০ 0106016৫ 
?” আশ্চর্যের বিষয় সেই ত্যাগী শিরোমণি-প্রবর্তিত ধর্ম সম্প্রদায়ে আজ 
ত্যাগের বিন্দুমাত্র চিহৃও পরিদৃষ্ট হয় না। হায়, কালের কি বিচিত্র গতি! 

হিন্দুশান্ত্র বলেন, “সাধক দ্বৈতভূমি হইতে অদ্বৈতভূমিতে আরোহণ করিয়া 
পরব্রন্মের সহিত একত্বানুভব করেন।” যীশুও জ্ঞানের মণিকোঠায় আরোহণ 
করিয়া বলি; 2 এ] 21079 90101 16 016'-আমি ও আমার পিতা 
এক" 'রন্মাবিৎ ব্রন্মোব ভবতি* আমাদের এই শান্্রবাক্যের সহিত যীশুর 


পেরে যীশু 
জানিতে পারিয়াছিলেন, বিপদের ঘন মেঘরাশি তাহাকে চতুর্দিক হইতে 
ডি ৯ 
ও ধর্মবিশ্বাস আক্রান্ত দেখিয়া প্রথমে তাহাকে নানারূপ অপমানিত ও 
৮৯ করিতে লাগিলেন, কিন্তু যীশু তাহার উদ্দেশ্য হইতে অনুমাত্র 
বিচলিত হইলেন না। শেষে যাজককুল স্থির সিদ্ধান্ত করিলেন, টি 
একেবারে ধ্বংস করা ব্যতীত আর গত্যন্তর নাই। যীশুও মৃত্যু অতি সন্নিকটে 
বুঝিয়া অধিকতর উৎসাহের সহিত প্রচারকার্যে ব্যাপৃত হইলেন, তাহার 
একজন প্রিয়তম সন্তানকে বিশ্বাসঘাতক ও শক্রগণের সহিত ঘোর যড়যন্ত্রে 


৪৫৪ উদ্বোধন £ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 
সংশ্লিষ্ট জানিয়াও তাহাকে ক্ষমা করিলেন, তাহার জনৈক শিষ্য একদিন 
জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন-_ 


“010,105 00511811177) 0100101 51 28811911716, 2170 ] 00151610171? 111 

39৬61) (11195. 
উত্তর করিলেন-_ 

“] 58৬17010100 01060, 0701 56৬61) 01176550৫01] 56%61019 011165 5661). 

এই বিশ্বাসঘাতককে ক্ষমা করিয়া, যীশু জগতকে দেখাইলেন--তিনি যাহা 
উপদেশ করেন, তাহা স্বয়ং অনুষ্ঠান করিতে পশ্চাৎপদ নহেন। 

অতঃপর বীশু ইহুদি যাজকগণের, অনুচরবর্গ ও সল০৬৪৮ ৮ 
ধৃত হইয়া বিচারক স্মক্ষে নীত হইলেন। উহার পূর্বদিবস সান্ধ্যভোজনে তিনি 
তাহার পুত্রগণকে বলিয়াছিলেন £ “বৎসগণ! ইহাই তোমাদের সহিত আমার 
শেষ ভোজন ।” তাহার বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ, “তিনি পাপকে ক্ষমা, 
পাপীদের সহিত র ও নিজকে ইশ্বরুত্র বলিয়া প্রচার করেন।” 
বিচারক জিজ্ঞাসা £ “আপনি কি বলেন-আপনি 95511)” অর্থাৎ 
ঈশ্বরপূত্র ?” কঠোর ্রাণদণ্ড ধ্রব জানিয়াও যীশু নিভী্কভাবে উত্তর করিলেন 
'] ধা)”হা, আমি ঈশ্বরতনয়'। এই ঘটনা আমাদিগকে সমজাতীয় অন্য 
একটি রি বিষয় স্মরণ করাইয়া দিতেছে। 

শ্রীরামকৃষ্তজদেব তখন কাশীপুর উদ্যানে রোগশয্যায় শায়িত। দেহাবসানের 
আর অল্পক্ষণ মাত্র বিলম্ব আছে। নিকটে তাহার প্রিয়তম শিষ্য নরেন্দ্রনাথ 
শোকার্ত ও সন্দিপ্ধ চিত্তে ভাবিতেছেন--“এখন যদি তিনি বলিতে পারেন- 
“তিনি ঈশ্বর'”_-তবে বিশ্বাস করিব।” শ্রীভগবান পুত্রের সন্দেহ দূর করিবার 
নিমিত্ত অতি ক্ষীণস্বরে বলিলেন £ ২০০ যে কৃষ্ণ সেই ইদানীং 
সি ৫৯ হইয়া হত্যাকারিগণ কর্তৃক 

অতি নিষ্টুরভাবে নিহত হইলেন। আশ্চর্যের বিষয় এইরূপ নৃশংস অত্যাচারেও 

তাহার সৌম্য মুখমণ্ডল এতটুকুও সঙ্কুচিত বা ওগ্ঠদ্বয় হইতে একটিও অভিশাপ 
উচ্চারিত হইল না বরং তাহার হত্যাকারিগণকে ক্ষমা করিয়া তিনি করুণাময় 
ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিলেন--“78016, 00121৬90101, 101 016) 1070 
100 ৬1191 019 ৭০৮--“হে পিত! তাহারা অজ্ঞ, তাহাদের ক্ষমা কর।” 

কথিত আছে, হত্যার তিন দিবস পরে যীশু তাহার সমাধি হইতে 
৯১ 
পারে নাই-তিনিই মৃত্যুকে জয় 

ভগবান বীশুশবীস্টের জন্ম, কর্ম ও রহ সম্যক আলোচনা করা 
এইরূপ একটি ক্ষত্র প্রবন্ধে অসম্ভব। জগতের সমগ্র নরনারী অনন্তকাল ধরিয়া 
চেষ্টা করিলেও ভগবানের লীলারহস্য লিখিয়া বা পড়িয়া কখনো শেষ করিতে 
পারে না। তাই শ্বীস্টের পরম ভক্ত সেন্ট জনের বাণীর অনুকরণ করিয়া 
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তপস্ষিনী রাবেয়া 
স্বামী প্রেমঘনানন্দ 


পৃথিবীতে যত ধর্ম আছে প্রত্যেকটিই ঈশ্বরলাভের একটি পথ। মূল সত্য 
ও লক্ষ্যের দিক থেকে বিচার করলে সব ধর্মই সমান। তবুও দেশ কাল ও 
সমাজের তারতম্যে বিভিন্ন রূপ নিয়ে বিভিন্ন ধর্ম পৃথিবীতে গড়ে উঠেছে। 
ধর্মের এই বাইরের আকারটাই মানুষের চোখে পড়ে, তার সেটাকেই ধর্মের 
সর্বস্ব মনে করে মানুষ তৈরি করে ভেদ বিবাদের প্রাটীর। 

সাধকদের বেলাও ঠিক একই কথা। সাধকদের পোশাক ভাষা আচার 
শক্তি আমাদের থাকে তাহলে আমরা অতি পরিস্কার দেখতে পাব, পৃথিবীর 
সব দেশের সব কালের সব সমাজের সাধকেরাই এক। সকলেই যেন একই 
বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। বাইরের দিক থেকে শত বিভিন্নতা নিয়েও সাধনার পথে 
তারা সকলেই এক। 

মুসলমান জগতে তুর্কী সাধিকা রাবেয়ার খুব নাম। রাবেয়ার কথা পড়তে 
পড়তে মনে হয়, তুকীর নয় এদেশেরই মেয়ে তিনি। ভারতের উজ্ভ্বলচরিত্রা 
তপস্বিনীদের মাঝে দেবতার মন্দিরতলে জ্যোতির্ময়রূপে তিনিও বসে আছেন 
পোশাক ভাষা আমরা কিছুই জানি না, কিন্তু সাধনার প্রত্যেকটি ব্যাপার যেন 
আমাদের অতি পরিচিত অতি আপনার। বাইরের দিক থেকে তিনি তুকীরি, 
কিন্তু অন্তরের দিক থেকে তিনি যেন আমাদেরই । 

শরহোল কলব, কশফোল আশ্রার প্রভৃতি আরবী গ্রন্থে বহু মুসলমান 
সাধকের কাহিনী আছে। সেগুলো থেকে বেছে বেছে অনেকগুলো কাহিনী 
নিয়ে মওলনা শেখ ফরিদোদ্দিন অভ্তার একখানা ফারসী গ্রন্থ প্রণয়ন করেন! 
তার নাম “তেজকরতোল আওলিয়া” অর্থাৎ খধিদের কাহিনী। নববিধান 
ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম নেতা গিরিশচন্দ্র সেন মহাশয় আরবী ফারসী ভাষা 
শিক্ষা করে মুসলমান ধর্মশাস্্র বিশেষভাবে অধ্যয়ন করেছিলেন। তিনি কোরান 
শরিফের বাংলা অনুবাদ করেন। এই তেজকরতোল আওলিয়াখানাও তাপসমালা 
নাম দিয়ে তিনি বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন। তাপসমালা ছভাগে প্রকাশিত 
হয়েছিল এবং আর তাতে ছিয়ানব্বইজন সাধকের জীবনী আছে। 

তুকীঁ দেশের বের্তমান ইরাকের) বাসোরা নগরে রাবেয়ার জন্ম হয়। গরিব 
পিতা মাতার চতুর্থ কন্যা ছিলেন তিনি। যৌবনে পিতা, মাতা দুজনকেই 
হারিয়েছিলেন। সেসময় সেদেশে আবার ভয়ানক দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। দুর্ভিক্ষের 
তাড়নায় ভাইবোনদের একত্রে থাকা আর সম্ভব হলো না। রাবেয়া পড়েছিলেন 
একটি দুষ্ট লোকের হাতে। টাকা নিয়ে সে এক ধনীর কাছে রাবেয়াকে বিক্রি 
করে দিল। তারপর থেকে ধনীর ঘরে দাসীবৃত্তি করে চলত তার দিন। 


৪৫৬ উদ্বোধন £ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


তার মনিবটি ছিল অত্যন্ত অত্যাচারী ও নিষ্ঠুর। রাবেয়াকে সে এত কাজ 
দিত যে সারাদিন খেটেও তিনি সেগুলো শেষ করতে পারতেন না। আর 
সেজন্যে রোজ তার ওপর চলত অকথ্য অত্যাচার। এক-একদিন অত্যাচার 
একেবারে চরমে উঠত । সমস্তই তিনি চুপ করে সয়ে যেতেন। কিন্তু মানুষের 
সইবারও একটা সীমা আছে। সহ্য করতে না পেরে তিনি একদিন পালিয়ে 
যাবার চেষ্টা করলেন। পালাবার সময় রাস্তায় পড়ে গিয়ে তিনি একখানা হাত 
ভেঙে ফেললেন। দুর্বল শরীরে যে সামান্য শক্তিটুকু অবশিষ্ট ছিল, এ 
আকস্মিক বিপদে তাও হারিয়ে তিনি পথে পড়েই কাদতে লাগলেন। চারদিক 
তখন তার নিরাশার ঘন অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে উঠল। উপায়ান্তর না দেখে 
ব্যাকুল হয়ে তিনি ভগবানকে ডাকতে লাগলেন। 

রাবেয়ার জীবনের প্রথম অধ্যায় এখানেই শেষ হলো। যে উজ্জ্বল পবিত্র 
জীবনের অধিকার নিয়ে তিনি সংসারে এসেছিলেন তার বিশেষ কোন পরিচয় 
এ-পর্যন্ত পাওয়া যায় না। এ-অধ্যায়কে তার পরবর্তী অমর জীবনের পটভূমিকা 
মাত্র বলা যেতে পারে। শিশুকাল থেকে তার মধ্যে ধর্মভাবের কিরকম প্রকাশ 
দেখা যেত, তার কোন বিবরণ আমরা পাই না। তবে তার জীবনের পরবর্তী 
অধ্যায়গুলোতে যে সাধনা বৈরাগ্য ঈশ্বরপ্রেম ও জ্ঞানের বিকাশ আমরা দেখতে 
পাই, তাতে নিশ্চয় করে বলা যায় যে, অসাধারণ মানসিক সম্পদ অলৌকিক 
ও শুভ-সংস্কার নিয়ে তিনি পৃথিবীতে এসেছিলেন। 

মানুষ যখন সমস্ত অন্তর দিয়ে ভগবানের শরণাগত হয় আর ব্যাকুলভাবে 
তার কাছে প্রার্থনা করে, অন্তর-দেবতা অন্তরে থেকে তখন সাড়া দেন। 
জানালেন। তার কান্না বিশ্বদেবের চরণে গৌঁছুল। রাবেয়ার তাপিত হৃদয়কে 
মোহন স্পর্শে শীতল করে তিনি জবাব দিলেন, “দুঃখ করো না রাবেয়া, 
দুঃখের দিন শেষ হয়ে শিগগিরই তোমার সৌভাগ্য আসবে।” 

রাবেয়া শান্ত হলেন। অল্পসময়ের মাঝেই তিনি নিজেকে সম্পূর্ণ সুস্থবোধ 
করলেন, তার সব অবসাদ যেন কোথায় চলে গেল। উঠে ধীরে ধীরে তিনি 
বাড়ি ফিরে গেলেন, আর পালাবার চেষ্টা করলেন না। এ-ঘটনা থেকেই 
রাবেয়ার জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায় আরম্ভ হলো। এটি সাধনার সংযমের ও 
তপস্যার অধ্যায়। 
লাগলেন, আর রাত্রিবেলা সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়ত তখন বসে বসে ধর্মরন্থ 
পাঠ ও উপাসনা করতেন। এভাবেই কেটে যেত তার সারা রাত। এক রাত্রে 
তিনি প্রার্থনা করেছিলেন, “আমার অন্তর তো তুমি জান দেবতা। তোমার 
সেবাতেই তোমার আজ্ঞা পালনেই রাতদিন থাকি, এ ইচ্ছে আমার মনে কত 
প্রবল। কিন্তু তুমি যে আমাকে পরাধীন দাসী করে রেখেছ। কত দেরি করে 
তাই তোমার কাছে আসতে পাই।” 

কি কারণে সেসময় গৃহস্বামীর ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। শুয়ে শুয়ে সে 
শাবেয়ার প্রার্থনা সবই শুনতে পেল। কী করুণ কী আন্তরিক সে প্রার্থনা! 
»শ্ঠর্য হয়ে সে চেয়ে দেখল এক স্বীয় জ্যোতিতে রাবেয়ার মুখখানা উজ্জ্বল 


তপস্থিনী রাবেয়া ৪৫৭ 


হয়ে উঠেছে, এক অপার্থিব সৌন্দর্যে রাবেয়ার সারা দেহ জ্বলজ্বল করছে। 
তাতে সারা ঘরখানাই যেন আলো হয়ে উঠেছে। পরদিন সকালে রাবেয়াকে 
রেখেছি, তোমার সেবা আমি নিচ্ছি, আমার মহা অন্যায় হয়ে গেছে। আজ 
থেকে তোমায় আমি মুক্তি দিচ্ছি। যদি তুমি দয়া করে আমার এখানে থাক, 
তাহলে আমি আজীবন তোমার সেবা করব।” 

রাবেয়া সেখানে আর থাকতে চাইলেন না। অন্তরে মনিবের শেষ 
অনুমতি নিয়ে তিনি বেরিয়ে পড়লেন। যে য় আকাঙ্ক্ষা এতদিন তার 
হৃদয়কে পূর্ণ করে রেখেছিল, তাকে পুরো সুযোগ দেওয়ার জনো তিনি এক 
নির্জন বনে গিয়ে বাস করতে লাগলেন। লোকসমাজের কোলাহলের বাইরে 
একান্তভাবে তিনি নিজেকে কঠোর সাধনায় ডুবিয়ে দিলেন। ভগবানের ধ্যান, 
উপাসনা, প্রার্থনা, ধর্মগ্রন্থ পাঠ ও চিন্তায় রাবেয়ার দিন কাটতে লাগল। 

ধর্মসাধন সম্বন্ধে ভারতে যথেষ্ট স্বাধীনতা আছে। হয়তো পৃথিবীর সব 
দেশের চাইতে এবিষয়ে ভারতই অগ্রবর্তী। কিন্তু ভারতেও ধর্মসাধনায় পুরুষাদের 
যত সুবিধে সুযোগ আছে মেয়েদের তত নেই। তুর্কি, ইরাক বা আরবের 
কথা আমি জানি না। তবে বোরখা প্রথা প্রভৃতির জন্যে অনুমান করা যায় 
সেদেশে এবিষয়ে মেয়েদের যথেষ্ট সুযোগ সুবিধে ছিল না। এ-অনুমানের 
পক্ষে আরো দুটি কারণ দেখতে পাই। 

আগেই বলেছি, তেজকরতোল আওলিয়া গ্রন্থে ছিয়ানব্বইজন সাধকের 
কাহিনী আছে। এর মাঝে রাবেয়াই একমাত্র নারী। যেসব গ্রন্থ থেকে সাধকদের 
কাহিনী সংগ্রহ করে তেজকরতোল আওলিয়া রচনা হয়েছিল, হয়তো সেগুলোতে 
আর নারী সাধিকার কাহিনী ছিল না। অথবা ছিল, কিন্ত সেগুলো তেমন 
উল্লেখযোগ্য নয়। রাবেয়ার মতো কোন নারীই সাধনজগতে এত উন্নতি করতে 
পারেননি, একথা জোর করে বলতে না পারলেও নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, 
তপস্থিনী নারীর সংখ্যা বেশি ছিল না। বেশি থাকলে আরো দু-একজন নারীর 
কাহিনী অবশ্যই আমরা তেজকরতোল আওলিয়াতে পেতাম। 

কতকগুলো লোক একদিন এসে রাবেয়াকে জিজ্ঞেস করেছিল, ঈশ্বর 
পুরুষকেই সবরকম গুণ দিয়েছেন। অলৌকিক শক্তি পুরুষরাই পেয়েছে। 
কোন মেয়ে কখনো ধর্ম প্রবর্তকের আসন পায়নি। মেয়ে হয়ে তোমার এত 
আসম্পর্ধা হলো কিসে? 

নারী পুরুষের সমান অধিকার ও স্বাধীনতা থাকলে কখনো এরপ প্রশ্ন 
উঠতে পারে না। ঈশ্বর, পরকাল, পুনর্জন্ম, ত্যাগ, তপস্যা, জ্ঞান, প্রেম প্রভৃতি 
সম্বন্ধে ধারণা সব দেশে সমান নয়। ভারতের দেশ ও সমাজের সাথে 
আরবের যেমন অনেক বিষয়ে গরমিল আছে, ভারতের স্বর্গের সাথেও তেমনি 
আরবের স্বর্গের অনেক প্রভেদ। শুনেছি অবিবাহিত জীবনযাপন করা মুসলমান 
সমাজ ও ধর্মশাস্ত্ করে না। কিন্তু ভারতের ধারণা বিবাহিত জীবন 
অপেক্ষা অবিবাহিত ধর্মসাধনার পক্ষে অধিক অনুকৃল। ধর্মসাধনায় 
ত্যাগ বৈরাগ্যের ওপরও ভারতে খুব জোর দেওয়া হয়। 


৪৫৮ উদ্বোধন £ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


রাবেয়া আজীবন কুমারী ছিলেন। লোকসমাজ আত্মীয়স্বজন সমস্ত পরিত্যাগ 

র তিনি ত্যাগীর গ্রহণ করেছিলেন। ধর্মপথে যেতে হলে এগুলো 
ত্যাগ করতে হয়, হয়তো এ-ধারণা নিয়ে তিনি ত্যাগের পথে যাননি। 
স্বাভাবিকভাবেই তার মনে বৈরাগ্য এসেছিল। ঈশ্বরের প্রতি যে প্রবল অনুরাগ 
তার মনে দেখা দিয়েছিল, তা-ই হয়তো তাঁকে ত্যাগ ও তপস্যার পথে টেনে 
নিয়ে গিয়েছিল। 

হোসন বাসোরী ছিলেন তখনকার দিনে খুব নামকরা সাধক। মাঝে মাঝে 
রাবেয়া তার সাথে ধর্মকথা ও শাস্ত্রের বিষয় আলোচনা করতেন। একদিন 

হয় না?” 

উত্তরে রাবেয়া বলেছিলেন ঃ “না, শরীরের সম্বন্ধেই তো বিয়ে। আমার 
শরীর কই? এ-শরীর যে আমি ঈশ্বরকে দান করেছি। এটি তাঁর আজ্ঞাধীন।”, 

প্রবল ঈশ্বরানুরাগ ও তীব্র বৈরাগ্য না থাকলে রাবেয়া কখনো এত 
প্রতিকূল অবস্থা অতিক্রম করে আধাত্মিক জগতে উন্নতি করতে পারতেন 
না। হোসন জিজ্ঞেস করেছিলেন ঃ “রাবেয়া, কি করে তুমি তোমার এ-উন্নত 
অবস্থাটি পেয়েছ?” 

রাবেয়া উত্তর করেছিলেন £ “সংসারে যা-কিছু পাবার সবই আমি ত্যাগ 
করেছি তাই।” 

বহুকাল নির্জনে তপস্যা করার পর রাবেয়া এক ধর্মমন্দিরে গিয়ে বাস 
করেন। অত্যন্ত কঠোরতার মধ্যদিয়েই তার দিন কাটত। একটি ভাঙা বাসনে 
তিনি জল খেতেন, একখানা ইটে চলত তার বালিশের কাজ, আর একখানা 
ছেঁড়া মাদুরই ছিল তার বিছানা। অন্যের কাছে তিনি কোনরকম সাহায্য 
চাইতেন না। তার গায়ে ছেঁড়া কাপড় দেখে এক ধনী একদিন বলেছিলেন £ 
এখানে এমন অনেক লোক আছেন যাঁরা আপনাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা করেন। 
একটুখানি ইঙ্গিত করলেই তাদের কাছ থেকে আপনি অনায়াসে সাহায্য 
পেতে পারেন।? 

রাবেয়া উত্তর করলেন £ “সংসারের অভাবের জন্যে কারো কাছে কিছু 
চাইতে আমার বড় লজ্জা করে। এ-সংসার যে তারই রাজ্য। যদি চাইতে হয় 
তার কাছেই চাইব, অন্য কারো কাছে চাইব না।” 

আরেকজন বলেছিলেন ঃ “মা, আমার অনেক ধনী বন্ধু আছেন। আপনি 
(রিনি সিন রিনা হননি পান জানান রিট 

[ 

রাবেয়া বললেন £ “না বাবা, তুমি ভুল করছ। তাদের কেউ আমার 
ভরণপোষণকারী নন। যিনি আমার খাওয়া-পরা দেন, তিনি ধনীকে যেমন 
ভোলেন না, গরিবকেও তেমনি ভোলেন না।” 

আরেক দিনের ঘটনা। একজন ধনী লোক এক থলে মোহর নিয়ে 
রাবেয়ার কুটিরের বাইরে দীঁড়িয়েছিলেন। রাবেয়ার প্রতাপ তিনি জানতেন 
আর জানতেন কারো দান রাবেয়া নেন না। তার ইচ্ছে মোহরগুলো তিনি 
রাবেয়াকে দেন অথচ ভিতরে যেতে সাহস হচ্ছিল না। এমন সময় হোসন 


তপস্থিনী রাবেয়া ৪৫৯ 


সেখানে উপস্থিত হলেন। হোসন অনুরোধ করলে হয়তো রাবেয়া তা 
প্রত্যাখান করতে পারবেন না, এই ভেবে হোসনকে তিনি তার মনের কথা 
বললেন। ভিতরে গিয়ে হোসন রাবেয়াকে সমস্ত কথা জানালেন। রাবেয়া 
বললেন ঃ “না, এ-দান আমি নিতে পারব না। আমার নেবার কি প্রয়োজন ? 
যে ঈশ্বরের নিন্দে করে ত্বাকেও তিনি খাবার দেন। আর যে তাকে রাতদিন 
ডাকছে তার প্রতি কি তিনি বিমুখ হবেন?” 

রাবেয়া রাতদিন আর্তনাদ করতেন। লোকে জিজ্ধেস করত ঃ “আপনার 
কি দুঃখ? কি যন্ত্রণায় আপনি এরকম চিৎকার করেন? আমরা তো আপনার 
কোন অসুখ দেখতে পাই না।” 

তিনি উত্তর করলেন £ “সত্যি আমার রোগ হয়েছে। রোগ আমার বুকের 
ভিতর। তার যন্ত্রণা আমি সইতে পারছি না। সংসারের কোন চিকিৎসকই এ- 
অসুখের ওষুধ জানে না। এ-রোগের একমাত্র ওষুধ তার দর্শন।” 

ঈশ্বরদর্শনের আগে সাধকদের মনে এরকম ব্যাকুলতাই হয়। এরকম তীব্র 
ব্যাকুলতা যখন সাধকের দেখা দেয়, তখনই বোঝা যায়, ঈশ্বরদর্শনের আর 
বেশি দেরি নেই। সাধকের সাধনার যত বিস্তারিত ইতিহাস এদেশে পাওয়া 
যায় তেজকরতোল আওলিয়ার সাধকদের সাধনার কাহিনী সেরকম আমরা 
পাই না। রাবেয়া তার সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছিলেন, তিনি তার ইষ্টদেবতার 
দর্শন পেয়েছিলেন। 
_ তাকে জিজ্ঞেসা করা হয়েছিল £ “তুমি ঈশ্বরের পুজা কর। তুমি কি 
তাকে দেখতে পাও ?”, 

রাবেয়া তাতে বলেছিলেন £ “দেখতে না পেলে আমি এভাবে পুজা 
করতাম না।'' 

হোসন একদিন প্রশ্ন করেছিলেন ঃ “ঈশ্বরের রূপ সম্বন্ধে তুমি কি বল?” 

রাবেয়া উত্তর করেছিলেন £ “ঈশ্বরের রূপ সম্বন্ধে আপনারা এরূপ-ওরূপ 
বলেন। আমি জানি তিনি অরূপ ।” 

ইষ্টলাভের সঙ্গে সঙ্গে রাবেয়ার জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায় শেষ হলো। তার 
বাকি জীবনটুকু তিনি কাটিয়েছিলেন পবিত্র মক্কা তীর্থে। সেখানে তিনি কখনো 
কখনো ধর্ম-উপদেশও দিতেন। তার অদ্ভুত জীবন দেখে আর তার মুখে 
মর্মস্পর্শী ধর্মকথা শুনে মানুষ মুগ্ধ হয়ে যেত। হাজার হাজার লোক তাকে 
দেখবার জন্য, তার দুটি কথা শুনবার জন্য ব্যগ্র হয়ে ছুটে আসত। 
শ্রদ্ধা করতেন। সপ্তাহে একদিন করে প্রকাশ্য সভায় হোসন ধর্ম-উপদেশ 
দিতেন। রাবেয়া ছিলেন তার নিয়মিত শ্রোতা । রাবেয়াকে সামনে না দেখলে 
হোসনের উদ্দীপনা আসত না। একদিন কোন কারণে সে-সভায় রাবেয়া 
উপস্থিত হতে পারেননি । তাকে না দেখে হোসনও চুপ করে বসে রইলেন। 
শ্রোতাদের একজন বললেন 3 “কত জ্ঞানী ও সন্ত্রস্ত লোক আপনার উপদেশ 
শোনবার জন্যে আজ এখানে উপস্থিত হয়েছেন। একজন বুড়ো মেয়ে 
আসেননি বলেই কি আজ আপনি উপদেশ দেবেন না?” 


৪৬০ উদ্বোধন £ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


হোসন উত্তর করলেন ঃ “যে শরবত হাতির জন্যে তৈরি করেছি, তাকি 
আমি পিঁপড়ের মুখে দিতে পারি ?” 

ঈশ্বরের প্রতি রাবেয়ার ছিল অহেতুকি ভক্তি। এ-ভক্তি সবার চাইতে বড় 
আর দুর্লভ। অহেতুকী ভক্তি যার হয়, সে ভগবানের কাছে কিছুই কামনা 
করে না। ভালবাসার জন্যই তাঁকে ভালবাসে । রাবেয়াকে একজন বলেছিল ঃ 
“নরকের বড় যন্ত্রণা। সে-যন্ত্রণার ভয়েই আমরা ঈশ্বরের উপাসনা করি।” 

আরেকজন বলেছিল £ “না, আমি স্বর্ণের জন্যই ভগবানের উপাসনা 
করি। পরম সুখের জায়গা স্বর্গ, সেখানরকার সুখের শেষ নেই।” 

রাবেয়া বলেছিলেন $ “অধম দাসরাই ভয়ে ও লোভে প্রভুর সেবা করে। 
আচ্ছা, নরক বা স্বর্গ যদি না থাকত তাহলে কি তার পূজা হতো না? সত্যি 
কথা বললে বলতে হয় তার পূজা অহেতুক ।” 

অন্য একজন রাবেয়াকে জিজ্ঞেস করেছিল £ “পাপদৈত্যকে তো শক্র বলেই 
জান? 

উত্তরে তিনি বলেছিলেন £ “আমি ঈশ্বরপ্রেমের বশ। পাপদৈত্যের সাথে 
আমার শক্রতাও নেই সংগ্রামও নেই।” ৃ 

রাবেয়া যখন অসুস্থ হয়ে তার অন্তিম শয্যায় শুয়ে আছেন তখন আবদুল 
ওয়াহেদ ও সুফিয়ান নামে দুজন সাধু তাকে দেখতে গিয়েছিলেন। তার 
রোগযন্ত্রণা দেখে সুফিয়ান অনুরোধ করেছিলেন ঃ “মা, সুস্থ হবার জন্যে 
আপনি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করুন, তাহলেই আপনি সেরে উঠবেন।” 

রাবেয়া বলেছিলেন £ “আপনারা কি জানেন না তার ইচ্ছাই আমার এ- 
অসুখ করেছে? সেরে উঠবার জন্য আমি কি করে তাঁকে বলি বলুন। আমি 
কি কখনো আমার প্রিয়তমের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যেতে পারি?” 

ভক্তির সাথে রাবেয়ার অন্তরে যথেষ্ট জ্ঞান-বিচারও যে ছিল, তারও 
পরিচয় পাওয়া যায়। একজন সাধু একদিন রাবেয়ার কাছে বসে সারাক্ষণ শুধু 
সংসারের নিন্দে করছিলেন। তাতে বিরক্ত হয়ে রাবেয়া তাকে বলেছিলেন £ 
“আপনি বড় সংসার-প্রেমিক। তা নাহলে ঈশ্বরের কথা ছেড়ে এত করে 
সংসারের কথা বলতেন না। যে সত্যিকার সংসারবিরাগী-সংসারের ভালমন্দ 
নিয়ে সে এত অ।লোচনা করে না। যে যাকে ভালবামে তার আলোচনাই সে 
বেশি করে।” 

কী চমৎকার কথা রাবেয়া বললেন! সংসারের যে প্রশংসা করে সেও 
সংসারের প্রতি যেমন আসক্ত, সংসারের যে নিন্দে করে সেও সংসারের প্রতি 
তেমন আসক্ত। সত্যিকার অনাসক্ত লোক নিন্দেও করে না, 'প্রশংসাও করে 
না। 

একদিন পরলোক সম্বন্ধে কথা হচ্ছিল। হোসন বললেন ঃ “পরলোকে 
এক মুহূর্তও যদি ঈশ্বরের কথা ছেড়ে থাকি, তাহলে এমন কান্না আমি কাদব 
যে, তাই দেখে আমার প্রতি স্বর্গের খষিদের দয়া হবে।” 

রাবেয়া তার প্রতিবাদ করে বললেন £ “এক মুহূর্ত ঈশ্বরপ্রসঙ্গ ছেড়ে 
থাকলে এ-জীবনে যদি সেরকম দুঃখ হয়, সেরকম কাদতে পারি, তাহলেই 


তপস্থিনী রাবেয়া ৪৬১ 


বিশ্বাস হয় যে পরলোকে গিয়েও কাদতে পারব। এ-জীবনে যা করতে পারছি 
না পরজীবনে যে তা করতে পারব তার প্রমাণ কি?” 

রাবেয়ার জীবনের কয়েকটি অলৌকিক ঘটনার বিবরণও পীওয়া যায়। 
একটির কথা বলছি। কী জ্বলন্ত বিশ্বাস তার অন্তরে ছিল তার বিশেষ পরিচয় 
আমরা এ-ঘটনায় পাই। একদিন দুজন সাধক রাবেয়ার কুটিরে অতিথি হন। 
তারা অত্যন্ত ক্ষুধার্ত হয়েছিলেন। রাবেয়ার ঘরে তখন মাত্র দুখানা রুটি ছিল। 
এ-দুখানা রুটিতে অতিথিদের কিছুই হবার নয়। ঠিক সেসময় একটি ভিখিরি 
এসে ভিক্ষা চাইলে। দুখানা রুটিই রারেয়া ভিখিরিকে দিয়ে দিলেন। 
অল্সসময় পরে একটি দাসী কতকগুলো রুটি এনে রাবেয়ার হাতে দিয়ে 
বলল ঃ “গিনিমা আপনার জন্যে পাঠিয়েছেন।” 

সেগুলো গুনে দেখে দাসীকে তিনি বললেন ঃ “না বাছা, ভুল হয়েছে। 
তুমি এগুলো ফিরিয়ে নিয়ে যাও।”, 

দাসী রললে ঃ “না মা, ভুল হবে কেন? গিন্নিমা যে আপনাকেই দিয়ে 
যেতে বললেন।”, 

রাবেয়া উত্তর করলেন £ “না বাছা, ফিরিয়ে নিয়ে যাও। ভুল হয়েছে।”” 
এই বলে তিনি দাসীর হাতে রুটিগুলো দিয়ে দিলেন। কিছুসময় পরে 
আবার দাসী রুটি নিয়ে এল। রাবেয়া আবার সেগুলো গুনে দেখে বললেন ঃ 
“হ্যা মা, এবার ঠিক হয়েছে। আমি এবার এগুলো রাখছি। তুমি এস।”, 
সাধুরা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন ঃ “ব্যাপার কি?” 

হেসে রাবেয়া উত্তর করলেন £ “ব্যাপার আর কি? আপনারা দুজন 
ক্ষুধার্ত অতিথি। ঘরে সম্বল আমার মাত্র দুখানা রুটি । এ-দুখানাতে আপনাদের 
যে কিছুই হবার নয়। এসময় ভাগ্যক্রমে ভিখিরিটি এল। তাকে রুটি দুখানা 
দান করে ভগবানের কাছে বললাম, “দেবতা, তুমিই বলেছ একগুণ করলে 
দশগুণ পাওয়া যায়। আমায় এবার দশগুণ দাও। নইলে যে অতিথি আমার 
অভুক্ত থাকবেন।” তারপর দাসী নিয়ে এল রুটি। গুনে দেখি আঠার খানা: 
আমার পাবার কথা কুড়িখানা। দুখানা কম আমি নেব কেন? ফেরত দিলুম। 
পরের বারে যখন নিয়ে এল তখন গুনে দেখলুম ঠিক কুড়িখানাই এসেছে।” 
রাবেয়ার জীবনচিত্রের মাত্র কটি অস্পষ্ট রেখাই আমরা পাই আর তাই 
থেকেই সে চিত্রখানির মহনীয়তা ও উজ্ম্বলতার অনুমান আমরা করতে পারি। 
নারদ তার ভক্তিসূত্রে বলেছেন $ “ভক্তদের মধ্যে জাতি বিদ্যা রূপ কুল ধন 
ও ক্রিয়াগত কোন ভেদ নেই। কারণ তারা যে ভগবানেরই |” 

হিন্দুর চোখে পৃথিবীর সকল সাধক-সাধিকাই এক। দেশ, কাল বা 
সমাজের দ্বারা তাদের বিচার হয় না। তাদের বিচার হয় সাধনার তারতম্যে। 
মুসলমান সাধিকা রাবেয়াকে প্রত্যেক হিন্দুসন্তান অতি আপনার বলেই মনে 
করবে, শ্রদ্ধা করবে, প্রণতি জানাবে ।* 0 


: ৪২ বর্য, ৪ সংখ্যা 
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কবীরের জীবনী ও বাণী 
স্বামী জগদীশ্বরানন্দ 


ইংল্যান্ডের প্রসিদ্ধ মনীবী ইভেলিন আন্ডারহিল১ সত্যই বলিয়াছেন যে, 
মধ্যযুগে জলালউদ্দীন রুমী ও হাফিজ প্রমুখ পারস্যের সাধক কবিগণ যখন 
হিন্দুধর্মের উপর বিপুল প্রভাব বিস্তার করিতেছিলেন তখন কবীর আবির্তৃত 
হইয়া হিন্দুধর্ম ও ইসলামের সমন্বয়-সাধনে প্রবৃত্ত হন। কবীরের প্রতিভাই 
সর্বপ্রথম হিন্দু ও মুসলমানের মিলন-মন্দির রচনায় কৃতকার্য হয়। দ্বাদশ 


শতাব্দীতে যে ভক্তি-গঙ্গা র দক্ষিণ-ভারতে প্রবাহিত করেন, পঞ্চদশ 
শতকে সেই প্রেম-প্রবাহ রর গুরু রামানন্দ উত্তর-ভারতে আনয়ন 
কারেন। 


বিশ্বভারতীর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়ের মতে মধ্যযুগে 
উত্তর ভারতে এমন ধর্মান্দোলন হয় নাই, যাহার উপর কবীরের প্রভাব নাই। 
কবীর ছিলেন মধ্যযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। কবীর-পন্থ উত্তর ভারতের 
একটি বিরাট ধর্মসম্প্রদায়। কবীরপন্থী সন্নযাসিগণ বিহার, যুক্তপ্রদেশ, পাঞ্জাব 
ও গুজরাটে অসংখ্য কবীর-চৌরা স্থাপন করিয়াছেন। এই সম্প্রদায়ের 
ভক্তসংখ্যা দশ লক্ষের অধিক। কবীরপন্থী সাধুগণ উদাসী সাধুগণের মতো 
শঙ্করাচার্য প্রতিষ্ঠিত দশনামী সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের অন্তর্ভূক্ত না হইলেও উত্তর 
ভারতের হিন্দ্গণের উপর তাহাদের প্রচুর প্রভাব। কবীর-বিরচিত “বীজক' 
নামক গ্রন্থখানি কবীর-পন্থিগণের প্রধান ধর্মগ্রন্থ। “বীজক' গ্রন্থে কবীরের 
স্বরচিত কয়েক সহস্র দৌহাবলী আছে। ্রন্থখানি হিন্দিতে লিখিত 
হইলেও উহার সংস্কৃত অনুবাদ হইয়াছে। “শাখী” গ্রন্থেও কবীরের শত শত 
দোহা আছে। 

জ্যৈষ্ঠ মাসের পূর্ণিমার দিন কবীর সম্ভবত ১৪৪০ খ্বীস্টাব্দে কাশীধামে 
জন্মগ্রহণ করেন। কাহারো কাহারো মতে ১৩৯৮ খ্রীস্টাব্দে তাহার আবির্ভাব 
হয়। তিনি ১৫১৮ শ্রীস্টাব্দে যুক্তপ্রদেশের অন্তর্গত বস্তি জেলায় (গোরক্ষপুরের 
নিকটবতী) মাঘার নামক স্থানে দেহত্যাগ করেন। মুসলমান দম্পতি নিরু ও 
নীমা ছিলেন তাহার পিতামাতা । প্রবাদ আছে যে, এই দম্পতি শিশু কবীরকে 
কাশীর সমীপস্থ লহর সরোবরে একটি প্রস্ফুটিত পদ্মের উপর কুড়াইয়া পান। 

কবীরের মাতাপিতা জোলা ছিলেন এবং কবীর নিজে মহাপুরুষ হইয়াও 
বন্ত্র-বয়ন ব্যবসায়েই জীবিকা নির্বাহ করিতেন। 

তিনি যে-জাতিতে জন্মগ্রহণ করেন, হিন্দু ও মুসলমান উভয় সমাজে তাহা 
অতি নীচ। তিনি বিবাহিত ছিলেন এবং তাহার সহ্ধর্মিণীর নাম ছিল লই। 
কবীরের পুত্র কমালও গভীর চিন্তাশীল সাধু ছিলেন। কমালের শিষ্য দাদু 
বিশেষ পরিচিত। অধ্যাপক ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয় কর্তৃক সংগৃহীত ও 


কবীরের জীবনী ও বাণী ৪৬৩ 


অনুদিত 'দাদু-বাণী” বিশ্বভারতী প্রকাশ করিয়াছেন। কবীরের মৃত্যুর পর 
তাহার শিষ্যগ্রণ কমালকে একটি সম্প্রদায় স্থাপনের জন্য অনুরোধ করিলে 
তিনি বলিয়াছিলেন $ “আমার পিতা সমস্ত জীবন সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িকতার 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, আমি তাহার পুত্র হইয়া কিরূপে তাহার আধ্যাত্মিক 
ভাবকে ধ্বংস করিতে পারি?” 

কবীরের মুসলমান-শিষ্যগণ উপরি উক্ত মাঘার নামক স্থানে একটি মঠ 
স্থাপন করিয়া সঙ্ঘবদ্ধ হন এবং তাহার হিন্দু-শিষ্যগণ কাশীধামে একটি কেন্দ্র 
প্রতিষ্ঠাপূর্বক সুরথ গোপাল নামক জনৈক শিষ্যের নেতৃত্বে একত্রিত হন। 
অনেকের মতে ধর্মদাসই কবীরের প্রথম ও প্রধান শিষ্য। ধর্মদাস মধ্যপ্রদেশের 
ছত্রিশগড় নামক স্থানে একটি মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। ধর্মদাস ধনী ও সাহিত্যিক 
ছিলেন। রেভারেন্ড কী সাহেব তাহার গ্রন্থে২ ধর্মদাসের উন্নত চরিত্রের খুব 
প্রশংসা করিয়াছেন। কবীরের বাণী অধ্যাপক ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয় 


পাণডিত্যপূর্ণ উপক্রমণিকাসহ প্রকাশিত হইয়াছে। দাদুর শিষ্য গরীবদাস একজন 
মহাপুরুষ ছিলেন। গরীবদাসের আধ্যাত্মিক প্রতিভা এক বিশাল ধর্মসাহিত্যের 
ৃষ্টি করিয়াছে। দাদুর শিষ্যগণ সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে গ্ররীবদাসের বাণী 
সংগ্রহ করিয়া গ্রন্থসাহেব প্রকাশ করেন। শিখদিগের নিকট তাহাদের 
“আদিগ্রন্থ' যেমন শ্রদ্ধার বস্তু, কবীরপন্থীদের নিকট গ্্রন্থসাহেবও তেমন 
সমাদরের গ্রন্থ। গ্রন্থসাহেবে গরীবদাস ব্যতীত অন্যান্য সাধকের বাণীও 
স্থানলাভ করিয়াছে। কোন কোন পণ্ডিতের মতে কবীরের ন্যায় দাদু ও 
গরীবদাস মুসলমান ছিলেন। 

মুসলমান-প্রবাদে আছে যে, কবীর শেষ জীবনে ঝাসির বিখ্যাত সুফি পীর 
তাৰ্ধিকে গুরুরূপে গ্রহণ করেন। কিন্তু এই প্রবাদ ভিত্তিহীন বলিয়াই প্রতীত 
হয়; কবীর তাহার দৌহাবলীতে রামানন্দকে একমাত্র মানবগুরু বলিয়া স্বীকার 
করিয়াছেন। কবীরের বাল্যকালে কাশীধামে রামানন্দ উন্মত্ত সাধকরূপে বিশেষ 
প্রসিদ্ধ ছিলেন। রামানন্দকে গুরুরূপে পাইবার জন্য বালক কবীর এক 
কৌশল অবলম্বন করেন। রামানন্দ যে-ঘাটে নিত্য গঙ্গাম্নান করিতেন, সেই 
ঘাটের সিঁড়ির একটি ধাপে তিনি শায়িতভাবে লুক্কায়িত থাকেন। রামানন্দ 
সিঁড়ির ধাপে ধাপে অবতরণপূর্বক গঙ্গায় যাইতেছেন, এমন সময় অপ্রত্যাশিতভাবে 
রর শায়িত দেহে পা লাগিয়া যাওয়ায় “রাম! রাম!” উচ্চারণ করেন। 
তখন হইতে কবীর নিজেকে রামানন্দের দীক্ষিত শিষ্যরূপে ভাবিতেন ও 
তদ্রাপ আচরণ করিতেন। গুরুমুখে “রাম মন্ত্র শুনিয়াই কবীরের দীক্ষালাভ 
হইল। রামানন্দের প্রধান শিষ্য ছিলেন কবীর। একটি দৌহাতে কবীর স্পষ্টই 
প্রমাণ করিয়াছেন যে, রামানন্দের দ্বারাই তাহার আধ্যাত্মিক অনুভূতি হইয়াছিল। 
কবীরের এক শিষ্য রবি দাস ছিলেন চিতোরের বিখ্যাত সাধিকা মীরাবাঈ-এর 
গুরু। 

কাশীধামেই কবীরের জন্ম হয় এবং এইস্থানেই তাহার জীবনের প্রধান 
ঘটনাবলী ঘটে। হিন্দুদের এই পরমতীর্থেই তাহার জীবনের অধিকাংশ কালও 


৪৬৪ উদ্বোধন ঃ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


৬৬ ৮-৬৯ ুি স শ৬০, 
হিন্দুধর্ম ও ইসলামের মধ্যে ভীষণ বিরোধ চলিতেছিল। তিনি উভয় ধর্মের 
প্রতি সমান শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন বলিয়া উভয়ের সমন্বয়-সাধনে জীবনদানপূর্বক 
নবযুগের আগমনী-সঙ্গীত গাহিলেন। ইভেলিন আন্ডারহিল সত্যই বলিয়াছেন 
যে, কবীর উভয় ধর্মকুসুমের সৌরভ বৃদ্ধি করিয়াছেন। বর্তমান দিস 
পরস্পরবিবদমান এই ধর্মদ্বয়ের সমন্বয়ের প্রথম পুরোহিত ছিলেন কবীর 

৮৬৮০ কুল সত পপি পা ক 
আপন এ প-০৬০০৭ 


শিষ্গণ গুরুর মৃতদেহ সৎকার করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন এবং মুসলমান- 
শিষ্যগণ তাহার কবর দিতে চাহেন। বিবাদ যখন চরমে উঠিল, তখন 
অশরীরী আকাশবাণী হইল--“শবদেহের বস্ত্র তুলিয়া দেখ'। বস্ত্র 
অপসৃত হইলে দেখা গেল শবদেহের একরাশি ফুল পড়িয়া আছে। 
হিন্দু শিষ্যগণ এই ফুলের অর্ধেক লইয়া কাশীধামে দাহ করেন এবং মুসলমান 
শিষ্যগণ বাকি অর্ধাংশ মাঘারে কবরস্থ করেন। কাহারো মতে, এইসময় 


মাঘারে তিনি জীবনের তেইশ বংসর যাপনপূর্বক দেহরক্ষা করেন। 
অভিনব ধর্মমত প্রচারের জন্য হিন্দু ও মুসলমানগণ মিলিত হইয়া একবার 
পি কক্স “প্রেমই 


সমর্থন করিতে অনুরোধ করিলে তিনি আনন্দাশ্রু বিসর্জন 
“মহাশয়, হিন্দু ও মুসলমানগণের মিলন-সাধনই আমার জীবনধর্ম। আপনার 
সম্মুখে তাহা আজ সফল হইয়াছে। আমার আর কিছু বক্তব্য নাই। আমার 
এই প্রার্থনা যে, উভয় দল সাম্প্রদায়িকতা ত্যাগ করিয়া সামাজিক জীবনে 
মিলিত হউক ।”' কবীরের এই কথা বিচারকের হৃদয় স্পর্শ করিল। তিনি 
কবীরকে মুক্তি দিলেন এবং নিজে তখন হইতে উভয় ধর্মের সমন্বয়সাধনে 
সচেষ্ট হই লেন। 
কবীর ছিলেন সুনিপুণ সঙ্গীতজ্ঞ ও উচ্চস্তরের সাধক-কবি। তাহার দৌহাবলী 
চলিত হিন্দি ভাষায় লিখিত। ইহা হিন্দি ভাষার ও সাহিত্যের অপূর্ব সম্পদ। 
দৌহাবলী গভীর ভাবপূর্ণ ও মর্মম্পর্শী। 


কবীরের জীবনী ও বাণী | ৪৬৫ 


কোন কোন দৌহাতে কবীরের আধ্যাত্মিক অনুভূতির বর্ণনাও আছে। তাহার 
মতে প্রণব বা ওঁকারই সনাতন সৎ ও সর্বশেষ শব্দ। ইহা বিজ্ঞাত হইলেই 
অজ্ঞানী জ্ঞানী হয় এবং জ্ঞানী নীরব হন। রহস্যময় ভাষায় কবীর তাহার 
পারমার্থিক জ্ঞানের বর্ণনা দিয়াছেন। কবীর বলেন যে, তিনি প্রেমময় ঈশ্বরের 
নিকট বিনা পদে চলিতে, বিনা চক্ষুতে দেখিতে, বিনা কানে শুনিতে, বিনা মুখে 
খাইতে এবং বিনা পাখায় উড়িতে শিখিয়াছেন। 

গোরক্ষনাথ একবার কবীরকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন ঃ “আপনি কবে যোগশিক্ষা 
করিয়াছিলেন ?” তদুত্তরে কবীর তাহাকে বলিয়াছিলেন যে, ব্রহ্মা যখন মস্তকে 
মুকুটধারণ করেন নাই, বিষণ যখন রাজপদে অধিষ্ঠিত হন নাই ও মহাদেব 
যখন জন্মলাভ করেন নাই, তখন তিনি যোগ সাধনে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। 
কবীর নিরক্ষর ছিলেন বটে কিন্তু তিনি ভাবরাজ্যের সর্বোচ্চ অবস্থা 
সমাধিলাভ করিয়াছিলেন। তাহার সমাধির বর্ণনা যথা £ “আমি যাহাই করি 
তাহাই ঈশ্বরের উপাসনা, যেখানেই যাতায়াত করি তাহা ঈখরের প্রদক্ষিণ 
মাত্র, যাহা আচরণ করি তাহা প্রভুর সেবামাত্র, যখন শয়ন করি তখন ঈশ্বরের 
চরণে প্রণিপাত করি এবং সর্বোপরি আমি জগতের ভ্রান্তিসমূহ হইতে নিষ্কৃতি 
পাইয়াছি।” বাংলার সাধক-কবি রামপ্রসাদও তাহার তন্বানুভূতির এইরূপ 
বর্ণনা করিয়াছেন। কবীর মূর্তিপূজা বা সন্যাস মানিতেন না। তাহার মতে খাঁটি 
সাধনার দ্বারাই সমাজ স্বর্গে রূপান্তরিত হয়। তিনি দাড়ি ও মস্তকে লম্বা কেশ 
ধারণ করাকে পরিহাস করিতেন এবং জটাজুটধারী যোগীকে ছাগলের সঙ্গে 
তুলনা করিয়াছিলেন। ধর্মকে জটিলতা ও কৃত্রিমতা হইতে বিমুক্ত করিয়া 
জনসাধারণের গ্রহণোপযোগী করাই ছিল তাহার জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য । 
তাহার মতে যিনি সাধুতা অভ্যাস করেন, জগতের ব্যাপারে নির্লিপ্ত থাকেন 
এবং পৃথিবীর প্রাণিসমূহকে নিজের বিভিন্ন রূপ বলিয়া জানেন, তিনিই জ্ঞানী 
ও মুক্ত। পরমতত্ত্ব সম্বন্ধে কবীরের মত এই যে, উহা নামহীন, গুণহীন। তিনি 
নিরাকারও নহেন সাকারও নহেন। জ্যোতিই তাহার বসন, ভূষণ, আসন ও 
দেহ এবং তিনি আমাদের শরীরের মস্তক হইতে পাদদেশ পর্যন্ত ব্যাপ্ত 
রহিয়াছেন। কবীর বলিয়াছেন যে, তিনি বিশ্বাত্মাকে স্বীয় আত্মার মধ্যে দর্শন 
করিয়াছেন। এই দর্শনের দ্বারা তিনি এমন এক ভাবরাজ্যে উপস্থিত হইয়াছেন 
যাহা শাশ্বত সুখের আকর, যেখানে চন্দ্র, সূর্য, তারকা বা পৃথিবীর প্রবেশ 
নাই। শ্ত্রীক যোগী পাইথাগোরাসের ন্যায় কবীর বিনা কর্ণে আকাশে যন্ত্রহীন 
বাদ্য ও অনাহত সঙ্গীত শুনিয়াছিলেন এবং বিনা চক্ষে ব্রঙ্দ ও আল্লার 
জ্যোতির্ময় রূপ দর্শন করিয়াছিলেন। 

পৃথিবী ও স্বর্গের ব্যবধান দূর করা, সাকার ও নিরাকার ঈশ্বরের ভেদ নাশ 
করা, সাধারণ ও অসাধারণের সীমারেখা ভগ্ন করা, গৃহ ও মন্দিরের পার্থকা 
তুলিয়া দেওয়া এবং মানবসৃষ্ট পাপ-পুণ্যের গণ্ডি অতিক্রম করাই ছিল 
কবীরের জীবনব্যাপী সাধনা। কবীর জীবহিংসা বিরোধী ছিলেন এবং ধর্মার্থে 
পশুহত্যার নিন্দা করিতেন। একটি দৌহাতে তিনি বলেন ঃ “হে হিন্দু 
ভাইগণ, তোমরা মাটির দেবদেবী তৈয়ার করিয়া তাহার সম্মুখে ছাগল ও 
মহিষ বলি দিতেছ। যদি তোমাদের দেবতা জীবন্ত ও ক্ষুধিত হইতেন, তাহা 


৪৬৬ উদ্বোধন ঃ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


হইলে তিনি ক্ষেত্রে বিচরণশীল পশুগুলি ধরিয়াই ক্ষুধানিবৃত্তি করিতেন। 
ভগবান প্রত্যেক প্রাণীর অন্তরে আসীন। তোমরা যে জীবহত্যা করিতেছ তাহা 
ঈশ্বরের সন্তোষ বিধানের জন্য নহে পরক্ত উহা তোমাদের জিবের লালসা 
মিটাইবার জন্য। হে মুসলমান ভাইগণ, তোমরা খোদার সেবার জন্য রমজানের 
সময় সারাদিন রোজা করিতেছ, অথচ তাহার প্রিয় পশ্ড গোরু বধ করিতে 
ইতস্তত করিতেছ না। তোমার পুণ্যের তুলনায় পাপ যে অত্যন্ত অধিক। 
সুতরাং আল্লা তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইবেন কিরূপে ?”” কবীর মাছ-মাংস ভক্ষণ 
নিষেধ করিয়াছেন। তিনি মাদক-পদার্থ গ্রহণও অপরাধজনক মনে করিতেন। 
তাহার মতে যে হিন্দু বা মুসলমান জীবহত্যা হইতে বিরত না হয়, সে 
টৌরাশী লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিবে। 

রর রানা রাজারা 


পুতলির মধ্যে অসীমের অবিরাম রা চলিতেছে। আমার সাহেব বা 
প্রিয়তমের নাম শব্দস্বরূপ অর্থাৎ প্রণব এবং তাহাই আমার নিজের নাম। 
আমার হাড়, চামড়া ও রক্ত নাই, আমি প্রণবস্বরূপ এবং সত্যনামের 
উপাসক।” 
“এক কহুঁতো হ্যায় নহি, দোয় ক তো গার। 
হৈ জৈসা তৈসা রহৈ, কহহি কবীর বিচার।৷ 
বেদ থকে, ব্রহ্মা থকে, থকে শঙ্কর শেষ। 
গীতা কো তো গম নহি, উহ সাহেবকা দেশ |” 
8 “যদি পরমতত্্ব এক বল তো তাহা সত্য নহে; যদি তাহাকে দুই 
বল তো . তাহাও মিথ্যা। কবীরের সিদ্ধান্ত এই যে, তিনি যেমন তিনি তেমনি । 
অগোচর এবং তিনিই তাহার অদ্বিতীয় উপমা । বেদ, ব্রহ্মা, 
তাহাকে বর্ণনা করিতে অসমর্থ। তিনি গীতারও অধিগম্য নহেন। 


কবীরের জীবনী ও বাণী ৪৬৭ 
উসুল ৯ আবার তিনি মায়াবাদও মানিতেন। 
বলিয়াছেন ঃ 


ভগতা 
অনুবাদ $ “আমি জানি, মায়া মহাঠগিনী (মহাচক্রিণী)। তিনি সত্ত্ব, রজঃ ও 
তমোগুণের ফাদ হাতে লইয়া জগতে বিচরণপূর্বক মধুর কথা বলিতেছেন। 
তিনি বিষুর প্রিয়তমা কমলারূপে অধিষ্ঠিতা, মহাদেবের নিকট শিবানীরূপে 
প্রকাশিতা এবং বার সমীপে বাসীকে বিরাজিতা। আবার ভক্তদের নিকট 
রমণীরূপে আবির্ভূতা।” 
কবীর সত্যের একনিষ্ঠ সাধক ছিলেন। তিনি বলেন-_ 

“সাঁচ বরাবর তপ নহি, ঝুট বরাবর পাপ। 

জাকে হৃদয়া সীচ হৈ, তাকে হাদয়া আপ।।” 
অনুবাদ $ “সত্য কথনের সমান তপস্যা নাই, মিথ্যা কথনের ন্যায় পাপ 
মিসির হা বানিহঠ সাদ নি উ্রতগহানিন 

হয়।”* 7] 


পাদটীকা 


১ দ্রঃ 07911600016 170০17)5 011692৬1109 [00110121901 12010 ৮/1011 01711000900061011)9 12$6191) 
01700177111. 
২ ত্রঃ 62৬11 010 1115 0110৬/619---1২6৬. 012. 10699, 10 1101. (1.010101) 


* ৪৪ বর্ষ ৩ সংখ্যা 


গৌতম বুদ্ধের সাধনা 


| যজ্ঞ-তপস্যা সম্বন্ধে তাহার মত] 


রাধাগোবিন্দ বসাক 


“চিরাতুরে জীবলোকে ক্লেশব্যাধিপ্রপীড়িতে। 
বৈদ্যরাট তং সমুৎপন্নঃ সর্বব্যাধিপ্রমোচকঃ11” 

_হে বুদ্ধদেব! ক্লেশরূপ ব্যাধি-দ্বারা প্রপীড়িত হইয়া বহুকালযাবং জীবলোক 
আতুর অবস্থায় পতিত ছিল, তুমিই সর্বপ্রকার ব্যাধির প্রমোচনকারী বৈদ্যরাজ 
বা চিকিৎসক-প্রধান হইয়া সমুৎপন্ন হইয়াছ। 

গৌতম বুদ্ধ এক বিরাট ব্যক্তিত্ব লইয়া ভারতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। 
তাহার স্বয়ং-আচরিত ও জগতে উপদিষ্ট ও প্রচারিত ধর্ম ছিল বহুলাংশে 
ইতিমূলক। ধর্মতত্ত্বের বিশ্লেষণে তাহার যুক্তিমত্তী ও মানবের মনস্তত্বজ্ঞান 
বিষয়ে তাহার প্রজ্ঞা-বৈশারদ্য কেবল ভারতবর্ষে নহে, সমগ্র জগতে সুবিদিত। 
সর্ববিশ্বহিতকর তদীয় ধর্মোপদেশের যতই প্রচার ও আলোচনা হইবে, ততই 
পৃথিবীতে সুখ ও শান্তিধারার প্রবাহ লক্ষিত হইবে। জগৎ হইতে দুনীতির 
বিলয় ঘটাইতে হইলে বুদ্ধের উপদিষ্ট সুনীতিসমূহের গ্রহণ বিধেয়। এমনকি, 
রাজনীতি ক্ষেত্রেও বৌদ্ধ ধর্মের শীলাদির প্রভাব বিস্তারিত হইবার যোগ্য । 
শ্রীবুদ্ধের ব্রন্মবিহারের কল্পনায় মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা-এই 
চারিটির যে আচরণ-নির্দেশ আছে, তাহা চিরকালই স্মরণীয়। এইসব কথা 
ভাবিয়াই এই মহাপুরুষ বা অবতারের জীবনচরিতের একটি বিষয় লইয়া এই 
প্রবন্ধ রচিত হইল। 

প্রাগবুদ্ধ যুগের ভারতীয় ধর্মে পৌরোহিত্য ও কর্মকাণ্ডের অত্যধিক প্রভাব 
ৃষ্ট হয়। উপনিষদ্গুলি সেই প্রভাবের অনেকটা বিরোধিতা সম্পাদন করিয়াছে। 
তৎপরে বুদ্ধদেবও যজ্ঞ তপস্যাদি ও কঠোর কৃচ্ুসাধনের বিরোধিতা করিয়াছিলেন। 

এই প্রবন্ধের কথাবস্তর সংগৃহীত হইয়াছে তিনখানি প্রাচীন গ্রন্থ হইতে, 
যথা--পালি ভাষায় রচিত “নিদান-কথা", সংস্কৃত-পালি-প্রাকৃত তিন ভাষার 
সংমিশ্রণে গঠিত গাথা-নামক ভাষায় রচিত “মহাবস্ত-অবদান' এবং মহাকবি ও 
মহাদার্শনিক অশ্বঘোষের '“বুদ্ধ-চরিত? |. 

পাঠকমাত্রই জানেন কেমন করিয়া বোধিসত্ত্ব গৌতম শ্লেহবান পিতা রাজা 
শুদ্ধোদন, ম্নেহময়ী মাতৃসদৃশা মাতৃস্বসা গৌতমী, রূপলাবণ্যবর্তী ভার্যা যশোধরা 
ও নবজাত শিশুপুত্র রাহুলকে এবং আত্মীয়স্বজনসহ সমগ্র রাজ্য পরিত্যাগ 
করিয়া উনত্রিশ বৎসর শয়সে প্রব্ুজ্যা বা সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়াছিলেন। সংসারে 
ব্রিতাপের অভিঘাতে খিঃা হইয়াই জগতের লোকেরা মুক্তিকামী হয়। 

ছন্দককে বিদায় দিয়া গৌতম সর্বপ্রথম এক তপোবনে যাইয়া উপস্থিত 
হইলেন। ইহাই বশিষ্ঠ গোত্রনামা এক খধির আশ্রম। আশ্রমবাসী বিপ্রেরা 


গৌতম বুদ্ধের সাধনা ৪৬৯ 


বোধিসত্বের অলৌকিক শরীরলক্ষণ দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। সেখানে একটি 
তপস্বীকে তিনি তপস্যার তত্ব ও সেই আশ্রমে প্রচলিত ধর্মবিধির আচরণ ও 
তৎফলবিষয়ক প্রশ্ন করিয়া জানিলেন যে, কোন কোন তপত্বী অগ্রীম্য, সলিল- 
প্ররূ্7য অন্ন, বৃক্ষপর্ণ ও ফলমূল ভক্ষণ করিয়া জীবনধারণ করেন; কেহ 
উদ্থবৃত্তিক হইয়া, কেহবা বল্মীক মধ্যে ভুজঙ্গসহ বাস করিয়া, কেহ জটাকলাপধারী 
ইহ রে সার সারির পারদ না কেহবা আবার মংস্যসহ জলে 
বাস করিয়া কাল অতিবাহিত করেন। এইরূপ নানাভাবে তপস্যা করিয়া কেহ 
তৎফলে স্বর্গে যাইয়া বা মর্তলোকেই সুখ অনুভব করেন। তখন রাজকুমার 
সন্ন্যাসী গৌতম নিজের কথা বলিতে যাইয়া এইপ্রকার তপস্যাদির এইরূপ 
একটি সমালোচনা করিলেন £ 
“দুঃখাত্মকং নৈকবিধং তপশ্চ স্বর্গপ্রধানং তপসঃ ফলং চ। 
লোকাশ্চ সর্বে পরিণামবন্তুঃ স্বল্লে শ্রমঃ খন্বয়মাশ্রমাণাম্‌।|”” (বুদ্ধচরিত) 
_এই অনেকবিধ তপস্যা দুঃখময়, তপস্যার ফলের মধ্যে স্বর্গই প্রধান; 
স্বর্গাদি-লোক-সকল পরিণামযুক্ত (অর্থাৎ পরিবর্তন ও ক্ষয়শীল), তাই দেখা 
যাইতেছে যে, আশ্রমবাসীদের এই শ্রম যেন অল্পবন্ত্লাভের জন্য (গুরুতর 
তত্বলাভের জন্য নহে)। তাহার মতে স্বর্গফলের জন্য নিয়মাদির আচরণ 
মহত্তর বন্ধনের হেতু হইতে পারে। ইহা তো দুঃখদ্ধারা অন্য দুঃখ অন্বেষণমাত্র। 
“ইহার্থমেকে প্রবিশন্তি খেদং স্বর্ার্থমন্যে শ্রমমাধুবন্তি। 
সুখার্থমাশাকৃপণোহকৃতার্থঃ পতত্যনর্থে খলু জীবলোকঃ 11” (বুদ্ধচরিত) 
১--৯দ১০০পপৃর ৮৯৯১৬ অপর 
কেহ কেহ স্বর্গার্থে শ্রম অবলম্বন করে। কিন্ত, সুখের আশা করিয়া, 
নিজকে দীন বোধ করিয়া, অকৃতার্থ হ্ইয়া অনর্থে পতিত হয়। প্রাজ্ঞ ব্যক্তির 
এমন বিষয়ের জন্য পরিশ্রম করা উচিত “ত্র পুনর্নকার্যম্”_-যাহাতে আর 
কোন করণীয় করিতে হইবে না। কৃদ্ুসাধনে বা শরীরগীড়া-ছ্বারাই ধর্ম হয় 
না। চিত্তের বশেই মানুষের শরীর-প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির পথে চলে, তাই 
এডিসন দত দারা রা রত চিন্ত-ব্যতিরেকে শরীর তো 
প্রায়। 
এইভাবে অনেক যুক্তিযুক্ত কথা বলিয়া সেদিন বোধিসত্ত্ব সন্ধ্যাসময়ে 
তপঃপ্রশান্ত সেই তপোবনে প্রবেশ করিলেন। কয়েক রাত্রি সেখানে বাস 
করার পরে তিনি তপস্যার পরীক্ষা করিয়া সে-স্থান ত্যাগ করিলেন। 
আশ্রমবাসীদিগের মধ্যে একজন বৃদ্ধ তগস্থী সম্মান-সহকারে গৌতমকে বলিতে 
৬০ “হে বৎস! তুমি আমাদের আশ্রমে থাকাতে ইহা পূর্ণ প্রতিভাত 
তুমি চলিয়া গেলে ইহা শূন্য বোধ হইবে। সুতরাং তোমার 
পাপা পদ পা 
রহ্মর্ষি, দেবর্ষধি ও রাজর্ষিরা তপস্যা করিয়া থাকেন এবং সেখানে অনেক 
পুণ্যতীর্থ রহিয়াছে ।” তপস্বিমুখ্য এইরূপ অনুরোধ করিলেও ভবপ্রণাশের জনা 
কৃতপ্রতিজ্ঞ গৌতম তাহাকে বলিলেন £ “তপোবনের মুনিদিগের আমার প্রতি 
আমি পরম রীতি লাভ করিয়াছি এবং আপনাদগকে ছাড়িয়া 
যাইতে আমার দুঃখ হইবে। কিন্ত, 


৪৭০ উদ্বোধন ঃ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


“স্বর্গায় যুক্সাকময়ং তু ধর্মো মমাভিলাযস্ত্রপুনর্ভবায়। 
রা নন রর রে রিতা ্রবৃত্ত্যা হি নিবৃত্তিধর্মঃ ||” 
(বুদ্ধরিত) 

_আপনাদের ধর্মাচরণ স্বর্গলাভের আশায়; আমার অভিলাষ অপুনর্ভবের 
(অর্থাৎ জন্মান্তরচ্ছেদের) জন্য। ৪০০ এই বনে বাস করিবার ইচ্ছা 
আমার নাই। যেহেতু প্রবৃত্তিপর ধর্ম হইতে নিবৃত্তিপর ধর্ম ভিন্ন রকমের। 
পরিব্রাজক গৌতমের অর্থবৎ, ওজন্রী ও গর্বিত বচন শুনিয়া তপস্বীরা তাহার 
প্রতি অত্যধিক সমাদর প্রকাশ করিলেন। তাহাদিগের মধ্য হইতে একটি 
ভস্মশায়ী দ্বিজ গৌতমকে বলিলেন ঃ “হে ধীমন্! তোমার সঙ্কল্প উদার, 
যেহেতু তুমি জন্মপরিগ্রহে দোষদরশী হইয়া স্বর্গ ও অপবর্গের (মোক্ষের) বিচার 
করিয়া নিজে অপবর্গেই মতি রাখিয়াছ।” 

“যজ্রৈ স্তপোভির্নিয়মৈশ্চ তৈস্তৈঃ স্বর্গং যিষাসন্তি হি রাগবন্তঃ | 

তা রা 
_-যাঁহারা (বিষয়-সুখে) রাগযুক্ত তাহারাই সর্বপ্রকার যজ্ঞ, তপস্যা ও নিয়ম 
আচরণ করিয়া স্বর্গে যাইতে ইচ্ছুক; কিন্ত, যাহারা সত্্বগুণী লোক তীহারা রাগ 
সপ 
ইচ্ছা করেন। 
মহাবস্ত-অবদানে উক্ত হইয়াছে যে, যখন বোধিসত্ত্ব বশিষ্ঠের সেই ধর্মারণ্যে 
প্রথম প্রবিষ্ট হইলেন, তখন সেই নির্বাত সাগরের ন্যায় অব্যগ্র মুনিকে দর্শন 
করিয়া ধর্মাত্মা শাক্যরাজকুমার তৎসমীপে ভূমিতে উপবেশন করিলেন। কাঞ্চনস্তস্ত- 

, জন্মশত-সঞ্চিত গুণসঞ্চয়ে লব্ধ শুভ শারীরলক্ষণযুক্ত সন্ন্যাসী রাজকৃমারকে 

বিশেষ লক্ষ্য করিয়া খধি বলিয়াছিলেন ঃ 


ব্যঞ্জনানি হি যা ষস্য লক্ষণানি চ লক্ষয়ে। 

যুক্তাহয়ং সর্বভূতানাং ব্রিলোকপতিরীশ্বরঃ||”” (মহাবস্তু) 
_(এই ব্যক্তি) তীহার স্লিপ্ধ, গম্ভীর ও অনুনাদকারী স্বরের শব্দদ্বারা নিজ 
তপোবলে সমগ্র *ত্রলোক্যকে আজ্ঞা করিবার যোগ্য। তাহার (শরীরে) আমি 
যে-সব লক্ষণ ও ব্যঞ্জন (চিহ্ু) লক্ষ্য করিতেছি, তাহাতে (মনে হয় যে) 
তিনি ত্রিলোকে সর্বজীবের অধিপতি হইবার উপযুক্ত। কি কারণে তাহার 
তপোবনে আগমন, তাহা জিজ্ঞাসা করিলে গৌতম বশিষ্ঠকে বলিয়াছিলেন £ 

১১-৯-০৯ শুদ্ধোদন-নৃপাত্মজঃ। 

বিহায় পৃথিবীং রাজ্যং উদ্িত্বা মোক্ষমাস্থিত || 
লোকন্ত বহুভিরুঃখৈৃষ্টেবং সমভিন্রুতম্‌। 


যত্রোপশম্যতে সর্বং তৎপদং প্রার্থয়াম্যহম্।।” 
_আমি ইক্ষাকুবংশজাত ও শুদ্ধোদন রাজার পুত্র, পৃথিবী ছাড়িয়া ও রাজ্য 
গু ১৯ ৬ু৬্তীপুশে ৬ দর স্ঠুম্পুদ্ি 


গৌতম বুদ্ধের সাধনা ৪৭১ 


বহুবিধ দুঃখদ্বারা এইভাবে লোককে সংগীড়িত দেখিয়া আমি মোক্ষের অন্বেষণে 
(গৃহ হইতে) অভিনিষ্কান্ত হইয়াছি। আমি সেই পদ বা স্থানই প্রার্থনা করি, 
যাহাতে কোন কিছুই ভব বা সত্তা লাভ করে না, যাহাতে সব কিছুই নিরোধ 
বা বিলয় প্রাপ্ত হয় এবং সবকিছুই উপশম বা নিবৃত্তি পাইয়া থাকে। বশিষ্ঠ 
সর্বশেষে বোধিসতু গৌতমকে এই কথা বলিয়া আশীর্বাদ করিলেন ৪ 

“ঈদৃশেন হি বৃত্তেন বৃত্ত্যা লক্ষণসম্পদা। 

প্রজ্বয়া চ মহাভাগ ন কিঞ্চিদ্‌ যং ন প্রাপয়ে |” 
_হে মহাভাগ! তোমার ঈদৃশ আচরণ, তোমার শরীরলক্ষণের উপযোগী 
ব্যবহার ও প্রজ্ঞাদ্বারা-তুমি না পাইতে পার, এমন কিছু নাই। 

সেই আশ্রমের পূর্বোক্ত ভস্মশায়ী ব্রাহ্মণ তপস্বীর নির্দেশে, গৌতম বিন্ধ্যকোষ্ঠে 
(মহাবন্তুর মতে, বৈশালীতে) শ্রেয়োবিষয়ে লব্ধচক্ষুঃ নৈষ্ঠটিক মুনি অরাড়কালামের 
নিকট হইতে তত্বজ্ঞান লাভের আশায় তাহার আশ্রমে চলিয়া গেলেন। এই 
ব্রাহ্মণ্যধর্মবিলম্বী তত্ববিৎ ব্রন্মাবাদী মুনিকে সাক্ষাৎকার করার পথে মেহাবন্ত্রর 

মতে, মুনির সহিত সাক্ষাৎকার লাভের পরে) গৌতম মগধদেশের রাজধানী 
উপ দিকে যাত্রী করিলেন। এই সু তখন “পঞ্চাচলাঙ্ক' অর্থাৎ 
পাঁচটি গিরিদ্বারা পরিবৃত বলিয়া পরিচিত ছিল। গৌতম সেখানে শ্রেণ্য রাজা 
বিদ্বিসারের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। বোধিসত্্ব তখন রাজগৃহ-প্রদেশের 
পাণগ্ডবপর্বতের এক গুহায় বাস করিতেন এবং খাদ্য সংগ্রহের জন্য নগর মধ্যে 
যাইতেন। রাজা ভিক্ষুবেশী শাক্যকুমারকে বাহিরের প্রাসাদ হইতে লক্ষ্য 
করিয়া রাজদূত পাঠাইয়া জানিলেন যে, ভিক্ষুটি শুদ্ধোদন রাজার পুত্র গৌতম, 
১৮ ৮৭৮০ হয় তিনি শ্রেষ্ঠ তত্বৃজ্ঞান অথবা 
রাজলম্ষ্মী লাভ করিবেন-“জ্ঞানং পরং বা পৃথিবীশ্রিয়ং বা বিপ্ৈর্য 
উক্তোহধিগমষ্যতীতি |” 

রাজা অমাত্য ও পরিজন সঙ্গে করিয়া পাগুবপর্বতে যাইয়া দেখিলেন যে, 
সেই কাষায়ধারী কুমার-সন্ন্যাসী এক বৃক্ষমূলে পর্যঙ্কবন্ধে একাগ্রচিত্তে সমাধিনিমন্ন 
হইয়া উপবিষ্ট রহিয়াছেন। রাজা বিশ্বিসার গৌতমের সহিত কথোপকথন সময়ে 
তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, কেন তিনি কুলধারা রক্ষা না করিয়া, এই 
বয়সে ভিক্ষাচরণে মতি দিয়া, রাজ্যপালন ত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন এবং 
তাহাকে বলিয়াছিলেন যে, শান্ত্রকারদিকের মতে ধর্মাচরণ কেবল স্থবিরদিগেরই 
আচরণীয়। রাজা গৌতমকে আরো স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন যে-যদি 
একান্তই ধর্মচরণ করিতে হয়, তবে তাহার যজ্ম সম্পাদন করা উচিত; 
কারণ, অনেক রাজর্ষি ও মহর্ষি যজ্ঞ সম্পাদন-দ্বারাই স্বর্গলাভ করিয়াছেন। 
গৌতম উত্তরে রাজাকে বলিয়াছিলেন যে, প্র ৯০ পুজি 
কাম্যবস্ত ত্যাগ করিয়া, আত্মীয়-স্বজনকে কাদাইয়া, তিনি জরা ও মৃত্যুর ভয় 
বিশেষভাবে বুঝিয়া মুমুক্ষাবশতঃ ধর্মাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। রাজা তাহাকে 
নিজ রাজ্যের অর্ধভাগ দান করিতেও চাহিয়াছিলেন-_কিন্তু, গৌতমের নিকট 
রাজ্য ও দাস্য সমান প্রতিভাত হইত, কারণ-_ 

“নিত্যং হসত্যেব হি নৈব রাজা, ন চাপি সন্তপ্যত এব দাসঃ।” 


৪৭২ উদ্বোধন ঃ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


-_রাজাও নিত্যই হাসেন না, আর দাসও নিত্যই সন্তাপ ভোগ করে না। 
গৌতম রাজাকে আরো বলিয়াছিলেন যে, রাজ্যব্যতিরেকেও তাহার মনস্তষ্টি 
আছে। শান্তির জন্য তিনি শ্রেষ্ঠ ধ্যান অবলম্বন করিবার উদ্দেশ্যে গৃহত্যাগী 
হইয়াছেন; মানুষ-লোকের কথা দূরে থাকুক, তপস্যাদির আচরণের ফলে 
তিনি স্বর্গলোকেও রাজত্ব করিতে চাহেন না। ধর্ম অর্থ ও কাম-এই 
ত্রিবর্গের সেবা তিনি অনর্থ মনে করেন এবং যাহাতে জন্ম, জরা, রোগ, মৃত্যু, 
ভয় ও মানসিক ব্যথা বিদ্যমান নাই এবং যাহার লাভে পুনঃ পুনঃ কোন কর্মই 
আর করিতে হয় না-সেই বন্তুকেই তিনি পরমার্থ বলিয়া মনে করেন। 
যজ্ঞসম্পাদনে দোষদশী হইয়া গৌতম বিষ্বিসারকে এইরূপ বলিয়াছিলেন ঃ 
“নমো মখেভ্যো ন হি কাময়ে সুখং পরস্য দুঃখক্রিয়য়া যদিষ্যতে |” 
_যজ্ঞসমূহকে আমি নমস্কার করি-তনদ্ধারা আমি কোন সুখ আকাঙ্কা করি 
না-কারণ, এই-সবে অপর প্রাণীর দুঃখ-সম্ভতাবনা আছে। তিনি ভাবিতেন যে, 
পরহিংসা ইহলোকে বা পরলোকে সুখবিধান করিতে পারে না। 
মগধরাজ গৌতমকে আশীর্বাদ করিলেন $ 
“তং খো তথা ভোতু স্পৃশাহি নির্বৃতিং 
বোধিং চ শ্রাপ্তো পুনরাগমেসি। 
মহ্যংঝি ধর্ম, কথয়েসি গৌতম 
যমহং শ্রতত্বা ন ব্রজেয় স্বর্গতিম্।।”” (মহাবন্তু) 
_-(তুমি যেরূপ চাহ) তাহা যেন সেইরূপই হয়। তুমি যেন নির্বাণ স্পর্শ বা 
লাভ করিতে পার। বোধি বা সম্যকসম্বোধি প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় (এখানে) 
আসিও। হে গৌতম! (তখন) তুমি আমাকে ধর্মকথা বলিও--যাহা শুনিয়া 
আমি স্বর্গে যাইতে পারি। বোধিসত্বও বিদায়কালে বলিলেন £ 
“তং খো মহারাজ তথা ভবিষ্যত 
বোধিং স্পৃশিষ্যামি ন মেহত্র সংশয়ঃ। 
প্রাপ্তো চ বোধিং পুনরাগমিষ্যং 
ধর্ম চ তে দেশয়িষ্যং প্রতিশৃণোমীতি ||” (মহাবস্ত) 
_হে মহারাজ! সেইরূপই হইবে। আমি যে বোধিপ্রাপ্ত হইব সে-বিষয়ে 
আমার কোন সংশয় নাই। বোধিপ্রাপ্ত হইয়া আমি পুনরায় (এখানে) আসিব। 
আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, তখন আমি আপনাকে ধর্মের দেশনা বা উপদেশ 
প্রদান করিব। পাঠক জানেন-গৌতম 'বুদ্ধ' হইয়া মগধরাজকে ধর্মদানরূপ 


আলাপ করিয়াও সম্যক সন্তষ্ট হইতে পারেন নাই। গৌতমের আশ্রমে 
আগমনের পরেই মুনি বলিয়া উঠিয়াছিলেন যে, তিনি তাহার রাজ্যভোগ 
১১ ৯প০৯-/কএ দ এল স০৭ 
পি উত্তীর্ণ হইয়া যাইতে পারিবেন। 
বোধিসত্্ব অরাড়মুনিকে জরা মরণ ব্যাধি প্রভৃতির হাত হইতে মুক্তির উপায় 
জিজ্ঞাসা করিলেন। মুনি তাহার নিজ শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে গৌতমকে 


গৌতম বুদ্ধের সাধনা ৪৭৩ 


উপদেশ-প্রসঙ্গে বলিলেন যে, অজ্ঞান, কর্ম ও তৃষ্ণা-এই তিনটিই সংসারের 
হেতু এবং মানুষ অবিদ্যার বশে পড়িয়া পুনঃ পুনঃ জন্মপরিগ্রহ করে। তিনি 
তাহাকে আরো বলিলেন যে, পরমব্রক্গাবাদীদিগের মতে মুমুক্ষুরা প্রথমে 
মি শীলাচরণ করিবেন, নির্দন্ব 
হইবেন এবং তারপর প্রথম হইতে চতুর্থ ধ্যান পর্যন্ত 

অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মনির্বাণ_সুখ ও শান্তি অনুভব করিবেন। মুনি আকাশরপী 
আত্মার উপলব্ধি ও আকিঞ্চন্যের কথাও বলিলেন এবং সর্বশেষে তিনি 
০৮০৬৮৯০১০০০ 

“এতৎ তৎ পরমং ব্রহ্মা নির্লিঙ্গং ধুবমক্ষরমূ 

যন্‌ মোক্ষ ইতি তত্জ্ঞাঃ কথন মনীফিগ 0, (বুদ্ধচরিত) 
_ইহাই সেই পরম ব্রক্ম--যাহা নির্লি্গ, ধ্রুব ও অক্ষয় এবং যাহাকে তত্ব 
পণ্তিতেরা মোক্ষ-নামে অভিহিত করেন। মুনি গৌতমকে বলিলেন, যদি তিনি 
ইহা বুঝিয়া থাকেন এবং যদি ইহাতে তাহার রুচি হইয়া থাকে, তবে এই 
মোক্ষবাদ তিনি গ্রহণ করিতে পারেন। কিন্তু, গৌতম মনে করিলেন বিকারপ্রকৃতি 
হইতে মুক্ত হইলেও ক্ষেত্রজ্ঞ বা আত্মায় প্রসবধর্ম ও বীজধর্ম রহিয়া যায়। 
তিনি আরো মনে করিলেন যে, অরাড়-প্রোক্ত অজ্ঞান, কর্ম ও তৃষ্জার তাগ 
হইতেই মোক্ষ উৎপন্ন বা উপলব্ধ হইতে পারে না, কারণ, “আত্মনস্ত 
স্থিতির্যর তত্র সুষ্্মমিদং ত্রয়ম্”__যে ক্ষেত্রে আত্মার স্থিতি স্বীকৃত হয়, সেখানে 
এই তিনটি সুন্ত্রভাবে থাকিয়া যায়। ব্রান্মাণ্যাদি ধর্মমতের মোক্ষে গৌতম 
দোষদর্শী হইয়া ভাবিলেন--“সত্যাত্মনি পরিত্যাগো নাহংকারস্য বিদ্যতে”_ 
আত্মা থাকিলে অহঙ্কার বা আমি-জ্ঞানের আত্যন্তিক পরিত্যাগ ঘটিতে পারে 
না। সত্তর (জীবের) আত্মা 'জ্” বা 'কষত্রজ্র' হইলে, তাহার কোন না কোন 
জ্বেয় থাকিয়া যায়। আবার “ 'জ্রেয়ে সতি ন মুচ্যতে”-_জ্ঞেয় থাকিলে তাহার 
মুক্তি হয় না। কাজেই তিনি অরাড়মুনিকে বলিয়াছিলেন ঃ “তস্মাৎ সর্বপরিত্যাগান্‌ 
মন্যে কৃৎস্নাং কৃতার্থতাম্‌”_এইপ্রকার যুক্তি দ্বারা বলা যায় যে সর্ববিষয়ের 
সম্পূর্ণ পরিত্যাগ বা বিলয় ঘটিলেই সমগ্র কৃতার্থতা লাভ সম্ভবপর হইতে 
পারে। তাই এই মুনি-প্রোক্ত ধর্মকে তিনি অসমগ্র মনে করিলেন এবং দুঃখিত 
হইয়া অরাড়াপ্রোক্ত মার্গ বা ধর্মপথকে নির্বাণগামী মনে করিলেন না এবং সেই 
মুনির আশ্রম ত্যাগ করিয়া রাজগৃহে চলিয়া গেলেন। গৌতম সেখানে রামপুত্র 
ইসি “আত্মগ্রহাচ্চ তস্যাপি জগৃহে ন স 

দর্শনম্”_সেই মুনিও আত্মা স্বীকার করেন বলিয়া তিনি তাহার দর্শন্ও মানিয়া 
নিলেন না এবং সেই আশ্রম ছাড়িয়া গয়ার অভিমুখে যাত্রা করিলেন। 
পূর্বে বর্ণিত অবস্থাভেদে যজ্ঞ ও তপস্যাদিতে দোষদর্শী হইয়াও গতানুগতিক 
রীতি অবলম্বন করিয়া বোধিসত্ত্ব গৌতম অতি কঠোর কৃচ্ছসাধনে ব্রতী হইতে 
অভিলাধী হইলেন। নিজ সক্কল্প স্থির রাখিয়া তিনি গয়া নগরীর আশ্রমের 
নিকটে নৈরঞ্জনা নদীর তীরে কৌত্তীন্যপ্রমুখ পাঁচ প্রব্রজিত ভিক্ষুকে দেখিতে 
পাইয়া তীহাদিগদ্ারা সংপৃজ্যমান হইয়া জন্ম ও মৃত্যুর অবসান ঘটাইবার 
উদ্দেশ্যে-'কোটিপ্নত্তং দুক্ধরকারিকং করিস্সামীতি' (নিদানকথা)--শেষসীমায় 
উপগত দুষ্কর (তপস্যাদি) ক্রিয়া সম্পাদন করিব--বলিয়া ধার্য করিলেন। 


৪৭৪ উদ্বোধন ? শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


তৎপর তিনি এমনভাবে আহারচ্ছেদ আরম্ভ করিলেন যে, একটি তিল বা 
একটি তগুলমাত্র গ্রহণ করিয়া কাল কাটাইতে লাগিলেন। অনশনাদি দ্বারা 
তাহার ছয় বৎসর চলিয়া গেল। একদিন এমনও হইল যে, তিনি প্রাণবায়ুরোধকারক 
তপস্যাকালে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হওয়ায় কাষ্ঠবৎ আসীন হইলে লোকেরা 
তাহাকে মৃত মনে করিয়াছিল। শমপ্রত্যাশী বোধিসত্ব উপবাসাদি আচরণ 
করিয়া অত্যন্ত হইয়া পড়িলেন_-তাহার সুবর্ণবর্ণ দেহ কৃষ্ণবর্ণ হইয়া 
গেল, তাহার শরীরস্থ দ্বাত্রিংশৎ মহাপুরুষ-লক্ষণ অদৃশ্য হইতে লাগিল। 
অপার-পার সংসারের পারপ্রাপ্তি তাহার ঘটিল না। তাহার শরীরের মেদ, মাংস 
ও রক্ত শুকাইয়া গেল। তৃগস্থিশেষ হইয়া তিনি ভাবিলেন £ 

“নায়ং ধর্মো বিরাগায় ন বোধায় ন মুক্তয়ে। 

জনুমূলে ময়া প্রাপ্তো যত্তদা স বিধিধর্বঃ।।”” (বুদ্ধচরিত) 
_(কৃচ্ছুসাধন দ্বারা আচরিত) এই ধর্ম বৈরাগ্য, সম্যগজ্ঞান বা মুক্তি-কোনটাই 
আনিতে পারিবে না। (পূর্বে পিতার রম্যোদ্যানে) জন্ুবৃক্ষমূলে আমি যে (ধ্যান) 
বিধিপ্রাপ্ত হইয়াছিলাম, তাহাই গ্রুব বা ঠিক বিধি। এই কঠোর তপস্যাসাধনকে 
অমার্গ মনে করিয়া তিনি উত্তম উত্তম আহার্য বস্তু গ্রহণে মতি স্থির করিয়া 
নৈরঞ্জনা নদীতীর হইতে ধীরে ধীরে অপসৃত হইয়া আসিয়া অল্পমাত্র খাদ্যের 
জন্য উরুবিস্বা গ্রামে যাইয়া (মহাবস্তর মতে) গ্রামিকের কন্যা সুজাতার 
(বুদ্ধরিতের মতে গোপকন্যা নন্দবালার) প্রদত্ত মধু-পায়স গ্রহণ করিয়া 
সন্তর্পিত ষড়িন্দ্রিয় হইয়া ক্রমশ বোধিপ্রাপ্তির সামর্থ লাভ করিতে লাগিলেন। 
বোধিসত্ত্বকে দুস্করচর্যা দ্বারা সর্বজ্ঞতালাভের চেষ্টায় বিরত দেখিয়া এবং পুনরায় 
সুখাদা গ্রহণে প্রবৃত্ত লক্ষ্য করিয়া সেই ভিক্ষুপঞ্চক তাহাকে ত্যাগ করিয়া 
বিরক্তিসহকারে দূরবর্তী কাশীরাজ্যের ঝষিপত্তনে (মৃগদাবে) চলিয়া গেলেন। 
তৎপর যিনি অরাড় ও উদ্রক খষির ধর্মমতবাদে অপরিতুষ্ট হইয়াছিলেন, তিনি 
আজ পূর্ব পদ গয়াপ্রদেশে যাইয়া বোধিলাভের 
উদ্দেশ্যে কৃ ০০৯ 
করিয়াছিলেন যে, ০৯ তাহার শরীর শুষ্ক হইয়া যায় যাউক, 
তাহার ওক, অস্থি ও মাংস লুপ্ত হয় হউক, কিন্তু, বহুকল্পেও দুর্লভ বোধি বা 
প্রজ্ঞাপারমিতা লাভ না করিয়া তিনি নিজ শরীর এই আসন হইতে চালিত 
করিবেন না। পাঠক জানেন যে, তাহার এই প্রতিজ্ঞা ফ্লমণ্ডিত হইয়াছিল 
রস রানি রানা 
“সম্যকস্ুদ্ধ' 

অতঃপর ডি মধুপায়সদাত্রী সুজাতার আখ্যানবস্ত “নিদানকথা” ও 
“মহাবন্তুঁ হইতে চয়ন করিয়া নিম্নে প্রদান করিতেছি। নিদানকথাতে বর্ণিত 
আছে যে, শ্ত্রীবুদ্ধের উরুবিশ্বায় ছয় বংসর ব্যাপী কঠোর কৃষ্ুসাধনে ব্যাপৃত 
রা (০০ ০%০7০1৮8-:১০৯৪ সু বি 
এক দাঁহতা বাস | সে এক ন্যগ্রোধবৃক্ষমূলে বৃক্ষদেবতার এ 
প্রার্থনা করিতে গেল যে, যদি সমজাতিক কুলঘরে বিবাহিত হইবার পর প্রথম 
গর্ভে সে পুত্র লাভ করে, তবে প্রতি বৎসর শতসহস্র মুদ্রা ব্যয় করিয়া 
বৃক্ষদেবতার জন্য বলিকর্ম সম্পাদন করিবে। যখন বোধিসত্ত্ব গৌতম তদীয় 


গৌতম বুদ্ধের সাধনা ৪৭৫ 


র তপস্যার ষষ্ঠ বৎসর পূর্ণ করিয়াছেন, তখন বৈশাখী পূর্ণিমা আগত 
ঠ০৪-৯৯ শ্যে সেইদিনই বলিকর্ম সম্পাদন করিতে 
অভিলাষ করিল এবং প্রাতঃকালে নবভাজনে (পাত্রে) ধেনুদিগের স্তনমূল হইতে 
স্বতঃপ্রত্রদ্ত অপর্যাপ্ত দুগ্ধ সংগ্রহ করিয়া আনিল। আশ্চর্যের বিষয় যে, সেই দুঙ্ধ 
সুজাতা স্বয়ং জ্বাল দিবার সময় দেখিল যে একবিন্দু দুদ্ধও পাকের সময় 
উদ্বেলিত হইয়া পড়িয়া গেল না। এরূপ আশ্চর্য ঘটনা লক্ষ্য করিয়া সে তাহার 
পূর্ণ নামক দাসীকে ডাকিয়া বলিল যে, নিশ্চিতই তাহাদের দেবতা প্রসন্ন 
হইয়াছেন এবং তাহাকে ন্যগ্রোধবৃক্ষমূলে দ্রুত যাইয়া দেবতাস্থান পরিস্কৃত 
রাখিতে বলিল। বোধিসত্ত্ব গৌতমও পূর্বরাত্রিকালে পধ্যস্বপ্নদর্শনে জানিয়াছিলেন 
যে, আগামী রাত্রিতেই তিনি নিঃসংশয়ে “বুদ্ধ' হইবেন। তাই তিনি সেই রাত্রি 
প্রভাত হইলে পর সেই বৃক্ষমূলে যাইয়া আসীন হইয়া চারিদিক নিজ 
শরীরপ্রভায় উদ্ভাসিত করিতে লাগিলেন। সুজাতার দাসী পূর্ণা বোধিসত্ত্ব গৌতমের 
প্রভায় সেই বৃক্ষকে সুবর্ণবর্ণ দেখিয়া মনে করিল যে, তাহাদের বৃক্ষাদেবতা 
প্রসন্ন হইয়া বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিয়া স্বহস্তেই সুজাতার বলিকর্ম স্বীকার 
করিবেন। পূর্ণা ০০৬৯ পপ 
তাহার নিজহস্তে প্রস্তুত মধুপায়স সুবর্ণপাত্রে ঢালিয়া লইয়া সেই ন্যগ্রোধবৃক্ষমূলে 
উপস্থিত হইয়া বোধিসত্ত্বকে দেখিয়াই তাহাকে বৃক্ষদেবতা বলিয়া জ্ঞান করিল। 
সুজাতা পাত্রসহ_পায়স সেই মহাপুরুষ গৌতমের হস্তে প্রদান করিল এবং 
বলিল £ “আপনি ইহা লইয়া যথারুচি চলিয়া যাউন-যেমন আমার মনোরথ 
পুর্ণ হইল, তেমন আপনার অভীষ্টও সিদ্ধ হউক ।”' সেই পায়স লইয়া বোধিসত্ত 
নৈরঞ্জনা নদীর তীরে গেলেন এবং তাহা ঘাটের সোপানে রাখিয়া নদীতে স্নান 
করিয়া প্রথমত সেই মধুপায়স উনপঞ্চাশ ভাগে ভাগ করিয়া একভাগ আহার 
করিলেন। বোধিলাভের পর এই পায়স তিনি সাত সপ্তাহকাল পরিভোগ 
করিয়াছিলেন, অন্য কোন আহার গ্রহণ করেন নাই। 
উপরি-বর্ণিত “নিদানকথা"য় উল্লিখিত এই আখ্যান হইতে খানিকটা পৃথকভাবে 
বর্ণিত "মহাবস্ত-অবদানে' উল্লিখিত আখ্যানের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এইরূপ £ 
অরাড়কালাম ও উদ্রক খধির উপদিষ্ট তত্বকথায় পরিতুষ্ট না হইয়া 
বোধিসত্ত্ব গৌতম উরুবিম্বায় চলিয়া আসিলেন। সেখানে গ্রামিকের (গ্রামপতির) 
সুজাতা-নান্নী বিদুধী কন্যা রাজপুত্রকে দেখিয়া প্রীতিবেগে কাপিতে লাগিল; 
অশ্রুপাত করিয়া তাহাকে বলিল £ “হে নরবর! তুমি আজ এই নিগম 
(ক্রয়বিক্রয়ের নগর) হইতে ফিরিয়া যাইও না। তোমাকে দেখিয়া আমার 
নয়নদুয় অতৃপ্ত রহিয়াছে; তুমি চলিয়া গেলে আমার হৃদয় সর্বতোভাবে 
অন্ধকারাচ্ছন্ন হইবে ।” সেইসময়ে সুজাতা দেববাণী শুনিল--“এই ব্যক্তি কিন্ত 
কপিলবস্তুর রাজা শুদ্ধোদনের শ্রেষ্ঠ পুত্র।"' সে ভাবিল-কেমন করিয়া এই 
বরপুরুষ বান্ধবদিগকে ছাড়িয়া বনবাস করিতেছেন। তৎপর কুমারকে পুনরায় 
বনে প্রবেশ করিতে দেখিয়া সুজাতা রোদন-সহকারে ৯৮৯৪৯ -১৬৫ 
করিতে করিতে বিলাপ করিতে লাগিল ঃ “তোমার কমলদলসদৃশ কোমল 
চদার তৃণকুশাদিময় দুর্গম ভূমির উপর দিয়া তুমি কিরূপে চলিবে? মিষ্টার 
ও অন্যান্য রসময় দ্রব্য্বারা বার্ধিতদেহ তুমি কেমন করিয়া বনের ফলমূলাদি 


৪৭৬ উদ্বোধন ঃ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


ভক্ষণ করিবে? পুষ্পাকীর্ণ শয্যায় শুইতে অভ্যস্ত তুমি কি প্রকারে তৃণকুশাদি- 
রত জররিতে পাল ররর? রাজন পানির রক ভারা এগারে 
তুমি কিপ্রকারে রুষ্ট শ্বাপদ জন্ত্দিগের গর্জন শুনিবে? হে বনেচর সন্যাসী! 
তুমি যেন তৃষ্ণায় ও ক্ষুধায় কাতর না হও। দেবশিশুর ন্যায় তোমার 
দিতো বে না তার কার বোধিসত্ব গৌতম এইরূপে সেই 
ভয়ঙ্কর বনমধ্যে তপস্যায় নিরত রহিলেন। ইহাও বড়ই আশ্চর্যের বিষয় যে 
সত্তসার তপস্বী গৌতম যেরূপ নিজের জন্য, তদপেক্ষা অধিকভাবে জগতের 
সর্ব সত্ত্বের জন্য, হিত কামনা করিতেছেন। তাহার মনে এইপ্রকার উদার ভাব 
উদিত হইল--(এইরূপ ভাব পরবতী কালে মহাযানী বৌদ্ধদিগের মতসপ্মত) ঃ 
“একেকসত্বমোক্ষণে যদি কল্পসংখ্যং সর্বসত্বানাং। 
দুঃখমনুভোমি তারেষ্যং সর্বসত্বানাং ব্যবসিতমিদম্।।”” েহাবস্তু) 

_এক একটি সত্ত্ব বা জীবের মোক্ষের জন্য যদি আমি অসংখ্য কল্পে সর্ব 
সত্ত্বের দুঃখ অনুভব করি, তথাপি আমি সর্ব সত্ত্বের উদ্ধার সাধন করিব- 
ইহাই আমার ক্রিয়াসঙ্কল্প। কর্মক্ষয়ের জন্য ছয় বৎসর ব্যাপিয়া বনমধ্যে দুষ্কর 
তপস্যাদির আচরণ করিবার পর বোধিসত্বের এই জ্ঞান লব্ধ হইল--“ঘত্র 

রা 
মোক্ষের মার্গ নহে। খরং শাকারাজের উদ্যানে বহুপূর্বে জনুবৃক্ষমূলে বসিয়া 
আমি যে প্রথম ধ্যান সম্পাদন করিয়াছিলাম-“স ভবিষ্যতি বোধয়ে মার্গো”-_ 
(সই ধ্যানমার্গই বোধি বা সম্যকপ্রজ্ঞার মার্গ হইবে। যে ব্যক্তি দুর্বল ও কৃশ 
এবং যাহার রুধির ও মাংস পরিশুস্ক হইয়া গিয়াছে, তাহার পক্ষে বোধিলাভ 
সম্ভবপর নহে; তাই আমি পুনরায় আহার্য বস্তু ভক্ষণ করিব। এইসময়ে এক 
দেবতা তাহাকে আহার্য গ্রহণে কৃতনিশ্চয় দেখিয়া বলিয়া উঠিয়াছিলেন--“তুমি 
পুনরায় আহার করিও না, তোমার যশঃ পরিহীন হইবে-আমরাই তোমার 
গাত্রে বল সঞ্চার করিব।” গৌতমের বিশ্বাস, এই বচন সত্য হইতে পারে 
না, তাই তিনি ভীতভাবে দেবতাকে উদ্দেশ্য করিয়া নিন্দা করিলেন 
“তোমাদের সেই চেষ্টায় আমার কোন প্রয়োজন নাই।” ইহার পরেই তিনি 
মুদগ (মুগ) ও অন্যান্য কলায় ও গুড়মিশ্রিত যূষ ভোজন করিতে লাগিলেন। 
তিনি ক্রমশ শরীরে শক্তি ও বল অনুভব করিতে লাগিলেন এবং আহার 
অন্বেষণে উরুবিল্থাগ্রামে উপস্থিত হইলেন। তিনি দেখিলেন যে পূর্বে কোন 
জন্মে তাহার জনয়িত্রী (জননী) সেই সুজাতা-নান্নী উচ্চকুলসম্তৃতা ও পণ্ডিতা 
নারী ন্যগ্রোধবৃক্ষমূলে মধুপায়স গ্রহণ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। গৌতমকে 
সেই পায়স দান করিয়া সে তাহার গুণকীর্তন করিতে লাগিল। তিনি 
সুজাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন--“কিমর্থমেতং দদাসি দানম্‌”-তুমি কি কারণে 
জামাকে এই (পোয়স) দান দিতেছ? গৌতমের শত-শত জন্মের জননী সুজাতা 
উত্তরে বলিলেন ঃ “তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া ইহা গ্রহণ কর। শাক্যরাজ 
শুদ্ধোদনের পুত্র ভয়ঙ্কর বনে ছয় বৎসর ঘুরিয়া তপস্যা-দ্বারা যাহা অন্বেষণ 
করিতেছেন সেই উদ্দেশা যেন পূর্ণতা লাভ লাভ করে। আমিও তাহার পথেই 
যাইতে চাই।”' অন্তরীক্ষ হইতে তখন এক অমানুষী বাণী প্রাদুর্তৃত হইল- 
পপ ০৯৬ ০ এ 


গৌতম বুদ্ধের সাধনা ৪৭৭ 


সেই শাক্যরাজকুলে উদিত ধীর বা প্রাজ্ঞ ব্ক্তি। এই ব্যক্তি নিজের শোণিত 
ও মাংস শুল্ক করিয়াও তপোবনে দুষ্কর ও রোমহ্র্ষণ তপস্যা করিয়াছেন। তাহা 
নিরর্থক বলিয়া ত্যাগ করিয়া তিনি এখন ন্যগ্রোধমূলের দিকে অগ্রসর 
হইতেছেন-যেখানে অতীত সংবুদ্ধগণও উত্তম সম্বোধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 
তৎপর সুজাতা আনন্দে অশ্রপাত করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে সেই নরশ্রেষ্টকে 
বলিতে লাগিলেন-_হে কমললোচন মহাপুরুষ! আমি তোমাকে উগ্র তপস্যা 
হইতে উিত হইতে দেখিয়াছি; এখন আমার শোকমথিত হৃদয় প্রীতি অনুভব 
করিতেছে। বিগত ছয় বসর আমি নিজে যে সুখশয্যাসমূহে ঘুমাইয়াছি, 
সেসব আমার কোন সুখই উৎপাদন করিতে পারে নাই-_কারণ, আমি তোমার 
কঠোর কৃ্কুসাধনের কথায় শোকশরের আঘাত-তাপে ক্লিষ্ট হইয়া সর্বদা চিন্তা 
করিয়াছি। এখন তোমাকে চিনিতে পারিয়া এই বলিতেছি যে, তোমার সেই 
রাজ্য ও প্রজারা, তোমার পিতা ও শ্নেহকাতরা মাতৃত্বসা (গৌতমী) তোমার 
সেইরূপ কঠিন তপস্যার অবসানের কথা শুনিয়া আনন্দিত হইবেন। কপিলবস্তুর 
নরনারীরা এখন হাস্যপূর্ণবদনে আনন্দে প্রমুদিত হইয়া ৮৯ আমার প্রদত্ত 
মধুপায়স উপভোগ করিয়া পূর্বজন্মের আকাঙক্ষাসমূহের নির্ধাতক বা নাশকারী 
হও এবং এই দ্রমরাজমূলস্থ ভূমিখণ্ডে বসিয়া-'অমৃতমধিগতো পদমশোকম্*_ 
শোকাতীত অমৃতপদ (নির্বণ) প্রাপ্ত হও। তখন বোধিসত্ত্ব গৌতম ব্যক্ত 
করিলেন_পাঁচ শত জন্মে তুমি আমার জননী ছিলে। ভবিষ্যৎকালে তুমি 
জৈনব্রত ধারণপূর্বক প্রত্যেক-বুদ্ধপদ লাভ করিতে পারিবে (অর্থাৎ স্বয়ংই 
বুদ্ধতুলাভের অধিকারিণী হইতে পারিবে)। 

ইহাই সুজাতা-সম্বন্ধীয় আখ্যান-বস্তু। জননী-সদৃশা সুজাতার প্রদত্ত পায়স 
আহার করিয়া নিরর্থক কঠোর তপস্যার অন্তে বোধিসত্ত্ব গৌতম সম্যক 
সংবোধিলাভের সপ পারিয়াছিলেন। পাঠক জানেন যে, 
সংবুদ্ধ হইয়া গৌতম খষিপত্তনে ধর্মচক্র প্রবর্তন সময়ে ভিক্ষুগণকে উপদেশ 
করিয়াছিলেন যে, প্রব্রজিতের পক্ষে দুইটি “কোটি” বা অন্ত পরিত্যক্তব্য--€১) 
সংসারের কামসুখভোগে আত্মসমর্পণ ও (২) কঠোর তপস্যায় নিরত হইয়া 
আত্মক্লেশভোগ। তাই তিনি অষ্টাঙ্গিক মার্গ-নামক মধ্যম প্রতিপদা বা মধ্যমপথের 
আবিষ্কার করিয়া জনগণকে শিক্ষা দিয়াছেন। সেই পথই সম্বোধি ও নির্বাণের 
পথ। জ্ঞান, শান্তি, অভিজ্ঞা প্রভৃতি এই পথেই পাওয়া যায়।* 


* ৫৯ ব্য ৯ ও ১১ সংখ্যা 
৩২. 


আচার্ষ শঙ্কর 


প্রভাসচন্দ্র সেন 


শঙ্করাবতার ভগবান শঙ্করাচার্য দক্ষিণ ভারতের কেরল প্রদেশে কালাডি 
নামক গ্রামে ৬০৮ শকে (৬৮৬ খ্রীস্টাব্দে) বৈশাখ মাসে অক্ষয় তৃতীয়ার দিন 
(মতান্তরে বৈশাখী শুক্লা পঞ্চমী) নমুরী ব্রাহ্মাণবংশে আবির্ভূত হন। তাহার 
পিতা শিবগুরু স্বধর্মনিষ্ঠ যজুর্বেদী ব্রাহ্মণ ছিলেন। বৃদ্ধ বয়সেও পুত্র না হওয়ায় 
তিনি গ্রামের নিকটস্থ বৃষপর্বতে কেরলরাজ-প্রতিষ্ঠিত শিবালয়ে সন্ত্রীক মহাদেবের 
আরাধনা করিতে থাকেন। এক বৎসর পরে ভগবান শঙ্কর প্রসন্ন হইয়া 
তাহাকে স্বপ্নে অভীষ্ট বর প্রদান করিলে শিবগুরু পুত্রলাভ করেন। ইনিই 
জগদ্বিখ্যাত আচার্য শঙ্কর। 

শিশুকাল হইতেই শঙ্কর অসাধারণ মেধাবী ও শ্রতিধর ছিলেন। তিন 
বংসর বয়সেই তিনি পিতৃহীন হন। স্বামীর অভিলাষ পূর্ণ করিবার জন্য 
শঙ্করের মাতা পঞ্চম বৎসরে উপনয়ন দিয়া পুত্রকে শাস্ত্াভ্যাসের জন্য 
গুরুগৃহে প্রেরণ করেন। অলৌকিক প্রতিভাসম্পন্ন শঙ্কর দুই বসরেই সর্বশাস্ত্ 
অধায়ন করিয়া গুরুর আদেশে গৃহে প্রত্যাগমন করেন এবং মাতৃসেবায় রত 
হন। 

গুরুগৃহে অবস্থানকালে শঙ্কর একদিন এক ব্রাঙ্মণের গৃহে ভিক্ষার্থ গমন 
করিলেন। ব্রা্মণী গৃহে কিছু না থাকায় তাহাকে একটি আমলকি ফল প্রদান 
করেন এবং নিজেদের দারিদ্র্যের কথা নিবেদন করেন। ব্রান্মণীর দুঃখে 


ধবাচার্য শঙ্কর- 
দি থে লিখিযাছেন যে & রাত্রে ব্রাহ্মণীর গৃহে সুবর্ণ আমলকির সৃষ্টি 


গুরণাহ হইতে প্রত্যাবর্তন করিবার কিছুদিন গরে আরেকটি অলৌকিক 
ঘটনা ঘটে, যাহাতে শঙ্করের খ্যাতি চতুর্দিকে প্রসারিত হয়। শঙ্করের মাতা গৃহ 
হইতে কিছু দূরে আলোয়াই নদীতে প্রত্যহ ম্লান করিতে যাইতেন। একদিন 
্রীকনকালে স্্ান করিয়া বাটী ফিরিবার পথে প্রচণ্ড রৌদ্রে অবসন্ন হইয়া তিনি 
হইয়া পড়েন। তাহার বিলম্ব দেখিয়া শঙ্কর তাহার অনুসন্ধানে গিয়া 
দেখেন তিনি অচৈতন্য অবস্থায় পড়িয়া আছেন। সেবাশুশ্রাষার দ্বারা সংজ্ঞালাভ 
করাইয়া মাতাকে গৃহে_লইয়া আসিয়া শঙ্কর কাতরভাবে শ্রীভগবানের নিকট 
প্রার্থনা করেন যেন নদী তাহাদের বাটীর নিকট দিয়া প্রবাহিত হয়। অতি 


আচার্য শঙ্কর ৪৭৯ 


একদিন কয়েকজন জ্যোতিষী শঙ্করের গৃহে আসিয়া কোষ্ঠী বিচার করিয়া 
বলিয়া যান যে, শঙ্কর অতি অল্লায়ু হইবে। অষ্টম বর্ষে তাহার মৃত্যুযোগ 
আছে। এসময় হইতে শঙ্করের মনে সন্াসগ্রহণের জন্য তীব্র বাসনা জন্মে। 
তিনি মাতাকে সন্নাসের অনুমতি দিবার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে 
থাকেন, কিন্তু বিধবা মাতা একমাত্র সন্তানকে কিছুতেই অনুমতি প্রদান 
৮৮২৯৯ সুপ ৬৭ ৯ বসত 
আসিবার কালে শঙ্করকে এক কুস্তীর আক্রমণ করে। শঙ্কর উচ্চৈঃস্বরে 
সাহায্য প্রার্থনা করিতে থাকিলে বৃদ্ধা মাতা বা কেহই জলে অগ্রসর হইয়া 
তাহাকে উদ্ধার করিতে যাইতে পারিলেন না। তখন শঙ্কর সেই অবস্থায় দুর 
হইতে মাতাকে বলিলেন ঃ “মা, সন্যাসগ্রহণ করিয়া মৃত্যু হইলে সদগতি হয়, 
আপনি আমাকে সন্নাসের অনুমতি দিন।”” পুত্রের কল্যাণের জন্য মাতা 
অনুমতি প্রদান করিলে বিধাতার ইচ্ছায় কুস্তীর শঙ্করকে পরিত্যাগ করে। এ 
ঘটনার কিছুকাল পরে মাতাকে অনেক বুঝাইয়া এবং তাহার মৃত্যুকালে 
আসিয়া সকার করিবেন ও ভগবন্দর্শন করাইবেন এই প্রতিজ্ঞা করিয়া শঙ্কর 
গৃহত্যাগ করিলেন। 
গুরুণৃহে শান্পাঠকালে শঙ্কর গুরুর নিকট শুনিয়াছিলেন মহর্ষি পতঞ্জলি 
দেহধারণ করিয়া গোবিন্দপাদ নাম লইয়া নর্মদাতীরে এক গুহায় বহুকাল 
সমাধিস্থ আছেন। অষ্টমবর্ধীয় বালক সদগুরুলাভের আশায় মাসাধিককাল 
পদব্রজে দীর্ঘ দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া নর্মদাতীরে সেই গুহাদ্বারে উপস্থিত 
হইলেন এবং গুহা প্রদক্ষিণ করিয়া যোগীকে ভক্তিভরে স্তব করিতে লাগিলেন। 
তৎক্ষণাৎ গোবিন্দপাদের সমাধিভঙ্গ হইল। তিনি শঙ্করের পরিচয় জিজ্ঞাসা 
করিয়া তাহাকে দীক্ষাদানপূর্বক নিজের নিকট রাখিলেন এবং ক্রমে ক্রমে জ্ঞান 
ও যোগ-সাধনের উপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন। গোবিন্দপাদ তখন 
শিষ্যকে সন্ন্যাস প্রদানপূর্বক বলিলেন £ “বৎস, তুমি কাশীধামে গমন কর 
নিপল 
শঙ্কর কাশীতে বিশেশ্বরের সাক্ষাৎ দর্শনলাভ এবং ব্রন্মসূত্রের ভাষ্য 
৬ ৬০৯০০ মুন্কাপ 
অনন্তর শঙ্করাচার্য কাশী হইতে বদরিকাশ্রম গমন করিয়া দ্বাদশ বর্ষ বয়সে 
ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যরচনা সমাপ্ত করিয়া শিষ্গণকে অধ্যাপনা করিতে লাগিলেন। 
(বর রায়ান রা রত নরক রিনা 
| 
আচার্য শঙ্করের প্রথম শিষ্য সনন্দন। তিনি পরম গুরুভক্ত ছিলেন বলিয়া 
আচার্য তাহাকে অতিশয় স্লেহ করিতেন। এজন্য অপর শিষ্যগণ কিঞ্চিং 
ঈর্ষান্বিত ছিলেন। একদিন শঙ্করাচার্য শিষ্যদিগকে সনন্দনের গুরুভক্তির পরিচয় 
ও শিক্ষা দিবার জন্য নদীর অপর পারে অবস্থিত সনন্দনকে এপার হইতে 
আহান করিলেন। গুরুভক্ত শিষ্য গুরুদেবের আহ্বানে নদীর ব্যবধান লক্ষ্য না 
করিয়াই দ্রুতবেগে আসিতে লাগিলেন। গুরুভক্তির কী অপার মহিমা! 
সনন্দনের প্রতি পদক্ষেপে নদীবক্ষে এক একটি করিয়া পদ্ম প্রস্ফুটিত হইতে 


৪৮০ উদ্বোধন ঃ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


লাগিল। তিনি পদ্মগুলির উপর দিয়া অনায়াসে নদী পার হইয়া আচার্ষের 
নিকট উপস্থিত হইলেন। সেইসময় হইতে তাহার নাম “পদ্মপাদ” হইল। 

বদরিকাশ্রমে চারি বংসর অবস্থান করিবার পর পুনরায় কাশীধামে আগমন 
করিয়া শঙ্করাচার্য শিষ্যগণকে শিক্ষাদান এবং শাস্ত্ার্থ ব্যাখ্যা করিয়া বৈদিক ধর্ম 
প্রচার করিতে লাগিলেন। এইসময় ব্রন্মাসূত্র-প্রণেতা ব্যাসদেব শঙ্করের সহিত 
শান্ত্রবিচার করিবার জন্য বৃদ্ধ ব্রা্মাণের বেশে আগমন করেন। অষ্টাহকাল 
শান্তালোচনা ও তর্ক করিবার পর ব্যাসদেব সন্তুষ্ট হইয়া নিজমূর্তিতে দর্শন 
দিয়া শঙ্করাচার্যকে আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন £ “তোমার ভাষ্য উৎকৃষ্ট 
৯০০ উু ০৮৯০ 
আচার্যগণকে বিচারে পরাস্ত করিয়া ধর্মের প্লানি হইতে সনাতন ধর্ম রক্ষা এবং 
বেদান্তমত প্রচার কর। ধর্মসংস্থাপনের জন্য তোমার আয়ু বত্রিশ বর্ষ পর্যন্ত 
বর্ধিত হইল।” 

অনন্তর শঙ্করাচার্য শিষ্যগণের সহিত দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইলেন। তিনি 
হিমালয় হইতে কন্যাকুমারী পর্যন্ত সমগ্র ভারত পরিভ্রমণপূর্বক বিভিন্নমতাবলহ্বী 
প্রতিপক্ষগণকে বিচারে পরাস্ত করিয়া বৌদ্ধবাদ, জৈনমত, পাশুপত, ভৈরব, 
কাপালিক প্রভৃতি মতবাদকে হীনপ্রভ করিয়া সনাতন হিন্দুধর্ম রক্ষাপূর্বক 
অদ্বৈত বেদান্তের মত প্রচার করেন। তিনি প্রথমে মগধে মাহিক্নতীনগরে গমন 
করিয়া মীমাংসকাচার্য কুমারিলভট্রের শিষ্য মণ্ডনমিশ্রকে বিচারে পরাস্ত করিয়া 
স্বমতে আনয়ন করেন। এই মগ্ডনমিশ্র সুরেশ্বরাচার্য নামে শঙ্করের প্রধান শিষ্য 
হইয়াছিলেন। অতঃপর তিনি মহারাষ্ট্রে ও শ্রীশৈলে শৈব ও কাপালিক প্রভৃতি 
মতবাদিগণকে পরাস্ত করেন। শ্রীশৈলে “উগ্রভৈরব' মারে পড় রাদিটির 
ভৈরবের নিকট বলি দিয়া সিদ্ধিলাভ করিবার মানসে গোপনে আচার্ষের নিকট 
প্রার্থনা করে যেন তিনি বলির জন্য তাহার দেহ দান করেন। দেহজ্ঞানশূন্য 
উদারহাদয় শঙ্করাচার্য কাপালিকের বলিস্থানে উপস্থিত হইয়া তাহাকে বলিলেন £ 
“আমি সমাধিস্থ হইলে আমার মস্তক বিচ্ছিন্ন করিও।” এদিকে আচার্যকে 
দেখিতে না পাইয়া নৃসিংহদেবের ভক্ত পদ্মপাদ গুরুদেবের অমঙ্গল আশঙ্কা 
করিয়া তাহার রক্ষার জন্য ভগবানের নিকট কাতর প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। 
ভগবান নৃসিংহদেব পদ্মপাদের শরীরে আবিষ্ট হইয়া নক্ষত্রবেগে বলিস্থানে 
গমনপূর্বক কাপালিকের খড়গ শঙ্করাচার্যের উপর পাতিত হইবার পূর্বেই 
কাপালিকের মুণ্ডচ্ছেদ করিয়া ফেলিলেন। 

আচার্য শঙ্কর দিশ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া যে-যে স্থান দিয়া গমন করিয়াছিলেন 


০ পি পি পিউ পল কুল 
চিন্ধা হৃদের তীরে প্রোথিত করিয়া লুকাইয়া রাখে। কালক্রমে এ স্থান 
বিস্ৃতির গর্ভে লীন হইয়া যাইলে শঙ্কর যোগবলে এ স্থান নির্ণয় করিয়া 
রঘ্রপেটিকা উদ্ধার করিয়া পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করেন। 


আচার্য শঙ্কর ৪৮১ 


শঙ্করাচার্য ভারতের চারিপ্রান্তে চারিটি মঠ নির্মাণ করিয়া প্রত্যেক মঠে 
অধিষ্ঠাত্রী দেবতা স্থাপন করিয়া পুজার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তিনি দাক্ষিণাত্যে 
মহীশুর প্রদেশে তুঙ্গভদ্রার তীরে শৃঙ্গেরি মঠ এবং এ মঠে সরস্বতীদেবীর 
মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তিনি পুরীধামে গোবর্ধন মঠ স্থাপন করেন। 
তৎপর উজ্জয়িনীতে ভৈরবদিগের অত্যাচার দমন করিয়া দ্বারকায় সারদা মঠ 
প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি কামরূপে অভিনবগুপ্তকে বিচারে পরাস্ত করিয়া শাক্তদের 
দুরনীতি দমন করেন। কামরূপে অভিনবগুপ্ত অভিচারের দ্বারা আচার্ষের শরীরে 
ভগন্দর রোগের সৃষ্টি করে। পদ্মপাদ নৃসিংহ-মন্ত্র জপ করিয়া এ রোগ 
আচার্যের শরীর হইতে অভিনবগুপ্তের দেহে সঞ্চারিত করিয়া গুরুদেবকে 
রোগমুক্ত করেন। অনন্তর শঙ্করাচার্য মিথিলা ও কাশ্মীর হইয়া বদরিকাশ্রমে 
গমন করিয়া সেখানে বিষুপ্রয়াগের নিকট জ্যোতির্মঠ স্থাপন করেন। তিনি 
শৃঙ্গেরি মঠে সুরেশ্বরাচার্য, গোবর্ধন মঠে পদ্মপাদাচার্য, সারদা মঠে হস্তামলকাচার্য 
এবং জ্যোতির্মঠে তোটকাচার্য--এই চারিজন শিষ্যকে মঠাধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন। 
৪ ও পদ্মপাদের কথা পূর্বে বলা হইয়াছে । অপর দুইজন সম্বন্ধে প্রসিদ্ধি 
এইরূপ ঃ 

হস্তামলকাচার্য-ইনি ত্রয়োদশ বৎসর বয়স পর্যন্ত মূকের ন্যায় ছিলেন। 
পিতা তাহাকে শঙ্করের নিকট আনয়ন করিলে ইনি আচার্যকে প্রণাম করিয়া 
'হস্তামলক' নামে একটি সুন্দর স্তোত্রপাঠ করিয়া আত্মপরিচয় দেন এবং তাহার 
শিষ্য হন। চরের ক সানিদা রানা! সার রাজি 


ভাষ্য রচনা 
4৪৮৮৪০১পরিা দক অবস্থানকালে ইনি শিষ্যত্ব গ্রহণ 
করেন। ইহার নাম ছিল গিরি। গিরির বিদ্যাবুদ্ধি অল্প ছিল, কিন্তু তিনি অত্যন্ত 
গুরুসেবাপরায়ণ ছিলেন। একদিন শাস্তব্যাখ্যাকালে ইনি গুরুর বস্ত্র ধৌত 
করিতে যাওয়ার জন্য অনুপস্থিত থাকায় শঙ্কর তাহার জন্য অপেক্ষা করিতে 
থাকেন। পদ্মপাদ প্রভৃতি শিষ্যগণ গিরিকে মূর্খ বলিয়া আচার্যকে অপেক্ষা 
করিতে নিষেধ করেন। তখন শঙ্করাচার্যের কৃপায় গিরির ব্রক্মবিদ্যার স্ফুরণ 
হয়। গিরি তোটক ছন্দে গুরুদেবের স্তব করিতে আগমন করেন। 
আচার্য এইরূপে পন্মপাদ প্রভৃতিকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। তদবধি গিরি তোটকাচার্য 
নামে প্রসিদ্ধ হন। 
আচার্য শঙ্কর তীর্থ, আশ্রম, বন, অরণ্য, গিরি, পর্বত, সাগর, সরস্বতী, 
জরা ও নি রনি এগার সারার ডি কারের পা 
মঠান্নায়' নামে মঠ ও সক্ন্যাসীদের বিধিনিষে গ্রন্থ রচনা করিয়া 
ইহাদিগকে মঠচতুষ্টয়ের অধীন করেন। পরি তিনি কেদারনাথে 
প্রত্যাবর্তন করিয়া বত্রিশ বৎসর বয়সে অতিমানবলীলা সংবরণ করেন। 
শঙ্কর-বিরচিত কয়েকটি প্রধান গ্রন্থ ও রচনাবলীর নামোল্লেখ করা হইল £ 
(১) ব্রহ্মসূত্রভাষ্য বা শারীরক মীমাংসা, (২) ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, 
মাগুক্য, এতরেয়, তৈত্তিরীয়, ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক, শ্বেতাখেতর ও নৃসিংহপূর্বতাপনী 
রর ভাষ্য, (৩) শ্রীমত্তদভাগবদগীতা-ভাষ্য, (৪) সনৎসুজাতীয় 
, (৫) বিষুসহত্্নাম-ভাষ্য, (৬) হস্তামলকভাষ্য, (৭) বিবেকচুড়ামণি, 


৪৮২ উদ্বোধন £ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


(৮) আনন্দলহরী, (৯) উপদেশ-সাহত্রী, (১০) অপরোক্ষানুভূতি, €১১) 
প্রবোধসুধাকর, (১২) যোগতারাবলী, (১৩) মণিরম্নমালা, (১৪), গঙ্গা, যমুনা, 
ভবানী, এব বিজু ও গেশাদি দেবদেরীর সহ, (২) মোহ, 
(১৬) বোধসার, বাক্যসুধা, দশগ্লোকী, আত্মানাত্ম-বিবেক ইত্যাদি। 

এক্ষণে শঙ্করাচার্যমতানুগ অগ্ভৈতবাদ সম্বন্ধে অতি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা 


অদ্বৈতবাদ--আত্মা অর্থাৎ 'ব্রন্মা এক এবং অদ্ধিতীয়। মায়ার সাহায্যে তিনি 
আকাশাদি প্রপঞ্চরূপে রা হইয়াছেন। জগৎপ্রপঞ্চ মায়িক অর্থাৎ মিথ্যা। 
জীব ও ব্রন্মা অভিন্ন। জীব নিতামুক্ত-অবিদ্যার বলে আপনাকে বদ্ধ মনে 
করে। ব্রহ্ম নির্ভণ, নির্বিশেষ অর্থাৎ ব্রন্মের নাম, রূপ, গুণ, ক্রিয়া প্রভৃতি ধর্ম 
নাই, যাহার দ্বারা তাহাকে নির্দেশ করা যাইতে পারে। মায়ার পারমার্থিক 
অস্তিত্ব নাই অথচ ইহা আকাশকুসুমের মতো অভাবাত্মকও নহে, সুতরাং 
অনির্বচনীয়। আচার্য শঙ্কর অদ্বৈতবাদের সারকথা অর্ধ শ্লোকে বলিয়াছেন 
“ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রদ্মেব নাপরঃ।” 

অদ্বৈতবাদের ধারণা করিতে হইলে মায়া কি তাহা প্রথমে বুঝিতে হইবে। 
যাহা পরিবর্তনশীল, অচিরস্থায়ী ও বিনাশী তাহা মায়াময়। এই দৃশ্যমান জগৎ 
০ 
সম্ভব নহে। অথচ ইহা যে একেবারে সৎ তাহা বিচার 
হয় না, কারণ ইহার পরিবর্তন ও বিনাশ আছে, ইহা চিরস্থায়ী নহে। সুতরাং 
ইহা অনির্বাচ্য, মায়াময়। 

সদানন্দ যোগীন্দ্র বেদান্তসারে বলিয়াছেন £ “অজ্ঞানং তু সদসত্ত্যামনির্বচনীয়ং 
ত্রিগুণাত্মকং জ্ঞানবিরোধি ভাবরূপং যৎকিঞ্িং।” অর্থ অজ্ঞান অর্থাৎ মায়া 
সংও নহে, অসংও নহে অর্থাৎ অনির্বচনীয়। ইহা সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণাত্মক। 
ব্রহ্মাজ্ঞানের উদয় হইলে ইহা বিলীন হইয়া যায়। ইহা ভাবরূপ তুচ্ছ পদার্থ। 
জ্ঞানবাদীরা জগৎকে আকাশকুসুম বা বন্ধ্যাপুত্রের ন্যায় একেবারে মিথ্যা 
বলেন নাই। তাহারা জগতের ব্যবহারিক সত্যতা স্বীকার করিয়াছেন। আচার্য 
শঙ্কর তৈত্তিরীয় উপনিষদের ভাষ্যে (1১১) বলিয়াছেন $ “প্রাগব্রনমায্মবিজ্ঞানাৎ 
নিয়মেন কর্তব্যানি শ্রৌতম্সার্তানি কর্মাণি।”” অর্থাৎ যতদিন আত্মাকে ব্রহ্ম 
কু সক ৩ 
সম্পাদন করা উচিত। তিনি আরো বলিয়াছেন যে, ব্রন্ম-উপলব্ধির পর দেখা 
যায় জগৎ মিথ্যা, তাহার পূর্বে ব্যবহারিক জগতের অস্তিত্ব অস্বীকার করা 
চলে না। 

শঙ্করাচার্য সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন উত্তম অধিকারীর জন্য নিরুণ উপাসনা অর্থাৎ 
শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন প্রভৃতি এবং মন্দাধিকারীর জন্য সগুণ উপাসনার 
উপদেশ করিয়াছেন। তিনি সাধারণ গৃহস্থের জন্য পঞ্চদেবতার (গণেশ, সূর্য, 
বিষুণ, শিব ও দুর্গা) উপাসনার নির্দেশ করিয়াছেন। অদ্ধৈতমতের সিদ্ধান্ত এই 
যে, সগুণ উপাসনায় নির্ুণ ব্রহ্মাজ্ঞানের উদয় হয়। 

এক্ষণে নির্ুণ কথা বলা হইতেছে £ তত্বমসি” অর্থাৎ “তুমি হও সেই' 
প্রভৃতি বেদবাক্য যে জীব ও ব্রহ্দের একতৃ প্রতিপাদন করে তাহা সিদ্ধান্ত 
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ধ্যান এই দুইটি বিষয় পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র ধ্যেয় বিষয়ে স্থির হইয়া যায়। 
চিত্তের এই অবস্থাকে নির্বিকল্প সমাধি বলে। এই সমাধি জন্মজল্মাজিত পাপ 
ও পুণ্য বিনাশ করিয়া ফেলে। প্রথমে তত্ববস্তর পরোক্ষ জ্ঞান হয়। পরে 
অপরোক্ষ জ্ঞান উৎপন্ন হইলে হস্তামলকবৎ তত্ববস্তুর উপলব্ধি হয়। মধ্যাহ- 
সুর্য যেমন অন্ধকার নাশ করে, সেইরূপ উক্ত অপরোক্ষ জ্ঞান সংসারের 
কারণ অবিদ্যা-অন্ধকারকে নষ্ট করিয়া ফেলে। তখন জীব সংসারমুক্ত হইয়া 
নিরতিশয় সুখ-স্বরূপ ব্রহ্মই হইয়া যায়। 
শঙ্কর সম্বন্ধে কেহ কেহ অত্যন্ত ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করেন। তাহারা 
শঙ্করকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ ও নাস্তিক বলিতেও কুঠিত হন না। 
তিনি কিরূপে ধর্মের প্লানি হইতে দেশকে রক্ষাপূর্বক আসমুদ্রহিমাচল 
সনাতন বৈদিক ধর্ম পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন তাহা ইতিহাসে সমুজ্বল হইয়া 
রো 
বিবাদ নাই। তাহারা দ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রভৃতি যত মত আছে 
কোনটিকেই তুচ্ছ জ্ঞান করেন না। তাহারা সকল মতবাদই স্বীকার করেন, 
কিন্তু ব্রন্মা নির্ভণ নির্বিশেষ-ইহা চরম তত্ব বলিয়া থাকেন, এই মাত্র প্রভেদ। 
আচার্য শঙ্কর তাহার বেদান্তদর্শনের অধ্যাসভাষ্যে এই নির্বিশেষ মতবাদ 
প্রতিপাদন করিয়া গিয়াছেন। 
শঙ্করাচার্য একাধারে মহাজ্ঞানী, করার জ্ঞানরাজ্যের 
সার্বভৌম সম্রাট ছিলেন, ইহা অবিসংবাদিত 
শঙ্কর-রচিত “যোগতারাবলী' রা তিনি যোগমার্গের কিরূপ 
প্রাধান্য দিয়া গিয়াছেন। এই পুস্তকে তিনি সুযুন্না প্রভৃতি নাড়ি, জালম্বরাদি 
মুদ্রা, সর্পাকৃতি কুলকুগুলিনী, ষট্চক্র ও নাদানুসন্ধান সমাধি প্রভৃতির কথা 
বর্ণনা করিয়াছেন। আচার্য শঙ্কর যে মহাযোগী ছিলেন, সে-সম্বন্ধে দুই-একটি 
ঘটনার উল্লেখ করা হইতেছে। 
গুরু গোবিন্দপাদের নিকট অবস্থিতিকালে একদা নর্মদার জলপ্লাবন হয়। 
নদীর জল অত্যন্ত স্ফীত হইয়া তীরবর্তী গৃহাদি ভাসাইয়া গোবিন্দপাদের 
গুহামধ্যে প্রবেশের উপক্রম করে। যোগী তখন সমাধিস্থ। শঙ্কর গুরুদেবের 
সমাধির বিঘ্ব হইবে আশঙ্কা করিয়া গুহার মুখে একটি কলস স্থাপন করিলেন! 
জলক্োত কলসমধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল, কিন্তু উহার এক বিন্দুও গুহার 
মধ্যে প্রবেশ করিল না। এই জলম্তমভন শঙ্করের যোগসিদ্ধির পরিচায়ক। 
এইবার শঙ্করসাহিত্য হইতে উদ্ধৃতি দিয়া শঙ্করাচার্যের ভক্তি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ 
আলোচনা করিতেছি। আচার্য শঙ্কর ভক্তিকে জ্ঞানলাভের শ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়াছেন। 
যথা, তাহারা “বোধসার" গ্রন্থে £ 
“ভক্তিং বিনা জ্ঞানং নাস্ত্যপায়শতৈরপি। 
ভক্তির্জানং তথা মুক্তিরিতি সাধারণক্রমঃ|1” 


৪৮৪ উদ্বোধন ঃ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


অর্থ--ভক্তি ব্যতীত শত-শত উপায় দ্বারাও জ্ঞানলাভ করা যায় না। প্রথমে 
ভগবত্তক্তি, তাহা হইতে জ্ঞান এবং জ্ঞান হইতে মুক্তিলাভ হয়, ইহাই সাধারণ 


অর্থ_মোক্ষের কারণস্বরূপ উপায়গুলির মধ্যে ভক্তিই শ্র্রেষ্ঠ। 
ভক্তেরা যে এঁকান্তিক ভক্তি দ্বারা শ্রীহরির দর্শনলাভ করেন, সে-সম্বন্ধে 
শঙ্কর তাহার “প্রবোধসুধাকর' গ্রন্থে লিখিয়াছেন £ 
“যদ্যপি গগনং শৃন্যং তথাপি জলদামৃতাংশুরূপেণ। 
₹ পূরয়ত্যাশাম্‌॥৷ 
তদ্বং ভজতাং পুংসাং দৃগ্বাজ্বনসামগোচরোইপি হরিঃ। 
কৃপয়া ফলত্যকম্মাৎ সত্যানন্দামৃতেন বিপুলেন।।”১ 
অর্থ-যুদিও গগন শূন্যাকার তথাপি মেঘরূপে চাতকের এবং সুধাংশুরূপে 
চকোরের দৃঢ়ভাববশত আশা পূরণ করিয়া থাকে । সেইরূপ দৃষ্টি, বাক্য ও 
মনের অগোচর হইলেও শ্রীহরি অহৈতুক কৃপাপূর্বক ভক্তপুরুষগণের প্রতি 
বিপুল সত্য-আনন্দ-সুধায় ফলবান হইয়া থাকেন। 
আচার্য শঙ্কর মহাভারতের অনুশাসন-পর্বের অন্তর্গত 'বিষু্সহত্রনামে”র 
উপর ভাষ্য রচনা করিয়া নামমাহাত্ম্য ও হরিভক্তি প্রচার করিয়া গিয়াছেন। 
শঙ্কর-রচিত দেবদেবীর সুললিত স্তৌত্রগুলি তাহার প্রগাঢ় ভক্তিভাবের 
পরিচায়ক। 
শঙ্করাচার্য যে শ্রীমত্তাগবতের অনুরাগী ছিলেন তাহা শ্রীজীব গোস্বামী তাহার 
“তত্বসন্দর্ভ" গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন। শঙ্করের কুলদেবতা ছিলেন শ্রীকৃষ্ণ । 
তিনি কিরূপ কৃষ্ণভক্ত ছিলেন তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ তাহার “প্রবোধসুধাকর' 
গ্রন্থ। ইহাতে তিনি শ্রীমতপ্তাগবতোক্ত কৃষ্ণলীলার অধিকাংশই বর্ণনা করিয়াছেন। 
শ্ীকই ছে নি শষ তাহা তিনি উই গর্থের “সগুণনির্শুণয়োরৈক্যপ্রকরণম্‌- 
দেখাইয়াছেন। যথা_ 
“সাক্ষাৎ যখথৈকদেশে বর্তুলমুপলভ্যতে রবের্বিশ্বম্‌। 
বিশ্বং প্রকাশয়তি তৎ সর্বেঃ সর্বত্র দৃশ্যতে যুগপৎ || 
যদ্যপি সাকারোইয়ং তখৈকদেশী বিভাতি যদুনাথঃ। 
সর্বগতঃ সর্বাত্মা তথাপ্যয়ং সচ্চিদানন্দঃ 1 
অর্থ-সূর্যমণ্ডল আকাশের একাংশে গোলাকার দৃষ্ট হন, কিন্তু সমগ্র বিশ্বকে 
প্রকাশিত করেন এবং সকলে তাহাকে সর্বত্র এককালে দর্শন করিয়া থাকে। 
সেইরূপে যদুনাথ যদ্যপি সাকার এবং গৃহাদির একদেশে অবস্থিত বলিয়া 
প্রতীয়মান হন, তথাপি তিনি সর্বব্যাপক, সকলের আত্মা এবং সচ্চিদানন্দস্বরূপ। 
আচার্য শঙ্করের জীবন জ্ঞান, যোগ ও ভক্তির সমন্বয়ের অ ০ 
অদ্বৈতবাদের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য তাহার আসমুদ্রহিমাচল 
বিভিন্নমতবাদী আচার্যদের বিচারে পরাস্ত করিয়া স্বমতে আনয়ন, রা 
ভাষ্য, নানা দির পরয়ন এবং ভারতের চার প্রান্তে চারটি পপ 
দশনামী সন্যাসী সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা তাহার অতুলনীয় কীর্তি। জীবনকালেই 
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তাহার কীর্তিকলাপ সমগ্র ভারতবর্ষে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। তাহার ব্রহ্গাসূত্রের 
প্রসন্নগন্ভীর অধ্যাসভাষ্যে শ্রুতিবাক্যের যুক্তিপূর্ণ অপূর্ব সমন্বয় অদ্ভিতীয়। এই 
ভাষ্যের মধ্যে তিনি অন্যান্য দার্শনিক মত যেভাবে প্রপঞ্চিত করিয়া খণ্ডন 
করিয়াছেন, তাহা তাহার অলৌকিক প্রতিভার নিদর্শন। শঙ্করাবতার আচার্য 
৪২৬ টুল শা সপ প 
সুষমায় মাত হইলে আশার তৃপ্তি রা প্রাণের বল, হৃদয়ের 
তেজ, বুদ্ধির স্ফৃর্তি এবং সর্বোপরি মানবের পূর্ণ আত্মদর্শন লাভ হয়। 
আচার্য শঙ্করের মতো মহাপুরুষ পৃথিবীতে বিরল। 

ভগিনী নিবেদিতা শঙ্করাচার্য সম্বন্ধে বলিয়াছেন £ 

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ শঙ্করাচার্যের মহিমা ধারণা করিতে অক্ষম। অতি 
অল্পকালের মধ্যেই তিনি দশনামী সন্যাসী সম্প্রদায় প্রবর্তিত করিয়াছিলেন। 
তিনি স্বঙ্নকাল মধ্যে এরূপ গভীর সংস্কৃতশাস্ত্রজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন যে 
রা হর পানির জভিতা রা সা রা নারি 
আধিপত্য স্থাপন করিয়াছেন। দীর্ঘ বারশত বৎসরকাল তাহার এই মহিমাকে 
কেহই বিচলিত করিতে পারে নাই। তিনি এরূপ স্তোত্রসকল রচনা করিয়াছেন 
যে, তাহাদের গম্ভীর মাধুর্য বিদেশীয়গণের অনভ্যন্ত কর্ণেও নিঃসন্দেহে 
অনুভূত হইয়া থাকে। আমরা এই মহত্বের ভূয়সী প্রশংসা করিতে পারি, 
কিন্তু ইহা আমাদের বোধগম্য নহে। ঠ ্- 
/91010-এর বুদ্ধিমত্তা, 11911) [.0010-এর পুরুযোচিত তেজস্কিতা 

স্বাধীনচিত্ততা এবং [8180105 [./012-র রাজনৈতিক কর্মকুশলতা চিন্তা করিয়া 
আনন্দিত ও বিস্মিত হইতে পারি, কিন্তু কে একাধারে এইসকলের সমষ্টির 
চিন্তা করিতে পারে? *] 


পাদটীকা 


১ এই ঞ্কটি মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার তাহার “ফেলোশিপ লেকচারে' উদ্ধৃত করিয়াছেন। 

২ এই প্রবন্ধ-রচনায় বেদ, উপনিষদ, ব্রহ্মসূত্র এবং বেদান্তের প্রকরণগ্রস্থ ব্যতীত নিম্নলিখিত 
পুস্তকগুলির সাহাযা লইয়াছি £ ১। পঞ্চদর্সীর বেদান্তরহস্য--কুমুদবন্ধু চট্টোপাধ্যায় । ২। বেদান্তদর্শানের 
ইতিহাস-্থামী প্রজ্ঞানন্দ সরস্বতী। ৩। আচার্য শঙ্কর ও রামানুজ--রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ। ৪। শঙ্করপ্রস্থমালা- 
মঃ মঃ পঞ্চানন তর্করক্গ। ৫। ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস -ডঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত। 


* ৭০ বর্য, ৪ সংখ্যা 


গুরু নানক 
রেজাউল করিম 


পাকি লিপ 
করেছিল। খ্রীস্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত পাঞ্জাব প্রদেশ মুসলিম শাসনাধীনে 
ছিল। পাঞ্জাবের নগরে গঞ্জে রে ফকির ও দরবেশ 
বসবাস করতেন এঁকালে। পানিপথ, সিরহিন্দ, পাক পাটান_ 
পু ৯০8 
কাটিয়েছিলেন। এই সুফিদের কয়েকজনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য; 
যথা_-বাবা পীর ফরীদ, আলাউল হক, জয়নুদ্দিন বোখারী, মখদুম জাহালিয়ান, 
ইসমাইল বোখারী। এইসব সাধক ও ফকিরগণ তাদের ধর্ম ও নিষ্ঠার জন্য 
সর্বত্র সম্মানিত ছিলেন। তারা সাধারণ মানুষের মনে এমন একটি উদ্দীপনা 
সৃষ্টি করলেন, যার প্রভাবে বিভিন্ন আদর্শ ও কর্মের মধ্যে একটি মৈত্রী এবং 
বিভিন্ন ধর্মমতের সমন্বয়-সাধন সম্ভব হয়েছিল। এইপ্রকার উদারতা ও সমন্বয়ের 
পরিবেশে মহাত্মা গুরু নানকের আবির্ভাব হয়েছিল। 
পাঞ্জাবের গুজরানওয়ালা জেলার শারাকপুর তহসিলের অন্তর্গত তালওয়ান্দ 
গ্রামে গুরু নানকের জন্ম হয়। এই গ্রামটি ইরাবতী (7২৪৬1) নদীর তীরে 
উপ রি শত ০ 
গ্রামের জমিদার। এই জমিদারের একজন হিসাবপরীক্ষক ছিলেন, 
ছিলেন বেদীক্ষত্রি-বংশের লোক। তার নাম ছিল মেহতা কালুষাদ। রে 
সকল শ্রেণীর লোক এই হিসাব-পরীক্ষককে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করত। জমিদার 
রায় বুলারের তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিশ্বাসভাজন কর্মচারী । শ্্রীস্টীয় ১৪৬৯ 
সালে এই মেহতা কালুষ্টাদের ঘর উজ্জ্বল করে একটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ 
করলেন। তার বংশের পুরোহিতগণ এই নবজাত শিশুটির নাম রাখলেন 
নানক" । তখনকার যুগে অনেক হিন্দু ও মুসলমানের সাধারণ নাম “নানক: 
ছেলেটি তার বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতে লাগল। সাতবছর বয়সের 
সময় তাকে হিন্দি শিক্ষার জন্য একটি হিন্দি বিদ্যালয়ে প্রেরণ করা হয়েছিল। 
এবং আরো তিনবছর পরে তার সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা হয়। কিছুদিন 
পরে ফারসী ভাষা শিক্ষার জন্যও একটি ফারসী স্কুলে তাঁকে প্রেরণ করা 
27 
কতটা লাভ হয়েছিল, তা বলা কঠিন। বাল্যকাল থেকেই তার বুদ্ধি ও 
প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু তার পিতা চেয়েছিলেন যে, ছেলেকে 
এমন শিক্ষা দেবেন যেন সে সরকারী চাকরি বা কাজকর্ম করতে পারে। 
যাহোক নানক হিন্দি ও ফারসী ভাষায় কাজ চলার মতো শিক্ষালাভ 
করেছিলেন। তিনি ভাল লেখাপড়া শিখতে পারবেন না মনে করে, তার পিতা 
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চেষ্টা করতে থাকলেন, বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমের বাইরে অন্যান্য নানা বিভাগে 
তাকে শিক্ষিত করে তুলতে। প্রথমে কৃষিকাজ শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা হলো। 
তারপর গোপালন, তারপর দোকানদারির কাজ। এই ধরনের আরো নানা 
কাজে তাঁকে করা হতে থাকল। কিন্তু কোন ফল হলো না। যে মহান 
ব্যক্তিকে একটি বিরাট জাতি গঠনের কাজ করতে হবে, তিনি কি এসব ক্ষুদ্র 
ক্ষুত্র কাজে আবদ্ধ হয়ে থাকতে পারেন? নানক অন্য কাজের জন্য জন্মগ্রহণ 
করেছেন, তিনি কি দোকানদারি আর মাল বিক্রয়ের কাজে আপন প্রতিভাকে 
নিয়োগ করতে পারেন? 

জগতের অনেক মহাপুরুষের মতো তিনিও বাল্যকাল থেকেই গভীর 
চিন্তাশীল ছিলেন। এই চিন্তার মধ্যে সব যেন ভুলে যেতেন। কখনো কখনো 
একপ্রকার দিব্যস্বপ্নে বিভোর হয়ে থাকতেন। সাংসারিক কোনপ্রকার কর্মের 
দিকে তার আকর্ষণ ছিল না। এমনকি নিজের প্রয়োজনের দিকেও তাঁর লক্ষ্য 
ছিল না। আপনার ধ্যানে তিনি এমনই বিভোর হয়ে থাকতেন যে, সংসারের 
নির্ধারিত কাজকর্ম সম্বন্ধে তিনি ক্রমেই অত্যন্ত অমনোযোগী হয়ে পড়তে 
লাগলেন। তার এইপ্রকার ভাব-ভঙ্গি দেখে কেউ কেউ মনে করত যে, তিনি 
বাস্তব বিষয়ে যেন বোধশক্তি রহিত হয়ে পড়েছেন। সুতরাং তার আত্ম 
তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে লাগলেন। তখনকার দিনে গ্রামে গ্রামে 
চিকিৎসার ব্যবস্থা ছিল না। দেশ-প্রচলিত হাতুড়ে চিকিৎসক অথবা ওঝা 
শ্রেণীর দৈবজ্ঞ চিকিৎসকগণের আশ্রয় নেওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। কিন্তু এই 
শ্রেণীর চিকিৎসকগণ তার রোগ সারাতে পারলেন না। এই ধরনের চিকিৎসার 
ফলে কেউ তার কোন ক্ষতি করতে পারলেন না, অথবা কোন উপকারও 
করতে পারলেন না। তার পিতৃদেব তাকে মোটেই বুঝে উঠতে পারছিলেন 
1 ১০৮০4-৯ বৃিসল ই প 
নারীসুলভ স্বাভাবিক বুদ্ধির সাহায্যে তার ভ্রাতার ব্যাধির স্বরূপটা উপলব্ধি 
করতে পারলেন। নানকের এই ভঙন্গীর বিবাহ হয়েছিল জয়রাম নামক এক 
ব্যক্তির সঙ্গে। ইনি নবাব দৌলত খা লোদীর দেওয়ান ছিলেন। দৌলত খা 
লোদী ছিলেন তৎকালীন দিল্লীর সম্রাট বহলুল লোদীর আত্মীয়। কাপুরতলার 
নিকট সুলতানপুরে নবাব দৌলত খাঁ লোদীর একটি বিস্তীর্ণ জায়গির ছিল। 
নানকের ভগ্গী তার ভ্রাতাকে নিজের নিকট ডেকে পাঠালেন। এবং তার জন্য 
নবাবের অধীনে একটি চাকরি যোগাড় করে দিলেন নবাবের সাহায্য- 
ভাগ্ডারের হিসাব-রক্ষকের পদে। নানক এই চাকরিতে ১৪৯৯ শ্বীস্টাব্দ পর্যন্ত 
কাজ করেছিলেন। 

পিপল 8৬ সু 
সুলাখিনের নানকের পুত্রসন্তান হয়েছিল। র নাম ও 
লক্জ্্ীদাস। এই শ্রী্াদ পরে উদাসী সন্ন্যাসী দল স্থাপন করেন। যখন নানকের 
বয়স ত্রিশ বছর তখন তিনি সেই ভাগ্ার-রক্ষকের চাকরিটা ছেড়ে দেন। শুধু 
চাকরি নয়, সেইসঙ্গে গৃহত্যাগ করে বিরাট জগতে নেমে পড়লেন। নানক 
এখন নিঃস্ক ফকির। তারপর তিনি মারদানা নামক একজন মুসলিম ফকিরের 
সাহচর্য লাভ করেন। এই শ্রেণীর আরেকজন উদাসী ফকির তার সঙ্গে যোগ 


৪৮৮ উদ্বোধন £ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


দিলেন-ত্বার নাম ভাইবালা। সে-যুগের গৃহত্যাগী সন্ন্যাসীদের মতো তারা 
বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করলেন এবং বহু সাধুসন্তদের সঙ্গে তাদের সাক্ষাৎ 
হলো। তাদের সঙ্গে বছ আলাপ-আলোচনা ও ভাব-বিনিময় হতে থাকে। 
এইভাবে বিভিন্ন সাধক ব্যক্তির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার ফলে নানক বব্প্রকার 
আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে থাকেন। মহাপুরুষগণ চিরকাল এইভাবেই 
জগতে অবতীর্ণ হয়ে থাকেন। 

ক্রমে ক্রমে মহাত্মা নানকের নাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। এইসময় থেকে 
নানকের জীবনের ঘটনাবলীকে নিয়ে নানাপ্রকার কথা, উপকথা, কাহিনী ও 
জনশ্র্তি রচিত হয়েছিল। সেগুলি যদি বিশ্বাস করতে হয় তবে বলব যে, 
তিনি দেশের প্রায় সমস্ত পবিত্র তীর্থস্থান পরিভ্রমণ করেন--ভারতের, সিংহলের, 
পারস্য, আরব দেশের নানা তীর্থস্থান দর্শন করেন। পরিব্রাজকের বেশে তিনি 
বহু সন্তসাধুর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেন। তার জীবনের অবশিষ্ট চল্লিশ 
বছর ধরে তিনি বহু উল্লেখযোগ্য সাধুসন্তের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। পানিপথের 
শেখ শরাফতের সঙ্গে অনেকদিন ধরে তিনি ধর্মালোচনা করেছিলেন । মুলতানের 
পীর দরবেশের সঙ্গে তিনি ধর্মচর্চা করেছিলেন। পাকপত্তনের ধর্মগুরু বাবা 
ফরিদের উত্তরাধিকারী শেখ ইব্রাহিমের সঙ্গে তিনি অত্যন্ত হৃদ্যতার সঙ্গে ধর্ম 
নিয়ে গভীর আলোচনা করেছিলেন। বস্তুত তিনি যেখানেই যেতেন সেইখানেই 
নিজের ধ্যান-ধারণা ও আদর্শের কথা প্রচার করতেন। আর যা তিনি মুখে 
বলতেন ও প্রচার করতেন, সে আদর্শকে বাস্তব কাজে পরিণত করতে 
কখনোই ইতস্তত বোধ করতেন না। এইভাবে তাঁর পরিব্রাজকের কাজ শেষ 
হলো। তিনি বহু উদাহরণ ও দৃষ্টান্ত উপস্থিত করে তার বাণী ও আদর্শগুলি 
ব্যাখ্যা করতেন। তারপর সেই মহাদিন আগত হলো যখন তিনি পৃথিবীর বক্ষ 
থেকে চিরবিদায় গ্রহণ করলেন। বিদায় নেবার পূর্বে তিনি নিজের দেহকে 
একটি চাদর দিয়ে ঢেকে দিলেন। এবং “ওয়াহ গুরু' এইকথাটি উচ্চারণ 
করলেন। এবং ঈশ্বরের উদ্দেশে শেষ প্রণিপাত করলেন এবং নিজের বাতির 
সঙ্গে গুরু অঙ্গদের বাতি একীভূত করে দিলেন। এক গুরু চলে গেলেন এবং 
সেই একই গুরু অন্য মূর্তিতে থেকে গেলেন। অদ্ভুত ক্রিয়াকাণ্ডের ফলে 
কেবলমাত্র দেহেরই পরিবর্তন বা রূপান্তর ঘটল। 

পাঠান ও মোগল আমলে পশ্চিম ও উত্তর ভারতের বহু অঞ্চলের বিস্তীর্ণ 
এলাকায় মুসলিম বসতি স্থাপিত হয়ে গেছে। হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায় 
পাশাপাশি বাস করতে আরম্ভ করেছে। দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে যেসব মহান 


অগ্রদূত। সমন্বয়মিলন ও এক্যসাধনে তাদের দান অবিস্মরণীয়। এইসব 
মহাপুরুষগণের চেষ্টার ফলে সেযুগে সাম্প্রদায়িক কলহ ভীষণাকার ধারণ 
করেনি। বরং উভয় সম্প্রদায় সৌহার্দের সঙ্গে পাশাপাশি বসবাস করতে 
থাকে। নানকের জীবন থেকে জানা যায় যে, তার প্রধান লক্ষ্য ছিল হিন্দু- 
মুসলমানকে একসূত্রে গ্রথিত করা। তিনি উপলব্ধি করলেন যে, সমাজের 
ব্যাধি ও ক্ষয়ক্ষতিকে দূর করতে হলে বিভিন্ন সমাজ ও সম্প্রদায়ের 


গুরু নানক ৪৮৯ 


বিরোধগুলিকে বিনাশ করতে হবে। এসম্পর্কে তার বিখ্যাত উক্তিটি স্মরণ 
তে 2০৪ পারে। 1175 (০ 2110 ৃ 0 311015) গ্রন্থে নানকের 


পা ৩ উল্লেখ আছে। এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের 
কিস উল্লিখিত আছে। নানক বলেছেন, “যখন একজনই 
থাকে এবং অপরজন অপসারিত হয়, কেবলমাত্র তখনই আরামের সঙ্গে 


রি 
অপ্রয়োজনে কারুর জীবন নষ্ট করো না। দরিদ্রকে রক্ষা কর। মনে রেখো, 
ঈশ্বর সকলের উপর বিরাজিত আছেন ।””, নানক নিজেকে একজন ঈশ্বর- 
প্রেরিত মানুষ বলে মনে করতেন। তিনি মানুষের কল্যাণের জন্য ঈশ্বরের 
দরবার থেকে মর্ত্তূমিতে এসেছেন। তিনি ঈশ্বরের নিকট বাণী লাভ 
করেছেন। তার শিক্ষার প্রধান বিষয় হলো যে, পৃথিবীতে একজন ঈশ্বর 
আছেন। তার সমকক্ষ আর কেউ নেই। আর নানক সেই ঈশ্বরের খলিফা 
বা প্রতিনিধি। তিনি ঈশ্বরের নিকট যে-সত্যলাভ করেছেন মানুষের মধ্যে 
তিনি সেসব কথা প্রচার করেছেন। একথা বেশ বোঝা যায় যে, নানক 
বাইবেল-বর্ণিত প্রফেটগণকে তার “মডেল' (4০91) বা আদর্শ মনে করতেন। 
সেইসব প্রফেটগণের শিক্ষাকে প্রচার করে তাদের মাধ্যমে তার প্রদত্ত শিক্ষার 
ব্যাখ্যা করেছেন। একদিক দিয়ে বলা যেতে পারে যে, তিনি ছিলেন মিস্টিক 
(/51০)। তিনি এই অর্থে মিস্টিক মরমী ছিলেন যে, ঈশ্বরের সদা উপস্থিতি 
সম্বন্ধে তার একটা জাগ্রত চেতনা ছিল। তবে কবীরের মতো ৬1$10181% 
ছিলেন না। অর্থাৎ তিনি আত্মসমাহিত স্বপ্নদর্শী ছিলেন না। তার আত্মা মাঝে 
মাঝে সীমাতীত লোকে চলে গেলেও, বাস্তবকে তিনি ভোলেননি। যেখানে 
৮৮ ক-৩2িু সেখানেও তিনি যেতেন 
এবং দিব্যদৃষ্টি লাভ করতেন। নানক ইন্দ্রিয়াতীত লোকের কথা ভাবতেন। 
সেইসঙ্গে তিনি বিরাট মানব সমাজের কথাও চিন্তা করতেন। নানক ছিলেন 
বাস্তববাদী ধর্মনেতা। তাই তিনি অতীন্দ্রিয় লোকে বেশিক্ষণ থাকতেন না। 
এবার ধর্মসমন্বয় সম্বন্ধে নানকের জীবনদর্শন কি ছিল, সেই সম্পর্কে 
কিং আলোচনা করা যাক। নানক ছিলেন একজন ধর্মসংস্থাপক। সেইসঙ্গে 
তিনি ছিলেন কঠোর বাস্তববাদী। তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে নৈতিক আদর্শের ওপর 
গুরুত্ব দান করতেন। তার প্রচারিত নীতির মর্মমূলে আছে মহান ঈশ্বরের 
আসন। ঈশ্বর অগম্য, ও সীমাহীন। সমস্ত সৃষ্ট বস্তু থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। তার 


তার কোন 
ভ্রান্তি নেই। তিনি সকল সীমার অতীত--দূরে আরো দূরে। “সমস্ত আলো 
তোমারই হে প্রভু ।”' নানক স্বীকার করেন যে, ঈশ্বর [10179] অর্থাৎ তিনি 
সর্ব বন্তূতে ব্যাপ্ত। প্রত্যেক দেহের মধ্যে পরম ব্রন্ারূপে লুক্বায়িত আছেন। 
যেখানে যত আলো আছে তা সবই তার আলো। তিনি মানুষের সঙ্গে 
নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত হয়ে আছেন। সবসময় মনে করতেন যে, ঈশ্বর 
সকলের প্রভু । তিনি চালক, হাকিম। তার পূর্ব নির্ধারিত ইচ্ছা অনুসারে 
প্রত্যেক মানুষের চলা উচিত। কারণ তাকেই মেনে চললে জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও 
পত্তা আসবে, মুক্তি ও পরিত্রাণ পাওয়া যাবে। 
ধ্য মানবীয় অথবা ব্যক্তির গুণাদি আরোপ করতেন না। 
ও অপ্রতিরোধ্য । নানক ইচ্ছাশক্তির ওপর বিশ্বাস 
বলেন, ঈশ্বর সন্বন্ধবীয় এসব কথা অত্যন্ত দুরূহ। সেজন্যই 
তিনি ঈশ্বরের তাত্বিক বিষয় নিয়ে বেশি আলোচনা করতেন না। 


সৃষ্টিকর্তা হিসাবে ঈশ্বর অন্ধকার থেকে বিশ্ব-ব্হ্মাণ্তকে বাস্তব অস্তিতৃদান 


বত 
রর 


দরবারে সভাসদ্‌ ও সভ্যগণকে তার হুকুম ও আদেশের অপেক্ষায় উপস্থিত 
হয়ে থাকতে হবে।” পৃথিবীর বড় বড় পীর ও গুরু হচ্ছেন তার নিয়োজিত 
কর্মচারীর মতো। এনজেল বা দেবদুতগণও হচ্ছেন তার কর্মচারীর মতো। 
কেউ কেউ তার কোষাধ্যক্ষ মাত্র। তার মতে, 'আজরাইল” বা যমদূত মূর্খ ও 
পশুস্বভাব বিশিষ্ট মানুষকে গ্রেপ্তার করেন। ঈশ্বর. সম্বন্ধে এইসব ধারণা 


র পশুশক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু মানুষের ও অনুভূতির ওপর 
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তুমি মধ্য পথে আছ, তুমি দেখতে পাও, তুমি শুনতে পাও। তুমি তোমার 
শক্তি দিয়ে জগৎ সৃষ্টি করেছ।” নানক বলেন ঃ “হে প্রভু! যখন কোন 
আদেশ করতে তোমার ইচ্ছা হয়, তখন তাই তুমি গ্রহণযোগ্যরূপে কর।” 
নানক অন্যত্র বলেছেন, প্রভু যা করবেন তা মঙ্গলের জন্য। তিনি রাজা, তিনি 

দেহ মন দিয়ে তাই পালন কর। তার প্রতি 
আমাদের ভক্তি এইপ্রকার। তার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা ভক্তি এরূপ হবে যে, 


গুরু নানক ৪৯১ 


তার মধ্যে আমাদের নিজস্ব ব্যক্তিত্কে লোপ করে দিতে হবে। তারপর তুমি 
তাকে প্রাপ্ত হবে। অন্য কোন জ্ঞান কোন কাজেই আসবে না। মানুষের 
দীনতার কোন অন্ত নেই। তাই নানক বলেন যে, সমুদ্রের জলের মতো 
মানুষের পাপরাজিও অনেক। “হে ঈশ্বর, তুমি আমার ওপর দয়া বিতরণ 
কর। একটু দয়ার হস্ত প্রসারিত কর। আমি একটি নিমজ্জমান প্রস্তরের মতো 
আমাকে রক্ষা কর।” মুক্তিলাভের জন্য মানুষ কী করতে পারে? আপন 
আত্মার আলোর সঙ্গে ঈশ্বরের আলো কিভাবে যুক্ত হবে? এই প্রশ্নের উত্তরে 
নানক বলেন যে, এজন্য চারটি বন্তুর দরকার £ ১১) ঈশ্বরকে ভয় কর €২) 
তার দয়ার ওপর বিশ্বাস স্থাপন কর (৩) যে-পথ তোমাকে লক্ষ্যের দিকে 
নিয়ে যেতে পারে সেই পথের সন্ধান কর (8) একজন চালকের দরকার, 
তার পথ-নির্দেশ গ্রহণ কর। পৃথিবীর সকল ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে ঈশ্বরের 
প্রতি মানুষের আছে একটি শ্রদ্ধামিশ্রিত ভয়। নানক বলেন ঃ “যেদিন ঈশ্বর 
তোমার বিচার করবেন সেদিনের কথা ভুলে যেয়ো না। সেদিনকে ভয় কর। 
তোমার হৃদয়ে ঈশ্বর-ভীতি রেখ। মৃত্যুর ভয়ে নিজের কর্তব্যকর্ম থেকে 
পলায়ন কোরো না। সবসময় ঠিক কাজ করে যেতে হবে ।”* [২1211 /১০00) 
বা কাজ সম্বন্ধে নানকের উক্তি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ--তিনি দুটি বিষয়ের ওপর 
জোর দিয়েছেন, পুণ্যের প্রশংসা ও পাপের নিন্দা। নানক বলেন যে, 
কেবলমাত্র আদেশাত্মক ও নিষেধাত্মক বিষয়ের তালিকা প্রস্তুত করাই যথেষ্ট 
নয়। অন্তরের বা আত্মার আচরণই হলো খাঁটি নৈতিকতা। তিনি জানতেন 
যে, কোটি কোটি নরনারীকে এই জগতে বাস করতে হবে। তাদেরকে 
তাদের বৃত্তি অনুসারে কাজ করে যেতে হবে। যে-ধর্মাচরণ কেবলমাত্র ফকির 
ও সাধুর জন্য নির্ধারিত সে-ধর্ম একটা সক্রিয় ও কর্মচঞ্চল সমাজের জন্য 
নয়। সমাজের যে বিরাট অংশ নানাবিধ সামাজিক ও জাগতিক কাজে নিযুক্ত 
আছে সে-ধর্ম তাদের জন্য নয়। সেজন্য মধ্যপন্থা অবলম্বনের ওপর তিনি 
জোর দিলেন। চরম বৈরাগ্যের পন্থাকে একমাত্র পথ বললেন না। নানক এই 
দুইয়ের মধ্যপন্থা অবলম্বন করতে উপদেশ দিলেন। নানক আরো বলেন £ 
“জগতের প্রয়োজনে যেমন দেহ-মনকে দেখতে হবে, তেমনি হৃদয়ের বৈরাগ্য 
ও তপস্যারও প্রয়োজন আছে।”” কয়েকটি গুণের কথা তিনি বলেছেন। তিনি 
বলেন £ “সদ্যবহার, সৎ আচরণ, বিনয়-অভ্যাস দ্বারা অহঙ্কার ত্যাগ কর, 
মনকে সংযত করে রাখ, ঈর্ধাকে সংযত কর, সকল সময় সৎ হয়ে চল, 
প্রতি পদক্ষেপে সতর্ক হয়ে চল। পঞ্চেন্দ্রিয়কে সংযত কর, সকল অবস্থায় 
সন্তুষ্ট হয়ে থাক।” হিন্দুসমাজের মতো নানক জন্মান্তর মতবাদ বিশ্বাস 
করতেন। যারা অসৎ ও কুকার্য করে তারা বার বার বিভিন্নভাবে জন্মগ্রহণ 
করে অশেষবিধ দুঃখকষ্ট ভোগ করবে এবং এইভাবে তাদের পাপ ক্ষালন 
হলে তবেই তারা সত্যের দিকে প্রত্যাবর্তন করতে পারবে। নানক আরো 
বলেন ঃ “যারা পাপকার্য করবে তাদের জন্য কঠোর দণ্ড নির্ধারিত আছে। 
কেবল ঈশ্বরের অপার দয়া মানুষকে এই দণ্ড থেকে রক্ষা করতে পারে।”, 
পাপীর জন্য এত কঠোর দণ্ডের কথা বলেও, নানক মানুষের সামনে ঈশ্বরের 
নম্র কোমল রূপটাও তুলে ধরেছেন। তাই তিনি বলেন £ “মানুষ, তুমি যদি 


৪৯২ উদ্বোধন শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


১১ বি ০৯০৬ ১৪৭ 
হবেন। যার ওপর তিনি দয়া ও অনুগ্রহের দৃষ্টিপাত করেন তাকেই তিনি 
পুনরুদ্ধার করেন ও অনুগ্রহ দান করেন। কেবল তার নাম পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি 
করলে তাতেও মুক্তি আছে। তীর দয়ার দান সীমাহীন। তার দয়া 
তার আদেশ শিরোধার্য। সৎ কর্ম, দান, অনুশোচনা, যোগ, শান্ত্রপাঠ এসবেরও 
প্রয়োজন আছে। তবে এসব কাজ কোন কাজেই লাগবে না, যদি তার দয়া 


হয়ে উঠল। এবং চতুঙ্দিকে তীব্রভাবে প্রবাহিত হতে লাগল।* 7 
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১ম বর্ষ--১০০তম বর্ষ 


“উদ্বোধন'-সম্পাদনার দায়িত্বে ষারা 


স্বামী ব্রিগুণাতীতানন্দ 
(১ম বর্ষ _€র্থ বর্ষ 0 মাঘ ১৩০৫-_-লৌষ ১৩০৯) 


স্বামী শুদ্ধানন্দ 
(৫ম বর্ষ ৯ম বর্ষ 0 মাঘ ১৩০৯-_পৌধ ১৩১৪) 

স্বামী সারদানন্দ 

(১০ম বর্ষ-_-১৩শ বর্ষ 0 মাঘ ১৩১৪-_পৌষ ১৩১৮) 
স্বামী গ্রজ্ানন্দ 

(১৪শ বর্ষ-১৫শ বর্ধ 0 মাঘ ১৩১৮--পৌষ ১৩২০) 

স্বামী সারদানন্দ এবং স্বামী মাধবানন্দ (তখন ব্রন্মাচারী নির্মল) 
(১৬শ বর্--১৭শ বর্ষ 0 মাঘ ১৩২০--পৌষ ১৩২২) 


স্বামী সারদানন্দ 
স্বামী দয়ানন্দ ও স্বামী গঙ্গেশানন্দ 
(তখন ব্রহ্মচারী বিমল ও ব্রহ্মচারী শাস্তিচৈতন্য) 
€(১৮শ বর্ষ-_২১তম বর্ধ 0 মাঘ ১৩২২-_-পৌষ ১৩২৬) 

স্বামী বাসুদেবানন্দ 

(২২তম বর্_২৪তম বর্ষ 2 মাঘ ১৩২৬- শ্রাবণ ১৩২৯) 

স্বামী সারদানন্দ এবং স্বামী বাসুদেবানন্দ 
(২৪তম বর্ষ-_২৯তম বর্ষ 0 ভাদ্র ১৩২৯_ শ্রাবণ ১৩৩৪) 


স্বামী শুদ্ধানন্দ এবং স্বামী বাসুদেবানন্দ 
(২৯তম বর্__-৩৭তম বর্ষ 0 ভাদ্র ১৩৩৪-_আম্িন ১৩৪২) 


স্বামী শুল্ধানন্দ এবং স্বামী সুদ্দরানন্দ 
(৩৭তম বর্ষ _৩৮তম বর্ষ ]] কার্তিক ১৩৪২-_আশ্িন ১৩৪৩) 


স্বামী ফুন্দরানন্দ 
(৩৮তম বর্ষ_৫৪তম বর্ষ] কার্তিক ১৩৪৩-_চৈত্র ১৩৫৮) 


স্বামী শ্রদ্ধানন্দ 
(৫৪তম বর্ষ-_-৫৮তম বর্ষ 0 বৈশাখ ১৩৫৯--পৌষ ১৩৬৩) 
স্বামী নিরাময়ানন্দ 
(৫৯তম বর্ষ-_৬৬তম বর্ধ 0 মাঘ ১৩৬৩-_ পৌষ ১৩৭১) 
(৬৭তম বর্-_-৭৪তম বর্ষ 0 মাঘ ১৩৭১--পৌষ ১৩৮০) 
স্বামী খ্যানানন্দ 
(৭৫তম বর্ধ-_-৮৪তম বর্ষ 0 মাঘ ১৩৮০--_ভাদ্র ১৩৮৯) 
স্বামী অব্জজানন্দ 
(৮৪তম বর্-_৮৭তম বর্ষ 0 আশ্বিন ১৩৮৯-_ কার্তিক ১৩৯২) 
স্বামী প্রমেয়ানন্দ 
(৮৭তম বর্ষ-_৮৯তস বর্ষ 0 অগ্রহাফ়া ১৩৯২- -আশ্বিন ১৩৯৪) 


স্বামী পূর্ণাস্বানজ্ৰ 
(৮৯তম বর্ব_ 0 কার্তিক ১৩৯৪-_ ) 
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ধর্ঠনীতি, সঙগাতনীতি, মাজনীতি, দর্শন, থিজ্ঞান, ভধি, 
শিপ, লাহিভা, ইতিহাস, অহণ প্রত্থৃতি বিষয়ক 
বাঙ্গাল] পাক্ষক-পত্র ও সমালোচন। অস্ত্র বাধ 

মুলা ছুই টাকা, ডাক মাগ্তন লহেত। 
কনিক|তা, শ্যাথব।সার ইট, কদ্ুলেটোল 

নং ১৪ রামচত্্র মৈত্রের লেন উদ্বোখঝ* 

প্রেস হইতে স্বামী ত্রিগুণাভীত বর্ধক ৬ 
মুদ্রিত ও প্রকাশিত। “উদ্বোধনের” 4 
প্রতি মংখ্যার নগদ মুলা «৪ ছুই ৪৬ 
আন1 মাত্র । ৬৬1 এহ্‌প্রেনে র্উ ্ 
পুতক, চেক, বিল প্রভৃতি এ ০৫১ 
নানাপ্রকার ছাপ! কার্ধা € রী 
ছুলভ মূল্যে ও অন্ন 

মনয়ের যথ্যে মু ক 

সম্পহ করা 4 4 
হয়। ৬%। শি 
দু 
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$ 





ও। পরমহংসদেবের উপদেশ 
স্যাধী বত্ানন্ছ *.* পৃঃ ১৩ 

৪। প্রীতরীমৃক্দ্মমালাত্তোজদ্‌ 
স্বামী রাহকৃঞ্চানন্দেনাদুযাদিতষ্‌ পৃ ১৭ 

॥। সা্দানন্ম স্বাহীয বস্তা 
সায়াংশ (রামকক দিশদ লভ1।) পৃঃ ২৫ 
৬। বিবিধ **ত পঃ 














' “উদ্বোধনানএর ১ম বর্ঘ। ১ম সংখ্যার প্রচ্ছদ । € মৃল প্রচ্ছদ গেরুয়া রঙের 
কাগজে, কালে৷ কাপিতে ছাপা । ) 


পউদ্বোধন'-এর প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যার প্রচ্ছদ 


৪৯২ ট 


পাত সঙ্গী প্র উ্ধীগী বান 
ঠা নুন, ১০5 ৯ 


বাত চ 


উত্জেওন . 


1১২3 ০ 
66৯ প্রন 5 বাপ) সশাশন নিবাধত 


বৈশাখ, ৯৩৬১ 
সদা) 2 আতাই টাঙা। ধাদাপন-থাহকপদে জেড চোখছ 


১০ কা অপ পর্ন 


“উদ্বোধন'-এর শ্রীশ্রীমা-শতবর্ষ-জয়স্তী সংখ্যা-র প্রচ্ছাদ 





৪৯২ ঠ 


[৬৫ -৮-%  - পকপীলিপচাতাকচ শসা শপ শাপিশ তি তাশিশীগ শি 


১,৬৭১ জবকজা ক গসিলঘত 18 ক ৮ হী লা ও 


রুমালালয় ফ্টোরস্‌ লি: 


আদাাউ। 76ল পে তির ২ নট 
উ$৬, ধানল। পট 2১ খেলি আস টি ই ৩81০৯ 


রা 


এন উম 


তল) পিউ শা 


শপ শত 





৪৯২ ড 


মং 
১ 


১২৭৬৬ 
২১২২১ 
্ ৯3) 





নউদ্বোধন'-এর শতাব্দীজয়ন্তী বর্ষের (১ম--১২শ সংখ্যা) প্রচ্ছদ 


৪৯২ ঢ 


“উদ্বোধন'-এর প্রথম প্রকাশস্থল £ ১৪নং রামচন্দ্র মৈত্র লেন, কম্বুলেটোলা, 
কলকাতা-৭০০ ০০৪। ১ম বর্ষ থেকে ৮ম বর্ষের শেষ ভাগ (মাঘ ১৩০৫-_ 
কার্তিক ১৩১৩) পর্যন্ত এখান থেকে "উদ্বোধন" প্রকাশিত হয়। 


“উদ্বোধন'-এর দ্বিতীয় 
প্রকাশস্থল--৩০ নং 
বোসপাড়া লেন, 
কলকাতা-৭০০ ০০৩। 
৮ম বর্ষের শেষ ভাগ 
থেকে ১০ম বর্ষের 
শেষ ভাগ (অগ্রহায়ণ 
১৩১৩ -_ অগ্রহায়ণ 
১৩১৫) পর্যন্ত এখান 
থেকে “উদ্বোধন' 
প্রকাশিত হয়। 





4 
ও ১ ২ ॥ 


৯8 


"উদ্বোধন'-এর তৃতীয় ও বর্তমান 
কার্ধালয়_-শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ী'__ 
১নং উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, 
কলকাতা-৭০০ ০০৩। ১০ম বর্ষের 
শেষ থেকে (পৌষ ১৩১৫) এটিই 
“উদ্বোধন'-এর মূল কার্যালয়। 


নতুন ভবন 


২৪নং নয়নকৃষ্ণ সাহা লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৩। 


৪৯২ ত 





হিসাবে। প্রাচীন ইরানের ধর্মতত্ববিদ, অহিংসা ও সাম্যের মূর্ত প্রতীক, 
শান্তির মঙ্গলঘট স্থাপয়িতা, জাতি-বর্ণ-গোত্র-আদি সকল 


' ১০০০ খ্রীস্টপূর্ব বলে নির্ণয় করেছেন। 

তার.পিতা পৌরুষাসপ রাজবংশজাত ছিলেন। পরে তিনি পুরোহিত বৃত্তি 
গ্রহণ করেন। পৌরুষাসপ কথার অর্থ যীর বহু অশ্ব আছে। (তুলনীয় সং পুরু 
+ অশ্ব)। জরথুস্ট্ের মাতার নাম দুঘ্দ্য-হেবা (দুগ্ধবতী গাভী)। আটত্রিশ বছর 
বয়সে জরতুস্ট্র বিবাহ করেছিলেন। তার স্ত্রীর নাম হেবা-স্বো গোভী)। অবেস্তা 
এবং গ্রন্থে উল্লিখিত আছে যে, তার তিনপুত্র ও তিনকন্যা ছিল। 
পুত্রগণের নাম ইসতবাস্ত্র (ঘিনি কৃষিকার্ষে ইচ্ছুক), হুর-চিথ্র (সূর্যের ন্যায় 
মুখমগুল যার) এবং উরবতৎ-নর (মানুষের বন্ধু)। কন্যাগণের নাম ফ্রুনি 
(পূর্ণতা), ধ্রিতি জ্ঞান) এবং পৌরুচিত্তি (পরিপূর্ণ জ্ঞান)। ইয়শ্ত ১৩।৯৮ এবং 
১২১৩৯ সংখ্যক শ্লোক দুটিতে এই ছয়টি নাম পাওয়া যায়। তবে বিশেষজ্ঞগণের 
মধ্যে জরধুস্ট্ের সন্তান-সন্ততি নিয়ে যথেষ্ট মতভেদ আছে। পৌরুচিস্তির সঙ্গে 
সম্রাট জামাস্পের বিবাহ হয়েছিল একথা গাথায় বলা আছে। বিশেষজ্ঞগাণের 
মধ্যে অনেকেই মনে করেন যে, জরথুস্্র প্রচারিত “মজদায়শ্ন' ধর্মে তার 
এই পুত্রকন্যাগণের কোন ভূমিকা নেই। পহলবী গ্রস্থগুলিতে জরথুস্টের এই 
তিনপুত্রকে “সত্তধ্য্ত' (্রাণকর্তা) রূপে কল্পনা করা হয়েছে। তারা মানুষের 
পরিত্রাণের জন্য ভবিষ্যতে জন্ম নেবেন। বিলিমোরিয়া তার বিখ্যাত গুজরাটি 
“অশো-জরথোষত অনে তেমনো পেগাম" গ্রন্থে পরিচ্ছেদ ৫, পৃঃ 88) দৃঢ়তার 


৩৪ 


৪৯৪ উদ্বোধন £ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


সঙ্গে বলেছেন £ “এ তিনজনই তার প্রকৃত পুত্র। গাথায় উল্লিখিত ফরশ্ত্র 
হলেন জরধুস্ট্রের প্রধান শিষ্য।” তবে বিশেষজ্গণের মধ্যে অনেকেরই 
ধারণা ফরশষত্রই হলেন জরতুস্ট্রের একমাত্র পুত্র। মজ্দায়শ্ন ধর্মে ফরশষত্রের 
ভূমিকাই এরূপ ধারণার কারণ। জরতুস্ট্রের জন্ম ও মৃত্যু নিয়েও বিশেষজ্ঞগণের 
মধ্যে মতভেদ আছে। কিছু বিশেষজ্ঞগণের মতে তিনি বসন্তকালের কোন 
এক প্রভাতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং গ্রীক্রকালের কোন এক প্রভাতে 
যোগবলে দেহত্যাগ করেছিলেন। তবে বিশেষজ্ঞগণের মধ্যে প্রায় সকলেই 
স্বীকার করেছেন যে, তিনি গ্রীপ্রকালের কোন এক পূর্ণিমা রাত্রে জন্মগ্রহণ 

এবং গ্রীক্নকালেরই এক পূর্ণিমার রাত্রে সাতাত্তর বছর বয়সে 
বাহ্রিকের অগ্নিমন্দিরে তুরব্রাতুর নামে এক তুরানী (তুরস্কের অধিবাসী) ধর্মান্ধ 
ব্যক্তির ছুরিকাঘাতে নিহত হয়েছিলেন। কেউ কেউ মনে করেন সেই পূর্ণিমা 


দুটি ছিল জ্যৈষ্ঠ মাসের পূর্ণিমা । 
জরতুস্ট্রের গোত্রনাম “স্পিতম' (তুলঃ সং হিতম » শ্বেত)। জরতুস্ত্ী এবং 
তার পরিবারবর্গ যে কৃষিকার্যে ছিলেন তা তার নাম বোঝা 
র আক্ষরিক অর্থ যার বুড়ো উট আছে' 


£ 
রী 
০] 
নল 
্ 
গর 
নু 
্ 
£ 


তপস্যার পর (আনুমানিক কুড়ি বছর) পরমেশ্বর “অহুর-মজ্দা' তার সম্মুখে 
আবির্ভূত হন এবং তিনি স্বগীয় প্রত্যাদেশ লাভ করেন। পরমেশ্বর অহুর- 
মজ্দার আদেশে তিনি পর্বত থেকে অবতরণ করেন এবং প্রাচীন ইরানের 
বিভিন্ন স্থানে এই ঈশ্বরলন্ধ তত্বজ্ঞান প্রচার করতে থাকেন। কিন্তু এই 
প্রচারকার্ষে তাকে প্রচণ্ড বাধা পেতে হয়েছিল, বহু নির্যাতনও ভোগ করতে 
হয়েছিল। এসময়ে প্রাচীন ইরানের রাজনৈতিক ও সামাজিক ছিল 
অশান্ত। সেখানে এঁক্য, সংহতি ও সম্প্রীতি ছিল না। ছিল শুধু রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা 
অর্জন ও ভোগের লিক্সা। তুরানীয় ধর্মের কুসংস্কার, অশিক্ষা ও অসমতা এবং 
উৎপীড়নে ব্যক্তিজীবন জর্জরিত হয়ে পড়েছিল। ধনী-নির্ধনভেদ এবং বিদ্বেষের 
পঙ্চিলতায় দেশ আচ্ছন্ন ছিল। প্রাচীন ইরানীয় সমাজকে সর্বাত্মক ধবংসের হাত 
থেকে নিষ্কৃতি দেবার জন্য জরথুস্ট্র অক্লান্ত সংগ্রাম চালিয়েছিলেন। তার 
সংগ্রাম অবশ্য রক্তাক্ত ছিল না। তার সংগ্রাম ছিল অন্যায়, অধর্ম, কুসংস্কার, 
অশিক্ষা ও অসমতার বিরুদ্ধো। সমগ্র প্রাচীন ইরানের হৃতগৌরব পুনরুদ্ধারের 
জন্য তিনি পূর্ব ইরানের অন্তর্গত বাকট্রিয়া প্রদেশের রাজা বিশতাসপের নিকট 
সাহায্য প্রার্থনা করেছিলেন। রাজা বিশতাসপের (তুলঃ সং সিষ্টা্ব) সাহায্যে 


জরথুস্র ও তার ধর্মদর্শনের একটি দিক ৪৯৫ 


তিনি মজদায়শন ধর্ম প্রচারের পরিপূর্ণ সুযোগ লাভ করেছিলেন। গ্রীক 
এতিহাসিকগণের মধ্যে অনেকেই অনুমান করেছেন যে, তিনি প্রাণভয়ে 
বাকষ্রিয়ায় পলায়ন করেছিলেন। কিন্তু এ-অনুমান কোনমতেই সত্য নয় 
যেহেতু তার কোন প্রমাণ নেই। বরং পহ্বী সাহিত্যকর্ম 'জনদ্‌-ই-আগাহি বা 
বুন্দাহিশনে' ১০০৮০ জরথুস্ট্র নিভীঁক 
ছিলেন। তার বক্তব্য ছিল জীবনকে রক্ষা করতে হলে চাষবাস করতে হবে, 
বিবাহ করতে হবে। আবার নৈতিক জীবনে যা অসৎ তাকে পরাস্ত করতে 
হবে। দেশ ও জাতিকে রক্ষার জন্য প্রয়োজনে যুদ্ধও করতে হতে পারে। 
অবশ্য সশস্ত্র বিপ্লব বা যুদ্ধ তিনি করেননি। প্রেম, রর সরদার রাতের 
তিনি তার ধর্মমত প্রচার করেছিলেন। তার বাকট্রিয়া গমনের উদ্দেশ্য ছিল 
রাজা বিশতাসপকে দেশ ও জাতির জন্য আত্মত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষিত করা। 
সম্রাট বিশতাসপের মাধ্যমে তিনি ইসফাহান্‌ সিরাজ, সেমনান, হিরাত, বুখারা, 
তুস, নিশাপুর, রেই, হামাদান, মাহ, নাহাবন্দ্‌, মিডিয়া ও বাকট্রিয়ার মধ্যে 
এঁক্য ও সম্প্রীতি ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিলেন। তার উদ্দেশ্য ছিল সমগ্র 
ইরানকে এমন অবস্থায় উন্নীত করা. যেখানে বৈরিতা, কলহ, উৎগীড়ন এবং 
অপ্রীতিকর অবস্থার কোন অবকাশ থাকবে না। সেখানে আভ্যন্তরীণ ও 
বাহ্যিক উভয় দিকেই চরম স্বর্গসুখের বিকাশ ঘটবে। মহামানব জরতুস্ট্রের 
এই প্রচেষ্টা সফল হয়েছিল। তিনি বিশ্বাস করতেন, প্রেম, মৈত্রী ও করুণা 
৪৮-.০+০এ 


একথা সত্য যে, প্রবৃত্তির ক্োতে ভেসে চলে। একটি 
ঈশ্বরলাভের প্রবৃত্তি তত কু 
একজন অগ্রণী পুরোহিত। তিনি ইরানে ঈশ্বর-বিশ্বাসীর সমষ্টি সৃষ্টি 


করে এক উদারনৈতিক রাষ্টর প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছিলেন। এই স্বপ্ন-দর্শনের 
ইতিহাস তারই রা গাথায় প্রকাশিত হয়েছে। জরথুস্ট্ের মৃত্যুপ্জয়ী 
বাণী প্রাচীন ইরানের মানুষকে অভিসিঞ্চিত ও প্রবুদ্ধ করে সত্যিকারের পথের 
সন্ধান দিয়েছিল। জৈবিক সত্তার অন্তরালে অধ্যাত্মালোকে মানুষের যে একটি 
লিন সর সিপিএ 
সবার প্রাণে তিনি পৌঁছে দিয়েছিলেন। তিনি একান্তভাবে উপলব্ধি করেছিলেন 
যে, জীবন এবং সংস্কৃতির যেসব দিকের সঙ্গে বহুজনের মঙ্গলের বিশেষ 
৯টি প৯৮-৯7-4, 
অন্তরের ধর্ম। ভিতরের না হলে বাইরের নিয়মনিষ্ঠা 
১ পৃ পুষ্প পৃ ১০৮৬ 

হলে ধর্মের সারতত্ব কি, রি ০০ 
৯ টিলু ১০০১ ৯ বু ৯৬ অনুশীলন 
তো নিন হরেন বিকেনকরতেন। কি রব হর 
অনতরানভূতি ছাড়া গুরু গত এই দুরূহ কাজ সম্পন্ন হতে পারে 

না। ঈশ্বরলাভই ধর্মের চরম ও পরম উদ্দেশ্য। ঈশ্বর মূলত উপলব্ধির বন্ত। 
মত পূজা-উৎসব-অনুষ্ঠান ইত্যাদি পরমপ্রাপ্তির সহায়কমাত্র। ঈশ্বর-চিন্তাই 
সর্বধর্মের উপজীব্য। ঈশ্বরের সংজ্ঞায় কোন সীমাবদ্ধতা নেই। যেকোন নামেই 


৪৯৬ উদ্বোধন ঃ শতাব্দীজয়ন্ত্রী নির্বাচিত সঙ্কলন 


তিনি স্মরণীয়, মননীয়। ঈশ্বরীয় ভাবের উপলব্ধি ঘটলে আর ধর্মদ্বন্দের 
অবকাশ থাকে না এই ছিল তার বিশ্বাস। জরৎুস্তীয় ধর্মে শ্রেণীবর্ণমতভেদের 
কোন অবকাশ নেই। তার ধর্ম ব্যক্তিকেন্দ্রিক বা গোষ্ঠীগত ধর্ম নয়। তা হলো 
মানবধর্ম__যা চিরন্তন ও শাশ্বত বিশ্বধর্ম_যা বিশ্ববাসীকে সাম্য, ভ্রাতৃত্ব ও 
শান্তির সূত্রে এক্যবদ্ধ করতে পারে। এই আদর্শকে নিজের জীবনে সত্য করে 
তুলেছিলেন বলেই তিনি প্রাটান ইরানের ধর্মসংস্কারকদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য। 
তিনি বলতেন, জীবন ও জগতের মধ্যে দুটি তত্ব আছে। একটি নিত্য 
পরিবর্তনশীল, আরেকটি এই পরিবর্তনের পিছনে অপরিবর্তনীয়রূপে বিরাজমান 
যাকে নিয়ে সমস্ত দৃশ্যবস্ত্, সমস্ত ব্যক্ত পদার্থের অস্তিত্ব। জগতের পশ্চাতে যে 
মহতী শক্তি আছে তার উদঘাটন করলে, তাকে অনুভব করলে, ধারণ করলে 
বাহ্যত অসহায়, দুর্বল, অক্ষম মানুষ অসীম কল্যাণকারী শক্তিতে পূর্ণ হতে 
পারে। মানবজীবনের আদর্শের পূর্তি তাতেই। মানুষের আত্মা এবং ঈশ্বর-এই 
দুইয়ের সংযোগের মধ্য দিয়েই জ্ঞান এবং শান্তিলাভ করা যেতে পারে। 
কাজেই ধর্মাচার্য জরথুস্ট্রের অভিমত-_যেসব জাগতিক দুঃখকষ্ট এই জগতে 
মানুষকে গীড়িত করে, অভয়জ্যোতির উপলব্ধিই তার হাত থেকে মুক্তিলাভের 
উপায়। মানুষের বাহ্যিক শক্তি কিংবা জাদুকরী ক্ষমতার দ্বারা কখনো জীবনের 
পূর্ণতাপ্রাপ্তি ঘটে না। মানুষকে আধ্যাত্মিক জিজ্ঞাসা ও উপলব্ধির জন্য আত্মিক 
বলের অধিকারী কোন মহামানবের নিকট সাধনকর্মের শিক্ষা অবশ্যই গ্রহণ 
করতে হবে। তাছাড়া মানুষকে অবশ্যই শুভমত, শুভবাক্য ও শুভকর্ম-এই 
তিনটি নীতি অনুসরণ করতে হবে। 

এইসমস্ত বিচার করলে বোঝা যায় যে, জরথুস্ট্র ভারতীয় দর্শন ও 
চিন্তাধারার দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত ছিলেন। শুধু নন, গ্রীক দার্শনিক 
পিথাগোরাস, সক্রেটিস, প্লেটো, প্লটিনাস প্রত্যেকেই ভারতীয় দর্শন ও 
চিন্তাধারার দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। কিন্তু গ্রীক সংস্কৃতি সমাজের ওপর জোর 
দিয়েছিল। যাদের নিয়ে সমাজ তাদের ব্যক্তিগত শোধনের দিকে দৃষ্টি না 
দেওয়ায় সেখানে সামাজিক শোধন বেশিদিন টিকে থাকতে পারেনি, বিকৃত 
হয়ে গেছে। আধ্যাত্মিকতাই হলো সেই দৃঢ় ভিত্তি যার ওপরে দৃঢ় চরিত্র এবং 
সমাজ নির্মিত হতে পারে। হিন্দু এবং জরথুস্ট্ীয় বা মজ্দায়শন ধর্মই একমাত্র 
প্রাচীন ধর্ম-যে-ধর্মে মানুষের বাস্তবিক স্বরাপকে জানতে চেষ্টা করার কথা 
বলা হয়েছে, আত্মজ্ঞান দ্বারা দুঃখকে জয় করার কথা বলা হয়েছে, সামাজিক 
সংস্কারের চেয়ে আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের দিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তাই 
শুদ্ধশক্তির অধিকারী জরথুস্ট্র মানুষের যথার্থ রক্ষক, শাসকবর্গের আচার্য এবং 
যথার্থ অর্থে সংস্কারক হতে পেরেছিলেন। 

জরথুক্ট্রের সমাজভাবনা গড়ে উঠেছিল মানবতার আদর্শকে কেন্দ্র করে। 
সেই আদর্শের প্রতীক হলো “অশবহিস্ত'। এই “অশ'-এর সঙ্গে বৈদিক 
“ধাতের' তুলনা করা যেতে পারে। “খত: কথাটির আক্ষরিক অর্থ হলো বিশ্বের 
বিষয়বস্তুর গতি। (ঝত" আবার ন্যায় ও সত্যকেও বোঝায়)। খত হলো বিশ্বের 
অলঙ্ঘয নিয়ম। জগতের বিভিন্ন ঘটনা হলো খতের অভিব্যক্তি। খত হলো 
শাশ্বত সত্তা যা সব পরিবর্তনেও অপরিবর্তনীয় থাকে । কাজেই বৈদিক খধিগণ 


জরথুস্ট ও তার ধর্মদর্শনের একটি দিক ৪৯৭ 


মনে করতেন যা-কিছু প্রতীয়মান, খত তার পূর্ববর্তী। জগতের পরিণামী 
ঘটনাগুলি শাশ্বত খতের বিচিত্র প্রকাশ। কাজেই ধতকে সবকিছুর পিতা নামে 
অভিহিত করা হয়। অপরিণামী খতই হলো প্রকৃত সত্তা। মানুষের কাছে 
ধতের পথই হলো একমাত্র সঠিক পথ, বাকি অন্য সব পথই অলীক বা ভ্রান্ত। 
কারণ খত বা নিয়ম জীবজগৎকে চালিত করে এবং ধর্ম ও নীতির সংরক্ষণে 
সহায়তা করে। বৈদিক দেবতা বরুণ বিশ্বের নিয়ম-শৃঙ্খলার রক্ষক এবং তিনি 
খত নামে অভিহিত। বৈদিক বরুণই প্রাচীন ইরানীয় ধর্মগ্রস্থ অবেস্তায় “অহুর- 
মজদা”রূপে পরিচিত। তিনি বিশ্বের নিয়ন্তা, সত্য-ন্যায়-নীতির পালনকর্তা । 
বরুণ হলেন খাখহস্য/খাহস্য (- খতের রক্ষক, খণ্থেদ-২।২৮)। অহুর-মজদা 
হলেন অশয়ে খাও (- অশ বা ধতের রক্ষক, ইয়শ্ন-১০1৪)। জরথুল্ট্র এই 
অভিজ্ঞতার জগৎকে অশ বা অরত্য তুল £ সং খত) এর ছায়াস্বরূপ বলেছেন। 
জরথুস্থীয় ধর্মে “অশ' হলো জ্বলন্ত, দীপ্তিমান, উজ্জ্বল অগ্নিশিখার প্রতীক 
যার অস্তিত্ব সর্বত্রই বিরাজমান। “অশ' অভিধাটির প্রথমাংশের অর্থ “সততা, 
ন্যায়পরায়ণতা ও বাস্তবিকতা। “অশ"র বিশেষণাত্মক আখ্যা “বহিস্ত'-এর 
ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হলো “অতিশয় দীপ্তিমান বা সুন্দর'_যা পরবর্তা কালে 
সাধারণত “অত্যুন্তম” অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং “অশবহিম্ত' নামটির অর্থ 
“সর্বোৎকৃষ্ট ন্যায়-নীতি বা অতিশয় বাস্তবিকতা অথবা অত্যুত্তম আলোক, । 
যেহেতু অহুর-মজ্দার . প্রকৃতিগত গুণ হলো আলোক-যা সমগ্র সৃষ্টির মধ্য 
দিয়ে ওতপ্রোতভাবে সঞ্চারিত, “অশবহিস্ত' সেই সত্তার সর্বব্যাপিত্ব দ্যোতিত 
করে। যে-আলোক সমগ্র প্রাণী ও বন্তুজগতের সৃষ্টির জীবনীশক্তি বা প্রাণশক্তি 
ধারণ ও পোষণ করে, যা সমস্ত বিকাশের মূল কারণ, সেই "অশবহিন্ত' 
সপ ০৫০৭ 
তত্বাবধানকে করে। গতের যে নৈতিক শৃঙ্খথলাবোধ 
আর রত রাড রো বাকি 
স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল এবং সৎ সর্বাঙ্গীণ শৃঙ্খলাবদ্ধ গতিশীলতার আভাস। 
রি 
নিত্য পরম্পরাগত পরিবর্তনের ধারায় তাদের অনড় গতিশীলতার পরিচয় 

পাওয়া যায়। জোয়ার-ভাটা নিয়মমাফিক ক্রিয়াশীল থাকে। উষা ও প্রভাত, 
দ্বিপ্রহর, অপরাহু, সন্ধ্যা ও রাত্রি তাদের দৈনন্দিন পরিক্রমা অব্যাহত রাখে। 
কাজেই মানুষ যতই ক্ষমতাশীল হোক এবং অজানাকে জানবার, অচেনাকে 
চেনবার, প্রকৃতির রহস্যজালভেদ করবার যত কৌশলই করুক না কেন 
তাকে পরিবেশগত ভারসাম্য বজায় রাখতেই হয়। আর তা না রাখলে 
হস ৯৮--3 ০ পরব ০শ 
জরথুস্ট উপলব্ধি করেছিলেন যে, পারিপার্থিক প্রাণিজগৎ এবং 
উত্তিদজগতের সঙ্গে আপস করে চলার চ কেবল দার্শনিকের তন্বকথা বা 
সাহিত্যের কল্পলোকের ০০ ৮০-০পপুরিএ ০পদ 
ছা রা রি বা ইরানীয় আর্যখধিগণ বিভিন্ন প্রাকৃতিক ঘটনার 
অন্তরালে এক সর্বব্যাপী নিয়ম-শৃঙ্খলার অস্তিত্বে বিশ্বাস করতেন। এই নিয়ম 
জীবজগৎকে চালিত করে এবং ধর্ম ও নীতির সংরক্ষণে সহায়তা করে। 


৪৯৮ উদ্বোধন $ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


রাং “অশ'-এর গতিপথই সততা, ন্যায়পরায়ণতা ও নিয়মানুবর্তিতার পথ। 
এইপঅশবহিন্ত কোন দেবতা নন। 'অহর-মজ্দারই অন্যতম গুণ বা আদর্শ। 
কারণ জরথুস্টরীয় ধর্ম একেখ্বরবাদী। এখানে বহু দেবতার স্থান নেই। অহ্থর- 
মজ্দাই একমাত্র আরাধ্য দেবতা ।. অহুর-মজ্দা ও তার ছয়টি গুণ বা 
আদর্শকে একত্রে সপ্ত অনুশাসনাবলী১ (হপ্ত অমেষস্পেম্ত) বলা হয়ে থাকে। 

রথুস্ট্রের নীতিকথা ও সমাজ সম্পর্কিত আলোচনা বিবর্তিত হয়েছে ন্যায়পরায়ণতা 
ও সততাকে (অশ) কেন্দ্র করে। 

“অশ" হলো ্রয়াক্মক অনুশাসন”_যা দৈহিক, মানসিক ও নৈতিক স্তরে 
জীবনের অভিব্যক্তিকে পরিচালিত করে। “অশ' সেই স্বগীয় অনুশাসন যা 
ঈশ্বর তার আধ্যাত্মিক সাম্রাজ্য পরিচালনার নিমিত্ত নির্দিষ্ট করেছেন। “অশ' 
তার স্বগীয় ইচ্ছারই প্রকাশ। প্রত্যেক নরনারীকে এই মহাজাগতিক অনুশাসনের 
প্রদানের জন্য। সততা, ন্যায়পরায়ণতা ও নি; একমাত্র মানুষকে সু: 
করতে পারে। জীবনের সমস্ত কর্ম স্বগীয়শক্তির দ্বারা চালিত হতে পারে যদি 
“অশ'-র নীতিকে (সততা, ন্যায়পরায়ণতা ও নিয়মশৃঙ্খলা) অনুসরণ করা যায়। 
'দ্ুজ” হলো "অশ'-র সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী প্রক্রিয়া, যার অর্থ হলো “বিশৃঙ্খলা, 
অনিয়ম, অনগ্রগতি ও প্রতারণা।, এই দ্রজকে যে অনুসরণ করে তাকে 
“দ্রেগভন্ত' (বিশ্বাসঘাতক) বলা হয়। সমাজ তাকে ঘৃণা করে। জরতুস্ট্র 
বিরচিত গাথায় তাকে “অশযুখ্ত্য' বলা হয়েছে যিনি অতত্যুত্তমবিবেক বা 
জ্ঞানলাভ করেছেন। শাশ্বত, অপরিবর্তনীয় নৈতিক সত্যগুলি সার্বভৌম এবং 
স্কতঃসিদ্ধ। নৈতিক বৃত্তি হলো সেই বিচারবুদ্ধি যা নৈতিক সত্যগুলিকে 
স্বতঃস্ফুর্তভাবে জানতে এবং সেগুলিকে জীবনে প্রয়োগ করতে মানুষকে 
উদ্বুদ্ধ করে। “অশ"' হলো বিবর্তনের অনুশাসন। “অশ" তাই আত্মার উন্নতি 
ঘটায়, পৃথিবীর ক্রমবিকাশকে ফ্রেদত্‌ গয়েখেম্‌?) দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যায়। 
যে-ব্যক্তি নিয়ম ও শৃঙ্খলাকে তার বাক্যে, চিন্তায় ও কর্মে মেনে চলেন তাকে 
পবিত্র ব্যক্তি (অশবন্‌*) বলা হয়। সুতরাং নৈতিক অগ্রগতির অর্থ হলো 
জীবনের নৈতিক আদর্শের দিকে অবিরাম যাত্রা। নৈতিক নিয়ম মেনে চলার 
প্রধান উদ্দেশ্য হলো জীবনের পরম কল্যাণ বা পরমার্থ লাভ করা। নীতি ছাড়া 
ধর্ম এবং ধর্ম ছাড়া নীতি কখনই সম্ভব নয়। নৈতিক আদর্শ হলো জীবনের 
অন্যতম পরম আদর্শ যাকে একটিমাত্র ক্ষুদ্র সীমিত জীবনে লাভ করা সম্ভব 
নয়। জন্ম-জন্মান্তরের প্রচেষ্টার দ্বারা মানুষ ধীরে ধীরে এই নৈতিক আদর্শের 
নিকট যায়। এই আদর্শের বাস্তব এবং পূর্ণ রূপ হলো ঈশ্বর বা জগৎসত্া। 
অর্থাৎ ঈশ্বরের মধ্যেই নৈতিক আদর্শ পূর্ণ তালাভ করে বাস্তবরূপ গ্রহণ 
করেছে। ঈশ্বর নৈতিক আদর্শের পূর্ণ প্রকাশ। যা ভাল তাই ঈশ্বরের স্বভাবের 
সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, আর যা মন্দ তা তার স্বভাবের বিরোধী। তাই ধার্মিক 
ব্যক্তি স্বভাবতই - তার কর্তব্য সম্পাদন 
করেন এবং নৈতিক আদর্শকে অনুসরণ করে জীবনযাপনের সঙ্কল্ল করেন। 
পক্ষপাতশূন্যতা, সাম্য, সাধুতা, সততা, কৃতজ্ঞতা ও বিশ্বস্ততা প্রভৃতি সদ্গুণের 
মাধ্যমে ন্যায়পরায়ণতা প্রকাশিত হয়। 


জরথুষ্ট ও তার ধর্মদর্শনের একটি দিক ৪৯৯ 


জরথুস্ট্রের উদ্দেশ্য ছিল মানুষের বিশ্বাসকে ক্রমবর্ধমান বিবাদপ্রস্ত ধর্মশান্ত্রগুলি 
থেকে সরিয়ে একটি নির্বিবাদ বিজ্ঞানের ওপর স্থাপিত করা। কারণ ন্যায় 
নীতির বোধে গঠিত মানুষের অপার শক্তি ছাড়া সমাজে ন্যায় প্রতিষ্ঠা 
অসম্ভব। ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্র জীবনের মৌলিক কাঠামোর জন্যই “অশ'-এর 
নীতি অনুসরণ করা প্রয়োজন। সুতরাং যথেচ্ছ আচরণ করা সমাজের 
নিয়মবিরুদ্ধ। কারণ যথেচ্ছ আচরণ হলে সমাজের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়। 
সমাজবদ্ধ মানুষ বলতে সমাজের নানারকম অনুশাসনের অধীন মানুষকে 
বোঝায়। যেকোন নিয়ম বা আইন মানুষের ওপর চাপিয়ে দিলেই সমাজের 
০৮১২০০৪-বকপি৮ 
তবেই সমাজের গতি স্বচ্ছন্দ হয়। জরতুস্ট্রের মতে একমাত্র “দাতোরাজ' 
(সত্য-ন্যায়-নীতির পথপ্রদর্শক) যিনি “অশ'-এর শক্তিশালী ও সুসংবদ্ধ অনুশাসনকে 
(সততা, ন্যায়পরায়ণতা ও নিয়মানুবর্তিতা) কখনই সমাজ থেকে বিলুপ্ত হতে 
দেন না। গাথায় আমরা লক্ষ্য করি যে, সেই ব্যক্তিকেই “অশখাণ” (পবিত্রতায় 
সূর্যের মতো উজ্জ্বল) বলা হয়েছে যিনি সমাজবদ্ধ মানুষের সকল সমৃদ্ধির পথ 
সুগম করার উদ্দেশ্যে প্রতিনিয়তই ব্যস্ত থাকেন। যারা অহুর-মজ্দা সৃষ্ট 
“দাত*-র (আইন) বিরদ্ধবাদী তাদেরকে গাথায় 'দুষমনংহ" (অমঙ্গলকারী), 
“অরথুইরেবচংহ* (কুভাষী), “অকো-দা” (কুকর্মের প্রযোজক), 'দুষ্সিয়োথন' 
(কুকর্মের মন্ত্রণাদাতা বা পরিচালক), “দৈবিতর” (প্রতারক) এবং 'দুঝনিদাত' 
(কুপ্রকৃতিযুক্ত ব্যক্তি) বলা হয়েছে। জরথুস্ট্ের মতে এরূপ অসৎ ব্যক্তিগণকেও 
সমাজে স্থিতি দেওয়া যেতে পারে যদি তারা তাদের অসৎ কর্মের জন্য 
পরিতাপ করে পুনরায় সমাজকল্যাণের জন্য “অশ'-র পথকে অনুসরণ করে। 
এই: ধরনের প্রত্যাবর্তনকে গাথায় “পতেৎপশেমনি' (পইতি-ই” অর্থ প্রত্যাবর্তন 
এবং “পশেমনি" অর্থ, পরিতাপ বা অনুশোচনা) বলা হয়েছে। জরতথুস্ট্রের 
ধর্মসংস্কারে “অশ' হলো অহিংসার প্রতীক। কারণ অহিংসাই মানবজাতির ধর্ম। 
সত্যপরায়ণ হতে হলে অহিংস হতেই হবে। আবার অহিংস হতে হলে 
সত্যপরায়ণ হতে হবে। দুই-ই অবিচ্ছেদ্য। তাই যেকোন উদারনৈতিক রাষ্ট্রে 
“অশ”-র পথই নির্ধারণ করে দেবে নতুন করে সমাজ গড়ার পথ। “অশ'কে 
স্বীকার করে নিলে কোন সামাজিক সমস্যাই উপস্থিত হতে পারে না। এই 
ছিল মহামানব জরুক্ট্রের বিশ্বাস।* 0 


পাদটীকা 


১ (১) অহ্ুর-মজ্দা-জীবনদেবতা বা বিশ্বদেবতা, (২) বহুমনো- হ্রগীয়মন, (৩) অশবহিন্ত- শাশ্বত 
সত্য, (৪) বহুশত্র--স্বীয় শক্তি, (৫) স্পেম্ত আরমইতি--স্বগীয় জ্ঞান, বা ধতপ্তরা প্রজ্ঞা, (৬) হউরবতৎ-_ 
পূর্ণতা, (৭) অমেরতৎ--অমৃতত্ব। ৃ 


* ৯০ বর্ষ, ৫ সংখ্যা 


পল্লীর গৌষপার্বণের একটি চিত্র' 
লক্ষমীম্বর সিংহ 


পৌষপার্বণ তথা উত্তরায়ণ সংক্রান্তি হিন্দুদের--বিশেষ করিয়া পল্লীবাসীদের 
নিকট একটি বিশেষ পবিত্র দিবস। মহাভারতে আছে, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে কুরুপিতামহ 
দক্ষিণায়নে শরবিদ্ধ হইয়া ভূতলে পতিত হইয়াছিলেন। কিন্তু ভীয্গের 
ইচ্ছাধীন ছিল; সেজন্য তিনি উত্তরায়ণের প্রতীক্ষায় প্রাণধারণ করি; ূ 
“সূর্য যখন উত্তরদিকে গিয়ে সর্বলোক প্রতপ্ত করবেন, তখন আমার প্রিয় 
সুহাদতুল্য প্রাণত্যাগ করব।”১ এই সঙ্কঙ্গ করিয়া তিনি যুদ্ধে পতিত হইয়াও 
যুধিষ্ঠিরকে ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষলাভের উপায় ও রাজ্যশাসন নীতি সম্পর্কে 
সারগর্ভ উপদেশ দান করিয়াছিলেন। উত্তরায়ণ সমাগত হওয়ার পর তীক্স 
দেহরক্ষা করেন। পল্লীর হিন্দুরা আজও অতি শ্রদ্ধার সঙ্গে সেই পুণ্যদিবসটি 
উদ্যাপন করে। 

ভীস্লের দেহত্যাগে মাতা ভাগীরঘী শোকে অধীর হইয়া আবির্ভৃত হইয়াছিলেন। 
সরোদনা ভাগীরথীকে শ্রীকৃষ্ণ সান্ত্রনাদান করিয়াছিলেন। আজও সেই পুণ্যদিবসে 
গঙ্গাদেবীর আবির্ভাব উপলক্ষে সাগরসঙ্গমে শত-শত ধর্মপ্রাণ যাত্রীর বিপুল 
সমাগম হয়। সেখানে যাত্রীরা কপিলমুনিও দর্শন করিয়া থাকেন। ভারতের 
সকল প্রান্ত হইতে বহু সাধু সন্াসী ও পুণ্যকামী স্লানার্থী সেখানে সমবেত 
হইয়া থাকেন। 

উপলক্ষে পৌষসংক্রান্তি দিবসে অজয় নদের তীরে কেন্দুবিহ্ব নামক স্থানে 
বিরাট মেলা বসে। সেদিন শত সহন্র হিন্দু অজয় নদে প্রত্যুষে অবগাহন 
করিয়া কৃতার্থ বোধ করে। প্রবাদ আছে, সেদিন অজয় নদেও গঙ্গাদেবী 
আবির্ভূতা হইয়া থাকেন। বাউল, কীর্তন ও অন্নসত্রের জন্য এই মেলা 
বিখ্যাত। আটশত বৎসর পূর্বে জয়দেব মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন। এই সুদীর্ঘকাল 
মধ্যে দেশের রাষ্ট্রীয় পরিবর্তন ঘটিয়াছে কিন্তু জয়দেবের মেলা প্রতিবৎসরই 
মহাসমারোহে আজও সঙ্ঘটিত হয়। 

কেন্দুবিস্বের একাধিক মন্দিরে মর্মর শিলার উপর জয়দেব রচিত বিখ্যাত 
কবিতা--“স্মর-গরল-খগুনমূ মম শিরসি মণ্ডনম্‌, দেহি পদপল্লবমুদারম্” ভক্তপ্রাণে 
আজও স্পন্দন জাগায়। বদন্তী এই যে, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং এই পদটি পুরণ 


বিঃ ! 
শ্রাহ্ জেলার একটি পল্লীতে আমার পিতৃগৃহ ছিল। ছেলেবেলায় আপন 
পল্লীতে পৌষপার্বণের যে-রূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছি, এ-জীবনে সেরূপটি দেখিবার 


* এই প্রবন্ধে রেখাচিত্রগুলি আঁকিয়াছেন সুখময় মিত্র 
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আশা নাই বলিলেও চলে। মাত্র কয়েক দশক সেখানকার পর্নীর 
আর্থিক ও সাংস্কৃতিক জীবনক্োত কতখানি বেগবান ছিল, হিন্দুর বার-মাসের 
তের-পার্ণ কত না জীকজমকের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হইত, যার ্ংসবসমূহকে 
কেন্দ্র করিয়া সেখানকার পন্নীর সামাজিক জীবন কতখানি স্পন্দিত 
তাহা অনভিজ্বের পক্ষে আজ অনুভব করা সহজ নয়। আজকাল শহরে 
সি সার্বজনীন পৃজাপার্বণের রেওয়াজ বৃদ্ধি পাইতেছে, কিন্তু পল্লী-উৎসবের 
সার্বজনীনত্ব প্রতিপন্ন করিবার জন্য বিজ্ঞাপনের প্রয়োজন মোটেই হইত না। 
উৎসব সমাগমে সকলের প্রাণমন স্বতই আনন্দে নাচিয়া উঠিত। পঙ্লীজীবন 
এখন পারতপক্ষে কাহাকেও আকর্ষণ করে না, আর শ্ত্রীহট্ট জেলার হিন্দুর 
প্রাচীন সাংস্কৃতিক জীবনও দ্রনত ইতিহাসের পর্যায়তুক্ত হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু 
এমন একসময় ছিল যে, নিতান্ত প্রয়োজনের খাতিরে যাহারা শহরে দেশান্তরে 
বাস করিতেন, তাহারাও উৎসব পর্বাদি উপলক্ষে স্বগ্রামে ফিরিয়া আসিতেন। 
পল্লীজীবন আনন্দমুখরিত হইয়া উঠিত। 
শ্রীহট্র জেলার যে অঞ্চলের কথা বলিতেছি, সেখানে বর্ধার জল নামিয়া 
যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রধান ফসল ধান কাটার কাজে পল্লীবাসী ব্যস্ত হইয়া 
উঠিত। বাড়ির উঠান ও ঘরদোর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া উৎকৃষ্ট মাটিতে 
লেপন করিয়া ধান রাখার উপযুক্ত করিয়া তুলিত। গোলা-ঘর মেরামত 
করিত। ধান কাটা শুরু হইলে, দিনেরবেলা ধান কাটা, রাত্রিবেলা মাড়া 
দেওয়া, পরদিন রৌদ্রে ধান শুকানো, রাত্রিবেলা আবার মাড়া দেওয়া প্রভৃতি 
কাজে গহস্থগণ বিশেষ ব্যস্ত থাকিত। এসকল রীতি & অঞ্চলে এখনো বলবৎ 
আছে, নাই কেবল পল্লীজীবনের পূর্বেকার আনন্দের হিল্লোল। 
অগ্রহায়ণে ধান উঠিয়া গেলে আর পৌষমাস সমাগত হইলেই পল্লীর 
ছেলেরা “গুলি” বাহির করিত। বন্দুকের গুলি নহে, খেলার গুলি। সর্বজনপ্রিয় 
গুলিখেলা শুরু হইলেই পৌষ-সংক্রান্তির উৎসবের বাণী সকলের মনে 
পৌঁছিত। সংক্রান্তি দিবসের কর্মসূচী এইরূপ ছিল-প্রাতঃস্নান, ভ্যাড়াঘর 
পোড়ান, রি নিলা নাগর রাডার রনির 
মনকে আলোড়িত করে 
রা হাঁড়ি পাতিলের সঙ্গে তিন হইতে চার "ইঞ্চি 
রা সা রানি দিও পা লারা 
| আধুনিক খেলার ন্যায় গুলিখেলার নিয়মকানুন 
গুলির প্রয়োজন হইত । গুলিখেলার একটি 
বিশেষত্ব এই ছিল যে, সংখ্যায় যত ৬৬ পা পিএ 


সমকোণী লক্বাকৃতি চতুর্তুজ ক্ষেত্র খেলায় স্থানরূপে ব্যবহৃত হইত। লম্বা 
ও চওড়া নির্ভর করিত উপযুক্ত ভূমির উপর। নির্দিষ্ট সীমানার মধ্যে একদিকে 


৫০২ ৃ উদ্বোধন ঃ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সন্কলন 


মাটির উপর একটি চৌকোণ চার-পাঁচ ইঞ্চি বাছ বিশিষ্ট ঘর আঁকা হইত। 
ইহাতে দ্বিতীয় দলের গুলি বিশেষ আকারে স্থাপন করা হইত।. সীমানার 
বিপরীত রেখার উপর দাঁড়াইয়া প্রথম দলের খেলোয়াড়েরা পর্যায়ক্রমে 


ভ্যাড়াঘর পোড়ানোর প্রথাও সেই অঞ্চলে বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। 
বস্তুত কখন ভ্যাড়াঘর-প্রথা প্রবর্তিত হইয়াছিল, তাহা জানা সহজ নয়। 
উত্তরায়ণ-সমাগমে অগ্িদ্বারা আলোকের আহান বা শীতাবসান ঘোষণা করাই 
হয়তো ভ্যাড়াঘর পোড়ানোর উদ্দেশ্য ছিল। খতু-উৎসব বহুদেশেই বিদ্যমান 
দেখা যায়। স্কানডিনেভীয় দেশসমূহে 'লুৎসিয়া' উৎসব অনেকটা এইধরন্নে 
বলিয়া মনে হইয়াছে। বাঁশের খুঁটি ও ঠাট এবং ন্যাড়ার ছাউনি ও বেড়া-্'া 
ভ্যাড়াঘর নির্মিত হইত। আমাদের জলাদেশের ধানগাছ স্বভাবতই বড় বত 
থাকে। বর্ষার জলবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ধানগাছও যেন সীতার কাটে। ধান কাঁটা; 
পর গাছের যে-অংশ (বৃহত্তম নিন্নাংশ) ক্ষেত্রে পড়িয়া থাকে, তাহাই ন্যাঙা 
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নামে অভিহিত হয়। ধানসিদ্ধ করিবার জন্য কৃষকেরা জ্বালানিরূপে ন্যাড়া 
ব্যবহার. করিয়া থাকে। খড়ের অভাবে অসমর্থেরা ঘরের চালেও ন্যাড়া 
ব্যবহার করে। ভ্যাড়াঘরের জন্য পল্লীর যুবকদল প্রচুর ন্যাড়া সংগ্রহ করিত। 

সংক্রান্তির পূর্বদিবস প্রতিঘরেই অসাধারণ কর্মচাঞ্চল্য দেখা দিত। নারীরা 
তকতকে করা হইত। উঠান ও তুলসীতলা নিকাইয়া উৎসবের জন্য প্রস্তুত 
করা | 

ভ্যাড়াঘর নির্মাণে ও গুলিখেলার মাঠ পরিষ্করণে তরুণ ও যুবকদের দল 
সংক্রান্তি পূর্বদিবসে মাতিয়া উঠিত। পল্লীবাসীর বাঁশঝাড় হইতে ঘনগাটবিশিষ্ট 
কাচা বাঁশ কাটিয়া আনা হইত। কেহ কেহ "মুক্তা" সংগ্রহ করিত। মুক্তা 
একজাতীয় বেতগাছ--আমাদের অঞ্চলে জলাভূমির নিকটে প্রচুর জন্মিয়া 
থাকে। বাঁশ-মুক্তা-সংগ্রহ ও গুলিখেলার মাঠের পরিস্তরণ স্নানের পূর্বেই সারিয়া 
ফেলা হইত। স্নানাহারের পর আবার সকলে কাজে মন্ত হইয়া উঠিত। কেহ 
দা লইয়া বাঁশ কাটিত, কেহবা বাঁশ “কান্তাইত'_ (খুঁটির মাথা ৬ আকারে 
কাটাকে বাঁশ কান্তান বলা হয়)_-যাহাতে মারুলের বাঁশ বসিতে পারে। কেহ 
খন্তা দ্বারা খুঁটির উপযোগী গর্ত করিত। বাঁশের কাঠামো শেষ হওয়ার সঙ্গে 
সঙ্গেই ন্যাড়ার ছাউনি ও বেড়ার কাজ হাতে-হাতে সমাধা করা হইত। প্রবল 
উৎসাহে কাজ চলিত। পল্লীর বালকের দলও সেদিন ভ্যাড়াঘর নির্মাণের কাজে 
সহায়তা করিয়া আত্মগৌরব বোধ করিত। ভ্যাড়াঘর নির্মাণ সম্পূর্ণ হইলে ঘরের 
মেঝের উপর ন্যাড়া বিছাইয়া চাটাই দেওয়া হইত। এই ভ্যাড়াঘরে সারারাত্রি 
“বাউল' গানের আসর বসিত। 

বাউলের গানকেই আমাদের অঞ্চলে “বাউলা” বলা হয়। এই আসরের 


গায়কদের কেহ কেহ গঞ্জিকা সেবন করিতেন। বোধ করি সেজন্য বয়োবৃদ্ধেরা 
বালকদিগকে বাউলাগানের আসরে যাইতে দিতেন না। পৌষ-সংক্রান্তির 
পূর্বরাত্রে সমগ্র পল্লীতে তড়িৎপ্রবাহের ন্যায় একটা আনন্দের হিল্লোল বহিত। 
গভীর রাত্রি পর্যস্ত ঘরে ঘরে আলো জ্বলিত। নারীরা পাকালের চুল্লি) নিকটে 
বসিয়া পিষ্টক, নাড়ু ইত্যাদি উৎসবের আহার্য তৈরি করিতেন। 

বাউলাগানের আসরে লাউয়ের একতারা, খঞ্জনি, ঢোল ও করতাল 
সহযোগে গান চলিত। প্রথমে “তিননাথের” গুণ গাওয়া হইত। তিননাথ-_ 
ত্রিনাথ শব্দের অপত্রংশ বলিয়া মনে হয়। ব্রিনাথ শব্দের অর্থ-যিনি ভূত- 
ভবিষ্যৎ-বর্তমান এই তিনকালের অধিপতি । রাত্রি অবসানের কিয়ংকাল পূর্বে 
গানের আসর ভাঙিয়া যাইত। চাটাই সরাইয়া ভ্যাড়াঘর প্রচুর অতিরিক্ত 
ন্যাড়ায় পূর্ণ করিয়া সকলে ঘরে ফিরিত। 

আমরা অতি প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ করিয়াই স্নান করিতাম। স্নানান্তে পরিষ্কার 
কাপড় ও শীতবস্ত্রে দেহ আচ্ছাদিত করিয়া সকলে ভ্যাড়াঘরের নিকটে জড় 
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দা ল্লল] হইতাম। তারপর ভ্যাড়াঘরে অগ্নিসংযোগ 
্্ ৫ করা হইত। দেখিতে দেখিতে অগ্নিশিখা 
ঠা নর এ] আকাণে বিসতারলাত করিত এবং বীণের 
1 উর রে লে যা 
টি ৰ 1) টং উ্বফুটিত আর ছেলে মহলে আনন্দের বন্যা 
11 [টি রি প্রবাহিত হইত। অরুণোদয়ের পূর্বে অথবা 
177 ূ ই 
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| পল্লীর 
একাধিক গৃহে বিগ্রহ ছিলেন। একসময়ে 
গৃহদেবতার নিত্যপূজা ও ভোগরাগাদি 
9] আড়ম্বর সহকারে সম্পন্ন হইত। 
পৌষসংক্রান্তি দিনে পালা ক্রমে কোন 

রি বাড়ির বিগ্রহের মন্দিরপ্রাঙ্গণে গায়কগণ 
সমবেত হইতেন। আমাদের পল্লীতে একটি “নট” পরিবার ছিল। কৃষিই ছিল 
নট পরিবাবের জীবিকার প্রধান অবলম্বন। বস্তুত পরিবারটি একসময়ে স্বচ্ছল 
ছিল। কিন্তু নট পরিবারের প্রধান পেশা ছিল গানবাজনার চর্চা পল্লীর 






রর 





আসিয়া জড় হইতেন। 
প্রথম গান--গৌরচন্দ্রিকা, যেমন-_ না 
নগরবাসী ওরূপ দেখবি যদি শীঘ্র আয়, £ 
শচীর দুলাল গৌর নেচে যায়। 
ওরূপ যে দেখেছে, সে ভুলেছে 
তারে কি পাশরা যায়। 
(নগরবাসী, ওরূপ দেখে যা রে) 7 
তখনকার দিনে পল্লীতে দুচারজন লোক 
দেখা যাইত, যাহারা অবসর সময়ে সাধন 
ভজন ও ধর্মগ্রন্থ পাঠে আনন্দ পাইতেন ; 
এবং অন্য সকলকে আনন্দদান করিতেন। , 


রিতেন। তাহাদের অপূর্ব নৃত্যভঙ্গিতে এই £ 
প্রেমলীলাগীতির আনন্দ-হাট অপূর্ব শ্রীলাভ ! 
করিত। নৃত্যকালে তাহাদের কাহারো কাহারো 
শিখা খাড়া হইয়া উঠিত। চৈতন্যের প্রেমগীতির ৷ 
আবেশে কাহারো কাহারো শরীরে অশ্রুকণা 


কীর্তনের আসরে কোন একদিকে সমবেত হইয়া উলুধ্বনিতে পর্বদিনের 
মঙ্গলগীতিকে অভ্যর্থনা করিতেন। এই চিরাচরিত কীর্তন এখনো হয়; কিন্তু 
তাহা নিছক সংস্কার ও নিয়মরক্ষার জন্য! 

মন্দির-প্রাঙ্গণে দু-একটি গান গীত হইবার পর কীর্তনীয়ার দল পল্লী- 
পরিক্রমায় বাহির | এই দলকে পল্লীর প্রতিটি বাড়িতেই যাইতে 
হইত। (সেদিন সকলের বাড়িতেই লুটের ব্যবস্থা থাকিত। পল্লীর সকল 
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রসিক রাজার রাজ রনির নী 
সব ছিল। 
চৈতন্যের সহযোগী নিত্যানন্দের প্রেমগাথা গাহিয়া কীর্তনীয়ার দল যখন 
উন্মুক্ত মাঠের উপর দিয়া এক হাটি হইতে অন্য হাটিতে যাইত, তখন কী 
নিসা রো কারার রেজা 
আয় সবে 


অভিমানশুন্য গৌর নিতাই। 

অক্রোধ পরমানন্দ নিত্যানন্দ রায় (রে) 
(নিতাই) যারে দেখে, আপন করে 
হরির নাম বিলায় (রে)। 

'অভিমানশুন্য” “অক্রোধপরমানন্দ' মহাজন যে-বাণী প্রচার করিয়া গিয়াছিলেন, 
চারিশত বৎসরকাল বাংলার পল্লীর হিন্দুসাধারণ তাহা হইতে প্রেমের ও 
অহিংসার প্রেরণা লাভ করিয়াছে। পৌষসংক্রান্তিতে সেই বাণীর জয়গীতি সমগ্র 
পল্লীর হৃদয়মনকে আলোড়িত করিত। 

বহুরকমের কীর্তন সেইদিন গাওয়া হইত। পঙল্লীপরিক্রমার আরেকটি গানের 
নমুনা এখানে দিতেছি_ 

ওরে কে রে, হরিবল বলে যায় 
গৌর যায় কি নিতাই যায়, 
যা রে মাধাই দেখে আয়, 
সোনার নূপুর রাঙা পায়। 

দীনভাবে উদ্বুদ্ধ গায়কগণ গৌর নিতাইয়ের পদধবনি যেন সেদিন প্রত্যাশা 
করিতেন। 

আমাদের পল্লীর এক কোণে চৈতন্য মহাপ্রভুর আখড়া আছে। ইহার 
সুপ্রাচীন অস্টালিকাসমূহ, পূর্ববর্তী বৈষ্ণব সাধকদের সমাধি মন্দিরের শ্রেণী ও 
সুবিশাল নাটমন্দির আখড়ার প্রাচীন এশ্বর্যের স্মৃতি বহন করিতেছে। বহু 
সিদ্ধসাধক এই আখড়ায় প্রেমধর্মের আচরণ করিয়া সমাধিলাভ করিয়াছেন। 
শ্রীহট্রের ইতিহাস পাঠে জানা যায়, আখড়াটি প্রাচীনতমের একটি । বৈষ্ণবধর্মপ্রবাহ 
একসময়ে শ্রীহট্টবাসীকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। আখড়া-সমূহ 
ইহার সাক্ষী। বিথলঙ্গের আখড়ার কথা অনেকেই শুনিয়া থাকিবেন। বিথলঙ্গে 
অতিথিদের জন্য বিশাল অষ্রালিকার শ্রেণী ও সহ্াধিক লোকের বাসস্থান 
দেখিলে বুঝিতে কষ্ট হয় না, চৈতন্যবাণী একসময়ে শ্রীহট্রে কী প্রভাব বিস্তার 


রঃ | 

সংক্রান্তিদিবসে কীর্তনীয়ার দল আখড়ায় পৌঁছিলেই আবার নৃতন উৎসাহে 
নব-নব কীর্তন গাওয়া হইত। এই কীর্তনের একটা বিশিষ্ট ধারা ছিল। 
যেমন- 


নিতাই রে, 
এ নাকি রে ব্রজধাম 
শ্রবণে না শুনি কৃষ্ণ নাম। 


পল্লীর পৌষপার্বণের একটি চিত্র | ৫০৭ 


কী বেদনা! বৃন্দাবনে আসিয়াও কৃষ্ণনাম শোনা যায় না। শুকসারীর গানও 
কর্ণকুহরে পৌঁছে না। আখড়ার বৈষ্ণবীয় পরিবেশে এই গান যেন বিশেষ অর্থ 
প্রকাশ করিত। গায়কদের কাহারো কাহারো অশ্রপ্রবাহ যেন আর বাধা মানিত 
না। এই প্রেমগীতি পার্থিব সুখের তো কোন সন্ধান দিত না! আমার মনে প্রশ্ন 
জাগিত। প্রশ্নের উত্তর খুঁজিয়া পাইতাম না। ইহা বিকার বলিয়াও মনে করিতে 
৮৮০৬ লিডিটী 
আমাদের জীবদ্দশায় ১/১০ ২০%দ প্রকোপে 
আমাদের পর্লীসংস্ৃতির মর্মবাণীও মরুভূমিতে *দীআ্োত বিনীন হইবার মতো 
অবস্থায় পৌঁছিয়াছে। হিংসাদ্বেষে ও কালোবাজারী মনোবৃত্তিতে কলুষিত যুদ্ধোত্তর 
পল্লীসমাজের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আজ পল্লীর পূর্বেকার পৌষপার্বণের প্রেমগীতির 
ধারা ও অনুরূপ উৎসব-যেমন বিজয়াদশমীর প্রীতির আলিঙ্গনের রীতির 
তুলনা করিলে মনে হয় অহিংসার সাধনা এদেশের সমাজের সকল 
স্তরে কিভাবে অনুষ্ঠিত হইত। 
যে মন্দির-প্রাঙ্গণে কীর্তন আরম্ভ হইত বীর্তনীয়ার দল পরিক্রমা শেষ 
করিয়া আবার সেখানেই পৌঁছিতেন। তখন একাধিক কীর্তন গাওয়া হইত। 
যেমন চৌতালের গান-_ 
আমি ব্রজপুরে যাব রে, 
গুণের ভাইরে নিতাই মায় যে জানে না। 
জানিলে সন্াসের কথা রে, 
(মায়) পাষাণে ভাঙিবে মাথা রে- 
(মায় যে জানে না) 
চৈতন্যের সন্যাসের গান জমিয়া উঠিলে দেখিতাম, রমণীগণ গৃহের কাজ 
ফেলিয়া কীর্তনের আসরের কোণে নিশ্চল হইয়া দীড়াইতেন। গৃহকর্ম বিস্মৃত 
হইতেন। অনেকের চোখে অবিরাম জলের ধারা বহিত। মাতৃহৃদয়ের বেদনা 
রান জিরা চেরা নিয়া পার সির! পরী বাতরারঃ সেই 
বেদনায় ভারাক্রান্ত হইত। চারিশত বৎসর পরও চৈতন্যের সন্যাসগ্রহণচিত্র 
পল্লীরমণীদের হৃদয়ে ব্যথা জাগাইত। এই চৌতালের গান কতদিনের জানি 
না। অশীতিপর বৃদ্ধের কাছে শুনিয়াছি যে, তাহারাও বাল্যকাল হইতে এই 
গান শুনিয়া আসিতেছেন। তাহাদের পিতা, প্রপিতামহেরাও এই গান গাহিয়াছেন। 
ধীর লয়ে নৃত্যসংযোগে এইধরনের চৌতালের গান দ্রুতলয়ে শেষ হইত। 
আরেকটি গানের নমুনা দিতেছি ঃ 
জয় রাধে শ্রীরাধে বলে মুদিলা নয়ন, 
হরিদাস ত্যজিলা জীবন। 
হরিদাসের গলে ধরে, প্রভু তুলি নিলেন কোলে 
প্রেমভরে দিলেন আলিঙ্গন। 
টৌদিকে খোল করতাল বাজে 
(সবে) করে নাম সন্কীর্তন। 


৫০৮ উদ্বোধন £ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


হরিদাসের মহাপ্রয়াণের চিত্রটি গানে ফুটিয়া উঠিত। এরূপ কত প্রাচীন গান 
সেদিন শোনা যাইত। লুটের গান গাহিয়া কীর্তনের পালা শেষ করা হইত। 
তারপর লুট; লুটের পর সকলে খিচুড়ি, পরমান্ন, ফলাদি আকণ্ঠ পূর্ণ করিয়া 
প্রসাদ পাইতেন। কাহার প্রসাদ! চৈতন্যরূপী বিশ্বাত্মার নামে উৎসগীকৃত 
প্রসাদ-যার গুণে সকলের আত্মা করে। প্রসাদ গ্রহণের পূর্বে 
পঙক্তিতে বসিয়া সকলে প্রেমধবনি | সেই ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস 
স্পন্দিত হইত। ইহাই ছিল পৌষসংক্রান্তির বাণী--ধর্মরূগী কুরুপিতামহ তীস্গের 
অহিংসার বাণী। মহাভারত আজও মানবীয় প্রেরণার আধার। 


এইটুকু ধারণা হইয়াছে যে, যে-শা্বত প্রেমধর্ম এদেশের পল্লীজীবনের এঁতিহ্যকে 
নানা ঝড়ঝঞ্জার মধ্যেও সঞ্জীবিত করিয়াছে, ফন্ধুর ধারার ন্যায় সেই এঁতিহ্যের 
প্রবাহ এখনো এদেশের পল্লীধমনীতে প্রবহমান । 

রবীন্দ্রনাথের মৈত্রীর বাণী এবং গান্ধীজীর প্রেম ও অহিংসার অমৃতসম বাণী 
বর্তমান যুগকে নূতন করিয়া ধরর্যমণ্তিত করিয়াছে। সেই এঁতিহ্কে সর্বলোকের 
সম্পদে পরিণত করার পথ নিরষ্কুশ করিবার মতো মহামানবতার জাগরণের 
প্রতীক্ষা স্বাধীন ভারতের নাগরিকরূপে আমরা অবশ্যই করতে পারি।* 0 


১ মহাভারত ঃ রাজশেখর বসু 
* ৫৬ বর্ষ, ৯ সংখ্যা 


বাংলার ব্রত-উৎসব 
উমেশচন্ত্র চক্রবর্তী 


পার্বণের 'কথা বাদ প্রত্যেক মাসেই ব্রত- ধর্মকৃত্যের বু 
৮০০০-৯8-০1 8-০ণ 
চতুরাশ্রমে বিভক্ত, গাহ্‌স্থ্াশ্রম। গৃহী 


করার জন্য অতি প্রাচীনকাল হইতে বেদের কর্মকাণ্ডের সৃষ্টি। তদবলম্বনে 
মানবহিতৈষী ঝধিগণ জিজ্ঞাসু ও উপদেষ্টার প্রশ্নোত্তরচ্ছলে সরল সরস উপাখ্যানাদি 
দ্বারা বংসরের বিশেষ বিশেষ পুণ্যাহে অগণিত ধর্মকৃত্যের বর্ণনা করিয়া 
গিয়াছেন। এতত্তিন্ন ধর্মপ্রাণ নরনারীদের সাধনালৰ্‌ প্রত্যক্ষ দর্শন ও অনুভূতিজাত 
দি রাড ব্ইনির রায় গাযাজা যার এবং প্রতিষ্ঠিত 


সুসভ্য মানুষ চায় অত্যাচার-উৎপীড়নহীন সুখময় জীবন, জ্ঞানে 
জা এবং অনুতাপহীন আত্মিক 
শাস্তি, যাহার সুস্পষ্ট প্রতিধ্বনি মার্কণ্েয় চণ্তীর অর্গলাস্তবে পাওয়া যায়-_ 
“রূপং দেহি, জয়ং দেহি, যশো দেহি, দ্বিষো জহি”'-_এই সরল প্রার্থনায় । 


যিনি র 
বিশ্ববাসীরা সর্বদা সর্বাবস্থায় সবকিছু তাহার কাছে অকপটে চাহিয়া চাহিয়া 
লাভ করিবে । এই চাওয়া-পাওয়ার শেষ নাই! শ্রীমস্তগবদগীতা নির্দেশ দেন, 
“দেবান্‌ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্ত বঃ। পরস্পরং ভাবাযন্তঃ শ্রেয়ঃ 
পরমবান্গ্যথ।।” যাগযজ্, ব্রতপূজা, ধ্যান-ধারণাদি নি করিলে 
তাহারাও বিনিময়ে তর্প' র মঙ্গল চিন্তা করিয়া সর্বপ্রকারে পুষ্টিসাধন 
করেন। এইরূপে পরস্পর-নির্ভরতা দ্বারাই শ্রেয়োলাভ হয়। সংসারের 
দি ২১৯৫ 
ভগবন্মু ধ পুজান্রতোৎসব পু পুনঃ পুনঃ 
নিয়োজিত রাখিয়া দুর্লভ জীবন সার্থক করে। 

এই ৪১০৪০ -৬বাপ পপুন সপ ২ 
৮৯ ০০৪৯০০০৯০২৯ ০০প০১৭৪৮০ 
প্রকটিত হওয়ার কালে বহু ধর্মকৃত্যের সু 
গৌরীব্রত, পুণ্যিপুকুরব্রত, পৃথিবীব্রত ইত্যাদি। মহাপুণ্যময় দিনে 
সত্যযুগের উৎপত্তি হইয়াছিল। প্রতি বংসর এইদিনে ৯৬০২-৬৪৬৭ 
দরের ছার উদিত হয়। যেসব বাসীর নব দিনে হালা বেন 
তাহাদের অনেকে এই পুণ্যদিনে তাহা অনুষ্ঠান করেন। এই দিনে 
জনিত সব সংকর খারা গুনাফল রান করে বলির পৃর্ণকুরে জমান, 


৩৫ 


৫১০ উদ্বোধন £ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


ব্জন (তালপাতার পাখা)-দান, সভোজ্য ফল-মিষ্ট-দ্রব্যাদি দান শ্রদ্ধার সহিত 
হয়। ভবিষ্য-পুরাণে এই দানের মহিমা এরূপ বর্ণিত আছে যে, কোন 
লিট বাতি ভি তাহার সহিত জলদানের ফলে নরক- জগ 


হইতে মুক্তিলাভ 
গৌরীব্রত £ 


কুমারী মেয়েরা নিবতুল্য বরলাতের কামনায় সারা মাস প্ত্ুবে 


ভক্তিতরে শিবপজা করে এব শির মায় জল দিয়া ছড়া গা 


কটি 


শিলে বাটন 


পুকুর তৈরি করিয়া। পুকুরের মাঝে তুলসীচারা রোপণ 


কাপুশযিপুকুর: ভাইদের এবং স্থামী-পুত্রাদির মঙ্গলার্থে মেয়েরা এই ব্রত 
এ 
| 


ক পু 


১০৮০-০৭০০ 


পৃথিবীব্রত ঃ পরম সৌভাগ্যলাতের কামনায় 'দিটুলি দিয়া পৃথিহী আকিরা 


প্রত্যহ ফুল, দূর্বা, জলসহ 


পূজা করিয়া ছড়া গাওয়া হয়- 


বাংলার ব্রত-উৎসব ৫১১ 
জ্যেষ্ঠার সম্মুখীন ৪১০ অবস্থিতিতে বাংলা দ্বিতীয় মাস জৈোন্ঠ 
পি উল সি সাবিশ্রীব্রত, অরণ্যষ্ঠীব্রত, মঙ্গলচণ্তীব্রত, 


এ গাঢ় পতিপ্েমবলে সাবিত মৃত্বাী সত্যবানকে পুনজীবি 
সতী-শিরোমণির গৌরবতিলক ধারণে যেরূপ ধন্যা হইয়াছিলেন, 
নসরেই সে সলাত আকা ইত 
অরণ্যষষ্ঠী £ নিজ সন্তানদের ও সন্তান-স্থানীয় সকলের 
কামনা করিয়া মেয়েরা এই ব্রত অনুষ্ঠান করেন। পুত্রবৎ জামাতারাও এই 
টা বিশেষভাবে শুভাশিষলাভ করে বলিয়া এই ব্রত 'জামাইযষ্ঠী, নামেও 
| 


মঙ্গলচণ্ডী ঃ সর্ববিধ মঙ্গলের আশায় সর্বমঙ্গলময়ী চণ্ডীর ব্রত ও পুজা এই 
মাসের প্রতি মঙ্গলবারে অনুষ্ঠিত হয়, যদিও.বারমেসে মঙ্গলচণ্ডী, হরিমঙ্গলচণ্তী, 
জয়মঙ্গলচণ্তী, কলুই-সঙ্কট, নাটাই মঙ্গলচণ্তী প্রভৃতি বহুভাবে আরাধনা প্রচলিত 


আছে। 

কর্মাদি ই সংক্রান্তি-দিনে দৈ, খৈ, চিড়া, গুড়, আম-কীঠালাদি ফল ও 
বিবিধ মিষ্টদ্রব্য নিবেদন করিয়া কর্মপুরুষে নারায়ণের পুজা হয়। পরদিন 
সবস্ত্রকলভোজ্যাদি বদল করিয়া পুরুষেরা পুরুষদের সহিত “বন্ধু” পাতে এবং 
মেয়েরা মেয়েদের সহিত “সই ৫ ধুসর 
সহিত এইরূপ “সই' পাতিয়া ভাবের ঘোর গাহিয়াছিলেন_ 


০৯ হি ৯ -সংক্রমণে বাংলা তৃতীয় মাস আষাঢ় 
সঙ্গে লইয়া নস টুর হইলে মনোরথদ্বিতীয়া, বিপত্তারিণী, 
সনদ ২৯৮৫ অনুষ্ঠান হয়। 


বিবেক-বেত্র-তাড়নে সুপথে চলয়।ঃ 
এই অনুধ্যান করিয়া মনোরথ-দ্বিতীয়া উদযাপিত হয়। 
বিপত্তারিণী ব্রত $ সতত বিদ্ববিপদসঙ্কুল সংসারের পরিত্রাণের আশায় এই 
ব্রত নরনারী কর্তৃক অনুষ্ঠিত হয় | 
বিবস্বৎসপ্তমী ব্রত £ জে বালের জারাজার জারোরান ররর 
বতোৎসব হয়। 
শ্রবণা-নক্ষত্রদৃষ্ট কর্কটরাশিতে সূর্য সংক্রমণে বাংলা চতুর্থ মাস শ্রাবণ প্রবল 
বারিধারাপাতের সঙ্গে বর্ষচক্রে উপনীত হইলে অশূন্যশয়নাব্রত, নাগপঞ্চমী, 
কৃষ্ণজয়ন্তী ব্রতাদি অনুষ্ঠিত হয়। 


৫১২ উদ্বোধন £ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


অশুন্যশয়নাব্রত ঃ 5 পতি-পন্মীর বিরহ-মুক্তি কামনায় মৎস্যপুরাণোক্ত এই 
ব্রতের প্রচলন। 

নাগপঞ্চমী ঃ সর্পভয় হইতে পরিত্রাণ-মানসে এই ব্রতের অনুষ্ঠান। নাগপূজা 
দেশ-বিদেশে অতি প্রাচীনকাল হইতে বিভিন্ন আচারে প্রচলিত। নাগমাতা, 
পল্সা, বিষহরি, জরৎকারী বা মনসাকে অবলম্বন করিয়া একাধিক প্রাচীন কৰি 


বেহুলার উজ্জ্বল চরিত্র অদ্যাপি পল্লীতে পল্লীতে শ্রাবণ মাস জুড়িয়া সগৌরবে 
গীত হইয়া থাকে। টারোতি চিত শেষ-পূজা, সাপখেলা, নৌকাবাইচাদি 
ধুমধামের অনুষ্ঠিত হয় 

পর দ্বাপর রা ঠা রোহিণী- অষ্টমীতিথিতে 


ধবংসের পথ হইতে রক্ষা করিবেন! 

১০০০০ আব ০৪০ ০ 
বর্ধাঝতু অন্তে শরৎ সূচনা করিয়া কালচক্রে প্রকটিত হয়। এই মাসে 
অঘোর-চতুর্দশী, দুরবষ্টিমী, তালনবমী, অনন্তুতুর্দশী, বিশ্বকর্মা-পূজা, অরন্ধনব্রতাদি 

হয়। 

অঘোর-চতুর্দশী $ ঘোর নরকবাস হইতে পরিত্রাণের কামনায় এই দিনে 


শিবের আরাধনা করা হয়। 
$ বলিষ্ঠ সন্তানলাভের আকাঙ্কায় সাধবী রমণীরা অস্টগ্রন্থিযুক্ত 
র্বা বাম-বাহুতে ধারণকরত অক্ষয় দূর্বারপা বিশ্বমাতৃকার আরাধনা শুক্রাষটমীতে 


শুক্লানবমীতে সুখ সৌভাগ্য ও আরোগ্য প্রার্থনা করিয়া 
তালের পিষ্টকাদি নিবেদনে লকম্ষ্ীনারায়ণের পূজা করা হয়। 

অনন্তচতুর্দশী ঃ এই দিনে নরনারী সর্বপাপ ও ক্রেশনাশক এবং সকল- 
খাসনাপুরক মহাবিষ্ণ অনস্তদেবকে আরাধনা করিয়া প্রার্থনা করেন £ 
অনন্তভবসাগরে মোরা 


অনন্ত! করুণাদানে কর সমুখিত। 
বিশ্বকর্মাপূজা ঃ 


ভাদ্র-সংক্রান্তিতে সূর্য কন্যা-রাশিসনে, 
৪৯১০০ 
সর্বকর্মে ধর্মঘট রন্ধন-বর্জন 
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ভক্ত কাছে পেতে চাও পূজা-উপহার ! 


বাংলার ব্রত-উত্সব ৫১৩ 


প্রার্থনা শুধু তাই এই শুভদিনে, 
খাটিয়া শ্রমের অন্ন পায় যেন দীনে। 
এই বিশ্বকর্মাকে কর্মপুরুষও বলা হয় শিক্প-রচনার বিবিধ বারা 
ই কালে নন বে ৭ 
সন্ধ্যাকালে সমাপন 
রি কন্যারাশিতে 


করা হয়। 
কিরেন ধর্মপ্রাণা মায়েরা 
০০৫০০ ০ ০৮৮০৪৮৯ 


কোজাগরী £ শারদীয়া কোন কোন ভক্ত ও ভক্তিমতী 
মহাসৌভাগ্যলাভের জন্য হইয়া সম্পূর্ণ জাগ্রদবস্থায় দেবীর 
আরাধনায় নিরত আছে, তাহা পরীক্ষা করিয়া স্বয়ং লক্ষ্মী তাহার 


রনির তাই এ নিশায় তাহার বিশেষ 
রি রী সুলাের আশার সী রর এই 


নক্ষত্রদৃষ্ট তুলারাশিতে অবস্থানকালে বাংলা সপ্তম মাস 
রসে ই এই মাসে 
যমপুকুর-ব্রত, ভাইফৌটা-ব্রত, কার্তিকেয়-ব্রত অনুষ্ঠিত 
প্র মা-বাপ, ভাইবোন, স্বামী, শ্বশুর-শাশুড়ি, পাড়াপড়ণির 


চিরকাল থাক সুখে ধরার উপর। 
কার্তিকেয়-ব্রত $ মাসের শেষদিনে সুন্দর, স্বাস্থ্যবান ও বীরপুত্রলাভের 
আশায় পরদানে অধিকারী স্ক্দদেবের ব্রভোৎসব সাযংকালে আর করিয়া 
রত তি তত 
৯৮ ২০৬০৮ ্বমরণকালে বাংলা অষ্টম মাস 
০৭, কালচক্রে প্রকটিত হয়। এই মাসে ক্ষেত্রত্রত, 
নবান্ন-ত্রত, মিত্রসপ্তমী, ইতুগুজা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। 
ক্ষেত্রব্রত £ শস্য-সঞ্চয়, দারিদ্র্য-মোচন ও অক্ষয় সৌভাগ্যলাভের কামনায় 
ক্ষেত্রব্রত অনুষ্ঠিত হয়। 
নবান্নব্রত £ লক্ষ্মীনারায়ণ পূজা করিয়া এবং নবান্ন শ্রাদ্ধ দ্বারা পিতৃলোকের 
তর্গণ করিয়া বনু-বান্ধবাদি সহ নবারের পা়স-পিষ্টকাদি ভোজন খুব ধুমধামের 
সঙ্গে হইয়া থাকে। 


৫১৪ উদ্বোধন ঃ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


ইতুপূজা ঃ সারা মাস বা মিত্র অর্থাৎ উপাসনা করা 
লি হাতের লা 
হয়। ইতু-পৃজারিণীরা ইতুর পাত্রে জল ঢালিয়া বরলাভের ছড়া গাহিয়া 
থাকেন-_ 


ণ লতা শস্যান্কুরে অর্ধ্য জল দিয়ে, 
তুর চরণ পুজি তকতি বরিয়ে। 
তুষ্ট ইতু দেখা দিয়ে দেন বর সবে, 
০১০০৮ 8 নি 
ও সংক্রমিত বাংলা নবম মাস € 
শীত-খ দা হন রা 
পৌষপার্বণ, দধি-সংক্রান্তি ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয় 
রত ডর বারা রদ এ রর রা রিনি 
তিন নিক বে 
এ নিন 
ভিডিপি এ 
০ 85৭ ০১: 
গৌষপার্বণ $ বিবিধ পিষ্টক-পায়সাদি নিবেদনে লক্ষ্্ীনারায়ণের অর্চনান্তে 
ভক্ত ও ভক্তিমতীদের তৃপ্তিসহকারে ভোজন করানো হইয়া থাকে। ছেলেমেয়েদের 
লইয়া খুব আনন্দ ঘটায় এই উদযাপিত হয় 
দধি-সংক্রান্তি ই উত্তরায়ণ-সংক্রান্তি দিনে বিষ্ণুকে দধিম্নান করাইয়া পায়স, 
পিষ্টক, দৈ, মিষ্ট প্রচুর নিবেদনকরত বৈধব্য ও সন্তাপ মোচন-কামনায় প্রতি 
মাসের সংক্রান্তিতে করার সঙ্কল্প লইয়া সাধবী রমণীরা ব্রত গ্রহণ 
করেন। এই সংক্রান্তি-দিনে গঙ্গাসাগরে শ্্লান, ত্রিবেণীক্নান বা শুধু 
অবগাহন এক মহাপুণ্য কৃত্য; ইহা ছাড়া গঙ্গা সাক্ষী রাখিয়া পুরুষেরা মিতালি 
এবং মেয়েরা গঙ্গাসই বা মকর পাতেন। 
মঘা-নক্ষত্রদৃষ্ট মকররাশিতে বাংলা দশম মাস মাঘ দারুণ শীত 
বহন করিয়া বর্ষচক্রে প্রকটিত মাঘব্রত, সূর্যব্রত, শ্রীপঞ্চমীব্রত, বাঘের 
2 
$ কুমারী মেয়েরা প্রত্যুষে স্ানান্তে চন্তরূর্যের পূজা করিয়া নিত্য 
চি নুস্প্ি 


মাঘমগুল সোনার কুণ্ডল 
বাপ রাজা ভাই প্রজা 

মা পাটেশখ্বরী আপনি বিদ্যাধরী, 
থালে ভাত, ভৃঙ্গারে 

জন্মে জন্মে এয়োরানী। 


বাংলার ব্রত-উৎসব ৫১৫ 


শ্রীপঞ্চমীত্রত £ জিরা ররাররেরানাগারগানিনিকর 
শুক্লাপঞ্চমীতে ভক্তিভরে অনুষ্ঠিত হয় 
রাগের ররর ছে ওম এ গার সা এন রা 
এ সা 
০৬-83-০8০8 পু 
মহাশক্তিধরের উদ্দেশ্যে নিবেদন এবং বাঘমারার অভিনয় প্রদর্শন সঙ্গে সঙ্গে 
সকলে আনন্দে বনভোজন সমাপন করে। এই উৎসবের জন্য ছেলের দল 
রাত্রে বহু ছড়াগান গাহিয়া ভিক্ষা সংগ্রহ করে। একটি ছড়া যথা-_ 
পিটুর পিটুর মেঘ পড়ে, কৈ যাও রে ভাই! 
ী রাজার পুতে কৈয়া দিছে, বাঘ মারিতে যাই। 
সঙ্কটাচতুর্থী ঃ কষ্ণাচতুর্থীতে সর্বসঙ্কট বিমুক্তি কামনায় সঙ্কটনাশিনী দুর্গার 
পূজা হয়। 
পূর্বফন্ুনীর সম্মুখীন কুস্তরাশিতে সূর্যাবস্থানে বাংলা একাদশ মাস ফাল্গুন 
শিবরাত্রিব্রত 


বসন্তের আনন্দসম্ভার লইয়া কালচক্রে প্রকটিত হয়। এই মাসে 


অশোক-যষ্ঠী ও অষ্টমী 8 শুক্লাষষ্ঠী ও অষ্টমী দিনে অশোকাধিষ্ঠাত্রী 
দেবীকে পৃজার্চনা করিয়া শোকদুঃখ-মোচনার্থ অশোকফুলসহ জলপান করা 
হয়। 
রামনবমী £ ত্রেতাযুগপাবন রামচন্দ্রের মহৎ-চরিত্রকে মানবজীবনের অন্যতম 
শ্রেষ্ঠ আদর্শরূপে গ্রহণের অনুধ্যানে তাহার পুণ্য জন্মদিনে পৃজা-উৎসবের ধুম 
ভারতময় হইয়া থাকে। 

£ সাময়িক সন্ন্যাসগ্রহণে ত্যাগ ধর্মের বৈশিষ্ট্য অনুভবকরত মহাত্যাগী 
দেবের দেব মহাদেবের আরাধনা, শিবের গাজন, . চড়কপূজা ও বিবিধ 
কৃদ্তুসাধ্য তপস্যা উদযাপিত হয়। 
হাড়বিষু ও মহাবিষু ঃ চৈত্রসংক্রান্তির আগের দিনকে হাড়বিষু বলা হয়। 
নিত রা নিলো রানার ইিগারনা জীন পতি রহিত রর জা 
৯৯ পি এ 

টক নিস পি 

দেবাশিষ-গ্রাহী ধর্মিষ্ঠ পুণ্যময় জীবনের বর্ষশেষ দিনটি সম্পূর্ণ হয়।* 7 


পাদটীকা 


১, ২, ৩ অপ্রচলিত অন্যারূপ ছড়াও আছে, বাহুল্য-ভয়ে দেওয়া হইল না। 
৪ রথ-দ্বিতীয়ার কোন ছড়া নাই। ব্ররতের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য প্রকাশার্থ তষ্্োক্ত সংস্কৃত মূল প্লোকের 
পদ্যানুবাদ উল্লিখিত হইল। 


* ৬৪ বর্য, ৫ সংখ্যা 


কিংবদন্তীর কলকাতা 
_ সুভাষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 


কলকাতার কথা লিখতে গেলে সপ্তগ্রামের কথা এসে পড়ে। সপ্তগ্রাম ছিল 
সেকালের একটি বিশিষ্ট বন্দর। দেশ-বিদেশের অর্ণবপোত সরস্বতী নদীর 
তীরে এই সপ্তগ্রাম বন্দরে এসে ভিড়ত। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমে সরস্বতী 
নদীতে এমন চড়া পড়তে শুরু করল যে, সপ্তগ্রাম ক্রমে হারিয়ে ফেলল তার 
নাব্যতা । সেখানকার সম্পন্ন বস্ত্র-ব্যবসায়ী শেঠ ও বসাকরা তাই সপ্তগ্রাম 
ছেড়ে চলে এলেন আরো দক্ষিণে গঙ্গাতীরের একটি গ্রাম সুতানুটিতে। এ- 
ঘটনা ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম .দিকে। “সুতা নুটি' অর্থাৎ সুতার গোছা- 
ইংরেজদের ভাষায় “ইন্ডিয়ান কটন'--সেকালে তার খুব চাহিদা। সম্ভবত এ- 
থেকেই সুতানুটি নামটি হয়েছে। গঙ্গাতীরবর্তী কাছাকাছি আরেকটি গ্রাম 
গোবিন্দপুর ।১ সপ্তগ্রামের বন্ত্র-ব্যবসায়ী মুকুন্দরাম শেঠ তার চারজন সঙ্গিসহ 
্ ৬৪২ না সপ ১ 
গৃহদেবতা € ন মুকুন্দরাম গোবিন্দপুরের নামকরণ 
করেছিলেন। তারপর ইংরেজরা সুতানুটি ও গোবিন্দপুর থেকেই কিনতে 
লাগল ইন্ডিয়ান কটন। তার বছদিন পর জব চার্নক এলেন সুতানুটিতে_ 
১৬৯০ খ্রীস্টাব্দের ২৪ আগস্ট। ১৬৯৮ শ্রীস্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী 
নবাবের কাছ থেকে কিনে নিলেন সন্নিহিত তিনখানি গ্রাম-_সুতানুটি, গোবিন্দপুর 
ও কলকাতা! আরো পরে এই তিনখানি গ্রাম মিলে গড়ে উঠল নগর 
কলকাতা । 

তাহলে কলকাতা কতদিনের পুরনো শহর ? প্রধানত ইংরেজ 

আমাদের জানিয়েছেন, ১৬৯০ খ্রীস্টাব্দের ২৪ আগস্ট. কলকাতার জন্ম । অর্থৎ 
কলকাতার বয়স তিনশো বছর। সময়ের বিচারে তিনশো বছর খুব কম নয়। 
এর মধ্যে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক প্রেক্ষাপটে বহু পরিবর্তন 
ঘটেছে; ভন্না-গঙ্গা-শ্যেনের জল একত্রে মিশেছে । একদা সমগ্র ভারতবর্ষের, 
এখন ভারতবর্ষের এক অঙ্গরাজ্যের রাজধানী এই শহরের বহিরঙ্গে এবং 
সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে নানা বদল ঘটেছে সময়ের সঙ্গে খুব স্বাভাবিকভাবেই। 
বনু কর্মকাণ্ডের সাক্ষী, নানা ভাষা-ধর্ম-বর্ণের আশ্রয় কলকাতাকে কেন্দ্র করে 
তাই বিচিত্র কিংবদস্তীর প্রচলন থাকা খুবই স্বাভাবিক। 

বাংলার প্রাচীন সাহিত্য পাঁচালী ও মঙ্গলকাব্য প্রধানত কিংবদন্তী-আশ্রয়ী। 
পঞ্চদশ শতাব্দীতে রচিত বিপ্রদাস পিপলাই-এর “মনসা বিজয়” এবং ষোড়শ 
শতাব্দীতে রচিত কবিকষ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর “চণ্ডীমঙ্গল” কাব্যে যথাক্রমে 
টাদসদাগর এবং ধনপূতি সদাগরের বাণিজ্যযাত্রার বর্ণনায় কলকাতা এবং 
কালীঘাটের উল্লেখ আছে। দেশীয় প্রাচীন সাহিত্যে কলকাতার এই উল্লেখ 
নিঃসন্দেহে কলকাতা সম্পর্কে একটি কিংবদন্তীর বাতাবরণ এনে দিয়েছে৷ 


কিংবদন্তীর কলকাতা ৫১৭ 


কলকাতার নামকরণ নিয়েই কত কিংবদন্তী ! কোন এক ওলন্দাজ ভ্রমণকারী 
নাকি এখানে বছ মড়ার মাথার খুলি দেখতে পান। তাই জায়গাটিকে তিনি 
“গলগাটা” 08180 (অর্থাৎ 0918918 বা শ্মশানভূমি) বলে উল্লেখ করেন। 
সেই “গলগাটা”-ই নাকি বিবর্তিত হয়ে পরে “কলকাতায় রূপান্তরিত হয়েছে। 
আরেকটি কিংবদন্তী কলকাতার ইংরেজী নাম “ক্যালকাটা”র সঙ্গে যুক্ত হয়ে 
আছে। এক ঘেসুড়ে গঙ্গাতীরে ঘাস কেটে আঁটি বেঁধে রেখেছিল। একজন 


ঠেকিয়ে ঘেসুড়েকে জিজ্ঞাসা করেছিল ঃ “এই স্থানের নাম কি?” ঘেসুড়ে 
ইংরেজ নাবিকের কথা বুঝতে না পেরে উত্তর দিয়েছিল “কাল কাটা; । 
.ঘেসুড়ে ভেবেছিল সাহেব ঘাস কবে কাটা হয়েছে তা-ই জানতে চেয়েছে; 
তাই সে বলেছিল (গত) কাল কাটা হয়েছে। সাহেব বুঝলে, ঘেসুড়ে তাকে 
জায়গাটির নাম “কাল কাটা' বলেছে। সেই “কাল কাটা" থেকে ক্যালকাটা" 
বা “কলকাতা' কথাটি এসেছে বলে কেউ কেউ মনে করে থাকেন। আবার 
কলিচুন ও কাতাদড়ির আড়ত থাকার জন্য “কলি” ও “কাতা” যুক্ত হয়ে 
“কলিকাতা” নামটি এসেছে-এও শোনা যায়। 

কলকাতার কাহিনী বলতে গেলে প্রথমে কালীঘাটের কথাই বলতে হয়। 
কারণ, অনেক ০৪ মতে “কালীঘাট' থেকেই “কালীঘাটা এবং তার 
অপভ্রংশ হিসাবে “কলিকাতা” নামের প্রচলন হয়েছে। আবার কেউ কেউ 
বলেন, কালীর মন্দিরের জন্য লোকে স্থানটিকে বলত, “কালীকোটা' যার 
বা 
নানা কিংবদন্তী ও গল্প-কাহিনী প্রচলিত। তারমধ্যে দু-একটির উল্লেখ করা 
যেতে পারে। 

ভবানীদাস চক্রবর্তী নামে এক ব্রান্মণ বৃত্তিতে শীখারি ছিলেন। একদিন 
তিনি গঙ্গাতীর দিয়ে শীখা বিক্রি করতে যাচ্ছিলেন। এক সধবা ব্রাহ্মণী শাখা 
পরতে চাইলে ভবানীদাস তাকে কালীঘাটের বর্তমান কালীকু্ডের তীরে শাখা 
পরিয়ে শীখার মূল্য চাইলেন। ব্রাক্মণী “ম্লান করে আসি' বলে এ কুণ্ডে 
নামলেন। বহক্ষণ পরেও ব্রা্মদী না আসার ভবানীদাস ভাবলেন যে, ব্রাহ্ম্ণী 
বোধহয় জলমগ্ন হয়েছেন। তিনি ব্রান্মণীকে উদ্ধার করার জন্য কুণ্ডে নামতে 
যাচ্ছেন, এমন সময় জলের ভিতর থেকে ব্রান্মণী শুধু তার হাতটি আশীর্বাদের 
ভঙ্গিতে তুলে ধরলেন। সেইসময় দৈববাণী হলো--““আমি কালী, এই হদতীরে 
তুমিআমার পূজার প্রচার কর। তুমি গৃহে ফিরে যাও, সেখানে অমুক স্থানে 
একটি কৌটার মধ্যে আমি আছি।”” ব্রাহ্মণ তাড়াতাড়ি গৃহে ফিরে কথিত 
স্থানে একটি কৌটা দেখতে পেলেন। সেটি খোলামাত্র সূর্যের মতো জ্যোতি 
ঝলসে উঠল। অতঃপর তিনি দেখলেন, কৌটার মধ্যে একটি পদাঙ্গুলি 
রয়েছে। এটি আসলে সতীর দক্ষিণ চরণের কনিষ্ঠাঙ্গুলি। পদাঙ্গুলিটি মস্তকে 
ই ৯ স-৯প8৬ 
সেই থেকে কালীঘাটে দেবীর পৃজার সুচনা । কেউ কেউ মনে করেন 
ভবানীদাস চক্রনতীর নামানুসারেই ভবানীপুরের নাম হয়ে থাকবে। ভবানীদাসকে 
কেন্দ্র করে কালীঘাটের কালীর পুজা-প্রচার সংক্রান্ত কিংবদন্তীটি 'কালক্ষেত্রদীপিকা"য় 


৫১৮ উদ্বোধন £ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


পাওয়া যায়। কালীর সেবাইতদের উপাধি হালদার। তাদের আদিপুরুষ ভবানীদাস। 
কথিত আছে, অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে নবাব আলিবর্দী মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রসহ 
কালীঘাটে আসেন এবং মন্দিরের সেবাইতদের দেবোত্তর দান ও হালদার 
উপাধিতে ভূষিত করেন। অবশ্য এসম্পর্কে ভিন্নমতও আছে। একমতে 
বড়িশার জমিদার সাবর্ণ চৌধুরী পরিবারের আদিপুরুষ কেশব রায়চৌধুরীর পুত্র 
সন্তোষ রায়চৌধুরী, অন্যমতে যশোরের রাজা বসন্ত রায় কালীঘাটের কালীর 
পূজা ও প্রচারের সঙ্গে সংযুক্ত এবং দেবোত্তর দান ও হালদারদের নিয়োগ 
করেছেন। মনে হয়, বড়িশার সাবর্ণ চৌধুরী-পরিবার সম্পর্কিত মতটিই 
অধিক যুক্তিসঙ্গত। 

জনশ্রতিতে আরো আছে যে, পোস্তার দক্ষিণে যে জায়গাকে “পুরাতন 
পোস্তা” বলে সেখানে একটি কালীর মন্দির ছিল এবং সেইটিই নাকি 
কালীঘাটের আসল কালী। পরবর্তী কালে কোন এক সময়ে সেই মন্দির 
ভেঙে সবকিছু চাপা পড়ে যায়। ওখানেই হাট বসত বলে কালীঘাটের নাম 
লুপ্ত হয়ে স্থানটি 'পোস্তার হাট' পপ -০০৪৭৭০ 
০ রে ৯০ পর পথে ০ 

থেকে সংযুক্ত ত্রিকো কৃষ্ণবর্ণের প্রস্তরখণ্ডে নর 
পান। এটি কালীঘাটের কালী বলে ডের পে হে সু 
জা লি পুশ পএপ৯২০৮ 
কুটির নির্মাণ করে তন্ত্রমতে কালীর উপাসনা করতে থাকেন। পরে সেইটি 
সর্বজন সমক্ষে কালীঘাটের কালী বলে পরিচিত হয়। এছাড়াও এই প্রসঙ্গে 
আরো একটি কিংবদন্তী আছে। সেটি হচ্ছে এই ঃ নরবলির উপকরণ না 
পাওয়ার জন্য কাপালিকেরা পাথরে খোদিত দেবীর মুখমণ্ডল চৌরঙ্গীর জঙ্গলের 
মধ্যে পুঁতে দিয়ে চলে যান। এদিকে জঙ্গলের ভিতর থাকতেন এক সম্যাসী। 
তার নাম ছিল চৌরঙ্গী গিরি। কেউ বলেন, তিনি শৈব, কেউ বলেন তান্ত্রিক। 
হাল একদিন তিনি অতুতপূর্ব কটি দৃশ্য দেখতে ্পলেন। তিনি দেখলেন 
জঙ্গলের ভিতর একটি গরু দাঁড়িয়ে। সেই দুগ্ধবতী গরু একটি জায়গায় 
বারবার দুধ দিচ্ছে। এই অভাবিত দৃশ্য দেখে সন্যাসী বড় কৌতৃহলী হলেন। 
দুধসিন্ত সেই জায়গাটি খুঁড়ে ফেললেন তিনি। তারপর মাটির তলা থেকে 
আবিষ্কার করলেন কাপালিকদের লুকিয়ে রাখা মায়ের সেই মুখমণ্ডল। মাকে 
পেয়ে সন্াসী চৌরঙ্গী নতুন করে পূজা আরম্ভ করে দিলেন। পরে তিনি যখন 
গঙ্গাসাগরে চলে যান, তখন তার শিষ্য জঙ্গল গিরির ওপর মায়ের পূজার 
ভার দিয়ে যান। চৌরঙ্গী গিরির নামানুসারেই বর্তমান চৌরজগী অঞ্চলের নাম 
হয়েছে বলে কেউ কেউ মনে করেন। জঙ্গল গিরির কাছ থেকেই কেশব 
রায়চৌধুরী বা সন্তোষ রায়চৌধুরী মাকে জনসমাজে নিয়ে এসে পরিচিত করে 
দেন। বড়িশার সাবর্ণ রায়চৌধুরী পরিবার শ্যামরায়ের পুজো যেমন জীকজমক 
করে সম্পন্ন করতেন, সেইরকম জীকজমকেই শ্যামামায়ের আরাধনাও তারা 
শুরু করলেন। (শ্যামরায়ের দোল উৎসবে দীঘির জল লাল হয়ে উঠত বলে, 
তার নাম হয়েছিল 'লালদীঘি”।) পাঁঠার মহিমা বর্ণনা করতে গিয়ে রসিক কবি 


কিংবদন্তীর কলকাতা ৫১৯ 


প্রতি কোপে যত পাঠা বলিদান করে। 

দেবী বরে জন্মে তারা হালদারের ঘরে 

এক জন্মে মাংস দিয়া আর জন্মে খায়। 

কলির দেবল হয়ে কালীগুণ গায় ।। 

এছাড়াও আছে পুরনো কলকাতার চিৎপুরের চিত্রেশ্বরী সম্পর্কে কিংসদন্তী। 
বাগবাজারের গঙ্গার ধারে কে বা কারা কোন্‌ সময়ে এই মন্দির প্রতিষ্ঠা 
করেছিলেন তার সঠিক বিবরণ নেই। শোনা যায়, চিতে ডাকাতের দল 
ভরা। নদীতে জোয়ার এলে এক প্রহর বেলা থাকতে অন্ধকারের ছায়া নামত 
নরবলি দিত। তারপর নররক্তে কপাল রাঙিয়ে তারা বের হতো ডাকাতি 
করতে। নিশুতি রাতে তাদের উল্লাসে অঞ্চলটি উঠত কেঁপে কেপে। 
কলকাতার উৎপত্তি সম্পর্কে বলা হয় দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরের বৃহৎ ব-দ্বীপ 

অংশ থেকে সৃষ্টি হয়েছে আজকের কলকাতার। সমুদ্রগর্ভ থেকে উখ্িত বন্ু 
'ঝড়, বন্যায় বিধবস্ত, জঙ্গলাবৃত একদা পরিত্যক্ত যে-ভূখণ্ড পরবর্তা কালে 
“কল্লোলিনী কলকাতা"তে রূপান্তরিত, তার সম্পর্কে লোকসংস্কৃতির বিচিত্র 
উপাদানস্বরূপ নানা গল্প-কাহিনী-জনশ্র্তি কিংবদন্তী যে থাকবে 
এবিষয়ে আর আশ্চর্য কি! সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের “কলিকাতা-পরিচয়' কবিতায় 
যে-কলকাতার সঙ্গে আমাদের পরিচয় তিনি করিয়েছেন সে-কলকাতা নিতান্তভাবে 
কিংবদন্তীরই কলকাতা। 

এই কলিকাতা-কালিকা-ক্ষেত্র, 

মহেশের পদধূলে এ পৃত। 

ধাত্রী ইহার ভাগীরঘী-ধারা, 

সতী-পঞ্জর বুকে এ বহে, 

পুরাণ-স্মৃতির জড়োয়া জড়িত, 

এ ঠাঁই কখনো হেলার নহে।* ] 


পাদটীকা 


১ এই মতটি গৌরদাস. বসাকের। ষোড়শ শতাব্দীর ভূগোলবেত্তা কবিরাম তার “দিশ্বিজয় প্রকাশ' গ্রন্থে 
লিখেছেন £ "'গোবিন্দ দত্ত (গোবিদ্দশরণ দত্ত) নামক এক রাজা গঙ্গাসাগর তীর্থ থেকে যাবার পথে রাত্রে 
কালীর একটি স্বপ্নাদেশ পান। স্বপ্নে কালী তাহাকে বলেন, গঙ্গার পূর্বতীরে 'বাদররসা' নামক চরের 
তৃণগুল্মাদি পরিষ্কার করে একটি গ্রাম স্থাপন করে সেখানে বসবাস করতে। দেবীর সেই স্বপ্নাদেশ অনুসারে 
গোবিন্দ দত্ত গৃহাদি নির্মাণ করেন এবং ব্রাহ্মণাদি জাতিকে সেই গ্রামে বাসের জন্য আমন্ত্রণ জানান। নিজের 
নাম অনুসারে তিনি গ্রামের নাম দেন গোবিন্দপুর। গোবিন্দ দত্তের আদি নিবাস সপ্তগ্রাম, গোবিন্দপুরে 
আসার আগে চান্দোলে বা পারীন্দ্র গ্রামে, বর্তমান আন্দুলে তিনি বাস করছিলেন। অপর একটি মতে, 
গোবিন্দরাম মিত্র নামে একজন বঙ্গসন্তান পৈতৃক বাসভৃমি ত্যাগ করে জব চার্নকের সঙ্গে এখানে বাস 
করেন। তিনি নিজের নাম অনুসারে গ্রামের নাম রাখেন গোবিন্দপুর । 


»* ৯১ বর্ষ, ৮ সংখ্যা 


বিজ্ঞান, ইতিহাস ও লোকসংস্কৃতির 
পটভূমিতে শুশুনিয়া পাহাড় 
শান্তি সিংহ 


শুশুনিয়া পাহাড়ের চারপাশে দূর অতীতে যে মানবগোষ্ঠী বাস করত তাদের প্রাচীনত্ব আমাদের জানা 
পৃথিবীর প্রাচীনতম জনগোষ্ঠীর সমসাময়িক অথবা তাদের চেয়েও দূরবর্তী। এই শুশুনিয়া পাহাড় অঞ্চলে 
ছড়িয়ে রয়েছে লোকসংস্কৃতির অমূল্য সব নিদর্শন। বাঁকুড়া-পুরুলিয়ার লোকসংস্কৃতি সম্পর্কে গবেষণার 
সুত্রে খ্যাতিমান প্রাবন্ধিক ডঃ শান্তি সিংহ তার বর্তমান নিবন্ধে শুশুনিয়া পাহাড় অঞ্চলের সঙ্গে সংযুক্ত 
ইতিহাস ও লোকসংস্কৃতির চিত্তাকর্ষক আলোচনা করেছেন।-সম্পাদক 


বাঁকুড়া শহর থেকে পুরুলিয়া আসার সময় এক্সপ্রেস বাস আঁচুড়ি-শালবনি, 
গৌরীপুর কুষ্ঠাশ্রম ছাড়িয়ে প্রথম থামে ছাতনায়। দক্ষিণ-পূর্ব রেলের ছোট্ট 
কু ৬০২০ 
৯৮ ৮৬ সা -১০০ 
নাসের ভিটে? রাই ধাবানীর ঘাট, 
জু সু ও 
চশ্তীদাস-মেলা। 
ছাতনাবাজার ছাড়িয়ে ডানদিকে বেঁকে গেছে শুশুনিয়ার পথ। কয়েক 
মাইল ৮ শুশুনিয়া। গোয়ালডাঙা, শিউলিবনা, হাপানিয়া, বনশোল, 
পাহাড়বেদ্যা প্রভৃতি গ্রাম আছে পাশাপাশি । ১৪৪২ ফুট উচু শুশুনিয়া পাহাড়। 
্রাগোতিহাসিক রহস্য-রোমাঞ্চের সাক্ষী । শুশুনিয়া পাহাড় অঞ্চলে বৈজ্ঞানিক 
অনুসন্ধান চালিয়ে পাওয়া গেছে “পালাইয়োলোকোডন নমাডিকাস” (৮8191010000 
121781085) গোষ্ঠীর হাতির জীবাশ্ম । গবেষকদের মতে ভারতবর্ষে মধ্যাশ্মর 
অস্ত্রাদিকে ্স্টপূর্ব ৫০,০০০ থেকে শ্রীস্টপূর্ব ২৫,০০০ বছরের মধ্যে 
রর শুশুনিয়া পাহাড় অঞ্চলে আবিষ্কৃত জীবাশ্মগুলি তা থেকে 


১৯৬৫ 4 77 
অঞ্চলে প্রথম প্রশ্নতান্বিক অনুসন্ধান শুরু করে। বৈজ্ঞানিক 
পরিচালনায় পরেশচন্দ্র দাশগুপ্তের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য । ্ষেব্র-সমীক্ষা 07010 
৬01) শেষে তিনি মন্তব্য করেন ঃ সপ 


প্রকৃতই এশিয়া ইউরোপ এবং আফ্রিকায় বিরাজিত মলিস্টোসীন অথবা কো! 

যুগের বিভিন্ন সুপরিচিত প্র্নাশ্মীয় জীবনধারার সঙ্গে ০৭ 
শুশুনিয়া অঞ্চলে প্রাপ্ত প্রশ্নাশ্মর র্‌ 

গুরুত্বপূর্ণ। তাদের নিম্নলিখিত শ্রেণীতে ভাগ করা যায় 5 





বিজ্ঞান, ইতিহাস ও লোকসংস্কৃতির পটভূমিতে শুশুনিয়া পাহাড় ৫২১ 


(১) স্তর-পর্যায়ক্রমে অতি ধারালো পা এ ধরনের শহ্কচ্ছেদ 
(916 1910178) আ্যাশিউলীয় কুঠারের বৈশিষ্ট্য 

(২) হরতনের আকারযুক্ত হাত-কুঠার (09৫4০)। 

(৩) ছেদক (0198৬91)। 

(৪) বর্শা-ফলক ধরনের ([.87০৩01709) হাতিয়ার। 

(৫) ডিমালো ধরনের হাতিয়ার (0৮885) : 

(৬) খাঁজযুক্ত হাতকুঠার (7২0950০-০2117019)। 

(৭) ডিমালো তীক্ষ আয়ুধ (7017090 ০/৪৫০)। 

(৮) কর্তরী (7816 9545)। 

(৯) পাতার মতন (1,981 97909) হাতিয়ার। 

(১০) গোলাকার ক্ষেপনাস্তর ইত্যাদি। 

পরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত বলেন ঃ “প্রস্তরযুগের আদি পর্যায়ে এশিয়া, ইউরোপ 
এবং আফ্রিকায় একদা-প্রচলিত হাত-কুঠারের এক প্রধান কেন্দ্রস্থল যে ছিল 
শুশুনিয়া শৈলাঞ্চল ও গন্ধেখবরী নদী-আজ সে অপরাপর ১ 
মধ্যে এখানকার সুচারু আকৃতিবিশিষ্ট আযুধগুলি আজ তুলনীয় 
আফ্রিকায় অবস্থিত সিদি জীন (5101 রা এবং শ্ত্রীস দেশে প্রসারিত ৮ এ 
পাহাড়ের নিম্ন উপত্যকায় অবস্থিত পালাইয়োকাস্ট্োনের (9181019510101) 
শৈলসমাবেশে আবিষ্কৃত একটি সুসামঞ্জস্য আকৃতির আ্যাশিউলীয় হাতকুঠারের 
সঙ্গে ।”' 

শুশুনিয়া পাহাড়ের মারাং ঢেরী গুহা সমুদ্রতল থেকে প্রায় হাজার ফুট 
ওপরে। এই গুহাটি একটি কক্ষের মতন। ভালুক গুহা সমুদ্রতল থেকে প্রায় 
পাচশ ফুট ওপরে। এই গুহাটির প্রবেশপথ সন্কীর্ণ হলেও এর অভ্যন্তর 
কক্ষের মতন। ভরতপুর গুহা সমুদ্রতল থেকে প্রায় হাজার ফুট উঁচুতে । এই 
গুহা শুশুনিয়া পাহাড়ের পশ্চিমদিকে ভয়ঙ্কর খাড়াইয়ের গায়ে। গুহার প্রবেশমুখ 
খুবই সন্কীর্ণ। এই গুহার অভ্যন্তরেও আছে কক্ষ। তার মাঝে আলো কিছুটা 


ঢোকে। 

বিশিষ্ট গ্রতিহাসিক গবেষক ডঃ অতুল সুর বলেন £ ““বঙ্কগিরি ও শুশুনিয়া 
০০২ উজ 
এই বঙ্কগিরিতে বেস্সান্তর একটি আশ্রম স্থাপন করেন ও শিবিধর্ম 
প্রচারে ব্রতী হন। এই আশ্রমের নাম হয় “বেস্সান্তর আশ্রম” । পরবর্তী কালে 
এই আশ্রমে অরাধ মুনি বাস করতেন। গৌতম সিদ্ধার্থ মহানিস্রমণের পর 
বেস্সান্তর আশ্রমে এসে অরাধ মুনির শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন ও পাঁচ বছর 
সেখানে থেকে শিবিধর্ম আয়ন্ত করেন। পরবর্তী কালে তার প্রচারিত বৌদ্ধধর্ম 
এই শিবিধর্মের ওপরই প্রতিষ্ঠিত। একথা গৌতম বুদ্ধ নিজ মুখেই বলে 
গেছেন। 22 


বোধিসত্ত্রূপে তিনি শিবিরাজপুত্র নামে জন্মগ্রহণ করে তার 
অতিদানের দ্বারা দানপারমিতা পূর্ণ টু 
অন্যদিকে পরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত বলেন £ “ যোনগার জাতকের কোরান 


অনুদিত, জাতক নং ৩৫৩) কাহিনীর ওপর নির্ভর করে ডঃ হেমচন্দ্র 


৫২২ উদ্বোধন £ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


রায়চৌধুরী অনুমান করেছেন যে, স্বীস্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দীর শেষার্ধে শুংশুমারগিরি 
একদা কৌশান্বীর (বর্তমান এলাহাবাদের অদূরে অবস্থিত) বৎসগণের অধীনস্থ 
ছিল। এই জাতকে বর্ণিত আছে যে, উদয়নের পুত্র বোধি শুশুমারগিরিতে 
নির্মিত কোকনদ প্রাসাদে বাস করতেন ।”৪ বলা বাহুল্য, সংস্কৃত “শুংশুমার' 
(পালি-লিপিতে “সুংসুমার') থেকে “শুশুনিয়া' নাম আসা অসম্ভব নয়। 
লক্ষণীয়, দূর থেকে শুশুনিয়া পাহাড়কে “শুংশুমার” অর্থাৎ শুশুকের মতনই 
অনেকের মনে হতে পারে। 

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, শুশুনিয়া পাহাড়ের তীর্থমাহাত্ব্য আজও আছে। প্রতি বছর 
চৈত্রমাসে বারুণী মেলা এখানে হয়। অসংখ্য পুণ্যার্থী বারুণী মেলায় আসেন 
ও পুণ্যন্নান করেন পাহাড়ের ধারাজলে (ঝরনা)। সেই ধারাজল পানও 
পুণ্যকর্মের অঙ্গ। 

শুশুনিয়া পাহাড়ের দুর্গম প্রস্তরগাত্রে উৎকীর্ণ আছে একটি সুপ্রাচীন 
শিলালিপি । লিপির হরফ শ্বীস্টীয় চতুর্থ শতকের ব্রাঙ্মী, অথচ তার ভাষা 
৯৬৫ রাঢ়-বঙ্গে সংস্কৃতচর্চার প্রাচীন শিলালিপি । প্রস্তরগাত্রে উৎকীর্ণ লিপিটি 

রূপ £ 

“পুষ্করণাধিপতে মহারাজ শ্রীসিজ্ঘবর্মণঃ পুত্রস্য 
মহারাজ শ্রীচন্দ্রবর্মণঃ কৃতিঃ চক্রস্বামিনঃ দোস 

ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন £ “পণ্তিতেরা “দোসগ্রেণ' সনির 
করিয়া সংশোধন করিয়াছেন “দাসাগ্রেণ'। সেই অনুসারে অর্থ করা হয় 
পুষ্করণার রাজা মহারাজ সিংহবর্মার পুত্র মহারাজ চন্দ্রবর্মার কৃতি, 
অর্থাৎ বিষুণর দাসমুখ্যের দ্বারা উৎসশীকৃত।”৫ 

শুশুনিয়া পাহাড় থেকে প্রায় পঁচিশ মাইল উত্তর-পূর্বে পখন্না গ্রাম [পুন্বর্ণা 
১ রা পোখন্না ৯ পখন্না]। প্রখ্যাত এঁতিহাসিক ডঃ রমেশচন্ত্র মজুমদার 

“বাঁকুড়ার শুশুনিয়া নামক পর্বতগাত্রে ক্ষোদিত একখানি 

দলিত গুদের সরদার চিযারাতি ও উহার পুর হর উর 
আছে। শুশুনিয়ার পঁচিশ মাইল উত্তর-পূর্বে দামোদর নদের দক্ষিণতটে 
পোখর্ণা নামে একটি গ্রাম আছে।... ইহাই সিংহবর্মা ও চন্দ্রবর্মার প্রাচীন 
রাজধানী পুষ্করণের ধবংসাবশেষ।.. , ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত কোটালিপাড়ায় 
চ্্রবর্মকোট নামক একটি দুর্গ ছিল। ষষ্ঠ শতাব্দীর শিলালিপিতে ইহার উল্লেখ 
আছে। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, উল্লিখিত চন্ত্রবর্মার নাম অনুসারে এই 
দুর্গের এরূপ নামকরণ হইয়াছিল। এই মত অনুসারে চন্দ্রবর্মার রাজ্য বাঁকুড়া 
হইতে ফরিদপুর পর্যন্ত ছিল। সমুদ্রগুপ্ত যে-সমুদয় রাজাকে পরাজিত 
করিয়া আর্যাবর্তে সাম্রাজ্য বিস্তার করেন, তাহাদের একজনের নাম নন্ত্রবর্মা। 
খুব সম্ভবত ইনিই পুস্করণাধিপতি চন্দ্রবর্মা এবং ইহাকে পরাজিত করিয়াই 
সমুদ্রগুপ্ত পশ্চিম ও দক্ষিণ বাংলা অধিকার করেন।”৬ 

পুস্কর্ণাধিপতি চন্দ্রবর্মা চত্রস্বামী বিষ্ণুর উপাসক  ছিলেন--“176 3050118 
1115011100101) 2150 10170151965 0106 62111651 160010 01 ৬151)1)0] ৬/01511) 11) 
930110591. 011910855/21711]) (0116 ৮/161001-01 0176 015005) 15 ৪ %/911-1010/1170176 
০0 ৬1510002110 1015 1101 0101) 21010912110 01186101016 000781719৬2171025 ৬/110 


বিজ্ঞান, ইতিহাস ও লোকসংস্কৃতির পটভূমিতে শুশুনিয়া পাহাড় ৫২৩ 


1785 0901) 179180101190 25 8 ০1161 01 (116 56121)05 01 01)910855/21701, ৮/110 1১ 
৪ ৮4015110151 01 ৬191/10.7”৭ তার সময় থেকেই বাঁকুড়া অঞ্চলে বিষুলপৃজার 
প্রচলন ছিল। বাঁকুড়া জেলার বিষুপুরের অন্তর্গত দ্বারিকা গ্রামে ও দ্বারকেশ্বর 
নদের তীরবর্তী জয়পুর থানার বেশ কয়েকটি গ্রামে বিষণণ-বাসুদেব মূর্তি পাওয়া 
গেছে। তার মধ্যে গোকুলনগরের গোকুলটাদ-মন্দিরের সুঠাম, অনন্ত-বিষুমূর্তি 
উল্লেখযোগ্য । মহুলাড়া ডিহর, জয়কৃষ্ণপুর শলদা কিংবা ছান্দার পরিমগ্ডলের 
পাঁচাল, পর ক৯০-পনি ০১০৭ 
পরিচয় দেয়। “বাঁকুড়ার মন্দির" গ্রন্থের লেখক মন্তব্য করেছেন ঃ 
০ পিস ওর 
সেন-রাজাদের কালেও বিষ্ুবন্দনা কিছুমাত্র ব্যাহত হয়নি। সেজন্য সেন 
রাজত্বকালে বা কাছাকাছি সময়ে ধরাপাট যে বিষুণ (বাসুদেব) উপাসনার 
অন্যতম কেন্দ্র ছিল-এরকম অনুমান করাই সঙ্গত।”৮ 

সবিশেষ লক্ষণীয়, প্রাটীন ভারতে আর্যভাবনা-নির্ভর কৃষিভিত্তিক জীবনে 
পালনকর্তা বফুর শক্তি হলেন লক্্ী_তনি রী কৃষি! ডঃ শশিভৃষণ 


ট 


মেহরৌলি লৌহন্তস্তে তার নাম পাওয়া যায়। চন্ত্রবর্মার সময় বা তার 
রাজত্বকালের পূর্বেও কৃষিজীবী মানুষ কমলা বর্ণের পাকা ধান মাঠ থেকে 
তোলার সময় লক্ষ্মীদেবীরই প্রতীক টুসুগান গাইত। মকর সংক্রান্তি উপলক্ষে 
কৃষিলম্ষ্মী টুসু-পৃজার প্রাটীনত্বের ইঙ্গিত বহন করে শুশুনিয়া পাহাড়ে চন্দ্রবর্মা- 
শিলালিপির উর্ধের্বে উৎবীর্ণ বিষুচক্রটি। বিষুচক্রের কেন্দ্রে একটি দীপশিখার 
ব্ঞ্জনা, সেখান থেকে চক্রের পরিধি পর্যন্ত বিস্তৃত আটচলিশটি রেখা (92০9); 
বিষ্রচক্রের গায়ে শোভনভাবে অলঙ্কৃত ফুলের চোদ্দটি পাপড়ি এবং চোদ্দটি 
দীপশিখা। এ-প্রসঙ্গে রাঢ়-সংস্কৃতি বিশেষজ্ঞ মানিকলাল সিংহ একদা বলেন ? 
“চন্দ্রবর্মা বিষুলর উপাসক। চক্র বিষুর প্রতীক... এই বিধু পুষ্য--গৌষের 
রবি। এই পুষ্য বা বিষ্ণু চক্রাকার-_চক্রাকারে তিনি পরিভ্রমণ করেন। তিনিই 
পৃথিবীপালক অগ্নি-তাপ-শিখার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা । এই দেবতার কল্যাণময়ী 
বরদাত্্রী শক্তি হইলেন লক্ষ্মী বা রাই। কৃষিজাত রবিশস্য ধান্য, সরিষা, গুঞ্জা, 
তিল, রমা কলাই। পৌষ মাসে খেতে সরিষা জন্মে-সরিষার নাম রাই। 
লম্ষ্রীর অপর নাম রাই। রমা কলাই এই মাসের উৎকৃষ্ট ফসল। পিঠে-পার্বণে 
রমার পুর অপরিহার্য। কলাইয়ের নাম রমা-লক্ষ্মীর একটি নাম রমা। সমস্ত 


৫২৪ উদ্বোধন £ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 
লা রে অন 
ণ। 


অনুযায়ী গঠিত। বৃত্তাকারে 

পপ পু. ₹ দীপশিখাটি 
লজ র আদিতে মকর-সংক্রান্তি সেদিন 
৪৯ পপ হেইযাছে। সমু নিকট আরার্ডে 
অন্যান্য রাজগণের মতনই চন্দ্রবর্মাও পরাজিত হইয়াছিলেন। শুশুনিয়া পর্বতগাত্রে 


ক্ষোদিত লিপি এবং দক্ষিণ রাঢ়ের তুষু আজিও মন্ত্বর্মার স্মৃতি বহন 
করিতেছে ।””১০ 
এখনো শুশুনিয়া অঞ্চলে “পাথুরিয়া, বা “পাথর-কাটা নামে পরিচিত 
খয়রা, বাগদি বা বাউরি সম্প্রদায়ের মানুষ এ অঞ্চল থেকে সহজে আহত 
পা নো টুসুর আলোখেলা তৈরি করে। সেই আলোখেলার 
দীপশিখা উৎকীর্ণ থাকে। প্রসঙ্গত লক্ষণীয়, শ্রীরামকৃষ্ণ ও 
১ পপ 
এখানকার লোকায়ত জীবনেও ভালবাসার তরঙ্গ জাগিয়েছে। তাই তথাকথিত 
অন্ত্যজ বর্ণের লোকশিল্পীরা সহজ আন্তর প্রেরণায় অন্যান্য হিন্দু 
সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ, প্রীমা সারদার ভাবরূপ পাথরের মাঝে শিল্পায়িত করেন। 
অথচ প্রত্যন্ত বাংলার দুর্গম পাহাড়িয়া অঞ্চলে নেই কোন রামকৃষ্ণ-ভাবপ্রচারের 
কেন্দ্র। নিরন্ন গ্রামীণ মানুষ দুমুঠো ভাতের জন্য যুগের তথাকথিত হাওয়ায় 
নিজেদের ভাসিয়ে দিয়ে সুযোগসন্ধানী হওয়ার চেষ্টা করেনি। অবহেলিত-নিরন্ন 
দুর্গম লোকজীবনে লোকশিল্পী, লোকশিক্ষক শ্রীরামকৃষ্ণের সহজ গভীর প্রভাব 
নি বসার সানারনা “গীতাঞ্জলি কাব্যের “দীনের সঙ্গী 
“যেথায় থাকে সবার অধম দীনের হতে দীন 
সেইখানে যে চরণ তোমার রাজে-_ 
সবার পিছে, সবার নিচে, সব-হারাদের মাঝে। 


হার চো পন নাগাল সখ তুমি ফের 


নি ৬৮০৮ পপি দ্যান! 
আলোচনায় আবার তন্তবে ফিরে আসি। টুসুপূজা ও পিঠেপরব সম্পর্কে আচার্য 
যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির অভিমত--“পৌষসংক্রান্তিতে পৌষালী পার্বণ বা 
পিঠাপরব। কত কষ্টের, কত যন্ের ধান্য গৃহাগত হইয়াছে। যে-ধান্য গৃহস্থকে 
সপরিবারে জীবিত রাখিবে, সে-ধান্য আসিলে তাহার আনন্দ স্বতঃস্ফূর্ত হয়। 
লক্ষ্মীর আবির্ভাব হইয়াছে। তাহার পুজা চাই, তাহাকে গৃহে বাঁধিয়া রাখিতে 
হইবে। গৃহিণী ধানের মরাই-গোলা প্রভৃতি খড় দিয়া বাঁধেন, পেটরাও 
ইনি পাপ ই বাওনি, চাওনি। তিনদিন পিঠা 
খাওনি।” লক্ষ্মীর আগমন ও বন্ধন হইয়াছে; তিনি গৃহে চিরদিন থাকুন, এখন 
এই প্রার্থনা (চাহনি)। যে-সে পিঠা নয়, পুলি-পিঠা নছ হা 
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০ সী ০৬০১৭ গণ্য হয়। 


১০1৮ যে সূর্য, সেবিষয়ে কারো দ্বিমত 
নেই। সূর্যই কালবিভাগ করেন, সি টপলেস 
হয়েছে 


পরিমেয় য়. তিনি নিত্যতরুণ ও অকুমার, আহবে গমন করেন” 


কালচক্রের কথা আছে £ ““কালচক্র ৯০ * ৯০ + ৯০ * ৯০ দিবসে বিভক্ত । 
স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে এই অয়ন ও দুই বিষুব দ্বারা কালচক্র বিভক্ত 1১৩ 
এদেশীয় মতে, সূর্যের উত্তরদিকে গতি উত্তরায়ণের শুরু ৭ পৌষ (ইংরেজী 
২২ বা ২৩ ডিসেম্বর)। কিন্তু রাজা চন্দ্রবর্মার আমলে একটি বিশেষ বছরে 
পৌবসংক্রান্তির দিন সূর্যের সংক্রমণ ঘটেছিল। রা বিলে 
“পৌষ-সংক্রান্তি পৌষমাসের শেষ দিন। মকর বা মকরসংক্রান্তি, মকরক্রান্তিতে 
সূর্যের সংক্রমণ দিন। দুইটি পৃথক দিন একই দিনকে অবলম্বন করিয়াছে। 
মকরক্রান্তিতে সূর্যের সংক্রমণ হয় ২৩ ডিসেম্বর-তাহার পরদিন রবির 
উত্তরায়ণ আরম্ত--বড়দিন আরম্ভ। পৌষসংক্রান্তি জানুয়ারি মাসের ১৪ হইয়াছে। 
দুই ক্রান্তির ব্যবধান ২৩ দিন। তুষুর ভেলা যেদিন দক্ষিণ রাট়ে প্রথম 
ভাসিয়াছিল সেদিন পৌষসংক্রান্তিতে মকরসংক্রান্তি হইয়াছিল।... সেই বৎসর 
২৪১ শক ৩১৯ স্বীস্টাব্দ। শ্্রীস্টীয় চতুর্থ শতকের প্রথম পাদ। দক্ষিণ রাঢ়ে 
তখন সিংহবর্মার পুত্র চন্দ্রবর্মার রাজত্বকাল।”১৪ 
এরূপ সৌর-ভাবনার উৎসে আছেন যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি। এপ্রসঙ্গে 
তিনি বলেছেন ঃ “ষোল শত বৎসর পূর্বে পৌষসংক্রান্তির দিন উত্তরায়ণ 
আরম্ভ হইত।... সূর্যের হাস-বৃদ্ধি নাই। সূর্যের প্রকাশকালে নক্ষত্র দেখিতে 
পাওয়া যায় না।... নক্ষত্র স্থির। যেটা যেখানে আছে, সেটা সেখানেই আছে। 
এই কারণে মাস ও বর্ষচক্রের এক-এক নির্দিষ্ট স্থান আছে। কিন্তু অয়নাদি 
বিন্দু স্থির নাই, অল্পে অল্পে পশ্চাদ্দিকে সরিয়া যাইতেছে । ফলে মনে হয়, 
মাস অগ্রগত হইতেছে। অয়নের সহিত খতু পিছাইতেছে, কিঞ্ধিদধিক দুই 
সহম্্র বৎসরে একমাস পিছাইতেছে। ইউরোপের মাস অয়নের সহিত বাঁধা, 
ঝতুও বাঁধা । ২২ ডিসেম্বর উত্তরায়ণ আরম্ভ চিরদিন হইতেছে। কিন্তু আমাদের 
পাঁজিতে ৩১৯ খ্রীস্টাব্দে পৌষসংক্রান্তি হইত, এখন ৭ পৌষ হইতেছে।”১৫ 
সভ্যতার উধালগ্ন থেকে মানুষ কৃষিকর্ম করছে। তাই শস্যোৎপাদনের সঙ্গে 
ব্রতভাবনা জড়িত--“খতু পরিবর্তনের সঙ্গে মানুষের যে দশা-বিপর্যয় ঘটত-_ 
সেইগুলোকে ঠেকাবার ইচ্ছা এবং চেষ্টা থেকেই ব্রতক্রিয়ার উৎপত্তি । বিচিত্র 
রি 
পুরাণের চেয়ে নিশ্চয়ই পুরনো, বেদের সমসাময়িক কিংবা তারও 
গার নয হবষ্ন৮* ৃির সঙে তাই উৎসবও জড়িত 


৩৬ 


৫২৬ উদ্বোধন £ শতানব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


থাকে। রাজর্ষি অশোকের আমলেও (ধ্রীস্টপূর্ব ২৭৩-২৩৬) পৌষালি উৎসব. 
হতো। এপ্রসঙ্গে ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন-ঃ “তোসলা বা পোষলা পরব 
এদেশের খুব প্রাচীন .প্রথা;ঃ অশোকের কলিঙ্গ-অনুশাসনে ইহার ইঙ্গিত 
. আছে। অশোক বলিয়াছেন; “আমার এই নীতি-অনুশাসন যেন প্রজারা তিষ্ু 
নক্ষত্রে (অর্থাৎ পৌষালি উৎসবের সময়) শোনে এবং অন্য সময়েও ইচ্ছামতন 
শুনিতে পারে'।”১, | এ 
অথচ সেই-শস্যোংসব কোথায়, কিভাবে পালিত হতো তার কোন সুস্পষ্ট 
ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। অন্যদিকে শুশুনিয়া শিলালিপি ও বিষুরচক্রের প্রতীকী 
ব্যঞ্জনায় টুসুগানের দেশ হিসাবে বাঁকুড়া চিহিত। প্রচলিত বিশিষ্ট টুসুগানেও 
দামোদর নদ-তীরবর্তী বাঁকুড়ার পোখন্নার উল্লেখ আছে। তা থেকে বীঁকুড়ার 
শ্রীরপ [“পোখন্নাতে দেখে আল্যম্‌ দুয়ারে মরাই।”] জানা যায়। এই 
লোকসঙ্গীতের প্রচারধারায় লোকপরম্পরায় ক্রমবলয়িত তরঙ্গে 
বাঁকুড়া থেকে পার্থববর্তী জেলা পুরুলিয়ার বহু এলাকা ছাড়াও পাশাপাশি 
অন্যান্য জেলাতেও গেছে এবং পশ্চিম বর্ধমানের সীমানা পেরিয়ে বীরভূমের 
নানা. গ্রাম ছুঁয়ে সীওতাল পরগনা অবধি প্রসারিত হয়েছে। এপ্রসঙ্গে ডঃ 
আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন, “বাংলাদেশের ছড়ায় এই 'পোখম্না" নামটির 
উল্লেখ দেখা যায়, যেমন- | 


চার মাস বর্ধা আমরা পোখন্না.যাই |” 

ছড়াটি সাওতাল পরগনা জেলা থেকে সংগৃহীত। সুতরাং শুশুনিয়া পাহাড়ের 
গায়ে ক্ষোদিত লিপিতে চন্দ্রবর্মাকে যে পুস্কর্ণার রাজা বলে উল্লেখ করা 
হয়েছে, তা এই পোখন্না ব্যতীত আর কিছুই নয়। রাজপুতানার অন্তর্গত 
পশ্চিম যোধপুরের “পোখরণ' নামক স্থানটির সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই। 
যদি তাই হয়, অর্থাৎ চন্দ্রবর্মা যদি বাঁকুড়া জেলার: অন্তর্গত বর্তমান পোখন্নারই 
রাজা হয়ে থাকেন, তবে তার সংস্কৃত ভাষায় এবং ব্রাঙ্গী অক্ষরে ক্ষোদিত 
শুশুনিয়া পর্বতগাত্রের এই লিপি দেখে একথা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, 
্রীস্টীয় চতুর্থ-পঞ্চম শতাব্দীতেই বাঁকুড়ার পোখন্না অঞ্চলে “এক সমৃদ্ধ রাজ্য 
ছিল এবং সেই রাজ্যে সংস্কৃত চর্চা হতো; সাধারণ লোকেও সংস্কৃত জানত, 
তা নাহলে সংস্কৃতে এই অঞ্চলে লিপি ক্ষোদিত করবার কোন সার্থকতা ছিল 
না।”'১৮ 

কেউ কেউ “পোখন্না” বা 'পখন্না, কথাটিকে “পইখর না" তের্থাৎ 'পুকুর 
না') অর্থ ভাবতে পারেন। তাঁদের ধারণায় “চার মাস বর্ষা আমরা পখন্না 
(পইখর, না) যাই” পঙক্তিটির অর্থ--“চার মাস বর্ধার সময় আমরা পুকুরে 
যাই না।” কিন্তু প্রচলিত এ গান বা ছড়ায় আরেকটি প্ক্তি আছে। তা 
হলো £ “পোখন্নাতে দেখে আল্যম্‌ দুয়ারে মরাই।”' তার অর্থ--গৃহস্থের সদর 
দরজা-সংলগ্ন উঠানে ধানের মরাই (গোলা) দেখে আসা। আবহমান কাল ধরে 
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লার কৃষিভিত্তিক গৃহস্থের সমৃদ্ধি তথা সচ্ছলতার ইঙ্গিত দেয় ধানের 
সপ ৯০ কও পু 
গোলা দেখার মতন ভোজবাজির ভাবনা বাস্তবে সম্ভবপর নয়। ফলত, এই 
গানে ছ্ধার্থহীন ভাষায় প্রাচীন বাঁকুড়ার ধনৈশ্র্যময়ী রূপের কথাই ব্যক্ত 


হয়েছে। 

উল্লিখিত টুসুগানটি বাল্যজীবনে একাধিক টুসু-পরবের সময় বাঁকুড়া জেলার 
ভৃতেশ্বর, সানবাঁধা, ভাদুল, বিকনা, কাটনাড়, তিলাবেদ্যা প্রভৃতি জয়বেলিয়া 
পরগনার গ্রামগুলিতে অথবা রণবহাল, গঙ্গাজলঘাটি, কাপিষ্টা প্রভৃতি বাইশগ্রাম 
এলাকাতেও শুনেছি। উক্ত টুসুগানে টুসুকে “রাই' অর্থাৎ “লক্ষ্মী বলা 
হয়েছে। রাধিকা » রাহী ৯ রাই। গানের মর্মার্থ _কৃষিলঙ্্মীর কৃপায় “ছকডি' 
(ছয় বুড়ি - ২০ % ৬ _ ১২০টি) এবং 'লব্‌ড়ি' (নয় বুড়ি - ২০ % ৯ 2 
১৮৩টি) পিঠে-খাওয়ার সুযোগ হয়। [এই “ছব্ড়ি* এবং 'লব্ড়ি” কথা-দুটি 
অঞ্চলভেদে “ছোব্‌ড়ি” বা “ছোপ্‌ড়ি' এবং 'লোবৃড়ি” বা 'লোপৃড়ি' হয়েছে ।] 
লোকায়ত জীবনে বুড়ি, পণ, কাহন ইত্যাদি ছিল পরিমাপের অন্ক। লোকায়ত 
জীবনের কৃষিকর্মে এখনো তার প্রচলন বহু জায়গায় দেখা যায়। তাছাড়া তিন, 
পাঁচ, সাত কিংবা ছয়, নয় ইত্যাদি সংখ্যাগুলি হিসাব করার সময় মানুষ প্রায়ই 
সাবলীলভাবে ব্যবহার করে। তার মধ্যে লোকায়ত ভাবনা ক্রিয়াশীল। বন্তুতপক্ষে, 
দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত বাংলার মানুষ একদা রীতিমত ভোজনরসিক ছিল। বহু 
বৃদ্ধ “পণদরুনে” অর্থাৎ “পণ' হিসাবে (৮০টি এক পণ) পৌষপিঠে খাওয়ার 
যৌবন-সুখস্থৃতি কথাপ্রসঙ্গে এখনো জানিয়ে থাকেন। 

পরবর্তী কালে মানভূম-পুরুলিয়ার তথা সিংভূম, ধানবাদ, হাজারিবাগের 
বাঙলাভাষী বিভিন্ন গ্রামে লোকসংস্কৃতি-গবেষণার কাজে অনুসন্ধান চালাতে 
গিয়ে প্রাগুক্ত টুসুগানেরই প্রচলন দেখেছি। পুঞ্চার পাকবিড়র্যা, বুধপুর, 
বাদবহাল, বড়গাঁ, নপাড়া গ্রামে কিংবা মানবাজারের ঝাড়বাগদা, 
জবালা, বারী প্রভৃতি গ্রামে, কিংবা বাগমুণ্ডির তুনতুড়ি, সারেংডি, রা 
প্রভৃতি গ্রামে এবং আড়শা থানার অনেক গ্রামে অথবা পুরুলিয়ার কাসাই 
ব্রিজের তলায় টুসুমেলায় উক্ত গানটি কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত রূপে শুনেছি। 
অঞ্চলভেদে লোকসঙ্গীতের পরিবর্তন ঘটেই থাকে। কারণ, লোকসঙ্গীত 
সম্প্রচারের প্রধান মাধ্যম হলো মৌখিক পরম্পরা (0181 08010107)। 

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, মানভূম-পুরুলিয়ার বিশিষ্ট সাংবাদিক অশোক চৌধুরী 
১৮1১/১৯৫৪ “মুক্তি” পত্রিকায় [তখন “মুক্তির সম্পাদক ছিলেন বিভূতিভূষণ 
দাশগুপ্ত ।] “মানভূমের টুসুপরব' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লেখেন। সেই প্রবন্ধে 
আলোচ্য টুসুগানটির ভিন্নতর দুটি রূপও পাওয়া যায়। যথা 


১) “তোবলা গো রাই 
আমরা ছ-বুড়ি পিঠে খাই- 
ছ-বুড়ি, ন-বুড়ি গাঙ সিনাতে যাই 


গাঙের ভিতর লাড়ুকলা ডব্ডবাতে খাই ।।” 


অশোক টোৌধুরী সংগৃহীত দ্বিতীয় গানটির সঙ্গে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য 

সংগৃহীত একটি টুসুগানের অনেকখানি মিল আছে। ডঃ ভট্টাচার্য লিখেছেন £ 
“গানের পরিবর্তে মধ্যে মধ্যে দুই-একটি টুসুর ছড়াও শুনিতে পাওয়া যায়_ 
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তোমার দৌলতে আমরা পিঠা লো। 

ছবড়ি লো লবড়ি গাঙ সিনানে যাই 

গাঙের জলে রীধিবাড়ি মকরের জল খাই। 

চার মাস বা পোখার না যাই 
হাতে পো কাখে পো 

পৃথিবী জুড়ালো চোখে পড়ল রো রো 
চোখে পড়ল রো।।১৯ 


পুরুলিয়া শহর থেকে প্রায় পাঁচ কিলোমিটার দূরে রঘুনাথপুর যাওয়ার 
০০ জুন পৃষ্ঠা না ১০৬ পে উল 


পৌষালি শস্যোংসব (1781০9[ মি সুর বাঙলা গানের 
ভাগডারকে সমৃদ্ধ করেছে। বিক্ষিপ্ত নীল 
অরণ্যের প্রলেপ-জাগানো, ১০ চিক ৯8৯ 
জীবন থেকে মেদিনীপুর পেরিয়ে সুদুর সুন্দরবনের নদীনালা-বেষ্টিত গ্রামীণ 


৯, হুগলী-বর্ধমানের কৃষিভাবনার পাশাপাশি শিল্প সৃধ লোক লোকজীবনে 

আনে টুসুগান। আবার বীরভূমের কৃষিজীবী জনজীবন রা 

এ পরগনা কিংবা ধানবাদ-রীচী-হাজারিবাগ-সিংভূমের বাঙলাভাষী বিস্তীর্ণ 

লোকজীবনে পৌষালি শীতের হাওয়ায়, ধানশিষের আনন শোভায় নবজীবনের 
মদির ছন্দ জাগায় টুসুগান। 

পৌযমাসের সুর্য পুষ্য বা বিষুণ। পুষ্যা বা তিষ্যা নক্ষত্রযুক্ত পৌষমাসে 

অনুষ্ঠিত টুসু-উৎসবের প্রধান উপকরণ কমলা-সোনালি রঙের ধানের তু 


বিজ্ঞান, ইতিহাস ও লোকসংস্কৃতির পটভূমিতে শুশুনিয়া পাহাড় ৫২৯ 


প্রভৃতি মাঙ্গলিক উপকরণ। আর থাকে 'কাডুলি-বাছুর'-এর (যে-গরুর বাছুর 
মরেনি) পাঁচটি, সাতটি বা নয়টি গোবরগুলি। এসবই উর্বরতাবাদের (509101- 
10 001) প্রতীক। এগুলি রাখা হয় পোড়ামাটির শুন্যগর্ভ পাত্রে_যার নাম 
'টুসুখলা”। টুসুখলা*-র কানার চারদিকে তৈরি করার সময় থেকেই বসানো 
থাকে ছোট ছোট মাটির প্রদীপ। এসব মাঙ্গলিক উপকরণ দেখে ডঃ 
সুহাদকুমার ভৌমিক মনে করেন, “টুসু ব্রা্মণ্যশাসিত সমাজ থেকেই সীমান্ত 
বাংলায় প্রবেশ করেছে ।””২০ 

ধানের খোসা “তুষ'-এর সঙ্গে আদরার্থক উ-প্রত্যয় যুক্ত করে 'তুষু* নাম 
এসেছে। “তুষ'-এর সঙ্গে 'লা*- প্রত্যয় যোগ করলে হয় “তুষলা”। “তুষলা' 
শব্দের উ-ধবনি ধ্বনিবিজ্ঞানের নিয়মে “গুণ” হয়ে “তোষলা' কথাটির সৃষ্টি। 
আবার ভাষাতত্বের নিয়মে দস্ত্যবর্ণের মাঝে মাঝে মূর্ধণ্য বর্ণে পরিণত হওয়ার 
উচ্চারণপ্রবণতা আছে। তাই “তুষু* অনেকেরই মুখে হয় পটুসু”। 'ভারতকোষ*- 
এ পটুসু* কথাটি আছে। গো বসু তার “বাংলার লৌকিক দেবতা 
গ্রন্থে জানিয়েছেন যে, তিনি য় অবগত হয়েছেন--চব্বিশ পরগনা, 
হাওড়া, নদীয়া প্রভৃতি জেলায় পৌধমাসে যে “তুষ-তুষুলি” পূজা হয়, তার 
সঙ্গে টুসুর অভিন্নতা নেই। 

র দৃষ্টিতে বিচার করলে বাংলার উপাসা দেবদেবী যে বিশুদ্ধ 
ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির ধ্যান-ধারণার অনুবতী তা নয়, পরন্ত তার সঙ্গে অস্ট্রিকভাষী 
আদি-অস্ত্রাল (01010-/05081010) ও দ্রাবিড়ভাবী প্রাগার্য-জনসংস্বতির মিলন 
ঘটেছে। তাই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন ঃ “প্রকাণ্ড জনসম্প্রদায় অলক্ষ্য গতিতে 
নিঃশব্দ চরণে চলিয়াছে; আমরা অবজ্ঞা করিয়া তাহাদের দিকে তাকাই না 
বলিয়া যে তাহারা স্থির হইয়া বসিয়া আছে, তাহা নহে-নূতন কালের নৃতন 
শক্তি তাহাদের মধ্যে পরিবর্তনের কাজ করিতেছেই; সে-পরিবর্তন কোন্‌ 
পথে চলিতেছে, কোন্‌ রূপ ধারণ করিতেছে তাহা না জানিলে দেশকে জানা 
হয় না।””২, 

দেশের এই যে “প্রকাণ্ড জনসম্প্রদায়'_-যারা “প্রাকৃত” বা লোকায়ত জীবনে 
নিজেদের এতিহ্য, সংস্কার, পুজাপার্বণ, সঙ্গীত নিয়ে “অলক্ষ্য গতিতে' 
অতীতের সঙ্গে ভবিষ্যতের মেলবন্ধনপ্রয়াসী, তারাই লোক-উৎসবের 'লোক' 
(5017) । তাই 45011 15 6070195) 019 ০0170) [9901916 ৮/10 51010 & 
[১%510 50019 ০1 010 02011101).,২২ আমরা জানি, প্রতিদিনের নানাবিধ সমস্যা 
মানুষকে সঙ্কুচিত, নিরানন্দ ও উদ্ধযন্ত করে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন £ “উৎসবের 
দিনে মানুষ বৃহৎ, সেদিন সে সমস্ত মানুষের সঙ্গে একত্র হইয়া বৃহৎ, সেদিন 
সে সমস্ত মনুষ্যত্বের শক্তি অনুভব করিয়া মহৎ।””২৩ 

আদিবাসী জীবনে মুগ্ডারি শব্দজাত "টুসু* শব্দের এক বিশেষ অর্থ--পুতুল' । 
ধলভূম, রাঁটী প্রভৃতি জায়গায় টুসু.কোথাও লক্ষ্মীরূপা, কোথাও মকরবাহনা গঙ্গাদেবী 
এবং মূর্তির চালচিত্রে ব্রহ্মা-বিষু-মহেশ্বরও আছেন। জামশেদপুরের ঘাটশিলা 
অঞ্চলে টুসু হলুদ রঙের। পদতলে পদ্মফুল বা ময়ূর কিংবা মকর। বাঁকুড়ার 
কাসাইতীরে পোরকুলের মেলায় বা হুগলীর কানা নদীর তীরে মূর্তিমতী টুসু দেখা 


৫৩০ উদ্বোধন £ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


ায়। বাকুড়ার বহু জায়গায় টুসুর আলোধলায় হয়। আবার বীকুড়ার বিষ 
টুসুভাসানে “নবরম্ন চৌদল”' যোগে চা লালবাঁধে টুসু-বিসর্জনের বিসর্জনের তি 
আছে। মানভৃম- -পুরুলিয়ার টুসুভাসানে ছোট্ট রথাকৃতি রঙিন কাগজের অলঙ্করণ- 
তু “চৌডল' কেথাটি ০০ -৩পুপল 
৷ পুরুলিয়া শহরপ্রান্তে কাসাই নদীর টুসুমেলা, জয়দা (চাণ্ডিল), সতীঘাট 
(তোড়া, দীগড়ি থেলুডি। নর ঝাড়খণ্ড-ভাবনায় 
বিশ্বাসী নরনারীর কাছে টুসুগানের জনপ্রিয়তা দুর্গাপূজার চেয়েও বেশি। 

“টুসু” নামকরণের পিছনে কোল (/১850০-4581০) গোষ্ঠীর “টুসা" টুসাউ) 
শব্দটির প্রভাব থাকতে পারে। কোল ভাষায় তার অর্থ-“ফুলের গুচ্ছ*। 
এপ্রসঙ্গে ডঃ সুহাদকুমার ভৌমিক বলেছেন £ 122117205 40050 15 2. 11017- 
41901) ৮০1৫ ০01111176 001) 405000-/৯518010 1501 01111), (0 11621) 010৬/01, 
0101701) 01 110/619, 000 ০0০. 11) 58110911 408178-00500+ 17062175 ৪. 01]1801) 01 
010৬/615, 40058 1921)5 51110190000 81981 01০০০ ৪ 5%10901 91/0001) 2) 
0920009.+২৪ 

অঞ্চলভেদে একই টুসুগান নানাভাবে পরিবর্তিত বা সংযোজিত হয়। এই 
রূপভেদের পিছনে কাজ করে মৌখিক পরম্পরা (0141 08010107)। সেইসঙ্গে 

র নানা পরিবর্তনশীলতা, রাজনৈতিক ভাবনার নানা তরঙ্গ 
টুসুগানে রূপ দেন। পুরুলিয়ার বঙ্গতুক্তি-আন্দোলন একটি প্রতিহাসিক ঘটনা। 
তারই ফলে ১৯৫৬ সালের ১ নভেম্বর বিহারের মানতৃম থেকে পুরুলিয়ার 
বঙ্গভুক্তি। উত্তাল ভাষা-আন্দোলনের সময় ভজহরি মাহাত, অরুণচন্দ্র ঘোষ 
(বর্তমানে পুরুলিয়ার “মুক্তি' পত্রিকার সম্পাদক) প্রমুখ ব্যক্তি টুসুগান রচনা 
করেন। “মানভূমকেশরী' অতুলচন্দ্র ঘোষের জ্ঞেষ্পুত্র অরুণচন্দ্র ঘোষের 
জনপ্রিয় টুসুগানের কয়েক পঙ্ক্তি- 

“আমার বাঙলাভাষা প্রাণের ভাষা রে 

(ও ভাই) মারবি তোরা কে তারে।।...”” 

পরিবর্তমান যুগের নানা সামাজিক চেতনার অনিবার্য অভিঘাতে কিংবা 
ব্যক্তিজীবনের কামনা-বাসনা, দুঃখ-অভিমানের বহুমাত্রিক প্রকাশে টুসুগানে 
আসে রূপবৈচিত্্য। এই সজীব প্রাণচাঞ্যল্য লোকসঙ্গীতের অন্যতম প্রধান 
বৈশিষ্ট্য--“[7066৫, & 101/-50176 15 1761061106৬ 1701 0171015110৩ & 10169 
(16০ ৬/101 10015 09201 01160 1) 019 0850 ০৪৫ ৮1101) ০010011)090519 [0015 
(0101) 119৬ 10181101163, 179%/ 198৬০3, 19৬ [105,7২৫ 

লোক-উৎসবের একটি প্রধান লক্ষ্ষণ-তা খতুভিত্তিক। মাঠে মাঠে যখন 
আনন আমন ধানের সোনালি রঙ, তখন ধান কাটা ও ফসল তোলার কাল। 
কৃষিজীবী গ্রামীণ পরিবারের বালিকা, কিশোরী থেকে নববধূ--সকলেই তাই 
অগ্াণ মাসের সংক্রান্তিতে শস্যদেবী টুসুকে আলোখলায় প্রতিষ্ঠা করে। তার 
নাম-টুসু-পাতা'। সারা পৌষ মাস তার সান্ধ্য বন্দনাগীতি-বিশেষ সুরে, 
বিচিত্র ভাষায় জীবনরাগসংযুক্ত। তাই টুসু ফসল কাটা তথা ফসল তোলার 
উৎসব (791$65009501$91)| তখন মাঠে-ঘাটে-প্রাম্তরে কিংবা যুথবদ্ধ কর্মজীবনে 
দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তিক বাংলা তথা সন্নিহিত বিহার অঞ্চলের বাঙলাভাষী 


বিজ্ঞান, ইতিহাস .ও লোকসস্কৃতির পটভূমিতে শুনিয়া পাহাড় ৫৩১ 


খেটে-খাওয়া নরনারীরা প্রলম্বিত সুরে টুসুগানের মাধ্যমে স্বতঃস্ফর্ত প্রাণাবেগ 
প্রকাশ করে। তাতে প্রাত্যহিক কর্মজীবনের শ্বাসরোধী বিবর্ণতা তাদের মনের 
সহজ আনন্দকে গ্রাস করতে পারে না। প্রাণপ্রাচূর্যপূর্ণ আনন্দের বহুমাত্রিক 
রূপ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের জীবনমুখী ভাবনা--“উৎসবের দিনে আমরা যে- 
সত্যের নামে বহুতর লোকে সম্মিলিত হই, তাহা আনন্দ, তাহা প্রেম। 
উৎসবে পরস্পরকে পরস্পরের কোন প্রয়োজন নাই-সকল প্রয়োজনের 
অধিক যাহা, উৎসব তাহা লইয়া। এইজন্য উৎসবের একটা প্রধান 
লক্ষণ প্রাচুর্য... এইরূপে মিলনের দ্বারা, প্রাচুর্যের দ্বারা, সৌন্দর্যের দ্বারা 
আমরা উৎসবের দিনকে বৎসরের সাধারণ দিনগুলির মুকুটমণিস্বরূপ করিয়া 


তুলি।”২৬* [2 
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আড্ডা 
স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ 


এমন পাড়াই নাই, যে-পাড়ায় কোনরকমের আড্ডা নাই। একপ্রকার 
ধরিতে গেলে, আড্ডাই আমাদিগের দেশের জাতীয়ত্বের এবং নিজের নিজের 
মনুষ্যত্বের হাস বৃদ্ধির, মঙ্গল অমঙ্গলের, উন্নতি ও অবনতির মূল কারণ। 
হেলায় বৃথা সময় কাটাইয়া মনুষ্যত্বের হানি করিতে আড্ডা যেমন মজবুত 
এমন আর কিছুই নহে। ছেলে-বুড়ো, মেয়ে-পুরুষ, ধনী-নির্ধনী পণ্তিত-মূর্খ 
প্রায় সকল শ্রেণীর লোকেরই একটা না একটা আড্ডা আছে। আড্ডা মানে 
কোনও নিয়মিত প্রাত্যহিক, সাপ্তাহিক, বা মাসিক সভা, ক্লাব, বা কোনপ্রকার 
মিটিং বলিতেছি না। আড্ডা মানে--গক্লের স্থান; আড্ডা মানে অযথা বিরামের 
স্থান, অযথা খেলার স্থান, অযথা র বা রগড়ের স্থান, যে-স্থানে যাইবার 
জন্য অনেক সময়ে ব্যস্ত হইয়া ৬০ দি ৮ 
কথা কহিবার, বা কোনপ্রকারের, কোন নিয়মাদি বিশেষ ০ ৯৮ ২৭০ যে-স্থানে 
প্রত্যহই বা সর্বদাই যাইয়া থাকি; যে-স্থানে কয়েকটি 
ছাড়া, প্রায় আর কেহ আসেন না, যদি বা আসেন, টু ১০১ 
জন্যই। এইসকল স্থানে নানাপ্রকার চর্চা হইয়া থাকে। আড্ডায় যদি একটা 
কথা উঠিল, তাহা অযথা বা মিথ্যাই হউক, আর যাহাই হউক, অমনি 
তৎক্ষণাৎ সেকথা পাড়ায় রাষ্ট্র হইয়া যাইল। আড্ডায় যদি কেহ একটা 
“মতলব করিলেন, তাহা ভালই হউক, আর মন্দই হউক, অমনি তৎক্ষণাৎ 
সকলে তাহাতে “হা” দিলেন। আড্ডার কথা বেদবাক্য; আড্ডা হইতে যেকথা 
শুনিয়া আসিব, সেকথা যদি প্রকৃতই মিথ্যা হয় এবং তাহার বিপক্ষে যদি 
দশহাজার সংলোক সাক্ষ্য প্রদান করেন, তবুও আড্ডার কথা কোনমতে 
অবিশ্বাস করিতেছি না-আড্ডার হাওয়া সাধারণত প্রায় এই রূপই হইয়া 
থাকে, তবে দেশ কাল ও পাত্র অনুসারে এই হাওয়া কিছু কম বা বেশি বহে 
মাত্র। 

আড্ডা নানা প্রকারের আছে। প্রধানত আড্ডাগুলিকে এই কয় শ্রেণীতে 
বিভক্ত করা যাইতে পারে-_ 

(১) মজলিশি, আজগুবি, বা খোশ গল্পের আড্ডা । আফিম আশি বৃদ্ধ বা 
মোসাহেব মহাশয়গণই সচরাচর এইসকল আড্ডার প্রধান সভ্য। 

(২) খেলার আড্ডা । সতরঞ্চ, পাশা, তাস প্রভৃতি এইসকল আড্ডার 
আদরের দ্রব্য। যুবা ও বৃদ্ধ উভয় দলই এই আড্ডায় সমান আকৃষ্ট হন। 

(৩) গান বাজনার আড্ডা। এখানে যুবা বা বৃদ্ধ সকলই প্রায় আনন্দ 
পাইয়া থাকেন। আজকাল কিন্তু যুবকদলের ভিতরেই এইসকল আড্ডা বেশি 
দেখিতে পাওয়া যায়। অবশ্য ভাল ভাল কন্সার্ট-পার্টি, থিয়েটার-পার্টি, যাত্রার 
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দল, প্রভৃতিকে উদ্দেশ করিতেছি না; কেননা, তথায় অনেক বিশেষ বিশেষ 
নিয়ম আছে। সেসকল- রেগুলার মিটিং ক্লাব বা গ্যাসোসিয়েশন (অর্থাৎ 
রি সভা) নামে পরিগণিত হইতে পারে। 

(8) ফৃুর্তির আড্ডা। অল্প স্বল্প পাঁচরকম ইয়ার্কি, পরচর্চা, ঠাট্টা, তামাসা, 
গুড়ুক সেবন, গল্প প্রভৃতি, হরেক রকমে, এইসকল আড্ডায় সময় অতিবাহিত 
হয়। ইহাতে যুবার ভাগই বেশি। 

(৫) নেশার আড্ডা। কোন কোন ভদ্র এবং শিক্ষিত লোককেও দেখিতে 
পাওয়া যায়-_গুলি, গাঁজা বা চরস প্রভৃতি নীচ নেশায় রত। তাহারা গোপনে 
গোপনে এসকল আড্ডায় যাইয়া নিজ নিজ কার্যসম্পন্ন করিয়া আসেন; মনে 
করেন, যেন কেহই টের পাইল না। 

(৬) মিশ্রিত আড্ডা। অর্থাৎ, এসকল আড্ডায় পূর্বোক্ত সকল রকমেরই 
রস অল্পবিস্তর আছে। 

এসকল ছাড়া আরো অনেক রকমের ভাল মন্দ আড্ডা আছে; তাহাদিগের 
উল্লেখ অনাবশ্যক, অথবা অযোগ্য। 

এই তো গেল পুরুষদিগের আড্ডা । মেয়েদেরও আড্ডা আছে। গঙ্গার ঘাট 
তো এক প্রধান আড্ডা; গঙ্গা বা নদী যদি দূর হয়, তো নিদেন দিঘি বা 
ুস্করিণী। শহর হইলে আড্ডা দিবার সময় একবার-প্রাতঃকাল; পল্লীগ্রাম 
হইলে দুইবেলা- দুপুরবেলা ক্লানের সময়, আর সন্ধ্াকালে জল আনিতে 
যাইবার সময়। শহরে পুরুষগণ অফিসে বাহির হইয়া যাইলে পর, আরেকটি 
মস্ত আড্ডা দিবার সময়; মফঃস্বলে তো, পুরুষগণ নিদ্রা যাইলেও, একবার 
পাড়ায় বাহির হইয়া দুইটা কথা কহিয়া আসা যায়। যাহা হউক অনেক 
কারণে, স্্রীলোকদিগের আড্ডা তত ধর্তব্য নয়। এমন অনেক সন্ত্রান্তা স্ত্রীলোক 
আছেন, যাহারা আজও সূর্যদেবের দর্শন পর্যন্ত কদাচিৎ পাইয়াছেন কিনা 
সন্দেহ। 

পুরুষদিগের আড্ডা সকল হইতে আমরা যথেষ্ট আশা করিতে পারি। 
এইসকল আড্ডাও দেশের অনেক উপকারে আসিতে পারে। কোন নৃতন 
বিষয় প্রবর্তন করিতে হইলে, আড্ডায় যত শীঘ্র ও সহজে প্রবর্তিত হয়, এত 
আর কোথাও হয় কিনা সন্দেহ। কৌশলক্রমে বা প্রকারান্তরে তথায় যেকোন 
ভাব প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হয়, তাহাই তথাকার সকলের ভিতর অনতিবিলম্বে 
চলিয়া যায়। অন্যান্য চর্চার সহিত অতি ধীরে ধীরে, অতি অল্প অল্প করিয়া, 
খেলাধূলার ছলে, দেশের যথাসম্ভব হিত চর্চা, পাঁচজনের মঙ্গল কামনা, 
সকলকার প্রতি শুভেচ্ছা অনায়াসেই আড্ডায় প্রবর্তন করা যাইতে পারে। ইহা 
বৃদ্ধি পাইলেই ক্রমশ অনেকের ভিতর সদৃত্তি এবং সদুদ্যমের বিকাশ হইবে। 
বিকাশ হইলে নিজের মঙ্গল, পাড়ার মঙ্গল, দেশের মঙ্গল, সমগ্র জগতের 
মঙ্গল হইবে, রানি মাতৃভূমির মুখ উজ্জ্বল হইবে, 
এবং নিজের মনুষ্যজীবন ধন্য হইবে 

এ ৯ এপ পশু নিসার রন 
সকলেই জানেন, ভিক্ষাদানে হৃদয় পবিত্র হয় ও সদবৃত্তির উদয় হয়। 
আমাদের দেশে আজও ভিক্ষাদান প্রথা বিলুপ্ত হয় নাই; হাজার গরিব হউন, 
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ভারতে এমন গৃহস্থ খুব কমই আছেন, যিনি, শতকরা -নিদেন একজন 

একমুষ্টি তগ্ডুল প্রদান না করেন। ভারতে এমন খুব কমই 
পরিবার আছেন, যে-পরিবারের মধ্য হইতে কেহ-না-কেহ, রমণীই হউন বা 
পুরুষ হউন, বারো মাসে তের পার্বণের মধ্যে কোন-না-কোন পার্বণে নিদেন 
এক কপর্দকও ব্যয় না করেন। তদ্রপ, যদি আমরা সকলেই কোনপ্রকারে, 
কষ্ট্রে-শিষ্টে, নিদেন এক-আধ পয়সা করিয়াও ভিক্ষাস্বরূপ আড্ডাতে জমাইতে 
পারি, তাহা হইলে অনেক উপকার হয়। ভিক্ষা প্রদান করিলে হৃদয় অতি 
পবিব্র হয়; এবং সেই হৃদয়ে সদিচ্ছা স্বতই ক্রমশ বিকশিত হইতে থাকে; 
মন প্রফুল্ল হইতে থাকে, মুখশ্রী বর্ধিত হইতে থাকে, এবং তাহাকে দেখিলে 
সকলে শান্তিলাভ করেন। সাধুগণ ভিক্ষালন্ধ অন্নকে ' এত পবিত্র মনে করেন 
কেন? তাহার এক প্রধান কারণ এই যে, সদিচ্ছাবান পুরুষ ব্যতীত ভিক্ষা 
প্রদান করিতে কেহ সক্ষম হন না। আমরা সাধারণত অন্ন আহার করিতে 
করিতে শরীরের কোন স্থানে অন্ন একটি হঠাৎ পড়িয়া -গেলে, সেই স্থানটি 
অপবিত্র জ্ঞানে ধৌত করি; সাধুগণ কিন্তু, গাত্রস্থিত বহির্বাসের একাংশে পাঁচ- 
সাত বাটী হইতে অন্ন ভিক্ষা করিয়া আনেন-_গাত্রও ধৌত করেন না সমগ্র 
বহির্বসও ধৌত করেন না, কেবলমাত্র বহির্বাসের সেই অংশটুকু জলে 
পরিষ্কার করিয়া লয়েন। হয়তো কোন সাধু সেই ভিক্ষালন্ধ অন্ন আহার করিয়া 
সেই হস্ত মস্তকে মুছিয়া ফেলিলেন। কেন? অন্যান্য কারণের মধ্যে ইহাও 


হইতে যৎকিঞ্চিং, দেশের কোন সাধারণ বড়জাতীয় সভাতে দিতে পারি। এই 
দুইটি আমাদিগের একান্ত কর্তব্য। প্রথমটির পরিণাম একতা; দ্বিতীয়টির-_ 
জাতীয়তা । উভয় বৃত্তেই একই কেন্দ্র; রদ কিবল একটি তর 
অপরটি বৃহত্তর। উভয়েরই সমান্‌ উদ্দেশ্য-শ্রীবৃদ্ধি; প্রথমটির- পাড়ার, দ্বিতীয়টির_ 
সমগ্র দেশের। প্রথমটি যেমন- সোপান; দ্বিতীয়টি-ছাদ। সোপান দ্বারা ছাদে 
উঠুন; আপনার রূপ দেখিয়া, গৌরব দেখিয়া, এবর্য দেখিয়া, আপনার শ্রীবৃদ্ধি 
দেখিয়া, আপনার শোভা দেখিয়া, জগৎ মুগ্ধ হউন, চন্দ্র তারকা আপনার 
মন্তকে পুষ্পবৃষ্টি করুন। “আমাদিগের মাতৃভূমি রঙ্গাগর্ভা" নাম সার্থক হউক। 
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আড্ডার নাম শুনিলেই যেন সাধারণত লোকের মনে একটা ঘৃণাসূচক ভাব 
আসে। সে-ভাব যেন সকলকার মন হইতে দৃরীকৃত হয়। আড্ডাসকল যেন 
আমাদিগের দেশের নেতৃমগ্ডলি-স্বরূপে পরিণত হয়, যেন পাড়ার আদর্শ-স্থান 
বলিয়া গণ্য হয়--এই একান্ত প্রার্থনা। যাবতীয় আড্ডাগুলি যদি সত্তাবে পূর্ণ 
হয়, তাহা হইলে আর দেশের কোন স্থানে আপদ-বিপদের ভয় থাকে না। 
যদি কোন পাড়ায় কাহারও কোন আপদ-বিপদের সম্ভব হয়, তো তৎক্ষণাৎ 
স্থানীয় আড্ডায় খবর দিলেই যেন তিনি নির্ভরপ্রাপ্ত হন। আড্ডা যেন, দীন- 
দরিদ্র, অনাথ-অনাথাগণের আশ্রয় হয়; আড্ডা যেন বিপন্নগণের একমাত্র 
শরণ-স্থল হয়; যেন দুষ্টের পরিবর্তন ও শিষ্ট্ের আদর-স্থান হয়; ধনী-নির্ধনী, 
গুণী ও নির্ভণ, মহৎ ও ক্ষুদ্র, বালক বা বৃদ্ধ, সকলকারই যেন প্রিয় কুটির 
হয়। আড্ডা যেন পঙন্লীর শান্তিনিকেতন হয়। আড্ডা যেন যাবতীয় লোককে 
একতাবন্ধনে বদ্ধ করিতে পারেন। দেশের জাতীয়ত্ব বজায় রাখিতে পারেন 
এবং ভারতের নষ্টদ্রব্য উদ্ধার করিয়া স্বজাতির জীবনরক্ষা করিতে পারেন। 
নিজ মাতৃভূমির মুখ উজ্জ্বল করিতে পারেন।* [] 


*২ বর্ষ ১৯ সংখ্যা 





চন্দ্রলোকে জনসভা 
[দার্শনিকের স্বপ্নদর্শন ] 


গোবিন্দচন্দ্র দেব 


“লাইকা'কে নিয়ে “রাশ্যান স্পুটনিক'-এর চন্দ্রলোক অভিযানের রোমাঞ্চকর 
সংবাদ প্রচারিত হবার কিছুদিন পরেই হঠাৎ একদিন গভীর রাত্রে এক অদ্ভুত 
স্বপ্ন দেখি-যার ভাল ব্যাখ্যা এখনো খুঁজে পাইনি। সর্বদাই তরুণ-পোষণ ও 
তোষণে ব্যস্ত থাকায় কালিকলমের আঁচড়ে সেই স্বপ্নের একটা চলনসই ছবি 
আঁকবার সুযোগও তখন জোটেনি । অনলস, দীর্ঘসুত্রী ও অনর্থক অতিব্যস্ততার 
ফাঁকে যে-কাহিনীর মনের কোণে আবছায়ার মতো মাঝে মাঝে ভেসে 
ওঠে, তাকে আজ সত্যি কালিকলমের বন্ধন স্বীকার করতে হলো। 

এই স্বপ্নদর্শনের দিনকয়েক আগে এক বিদ্বজ্জন-সমাবেশে “দর্শনের 
প্রয়োজনীয়তা” নিয়ে এক বিতর্ক হয়_যার সঙ্গে আমার স্বপ্নের কিছু অব্যক্ত 
৪৮৬৮-০০-২৬ ১০৮১৬৫ 
সমর্থন করি, কারণ আমার ক্ষুদ্র জীবনের অজস্র অকৃতকার্যতার ভিতর 
সাফল্যের যে কণিকা লুকিয়ে আছে তার আসল হলো “দর্শন”, বাকিটুকু 
হলো তারই সুদ। 

তবে আসলের চেয়ে সুদের ওপর বেশি আসক্তি রেখে দুটাকেই না 
হারাতে হয়, এই ভয়েই এই দর্শন-বিতৃষ্ণার যুগেও দর্শনকে ধরে আছি 


যে দেখছেন ডক্টর দেব, একজন বড় (বড়' কথাটি বক্তার উক্তি থেকে 
উদ্ধৃত। পাঠকের মনে রাখা উচিত বিতর্কসভায় বিরোধী দলের কাউকে বড় 
বলা হয় ছোট অর্থে) দার্শনিক, তাকে যদি লাইকার সঙ্গে পাঠিয়ে দেওয়া হয় 


বাহুল্য। নিতান্ত সরল অর্থ. অতি পরিষ্কার। তবে খুবই আশার কথা এই যে 
০২০৯০ স্বপ্ন-মানসে তার আংশিক সত্যের 
হয়েছে অনুভূতি। এতেই ইউক্লিডের উপৃপাদ্যগুলোর মতো প্রমাণিত হয়ে 
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গেছে যে, বাস্তব জীবনে দর্শনের যতই পরাভব ও পরাজয় হোক না কেন, 
স্বপ্ন-জীবনে তার একাধিপত্য অনস্থীকার্য। 
হঠাৎ গভীর রাত্রে হল-ক্যান্টিনের জমাট আসর ও তার নিত্য সহচর 
অনবরত শব্দের গোলাবর্ষী রেডিও-র স্মৃতি গেল মুছে। সুযুস্তির ভিতর স্বপ্নের 
স্বাতন্ত্য-লোকে হঠাৎ হলো প্রবেশ। যা দেখলাম তার সঙ্গে আজকের দিনের 
চাঞ্চল্যকর গ্লোগান-সাইরেনের কোন যোগ নেই। তথাপি তা অতি বিস্য়কর 
সন্দেহ নেই। হঠাৎ সাদা চোখে দেখতে পেলাম স্পুটনিকে করে 
হাজির হয়ে গেছি চন্দ্রলোকে; বন্ধুবর লাইকা সঙ্গে | 
ডারউইনের নীতির ঈষৎ পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ অনুসারে লাইকার 
সঙ্গে আমার প্রাচীন পুরুষানুক্রমিক অনাবিল প্রেমের সম্পর্ক স্মরণ করেই 
হয়তো প্রবীণ অধ্যাপক বিতর্কসভায় তার সঙ্গে আমার সংযোগ-স্থাপনের চেষ্টা 
করেছিলেন। ডারউইনের নীতি সম্ভবত চন্দ্রলোকে অচল। কাজেই অতি 
ভ সেখানে আমার একাকী আবির্ভাব। 
ছোটবেলা থেকেই ধর্ম ও দর্শনের পুথিতে চন্দ্রলোকের কথা পড়ে 
আসছি। হিন্দুদের পরলোকের কাহিনীতে মৃত্যুর পর পুণ্যবলে চন্দ্রলোকে 
যাওয়ার কথা আছে। কিন্তু এমন সশরীরে চন্দ্রলোকে যাওয়া বিজ্ঞানের 
আশীর্বাদেই সম্ভব হলো-তবে যা দেখলাম সেটা বৈজ্ঞানিক চন্দ্রলোক না 
আধ্যাত্মিক চন্দ্রলোক, তা আজও ঠিক করতে পারিনি। আমার চন্দ্রলোক 
অভিযানের প্রেরণা সম্ভবত বৈজ্ঞানিক, তবে আমার স্বপ্রমানসে চন্দ্রলোকের 
যে রূপায়ণ হয়েছিল তার উপাদান সম্ভবত দার্শনিক ও আধ্যাম়িক বিজ্ঞানের 
চন্দ্রলোক মোটেই সুদৃশ্য বা রমণীয় নয়। বঙ্কিমচন্দ্র সেজন্যই বলেছেন-- 
চাদের সঙ্গে সুন্দর মুখের তুলনা যাঁরা করেন, তারা জানেন না সে উপমা যদি 
আক্ষরিক অর্থে সত্য হয় তবে তার ফল কি ভয়ানক ও ভয়াবহ। আমার 
স্বপ্নের চন্দ্রলোক সত্যি খুব মনোরম, মনোহারী, শান্ত, শ্লি্ধী ও সুন্দর। 
একবার দেখলে আর চোখ ফেরাতে ইচ্ছা করে না। 
হঠাৎ দেখি-নেমে পড়েছি ০*লাকের সেই শান্ত, শ্লিশ্ী, সুন্দর ও 
স্বস্তিকর আবহাওয়ায় । সামনে দেখি এক বিরাট জনসভা । সভা সামনে দেখা 


গদ্রাপর্বের অপূর্ব সমন্বয়, এই দুই পর্বে যীরা বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন 

করেছেন তাদের চরম পরিণতি বনপর্বে ও স্বর্গারোহণ-পর্বে। পৃথিবীর 

প্রাত্যহিক জীবনের কাদামাটির সঙ্গে ভাল করে যোগ রাখা তাদের পক্ষে 

হোক, এখন সে আলোচনা মুলতুবি রেখে চন্দ্রলোকের সভার 

বলি। সেই সভায় পৌরোহিত্য করছেন দেখতে পেলাম মহাভাগবত 

এক ভি তার জ্যোতির্ময় কান্তি, গৈরিক বসন, শান্ত গান্তীর্য ও অচঞ্চল 

হাস্য সেই বিরাট জনসমুদ্র থেকে তাকে অতি স্বাভাবিকভাবেই করে 

রেখেছে 8 র মতো তার চিন্তা জনমানসের 
বহু ূ 


সে-সভার আলোচ্য বিষয় ঃ পৃথিবীতে আবিষ্কার ও চন্দ্রলোকে 
তার সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া। নানা বক্তার শুনে মনে হলো পৃথিবীতে 
স্পুটনিক লোকের নেতার ভীত সত ও কত াের 
বক্তব্যের সারমর্ম £ চন্দ্রলোকে খাদ্যসন্কট নেই। জনসংখ্যা অনবরত 


সুতরাং অদূর আবিষ্কারের ফলে চন্দ্রলোকে পড়বে 
পৃথিবীর মানুষের লোলুপ দৃষ্টি ও তাতে হবে সেখানকার শাস্তিভঙ্গ। যে 
বাস্তহারা সমস্যায় পৃথিবী --পৃথিবীর মানুষের সংস্পর্শে চন্দ্রলোকেও 


সে-সমস্যা দেখা দেবে। এইভাবে সঙ্কটের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার 
উদ্দেশ্যেই তারা তাদের দিশারি ভিক্ষুর পৌরোহিত্যে করেছেন এই বিরাট 
সভার আয়োজন। র্ ও 

ভয়, নৈরাশ্য ও মানসিক চাঞ্চল্যের যে আবহাওয়া বিভিন্ন বক্তার বন্তৃতায় 


তত্ব পৃথিবীর মহামানবেরা করছেন প্রচার। তোমরা চন্দ্রলোকবাসী সে সত্যের 
পা রন টাটা 
রূপায়িত করবার প্রেরণা পাবে পৃথিবীর মানুষ ও তাদের 
পে এসে সম বে ববি রী 
“মনুষ্যলোকে অতি. প্রাটীনযুগে খষি যাজ্ঞবন্ধ্য খুব জোরের সঙ্গে গা 
বলেছিলেন, “এই অবিনাশী ও অক্ষর তত্বকে না জেনে যে যজ্-তপস্যাদি 
করে, তার সমস্তই নিম্ষল, সে তত্বসুখসভ্োগ-বঞ্চিত কৃপণ” মনুষ্যলোকে 
বিজ্ঞানের বিরাট জনকল্যাণ-যজ্স তত্বজ্ঞানের অভাবে আজ হতে চলেছে 
নিষ্ষল। তত্বজ্ঞানের দ্বারা বিজ্ঞানের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করে সেই মহাযজ্ঞকে 
সাফল্যমণ্তিত করাই আজকের দিনে মনুষ্য-লোকবাসী ও চন্দ্রলোকবাসী উভয়েরই 
টানে ভা রা হুদা রা রা উর চি রান 
ণ্য। ৃ 
_ চচন্দ্রলোকবাসী। বন্ধুগণ, পৃথিবীর মানুষ চন্দ্রলোকের ওপর হামলা করবে_ 
আরম্ত করেছেন ফল অতি ভয়াবহ। বিজ্ঞানের নবাবিষ্কৃত মারণাস্ত্র 
পারে, একথা পৃথিবীর অনেক মনীষী আজ প্রাণে প্রাণে অনুভব করছেন। 
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সেজন্যই পৃথিবীতে আজ শাস্তি প্রতিষ্ঠার প্রভূত চেষ্টা। সন্থীর্ণতা-_তা প্রাদেশিকই 
হোক, অর্থনৈতিক হোক, রাজনৈতিকই হোক, আর তথাকথিত ধর্মীয়ই 
হোক--মানুষের মনে বিদ্বেষ জাগিয়ে তাকে করে যুদ্বোন্মুখ। যুদ্ধের ভয়াবহ 
পু সন 
সারা জগতের মানুষের 

সপ স্পিএ 
চন্দ্রলেক ও মনুষ্যলোকের মারফত যে-যোগসূত্র আজ 
স্থাপিত হলো, তাতে এই সন্ধীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা চন্দ্রলোক থেকেও হবে বিলুপ্ত 
এবং পৃথিবীতে যেমন বহু শতকের ভ্রান্ত চেষ্টার প্র জনগণের ব্যাপক ও 
সামগ্রিক কল্যাণকেই করা হচ্ছে সমন্ত সংস্থার প্রচেষ্টার মূল লক্ষ্য, চন্দ্রলোকেও 
হবে তার পুনরাবৃত্তি 

“পৃথিবীর মানুষেরও এতে হবে বিশেষ মঙ্গল। কারণ তারা এতকাল শুধু 

কথাই ভেবেছে। চন্দ্রলোকের সংস্পর্শে এসে সারা জগতের সকল 

কল্যাণ সম্বন্ধে তারা হবে সজাগ ও সচেতন। 

“আড়াই হাজার বছর আগে পৃথিবীরই এক মহামানব তথাগত বুদ্ধ প্রচার 
করেছেন, “সব্বে সন্তা সুখিতা হোন্ত'__সব প্রাণী সুখী হোক।” 

এমন সময় ঘরের ছিটকিনি না-লাগানো জানালা বাতাসে দেওয়ালে লেগে 
হলো খট্‌-খটু শব্দ, আর ঘুম গেল ভেঙে। স্বপ্নমঙ্গলের এমন অপ্রত্যাশিত 
অবসানে স্পুটনিকে করে ফিরে আসার লোভনীয় অভিজ্ঞতা থেকে 
হলাম বঞ্চিত। দেখি সেই পুরানো ঘরে ভাঙা খাটে আছি শুয়ে; আর গভীর 
রাতের অন্ধকার বিজলীবাতির ক্রমবর্ধমান আলোতে চোখের সামনে “জগনাথ 
হলের ব্রিতল প্রাসাদ তার সুপ্তিমগ্ন যুবশক্তি নিয়ে করছে জ্বলজ্বল। 
মনোবিশ্লেষণের নিয়মে প্র রা 
মনের কোন অবদমিত ইচ্ছার অভিব্যক্তি আবিষ্কার করবেন, তা জানি না;. 
রা সিসসগা নর রনার রা 
ও বাস্তব হয়ে উঠুক।* 2 


* ৬১ বর্ষ, ৭ সংখ্যা 


কাশ্মীরে অমরনাথ 
স্বামী প্রকাশানন্দ 


মানুষ নিত্য চায়-প্রকৃতির নব-নব লীলাভূমি সন্দর্শন করিয়া প্রাণ- 
ক অন্তর্জগতের নব-নব ভাব উপলব্ধি করিতে 
সতত বান হয আজ যেখান অতীব ননী বি বোধ হয়, কাল 
৮৮৯4৯৪৫৯১০১ 
আনন্দ উপভোগ করে, কাল তাহার তত আকর্ষণ থাকে না। ইহাই মানব 
সস ৮০১০ 6 ০৯৭ 
যাবতীয় সৌন্দর্যের একত্র সমাবেশ, সেই কাশ্মীর এবং 

৯০৫১০ পর 
পর উপ ১৮৯ 
রেলওয়ের একটি বড় স্টেশন। বহু পূর্বে ইহাই সীমান্ত-প্রদেশ বলিয়া গণ্য 
ছিল, পরে পেশোয়ার এবং কোহাট পর্যন্ত রেল যাওয়াতে সীমান্ত-প্রদেশ 
অনেক পশ্চিমে সরিয়া গিয়াছে। 

যদিও নানাদেশ ভ্রমণ ও তীর্থাদি গমন বাসনা দ্বারা সাধকজীবনের উচ্চস্তরে 
বহু ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা, যাহা লক্ষ্য করিয়া সাধক গাহিয়াছেন, “তীর্থভ্রমণ 
দুঃখগমন, মন উচাটন কর না রে", যদিও উদ্দেশ্যবিহীন ভবঘুরে হইয়া জীব 
ইতোনষ্স্ততোভরষ্ট হইয়া যায়, তথাপি ইহার বিশেষ উপকারিতা আছে, এক 
অবস্থায় ইহা অতীব আবশ্যক। ভিন্ন ভিন্ন দেশাদি ভ্রমণচ্ছলে ভিন্ন ভিন্ন দেশের 
রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার, ধর্ম ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করিয়া অনেক বহুদর্শিতা 
১০৮০৮8৮০০১৮ 
তীর্থাদি স্থানে সাধুসঙ্গলাভে অনেকসময় চিত্তের মলিনতা হইয়া মন 
উন্নত হয়। পদর্রজে তীর্থাদি ভ্রমণে স্বাস্থ্য বেশ ভাল থাকে। এাঁদি গমনকে 
কায়িক তপস্যা বলে। এইসমস্ত কারণে সাধুদিগের চারিধাম করিবার বিধি 
আছে। গৃহের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে বেষ্টিত থাকিয়া আলস্যবশত অনেকেই ঘরের 
পিস 
ঘরের কোণে বসিয়া বসিয়া আমাদের দেশ তো অবনতির আবর্তে দিন দিন 
ডুবিয়া যাইতেছে। কিন্তু ভিন্ন দেশে গিয়া ভিন্ন দেশের শিশ্পাদি, কার্যকারিতা, 
একতা প্রভৃতি সদগুণ শিক্ষা করিতে পারিলে আজ বোধহয় আমাদের এ- 
অবস্থা হইত না। 

কাশ্মীরে যাইবার অনেকগুলি পথ আছে। ৫১) নর্থ ওয়েস্টার্ন রেলওয়ের 
গুজরাট স্টেশন হইতে রাজাওরি হইয়া সমুদ্র সমতল হইতে ৮২০০ ফিট উচ্চ 
রতনগীর নামক পাশ এবং ১১৩০০ ফিট উচ্চ পীরপঞ্চাল পাশ পার হইয়া 
ইসলামাবাদ (191217798) হইয়া শ্রীনগরে যাইতে হয়। (২) নর্থ ওয়েস্টার্ন 
রেলওয়ের ঝিলাম স্টেশন হইতে কাশ্মীরের করদ পুঞ্চ রাজ্যের মধ্য দিয়া সমুদ্র 


কাশ্মীরে অমরনাথ ৫৪১ 


সমতল হইতে ৮৫০০ ফিট উচ্চ হাজ্জিপীর পাশ পার হইয়া বরাহমূলা দিয়া 
শ্রীনগর যাইতে হয়। €৩) উক্ত রেলওয়ের ওয়াজিরাবাদ হইতে যে শাখা-লাইন 
শিয়ালকোট হইয়া জন্ম ৪১ ০ 8-88৬ ০ 


উহার অর্ধমাইল দক্ষিণ খান্নাবল হইতে নৌকাযোগে শ্রীনগর যাওয়া যায়। (৪) 
জন্মু হইতে আকনুর ও রাজাওরি হইয়া প্রথমোক্ত রতনপীর এবং পীরপধ্থাল 
পাশ পার হইয়া কাশ্মীরে যাওয়া যায়। (৫) এই পথ নর্থ ওয়েস্টার্ন রেলওয়ের 


উপরোক্ত প্রথম চারিটি পথ বর্ষার পর ৩/৪ মাস খোলা থাকে মাত্র । 
অন্যসময় বরফের জন্য দুর্গম হয়। কুলি, ঘোড়া, ঝাঁপান, পালকি পাওয়া 
যায়। এবোটাবাদে ব্রিটিশ স্টেশন বলিয়া উক্ত পথে টাঙ্গা, এক্কা প্রভৃতি পাওয়া 
যায়। রাওয়ালপিপ্ডির পথ দূর হইলেও অন্যান্য পথ অপেক্ষা অনেক সহজ। 
এই পথ দিয়াই মহারাজ ও তাহার রাজ্যের কর্মচারীসকল যাতায়াত করেন। 
সাহেব-মেম প্রভৃতি যাহারা কাশ্মীর দেখিতে যান, তাহারাও সাধারণত এই পথ 
দিয়াই গমনাগমন করেন। এপথে টাঙ্গা, একা সমস্ত পাওয়া যায়। 
ধাপ্রীভাই এবং তীহার পুত্রের টাঙ্গার কন্টাক্ট য়া বহু অর্থ উপার্জন 
করিয়াছেন ও করিতেছেন। পুরো টাঙ্গার ভাড়া ১০০ টাকা, কখনো কখনো 
১৩০/৪০ টাকা পর্যন্ত বাড়ে। একটি লোকের স্থানের জন্য ভাড়া ৩৩ টাকা। 
এক্বার স্টেট হইতে ধার্য ভাড়া সাড়ে বাইশ টাকা। ইহারও ভাড়া কখনো 
কখনো ৩০/৩২ টাকা পর্যন্ত বাড়ে। একটি লোকের শেয়ারে ভাড়া ৬/৭ 


| 
অমরনাথ যাত্রার বিলম্ব আছে বলিয়া রাওয়ালপিপ্ডি কালীবাড়িতে আমাকে 
কিছুদিন অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল। কালীবাড়ি স্টেশনের খুব নিকট । একটি 
সদাশয় বাঙালী ব্রান্দণের উৎসাহে_ আন্বালা, রাওয়ালপিণ্ডি প্রভৃতি স্থানে 
৮১২ ৯০৯০, বাঙালীগণ বিদেশে যাইয়া স্থানাভাবে অত্যন্ত 
কষ্ট পান। তাহাদের পক্ষে কালীবাড়ি ২/১ দিন থাকিবার বেশ সুবিধাজনক 
স্থান। যেসমস্ত বাঙালীকে চাকরি উপলক্ষে বিদেশে থাকিতে হয়, তাহাদের 
পূজাদি ও বিবাহাদি ক্রিয়াকর্ম কালীবাড়ির বাঙালী পূজারী দ্বারা সংসাধিত হয়। 
যখন অফিস পাহাড় হইতে দেশে এবং দেশ হইতে পাহাড়ে যায়, তখন 
অফিসের কোন কোন কর্মচারী কালীবাড়িতে ২/১ দিন বিশ্রাম করিয়া যাইবার 
সময় কালীমাতাকে কিছু প্রণামী দিয়া যান। কালীবাড়ির ব্যয়াদি স্থানীয় 
রািরের রানি রা বারবার রর রকি 
বার মাসে তের পার্বণ প্রায় কিছুই বাদ যায় না। রাওয়ালপিপ্ডির কালীবাড়িতে 
একটি রিডিং রুমও আছে। সাধু-সন্ন্াসিগণ মাঝে মাঝে আসিয়া থাকেন। 
আমাকে ইহারা খুব ফস করিয়াছিলেন। 


৩৭ 


৫৪২ উদ্বোধন £ শতাব্দীজযন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


স্থানীয় কতিপয় ভদ্রলোক কাশ্মীর যাইবার জন্য, আমাকে এক্বা বন্দোবস্ত 
করিয়া দিয়াছিলেন। রাওয়ালপিণ্ডি হইতে কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগর ১৮৯ 
মাইল। টাঙ্গায় আড়াই দিনে শ্রীনগর পৌঁছান যায়। টাঙ্গার জন্য ৪/৫ মাইল 
অন্তর ঘোড়ার ডাকের বন্দোবস্ত আছে। এক্কা এক ঘোড়াতেই বরাবর যায়। 
তজ্জন্য এব্বা ৬ দিনে শ্রীনগর পোৌঁছায়। এক্কায় যিনি কিছুক্ষণ চড়িয়াছেন, তিনিই 
ইহার কষ্ট বিশেষরূপে অবগত আছেন। অন্তত দুইখানি গাড়ি একত্র না হইলে 
এন্কার ঘোড়া প্রায় চলিতে চায় না; যখন জোরে চলিতে থাকে, নাড়ি-তুঁড়ি 
একেবারে ওলট-পালট হইবার যোগাড়। ২ জ্যৈষ্ঠ বৈকাল ৫টার সময় আমাদের 
একা ছাড়িল। প্রায় ১৭/১৮ মাইল পরে, আমরা রীতিমতো পাহাড়ের ভিতর 
| ৷ রাত্রি. ১০টার সময় সত্র নামক স্থানে কিঞ্িৎ জলযোগ করিয়া 
লইয়াছিলাম। এক্কা সমস্ত রাত্রি চড়াই করিয়া পরদিন প্রাতে মরি পাহাড়ের দুই 
মাইল নিচে রাওয়ালপিণ্ডি হইতে প্রায় ৩৯ মাইল দূরবর্তী ঘোড়াগলি নামক 
স্থানে উপস্থিত হইল। এপথে ' টাঙ্গা, সা: ধা হইলেও রাত্রে 
থাকিবার অত্যন্ত স্থানাভাব। বেশি ভাড়া দিলে দুই-একটি ঘর পাওয়া যায়। 
কোন পাহাড়ে তাহা পাওয়াও দুস্কর। ডুমেল, কোহালা, রামপুর, উড়ী, চকোটি, 
বরাহমূলা প্রভৃতি স্থানে সরকারি ডাকবাঙলা আছে। দোকানদারদের 
রাত্রে শুইবার জন্য খাটিয়া লইলে দুই-পয়সা খাটিয়ার ভাড়া দিতে হয়। ঝিমর 
নামে এক ছোট জাত আছে, তাহারা রুটি, ভাত, ডাল, তরকারি বিক্রয় করে। 
সপ ক 
বাতাসা, জিলিপি, গজা প্রভৃতি সামান্য মিষ্টান্ন পাওয়া যায়। ডাল, চাল প্রায় 
পাওয়া যায় না। আস্ত মসুর ও কলাই ডাল, আটা, আলু, মসলা প্রভৃতি পাওয়া 
যায়। এখানে আধঘন্টা বিশ্রামের. পর পুনরায় এক্কা চলিতে লাগিল। 

বেলা ১২টার সময়. ডুমেল পৌঁছিলাম। ইহার অপর পারে মজঃফরাবাদ। 

সান 


এমন সময় এক পাহাড়ি বর বিবাহ করিয়া গৃহে যাইতেছে 
দেখিলাম। সঙ্গিগণ বাজনার তালে তালে তরবারি খেলিতেছে। বরের কোমরে 
কোযবদ্ধ | প্রায় ৩টার সময় একা ছাড়িয়া সন্ধ্যার সময় 


কাশ্মীরে অমরনাথ ৫৪৩ 


আরেকটি পাঞ্জাবী ছিলেন। পাঞ্জাবী ভদ্রলোকটি গুলমার্গ পাহাড়ে টেলিগ্রাফ- 

নিযুক্ত হইয়া যাইতেছিলেন। শ্ত্রীনগর হইতে দক্ষিণ দিকে তুষারাচ্ছন্ন 
গুলমার্গ পাহাড় অতি সুন্দর দেখায়। এখানে বসন্তে গোলাপ ফুল ফোটে 
বলিয়া ইহার নাম গুলমার্গ হইয়াছে। শ্রীনগরে গরম পড়িলে অনেক সাহেব- 
মেম এইখানে যান। পাঞ্জাবী ভদ্রলোকটির নিকট অনেক বড়ি ছিল। আজ 
ভাত ও আলুবড়ির ঝোল প্রস্তুত করিয়া তৃপ্তির সহিত ভোজন করিলাম। 
এস্থানে একটি সরাই ছিল। তথায় রাত্রি যাপনকরত প্রাতে ৪টার সময় গাড়ি 
ছাড়িয়া মধ্যে একস্থানে কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া বৈকালে প্রায় সন্ধ্যার সময় 
গৌঁছিলাম। পথে আসিতে আসিতে মরী পাহাড়ের নিকট বেশ ঠাণ্ডা 
বোধ হইয়াছিল। মধ্যে বেশি ঠাণ্ডা পাওয়া যায় নাই। এখানে আজ বেশ শীত 
বোধ হইতে লাগিল। চারি পার্থের পাহাড়ে বরফ পড়িয়া রহিয়াছে, দেখিলাম। 
আমাদের আসিতে কিঞ্িং দেরি হওয়াতে দোকানে আমরা স্থান পাইলাম না। 
সন্ধ্যার পূর্বেই অনেক লোক স্থান অধিকার করিয়াছিল। এখানে একে অত্যন্ত 
শীত, তার উপর স্থানাভাব, এক্কাদিগের ঘোড়া রাখিবার স্থানে কিঞিৎ জায়গা 
পাওয়া গেল। দোকান হইতে খাটিয়া লইয়া কোনরূপে রাত্রিযাপন করা হইল। 
এখানে দুগ্ধ ও গরম জিলিপি পাওয়ায় জলযোগের কষ্ট হয় নাই। এখানে 


রর 


ঁ 


রহিয়াছে। রাত্রে পওন নামক স্থানে থাকিয়া পরদিন প্রাতে ৭টার সময় শ্রীনগর 
পৌঁছিলাম। 


কাশ্মীর উপত্যকা দৈর্ঘ্যে প্রায় ১২০ মাইল এবং প্রস্থে প্রায় ৭৫ মাইল। 
উত্তরে সমুদ্র সমতল হইতে ১৩৫০০ ফিট উচ্চ ব্রাজিল ও ১৩২০০ ফিট উচ্চ 
কাশ্রী পাশ পার হইয়া গিলগিট দিয়া রাশিয়া সীমানায় যাওয়া যায়। উত্তরপূর্ব 
কোণস্থিত সমুদ্র সমতল হইতে ১১৩০০ ফিট উচ্চ জোজিলা পাশ হইয়া 
দি অধীন লাডাক যাইবার পথ। কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগর 


ঝিলামের উপর অবস্থিত। বর্তমান মহারাজা প্রতাপ সিংহের এক্ষাণে বিশেষ 
ক্ষমতা নাই। রেসিডেন্টই হর্তা-কর্তা-বিধাতা। ইহার পিতা মহাতেজব্ী বীরেন্দ্রকেশরী 
মহারাজ রণবীর সিংহের সময় স্বা | 


সৌন্দর্য ভূরি-ভূরি লিখিত হইয়াছে। সুদূর ইউরোপ, আমেরিকা হইতে সাহেবগগ” 
ইহার মনোহর দৃশ্য দর্শন করিতে ৷ শহরের দেড় মাইল পূর্বে শঙ্করা” 
বা ত্যক্ত সুলেমান নামে এক অতি ক্ষুদ্র পাহাড়, আছে। ইহার উপর এব 
প্রাচীন শিবমন্দির আছে। এই পাহাড়ের উপর উঠিলে শ্রীনগর একখানি ছখি, 
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মতন দেখায়। শহরখানি যেন জলের উপর ভাসিতেছে বোধ হয়। কারণ, 
উত্তরে ডাল নামক ক্ষুদ্র হুদ এবং অন্য কয়েক ধারে নদী ও খাল। নদী, হদ, 
খাল ইত্যাদির একত্র সমাবেশে ইহার সৌন্দর্য য় হইয়াছে। নানাবর্ণের 
ক্ষেত্রগুলি ও ময়দান সকল দেখিয়া বোধ হয়, যেন বিভিন্ন বর্ণের গালিচা বিস্তৃত 
রহিয়াছে। জমি অত্যন্ত উর্বর। প্রচুর পরিমাণে ধান্য এবং পটল ছাড়া প্রায় 
সর্বপ্রকার তরকারি উৎপন্ন হয়। সর্বোৎকৃষ্ট ধান্য টাকায় ১৬ সের। মটর, সরিষা 
প্রভৃতিও প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। 

বেগুন পয়সায় ১৬টা, ওলকপি ১০/১১টা পাওয়া যায়। ঘৃত টাকায় দেড় 
সের। গ্রামে দুই সের, আড়াই সের করিয়া পাওয়া যায়। সাহেব মেমদিগের 
অত্যধিক আগমনে এবং অন্যান্য দেশের সহিত সংযোগবৃদ্ধিবশত জিনিসপত্র 
সমস্ত মহার্ঘ হইতেছে। মাংসের সের ১৪ পয়সা হইয়াছে, দুগ্ধ টাকায় ১৬ সের 
হইয়াছে। কিছুদিন পূর্বে মাংস আরো সস্তা ছিল ও দুগ্ধ টাকায় ৩২ সের করিয়া 
পাওয়া যাইত। আবার যাহা কখনো আশা করি নাই, কাশ্মীরে সেই ধান্যদুর্ভিক্ষ 
আজকাল শুনা যাইতেছে। জানি না, ভবিষ্যৎ গর্ভে আরো কত কি লুক্কায়িত 
আছে। এখানে নানাপ্রকারের আঙুর, আপেল, ন্যাসপাতি, পীচ, ববুগোষা, 
তত, চেরি প্রভৃতি সুমিষ্ট নানাবিধ ফল এত প্রচুর পরিমাণে হয় যে, গরিব 
৮ মাইল দূরস্থ পাম্পুর নামক স্থানে জাফরাণ বা কেশর উৎপন্ন হয়। যখন 
উহার ফুল ফোটে, তখন দেখিতে অতি সুন্দর হয়। অনেকে ইহা দেখিবার 
০ 
ৎপন্ন হয়। 

শ্রীনগর শহরের ভিতর অতি অপরিষ্কার। কাশ্মীরীরা অনেকসময় পথের 
ধারেই মলত্যাগ করে। শুনা যায়, ইহাদের মধ্যে ধারণা, বাহিরে মলত্যাগ 

র চিহ্তস্বরূপ। ইংরাজেরা যে-অংশে বাস করে, সেই অংশ বেশ 

পরিস্কার ও তথাকার রাস্তাও বেশ বড় এবং রাস্তার দুধারে সবেদা গাছের সার 
থাকায় রাস্তার সৌন্দর্য অতিশয় বৃদ্ধি হইয়াছে। 

ডাল হুদ অত্যন্ত গভীর। ইহার জল অতি স্বচ্ছ, জলের নিচে গাছসকল 
স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। কাশ্মীরের ইতিহাস রাজতরঙ্গিনীতে দেখিতে পাওয়া 
যায়, পূর্বে কাশ্মীর উপত্যকা একটি হুদ ছিল; শ্রীনগর দেখিলে তাহার সার্থকতা 
লাস দস -রনি দা 
তখন অতি মনোরম হয়। একদিন টাদনী রাত্রে কয়েকটি বন্ধুর সহিত 
ডালে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। সেসময় খুব পদ্ম ফুটিয়াছিল। একদিকে শহর ও 
তিনদিকে পাহাড় । মৃদু মৃদু পবনে জল, প্রস্ফুটিত পদ্ম ও পদ্মপত্রসকল ঈষৎ 
আন্দোলিত হইতেছিল। তাহার সহিত চন্দ্রপ্রতিবিস্ব শতধা বিভক্ত হইয়া খেলা 
করিতেছিল। রাত্রির নিস্তবূতা ভঙ্গ করিয়া বন্ধুগণ ভজন গাহিতেছিলেন। সে 
দৃশ্য বর্ণনাতীত। ডালের পশ্চিমদিকে হরিপর্বত। ইহা একটি ক্ষুত্র পাহাড়, ইহার 
উপর পুরাতন কেন্লা। কোয়ার্টার মাস্টার জেনারেলের পাশ ইহার ভিতর 
প্রবেশ করিবার হুকুম নাই। ইহার ভিতর কালীদেবীর একটি সুন্দর মন্দির 
আছে। ইহাতে বড় বড় কামান সযক্ে রক্ষিত আছে। বেলা ১২টা ও রাত্রি 
১০টার সময় এখান হইতে দুইবার তোপ দাগা হয়। 


কাশ্মীরে অমরনাথ ৫৪৫ 


ডালের ধারে ধারে নিষাদবাগ, পরীভবন, শালিমারবাগ প্রভৃতি কতকগুলি 
মোঘলদিগের বিলাসকানন দেখিতে পাওয়া যায়। ডালের উত্তরে হারবন নাম 
স্থানে জলের কারখানা । খুব বড় পুকুরের ন্যায় একটি গভীর স্থানে পাহাড় 
হইতে জল আসিয়া জমিতেছে এবং তথা হইতে শ্রীনগরে কলের জল 


উপর প্রচুর পরিমাণে শশা, ফুটি, কাকুড় প্রভৃতি ফল উৎপন্ন হয়। এই 
বাগানে কখনো কখনো চুরি হইয়া থাকে। ইহার কিয়দংশ ভাসাইয়া অপরস্থানে 
লইয়া যাওয়া যায়। ডালের পূর্বতীরে রাস্তার উপর হইতে পাহাড়ে একটু 
চড়াই করিয়া চিসাম সাই নামক সুন্দর একটি ঝরণা দেখিতে পাওয়া যায়। 


শ্রীনগর হইতে ২৫ মাইল নিচে উলর নামক একটি সুন্দর হ্দ আছে। 
ইহার চারিদিকে পাহাড়। ইহা দৈর্ঘ্যে প্রায় ১০ মাইল ও প্রস্থে প্রায় ৬/৭ 
মাইল হইবে। নৌকা হইতে ইহার দৃশ্য অতি সুন্দর। ইহার জল অতি 
গভীর। বেলা ৩টার সময় প্রায় ঝড় উঠে, অনেক সময় ঝড়ে নৌকাডুবি 
হইয়া গিয়াছে। এইজন্য মাঝিরা সকালে হৃদ পার হয় কারণ, প্রাতে ঝড় হয় 
না ও জল স্থির থাকে। 
এ 

ও হয় 


৩/৪টি সিদ্ধ গুটি লইয়া উহার ছাল হইতে রেশম বাহির করিয়া ৩/৪ গাছি 
কত্র করিয়া দিতেছে । আরেকটি ছেলে লাটাইয়ের মতো একটি কল 


পাঠাইয়া দেওয়া হয়, তথা হইতে বন্দি প্রস্তুত হইয়া থাকে। 

১৮৭৫ সালে এখানে একটি কৌতুকাগার স্থাপিত হয়। কৌতুকাগারে ভাল 
কাশ্মীরী শাল, কাপেট, গব্বা; পুরাতন মুল্যবান তরবারি, বন্দুক প্রভৃতি 
অস্ত্রশস্ত্রাদি, কস্তরীমৃগ, তিব্বতীয় হরিণ, কৃষ্ণভন্ুক, ব্যাঘু, নানাজাতীয় 
কাশ্মীরী রৌপ্য ও সুবর্ণলঙ্কারাদি; চিলকী নামক কাশ্মীরী মুদ্রা ও বিভিন্ন 
ইত্যাদি দেখিবার আছে। একখানি শালের উপর সমুদয় শ্রীনগর শহরটি 
অঙ্কিত আছে। পশমের কাপড়ের উপর সুচীর কার্য অতি সুন্দর। ইসলামাবাদ 
এবং অন্যান্য স্থানে অনেকে শাল, কম্বল, পটু, লুই প্রভৃতি প্রস্তুত করে। ইহাই 
অনেকের জীবিকা। এস্থানে কাগজের সুন্দর বাক্স ও ছবির ফ্রেম প্রস্তুত করে, 
ইহাকে পেপিরস মেসি কহে। তান্্ের সুন্দর পাত্রাদিও প্রস্তুত হয়। 


রব 


রি 
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ডালের দক্ষিণপূর্ব কোণে গুপকার নামক স্থানে চেরি, আপেল প্রভৃতি 
হইতে মদ প্রস্তুত হইবার কল আছে। একজন ফরাসী দেশীয় সাহেবের 
তত্বাবধানে ইহা আছে। কার্পেট, গব্বা প্রভৃতিরও একটি কুঠি আছে। 
এখানে দুইটি হাসপাতাল আছে। একটি রাজসংক্রান্ত ও আরেকটি ক্রিশ্চান 
মিশন দ্বারা চালিত। এইরূপ একটি হিন্দু স্কুল ও আরেকটি মিশন স্কুল 
আছে। এখানে মধ্য ইংরেজী পর্যন্ত পড়ান হয়। কাশ্মীরে প্রবেশিকা পরীক্ষার 
বিদ্যালয় নাই। শুনা যায়, পূর্বে এখানে খুব বিদ্যার চর্চা ছিল। এখানে সারদা 
দেবীর মন্দির আছে। যত বড় বড় পণ্ডিতকে একবার এখানে আসিতে হইত। 
শুনা যায়, শঙ্করাচার্য এখানে আসিয়াছিলেন। গর রাজতৃ সময়ে 
সমস্ত বিদ্যা লোপ পাইয়াছিল। এখন ধীরে ধীরে কাশ্মীরে বিদ্যার চর্চা 
বাড়িতেছে। রাজ্য সরকার হইতে খরচ পাইয়া ডাক্তারি, ইঞ্জিনিয়ারিং বা অন্য 
এক্ষণে এইরূপ নিয়ম হইয়াছে। একজন কাশ্মীরী পণ্ডিত সহকারী অস্ত্রচিকিৎসক 
হইয়াছেন। ৩/৪ জন পণ্ডিত সহকারী জজ ও উকিল হইয়াছেন। বলা বাহুল্য, 
এখানে উকিল হইতে ওকালতি পরীক্ষায় পাশ হইবার বিশেষ প্রয়োজন নাই। 
এস্থানে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের সংখ্যা অধিক। মুসলমান রাজত্বের 
সময়ে বোধহয় অধিকাংশই মুসলমান হইয়াছিল। অনেক মুসলমানের নাম 
হিন্দু ও মুসলমান নামের একত্র মিলনে উৎপন্ন দেখিতে পাওয়া যায়। উহাদের 
আচার-ব্যবহারে এত মিল যে, এক কাশ্মীরী হিন্দু অন্নাদি রন্ধন করিয়া 
কম্বলের ভিতরে বাঁধিয়া কাশ্মীরী মুসলমানের মাথায় দিয়া অপর হিন্দুকে 
প্রেরণ করিলে উহা গ্রহণে তাহার আপত্তি হইবে না। স্পর্শ না করিলেই 
হইল। কপালে কেশর ও চন্দনের চিহ্ন ব্যতীত হইতে হিন্দু বাছিয়া 
রিনার রা রা লা ভাষার মিশ্রণে উৎপন্ন 
য়াছে। 


৯১০৪ বুনি সপ পর 84৯০৭ 
পাওয়া যায়। মুসলমানদিগের দুইটি আছে। হিন্দুদের শিবমন্দির 
অধিক। ইহাদিগের অধিকাংশই শৈব। শক্তি কিছু কিছু দেখিতে পাওয়া 
যায়। ব্রাহ্মণদিগের পদবী কোল দেখিয়া কৌলের কথা মনে পড়ে। 
কাশ্মীরী স্ত্রী ও পুরুষের ঝলঝলে আলগখাল্লার ন্যায় প্রায় এক সাধারণ পোশাক 
দেখিতে পাওয়া যায়। পুরুষেরা চাদর ও পাগড়ি পরে। স্ত্রীলোকেরা মাথায় ও 
পিঠে একটি ছোট চাদর দেয়। স্ত্রী-পুরুষের রঙ খুব সুন্দর হইলেও সেরূপ 
গঠন বা প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। 

আমি এখানে উচ্চপদস্থ একটি বাঙালী ভদ্রলোকের বাটীতে ছিলাম। 
এখানে ১৬/১৭ জন বাঙালী আছেন। তাহাদের অধিকাংশ গ্রীষ্মকালে কাশ্মীরে 
থাকেন এবং শীতকালে জন্মু নামিয়া যান। প্রধান জজ, প্রধান . চিকিৎসক, 
রানার প্রভৃতি উচ্চ উচ্চ পদ বাঙালী অধিকার 

বিয়া আছেন। 

আমি যখন শ্রীনগরে উপস্থিত হইলাম, তখন অমরনাথ যাত্রার বিলম্ব 
থাকিলেও সাধু-সন্াসিগণ আসিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। শ্রীনগরের প্রা 
দেড় মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে বর্তমান মহারাজের পিতামহ গোলাপ সিংহের 


রি 


কাশ্মীরে অমরনাথ ৫৪৭ 





বিদেশীর পক্ষে নৌকাতে থাকাই বিশেষ সুবিধা। বড় বড় হাউসবোটে 
পাশাপাশি 8/৫টি ঘর থাকে । উহার ঘরসকল বৈঠকখানা, শয়নাগার, আহারের 
ঘর ইত্যাদি হইবার সম্পূর্ণ উপযোগী। আগুন জ্বালাইবার জন্য চিমনি পর্যন্ত 
বন্দোবস্ত আছে। বড় বড় বোটের সঙ্গে রাধিবার জন্য একটি ডোঙা এবং 
বেড়াইবার জন্য ছোট একখানি শিকারা থাকে । বড় বোটের মাসিক ভাড়া 
৩০/৪০ টাকা। ১৫/১৬ টাকাতে ছোট ডোঙা বোট পাওয়া যায়। এদেশে 
যা হাল থাকে না। গঙ্গাতে জেলে ডিঙির দীড়ের ন্যায় উহাই হালের 

করে। 

আমি তৃতীয়ার দিন শুক্রবার ১২টার সময় নৌকাযোগে ইসলামাবাদ পৌঁছিলাম। 
এস্থানে অনেকে অনন্তনাগ ও এস্থান হইতে কিছুদূরবর্তী অচ্ছেদ সরোবর ও 
বৈরীনাগ (মাটির ভিতর হইতে জল উঠিতেছে) দেখিতে যায়। একটি কুলি 
করিয়া বেলা ৩টার সময় এস্থান হইতে ৬ মাইল দূরে অবস্থিত মটন 
গৌঁছিলাম। মার্তগু হইতে ইহার নাম মটন হইয়াছে। ইহার অপর একটি নাম 
ববন। এখানে মার্তপ্ডের একটি মন্দির আছে। এখানে সুন্দর দুইটি কুণ্ড আছে। 
ইহাদের জল অতি স্বচ্ছ। ল্যাটা মাছের ন্যায় ছোট ছোট অসংখ্য মৎস্য ইহাতে 
খেলা করিতেছে। যাত্রিগণ পাহাড়ীদিগের নিকট ভুট্টার খই কিনিয়া মৎস্যদিগকে 
দিলে তাহারা ঝাকে ঝাকে আসিয়া খাইতে ও লাফালাফি করিতে থাকে। 
এখানে খুব বড় গুহা আছে। আলো ভ্বালিয়া একদিন আমরা ভিতরে গিয়াছিলাম। 
কিছু দূর যাইয়া বাম পার্থে আরেকটি গর্ত দেখিলাম। তাহাতে একটি আসনের 
মতো বড় পাথর ও চারি পার্থে হাড় পড়িয়া রহিয়াছে। শুনা যায়, কোন 


৫৪৮ উদ্বোধন ঃ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


৯০০১০ ০১ তিনি সমাধিস্থ 
হইয়া শরীর ত্যাগ করিয়াছেন। শুনিলাম, ইহা ৬০/৭০ হাত লম্বী। এখানে 


হইয় এখানে অসযাছেন। বাঙালী যাব্িণকো ইনি অতি সমাদরের। সহিত 
অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। এখানে দুই দিন থাকিয়া পরদিন প্রত্যুষে যাত্রা 
করিলাম। আমার সঙ্গে আর দুইটি বাঙালী যুবক ছিলেন। প্রায় ১১টার সময় 
মটন হইতে ১০ মাইল দূরবর্তী আয়াস-মোকাম নামক পড়ওয়ায় পৌঁছিলাম। 
ইহার আরেকটি নাম জনক-মহল। এইখানে পাহাড়ের উপর একটি সমাধি 
মন্দির আছে। ইহাকে হিন্দুরা জনক রাজার সমাধিস্থান বলে এবং মুসলমানেরা 
ইহাকে জনক সাহ নামক কোন মুসলমান সিদ্ধপুরুষের কবর বলিয়া থাকে। 
এক্ষণে ইহা মুসলমানদিগের অধীন। এস্থানের অদূরে গণেশপুরা নামক স্থানে 
বিনোদবাবুদিগের হেড কোয়ার্টার। তজ্জন্য বিনোদবাবুকে কার্যোপলক্ষে প্রায় 
এখানে আসিতে হয়। এখানে বিনোদবাবুর তাবু ছিল। সেইদিন বিনোদবাবুর 
তাবুতেই রাত্রিযাপন করিলাম। তাহার লোকেরাই আমাদিগের আহারাদির 
বন্দোবস্ত করিয়া দিল। পরদিন আর দুইটি বাঙালী আসিয়া জুটিলেন। একটি 
বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, অপরটি যুবক, তাহার শিষ্য। তাহারা ঘোড়ায় আসিতেছিলেন। 
একটি কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি, মটনেই অমরনাথের পাণ্ডাগণের বাস। 
উহারা শ্রীনগরে যাইয়া যাত্রী অন্বেষণ করে। মটনে অমরনাথের জন্য কুলি, 
পালকি, ঝাপান, ডাণ্ডি, ঘোড়া প্রভৃতি পাওয়া যায়। যাতায়াতের কুলি ও 
সা রা 
যাতায়াতের ভাড়া প্রায় ৫/৬ টাকা। ঝাপান, ডাগ্ড প্রভৃতির যাতায়াতের খরচ 
প্রায় ৫০/৬০ টাকা লাগে। 
কেদারবদত্রীর পথে যেরূপ চটি বা ধর্মশালা আছে, এপথে সেরূপ কিছুই 
বন্দোবস্ত নাই। যাত্রীদিগকে তাবু লইয়া যাইতে হয়। দোকানসকল সঙ্গে সঙ্গে 
যায়। আমরা মটন হইতে কিছু চাউল, ঘ্ৃত, আটা, ডাল ইত্যাদি কিনিয়া 
লইয়াছিলাম। বৈকালে আয়াস্মোকাম হইতে সাত মাইল দূরবর্তী বটুকোট নামক 
স্থানে পৌঁছিলাম। আমার সঙ্গী কয়েকজন একটি তাবু লইয়া গিয়াছিল। এখানে 
এক পয়সায় ১২টা ন্যাসপাতি পাওয়া গেল। কিছু দুগ্ধ কিনিয়া ও ফল খাইয়া রা 
কাটান হইল। রাত্রে অত্যন্ত বৃষ্টি ও ঝড় হওয়াতে অর্ধ রাত্রে তাবু পড়িয়া গেল। 
২ শপ নস পলিপ 
উঠিয়া দেখিলাম, অল্প অল্প বৃষ্টি হইতেছে। আকাশের একধার পরিষ্কার হইতেছে 
দেখিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। পথে যাইতে যাইতে বৃষ্টি খুব বৃদ্ধি হইল। অত্যন্ত 
ভিজিয়া প্রায় ১১টার সময় ৮ মাইল দুরে পাহলগাম নামক স্থানে পৌঁছিলাম। 
ইহার আশপাশে দুই-একখানি গ্রাম থাকিলেও তাহার পরে আর গ্রাম নাই বলিয়া 
শী বস পপ ০০০৮ 
দিগের অনেক | শু সুন্দর দৃশ্য এবং 
জলবায়ু দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া এখানে প্রায় ১৫০ সাহেব-মেম তাবু খাটাইয়া 
রহিয়াছে । এই স্থান পর্যন্ত যাত্রিগণ ছড়ি আসিবার পূর্বে আসিতে পারে। ইহার 
উপর যাইবার আর হুকুম নাই। এবার অনেকগুলি বাঙালী অমরনাথ দর্শনে 


কাশ্মীরে অমরনাথ ৫৪৯ 


গিয়াছিলেন। একটি উচ্চ ভূমির উপর বাঙালীদিগের ৫টি পড়িয়াছিল। 
এখানে যাত্রিগণ একাদশী পর্যন্ত অপেক্ষা করে। এবারে দুইদিন একাদশী ছিল। 
২৯ শ্রাবণ বৃহস্পতিবার প্রথম একাদশীর দিন ৯/১০টার সময় ছড়ি আসিয়া 
উপস্থিত হইল। ১ এ 
সম্প্রদায়ের সাধুগণ ও নানাদেশীয় গৃহস্থ যাত্রিগণ আসিয়া জুটিতে লাগিল। ক্রমশ 
দোকানদারগণ, ডাক্তার, নায়েব, তহশীলদার এবং শ্রীনগরের সহকারী জজ, 
যাহাদের উপরে যাত্রীদিগের তন্বাবধানের ভার, সকলে আসিয়া উপস্থিত হইল। 
এক ঘণ্টা মধ্যে সেস্থান অপূর্ব দৃশ্য ধারণ করিল। কেহবা কাপড়ে, কেহবা 
আশ্রয়ে, কেহবা অল্পমাত্র গায়ের কাপড়ে সেই অসহ্য শীত হইতে আপনাকে 
রক্ষা করিতে লাগিল। এ সাধু-সন্ন্যাসীর মেলা এক দেখিবার জিনিস। তার উপর 

র প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অতুলনীয়। চতুর্দিকে তুষারধবলিত অততযুচ্চ পাহাড়সকল, 
নিচে লিডার নদী কলকল নাদে প্রস্তর খগ্ডসমূহের বাধা তুচ্ছ করিয়া অবিরাম 
গতিতে প্রবাহিত হইতেছে। সে শব্দ এত মধুর অথচ গভীর যে, শুনিতে শুনিতে 
চিত্ত আপনি স্থির হইয়া যায়। প্রাণকে যেন সবেগে প্রাণারামের দিকে ছুটাইয়া 
লইয়া যায়। সন্ধ্যার পর সাধুদিগের ধুনি জ্বলিয়া উঠিল, ভক্তগণ কেহ স্তোত্রপাঠ, 
কেহ ভজন গাহিতে লাগিল, তাহার উপর চন্দ্রমা আপনার শুভ্রকিরণ ছড়াইয়া 


মাইল দূরে চন্দনবাড়ি নামক স্থানে উপস্থিত হইল। আজ পথ তত ভাল ছিল 
না। অমরনাথ দর্শন করিয়া ফিরিবার সময় একটি স্ত্রীলোক ঘোড়ায় করিয়া এই 
পথে আসিতেছিল। পাথরে ঘোড়ার পা লাগিয়া পড়িয়া গিয়াছিল। এস্থানেও নদী 
ও চীরবৃক্ষের সৌন্দর্য অপূর্ব। এস্থানে অনেক ভূর্জপত্রের গাছ আছে। এখানে 
বরফের একটি সুন্দর পুল হইয়াছে দেখিলাম। চন্দনবাড়ি হইতে পঞ্চতরণী 
যাইবার দুইটি পথ আছে। একটি পথ দুই দিনে যাওয়া যায় ও অপেক্ষাকৃত 
সহজ। অপরটি একদিনে যাওয়া যায় বটে, কিন্তু শ্বাসঘাটি নামে ভীষণ খাড়া এক 


পথ দিয়া যাইতেছিল, হঠাৎ বরফের পাহাড় ভাঙিয়া উহাদের উপর পড়িয়া 

উহারা মারা যায়। এইজন্য উহার নাম হ্ত্যারা তলাও হইয়াছে। 
আমরা প্রথমোক্ত পথটি ধরিয়া চলিলাম। ইহাতেও দুইটি ভয়ানক চড়াই 
আছে। একটি নাম পিসুঘাটি। লাঠি ভিন্ন চড়িতে কষ্ট হয়। স্থানে স্থানে এত খাড়া 
যে, সোজা হইয়া দীড়াইয়া দম লওয়া দুষ্কুর। পথের দুই পার্থে নানা রঙের সুগন্ধি 
ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে; একপ্রকার ফুলের এত তীব্র গন্ধ যে, পাগ্ডারা বলিতে 
লাগিল, কোন কোন সময়ে তীব্র গন্ধে যাত্রীদিগের মাথা ঘুরিয়া মুর্থা হইয়া 
গিয়াছে। সেইজন্য মুখে আমসি কি লেবুর আচার রাখিতে হয়। আমরা 
বো শুকাইর 


৫৫০ উদ্বোধন £ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


চড়াই-এর পর ছোট কাটা গাছ ব্যতীত বড় দা ০ ৯০৪১ 
এখানে কাষ্ঠের ভারী কষ্ট। কাটা গাছ জ্বালাইয়া কার্য সারিতে হয়। তহশীলদারের 
কুলিরা যাত্রীদিগের জন্য কাষ্ঠ লইয়া যায়, রাহা নর রা কা রো 
করা সহজ ব্যাপার নয়। এবার শ্রীনগরে বরফ পড়ে নাই, তজ্জন্য ঠাণ্ডা কম ছিল 
এবং পাহলগামের পর হইতে বৃষ্টিও হয় নাই, তজ্জন্য রাস্তায় কাদা হয় নাই। 
একে এই চড়াই, অর উপর কাদা হইয়া রাজ খারাপ হইলে যাত্রীদিখ্র কার 
অবধি থাকিত না। শুনা যায়, সাধারণত চন্দনবাড়ি পর্যন্ত বরফ থাকে । চন্দনবাড়ি 
হইতে ১০/১১ মাইল চলিবার পর পথ হইতে প্রায় ৫০০ ফিট নিচে শেষনাগ 
নামে সুন্দর স্বচ্ছ সরোবর দেখিতে পাইলাম। এই স্থান হইতে লিডার নদী উৎপন্ন 
হইয়াছে। একটি পথ দিয়া যাত্রিগণ স্নান করিতে যাইতেছে ও অপরদিকে 
আরেকটি পথ দিয়া শান করিয়া উঠিয়া আসিতেছে । এই স্থানের তিন দিকে 
যেসব পাহাড় দেখা যাইতেছিল, সে সমুদয়ই বরফে আচ্ছন্ন। এই স্থান হইতে 
দুই মাইল দুরে বায়ুবর্জন নামে পড়াও (বিশ্রাম স্থান)। সেই স্থানে আজ 
১:২৯ পু পপি ফুপু সুনান 
গন্তব্যস্থানে পৌঁছিলাম। আজ চড়াই করিয়া যাত্রিগণ একেবারে ক্লান্ত হইয়া 
পড়িয়াছিল। উপস্থিত হইয়াই দোকান হইতে গরম গরম পুরি কিনিয়া ক্ষুপিবৃত্তি 
করিতে লাগিল। 
এখানে বৃক্ষাদির নামগন্ধও নাই। আজ ত্রয়োদশীর চন্দ্রকিরণ তুষারশুত্র 

পর্বতের উপর পড়িয়া অতি সুন্দর দেখাইতেছিল। আজ নদীর আর সে শব্দ 
১8-০-4 উ 

পরদিন প্রত্যুষে যাত্রীদিগকে কতকগুলি বেগবতী নদী পার হইতে হইয়াছিল। 
কেহবা কুলিপৃষ্ঠে, কেহবা জলের যেখানে অল্প ঘ্রোত, সেখানে পার হইতেছিল। 
যাইতে যাইতে রাস্তার আশেপাশে বরফ পড়িয়া রহিয়াছে, দেখা গেল। 

র মনোহারিণী মূর্তি দেখিয়া আমাদের হৃদয় আনন্দে উথলিয়া 

৯৮০ 8৯ ৯০%০৮৯০ ০ কখনো-বা 
পথ হইতে খুব নিচে নদীর ধার নিম যাইতেছিলাম। স্থানে স্থানে জলের 
উপর কাচের ন্যায় বরফ জমিয়া গিয়াছে দেখিতেছিলাম। তাহার উপর আবার 
রর 
অমরনাথ পাহাড়ের তুষারধবলিত এ পপ ৬, 
লাগিল। আমরা দূর হইতে উচ্চভূমির উ পড়িয়াছে, দেখিতে 
পাইলাম। সমতল উপত্যকায় ৪টি ৬ বড় নদী। যাত্রিগণ 
এই €টী পা জাত নি রর তা 
পঞ্চতরঙ্গিণী বা পঞ্চতরণী হইয়াছে। 

এই আমাদের শেষ পড়াও।' প্রায় ১২টার সময় আমরা নিিষ্ট স্থানে 

৮৮০৮ ৯ উপল নন 
এস্থানটির দৃশ্য মনোহর। সম্মুখে মাঝে মাঝে 
৪৯০৮০৯০১০৯৯ পপ 
আজ বৈকালে হঠাৎ মেঘ করিয়া অল্প অল্প বৃষ্টি হইতে লাগিল এবং পাহাড়ের 
৬১০৫৭-৩৯-৮ উপস পি ৬০ কৃ 
স্মরণ করিতে লাগিল। সন্ধ্যার পর আকাশ পরিষ্কার হওয়ায় আমরা তাবুর 


কাশ্মীরে অমরনাথ ৫৫১ 


বাহিরে আসিয়া দেখিলাম, পূর্বদিক হইতে পাহাড়ের অন্তরালে চন্দ্র উঠিতেছে। 
একটি পাহাড়ের শৃঙ্গদেশ হইতে যখন চন্দ্র বাহির হইল, সে শোভা, সে 
সৌন্দর্য না দেখিলে লিখিয়া বোঝাইবার চেষ্টা করা বৃথা। আমার ঠিক মনে 
হইতে লাগিল, “শশধর তিলক ভালে গঙ্গা জটা মাঝে” তুষার ধবলিত পাহাড় 
যেন মহাদেব, আর ত্বাহার ভালে শশীশিশু খেলা করিতেছে। যেন সাক্ষাৎ 
১০৫৮-৬ 
ভজন গাহিতে লাগিলেন 

এখান হইতে অমরনাথ গুহায় যাইবার তিনটি গথ আছে। একটি গথ ভাতিয়া 


এ সপ প০ ১১৪০৮ এ 
পাহাড়কে ভৈরব কহে। সেখান হইতে অমরনাথ গুহা দেখা যায়। এস্থান হইতে 


লাগিল। এক-এক স্থানে কেবল পা রাখিবার. জায়গা আছে মাত্র। একজনের ঘটি 
পড়িয়া যাওয়াতে গড়াইয়া একেবারে বরফের নদীর উপর পড়িল গন্বস্থানে 
উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, যাত্রিগণ অমরগঙ্গায় ম্লান করিয়া সর্বাঙ্গে বিভৃতি২ 
লেপনকরত বম্-বম্‌ শব্দে গুহার ভিতর দেবদর্শনে যাইতেছে। সে-ব্যাকুলতা, 
সে-আগ্রহ, সে-আনন্দে বিহ্লভাব, শত শত লোকের মুখে বম্‌-বম্‌ রব এবং 
গুহার ভিতর হইতে প্রতিধ্বনি না শুনিলে বা না দেখিলে বুঝা যায় না। সেই 
অমরগঙ্গাজলে শ্লানপৃত হইয়া শুভ্র বিভূতি গাত্রে লেপন করাতে যেন বোধ হইতে 
লাগিল, অমরধামে অমরনাথ আপনাকে বহুধা বিভক্ত করিয়া বুরূপে 

করিয়া বম্-বম্‌ রবে ক্রীড়া করিতেছেন। সেইসময় একটু বৃষ্টি হওয়াতে মনে 
হইতে লাগিল যেন দেবগণ আকাশ হইতে পুষ্প বরিষণ করি | 

আমরা গঙ্গাজলে ত্রান করিয়া অমরনাথ দর্শনাভিলাষে গুহার মধ্যে প্রবেশ 
পা ৯০০০ পপর উপ ৯৮ 
হইবে। গুহাটি দৈর্ঘ্যে প্রায় ৩৫/৩৬ ফিট হইবে। উপরদিকে চাহিয়া দেখিলাম 


৫৫২ উদ্বোধন ঃ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


১ এ ৮৪৬০ পন সজল দু 
উঠিল। ইহাই অমরনাথ দর্শন ও তাহার কৃপাদৃষ্টির বাহ্যনিদর্শন বলিয়া 

পাণ্ডাগণ ব্যাখ্যা করিয়া থাকে। গুহার ভিতর উলঙ্গ যাইবার নিয়ম ছিল। 
এখনো ভূর্জপত্রের কৌগীন পরিয়া অনেকে যায়। উপরে খিলানের ন্যায় এবং 


পশ্চিম কোণে স্বয়স্ত্ু অমরনাথ বিরাজিত। দক্ষিণ ও পশ্চিম দেয়াল কতকটা 
জুড়িয়া রহিয়াছেন এবং মধ্যস্থলে কোণে উপরে ঠিক বরফের শিবলিঙ্গের 
ন্যায়। তাহার পার্থে উত্তরদিকে একটি বরফের বেদির ন্যায় রহিয়াছে। উহাকে 
পাণ্ডারা গণেশ বলেন, এবং তাহার পর উত্তর পশ্চিম কোণে বরফের স্তম্ভের 
ন্যায় রহিয়াছে। উহাকে পাণগ্ডাগণ ভগবতী বলেন। 

ভক্তগণ ভক্তিভরে পুজা, প্রণাম ও আলিঙ্গন করিতেছেন। বিজ্ঞানবিদ্‌ 
পণ্ডিতগণ ইহাকে 9181881105৩ বলিয়া ব্যাখ্যা করিলেও ভক্তের চক্ষু স্বতন্ত্র 
ভক্তের ভাব ও হৃদয় স্বতন্ত্। শুনা যায়, কোন ব্যক্তি পুইশাক ভাবিয়া জগন্নাথে 
যাইয়া পুঁইশাক দেখিয়াছিল। সত্য বটে, সর্বস্থানে বায়ু আছে, কিন্তু পাখা নাড়িলে 
যেরূপ বায়ুর বিশেষ প্রকাশ হয়, সেইরূপ বহুকাল হইতে হাজার হাজার সাধু- 
সন্যাসী-ভক্তগণ ভক্তিভাবে বিভোর হইয়া পুজা করিয়া আসিতেছেন, তজ্জন্য 
এস্থানেও ভগবানের বিশেষ প্রকাশ। বাস্তবিক গুহার ভিতর যাইলে এবং সেই 
হাজার হাজার যাত্রীর আগ্রহ ও ভক্তিভাবে পূজা সন্দর্শন করিলে হৃদয়ে 


“এ কি এ সুন্দর শোভা-_ বল ওহে প্রেমময় হৃদয়ের স্বামী 
কি ধন তোমারে দিব উপহার হ্াদয় প্রাণ লহ লহ তুমি কি বলিব 
যাহা কিছু আছে মম সকলই লও হে নাথ ।”* [] 

পাদচীকা 


১ বিতস্তা--পাঞ্জাবের পাঁচটি নদীর অন্যতম। 

২ এই পাহাড়টি খড়ির পাহাড়। যাত্রিগণ একটু পাহাড় ভাঙিয়া লইয়া গাত্রে মাখিতেছে। 

৩ খড়িমাটির পাহাড়ে জলের সহিত খড়িমাটি মিশ্রিত থাকে । গুহার মেঝেতে জলের সহিত খড়িমাটি 
জমিয়া জ্যামিতির কোণের (0০076)-এর' ন্যায় হয়। উহাকে 51212817106 কহে। 


* ৫ বর্ষ, ৭ সংখ্যা 


মণিমহেশ 
স্বামী দিব্যাত্মানন্দ 


উত্তর-পশ্চিম হিমালয়ের সুদুর্গম শৈবতীর্থ মণিমহেশ দর্শনের আকাঞ্ক্ায় 
গত ১৯৪১ সালের ১২ সেপ্টেম্বর প্রত্যুষে পাঞ্জাবের পাঠানকোট শহর হইতে 
রা 
ভ্রাতা- স্বামী অ | পাঠানকোট হইতে ডালহৌসি পঞ্চাশ মাইল। 


আমাদের পরবর্তী লক্ষ্য চাম্বা। ডালহৌসি হইতে চাশ্বা যাইবার তিনটি রাস্তা 
আছে। একটি চির (01) বাংলা হইয়া বিশ মাইল। দ্বিতীয়টি খজুয়ার হইয়া 
আঠার মাইল এবং অপরটি একুশ মাইল। মালবাহী ঘোড়া ভাড়া করিয়া আমরা 
প্রথমোক্ত পথে চলিলাম। নয় মাইল হাঁটিবার পর চির বাংলা । দোকান হইতে 
কিছু দুধ কিনিয়া আহারপর্ব শেষ করিলাম। রান্নাবান্নার কোনই ব্যবস্থা ছিল না, 
আর ঘোড়াওয়ালারাও অপেক্ষা করিবে না। চির বাংলা হইতে কাশ্মীর যাওয়ার 
একটি পায়ে- হাঁটা রাস্তা আছে। 

ঘোড়াওয়ালা মদ খাইয়া অনেক গোলমাল করিয়াছিল, তাই চাম্বা পৌঁছিতে 
আমাদের বেশ দেরি হইয়া গেল, প্রায় সন্ধ্যা। বিভা নদীর পুল অতিক্রম করিয়া 
চান্বা শহরে প্রবেশ করিলাম। নদীর পশ্চিম টোল অফিস ও পূর্ব কূলে 
প্রকাণ্ড একটি দ্বিতল ধর্মশালা। সামান্য চড়াইয়ের পর তোরণদ্বার। তাহার 
পরেই সুবিস্তীর্ণ মাঠ, নাম চৌগীও। হিমালয়ের মধ্যে এত বড় মাঠ অতীব 
বিরল। মাঠের চারিপাশে বাড়িঘর, দোকানপাট, ডাকবাংলা, ডাকঘর, স্কুল, 
জনসাধারণের জন্য হাসপাতাল ও লাইব্রেরি, মিউজিয়াম ও হোটেল ইত্যাদি । 
ইহার সামান্য উপরিভাগে রাজপ্রাসাদ । প্রাসাদের পাশেই ছয়টি মন্দির। লক্ষ্ীনারায়ণ, 
রাধাকৃষ্ণ, চন্দ্রগুপ্ত (শিব), পঞ্চমূল-শিবলিঙ্গ, গৌরীশঙ্কর ও লক্ষ্মীদামোদরের 
নিত্যপূজা ও ভোগারতি হয়। ইহা ছাড়াও শহরে আরো কয়েকটি ছোট ছোট 
মন্দির আছে। প্রধান তোরণদ্বারের নিকটেই শ্রীকৃষ্ণের মন্দির। আমরা পোস্ট 

স্থানীয় ধানশিক্ষকের আতি 


ইহার পূর্ব নাম ব্রন্মপুর। ৯২০ শ্রীস্টাব্দে রাজা সহিল বর্মা চাম্বাতে রাজধানী 
স্থাপন করেন। চাম্বা অতীব মনোরম ও স্বাস্থ্যকর স্থান। ইহার উচ্চতা প্রায় 
তিনহাজার ফুটের উপর। চারিদিকেই উচ্চ পর্বতমালা । সেজন্য কোন কোন 
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বৎসর বরফও পড়িয়া থাকে। রাজার রাজকন্যা চম্পাবতী এই স্থান মনোনীত 
করিয়াছিলেন বলিয়াই জায়গাটির নাম হয় “চান্বা”। ইহা হইতে এ-রাজ্যেরও এ 
নাম হয়। প্রবাদ এই যে, চম্পাবতী অতিশয় রূপসী, বিদুধী, সতীসাধবী ও 
ধর্মপরায়ণা ছিলেন। তিনি শাস্ত্রাদি আলোচনার নিমিত্ত নিত্য একজন মহাত্মার 


সকলেই বিশেষ চিন্তান্বিত হইয়া পড়িলেন। ব্রাক্মণগণ বিধি দিয়াছিলেন যে, 
রানী অথবা তাহার কোন পুত্র এই নালাতে জীবনোৎসর্গ করিলে জল আসিবে। 
রানী নেনা দেবী সহাস্যবদনে দেশের ও দশের কল্যাণের জন্য আত্মোৎসর্গ 
১০-৯৯-৯১৯০ 
চৈত্রমাসের শেষ ভাগে এখানে একটি মেলা হয়। সাধারণত রমণী 


চাম্বার রাজপরিবার শ্রীরামচন্ত্রের পুত্র কুশের বংশধর বলিয়া পরিচিত। রাজা 
সহিল বর্মা প্রথমে নিঃসন্তান ছিলেন। পূর্ব রাজধানী ভরমুরে থাকাকালীন 
৮৪8489--৯ সপ সজ্া 
সেবা ও যন্নে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে সন্তানলাভের বর প্রদান করিলেন। 
ইহার পর রজার দশ পুর ও এক কনা হয় এই শাবির জন তন 
শিট মির, সন করছিলে; সপ সন 


জীবন অতিবাহিত 
১৯০০ -এজেন্সি হইতে একটি 
কুলির ব্যবস্থা করা হইল। পরে শিক্ষকমহাশয়ের খাওয়া-দাওয়া করিয়া 
বেলা এগারটায় আমরা মণিমহেশ দর্শনে যাত্রা করিলাম । বিভা নদীর ধারে ধারে 


সময় চুড়ি .নামক স্থানে | নদীর ধারে একটি শিবমন্দির ও একটি 
ধর্মশালা আছে। আমরা দোতলার একটি ঘরে আশ্রয় লইলাম। স্থানীয় একজন 
মাড়োয়ারি দোকানদার ভিক্ষা” দিলেন। 


উত্রাই নাই। নয় মাইল পথ চলিয়া একটি চটিতে দুপুরের আহারাদি করি। 
0০ -৬৬৫ 
দোতলা পাকা বাড়ি আছে। ইহার তত্বাবধানের জন্য একজন 


রান্না 
বই গালাগালি করিতে লাগিল বধ আমাদের জিনিসপার সব বাহিরে ফেলিয়া 
বা 
“মহাত্মাজী, আপলোগ্‌ কুছ না বলিয়ে, ১৮০৯ 83০৬০ 
মধ্যে অনেকক্ষণ যাবৎ খুবই বচসা করিয়া ঠাণ্ডা হইল। এ লোকটির ব্যবহার 


খালিগ্রাম হইতে আমরা ভরমুরের অভিমুখে চলিতে লাগিলাম। চড়াইয়ের 
পর চড়াই, কেবলই চড়াই। আর সমস্ত পথটাই | ঘন চির 
(0176) গাছের জঙ্গলের মধ্য দিয়া পাহাড়ের গায়ে গায়ে পথ | এসব 


“মহাত্মাজী, পানি পিউজা।” তাহাকে কমগুলুর জল দিতে গেলে সে বলিল £ 
“য়হতো গন্দা পানি।” জল না খাইয়াই সে চলিতে লাগিল। আমরাও 
চলিয়াছি। কিছুদূর যাওয়ার পর আবার ছেলেটি বলিল $ ““বহুতহী প্যাস্‌ লগী 
হায়।” তখন তাহাকে লে হইতে মিষ্টি দিয়া জলপান করিতে দিলাম। মিষ্ট 
খাইয়া কমগুলুর জল মুখে দিয়াই মুখ বিকৃত করিয়া বলিল £ “অওর নেহী, 
ব্যস্‌।” তাহার সন্তুষ্টির জন্য আমিও কিছুটা জলপান করিলাম। কিন্তু সে অতি 
কষ্ট্রে সামান্য একটু মুখে দিয়াছিল। আরো প্রায় এক মাইল চলিয়া একটি গ্রামে 
আসিলাম। এই গ্রামে মাত্র চার-পাচটি পরিবার বাস করে। এক একটি 
চালাতেই একটি করিয়া পরিবার। এখানেও জল কোথাও দেখিতে পাইলাম না। 

রা 


পট সপ সপ 
খানিকটা জলপান করিল। আমরা তো ইহা দেখিয়াই অবাক। এখানে কোথা 
হইতে জল আসিল! ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করিলাম। সে আঙুল দিয়া দেখাইল, 
পপ ০ ০৪৮-1০1 ০৯৬ 
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করিয়া থাকে। আরেক কলসি জল পথিকদের জন্য রাখিয়া দেয়। নদীটি গ্রাম 
হইতে প্রায় দুই মাইল নিচে। নিত্য অতটা খাড়া চড়াই উত্রাই করিয়া 
রোজকার প্রয়োজনীয় জল সংগ্রহ করিতে হয়। তাহা হইতে আবার পথিকদের 
তৃষ্চা-নিবারণের নিমিত্ত এক কলসি জল রাখা আছে! আরো কিছুক্ষণ চড়াই 
উত্রাই করিয়া বেলা প্রায় একটায় ভরমুরে আসিলাম। ভরমুরের উচ্চতা প্রায় 
সাতহাজার ফুট। এখানে তিরাশিটি দেবদেবীর মন্দির আছে। প্রধান মন্দিরে 
হরিহর শিব, শা জুল ই পপ 
হাজার বৎসর পূর্বের নির্মিত। পাশেই পার্বতী, মহালক্ষ্ী ও গণেশের মন্দির। 
বাকি সব শিবের মন্দির। অধিকাংশ শিবের কোনই মন্দির বা আচ্ছাদন ছিল 
না। প্রায় বারো বৎসর হইল মহাত্মা স্বামী জয়কৃষ্ণ গিরিজী নামক জনৈক নাগা 
সন্ন্যাসীর অক্লান্ত পরিশ্রমে এসব শিবের আচ্ছাদন হইয়াছে। ইহার বিশেষ কারণ 
আছে। এখানে ডাক্তারখানা, পোস্ট অফিস, বনবিভাগের ডাকবাংলো, রাজার 


মণিমহেশে যাত্রার সময় যাত্রীদের বিশেষত সাধু মহাত্মাদের থাকিবার কোনই 
ব্যবস্থা ছিল না। এই কারণে নাগা মহায্মাজী জনসাধারণের কল্যাণের জন্য 
এসব মন্দির করিয়াছেন। জলের কোনই ব্যবস্থা ছিল না দেখিয়া তিনি প্রায় দুই 
মাইল দূরে একটি প্রত্রবণ হইতে নল সহযোগে জল আনিয়া জনসাধারণের ও 
যাত্রীদের খুবই উপকার করিয়াছেন। তিনি জুনা আখড়ার একজন মহাত্মা। 
তাহার বিছানাপত্রের ও পোষাক-পরিচ্ছদের কোনই আড়ম্বর নাই। খুবই 
তিতিক্ষাপরায়ণ সাধু। বিছানার মধ্যে একটি ছোট চাটাই আর পোষাকের মধ্যে 
কৌপীন ও একটি বহির্বাস। নিকটেই কয়েকটি পাহাড়ী পরিবার বাস করিতেছে। 
এখানে বেশ ঠাণ্ডা, দূরে পর্বত-শিখরে বরফের শোভা দেখিতে পাওয়া যায়। 
নাগাজীকে দর্শন করিয়া আমরা অত্যন্ত আনন্দলাভ করিয়াছিলাম। তিনিও 
আমাদের সহিত অতি সহৃদয় বাবহার করিয়াছিলেন। 

নাগাজী বলিলেন ঃ “পনের দিন যাত্রা শেষ হইয়া গিয়াছে। তবে 
দর্শনের কোনই অসুবিধা হইবে না। একটু ঠাণ্ডা রেশি হইবে ।”, কথিত আছে 
যে, যখন কাশ্মীর মুসলমানদের অধিকৃত হয় তখন অমরনাথ তাহাদের 
চার সহা করিতে না রিয়া এই পহাডে আশ লই়হিলেন এবং 
মণিমহেশ নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। তাহার নাম হইতেই পাহাড়ের নাম হয় 
মণিমহে্শ। এসব অঞ্চলের লোকেরা কৈলাস বলিয়া থাকে। এখানে জন্মান্্মীতে 
যাত্রা আরম্ভ হয় আর রাধাষ্টমীতে শেষ হয়। জন্মাষ্টমীতে যাত্রীরা হদে স্নান 
কবিয়া থাকে । আর রাধাষ্টমীতে চান্বা হইতে ছড়ি যায়। সেইসময় বহু যাত্রী ও 
ভজনাদি করিয়া কাটায়। প্রত্যেক তাবুর সম্মুখে ধুনি জ্বালাইয়া থাকে । পরদিন 
স্নান ও পৃজাদি করে। আর গদ্দিরা হাজার হাজার ভেড়া বলিদান দিয়া থাকে। 
এ-অঞ্চলের যাহারা ভেড়া চরায় তাহারা কেবল কৌগীন ও একটি লম্বা গরম 
জামা ব্যবহার করে। আর কোমরে একটি একশত বিশ হাত লম্বা ভেড়ার 
কালো লোমের আধ ইঞ্চি মোটা রশি জড়ানো আছে। ইহাকেই গদ্দি বলে। 
ইহা হইতে তাহাদের নাম হয় “গদ্দি”। 


মণিমহেশ ৫৫৭ 


ভরমুর হইতে মণিমহেশ কুড়ি মাইল। দশ মাইল পরে একটি গ্রাম আছে, 
তাহার নাম হর্ষির। ওখানে মণিমহেশের পাগ্াদের বাস। এই দশ মাইলের 


কুঠিয়াতে আমাদের থাকিতে বলিল। আরো দুই-তিনটি কুঠিয়া আছে। কুঠিয়াগুলি 

৬ তা (১৮০ শুইতে কুলায় না। 

র মাঝখানে ধুনি ভ্বালিবার একটি গর্ত আছে। গর্তের দুইপাশে আমরা 

বসিলাম। কিছুক্ষণ পর কুলি আসিল। তখন দিনমণির আর দেখা 

নাই। বেশ ঠাণ্ডা বোধ হইতেছিল। এই স্থানের উচ্চতা প্রায় দশহাজার ফুন্ট। 
নিকটবর্তী পাহাড়গুলির বরফে ঢাকা। 

মোড়ল বলিল ঃ “এই গ্রামে তাহারা চল্লিশ ঘর ব্রাহ্মণ আছে। সকলেই 


না।”” অবশ্য যাত্রীরা কিছু কিছু দিয়া থাকে। অন্যান্য তীথস্থানের ন্যায় 
এখানে পাগ্াদের অত্যাচার নাই। তাহারা হাট, বাজার, শহর ও বর্তমানকালের 
সভ্যতা হইতে দূরে যদৃচ্ছালাভে জীবন অতিবাহিত করিতেছে । 


ছিল তাহাদের ডাকা হইল। একটি লোক আসিল, বয়স সাতাশ কি আঠাশ 
হইবে, কানে খাটো এবং কথা বলিতে পারে না। তাহার আরো দুই ভাই 
আছে, তাহারা অন্যত্র কোথায় গিয়াছে। অতএব ইহাকেই আমাদের লইতে 
হইবে কারণ এই পরিবারেই পালা পড়িয়াছে। এমন নয় যে, ইহাকে বাদ দিয়া 
অন্য পরিবারের লোক যাইবে । এই নিয়মের ব্যতিক্রম হইবার কোন উপায় 
নাই। আমরাও কোন আপত্তি করিলাম না। মোড়ল হাতের ইশারায় তাহাকে 
৪৮4৮০০৫-৫ বিং নি বুনি 
পরদিন (১৭ই) সকালে আমরা দুইজন ও রা-এ 
পাঁচজন যাত্রা করিলাম। মণিমহেশের পাহাড় হইতে অমরশঙ্গা নামে একটি 


ধারে ধারে চড়াই করিতে করিতে চলিয়াছি। এই রাস্তা পূর্বদিনের চেয়েও 
পিল 
রাস্তা বলিয়া নাম দেওয়া যায় না। পনের দিন পূর্বে যাত্রা উপলক্ষে যাত্রীদের 


৩৮ 


হর্ষিরে ফিরিয়া আসে। এই স্থানটি খোলা ময়দানের মতো। আকাশ পরিষ্কার, 
বেশ রোদ। আমরা হাপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া রৌদ্রে বসিয়া কিছুক্ষণ বিশ্রাম 
করিলাম। চারিদিকের পর্বতশিখরে ধবধবে তুষার রাশির উপর সূর্যকিরণ 





আসিয়াছেন। তাহারা ধর্মশালার পাশেই তাবু খাটাইয়া আছেন। আমরা একটু 
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বিশ্রাম করিয়া আহার করিলাম। কিছুক্ষণ পরে রওনা হইয়া সন্ধ্যার 

হর্ষিরে আসি ও রাত্রিযাপন করি। পরদিন ভরমুরে আসিয়া নাগাজীর 

গ্রহণ করিলাম। তাহার বিশেষ অনুরোধে একদিন থাকিতে হইল। পরদিন ২১ 
সেপ্টেম্বর মহালয়া ও ন্ুর্যগ্রহণ। গ্রহণ-উপলক্ষে একটি কুণগডতে স্নান করি। 
পরদিন দুরুংগাটিতে মধ্যাহৃ-ক্রিয়া সমাপন করিয়া চুড়িতে রাত কাটাই। 
দোকানদারের ভিক্ষা গ্রহণ করিলাম। পরদিন বেলা এগারটায় একটি জায়গায় 
আহারের ব্যবস্থা হইল। এখান হইতে চাম্বা আরো ছয় মাইল। এই চটিতে 
একটিমাত্র দোকান ও পাশের ছোট ঘরটিতে যাত্রীরা বিশ্রাম করিয়া থাকে । 
দোকান হইতে ধান্যমিশ্রিত মোটা চাউল কিনিলাম। আর কিছুই পাওয়া গেল 
না। ভাল চাউলের কথা জিজ্ঞাসা করায় দোকানদার বলিল £ “এই চাউল 
আমাদের রাজা খাইয়া থাকেন।” সঙ্গে একমুঠা ভাজা মুগডাল ও একটি আলু 
ছিল। অগত্যা উহাতেই আহারাদি সমাপন করিয়া আমরা বিশ্রাম করিলাম। 
সন্ধ্যার পূর্বেই চাম্বীতে আসিয়া বাজারের ধর্মশলায় উঠিলাম এবং শিক্ষকমহাশয়ের 
আতিথ্যগ্রহণ করিলাম। পরদিন মন্দিরাদি দর্শন করি এবং শহরটি বেড়াইয়া 
দেখি। এ-দেশের অধিকাংশই আমিষভোজী। এমনকি নিরামিষভোজীদের 
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ব্যবস্থা আছে। দুপুরে আহারান্তে দুইটি কুলিসহ ডালহৌসি অভিমুখে যাত্রা 

করিয়া নয় মাইল চড়াইয়ের পর সন্ধ্যায় খজুয়ারে আসি। এইখানে একটি 
ডাকবাংলো, একটি শিবমন্দির, দোকান ও একটি পুরাতন দোতলা 
ধর্মশালা আছে। মন্দিরে ও কাঠের নানারকম কারুকার্য আছে। 
আমরা সন্ধ্যারতি দর্শন করিয়া ধর্মশালার দোতলায় রাত্রিযাপন করিলাম। 
২৬-৩- িসত  র ংশ ভর্তি হইয়া গিয়াছে। 
উহাতেই “গলফৃ কোর্ট” করিয়াছে। আর অংশে সামান্য জল আছে। 


পয়সা গ্রহণ না করিয়া বলিল : “আপলোগ্‌ মহাত্মা হ্যায়, অওর মণিমহেশ 
দর্শন করকে আয়ে। আপলোগোৌকো খিলাকে ম্টায় তো ধন্য হো গয়া।” 
বারটায় বাস ছাড়িয়া চারটায় পাঠানকোট পৌঁছিলাম।* [3 


* ৫৭' ব্য, ৬ সংখা 


ত্যান্টার্কটিকা অভিযান 


সুদীপ্তা সেনগুপ্ত 


প্রখ্যাত ভূতাত্বিক, রা 
কুমেরুতে ভারতীয় অভিযানে অংশ নিয়েছেন। পর্বতাডিযানেও খ্যাতকীর্তি-_হিমালয়ের 'রটি' প্রভৃতি 
অভিযানে সফল যাত্রী। ১৯৭০ শ্রীস্টাব্দে 'ললনা' অভিযানের সহনেত্রী-হিমালয়ের এক অজেয়, অনামী শৃঙ্গ 
(২০,১৩০ ফিট) জয়ের গৌরব অর্জনকারিণী। লন্ডনের ইম্পিরিয়াল কলেজে রয়েল কমিশনের প্রাক্তন 
ফেলো। পুইছেনের উদাসাল বিবিষালয়ের ভূতপূ্ব অধাপিকা। শ্বটি হাইলা, স্পেন, সুইডেন ও 
নরওয়ের আর্কটিক অঞ্চলে ভূতত্বের গবেধিকা। জিওলজিক্যাল সার্ভে অব্‌ ইন্ডিয়ার প্রাক্তন বিজ্ঞাবী। 
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ব-বিভাগে অধ্যাপিকা । সাহিত্য, সঙ্গীত ও চারুশিল্লে সুকুশলা-_বিশিষ্ট 
লেখিকা ।-সম্পাদক 


পৃথিবীর একেবারে দক্ষিণ কোণায় যে এক বিশাল মহাদেশ লুকিয়ে আছে 
সেকথা গ্রীকেরা কল্পনা করেছিলেন দ্বিতীয় শতাব্দীতে টলেমির যুগেই। এই 
মহাদেশের নাম দিয়েছিলেন তাঁরা আ্যান্টার্কটিকোস-যার অর্থ হলো সপ্তর্ষিমগুলের 
রা সপ্তর্ষিমগ্ডল 
দেখা যাবে না বলেই এই নামকরণ। তারপর বহু শতাব্দী কেটে গেছে এই 
মহাদেশকে জানতে । দুঃসাহসী নাবিক ক্যাপটেন জেমস কুক ১৭৭২ থেকে 
১৭৭৫ রা জা কা নর 
অভিযান চালিয়েছেন। কিন্তু প্যাক আইসের দুস্তর বাধা ভেদ করে আনান্টার্কটিকাতে 
পৌঁছতে পারেননি । তবে আ্যান্টার্কটিকা মহাদেশ পরিক্রমা করে তিনি প্রমাণ 
করলেন যে, যদি কোন মহাদেশ থেকেও থাকে দক্ষিণ মেরুতে তার সঙ্গে 
এমসি দরগা (লী? নিয়া রা হা 


সপ জাদু হুদ রান ুরেল সূর্য ত 
করেছিলেন; ফলে ইউরোপ ও আমেরিকা থেকে দলে দলে তিমি-শিকারীর 
দল পাড়ি জমাল দক্ষিণ সমুদ্রে। এমনই এক তিমি-শিকারী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 
নাথানিয়েল পামার ১৮২০ স্রীস্টাব্দে দাবি জানান যে, তিনি মূল মহাদেশ 
আবার করেছেন একই টে রুশ অভিযাত্রী ভন বেলিংসহাওসেন ও 

অভিযাত্রী জন ব্র্যান্সফিল্ড একই দাবি জানান। আজ সঠিক জানা 

টি ও সিং খেলেন অথবা বরফে ঢাকা কোন 
নক সু বিলাপ 

উনবিংশ শতাব্দী থেকেই শুরু হলো একের পর এক অভিযান। এইসময় 

বেশ কয়েকটি অভিযান হয় আ্য্টার্কটিকাতে। তবে বিংশ শতাব্দীর গোড়ায়ই 

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অভিযানগুলি পরিচালিত হয় এই দুর্গম মহাদেশে । ধীরে 
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ধীরে এই মহাদেশের নানান অংশ আবিষ্ৃতি হলো- বহু মূল্যবান বৈজ্ঞানিক 
তথ্য সঙ্কলিত হলো। পালতোলা জাহাজে চেপে এই দুঃসাহসী অভিযাত্রীরা 
যে-মূল্যবান তথ্য আহরণ করেছেন, নিজেদের প্রাণ তুচ্ছ করেও, তার মূল্য 
আজও আ্যানটার্কটিকা অভিযানের ইতিহাসে অনন্য। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার 


শ্যাকলটনের নিমরোড ও অরোরা অভিযান এইসময়েই হয়েছে। ১৮১১ 
ব্ীস্টাব্দের ১৪ ডিসেম্বর আমুণ্ডসেন দক্ষিণ মেরুতে ওড়ালেন নরওয়ের 
জয়পতাকা। স্কট একমাস পরে পৌঁছলেন সেখানে তার চারজন সঙ্গী নিয়ে। 


আমুণ্ড 
হি 
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ত্যান্টার্কটিকা অভিযানের রূপও 

পালটাতে লাগল। এরোপ্লেন, হেলিকপ্টার, আইসব্রেকার জাহাজ, স্ট্রাক্টর 
আর নানান রকম আধুনিক যন্ত্র সাহায্য নেওয়া হতে লাগল প্রতিকূল 
প্রকৃতিকে জয় করার জন্য। একটি দুটি উৎসাহী ব্যক্তির পরিবর্তে সরকারী 
ব্যবস্থাপনায় অভিযান পরিচালনা হতে শুরু হলো। ১৯৫৭-৫৮ খ্রীস্টাব্দে 
আন্তর্জাতিক ভূপদার্থ বছরে আ্যান্টার্কটিকাতে বিশদ সমীক্ষা করার কর্মসূচী 
নিয়ে বারোটি দেশ সেখানে স্থায়ী গবেষণাগার '+'ন করল। এই সম্মিলিত 
গবেষণার ফল এত ভাল পাওয়া গেল যে, আন্টার্কটিকাকে বিজ্ঞানের 
মহাদেশ বলে চিহিত করে ১৯৬১ শ্বীস্টাব্দে ওয়াশিংটনে আ্যান্টার্কটিকা চুক্তি 
স্বাক্ষরিত হলো। এই চুক্তির বলে অ্যান্টার্কটিকাতে কোন দেশের মালিকানা 
গ্রাহ্য করা হবে না, এই মহাদেশে কেবল বৈজ্ঞানিক গবেষণাই চলবে, 
কোনরকম মিলিটারি কার্যকলাপ চলবে না, আ্যান্টার্কটিকার প্রাণী ও পরিবেশের 
কোন ক্ষতি হয় এমন কিছু করা সেখানে বারণ। আর্জেন্টিনা, চিলি, ব্রিটেন, 
নরওয়ে, ফ্রালস, বেলজিয়াম, জাপান, সাউথ আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, 
রাশিয়া ও মার্কিন যু ছিল মুল ্ষরকারী। ক্রমে ক্রমে এইটকিতে 
যোগ দিয়েছে পোল্যান্ড, স্পেন, পূর্ব জার্মানি, ব্রেজিল, ভারত ও চীন। 

ভারতবর্ষ আ্ানটার্কটিকা গবেষণায়, যোগ দেয় ১৯৮১-৮২ ্ীস্টাব্দে। ডক্টর 
সৈয়দ জহুর কাশিমের পরিচালনায় প্রথম অভিযান হয়। ১৯৮২ শ্বীস্টাব্দের ৯ 
জানুয়ারি আন্টার্কটিকা মহাদেশে প্রোথিত হলো ভারতীয় পতাকা । ১৯৮২-৮৩ 
ঘ্ীস্টাব্দে শ্রীরায়নার নেতৃত্বে হলো দ্বিতীয় অভিযান। এই অভিযানে ভারতীয় 
স্থায়ী গবেষণাকেন্দ্র বানাবার প্রাথমিক সমীক্ষা চালানো হয়। ১৯৮৩-৮৪ 
পি কপ পরি বধ এপস 


আন্টার্কটিকা অভিযান | ৫৬৩ 


তৃতীয় অভিযান শুরু হলো ১৯৮৩ গ্রস্াব্দের ৩ ডিসেম্বর গোয়ার মার্মাগাও 
বন্দর থেকে । দলে ছিল একাশিজন সদস্য। আর্মির কোর অফ ইঞ্জিনিয়ার্স-এর 
আটব্রিশজন; তাদের দায়িত্ব স্থায়ী 


বানা রিদের রোল বুধরের সান রাকাতে এ যে সর রহ 
উত্তাল ঝঞ্চা-বিক্ষুনূ। আমাদের জাহাজখানা পাঁচদিন ধরে সেই উত্তাল সমুদ্রে 
পাড়ি দিয়ে প্রবেশ করল প্যাক আইসের সীমানায়। তখন ২ 
ফেকে নু-চোৎ্‌ যার কেবল ভারা বরফের রশি । আাীরটিকাকে 
রয়েছে এই দক্ষিণ সমুদ্র--ভারত, প্রশান্ত ও আটলান্টিক মহাসাগরের দক্ষিণ 
অংশ। বছরের বেশিরভাগ সময়ই এই দক্ষিণ সমুদ্রের উপরিভাগ জমে বরফ 
হয়ে থাকে। এই সামুদ্রিক বরফ সাধারণত তিন-চার মিটার পু হয়। 
গ্রীক্রকালে এর কিছুটা অংশ ভেঙে সমুদ্রের স্রোতের টানে উত্তরে চলে 
আসে। পরের শীতে আবার এই ভাঙা টুকরোগুলি নতুন করে জমে যায়। 
আন্টার্কটিকাকে ঘিরে এই জমে যাওয়া ভাঙা সামুদ্রিক বরফের এক বলয় 
তৈরি হয়। এই অঞ্চলকেই বলা হয় প্যাক আইস। কুমের অঞ্চলে প্রবেশের 
প্রধান বাধাই হলো এই প্যাক আইসের বেড়াজাল। 

২৬ ডিসেম্বর আমরা এই বেড়াজাল ভেদ করে পরিষ্কার 'নীল জলে এসে 
৪৭ সন 4১০১৯৮1০৭৯০ 
পপ পু মিটার 

নল উপ এব সী 
মূল হিমসোপান কিলোমিটার দূরে। পৌঁছনোমাত্র এল গেঙ্গুইনের 

দল। আ্যান্টার্কটিকা ছাড়া অন্য কোথাও এই পেঙ্গুইনদের দেখা যায় না। 
কু অ্কলর পচ পাতি মধ্যে প্রধান হলো আদি ও এম্পরর 
পেঙ্গুইন। এম্পেরর পেঙ্গুইন আকারে বড়, লম্বায় প্রায় সাড়ে চার 
আযাডেলিরা লম্বায় আড়াই ফুট মতন হয়। এদের প্রধান খাদ্য হলো 
র চিংড়ি মাছ--ক্রিল। আান্টার্কটিকার অন্যান্য প্রাণী-যেমন সীল এবং 
প্রধান খাদ্য এই ক্রিল। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, এই ক্রিলই হয়তো 
ভবিষ্যতে পৃথিবীর খাদ্যসমস্যা সমাধান করবে। পেঙ্গুইন ছাড়া আ্যান্টার্কটিকাতে 
আরো দু-তিন ধরনের পাখি দেখা যায়। শিকারী পাখি স্কুয়া, যাকে বলা হয় 
৮৮০০ দে এদের মধ্যে প্রধান। পেঙ্গুইনের ডিম বা শিশু এবং ছোট 
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পাখি পেট্রেলই এই শিকারী স্ুয়ার প্রধান খাদ্য। তবে আজকাল রিসার্চ 
স্টেশনের ধারেও এরা উড়ে বেড়ায় খাবারের লোভে । 

আন্টার্কটিকায় পৌঁছনোর দিন থেকেই শুরু হয়ে গেল কর্মব্যস্ততা। মূল 
শিবির ও স্থায়ী গবেষণা কেন্দ্রের স্থান নির্বাচন করে ফেলা হলো প্রথম 
দিনেই। ২৮ ডিসেম্বর আঠাশজন ইঞ্জিনিয়ার ও জওয়ানদের একটি দল চলে 
লা পিসি 
দিয়েই চালিয়ে নিয়ে মূল বরফভূমিতে রেখে আসা হলো। জওয়ানদের একটি 
দল ও বিজ্ঞানীদের ওপর ভার দেওয়া হলো অভিযানের মালপত্র ও বাড়ি 
তৈরি করার সরঞ্জাম হেলিকপ্টারে বোঝাই করার। আশা ছিল সাতদিনের 
মধ্যেই এই মাল খালাসের কাজ শেষ হয়ে যাবে। তারপর বিজ্ঞানীরা নিজের 
নিজের সমীক্ষা শুরু করতে পারবেন। কিন্তু তার আগেই ঘটে গেল দুর্ঘটনা । 

সমস্ত মালপত্র পাঠানো হচ্ছিল হেলিকপ্টারের তলায় নেটে ঝুলিয়ে। বড় 
হেলিকপ্টার প্রতাপ এভাবে আড়াই টন মাল বহন করতে পারে। এভাবে মাল 
পাঠানোর ফলে খুব তাড়াতাড়ি কাজ হতে লাগল। আমরা একবারের মাল 
পাঠিয়ে হেলিকপ্টার ফিরে আসার আগেই দ্বিতীয় দফার মাল তৈরি করে 
রাখতাম। মুল শিবিরে গিয়ে হেলিকপ্টার নেট নামিয়েই ফিরে আসত। 
পরেরবার আবার মাল নামিয়ে আগের বারের নেট ফেরত নিয়ে আসত। 
ততক্ষণে মূল শিবিরে ওরাও মাল নামিয়ে নেটে খালি করে রেখেছে। উনত্রিশ 
তারিখও এভাবেই মাল নিয়েছিল প্রতাপ হেলিকপ্টার প্রথম দফায় মাল 
পৌঁছনোর পর আবার দ্বিতীয় দফায় মাল নিয়ে উড়বার সময় জাহাজের 
ক্রেনের দড়িতে হেলিকপ্টারের রোটর ব্রেড গিয়ে ধাক্কা খেল। মুহূর্তের মধ্যে 
হেলিকপ্টার ভেঙে পড়ল হিমশীতল জলে। আমরা নিরুপায় দর্শকের মতো 
জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে দেখছি জানালা ভেঙে বেরিয়ে আসবার চেষ্টা 
করছেন পাঁচজন আরোহী । নেভির চেতক হেলিকপ্টার সঙ্গে সঙ্গে উড়ে গিয়ে 
দড়িতে ঝুলিয়ে উদ্ধার করল একজনকে । বাকিদের রেসকিউ বোট নিয়ে 
উদ্ধার করা হলো। হেলিকপ্টার ততক্ষণে তলিয়ে গেছে গভীর সমুদ্রে। এত 
ঠাণ্ডাজলে মানুষের পক্ষে আধঘণ্টার বেশিসময় বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। 
আমাদের সৌভাগ্য পাঁচজনকেই মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে। 
একজনের চোট কিছুটা গুরুতর ছিল, তার সুস্থ হতে সপ্তাহ তিনেক 
লেগেছিল। বাকিরা কয়েকদিন বাদেই. আবার কাজে যোগ দিয়েছিলেন। 


বেশি। এই মহাদেশীয় হিমবাহে সঞ্চিত আছে পৃথিবীর অটাত্তর শতাংশ মিষ্টি 
জলের ভাণ্তার। বর্তমানে আন্টার্কটিকা ছাড়া কেবলমাত্র শ্রীনল্যান্ডেই মহাদেশীয় 


ভূপৃষ্ঠ ৬০০ মিটার নিচে নেমে গেছে। যদি কোনদিন এই বরফ গলে যায় 


আ্যান্টার্কটিকা অভিযান ৫৬৫ 


তবে সারা পৃথিবীর সমুদ্রপৃষ্ঠ ৬০ মিটার বেড়ে যাবে, অর্থাৎ সমস্ত বন্দর 
প্লাবিত হয়ে যাবে। 

১৯৮৪ শ্্ীস্টাব্দের ১২ জানুয়ারি আমরা পাঁচজন বিজ্ঞানী শির্মাকার পাহাড়ের 
উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম। মুল শিবির স্থাপিত হয়েছে তীর থেকে ১৩ 
কিলোমিটার অভ্যন্তরে। আরো ৭০ কিলোমিটার ভিতরে এই শির্মাকার 
ওয়েসিস মউিন্টেন রেঞ্জ অবস্থিত। ভারতীয়রা নাম দিয়েছেন দক্ষিণ গঙ্গোত্রী 
পর্বতমালা । চারিপাশের বরফের মধ্যে যখন ছোট একটি পর্বতশ্রেণী মাথা 
তুলে দাঁড়িয়ে থাকে তাকে বলা হয় ওয়েসিস মাউন্টেন রেঞ্জ। এখানে যদি 
পাহাড়ের উচ্চতা হিমবাহের গভীরতা থেকে বেশি হয় তবেই তা বরফ ভেদ 
করে দৃশ্যমান হয়, ঠিক যেমন জলের মধ্যে মাথা তুলে থাকে ছ্বীপ। শির্মাকার 
পাহাড়ের ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষা করাই আমাদের প্রধান কাজ। তিনজন ভূতত্ববিদ- 
ডক্টর মদনলাল, রবীন্দ্র সিং ও আমি, জীববিজ্ঞানী প্রভু মাতোন্দকর ও ডক্টর 
অলক ব্যানার্জি, সেখানে তাবু করে একমাস থাকব। বাকিরা হয়তো দু- 
একদিন কাটিয়ে যাবেন, তবে তাদের প্রধান কাজ হয় মূল শিবিরে নয়, 
জাহাজে থেকেই। 

ভূবিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, প্রায় দু-কোটি বছর আগে আ্যান্টার্কটিকা 
গপ্ডোয়ানাল্যান্ড নামে এক বিশাল মহাদেশের অংশ ছিল। ক্রমে ক্রমে সেই 
আঘান্টার্কটিকা ও ভারতবর্ষ। ত্যান্টার্কটিকার প্রাটীন যুগের পাথরের সঙ্গে 
গণ্ডোয়ানাল্যান্ডের অন্যান্য মহাদেশগুলির পাথরের খুবই সাদৃশ্য। আমান্টার্কটিকাতে 
পাওয়া গিয়েছে কয়লার স্তর এবং গ্রসপটেরিস পাতার ফসিল যার ফলে 
প্রমাণিত হয় সেখানে এককালে ছিল উষ্ণ নিরক্ষীয় আবহাওয়া। 

আমরা শির্মাকার পাহাড়ের পয়ত্রিশ বর্গকিলোমিটার এলাকার ভূতাত্বিক 
সমীক্ষা সম্পূর্ণ করতে পেরেছি। একটি ভূতাত্বিক মানচিত্র তৈরি করা ছাড়াও 
নানান নমুনা সংগ্রহ করে এনেছি ভারতবর্ষে ফিরে গবেষণাগারে পরীক্ষা 
করার জন্য। আমরা সাধারণত সকাল নটায় কাজে বেরোতাম, ফিরতে 
রোজই রাত নটা হয়ে যেত। জানুয়ারি মাসের প্রথমদিকে সেখানে চবিবশ 
ঘণ্টাই দিনের আলো। ২৩ জানুয়ারি প্রথম রাত হলো আধঘণ্টার জন্য। 
তারপর থেকে ধীরে ধীরে রাতের পরিধি বাড়তে লাগল । আমরা যখন মার্চ 
মাসে আ্যান্টার্কটিকা থেকে রওনা দিলাম তখন সেখানে ঘণ্টাতিনেকের মতো 
রাত হতো। 

প্রায় মাসখানেক বাদে শির্মাকার রেঞ্জের ফিল্ডওয়ার্ক সমাপ্ত করে আমরা 
ফিরে এলাম বেস ক্যাম্পে। সেখানে হিমবাহ গবেষণার কিছু কাজ করা 
হবে। তখন ফেব্রুয়ারি মাসের মাঝামাঝি । তাপমাত্রা অনেক নিচে নেমে 
গেছে। জানুয়ারি মাসের গড় তাপমাত্রা ছিল মাইনাস ১০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। 
ফেব্রুয়ারি মাসে প্রীয়ই মাইনাস ২০ ডিগ্রি পর্যন্ত নামত। সর্বনিন্ন তাপমাত্রা ছিল 
মাইনাস ৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সেইসময় তুষার-ঝড়ও অনেক বেশি হতে 
লাগল। জানুয়ারি মাসে ব্রিজার্ডের সংখ্যা ছিল মাত্র দুই। ফেব্রুয়ারি মাসে 

রু হয়ে 


৫৬৬ উদ্বোধন £ শতাব্দীজ্যন্তী নির্বাচিত সন্কলন 


পীচ-ছয়দিন ধরে। তবে সৌভাগ্যের কথা, তখন আমাদের গবেষণাকেন্দ্রের 
বাইরের কাঠামো সম্পূর্ণ। ভিতরের কাজ ব্রিজার্ড হলেও চলতে থাকে। 

২৪ ফেব্রুয়ারি ভারতের স্থায়ী গবেষণাকেন্দ্র “দক্ষিণ গাঙ্গোত্রীগর উদ্বোধন 
হলো। ভারতীয় পতাকার নিচে সব ধর্মের উপাসনা করার পর দলনেতা ডক্টর 
হর্ষ গুপ্তা শীতের অধিনায়ক কর্নেল সত্যস্বরূপ শর্মার হাতে বাড়ির ভার অর্পণ 
করলেন। ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ার ও জওয়ানদের অসীম অধ্যবসায় ও ও 
এই দুঃসাধ্য কাজ সম্পূর্ণ হলো মাত্র দু-মাসে। গর্বের কথা এই যে, এখন 
পর্যন্ত আর কোন দেশ মাত্র দু-মাসে আাণ্টার্কটিকাতে একটি স্থায়ী গবেষণাকেন্দ্র 
সম্পূর্ণ করতে পারেনি। দোতলা এই বাড়িটি দু-ভাগে ভাগ করা।- একদিকে 
আছে গবেষণাগার, সার্জারি ও মেডিক্যাল রুম, লাউঞ্জ, লর্ড, রামাঘর, সো 
মেল্টিং প্ল্যান্ট ও বয়লার রূম। এইদিকের দোতলাতে আছে কমিউনিকেশন 
রুম, অফিস ঘর, ডার্করুম, শোবার ঘর, শাওয়ার এবং টয়লেট । অন্য ব্লকে 
আছে জেনারেটর রুম, নানাধরনের ওয়ার্কশপ, জ্বালানী রাখার এক বিশাল 
ট্যাঙ্ক এবং গ্যারাজ। তার দোতলায় আছে স্টোর। সারা বছরের রসদ সেখানে 
জমা করা আছে। সারা বছরের জ্বালানী তেল রাখা হয়েছে বাড়ি থেকে আধ 
কিলোমিটার দূরের ফুয়েল ডাম্পে। সপ্তাহে একদিন সেখান থেকে ড্রাম এনে 
বাড়ির ট্যান্কে ভর্তি করে রাখতে হবে। বাড়িটি সম্পূর্ণ তাপনিয়ন্ত্িত। 
ভিতরের তাপমাত্রা আরামদায়ক পনেরো ডিগ্রি সেলসিয়াস। এছাড়া বাড়ির 
ঠিক মধ্যিখানে বসানো হয়েছে একটি গন্জ। এটির সাহায্যে স্যাটেলাইটের 
মাধ্যমে বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ সম্ভব। এখান থেকে পৃথিবীর 
যেকোন জায়গায় টেলিফোন করা যায়, টেলেক্স পাঠানো যায়। 

উদ্বোধনের পরদিন থেকেই শুরু হয়ে গেল প্রবল তুষার-ঝড়। এবারের 
ঝড়ের দাপট সবচেয়ে বেশি; ঘণ্টায় দুশো কিলোমিটার বেগে হাওয়া চলছে, 
তাপমাত্রা মাইনাস ৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং দৃশ্যমানতা শুন্য; তবে এবারে 
আমরা আর তীবুর মধ্যে বন্দী নেই, আমরা সবাই উঠে এসেছি নতুন 


আর কিছুদিন বাদেই বারোজন বাদে আমরা সবাই ফিরে আসব ভারতবর্ষে । 
শীতের দলের এই বারোজনকে এই বাড়িতে থেকেই কুমেরুর দীর্ঘ শীতের 
রাত্রির করতে হবে। 

আসল ২৮ ফেব্রুয়ারি। ততদিনে বাড়ির সামনে ঝড়ে উড়ে আসা বরফ 
জমে দোতলা পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। একতলার মূল দরজা দিয়ে বেরোনো 
অসম্ভব। আমরা দোতলার ইমার্জেন্সি দরজা দিয়ে সোজা বাইরে বেরিয়ে 
এলাম। বাইরে তখন ঝকঝকে সূর্যের আলো। আমাদের বরফে চলার গাড়ির 
প্রায় সবটাই ডুবে গ্েছ্ছে বরফে, দ্বাড়ির চারপাশেও তখন একতলা স্মান উচু 
বরফের রাশি। কুমেরুর-বরফ 'একেবারে শক্ত জমাট বাঁধা। সেই বরফ 
পরিষ্কার করা বিশেষ সহজ কাজ নয়। দুটো গাড়িকে উদ্ধার করতে লেগে 


আতশ্টার্কটিকা অভিযান ৫৬৭ 


গেল প্রায় চারঘণ্টা। প্রায় বিকেল চারটার সময় শীতের দলকে বিদায় দিয়ে 
আমরা বাকিরা ফিরে এলাম জাহাজে । | 

জাহাজ তখন মূল হিমসোপানে নোঙর করা। সামুদ্রিক বরফ সবই ভেঙে 
চলে গেছে। তবে আরো একটি শীত আসছে; তাই সমুদ্র আবার নতুন করে 
সনি দান বারাক কাত 
হবে কুমের অঞ্চলের র। 

১ মার্চ দুপুর তিনটেতে আমাদের যাত্রা হলো ঘরের দিকে। তার আগে 
শীতের দল এসেছিল আমাদের বিদায় জানাতে, তাদের আরেকটি বছর 
কাটাতে হবে. এই হিমশীতল মহাদেশে । দীর্ঘ অন্ধকার রাত্রিযাপনের পর 
আসবে, তখন আবার নতুন দল থেকে যাবে তাদের জায়গায়। দক্ষিণের এই 

স্থায়ী গবেষণাকেন্দ্র দক্ষিণ গাঙ্গোত্রীতে এইভাবেই চলবে ভারতীয় 

র গবেবণা। বরফের পাড়ে দাড়ানো কয়েকটি মানুষকে শুভকামনা 
জানিয়ে তাদের ও ত্যান্টার্কটিকাকে বিদায় জানালো বাকি সদস্যরা । ধীরে 
ধীরে ফিনপোলারিস এগিয়ে চলল উত্তরে ।' যাত্রা শেষ হলো গোয়ার মার্মাগাও 
বন্দরে ১৯৮৪ খ্রীস্টাব্দের ২৯ মার্চ দুপুর বারোটায়। 

তিনদিন পরে ফিরে এলাম কলকাতায়। আবার শুরু হয়ে গেল গতানুগতিক 
জীবন; তবে সঞ্চিত রইল অমূল্য কয়েকটি দিনের অপূর্ব অভিজ্ঞতা ।* ] 


* ৮৭ বর্ক ৯ সংখ্যা 





ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ 
আীম 


ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ৯ পাতী কামারপুকুর গ্রামে এক সদ্ব্রাহ্মণের 
ঘরে ফাল্গুনের শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে জন্মগ্রহণ করেন। ১৭৫৬ শক, ১০ ফাল্গুন, 
বুধবার, ১২৪১ সাল, ইংরেজী ২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৪ খ্বীস্টাব্দ। কামারপুকুর গ্রাম 
জাহানাবাদ (আরামবাগ) হইতে চার ক্রোশ পশ্চিমে, পৃ ১ 
ক্রোশ দক্ষিণে । 

ঠাকুর মানব শরীরে ৫২ বংসরকাল ছিলেন। 

ঠাকুরের পিতা ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় অতি নিষ্ঠাবান ও পরম ভক্ত ছিলেন। 
ঠাকুরের মা চন্দ্রমণি দেবী সরলতা ও দয়ার ছিলেন। পূর্বে তাহাদের 
দেরে নামক গ্রামে বাস ছিল। এ গ্রাম কামারপুকুর- দেড় ক্রোশ দূরে । সেই 
গ্রামস্থ জমিদারের হইয়া মোকদ্মায় ক্ষুদিরাম সাক্ষ্য দেন নাই। পরে স্বজন লইয়া 
কামারপুকুরে আসিয়া বাস করেন। 

ঠাকুর রামকৃষ্ণের ছেলেবেলার নাম গদাধর। পাঠশালে সামান্য লেখাপড়া 
শিখিবার পর, বাড়িতে থাকিয়া রঘুবীরের বিগ্রহ-সেবা করিতেন, নিজে ফুল 
তুলিয়া আনিয়া নিত্য-পৃজা করিতেন! পাঠশালে “শুভঙ্করী ধীধা লাগত'। 

ররর 
গান গাইয়া দিতে পারিতেন। ঠাকুর বাল্যকালেই সদানন্দ ছিলেন ও পাড়ার 

সকলেই তাহাকে ভালবাসিতেন। 


বাড়ির পাশে লাহাদের বাড়ি, সেখানে অতিথিশালা--সর্বদা সাধুদের যাতায়াত 
ছিল। গদাধর সেখানে সাধুদের সঙ্গ ও তাহাদের সেবা করিতেন। কথকেরা যখন 
পুরাণ পাঠ করিতেন, তখন নিবিষ্ট মনে সমস্ত শুনিতেন--এইরূপে রামায়ণ, 
মহাভারত, শ্রীমত্তাগবত কথা সমস্ত হৃদয়ঙ্গম করিলেন। 


তখন ১১ বৎসর বয়স। ঠাকুর বলিয়াছেন, সেইসময়ে ঠা তিনি 
বাহ্যশূন্য হয়েন। লোকেরা - 
তাবসমধি হইরছিল। ৪ 
ক্ষুদিরামের লই জলা 
তাহার বস হইবে কলিকাতা ১-০৯-৯৯৮-০১দশ 
ঝামাপুকুরে গোবিন্দ চাটুজ্জ্যের থাকিয়া পূজা করিয়া বেড়াইতেন। এ 
সূত্রে ঝামাপুকুরের মিত্রদের ₹৯৭০১৫৬ 


করিলেন। ১২৫৯.সাল ক্সান-যাত্রার দিন (ইংরেজী ১৮৫৩ টা কর 
কালীবাড়ির প্র 


র জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পণ্ডিত 
"১ পশু» স্টপ পা রর 
নিজে পূজা. কার্ধে নিযুক্ত" হইলেন। মধ্যম ভ্রাতা রামেশ্বরও মাঝে মাঝে 


ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ৫৬৯ 


রিড দর হারার ররীতি জগ 


রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কন্যা র দেবীর সঙ্গে বিবাহ হইল। তখন 
ঠাকুরের বয়স ২১।২২, শ্রীত্রীমার বয়স ছয় বৎসর। 

কিছুদিন পর তাহার একেবারে অবস্থান্তর হইল। কালী-বিগ্রহ পূজা করিতে 
করিতে কী অত্তুত ঈশ্বরীয় রূপ দর্শন করিতে লাগিলেন! আরতি করেন, আরতি 
আর শেষ হয় না! পূজা করিতে বসেন, পুজা শেষ হয় না; হয়তো আপনার 
মাথায় ফুল দিতে থাকেন। 


পূজা আর করিতে পারিলেন না-উন্মাদের ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিলেন। 
রানী ও র জামাতা মুর তাহাকে মহাপুরুষ বোধে সেবা করিতে লাগিলেন 
অন্য ব্রান্মাণ দ্বারা রর পূজার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। 
র আর পুজাও করিলেন না, সংসারও করিলেন না-বিবাহ নামমাত্র 
হইল । নিশিদিন মা-মা করেন। কখনো জড়বৎ, কাণ্ঠ পুত্তলিকার ন্যায় থাকেন! 
কখনো উন্মাদবৎ বিচরণ করেন। কখনো বালকের ন্যায়! কামিনীকাঞ্চনাসক্ত 
বিষয়ীদের দেখিয়া লুকাইতেন। ঈশ্বরীয় লোক ও উশ্বরীয় কথা বই আর কিছু 
ভালবাসিতেন না। সর্বদাই মা-মা! | 
কখনো পঞ্চবটীতে একাকী বসিয়া গাভী যেরূপ বসের জন্য ডাকে, 
সেইরূপ ব্যাকুল হইয়া মা-মা করিতেন। কখনো বা “রাম! রাম! রাম রাম, 
রলিয়া কাতর স্বরে নাম করিতেন। কালীবাড়িতে সদাব্রত ছিল (এখনো আছে)- 
সাধু সন্ন্যাসীরা সর্বদা আসিতেন। তোতাপুরী এগার মাস থাকিয়া ঠাকুরকে বেদান্ত 
শু _একটু শুনাইতে শুনাইতে তোতা দেখিলেন, ঠাকুরের নির্বিকল্প 
সমাধি হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণী কিয়ৎপূর্বে আসিয়াছেন;*তিনি ঠাকুরকে তস্ত্রোক্ত 
অনেক সাধন করাইলেন ও তাহাকে শ্রীগৌরাঙ্গ জ্ঞানে শ্রীচরিতামৃত ও অন্যান্য 
বৈষ্ঃবগ্রন্থ শুনাইলেন। ১০৮৬০প সুসান ক এ তিনিই 
ঠাকুরকে কলুটোলায় চৈতন্যসভায় লইয়া যান। এই সভাতে ঠাকুর রামকৃষ্ণ 
ভাবাঝিষ্ট হইয়া শ্রীচৈতন্যদেবের আসনে গিয়া উপবিষ্ট হইয়াছিলেন। বৈষ্বচরণ 
চৈতন্যসভার সভাপতি ছিলেন। 

বৈষ্ণবচরণ মথুরকে বলিয়াছিলেন, এ উন্মাদ সামান্য নহে--প্রেমোম্মাদ; ইনি 
ঈশ্বরের জন্য পাগল! ব্রাঙ্গাণী ও বৈষ্ণবচরণ দেখিলেন, ঠাকুরের মহাভাবের 
অবস্থা! চৈতন্যদেবের ন্যায় তাহারও কখনো অন্তর্দশা, (তখন জড়বৎ, সমাধিস্থ) 
কখনো অর্ধবাহ্য, কখনো বা বাহ্যদশা! 

কিন্তু ঠাকুর মা মা করিয়া কাদিতেন--সর্বদা মার সঙ্গে কথা কহিতেন, মার 
কাছে উপদেশ লইতেন। বলিতেন £ “মা, তোর কথা কেবল শুনব, আমি শান্ত্রও 
জানিনা, পণ্ডিতও জানিনা । তুই বুঝাবি তবে বিশ্বাস করব।”' ঠাকুর জানিতেন 
ও বলিতেন £ “যিনিই পরব্রন্মা, অখণ্ড সচ্চিদানন্দ, তিনিই মা।” 


্ 


০ 


৫৭০... উদ্বোধন £ শতাববীজযন্তী নির্বাচিত সঙ্গলন 
জগন্াতা বলিরাছিলেন £ “তুই জা জানি এক! তুই তজি নিয়ে 


থাক- মঙ্গলের জন্য। ভক্তেরা সকলে আসবে। তোর তখন 
এপ সপ অনেক শুদ্ধ কামনাশুন্য ভক্ত আছে, তারা 
আসবে।” ঠাকুরবাড়িতে সপন কিন ্প 


১৮৭৫ স্্ীস্টাব্দের ১ জৈস্ঠ। 

বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়, নেপালের “ক্যাপ্টেন' কিছু পূর্বে আসিতে থাকেন। 

অন্তরঙ্গ ভক্তেরা ১৮৭৯।১৮৮০ শ্রীস্টাব্দ হইতে ঠাকুরের কাছে 

আসিতে থাকেন। তাহারা যখন ঠাকুরকে দেখেন, সপ 
চলিয়া গিয়াছে। তখন শান্ত সদানন্দ বালকের অবস্থা। কিন্তু সর্বদা সমাধিস্থ 
কখনো জড়-সমাধি--কখনো ভাব-সমাধি। সমাধি ভঙ্গের পর ভাবরাজ্যে বিচরণ 
করিতেছেন। যেন পাঁচ বছরের ছেলে। সর্বদাই মা মা! 

রাম ও মনমোহন ১৮৭৯ খ্রীস্টাব্দের শেষভাগে আসিয়া মিলিত হইলেন; 
কেদার, সুরেন্দ্র তারপর আসিলেন; চুনি, লাটু, নিত্যগোপাল, তারকও পরে 
আসিলেন। ১৮৮১- এর শেষভাগ ও ১৮৮২-এর প্রারস্ত এইসময়ের মধ্যে নরেন, 
রাখাল, ভবনাথ, বাবুরাম, বলরাম, নিরঞ্জন, মাস্টার, যোগিন আসিয়া পড়িলেন। 


যজ্জেশ্বর, কৃষ্ণনগরের 


(কবিরাজ), বেলঘরিয়ার «৫ ০2০১০ 
০৯০৮০ মহিমাচরণ, নব হে ৯৮৯১৬ ৮ মন্দ 


মুস্তাফি, বসাক 
(রশচারী), (৮০৬ লো কোন্নগরের বিপিন , বিহারী বীরেন , রাখাল 
(ঘোব) ক্রমে আসিয়া 
ডি ১-৯২ ৯০4৮ +নী ডাক্তার রাজেন্দ্র সরকার, বঙ্কিম (চাটুয্যে), 


%৮-০ ভক্ত ৬/101815, মিসির সাহেব, মাইকেল ম 
পতিত, শ্যামা নবীন নিক 


সস পা 
ইঁহারাও দর্শন করিতলেননব রি রা কাশীধামে ও 
রাও রহিল) হাসের উরেকে বীর রাখ জানে 


তে মন নই ভক্তেরা যাইবার আগে কৃ্ককিশোর, মল্লিক, নারায়ণ 
শাস্ত্রী দুদের পতিত, চন্দ্র, অচলানন্দ সর্বদা ৮০ ৭-৯০৭ 
বর্ধমানের সভাপতডিত পর়লোচন, আ্দাজের দয়া হারও দন করিয়াছিলেন 


ঠাকুর শ্রীরামকৃফ ৫৭১ 


ব্রাহ্মাসমাজের অনেকে ঠাকুরের কাছে সর্বদা যাইতেন। কেশব, বিজয়, দীন 
(বসু), প্রতাপ, শিবনাথ, অমৃত, ব্রিলোক্য, কৃফবিহারী, মণিলাল, উমেশ, বেশী 
(পাল); হীরানন্দ, ভবানী (কন্ষাবান্ধব উপাধ্যায়) নন্দলাল ও অন্যান্য অনেক 
ভক্তেরা সর্বদা যাইতেন; ঠাকুরও ব্রাঙ্মাদের আসিতেন। ব্রাঙ্মভক্তদের 


ও ব্রাহ্মভক্ত সঙ্গে কত আনন্দ করিতেন। কেশবও সর্বদা কখনো 
ভক্তসঙ্গে, ৮৮০ ৯০ 
ভগবানদাস বাবাজীর সঙ্গে দেখা হইয়াছিল। ঠাকুরের সমাধি 
টি ০ সু ৬ পপ পুসিসপ চৈতন্যদেবের আসনে 
বসিবার আপনিই উপযৃক্ত। 
আক আও শীক্ত, শৈব ইত্যাদি ভাব সাধন করিয়া 
আল্লা মত জপ ও বীরের চিন্তা চিন্তা করিয়াছিলেন। যে-ঘরে ঠাকুর 
ছবি ও বুদ্ধদেবের মুর্তি ছিল্প। যীশু জলমগ্ন 
০ পুশ ০ এ ছবিও ছিল। এখনো সে ঘরে গেলে দেখিতে 
পাওয়া যায়। আজ এঁ ঘরে ইংরেজ ও আমেরিকান ভক্তেরা আসিয়া 


একদিন মাকে ব্যাকুল হইয়া বলিলেন £ “মা, তোর খ্রীস্টান ভক্তেরা তোকে 


কিরূপে ডাকে দেখব, আমায় নিয়ে চ।”* ৮২৮৯ 
গির্জার দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া উপাসনা ফিরিয়া 

ভক্তদের বলিলেন £ তানি খজাডীর ভয়ে ভিতরে দিয়া বসি নাই--ভাবিলাম, 
পি বিশ বু জলসা 


চি :০০১০০৭ স্ত্রীলোক ভক্ত আছেন। গোপালের মাকে ঠাকুর “মা' 
। সকল স্ত্রীলোককেই তিনি সাক্ষাৎ ভগবতী দেখিতেন ও মা-জ্ঞানে 
পূজা করিতেন। কেবল যতদিন না স্তীলোককে সাক্ষাৎ মা বোধ হয়, যতদিন না 


আছেন-সকলের নাম করা অসম্ভব। বাল্যকালে অনেকে যথা-নগেন্দ্র মিত্র), 
তুলসী, রামকৃষ্ণ, হীরালাল (সেন), শাস্তি, শশী, বিপিন, উপেন্্ ইটালি), 
সুরেন্দ্র (গুপ্ত), সুরেন (বসু), নিবারণ ইত্যাদি; ও ছোট ছোট মেয়েরা 
টস সপ পুশ 

লীলা সংবরণের পর আজ তাহার কত ভক্ত হইয়াছেন ও হইতেছেন। 
০ 
জাপান, আবার আমেরিকা, ইংল্যান্ড সর্বস্থানে ভক্ত পরিবার ছড়াইয়া পড়িয়াছে 
ও উত্তরোত্তর বাড়িতেছে।*] 

*£ বর্ষ, ১৭ সংখ্যা 


শ্রীরামকৃষ্ণ তত্বাভাস 


সর্বলোকললামভৃত; বিজ্ঞানময়বিগ্রহ ভগবান অর্জুনের নিকট স্বীয় 
৯:৮২) বৃ পিস সপ 
টে ০১৮৯৯ জরে সস 
রা অংশসম্তৃত |", সনাতন আশ্রয়ভূতা এ 
ভারতভূমিতে জন্মগ্রহণ করিয়া সনাতনধর্মাবলম্বী পুরুষমাত্রেই দেবকীনন্দনকে 
49১৬৬৮৮৮৯০৪ ১12৬ উ৯৬৪০৮-১৫৮ 


দিতেও কুঠিত হন না। কিন্তু কিঞ্চিৎ পর্যালোচনা করিয়া দেখিলে অনায়াসে 
বুঝা যাইবে যে, নাস্তিকতা বা জন্দেহবাদ অতি ক্ষুদ্রবুদ্ধিদিগকেই আশ্রয় 
পপ যদি তুমি যাহা ইচ্ছা করিতে তাহাই পাইতে, তাহা 
হইলে আমি তোমায় ঈশ্বর আখ্যা প্রদান করিতে কুঠিত হইতাম না। যদি 
তোমায় বাধা দিবার শক্তি কাহারও না থাকিত, যদি তুমি নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ- 
আ্োতে অঙ্গ ঢালিয়া দিয়া মৃত্যুভয় অতিক্রমপূর্বক পরম সুখে কালযাপন 
করিতে পারিতে, যদি তোমার জ্ঞানপিপাসা নির্বাণ করিবার শক্তিকে আশ্রয় 


করিয়া তুমি অজ্ঞান অন্ধকারের সমূলে উন্মুূলনক্রিয়া সম্পাদন করিতে পারিতে 
যদি তুমি সর্বকাল, অনায়াসে র তোমার অসংখ্য প্রবৃত্তিগুলিকে 
৯১ সে ঈশ্বর তুমিই হইতে । কিন্তু একবার 


হইলে 

ভাবিয়া দেখ দেখি, তুমি ঠিক ইহার বিপরীতাবস্থাপন্ন কি না? তুমি কি 
আপনাকে সর্বাঙ্গসুন্দর দেখিতে চাও না? কিন্তু হায়! তোমার রূপ তোমার 
অভিমত নয়। তুমি কি কোটিপতির সন্তান হইয়া স্বয়ং কোটিপতি হইতে চাও 
না? কিন্তু হায়, তোমার অনিচ্ছাক্রমে তুমি দরিদ্রকূলে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। যদি 

পিউ ১ তাহা 
রর তা বর কখনো ইহাতে প্রবেশ করিতে না, 
ধনাঢ্যের অশেষ কারুকার্যসমন্থিত, সুবিপুল সিংহদ্বার দিয়াই এখানে আসিতে। 
তুমি কখনো অশেষ সপ ৮ এটি ভগ্ন, কদাকার, দুর্গন্ধময় দেহকে 
আশ্রয় করিতে না, বিপুলবীর্যসম্পন্ন, সর্বসৌন্দর্যের আশ্রয়তৃত, সুস্থ, সৌরভময় 
দেহকেই অধিকার করিতে। কিন্তু ইচ্ছা না থাকিলেও তোমায় কখনো কখনো 
রুগ্ন, অন্ধ, বধির হইয়া জন্নগ্রহণ করিতে হয়, দুর্ভাগ্যের দ্বিতীয় বিগ্রহ বলিয়া 
আপনাকে স্বীকার করিতে হয়। তুমি সকলের উপর আধিপত্য করিতে চাও, 
কিন্তু প্রাণসম পুত্রগণ ও প্রিয়তমা সহধর্মিণীও কখনো কখনো তোমার 
আজ্ঞাপালন করিতে চাহেন না, অন্যে তো তোমার কথায় কর্ণপাত করিতেও 


শ্রীরামকৃষ্ণ তত্বাভাস ৫৭৩ 


ইচ্ছুক নহে। এ অবস্থায় নিরীশ্বর হইয়া আপনাকে ঈশ্বরজ্ঞান করা কেবলমাত্র 
১ সুপ ৮৬৪ কিন্তু যাহা অবাধে 
তোমায় বাধা দিতেছে, সেই মহাকালশক্তি কালীর অধীনে শুদ্ধ তুমি নও, 
চরাচর সমস্ত জগৎ চালিত হইতেছে। কালক্রমে মহাবীর্যশালী, মহাযশশ্থী, 
মহাবদান্য, মহাধার্মিক, সৌন্দর্য মাধুর্যের প্রিয়তম নিলয়ভূত রাজচক্র ব্তীকেও 
এপস 

লোকহিতচিকীর্যা, রিপুকুলবিমর্দনেচ্ছা, 


দূরতিক্রম 

এবং নির্ধনী ধনী হইতেছে; টি এবং সর্বলোকপুজ্য 
সর্বলোকতঘৃণ্য হইতেছে। মহাকাল ভিন্ন কে এই বিরুদ্ধাচরণে সমর্থ 
হয়? অতএব হে মানব, তুমি এই মহাশক্তির প্রভাব যখনই বিস্মৃত হইয়া 
আপনাকে স্বাধীন জ্ঞান কর, তখনই তুমি মহান্রমে পতিত হও, তখনই উক্ত 
ভ্রমবশত মনে কর, “কোহন্যোহস্তি সদৃশো ময়া"” আমার মতো আর কে 
আছে? তখনই তোমার জ্বানচক্ষু অজ্ঞান অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইয়া যায়। এই 
জি কটু «২ , স্থিতি ও লয়ের কারণ। 
এইজন্যই শান্ত্রকারগণ তাঁহাকে ব্রহ্মা, বিষণ ও জননী বলিয়া নির্দেশ 
করিয়াছেন। তিনিই ব্রম্মা নামে অভিহিত 'জন্মাদাস্য যতঃ। 

যেখানে এই কালশক্তির বিকাশ সমধিক পরিমাণে পরিদৃষ্ট হয়, সেইখানেই 
ঈশ্বরত্বের বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণের ভিতর এই মহাকালীর 
বিকাশ যে প্রভূত পরিমাণে ছিল, ইহা যে-কেহ তাঁহার জীবনী শ্রীমস্তাগবতাদি 
পরম পবিত্র পুরাণ পাঠ করিয়াছেন, তিনিই সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিতে 
পারিবেন! কোন তাঁহাকে বাধা দিতে সমর্থ হয় নাই, কিন্তু তিনি 
তাৎকালিক যাবতীয় রাজশক্তিকে পদানত করিয়া, নিজ অভিমত ধর্মপ্রাণা- 


আর কাহাকেও রক্ষা করিব না।”» এতদ্বারা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, 
৩৯ 


৫৭৪ উদ্বোধন £ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


অনাদিমধ্যান্ত কাল ধর্মেরই পক্ষপাতী, কারণ ধর্মসংস্থাপনই ইহার উদ্দেশ্য । 
বাস্তবিকই কালশক্তি পর্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ইনি 
অনাদিকাল হইতে ধর্মেরই অভ্যুদয় সাধন করিয়া আসিতেছেন। কেহ কেহ 
বলেন যে, সত্য ত্রেতা দ্বাপরে ধর্মের জয় লক্ষিত হয় বটে কিন্তু কলিতে 
ধর্মের চারিটি পাদের মধ্যে কেবল একটি বর্তমান আছে বলিয়া অধুনা 
অধর্মেরই জয় সর্বত্র পরিলক্ষিত হয়। এ সিদ্ধান্তটি সত্য নহে, কারণ যদিও 
মিথ্যাবাদ, চৌর্য, নৃশংসতা ও অধার্মিকতাকে আশ্রয় করিয়া কখনো কখনো 
কোন কোন মনুষ্যকে সুখলাভ করিতে দেখা যায়, তথাপি যদি তুমি তাহাকে 
জিজ্ঞাসা কর, সে ব্যক্তি ধর্ম বা অধর্মদ্বারা অর্থ সঞ্চয় পার্থিব সুখ- 
ভোগলাভে সমর্থ হইয়াছে, সে কখনো আপনাকে অ বলিয়া পরিচয় 
দিবে না পরন্ত তুমি তাহার ধার্মিকতায় সন্দিহান হইয়াছ বলিয়া তোমার প্রতি 
বিশেষ রুষ্ট হইবে। অধর্ম এখনো নিশাচর পেচকের ন্যায় রজনীযোগেই 
বাহির হয়, দিবাভাগে লোক সমক্ষে বাহির হইবার শক্তি তাহার কখনো ছিল 
না এবং হইবেও না। এখনো জগতে মন্ত্র্রষ্টা খষিকুল, ধর্মরক্ষক শ্রীবিষ্ণুর 
অবতারসমূহ, শঙ্করাবতার শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য, শেষাবতার শ্রীমৎ রামানুজাচার্য, 
আজ্ঞনেয়াবতার শ্রীমৎ মধবাচার্য, পূর্ণাবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, ধর্মময় বিগ্রহ 
জরথুস্ট ঈশা ও মহম্মদ এবং জ্ঞানময়বিগ্রহ পৃজ্যপাদ শাক্যসিংহ শ্রীযুক্ত 
বুদ্ধদেব সমগ্র জগৎকে শাসন করিতেছেন। ইহারা বর্তমান সম্রাট ও রাজগণের 
উপর এখনো আধিপত্য বিস্তার করিয়া রহিয়াছেন এবং চিরকাল থাকিবেন। 
অতএব কালশক্তি যে ধর্মেরই পক্ষপাতিনী; ইহা নিঃসন্দেহ এবং ইহার 
বিকাশ যাহাতে প্রভূত পরিমাণে লক্ষিত হয়, তাহাকে লোকে ঈশ্বরাবতার না 
বলিয়া থাকিতে পারে না। কারণ, ঈশ্বর শব্দটি যদি প্রভুবাটী হয়, তাহা 
হইলে যিনি সকলের পরিচালক কিন্তু স্বয়ং পরিচালিত নহেন, তাহাকে প্রভু 
বা ঈশ্বর ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? এইজন্যই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ 
অর্জুনকে উপলক্ষ করিয়া পৃথিবীর যাবতীয় নরনারীকে শিক্ষা দিলেন যে, 
“এজগতে যেকোন জীবে বিশেষ শক্তি, সৌন্দর্য, এখর্য ও মহত্ব দেখিতে 
পাইবে, তাহাকে মদীয় অনন্ত তেজোরাশির অংশসম্ভৃত বলিয়া জানিও।”, 
কারণ, বিশেষ সৌন্দর্যসম্পন্ন, এখর্যবান, বিশালহৃদয় মহাত্মাগণই এখানে প্রভুর 
স্থান অধিকার করিয়া থাকেন। মানবগণ স্বেচ্ছানুসারে তীহাদের পদানত হইয়া 
আপনাদের কৃতার্থ মনে করেন। যে কেহ এতাদৃশ মহাপুরুষের বিরুদ্ধাচারণ 
করিতে হইয়াছে বা হইবে, তাহাকে সর্বতোভাবে অপদস্থ ও সকলের 
ঘৃণাভাজন হইয়া জীবনযাপন করিতে হইয়াছে বা হইবে। ইহজীবনেই যে 
তাহাকে এরূপ নরকভোগ করিতে হয় তাহা নহে, পরজীবনেও তাহার সুখের 
আশা কোথায়? যাহার মন বিস্তীর্ণমনা মহাপুরুষগণের অনুগামী হইতে পারিল 
না, তাহা যে নিরতিশয় জঘন্যপ্রবৃত্তিপরায়ণ এবং সুতরাং তাহাতে যে কখনো 
কোন সুখশান্তি আসিতে পারে না, ইহা কি প্রমাণান্তরের অপেক্ষা করে? 
মলিনহৃদয় দুঃখেরই নিবাসভূমি ও নির্মলহদয় সুখের আবাস স্থান, ইহা 
সর্বলোকপ্রত্যক্ষ। তিনটি বস্তু জগতে বড় দুর্লভ--মনুষ্যত মুমুক্ষুতু মহাপুরুষসশশ্রয়ঃ। 
সুতরাং মহাপুরুষের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া যাহারা ইহজীবনে আপনাদিগকে 


শ্রীরামকৃষ্ণ তত্বাভাস ৫৭৫ 


দুঃখজননী মলিনতার হস্ত হইতে উদ্ধারপূর্বক কৃতার্থ করিতে পারিল না, 
তাহারা নিতান্ত শোচনীয়। মহাপুরুষগণ কালশক্তির মূলস্থান অধিকার করিয়া 
আছেন, কারণ সমগ্র জগৎ আবহমানকাল হইতে তাঁহাদের দ্বারাই পরিচালিত 
হইয়া আসিতেছে। কালশক্তি কালী যেমন সর্বলোকশাসনকন্রী, মহাপুরুষগণও 
তেমনি সর্বলোক শাসন করিয়া থাকেন। তাহাদের বাক্যই শাস্ত্র অর্থাৎ বেদ, 
আকার ধারণ করিয়া নিত্যকাল জগতের যাবতীয় নরনারীর কল্যাণ বিধান 
করিতেছে। জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি ও দুঃখময় সংসারে তীহারাই মানবমনে বল 
ও আশার সঞ্চার করিয়া থাকেন, তাঁহারাই ত্রিবিধ দুঃখের হস্ত হইতে 

লাভের পথ জনসাধারণের গোচর করিয়া এবং নিজেরা সেই পথের পথিক 
হইয়া কত শত নরনারীকে যে চিরশান্তি প্রদান করিয়া আসিতেছেন, তাহার 
ইয়ত্তা করা যায় না। তাঁহারাই যথার্থ পিতৃনামের যোগ্য। পার্থিব পিতা 
জন্মদাতা মাত্র, কিন্তু তীহারা নিত্যসুখশাস্তিপ্রসবিনী ; অপবর্গকারণভূতা পরমাবিদ্যা 
দান' করিয়া থাকেন। এইজন্যই তাঁহারা গুরুপদবাচ্চ। এইজন্যই গুরুকে 
ৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কারিণী কালশক্তির স্বরূপ ও তদতীত বলিয়া পূজা করা হয়, 
যথা “গুরুর্র্মা গুরুর্বিষুণ্রুর্দেবো মহেশ্বরঃ। গুরুরেব পরং ব্রন্দ তস্মৈ 
শ্রীগুরবে নমঃ।|, কালশক্তি বিরূপা বা রুষ্টা হইলে গুরু মানবকে উদ্ধার 
করিতে সমর্থ হন, কিন্তু “গুরৌ রুষ্ট্রে ন কশ্চন।”' অর্থাৎ গুরু রুষ্ট হইলে 


, বর্তমানকালে এই কালশক্তি মহাকালীর মূল স্থান কোন্‌ মহাপুরুষ অধিকার 
করিয়া আছেন, কাঁহার শ্রীচরণতরণী আশ্রয় করিলে সংসারসাগরে মন্নপ্রায় শত 
শত নরনারী নিষ্কৃতি লাভ করিবে? নাস্তিকতা ও সন্দেহবাদরূপ রাক্ষসদ্বয়ের 
করালকবলে অন্ধ, বিপন্ন মানবগণকে কোন্‌ মহাবীর রক্ষা করিতে 
সমর্থ? বর্তমান মহান ধর্মবিপ্লবের সময় অজ্ঞানান্ধকারতিতীর্ষু সত্যপিপাসুগণ 


অন্তরালে রাখিয়া শ্রীমদ্িবেকানন্দরূপ স্বকীয় বিজ্ঞান দীপ্তি দ্বারা অদ্য সমস্ত 
জগতকে উত্তাসিত করিয়া তুলিয়াছেন? 

বস্তুত, ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের সকলই অলৌকিক। তাঁহারই শ্রীমুখে শুনিয়াছি, 
“সে ঘরের উলটো চাবি” অর্থাৎ জ্ঞানের ঘরে প্রবেশপূর্বক জ্ঞানলাভ করিতে 
হইলে পার্থিব উপায় অবলম্বন করিলে চলিবে না। ও এরূপ উপদেশ 
দিয়াছেন যথা-“যা নিশা সর্বভূতানাং তস্যাং জাগর্তি সংযমী” ইত্যাদি। 
শ্রীরামকৃষ্ণের পবিত্র চরিত্র উক্ত উপদেশের জান্ল্যমান দৃষ্টান্ত। ইহা মনুষ্যবুদ্ধির 
অগোচর। কারণ, লোকে যাহাকে ভাল বলে, তাহা তাহার বুদ্ধিতে মন্দ, 
লোকে যাহাকে সুখশান্তির কারণ বলিয়া জানে, তীহার দৃষ্টিতে তাহা দুঃখ ও 


৫৭৬ উদ্বোধন £ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


অশান্তির হেতু । তাঁহার শক্তি দুর্নিবার্ধা ও অতুলনীয়া। এসকল বিষয় উত্তমরূপ 
হৃদয়ঙ্গম করাইতে হইলে তীহার পরমপাবন জীবনের দুই-চারিটি ঘটনার 
৯৬০০ পূর্বে বলিয়াছি যেখানে শক্তির বিকাশ, সেখানেই 
৪৩০/০৪৭৫৬০-এ-সিন নিরক্ষর সপ্তমুদ্রামাত্র বেতনভোগী 
র এমন কি শক্তি থাকা সম্ভব, যদ্দারা লোকে তীহাকেই 

| কিছুকাল লোকবুদ্ধির অগোচর 
ছিল, অধুনা সভ্যজগতে এমন কেহই নাই, শপ প 
করিয়া থাকেন। ইহার কারণ কি? এতদুত্তরে আমরা বলি যে, নিরক্ষরতা ও 
নির্ধনতাই তাঁহার অতুলশক্তির পরিচায়ক । উপায় দ্বারাই উপেয় বন্ত লাভ করা 
যায়, সাধন দ্বারাই সাধ্যবস্ত আয়ত্তাধীন হয়। কিন্তু যে-ব্যন্তি বিনা উপায়ে বিনা 
সাধনে সাধ্যবস্তকে আপন আয়ত্তে অনায়াসে আনিতে পারেন, তিনি যে 
বিপুলশক্তিসম্পন্ন, ইহা কি আর প্রমাণ প্রমেয়ের আবশ্যক হয়? 
অস্ত্রশস্ত্র ও বিপুল সহায় যুদ্ধে জয়লাভ করা যায়, কিন্তু যিনি 
অস্ত্রশস্্রবিহীন হইয়া একাকী বহুবিধ অস্ত্রশস্ত্রসম্পন্ন অসংখ্য সৈন্য সহায় 
বাহিনী-পতিকে পরাজয় করিতে সক্ষম হন, তিনি যে ঈশ্বরীয় শক্তির আধার 


তিনি তত পরিমাণে পণ্ডিত বলিয়া গণনীয়। শ্রীরামকৃষ্ণের গ্রন্থপাঠ একবারে 
ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তিনি কখনো কখনো গ্রন্থকে গ্রন্থিস্বরূপ 
বলিতেন। কারণ অনেকস্থলে গ্রন্থপাঠ পাণ্ডিত্যাভিমানের কারণ হয় ও তজ্জন্য 
নানাবিধ গ্রন্থিল বন্ধন মানবমনকে সংসারে আবদ্ধ রাখে। যুবাকালে জনৈক 
বুদ্ধিমান বেদান্তশাস্তরাধ্যায়ীর সহিত তাহার পরিচয় হয়। এ ব্যক্তির নিকট তিনি 
সর্বদাই জগতের মিথ্যাত্ব, অবস্তত এবং ব্রঙ্গের সত্যত্ ও বস্তত্ব সম্বন্ধে 
শুনিতেন এবং উক্ত বেদান্তাধ্যায়ী যে সর্বতোভাবে সাংসারিক বাসনা শুন্য, ইহা 
তাহার তর্ক ও যুক্তিপূর্ণ বাক্য দ্বারা একপ্রকার স্থিরই করিয়াছিলেন। কিন্তু 
যৎসামান্য তগুলের লোভে একদা তাহাকে হীন পৌরোহিত্য কর্মে ব্রতী হইতে 
দেখিয়া তিনি স্থির সিদ্ধান্ত করিলেন যে, গ্রন্থপাঠে জ্ঞানলাভ হয় না, তাহার 
অন্য উপায় নিশ্চয়ই আছে। ০১8০ ০৬৫ 
সামাজিক পণ্ডিতগণ সভামধ্যে বেদান্ত শাস্ত্রের অপার্থিব 

রর রনির বু রা রা 
সহিত তুলনা করিতেন। কারণ, তাহারা গগন প্রদেশের মাহোচ্চস্থান অধিকার 
৪৪১০০৪৪০০১০ 


করিয়া ফার্সি গ্রসথপাঠে অভিনিবিষ্ট হইলে তিনি মধুরবাক্যে তাহাকে কহিয়াছিলেন 
ঃ “বৎস্য, ঈদৃশ গ্রন্থপাঠে মন বিক্ষিপ্ত হয়। এমনকি ইহাতে ভগবত্তক্তির 
হানি হয়।” তাঁহার এই শাসনবাক্যে উক্ত শিষ্যের চৈতন্যলাভ হইয়াছিল। 
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বহু গ্রন্থ অভ্যাস করিলে মানব-মন অন্যের চিন্তার দ্বারা পরিপূর্ণ হয় ও 
স্বকীয় চিন্তাশক্তি হারাইয়া ফেলে। গ্রশ্থপাঠ যদি কাহারও চিন্তার সহায় হয়, 
তাহা হইলে তাহা নিশ্চয়ই উপাদেয় কিন্তু যদি তাহা কাহারও চিস্তাশক্তির 
কী 

গ্রন্থ ত্যাগ আপনার পরম মনোমধ্যে সুগুপ্ত অতুল 
জ্ঞানরাশির অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন এবং স্বশ্নকাল মধ্যে এত জ্ঞানধনের 
অধিকারী হইলেন যে, স্বীয় অক্ষয় কোষ হইতে পৃথিবীর যাবতীয় নরনারীকে 
তাহা অহরহ অবাধে বিতরণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। পণ্ডিত, মূর্খ, ধনী, 
নির্ধনী তাহার অক্ষয়জ্ঞান ভাণ্ডার হইতে জ্ঞানধন লাভ করিয়া আপনাদের 
কৃতার্থ মনে করিতেন। 

আমরা উপনিষদে পাঠ করিয়াছিলাম যে, দুই প্রকারের বিদ্যা আছে, পরা 
ও অপরা। তথায় বেদ বেদান্তাদি পাঠ অপরাবিদ্যা বলিয়া উক্ত হইয়াছে, কিন্তু 
পরা বা শ্রেন্ঠা বিদ্যা ঈশ্বরপ্রাপিকা বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ইহা তখন আমরা 
ভাল হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি নাই। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীচরণে আশ্রয় গ্রহণ 
করিয়া বুঝিলাম, পরাবিদ্যা কাহাকে বলে। এই পরাবিদ্যা বলেই তিনি 
মহাপপ্ডিত হইতে মহামূর্খেরও মোহ আবরণ অপসারিত করিতে পারিতেন। 
এরূপ আর কুত্রাপি দৃষ্ট বা শ্রুত হয় না। ইহাই তাহার ঈশ্বরত্ের বিশেষ 
পরিচায়ক। 


ইদানীং ধন না থাকিলে জগতে কাহারও সম্মানলাভের সম্ভাবনা নাই। ধনে 
মূর্খকেও পণ্ডিত করায়। ধনে অসম্ভব সম্ভবপর হয়। সুতরাং অধুনা সর্বত্র 
অর্থশক্তিরই পুজা পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ অর্থকে সর্বানর্থের মূল 
১০০১-৭৯-০০: ৪০ ২৯৯০ 
স্পর্শ করিতে না, তাহা করিলে তাঁহার 
হস্ত অসাড় হইয়া যাইত। তিনি এইরূপ ধনস্পর্শলেশশৃন্য ছিলেন বলিয়াই 
মহাধনিগণ তাহার দাসত্ব করিয়া, তাঁহার জন্য বিপুল অর্থব্যয় করিয়া আপনাদিগকে 
দে অর্থ যে আপনা আপনি তাঁহার 
নিকট আইসে, অলৌকিক শ্রীরামকৃষ্ণ জীবন পর্যালোচন দ্বারা ইহা স্পষ্ট 
উপলব্ধি হয়। 
ভবিষ্যতের জন্য দ্রব্য সঞ্চয় করা অত্যাবশ্যক, কারণ, অভাবময় ন 
কখন কি অভাব হইবে তাহা কাহারো জানা নাই। কিন্তু 
ররর জন্যও কিছু স়্ করিতে পারতেন না একদাতিনি 
মল্লিকের উদ্যানবাটিকায় গমন করিয়াছিলেন। উক্ত মল্লিক মহাশয় তাহাকে 
১ পাস: সু পনি 
করিয়া ক্ষণকাল সংলাপাদিকরত স্বস্থানে প্রত্যাগমন করিতেন। মল্লিক মহাশয় 
একদিবস তাঁহার অজ্ঞাতসারে তদীয় ব্যবহারার্থ কিঞিৎ অহিফেন বস্ত্াঞ্চলে 
বাঁধিয়া দিয়াছিলেন; প্রত্যাগমনকালে শ্রীরামকৃষ্ণ সুস্পষ্ট দিবালোকে গৃহদ্বার 
অস্েষণ করিতে সমর্থ না হইয়া বিপথে গমন করিতেছেন দেখিয়া মল্লিক 
মহাশয় কহিলেন £ “বাবা, দ্বার তো ওদিকে নয়।” তাহাতে তিনি কহিলেন £ 
“আমার সমুদয় অন্ধকারময় বোধ হইতেছে। তুমি কি আমার কাপড়ে কিছু 


৫৭৮ উদ্বোধন £ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


বাঁধিয়া দিয়াছ?” মল্লিক মহাশয় কহিলেন £ “আপনার ব্যবহারার্থ কিঞ্চিং 
অহিফেন দিয়াছি।” পরে তৎক্ষণাৎ তাহা খুলিয়া লইতে তিনি প্রকৃত দ্বার 
দেখিতে পাইলেন। সঞ্চয় সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ এরূপ উদাসীন ছিলেন। এইজন্যই 
তাঁহার জন্য অন্যে সঞ্চয় করিয়া রাখিত। আমরা গীতায় পাঠ করিয়াছিলাম-_ 
“অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্যুপাসতে। 
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্‌।।” 

“যাহারা অন্য সর্ব চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া কেবল আমারই ধ্যান করিয়া 
থাকেন, সেই নিত্যযুক্ত ভক্তগণের জন্য আমি দ্রব্য আহরণ ও সঞ্চয় করিয়া 
থাকি।”” তখন ইহা বোধগম্য হয় নাই, কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের অলৌকিক জীবন 
ইহা স্পষ্ট বুঝাইয়া দিয়াছে। 

এজগতে বন্ধনই একমাত্র সহায় ও সুখের কারণ । প্রেমবন্ধন আছে বলিয়া 
সাংসারিক জীবন এত সুখকর হইয়াছে। গৃহ নির্মাণে, বস্ত্র বয়নে, পেটিকাদি 
করণে বন্ধন অপরিহার্য। গৃহদ্বারে বন্ধন না দিলে চোরের ভয়। বেশবিন্যাসে 
বন্ধন আবশ্যক। যাহার কোন বিষয়ে বন্ধন নাই, তাহাকে অচিরাৎ পথের 
ভিক্ষুক হইতে হইবে। এমনকি, ভিক্ষুকও আপনার চীরখগুগুলিকে একত্র 
বন্ধন করিয়া রাখে, পাছে হারাইয়া ফেলে। অতএব বন্ধন সাংসারিক লোকের 
পরম সহায়। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ বন্ধনের কথায় ভয় পাইতেন। বন্ধন মনুষ্যকে 
পৃথিবীতে বাঁধিয়া রাখে, ভগবৎপাদপদ্মে যাইতে দেয় না। বন্ধনে মানব 
স্বাধীনতা ধন হইতে বঞ্চিত হয়। বন্ধন হৃদয়কমলকে প্রস্ফুটিত হইতে দেয় 
না। সুতরাং যে-কেহ ভগবৎপাদপদ্মের মধু পান করিতে সমুৎসুক, যে-কেহ 
স্বাধীনতা লাভ করিয়া অকুতোভয়ে মহামায়ার রাজ্যে আনন্দে বিহার করিতে 
অভিলাষী, তিনি কখনো বন্ধনকে হৃদয়ে স্থান দিবেন না। এইরূপে তিনি 
বন্ধনকে এত ঘ্বণার চক্ষে দেখিতেন' যে, কোনো দ্রব্যে তিনি বন্ধন দিতে 
পারিতেন না। বস্ত্র পরিধানে বন্ধন আবশ্যক, সুতরাং স্বয়ং পারিতেন না বলিয়া 
অন্যে' তাঁহাকে বস্ত্র পরাইয়া দিত। পঞ্চমবর্ধীয় বালকের ন্যায় তাঁহার স্বভাব 
ছিল, সুতরাং জগজ্জননীর কালশক্তি কালী তদীয় সেবার্থ অনেক দাসদাসী 
নিযুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। ইহারা সেই মহাপুরুষের সেবা করিয়া আপনাদের 
পরম ভাগ্যবান মনে করিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ জগতপ্রসৃতি কালীকেই আপনার 
জন্মদাত্রী বলিয়া জানিতেন। শিশু যেরূপ কখনো মাতৃ অঙ্ক ত্যাগ করিতে চাহে 
না, তিনিও সেইরূপ কখনো মাতৃ অঙ্ক. হইতে হইতে চাহিতেন না। 
অহরহ মাতৃ সমক্ষে থাকিয়া নির্ভয়ে আনন্দসাগরে ভাসমান হইতেন এবং 
জানিতেন, এ-সংসারে মাতৃপাদমূল ভিন্ন আর কুত্রাপি নির্মল আনন্দভোগের 
সম্ভাবনা নাই। এইজন্যই আনন্দপ্রিয় মানবগণকে নিজ জননীর নিকট 
লইয়া যাইতে চাহিতেন। বাস্তবিকই যতদিন স্ত্রীজাতির প্রতি তোমার মাতৃভাব 
থাকে, ততদিন তাঁহারা তোমায় সন্তানের ন্যায় লালন পালন করিয়া থাকেন, 
কিন্তু যখনই তীহাদের প্রতি তুমি কামভাবে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে আরম্ভ কর, 
তখনই বিবাহেচ্ছা তোমার হৃদয়ে বলবততী হয়। বিবাহের পর নারীকে পন্নীরূপে 
লাভ করিলে লালন পালনের ভার আর নারীতে থাকে না, তাহা তোমার উপর 
আসিয়া পড়ে। পষ্জী ভার্যা বা ভরণীয়া হন। এতদিন বালকের ন্যায় লালিত 
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পালিত হইয়া নিশ্চিন্ত মনে পরমানন্দে জীবন অতিবাহিত করিতেছিলে, এক্ষণে 
বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া চিস্তারূপ জ্বরে শরীর মনকে মলিন করিয়া দুঃখময় 
সংসারে দুঃখের ভার মস্তকে ধারণকরত অতি কষ্টে দিন যাপন করিতেছ। 


হইবে।” 
শ্রীরামকৃষ্ণের ভিতর আমিত্ব ছিল না। তিনি “আমি, আমার” এই দুই 
কথা উচ্চারণ করিতে পারিতেন না। যেস্থলে সচরাচর লোকে 'আমার' শব্দ 


“এখানকার ভাব এরূপ নয়” ইহা বলিতেন। তাঁহার নিজের আমিত্ব তাহার 
ভিতর ছিল না বলিয়া জগৎপ্রসৃতি কালীর আমিত্ুই তাহার ভিতর দিয়া 
সর্বতোভাবে প্রকাশ পাইত। অর্থাৎ বিশ্বজননী লীলাময়ী কালীই শ্রীরামকৃষ্জবিগ্রহ 
ধারণ করিয়া তাহার অসংখ্য পুত্রকন্যাগণকে জ্ঞান ভক্তি দিবার জন্য অবতীর্ণ 
হইয়াছেন। হে মানব, শ্রীরামকৃষ্ণতত্ত্বের কিঞ্চিৎ আভাস আমি তোমায় দিলাম। 
আমার ন্যায় নগণ্য ক্ষুদ্র জীব তাহার অনন্ত শক্তির এক কণাও বিবৃত করিয়া 
বলিতে সমর্থ নয়। তুমি যদি তত্তানুসন্ধিৎসু হও, তাহা হইলে শ্রীরামকৃষ্ণের 
সর্বলোকপাবন নিখিল সন্তাপহর চরিত্র সাগরে অবগাহন কর। ক্রামে তত্বম্ফর্তি 
দ্বারা তোমার হৃদয় সমুস্তাসিত হইবে। প্রাণে অদ্ভুত শক্তির সঞ্চার হইবে! মন 
আনন্দময় হইয়া যাইবে ও তুমি আপনাকে কৃতার্থ মনে করিবে।* 7 
* ৮ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা 


বিবেকানন্দ স্মরণে* 
রাধাকমল মুখোপাধ্যায় 


বিচিত্র কর্মক্ষেত্র হইতে যখন মহৎ ব্যক্তিগণ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন 
তখন নানা দিক হইতে স্বামী বিবেকানন্দের ব্যক্তিত্বের বিচিত্র মহিমা আমাদের 
মানসপটে আজ মুদ্রিত হইয়া যাইবে। তাহার ব্যক্তিত্ব বিশাল ও বিরাট, সমুদ্রের 
ন্যায় গভীর ও অতলস্পর্শ। কখনো সেখানে হাস্যকৌতুকের ১ঞ্ল লহরী 
খেলিয়া বেড়াইতেছে, কখনো তাহা নির্মল উষার বালার্ক-কিরণদীপ্ত সমুদ্রের 
মতো ত্রীড়ামত্ত বালকের স্বচ্ছ ও সরল হর্ষে পরিপূর্ণ, কখনো তাহার অধ্যাত্মজীবনের 
শান্তি ও গভীরতা অতল সমুদ্র অপেক্ষাও নির্বিকল্প ও গভীর, আবার কখনো 
বাত্যাবিক্ষুন্ধ উত্তাল সমুদ্ধের মতো তাহার আত্মা অসীম উদ্বেগপূর্ণ অসীম ব্যথায় 
প্রপীড়িত, অনাদি ক্রন্দনে বিমুঢু-_আর ইহাও ঠিক সমুদ্রের মতো তাহার বিরাট 
আত্মা প্রাচ্য ও প্রতীচ্যকে জুড়িয়া দিয়া-অর্থ ও পণ্যের বিনিময় নহে, শক্তি ও 
ত্যাগের, বিচার ও ভক্তির, কর্ম ও জ্ঞানের বিশ্বের যুগধর্মোপযোগী এক অস্তুত 
বিনিময়ের সৃষ্টি ও বিকাশ সাধন করিয়াছে; আর সর্বাপেক্ষা এইটাই ঠিক 
দিবসের বা রজনীর, জাগরণের বা স্বপ্নের প্রত্যেক তাহার জীবনের 
প্রত্যেক ইচ্ছা ও উদ্বেগ ভারত-সমুদ্র-তরঙ্গের মতো একটির পর একটি আপনি 
উঠিয়া দেশের মলিনতা ও কলঙ্ক ধুইয়া দিতে চাহিয়াছে- পারে নাই, আবার 
উঠিয়া শুষ্ক বেলাভূমি বা মরু কান্তারে আছড়াইয়া পড়িয়াছে-_এই ক্রান্তিহীন 
নিরুদ্যমহীন হইতে যাওয়া এরূপ কাতর হইয়া নিজের অন্তরের শক্তি ও লীলার 
মধ্যে ফিরিয়া আসা ইহার আদিও নাই অবসানও নাই--“সাগর-লহরী সমানা”। 
এইটাই তীহার ব্যক্তিত্বের বর্তমান ভারতের আসল ভাবিবার ও সাধন করিবার 
দিক। আমি তাহার অতলস্পর্শ ব্যক্তিত্বের যেটা একবারে বাহিরের দিক--তাহার 
ধর্ম, তাহার চিন্তা, তাহার অধ্যাত্জীবন নহে-তাহার বাহিরের কর্মের যতটুকু 
রত যার রারানসর রা ররর 
চেষ্টা করিব। 
চবি রু২০০প ১০৯ 
| “পর , পরানুকরণ, দাসসুলভ র" যুগেয গার 
ধর্মমহাসভায় হিন্দুর বেদান্তবাদ ব্যাখ্যা করিয়া বর্তমান যুগধর্মোপযোগী পরিণামবাদের 
সহিত তাহার সৌসামঞ্জস্য দেখাইয়াছিলেন তখন সেটা শুধু ভারতীয় দর্শনের 
মহিমা-প্রচার হয় নাই--সেটা বিশ্বসভ্যতায় ভারতীয় সভ্যতার বাণীপ্রচার হইল। 
কারণ-বেদান্তবাদ ভারতের শুধু দর্শন নহে, বেদান্তবাদ যে ভারতের কর্ম। 
ভারতের সমাজগঠন, ভারতের সামাজিক রীতি-নীতি, ভারতের আচার-অনুষ্ঠান, 
* ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৯১৮ কলিকাতা বিবেকানন্দ সোসাইটি কর্তৃক অনুষ্ঠিত স্বামী বিবেকানন্দের 
বাৎসরিক স্বৃতিসভায় ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে পঠিত। 
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পরিবার, গোষ্ঠী, জাতি, বর্ণ, সম্প্রদায় যে এই বেদান্তবাদকে আশ্রয় করিয়া সৃষ্ট 
হইয়াছে ও বিকাশ লাভ করিয়াছে। ভারতের এই বেদান্তবাদকে না বুঝিলে 
ভারতীয় সভ্যতার অধিকারভেদ ও ব্যক্তির স্বাধীনতা, প্রতিযোগিতা ও সমবায়, 
ত্যাগ ও শক্তির, ভোগ ও বৈরাগ্যের, কর্ম ও মুক্তির যে অস্তুত সমন্বয় সাধিত 
হইয়াছে তাহা কিছুতেই বুঝা যাইবে না। 

স্বামী বিবেকানন্দের নূতন ভারত গঠনের যন্ত্র, আশ্রয় ও আধার হইল--এই 
বেদান্তবাদ। হিন্দুর মায়াবাদ যেখানে অত্যধিক সংসারবিমুখীনতার প্রশ্রয় দিয়া 
দুর্বলতার নামান্তর মাত্র হইয়াছে তাহা তিনি দূরে নিক্ষেপ করিলেন। বৈরাগ্য যে- 
শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা যে শক্তের ভূষণ, অক্ষমের নহে। হিন্দুর বেদান্তবাদ 
যেখানে অধ্যাত্ম-জীবনের রসসঞ্চারে অভিভূত ও আবদ্ধ, স্বামী বিবেকানন্দ সেই 
বেদান্তবাদকে কর্মজীবনে প্রয়োগ করিয়া সফল করিয়া তুলিতে আমন্ত্রণ দিলেন। 
সে আমন্ত্রণ, সে আহান গীতার সেই অমর আহানের মতো--“ক্ুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং, 

পরন্তপ"-__ দেশের প্রতি গভীর প্রীতি ও শ্রদ্ধায়, ও স্থীয় স্বরূপজ্ঞানের 

ও প্রত্যক্ষানুভূতির জ্বলন্ত বিশ্বাসে তাহা পাঞ্চজন্যের আহানের মতো শুনাইয়াছিল। 

যুগশক্তি বাস্তবিকই মহাপুরুষের এই আহানের প্রতীক্ষা করিতেছিল। শাসন 
একবারে আত্মবিক্রয় করিয়া বসিতেছিল। বাহির হইতে বণিকের তুলাদণ্ড ও 
রাজার শাসনদণ্ড হইতে জড়বাদ আপনার গুরুভারে ও প্রভুর খেতাবে গর্বিত ও 
স্ফীত হইয়া দেশের হৃদয়-সিংহাসন জুড়িয়া বসিতেছিল। ভিতর হইতে অসংযম 
ও বিলাসিতা দেশের চিরন্তন সংযম ও বৈরাগ্যের ভিত্তিকে নষ্ট করিতে উদ্যত। 
ব্যক্তির স্বেচ্ছাচারে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইতেছিল। সমাজ যখন খগুবিখগুতা প্রাপ্তির 
দিকে দ্রুত অগ্রসর তখন সত্য সত্যই একটি বন্ধনীশক্তির নিতান্ত প্রয়োজন ছিল। 
স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিভা এই বন্ধনীশক্তি। 

পূর্বে দুইজন তাহার অগ্রে সমাজবন্ধনের রজ্জু লইয়া আসিয়াছিলেন। রাজা 
রামমোহন ও ভূদেব। কিন্তু কালের কুটিল গতিতে আমরা দুইজনকে তেমন 
নিবিড়ভাবে গ্রহণ করিতে পারি নাই। একজন রহিয়া গেলেন, শুধু ব্রাহ্মধর্মের 
প্রবর্তক, আরেকজন শুধু সনাতনধর্মের প্রচারক। 

স্বামী বিবেকানন্দকে আমরা বরণ করিয়া লইয়াছি, যুগধর্মনি্দেষ্টারূপে, 
যুগপ্রবর্তকরূপে। 

কেমন করিয়া তাহার বেদান্তবাদ সমাজকে স্বৈরাচার ও খণ্ডবিখণ্ুতা প্রাপ্তি 
হইতে রক্ষা করিল তাহা বলিতে হইবে না। তিনি বলিলেন, তুমি তোমাকে ভাল 
করিয়া জান, অনুভব কর, সমাজের সকলেই যে তুমি, তোমার মুখ দিয়া তাহারা 
আহার ভোগ্যব্র গ্রহণ করিতেছে, তুমিই রাজারূপে এখর্য বিভব ভোগ 
করিতেছ, আবার তুমিই দীনহীন ভিখারির বেশে প্রত্যেকের দ্বারে দ্বারে দয়া ও 
প্রেম যাচিতেছ। সমাজ যে তোমারই শরীর। তোমার সুখ-দুঃখ অনুভব যে 
অন্যের, নিখিল প্রাণীর, জগতের সুখ-দুঃখ ভোগের ভিতর দিয়া । সমাজের মঙ্গল 
না হইলে যে তোমার মঙ্গল নাই। সভ্যতার মুক্তি না হইলে যে তোমার মুক্তি 
নাই। তিনি আরো বলিলেন, তুমিই নারায়ণ, আর এই সমাজ নারায়ণের বিরাট 


বিবেকানন্দ প্রচারিত দন আজ হিন্দ সাতার হার সহায় হইয়াছে 
তাহার সেবামন্ত্র আজ ভারতকে বিচিত্রভাবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নৃতন ত্যাগ ও 
কর্মের ধর্মে দীক্ষিত ৷ নূতন সেবাধর্ম যে শুধু সমাজকে খণ্ডবিখগুতা 
তি হই না যার আহারে, সাহিত্য, শিল্প, রাষ্ট্র, লোকহিত 
বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাহা এক অভিনব ভাবুকতার ও বিকাশ সাধন করি; 
৮ এল পর উনি এ 


যেখানে মাঝিমাল্লা উজান গঙ্গায় নৌকার দীড় টানিতে টানিতে গান ধরিয়াছে-; 
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"মন মাঝি তোর বৈঠা নে রে, আমি আর বাইতে পারি না'-_তাহার বিশ্বাস ও 
বল আপনার করিয়া তিনি তাহাদের বৈঠা লইয়াছিলেন। কলিকাতার রাস্তায় কুলি 
যেখানে গুরুভার মোট বহিতে না পারিয়া দেওয়ালে ঠেস দিয়া আপনার দুরদৃষ্ট 
স্মরণ করিয়াছে, তাহার অদুষ্টকে তিনি খগুন করিতে চাহিয়াছিলেন। অসংখ্য 
জনপূর্ণ কোলাহলমুখরিত রাজনগরীর উন্মত্তপ্রায় জনআ্রোতের দ্রতপদসঞ্চার তাহার 
শিরায় শিরায় কল-কল্লোলিনী সুরতরঙ্গিণী সঞ্চার করিত। জনসমূহ মনের শক্তি 
ও উদ্বেগ পৃতগঙ্গাবারির মতো বিন্দু বিন্দু এমনি পান করিয়া, সকল লোকের 
উদ্বেগ আপনার বিরাট বক্ষে এমনি ধারণ করিয়া, তিনি আপনার হৃদয় শান্ত ও 
শীতল করিতেন। তাহার পর সেই আনন্দ ও শান্তিধারায় জগৎকে প্লাবিত করিতে 
চাহিতেন। কিন্তু সংস্কারাচ্ছন্ন ধর্ম, কুপ্রথাদুষ্ট সমাজ, অজ্ঞানাচ্ছন জনসমাজ, 
পরমুখাপেক্ষী দেশবাসী, বিরোধী যুগশক্তির মধ্যে বাংলার পিঞ্জরাবদ্ধ রাজব্যাপ্রের 
সস এ+ লে ৯১৭ 
আদর্শের বিরোধ যে তিনি কিছুতেই সহ্য করিতে পারিতেছিলেন না, তাই যখন 
তাহার শক্তি ও সাধনার চরম অবস্থা, যখন ত্রাহার অবসন্ন দেহ তাহার আত্মার 
অসীম উদ্বেগের উত্তাপ সহ্য করিতে একবারে অপারগ না হইয়া উঠিতেছিল, 
তখন বিধাতাপুরুষ তাহাকে সেই দেহ হইতে আপনার বিরাট শাস্তির ক্রোড়ে 
টানিয়া লইলেন। তিনি আশা ছাড়েন নাই, ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া 
বলিয়াছিলেন, আমি ফিরতে রিজরাননরাররালিররারারাত 
জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বা করিবেন 
“উৎপৎস্যতেহস্তি মম কোহপি সমানধর্মা, 
কালোহ্যয়ং নিরবধির্বিপুলা চ পৃথী।”” 

আমার সমানধর্মা অন্য কোন ব্যক্তি আছেন বা উৎপন্ন হইবেন-কারণ 
কালের অন্ত নাই এবং পৃথিবীও বিপুলা। 

স্বামী বিবেকানন্দের (88০৫১-টুকু, তাহার চিত্তের রুদ্ধ আবেগ, 
তাহার হৃদয়ের অনাহত সঙ্গীত, তাহার মর্মের অকথিত বাণীই আমাকে 
সর্বাপেক্ষা নিবিড়ভাবে স্পর্শ করে ও আঘাত দেয়। 

পাশ্চাত্য সভ্যতা ও আমাদের সভ্যতা আজ বিষম অগ্নিপরীক্ষা ও বিপদের 
মধ্যে পড়িয়াছে। পাশ্চাত্য জগৎ বিবেকানন্দের বৈরাগ্যবাণী আজও শুনে নাই। 
আমাদের সভ্যতারও সংস্কার হয় নাই। “সেই পরানুবাদ, পরানুকরণ, দাসসুলভ 
দুর্বলতা””, যাহার বিরুদ্ধে স্বামী বিবেকানন্দ সমস্ত জীবন ধরিয়া অসীম অধ্যবসায়ে 
যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা আজও যায় নাই। আমরা মনশ্চক্ষে দেখিতেছি একটা 

নূতন ভারত--যেখানে লোকে একমন, সমান্তঃকরণবিশিষ্ট হইয়া কাজ করিতেছে, 
৪ আশিষ্ঠ, বলিষ্ঠ, দ্রটিষ্ঠ, মেধাবী, জ্ঞানে, কর্মে, ধর্মানুশীলনে ও 
বিদ্যাচর্ায়, শিল্প ও ব্যবসায়ে প্রত্যেক ক্ষেত্রে এক সরল, সহজ, সতেজ স্বাধীন 
জীবন গড়িয়া উঠিতেছে-_সে-জীবনে দৈনন্দিন কর্তব্যগুলি কেমন এক সুরে বাঁধা, 
ইন্ড্রিয়ভোগ কেমন বৈরাগ্যের সংস্পর্শে রূপান্তরিত। সেখানে সমাজের প্রত্যেক 
বিভাগ পরস্পরের কল্যাণে নিয়োজিত, পুরোহিত শিক্ষিত ও যুগধর্মনির্দেষ্টা, 

যজমান শিক্ষিত ও অধ্যবসায়শীল, বৈজ্ঞানিক ব্যবহারিক বিদ্যায় নিপুণ, বণিক 

সি কৃষকশিল্পী শ্রমজীবী শিক্ষিত ও শ্রমকুশল, শ্রমজীবিগণ 


৫৮৪ উদ্বোধন ঃ শতান্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


আপনারাই আপনাদের কারখানার পরিচালনের ভার লইয়াছে, সেখানে হাট 
হইতে, বাজার হইতে, মুদির দোকান হইতে, ভুনাওয়ালার উনানের পাশ হইতে, 
মুচি, মেথরের ঝুঁপড়ির মধ্য হইতে নৃতন অভিনব পরিচয় পাওয়া 
যায়--তাহাদের আশা আছে, ভরসা আছে, শিক্ষা আছে, সুবিধা আছে। নারী 
সেখানে বিদুষী ও শক্তিমতী হইয়া সমগ্র সমাজকে আপনার স্বজনগৃহরূপে পালন 
করিতেছেন-এই জীবন যখন ফুটিয়া উঠিতে "থাকিবে তখনই র 
হৃদয়ের অনাগত গীত ও রুদ্ধ আবেগ হইয়া অসংখ্য নরনারীর হৃদয় 
আলোড়িত করিয়া তাহাদের জ্ঞানে ও উদ্দাম ভাবে জাগিয়া উঠিবে। 
সেই জাগরণের দিনে আমরা স্বামী বিবেকানন্দের প্রকৃত, সহজ, অবাধ ও 
স্বাধীন জীবন দেখিব। কারণ তিনি যে-জীবন অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন তাং.£ 
সফলতা অপেক্ষা ব্যর্থতাই আমাদের নিকট অধিক শিক্ষাপ্রদ, তাহার সেই 
অধীরতা--“আমি ভাঙিব পাষাণ কারা, ঢালিব করুণাধারা, জগৎ প্লাবিয়া বেড়াব 
গাহিয়া পাগল পারা”--ইহা তাহার তৃপ্তি ও আনন্দ অপেক্ষা আমাদের 
সাধনার র ধন। 
যেদিন সে জাগরণ আসিবে, সেদিন নূতন যুগের গশক্তির উপযোগী 
কর্তব্য আমরা সম্পাদন করিব--সমাজে, সপ ৬.০ রাষ্ট্রশিল্লে, 
সাহিত্যে আমরা জাতীয় প্রাণধারটি খুঁজিয়া বাহির করিয়া আবার নূতন ভাবে 
৬০৭ -৯ ব লপশ 
নৃতন জটিল ও দুরূহ সমস্যা উঠিয়াছে। বৈষয়িক সমস্যা, শ্রমজীবিসমস্যা, সমাজ 
ও রাষ্ট্রগঠন সমস্যা, অন্তর্জাতীয় সমস্যা, শান্তি সমস্যা নৃতনভাবে হিন্দুসভ্যতাকে 
পদ সু 
হউক, যুদ্ধাবসানে হইউক-হিন্দুসভ্যতা যদি এখন বাঁচিয়া থাকে তবে ইহা সে 
করিবেই--কারণ প্রতিক্রিয়াই যে জীবনের চিহ্ন। 


তিনি হিংসাপ্রপীড়িত পাশ্চাত্য জগৎকে স্রেহার্্রকষ্ঠে বলিবেন, “মা হিংস'। 
কাহাকে হিংসা করিতেছ, মারিতেছ, কাটিতেছ--তোমাকেই তো। আপনাকে 
কেহ কখনো হিংসা করে না। বিজ্ঞান সভ্যতার শক্ হটুয়াছে। বিজ্ঞান- 
কালসর্পের বিষদন্ত তিনি উৎপাটন করিয়া তাহাকে দিয়া শিব ও সুন্দরের লজ্জা 
নিবারণ করাইবেন, সত্যের অলঙ্কাররূপে সাজাইবেন। বিজ্ঞান বলিতেছে, 
হিংসার ভিতর দিয়া জীবের উন্নতি। পরিব্রাজক বলিবেন, জীবের পক্ষে যাহা 
সত্য, মানুষের পক্ষে তাহা মিথ্যা। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী পরস্পরের শক্রতাচরণ 
করিতেছে; পরিব্রাজক বলিবেন, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যদি পরস্পরের বিরুদ্ধাচরণ করে, 
তবে সমাজদেহের অকল্যাণ। জাতিগণ ভূমি ও অর্থলোভে পরস্পরের প্রতিত্ব্্ী। 
পরিব্রাজক বলিবেন, জাতির নিকট সাহিত্য, আর্ট, অধ্যাত্ম-সাধনাই আসল 
সম্পদ; তাহাই সর্বকালের ও সর্বজাতির। তাহাদের পুষ্টিবিধানে একের স্বার্থসাধন 
নহে, সকলের কল্যাণবিধান। বিভিন্ন য় নারায়ণের বিরাট আত্মা। 
প্রত্যেক জাতির বিশিষ্ট সাধনার এ বিরাট আত্মার এক-একটি 
স্বতন্ত্র ভাব ও ক্রিয়া অভিব্যক্ত, এবং তাহার নিরোধে সেই বিরাট আত্মার হিংসা 
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ও অবমাননা । সেদিন পরিব্রাজক পাশ্চাত্যের সর্বজাতিসভায় অহিংসা, মৈত্রী ও 
সখ্যের মন্ত্র প্রচার করিয়া বলিবেন, জাতিতে জাতিতে সখ্যবন্ধনে ও পরস্পরের 
কল্যাণসাধনে সেই অনস্ত দেবেশ জগন্নিবাসের প্রীতিসাধন। 
জগৎকে বিপথে প্রেরণ করিয়াছে, বর্তমান সভ্যতার হিং ও পরশ্রীকাতর 
জাতীয়তা, যাহা ভগবানের শান্তিরাজ্যে অন যুদ্ধবিগ্রহের আয়োজন করিয়াছে, 
তাহার এতকাল পরে একান্ত বিনাশসাধন হইবে। হিন্দুর এই জগদ্ধিজয়ের নেতা 
হইবে সীজার, নেপোলিয়ন নহে, তাহার উপকরণ হইবে সেনাবল নহে, তাহার 
নেতা ও উপকরণ হইবে পরিব্রাজক ও বৈরাগী এবং তাহাদের অলক্ষ্যে বুদ্ধ, 
অশোক, ভিক্ষু ও শ্রমণগণের অশরীরী আত্মা চঞ্চল হইয়া আপনাদের শান্তিনিবাস 
ত্যাগ করিয়া, বিশ্বজগতের অসংখ্য লৌহবর্্ম ও বাণিজ্য পথে পরিব্রাজকের আগ্রে 
অগ্নে বিচরণ করিতে করিতে তাহার জ্ঞান, প্রেম ও কর্মের বিপুল বিশ্বযজ্ঞের 
স্বস্তিবাচন করিবেন। 
সেদিন বেলুড় মঠের নিভৃত কোঠায় তীর্থযাত্রীর বিপুল সমারোহ, দক্ষিণেশ্বরের 
গঙ্গাতটে কুললন্ষ্ীগণ স্তবগান করিতে করিতে নির্নিমেষনেত্রে প্রাতঃসূর্যকে বরণ 
করিবে, হরিনামগানমন্ত বৈরাগী সেদিন গৃহে গৃহে অধিকতর সময় যাপন করিবে, 
১৮৮৯ পল্লীগ্রামের ০ শ্রমজীবিগণের স্বচালিত কর্মশালায়, 
আমাদের নৈশবিদ্যালয়সমূহে সেদিন অফুরন্ত উৎসব। সেদিন মায়াবতী ও 
নৈনিতালের গিরিনিতন্ব নূতন সৌন্দর্যে বিভূষিত হইয়া অভ্যন্ত পথিকের দৃষ্টি হরণ 
৮:৮১ ব্যাকুল 
করিবে, কাশীতলবাহিনী গঙ্গা আরো দ্রুতগতিতে সমুদ্রের দিকে ধাবমান হইবে, 
মাদ্রাজ বন্দরে সমুদ্রতরঙ্গ নাচিতে নাচিতে তাহাদের হর্ষ জ্ঞাপন করিবে_-আর 
অনন্ত শস্যশ্যামলা, সহজ্রক্রোত-স্বতীমাল্যধারিণী বাংলাদেশের সে রূপের কথা কী 
বলিব। আপনারা কি সে রূপ দেখিতেছেন? সে জাগরণ কি আসিয়াছে? 
বিবেকানন্দ কি আসিয়াছেন? আপনারা কি অনুভব করিতেছেন- আপনারা 


| 
সেই জীবনই ধন্য--যাহা বর্তমানে আবদ্ধ নহে, যাহা অতীত হয় না এবং যাহা 


বর্তমান ও অতীতের সমস্ত সঞ্চিত-শক্তি পুঞ্জীভূত করিয়া নূতন ভাব ও রূপ 
গ্রহণ করিতে করিতে চির অগ্রসর ।* 2 


* ২০ বর্ধ, ৩ সংখ্যা 


পরমহংসদেবের সহিত স্বামীজীর সাক্ষাৎ 
স্বামী অদ্তুতানন্দ 


_রামবাবু রোমচন্দ্র দত্ত) স্বামীজীকে সঙ্গে করে ঠাকুরের কাছে লয়ে গেছলেন। 
ঠাকুরের কাছে যাবামাত্র-ঠাকুর দাঁড়িয়ে উঠলেন এবং ভাব হলো। 
রামবাবু বললেন ঃ “তোমায় দেখে ভাব হয়েছে ।” এরপর ঠাকুর স্বামীজীর বাড়ি 
দৌড়ে দৌড়ে যেতেন। বলতেন যে, ওকে আমার কাজের জন্য পৃথিবীতে টেনে 
এনেছি; ও-ই একমাত্র ঠিক ঠিক জ্ঞানের অধিকারী। একদিন বুকে হাত দিবামাত্র 
স্বামীজী বেস হলেন। স্থামীজী চিৎকার করে বললেন ঃ “কর কি, কর কি, 
আমার বাপ-মা আছে।” ঠাকুর বললেন £ “থাক থাক, ও-ই পাওয়ার ঠিক ঠিক 
অধিকারী। এর নিজের সংস্কার নয়; বাপ-মার সংস্কার” 
একসভা লোক ঘরে বসে থাকতো, বড় বড় লোক--কেশব সেন প্রভৃতি; 
তাদের সামনে বলতেন £ “তোকে পেলে আমি কাউকে চাইনা ।”' 
ঠাকুর বলতেন £ “ও সর্বাঙ্গসুন্দর, কোনো খুঁত নাই। যেমন দেখতে, তেমনি 
গাহিতে, বাজাইতে, বলতে-কইতে, বুঝতে, বুঝাতে। মহা পবিত্র, ছোটকাল 
থেকে কখনো মিছা কথা বলে নাই।”' 
ঠাকুর কারুর জন্য মা কালীর কাছে--ভক্তি ছাড়া আর চাইতেন না। 
স্বামীজী বললেন১ ঃ “আমি জানি তুমি টাকাকড়ির জন্য মা কাছে কিছু 
বলবে না। কিন্তু ভীক্ের জন্য শ্রীকৃষ্ণকে বাণ ধরতে হয়েছিল তেমনি আমার জন্য 
মা কালীর কাছে_বলতে হবে। তোমাকে বলতুম না, কিন্তু কি করি, ভাইবোনের 
কষ্ট দেখতে পারি না।” লহ বু ৬০ কালীর ঘরে যা- 
যা ইচ্ছে তাই চাগে যা।” কালীঘরে গেলেন কেমন মন হয়ে 
গেল- স্বামীজী কাঁদতে লাগলেন, আর বলতে লাগলেন £ “বিবেক বৈরাগ্য 
দাও।”” কাঁদতে কাঁদতে ফিরে এলেন। ঠাকুর বললেন £ “কি চেয়ে এলি?” 
স্বামীজী ঃ “বিবেক বৈরাগ্য চাইলাম ।”, ঠাকুর খুশি হয়ে বললেন ঃ “আমি জানি 
তোর দ্বারা টাকাকড়ি চাওয়া হবে না।” 
তারপর সকলের সামনে আনন্দ করে বলতেন £ “দেখ, নরেনের ভাইবোন 
খেতে পায় না-তাও কালীর কাছে বিবেক বৈরাগ্য চেয়েছে।” ওকালতি 
পড়ছিলেন-ঠাকুর একদিন বললেন £ “দেখ, এতে তোর টাকাকড়ি, গাড়িঘোড়া 
হবে কিন্তু ভগবান তো পাবি না।*' এই কথায় স্বামীজী ওকালতি ছেড়ে দিলেন। 


পরমহংসদেবের সহিত স্বামীজীর সাক্ষাৎ ৫৮৭ 


করলেম-তুই আমার জন্য দুঃখ কর। আমি যা খেটেছি তার তুই এক আনা 
খাট-তোকে গদি করে: দিব।”” 

স্বামীজী একবার বুগ্ধগায়ায় পালিয়ে গেলেন। গুরুভাইরা ঠাকুরের কাছে ব্যস্ত 
হয়ে বলায় ঠাকুর বললেম্ট.£ “কোথাও কিছু নেই; সব এইখানে ।” স্বামীজী দু- 
একদিন পরে ফিরে এপ্েন। 

ঠাকুরের অভাবের পর সকলে স্বামীজীকে বলতেন ঃ “ঠাকুর আপনাকে 
এতবড় বলেছেন, আপনি কি বুঝলেন।”, স্বামীজী বললেন $ “তিনি বড় 
বলেছেন আমি সেকথা খুব মানি, কিন্তু আমি এখনো তো বুঝিনি। আমি আগে 
বুঝি, তারপর তোমাদের নিয়ে বুঝিয়ে দিব।” 

গুরুভাইরা সব বাড়ি ফিরে গিছলেন, স্বামীজী ধরে ধরে তাদের ফিরিয়ে এনে 
বললেন ঃ “তিনি তোদের ভালবাসতেন কি সংসার করবার জন্য!” 

ব্রান্দসমাজে নাটক হয়েছিল, স্বামীজী শিব সেজেছিলেন। ঠাকুর এখানে 
ছিলেন। স্বামীজীকে এ বেশে নেমে আসতে বললেন। স্বামীজী ইতস্তত করছেন 
দেখে কেশববাবু বললেন ঃ “উনি যখন বলছেন, নেমে এস না।" ঠাকুর 
বললেন £ “দেখ কেশব, তোমার একটা বক্তৃতা দিবার শক্তি আছে। এর 
আঠারোটি শক্তি আছে।” কেশববাবু খুব আনন্দ করে বললেন £ “এতো ভাল 
কথা, আমিও তাই চাই; নরেন আমার চেয়ে ছোট কেন হবে।” স্বামীজীকে 
খাওয়াদাওয়া সম্বন্ধে ঠাকুর কোন মানা করেন নাই। তাঁকে ভাল ভাল জিনিস 
খাওয়াতেন; আর বলতেন £ “ওকে খাটতে হবে।” ঠাকুর স্বামীজীকে তামাক 
সাজতে, শৌচের জলাদি দিতে দিতেন না; বলতেন £ “ওসব কাজ করবার অন্য 
লোক আছে ।” তিনি জানতেন ওঁর দ্বারা বড় বড় কাজ হবে। 

স্বামীজী রাতভোর ধ্যান জপ করতেন। গান, বাজনায় গুরুভাইদের স্ফৃর্তি 
দিতেন। শরৎ মহারাজ প্রভৃতি সকলে স্বামীজীর কাছে গানবাজনা শিখেছিলেন। 

অমরনাথ যাত্রাকালে--চড়াই উঠার সময় আমি স্বামীজীকে বললাম £ “আর 
যাব না।” স্বামীজী মন বুঝবার জন্য বললেন যে, “একে টাকা দিয়ে দে।”' আমি 
বললাম £ “বেশ, দিয়ে দাও।”” তখন স্বামীজী বললেন ঃ “আমি তোর কি অনিষ্ট 
করেছি, তুই যখন যা বলছিস তাইতো করছি।” 

ঠাকুরের দেহ যাবার পর সকলে বলতে লাগল-ঠাকুর কি পাগলাপনা করে 
গেলেন! স্বামীজীর কর্মটা শিকাগোয় প্রকাশ পেলে, তখন লোকে বললে- 
ঠাকুরের কথাই ঠিক। 
আমি ও আরো কয়েকজন দেখা করতে গেলাম; মনে মনে ভাবছি, স্বামীজীর 
গোটাকতক সাহেব শিষ্য হয়ে অহঙ্কার হয়েছে। স্বামীজী আমার মনের ভাব 
বুঝতে পেরে, হাত ধরে বললেন £ “তুই আমার সেই লাটুভাই, আমি সেই 
নরেন।” তখন বুঝতে পারলাম স্বামীজীর মানুষ চেনবার শক্তি হয়েছে। 

স্বামীজী বললেন £ “আয় আমরা বসে খাই, তুই একপাশে বসে যা; 
বাঙালীদের সঙ্গে কথা কচ্ছি, দেখ এরা কেমন হুজুগে।” খাওয়াদাওয়ার পর 
বললেন £ “দেখলি এ দেশের যত বাজে খবর নিলে, এত কাজ হলো, কার 


৫৮৮ উদ্বোধন £ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


দোহাই দিয়ে হলো--তার খবর নিল না। ভাই, আশ্চর্য হচ্ছি, আমার দ্বারা এতবড় 
কার্য হবে আমি জানতাম না।”” 

বিলেত হতে আসার দুই-চারদিন পরেই বিলেতের পোশাক ছেড়ে সেই 
দুটাকা দামের চাদর, আড়াই টাকা দামের জুতা ব্যবহার করতে লাগলেন। এতো 
যে মান সব ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। 

স্বামীজীর নিঃস্বার্থ ভালবাসা 

কেউ দুঃখ পেয়ে স্বামীজীর কাছে আসলে আর কিছু না পারলে, দুটা গান 
শুনিয়ে স্ফৃর্তি দিতেন। 

গুরুভাইদের প্রতি তীর ভালবাসা ঠাকুরের নিচেই। যা কিছু গুরুভাইদের 
ধর্মকর্ম সব ওঁর দ্বারাই হয়েছে। 

সকলেই বাড়ি ফিরে গিছলো, স্বামীজী ধরে ধরে ফিরিয়ে এনেছিলেন। 

স্বামীজী আপনার ভাইদের চেয়ে গুরুভাইদের ভালবাসতেন ও বিশ্বাস 


অভেদানন্দকে যখন বললেন ঃ “তুই আমেরিকায় চল।” অভেদানন্দ 
কাঁদতে লাগল আর বললে £ “একা কি করে যাব?” স্বামীজী বললেন ৪ ' 
একা কি করে গিছলাম-যীর মুখ দেখে আমি গিছলাম তুইও তার মুখ দেখে 
যা।” 

আলমোড়া পাহাড়ে স্বামীজীকে এক মুসলমান ফকির অসময়ে ফল খাইয়েছিল। 
হঠাৎ তার সঙ্গে একদিন দেখা। স্বামীজী দৌড়ে গিয়ে তার হাতে দুটাকা দিলেন। 
আমি বললাম £ “এ লোককে কেন টাকা দিচ্ছ?” স্বামীজী বললেন £ “ও আমায় 
অসময়ে ফল খাইয়েছিল; দুটাকা কি বলছিস ওরে লেটো' অসময়ে উপকারের 
মূল্য নেই।?”২ 

কাঁকুরগাছিতে স্বামীজী রামবাবুর সঙ্গে দেখা করতে গিছলেন। রামবাবু তখন 
পীড়িত। স্থামীজী অনেকের সাক্ষাতে জুতা এগিয়ে দিলেন। রামবাবু কেঁদে 
বললেন ১ “বিলে, কর কি, কর কি?” স্বামীজী উত্তরে বললেন ঃ “রামদাদা! 
আমি তোমার সেই বিলে। তুমি যা উপকার করেছ, তা কি আমি ভুলে গেছি?” 
উভয়েই কাঁদতে লাগলেন ।* 


পাদটীকা 


১ যখন তীহাদের সাংসারিক কষ্ট হইয়াছিল 
২ স্বামীজী পরিব্রাজক অবস্থায় আলমোড়া শ্রমণকালে আহার 


* ২৩শ ব্য, ৪র্থ সংখ্যা 


ভগিনী নিবেদিতা 
রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় 


১৯০৭ সালের জানুয়ারি মাসে “মডার্ন রিভিউ” মাসিকপত্রের প্রথম সংখ্যা 
প্রকাশিত হয়। তাহার কয়েক মাস আগে হইতে উহার জন্য প্রবন্ধ, চিত্র 
সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করি। তখন আসরে নটেশনের “ইন্ডিয়ান 

* সচ্চিদানন্দ সিংহের “হিন্দুস্থান রিভিউ এবং মালাবারীর “ইস্ট এন্ড 
ওয়েস্ট'_-এই তিনখানি প্রধান ইংরেজী মাসিকপত্র ছিল। সেইজন্য এইরূপ 
একটা কথা উঠে যে, আমার কাগজ অল্গদিনের মধ্যেই লেখার অভাবে উঠিয়া 
যাইবে_কে উহাতে লিখিবে? যথেষ্ট ও ভাল লেখা পাইব কিনা সে-বিষয়ে 
আমারও সন্দেহ যে ছিল না, এমন নয়। কিন্তু আমি যখন নিঃসন্বল অবস্থায় 
দি ০ মাসিকপত্র চালাইবার সঙ্কল্পল করি, তখন 
প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম আর কেহ না লিখিলেও আমার নিজের সংগৃহীত নানা 

তথ্য দিয়া প্রবন্ধ লিখিয়া কাগজ চালাইয়া দেখিব চলে কিনা । আমার প্রবন্ধে 


যুক্তি দিতে পারিব, এই ভরসা ছিল। কিন্ত শুধু আমার এইরূপ লেখায় তো 
রি নারদ রদ হারা 
আরম্ভ করি। 

তখন ভগিনী নিবেদিতার সহিত পরিচয় ছিল না। আমার ইংরেজী 
মাসিকটিতে 


অনেকে বলিতেছেন আমি ভাল লেখা যথেষ্ট পাইব না ও তজ্জন্য কি করিব 
জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বেশি লিখিতে না পারিলেও কখনো কখনো লিখিবেন 
বলেন এবং ভগিনী নিবেদিতাকে লিখিতে অনুরোধ করেন। নিবেদিতা দৃঢ়তার 
সহিত বলেন £ “লেখার অভাব যাহাতে না হয় সে চেষ্টা হইবে।”” তাহার 
পর হইতে নিজে নাস দিয়া এবংুলাম নু তিনি যতদিন বহি 


১৯০০৯ স্বাধীনতার পতাকা নামাইতে বা 
ঢাকা দিতে তীহার প্রাণে লাগিত। তবে আপাতত ওুপনিবেশিক স্বরাজ বা 
আভ্যন্তরীণ জাতীয় আত্মকর্তৃত্বে তাহার আপত্তি ছিল না। কিন্তু তাহাকে 
সিনা নিন রাত নর রা রাড রানি বনারা সানি 


৪০ 


৫৯০ উদ্বোধন £ শতান্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সন্কলন 


মত সম্বন্ধে আরেকটি কথা এই বলিব যে, তিনি সকল অবস্থাতেই অহিংসার 
পক্ষপাতী ছিলেন না; প্রয়োজন-বিশেষে স্থান-বিশেষে বলপ্রয়োগ ও যুদ্ধ তিনি 
২৯০৯০ ২০১৪ 
তাহার কথাবার্তায় ও লেখায় তাহা প্রকাশ পাইত।- ধর্ম বিষয়েও তিনি 
সত্বগুণের সহিত রাজসিকতার মিশ্রণ ভালবাসিতেন। তাহার “/8215951%6 
[111700157 নামক তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। কিন্তু যেমন 
তেজস্থিনী ছিলেন, দয়ারতীও ছিলেন। 

প্রবন্ধের মধ্য দিয়া পরিচয়, চিঠিপত্রের পরিচয় হইবার অনেকদিন পরে 
তাহার সহিত আমার সাক্ষাৎ পরিচয় হয়। এলাহাবাদ ছাড়িয়া কলিকাতা 
আসিবার পর আমি তাহার. সহিত সাক্ষাৎ করি। তখন আচার্য বসু ও তাহার 
সহ্ধর্মিণীর সহিত তিনি দমদমার “ফেয়ারী হল" নামক ভবনে বাস করিতেছিলেন। 
আমি প্রাতঃকালে দশটার সময় আহার করিয়া দমদমা যাই। কি কারণে এখন 


না বোধহয় গাড়োয়ানকেও জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাহার খাওয়া হইয়াছে কি 


৮ সাদা রসাল বলার রান 
করিলেন, আমার খাওয়া হইয়াছে কি না। হইয়াছে জানিয়া চা খাইতে 
বলিলেন এবং তাহারা যে উত্ৃষ্ট খেজুরগুড় খাইতেছিলেন তাহাও খাইতে 
বলিলেন। তাহার পর দু-তলার বারান্দায় বসিয়া নানা বিষয়ে কথাবার্তা 
হইয়াছিল। সেখানে যে আরামচেয়ারটি ছিল তাহাতেই আমাকে বসিতে 
বলিলেন। আমি তাহাকেই তাহাতে বসিতে অনুরোধ করায় বলিলেন £ “না, 
উহা নারীদের বসিবার নয়, পুরুষদের ।” 

ভাড়াটিয়া গাড়ির ঘোড়া দুটির প্রতি তাহার দয়ার কথায় আরেকটি দৃশ্য 
মনে পড়িল। একদিন সু্িয়া স্ীট দিয়া করয়ালিশ ্রীটে যাইতে যাইতে 
দেখিলাম, বিপরীত দিক হইতে নিবেদিতা ও অন্য একজন পাশ্চাত্য মহিলা 
এ পপ উ্ুন্প 
অবস্থায় রাস্তায় পড়িয়া ধুঁকিতেছিল। কত লোক যাইতেছে, আসিতেছে, 
কাহারও তাহার প্রতি দয়া হয় নাই। নিবেদিতা তাহাকে দেখিবামাত্র থামিলেন 
এবং নিকটস্থ খাবারের দোকান হইতে দুধ কিনিয়া কুকুরছানাটিকে খাওয়াইয়া 
বাঁচাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এই খবরের মোকানটি এবন নাই 


তাহার জায়গায় বড় পাকা বাসগৃহ নির্মিত 
নিবেদিতার ধর্মবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, শিক্ষা এবং চিত্র-স্থাপত্য ও 
ভাস্কর্য সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান ছিল। এইসকল বিষয়ে তিনি প্রবন্ধ লিখিতেন। 


ভগিনী নিবেদিতা ৫৯১ 


তত্তিন্ন রাজনৈতিক বিষয়ে তো তিনি খুব ভাল প্রবন্ধই লিখিতে পারিতেন। 
তাহার প্রবন্ধ তিনি যেরূপ লিখিতেন, ৮০০৬৯ দু-একটির 
কিছু পরিবর্তন পরিবর্ধন করিয়াছিলাম মনে পড়িতেছে; টিগনী, মন্তব্য বা 
নিবন্ধিকা 0০195) তিনি যাহা লিখিতেন, এ পু 
পরিবর্ধিত করিতাম। তাহা করিবার একটা কারণ, আমাদের দেশের 'রাজদ্বোহ" 


বু 


চি 
ধু 
রর 
রর 


আমাকে তাহার সহিত 
তাহার সেই জীর্ণ বাড়িতে গিয়া খবর দিতেই তিনি বাহির হইয়া আসিলেন। 
দেখিয়াই বুঝিলাম, তিনি পৃজাপাঠ ও জপ করিতেছিলেন। পরে নিচে আসিয়া 


৫৯২ উদ্বোধন £ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


উভয়ে জলযোগ এ ক সদ সপ 
বলিলাম, তাহা খাওয়া আমার অভ্যাস নাই। তিনি বলিলেন ঃ “খান; ইহা 
ঢাকার তৈরি, বিদেশী নয়।” এইরূপে দেশী বলিয়া আমাকে কিছু নৃতন 
খেজুরগুড়ও খাইতে হইল। তিনি কোথায় একটি আধ-পয়সা দামের কালো 
রজব পরল রা দীররার সারারাত 


তাহার বন্ধত্রীতি ও হিতৈষণা অসাধারণ ছিল। চিত্রের সৌন্দর্য বুঝিয়া 
তাহার ব্যাখ্যা করিবার ক্ষমতা আমার নাই, নিবেদিতার তাহা ১০৮১০ 
ছিল। পপ 
করিতাম। সময় না থাকায় কখনো কখনো তাহাকে ছবির প্রুফ 
বাহকের মারফত লেখাটি পাঠাইয়া দিতে অনুরোধ করিতে হইত। তাহাতে 
তিনি কখনো কখনো আহার স্থগিত রাখিয়া বা অন্য কাজ ফেলিয়া তৎক্ষণাৎ 
চিত্র-ব্যাখ্যা লিখিয়া পাঠাইতেন। কিন্ত্ব চিঠিতে লিখিতেন £ “এরকম করা বড় 
খারাপ; আপনি আমাকে একটুও সময় দেন না।” একবার তিনি চর-মুখে 
জানিতে পারেন যে, আমার নামে রাজদ্রোহের মকদ্দমা হইবে। খবরটা সত্য 
ছিল, কিন্তু কি কারণে জানি না মকদ্দমা হয় নাই। খবর পাইয়া তিনি অনেক 
দুঃখ করিয়া চিঠি লিখিয়া তাহা আমাকে জানান। 

তাহার বিষয়ে আচার্য বসু মহাশয়ের নিকট অনেক কথা শুনিয়াছি। তাহা 
অধিকতর শিক্ষাপ্রদ ও মনোহর। আমি নিজে যাহা জানি, তাহাই কিছু 
লিখিলাম।* 0 


* ৩১ বর্য, ১ সংখ্যা 


“জীব শিব' ও “কীচা আমি” 
_ স্বামী নির্বেদানন্দ 


বর্তমান যুগের বৈজ্ঞানিকদের একটি প্রধান সিদ্ধান্ত জীবের ক্রমবিবর্তন 
সপ ০ পা যথেষ্ট অস্রান্ত প্রমাণের সহায়ে প্রকৃতির এই গুছ 
রহস্যটি উদঘাটিত করিয়াছেন। এই সত্যটি মানিয়া লইবার বিরুদ্ধে এ-যাবৎ 
কোন বলবান সঙ্গত যুক্তি কোন তরফ হইতে আসে নাই। এই ক্রমবিবর্তন 
কোন্‌ শক্তির প্রভাবে এবং কিভাবে সঙ্ঘটিত হয় এই বিষয়ে যথেষ্ট আলোচনা 
বৈজ্ঞানিকের আসরে হইয়াছে সত্য, কিন্তু এই বিষয়ে সকল সমস্যার মীমাংসা 
আজও তাহারা করিতে পারেন নাই। কিভাবে ইহা সঙ্ঘটিত হয়, এই সম্বন্ধে 
অবশ্য কয়েকটি অতি সন্নিকট কারণের (17117901805 ০059) সন্ধান তাহারা 


& ৯১০৯০ তের ক্রমাভিব্যক্তির একটা রহস্যময় 
| ক্রমশ নৈসর্গিক উপায়ে উপরিস্থিত কঠিন আবরণ যতই অপসৃত 
হয়, ততই.হয় জীবের পূর্ণতার দিকে উ্ধ্বগতি। ইহা অপেক্ষা যৌক্তিক এবং 
রা রর তে পা 

এখন প্রশ্ন, কোন্‌ আবরণের আড়ালে এই পূর্ণতারূপী শিব প্রচ্ছন্ন থাকেন? 
হিন্দুশাস্ত্র বলেন ব্রিগুণমী প্রকৃতির সত্ব, রজঃ ও তমঃ শক্তির দ্বারাই এই 
আবরণ গঠিত। উত্তিদ ও নিন্নস্তরের প্রাণীর কথা বাদ দিয়া, প্রাণিজগতের 
উচ্চম্তরে পৌঁছাইলে শিবের আবরণ এককথায় শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায় বলা যায় 
“কাচা আমি”। স্বার্থসর্বস্ব হইয়া নিজের ইন্দ্রিয়-ভোগ ও জীবনধারণের জন্য 
খেক হরারা দ্যা এ রায়া সানির পরার বিলের রসের জার 
অপরের দুঃখ উৎপাদন করিতে ইহার তিলমাত্রও লজ্জা বা সঙ্কোচ নাই। 
স্বভাব-চালিত হইয়া প্রবৃত্তির পথে ভয় ছাড়া অপর কোন বাধাকেই ইহা গ্রাহ্য 
করে না। ভোগলোলুপ, স্বার্থান্বেষী, হিংসরস্কভাব এই “কাচা আমি”টির পরিপূর্ণ 
মুর্তি দেখা যায় পশুজগতে। 

আদিমযুগে ক্রোড়ে যখন মানুষের প্রথম জন্ম হয় তখনো তাহার 
উপর পশুর ছিল এই ভোগলোলুপ, স্বার্থান্ধ, জিঘাংসাপরায়ণ “কাচা 
আমি'র অপ্রতিহত অধিকার। ঠিক পশুরই মতো নিজের জীবনকে নিরাপদ 
রখ এক. বেলেগ জর করার জনয কঠিন বিপদ আর সে 

মিতা ক দিস সার রদ দি এনা বেরি জানের 
আদিম মানুষ ক্রমে “কাচা আমি'কে সংযত, গণ্ডিবদ্ধ, শৃঙ্খলিত করার প্রয়োজন 
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অনুভব করিল। কোন এক শুভলগ্নে অপরকে ভালবাসার এক অভিনব বৃত্তি, 

বহুকে লইয়া সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করার এক অদম্য স্পৃহা এবং প্রয়োজনবোধ 

আদিম মানুষের নির্মম হৃদয়কে রসসিক্ত করিয়া । এই বিশেষ রসভোগের 

আয়োজন করিতে গিয়া সে দেখিল যে, ইহার য় তাহার “কাচা আমি'র 

অবাধ স্বাধীনতার একটা সীমা নির্দেশ করা প্রয়োজন। তাহাতেও সে পশ্চাৎপদ 
না 


কিন্তু নিছক সমাজের শৃঙ্খলা রক্ষার প্রয়োজনেই এই দুর্ঘমনীয় “কাচা 
আমি'টিকে সংযত করা একরকম অসম্ভব ব্যাপার। অবাধ-স্বাধীনতাকামী 
য় এই “কাচা আমি কোনপ্রকার বিধি-নিষেধের বশ্যতা স্বীকার 


ভীব শিব ও “কাচা আমি, ৫৯৫ 


বর্তমান জগতের ইতিহাস বোধহয় অতীতকে লজ্জা দিবার জন্যেই এই 
উত্ককট লীলার রেকর্ড ভঙ্গ করিতে উদ্যত। ইউরোপখণ্ডে মহাপরাক্রমশালী 
“কাচা আমি” “নেশন' নাম লইয়া খাড়া হইবার সঙ্গে সঙ্গেই জগতের এক 
বিশেষ দুর্দিন উপস্থিত হইয়াছে। দুর্বলের উপর প্রবলের অবৈধ এবং নির্লজ্জ 
অত্যাচার আধুনিক মানবসমাজের দৈনন্দিন ব্যাপার। জড়প্রকৃতি মন্থন করিয়া 
বিজ্ঞান প্রাকৃতিক জ্ঞানরূপী অমৃতের সঙ্গে সঙ্গে বিষও তুলিয়াছে যথেষ্ট । 
বিজ্ঞানের সহায়ে “নেশন'গুলি লোক ও জনপদ বিধবস্ত করার নৃতন 
লোম উপ উত্তাবন করিতেছে, ইহাদের ভে পৃথিবীর দুর্বল জাতিতুলির 
শশা 

রর মৃত্যুর পথে যাত্রা করিতে হয় না। 

কিন্তু ভয় শুধু দুর্বল জাতিরই নয়। দুর্বল ও সবল শুধু আপেক্ষিক 
শব্দমাত্র। সবল হইতেও সবলতর আছে। তাই ভয় আপেক্ষিক সবলতাকেই। 
এইজন্যই বর্তমান ইউরোপখণ্ডে নেশনগুলির অনেকের মধ্যেই দেখা যায় 
সবলতম হইবার দুর্নিবার উদ্যম। তাই সমগ্র জগতের শান্তিরক্ষার জন্য 
আন্তর্জাতিক সভাসমিতির অনুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গেই বড় নেশনগুলির মধ্যে 
চলিয়াছে রণসজ্জার প্রতিযোগিতায় এক অভূতপূর্ব সাধনা। একটি বীভৎস 
মহাসংগ্রামের নিদারুণ স্মৃতি লোপ পাইবার পূর্বেই আরেকটি মহাসমরের 
ঘনঘটায় জগতের রাজনৈতিক আকাশ আচ্ছন্ন হইয়া উঠিয়াছে, সকলেই 


একবার পুনরাবৃত্তি হইলে সমগ্র মানবসমাজকেই বোধহয় পৃথিবী হইতে 
চিরবিদায় গ্রহণ করিতে হইবে। তথাপি দুর্দমনীয় সঙ্ঘবদ্ধ “কাচা আমি'কে 
অবশ্য প্রয়োজনীয় সংযমের কোটায় বাঁধিয়া রাখিবার সাধ্য যেন কাহারই নাই। 
বস্ততই “কাচা আমিস্টাই সকল অনর্থের মূল। ইহার অবাধ সেবা অর্থাৎ 
ব্যক্তিগত এবং সঙ্ঘবদ্ধ স্বার্থপরতা ও ভো র কাছে আত্মসমর্পণ করাই 
ব্যক্তি ও সমষ্টির জীবন বিষময় করিয়া তোলে। ইহারই অগ্রতিহত প্রভাবে 
৮৯৪ সুসিপ ৯০ গপ্ডির মধ্যে অশান্তি ও বিশৃজ্বলা আসে এবং আন্তর্জাতিক 
র মধ্য দিয়া ইহাই সমগ্র মানবসমাজকে মৃত্যুর পথে লইয়া যায়। “কাচা 
আমি'র প্রভাবে শুধু পশুবৃত্তি লইয়াই যদি মানুষকে বাঁচিয়া থাকিতে হয়, তাহা 
হইলে অধুনালুপ্ত অতিকায় পশুগুলির মতো মানুষের একদিন পৃথিবীর বুকে 
নিজ অস্তিত্র প্রমাণস্বরূপ তাহার কঙ্কালটি রাখিয়া অদৃশ্য হইয়া যাওয়া 
অসম্ভব নয়। 
দেখা গেল, মানুষের “কাচা আমি'র প্রবল প্রতাপ, ইহাকে সংযত করা 
কত কঠিন এবং করিতে না পারার ফল কত বিষময়; গণ্তিবদ্ধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
র র “কাচা আমি”টিকে সংযত 
করার পথে ব্যর্থতার কি করুণ কাহিনী, এবং এই ব্যর্থতার পশ্চাতে ধ্বংসের 


৫৯৬ উদ্বোধন ঃ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


মানবসভ্যতার ইতিহাসের আরেকটি দিকে তাকাইলে দেখা যায় যে, এই 
কাচা আমি”টিকে সংযত করা অত্যন্ত কঠিন হইলেও অসম্ভব নয়। মেগাস্থিনিসের 
বর্ণনার মধ্য দিয়া তদানীন্তন ভারতীয় সমাজের যে-চিত্র পাওয়া যায়, অথবা 
কনফুসিয়াসের আমলে চীনের যে চিত্র পাওয়া যায়, তাহাতে মনে হয় শুধু 
ব্যক্তিগত জীবনে নয়, সমষ্টি জীবনেও “কাচা আমি'টিকে সংযমের গণ্ডির 
মধ্যে রাখা খুবই সম্ভব। কিন্তু এই সংযমের প্রেরণা শুধু সমাজের বাহ্যিক 
গা রসনা গালি 
বিশেষ দিক হইতে--সেটি 
পি ২০৯০১৯-১১টিরিটি িরালীনিরিত 
১০০১৬ সেইরূপ আরেকটি বিশেষ শুভলগ্নে মানুষ আবিষ্কার করিয়া 
তাহার অন্তরের মধ্যে “কাচা আমি”র আড়ালে এই “কাচা আমি”টিকে 
জয় করার উপযুক্ত এক অফুরন্ত শক্তির উৎস। সর্বাপেক্ষা বিস্য়কর এবং 
আশাপ্রদ প্রত্যক্ষ হইল এই যে, যখন একনিষ্ঠ সাধনার ফলে এই 'কীচা 
আমি'টি মরীচিকার মতো শুন্যে মিলাইয়া যায় তখনই মানুষের অন্তরে প্রকট 
হয় মানুষের যথার্থ স্বরূপ, যেখানে হিংসা নাই, লোভ নাই, ক্রোধ নাই আছে 
শুধু নিরবচ্ছিন্ন শান্তির এক মহান গার্ভীর্য আর সমগ্র বিশ্বের কল্যাণকামনার এক 
অফুরন্ত প্রবাহ । তখন তাহার “আমি'টি “কাচা আমি'র মতো একটা ক্ষুদ্র দেহ- 
টপস কুলুপ 
-সংসার। “সর্বভূতস্থমাত্মানং সর্বভূতানি ঈক্ষতে যোগ-যুক্তাত্মা 
সমদর্শিনঃ ||” সকলের প্রতিই তার সমদৃষ্টি, সকলের কল্যাণের মধ্যে পায় সে 
অনাবিল আনন্দ। “কাচা আমি'র ক্ষুন্র স্বার্থপর সত্তার স্থান অধিকার করিয়া 
সেখানে বিদ্যমান এক ভূমা বিশ্বকল্যাণমূর্তি। নিজের জন্য তাহার ভাবনা নাই, 
সংশয় নাই, ভয় নাই, কোন কিছু পাবার উদ্বেগ নাই, দুঃখও নাই। “যং লন্বা 
চরহ লাভং' মনাতে নাধিকং তত: বিন্‌ সথিতো 'ন দুঃখে গুরুণাপি 


বিচাল্যতে |” তাহার অনাবিল বিশ্বপ্রেমের প্রেরণায় নিরন্তর 
হয় একমাত্র কাম্যবন্তু। “ চরন্তঃ১", বসন্তকালের মতো সকলের 
কল্যাণ কামনাই হয় তাহার স্বভাব। দেবস্বভাবের প্রেরণায় অপরের 


বিনিময়ে নিজের জীবনকে অর্পণ করিতে অথবা মানব-কল্যাণের জন্য করুশ- 
বিদ্ধ হইতে তিনি সর্বদা প্রস্তুত। ইহাই “কাচা আমি"-মুক্ত জীবের স্বরূপগত 
শিবের পরম কল্যাণময় মূর্তি । 

পপ ০ সপ সিল 


বর্তমান বুগে ্রীরাকৃক অতি সংক্ষেপে -দতাকাযে বলিলেন £ “জীব শিব” | 


“জীব শিব ও “কাচা আমি, ৫৯৭ 


জীবের ইন্দ্রিয়ালিত বহিমূরী স্বার্থাম্বেধী একটা বাহিরের মূর্তির অন্তরালে যে 
তার স্বরূপগত পরম কল্যাণময় শিবমূর্তি প্রতিষ্ঠিত ইহা নিছক কবির কল্পনা 
নয়, ওঁপন্যাসিকের উচ্ছাস নয়, যুক্তিসর্বস্ব দার্শনিকের অসার অনুমান নয়। 
ইহা শুদ্ধ ও একাগ্র রই গোচর প্রকৃতির একটি চিরন্তন মূল 
সত্য। ভারতের বাহিরেও দেশে এবং বিভিন্ন যুগে এই সত্যের সন্ধান 
ও যথোপযুক্ত প্রচার হইয়াছে। যীশুর “] 21071) 1198$671) [780797 29 
079” ইহা এই সত্যেরই ঘোষণা। 

যাহা হউক, জগতের তত্তদরষ্টা আচার্যগণ যুগে যুগে এবং দেশে দেশে এই 
সত্য উপলব্ধি করাকেই মানবজীবনের আদর্শ বলিয়া নির্দেশ করিলেন। 
অন্তর্নিহিত শিবত্বের পূর্ণ অভিব্যক্তির মধ্যেই মানবজীবনের চরম উৎকর্ষ; 
ইহাতেই তাহার সকল অভাব আকাঙ্ক্ষার পরিপূর্ণ তৃপ্তি, ইহাতেই সকল 
দুঃখ, ভয় ও সংশয়ের চির অবসান। ইহাতেই হৃদয় পূর্ণ হয় ভূমা আনন্দে, 
নিঃস্বার্থ প্রেমে; জীবন মধুময় হয়, কৃতকৃত্য হয়। ইহাই ব্যক্তিগত মানবজীবনের 
চরম পরিণতি । সুতরাং ইহাই মানবের জীবনব্যাপী সংগ্রামের চরম লক্ষ্য। 

মানবসমাজের পরম কল্যাণকামী আচার্যগণ এই আদর্শ নির্দেশ করিয়াই 


ধর্ম। স্বামী বিবেকানন্দের কথায়, “[২০112101) 19 1116 018171665180101. 01 016 
[01171 81158 1 1101.” মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্ের (শিবত্বের) পূর্ণ 
অভিব্যক্তি যখন হয় তখন হয় তাহার যথার্থ ধর্মলাভ। 

জা ৮৯৮৮০৮০ ০১৪৮০ ৭০ 
ব্যবস্থা, এই ব্যবস্থার প্রধান অঙ্গ ত্যাগ ও সেবা, নিজের ক্ষুত্র স্বার্থ বলি দিয়া 
অপরের কল্যাণের জন্য আত্মনিয়োগ করার নাম সেবা । এই ত্যাগ ও সেবার 
মধ্য দিয়া যে “কাচা আমি”র আবরণ ভেদ করিয়া মানুষ শিবত্তের ক্রমবিকাশের 
পথে অগ্রসর হইতে পারে, ইহা স্বীকার করিতে কোন অস্বাভাবিক যুক্তির 
আশ্রয় লইতে হয় না। 

শান্তর ও আচার্যবাক্যে বিশ্বাস করিয়া অন্তর্নিহিত শিবত্বে আস্থাবান হইতে 
পারিলেই এই পথে অগ্রসর হইবার প্রবল প্রেরণা আসে। আদর্শলাভের মহান 
প্রেরণায় মানুষ স্বতংপ্রবৃত্ত হইয়াই নীচ, স্বার্থপর, ভোগলুব্ধ “কাচা আমির 
বিরুদ্ধে আমরণ যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং ত্যাগ ও সেবার পথে অগ্রসর হয়। 
নিজের অভীষ্ট-সিদ্ধির জন্য নিজে বরণ করিয়া লয় বলিয়াই ত্যাগ ও সেবার 
আপাতবন্ধুর পথে অগ্রসর হইবার উদ্যম, উৎসাহ ও অধ্যবসায় ক্রমে বাড়িয়াই 
চলে। এইজন্যই, শুধু সমাজের বিধিনিষেধ এবং রাজার কঠোর শাসন যে 
“কাচা আমি”কে ঈষতমাত্র সংযত রাখিতেও অক্ষম, সেই “কাচা আমি'কে নিজ 
অভীষ্টলাভের প্রেরণায় সম্পূর্ণ লয় করাও অসম্ভব হয় না। ধর্মপ্রাণ মানুষের 
আত্মসংযম সমাজ ও রাজার শাসনজনিত সংযম অপেক্ষাও হয় অধিকতর 
কার্যকরী। তাই যখনই কোন সমাজের জীবনে ধর্মলাভের ব্যাপক জাগরণ 
লক্ষিত হয় তখনই সহজ ও দ্রুতপদক্ষেপে সেই সমাজ কল্যাণের পথে 


৫৯৮ উদ্বোধন £ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


অগ্রসর হয়। আমলের চীনে এবং মেগাস্থিনিসৈর আমলের 
ভারতে ব্যাপক শাস্তি ও শৃঙ্খলার মূলে ছিল এই স্বতঃপ্রবৃত্ত অধ্যাত্মসসাধনার 
প্রভাব--ধর্মের প্রেরণা। 

: কিন্তু একথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, ধর্মের দিক দিয়াও 
মানবসমাজ “কাচা আমি'কে ব্যাপকভাবে এবং স্থায়িভাবে জয় করিবার পথে 


র জন্য কোন কোন সমাজের জীবন সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে সত্য- 
কিন্তু সভ্যতাগর্বিত বর্তমান জগতের সমষ্টিগত জীবনও 'যে তিমিরে সেই 
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রকমের পূজায় 
অধিকার করিয়া বসে অভিমান, অত্যাচার, অবিচার, ব্যভিচারের প্রবল | 


য়া এই পথেও সঙ্ঘবদ্ধ “কাচা আমি ধর্মের পতাকা 

উড়াইয়া উৎকট হিংসা, দ্বেষ, বিবাদ ও সংগ্রামের মধ্য দিয়া মানুষের সমাজকে 

কতভাবেই বিপর্যস্ত করিয়াছে ও করিতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। সাম্প্রদায়িক 

কোলাহল এই সঙ্ঘবদ্ধ “কাচা আমি”রই প্রতারণা । ধর্মের 

মানুষকে মিথ্যাচার করিয়া তোলে, এবং সকল 

কল্যাণের মূল উৎস যে ধর্ম, তাহাকেই বীভৎস করিয়া বসে। 
মনে 


হওয়া সম্ভব তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। ধর্মগুরুর জীবনেই যদি প্রেম, 
পবিত্রতা, শান্তি ও মাধূর্যের আদর্শ তাহারা দেখিতে না পায়, তাহারা সংযমের 


“জীব শিব ও “কাচা আমি" ৫৯৯ 


পথে আকৃষ্ট হইবে কোন্‌ প্রেরণায়? মানুষকে চিরকাল অজ্ঞ রাখিয়া, শুধু 
৪০৮১০২২০১৯৪ 


ধর্মযাজকদের বিরুদ্ধে 
প্রবল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হইয়াছে এবং তাহাদের ক্ষমতা ও আভিজাত্যকে খর্ব 
করার আয়োজন চলিতেছে। এই প্রানিগ্রস্ত ধর্মের বিকট চিত্র দেখিয়া বহু 
মনীবী ধর্মকে মানবসমাজের প্রগতির পথের বন্ধন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। 
এই মনীবীদের দোষ দেওয়া যায় না। ধর্মের স্বরূপ ও বিকৃতির মধ্যে 
ভেদটা স্বর্গ ও নরকের ভেদের মতোই একেবারে বিপরীত । বিকৃত ধর্মই যদি 
ধর্ম হয় তাহা হইলে ইহার চিরনির্বাসনই মানুষের কল্যাণের পথ, একথা 
নিঃসংশয়। আরেক কথা, ধর্মের স্বরূপগত যে একটি পরম কল্যাণময় রূপ 
আছে তাহার সন্ধান না পাওয়ার জন্য এই মনীষিবৃন্দকে দায়ী করা যায় না। 
কারণ চতুর্দিকে যখন ধর্ম গ্লানিগ্রস্ত তখন কাহারো পক্ষে যথার্থ ধর্মের সন্ধান 
পাওয়া অত্যন্ত কঠিন, অসম্ভবও বলা যাইতে পারে। এই, জন্যেই গীতায় 
শ্রীভগবান বলিয়াছেন £ “যখনই ধর্মের প্রানি হয় এবং অধর্মের অস্যযরথান হয়, 

তখন (্ের নবজাগরণের জন) য় আমি অবতীর্ণ হই)” “যদা ষদা হি 


করিতেছে। জগতের সর্বব্রই বোধহয় এইরূপ একটি বিপরীত গতি শুরু 


হইয়াছে। 
তথাপি একটু নজর করিলেই দেখা যায় যে, বর্তমান যুগে পাশ্চাত্যদেশের 
মনীবীদের মধ্যেও কেহ কেহ গ্লীনিগ্রস্ত ধর্মের বীভতসতা দেখিয়াও মানবসমাজের 


৬০০ উদ্বোধন £ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


বিশ্বাস 
রহিয়াছে, এই বীজ হইতেই একদিন অতিমানবের সৃষ্টি হইবে এবং মানুষের 
সমাজে পরিণত 


০৬০০০০৮১০৯০ অন্যথা নয়। 


মানবসমাজের 
সুল উৎস, এইকথা প্রচার করিয়া তিনি উদাত্ত জগত্বাসীকে যথার্থ প্রগতির 
ইউরোপকে তিনি' স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন যে, উহার সমগ্র বর্তমান 
সভ্যতার নিচেই আছে এক ভীষণ আগ্নেয়গিরি। যদি এখনও এ সভ্যতা 


আমূল শোধিত হইয়া অধ্যাত্ম পথে চালিত না হয়, তাহা হইলে এ সভ্যতার 
৯১১০১০৮ াি নিিপসানসডিসল পপূরী ২০৮ 


ধর্মের উৎকট ব্যভিচার, অপরদিকে যুক্তিবাদী নাস্তিকতার নির্লজ্জ 
মর স্লানি দুর ক্রিয়া উপনিষদিক ধর্মের কলাণময় পট প্রকট ক 
জগতের সমক্ষে উপস্থিত করিবার ভার অর্পণ করিয়া গিয়াছেন তিনি 


এখানে বর্তমান যুগে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানদ্দের আবির্ভাব এবং "জীব শিব" 


রানী রাসমণি 
অপরাজিতা দেবী 


রঙ্গমঞ্জে অভিনেতা যখন নিপুণভাবে অভিনয় করে, প্রেক্ষাগৃহে ওঠে 
প্রশংসার গুঞ্জনধবনি। যে-শিল্পী দৃশ্যপট তৈরি করে, যে-রূপকার 


যবনিকার অন্তরালে । অভিনেতার সু-অভিনয়ের মাঝে তাদের দান অনেকখানি, 
কিন্তু সাধারণ লোক তাদের দেখতে পায় না, তাদের দানের প্রকৃত মূল্য দিতে 
পারে না। 

বড় বড় মহাপুরুষরা যখন আসেন তখন দেখা যায় তাদের সঙ্গে সঙ্গে 
অনেক মহাপ্রাণ নরনারীও তাদের সহকারী রূপে তাদের লীলা অভিনয়ের 
রূপকার রূপে এ-জগতে এসে থাকেন। মহাপুরুষদের অলৌকিক জীবনের 
উজ্জ্বল দীপ্তি এঁদের ছোট ছোট জীবনকে ন্নান করে দেয়। তাই এইসব 
জীবনগুলোর মহত্ব ও সৌন্দর্য লোকসাধারণের চোখে ধরা পড়ে না, যদিও 
এগুলোকে বাদ দিয়ে মহামানবের জীবনটি আমরা আলোচনা করতে পারি না, 
ধারণা করতে পারি না। টি হরত 

মানব-দেবতা শ্রীরামকৃষ্ণের অমৃতময় দেখে আজ সারা | 
সংখ্যাতীত নরনারীর অশান্ত চিত্তে শ্রীরামকৃষ্চ-জীবন আজ শান্তিবারি সেচন 
করছে। রামকৃষ্ণদেবের ধর্মজীবনে রানী রাসমণির দান অনেকখানি। তার 
প্রতিষ্ঠিত মন্দিরেই তিনি মানবজীবনের চরম কাম্য পরমসত্য প্রত্যক্ষ করেছিলেন। 
যত মত তত পথ- রূপ মহাসত্য আবিষ্কারের জন্য আজ শ্রীরামকৃষ্ণ সমস্ত 
পৃথিবীতে বিশেষরূপে পুজো পাচ্ছেন। যতদিন জগতে ধর্ম থাকবে ততদিনই 
তিনি এভাবে পুঁজিত হবেন। এই মহাবন্ত তিনি রাসমণির স্থাপিত মন্দিরেই 
লাভ করেছিলেন। 


হালিশহরের কাছে কোনা নামক গ্রামে ১৭৯২ শ্রীস্টাব্দে এক দরিদ্র কৃষক 
পরিবারে রানী রাসমণির জন্ম হয়। তখন কেউ জানতে পারেনি যে এ ছোট 
শিশুটি বাংলার কি অপরিমিত গৌরব বহন করে আনবে। জীবনকে মহৎ 
করে গড়ে তোলবার জন্য যে শিক্ষা ও পারিপার্খিকের অবশ্য প্রয়োজন আমরা 
অশিক্ষার গভীর অন্ধকারের মধ্যে বাল্য-জীবন গতানুগতিক ভাবেই 
কেটে যাচ্ছিল। শেষে একদিন বিধাতাপুরুষ স্বয়ং তার সৌভাগ্য-মন্দিরের বদ্ধ 
দুয়ারটি খুলে দিলেন। বহু সুকৃতির ফলে কলকাতার জানবাজারের জমিদার 
রাজচন্দ্র দাসের সঙ্গে তার বিবাহ হয়ে গেল। অতি সাধারণ পরিবারের সন্তান 
ও কঠোর দারিদ্যের মাঝে লালিত পালিত হয়েও তিনি এই অতুল বৈভবের 
মধ্যে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছিলেন, আত্মহারা হননি। এ-অবস্থায় সাধারণ 
মানুষের মাঝে আসে অহঙ্কার, আসে গরিবের প্রতি ঘৃণা, আসে আত্ম- 
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৬০২ উদ্বোধন ঃ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


বিস্থৃতি, কিন্তু রানী রাসমণির হয়েছিল ঠিক তার বিপরীত। তিনি তার জন্ম 
যেটার কো রাতে পারেনি! নিগার সখ বাই জাতে 

এতদূর মহানুভব ও 
দিনগুলো পরম সুখে কেটে যাচ্ছিল। তিনি চারটি কন্যা সন্তান পেয়েছিলেন-_ 
পদ্মমণি, কুমারী, করুণাময়ী ও জগদম্বা। রানীর সুখের দিনে দুর্যোগের 
ঘনঘটা দেখা দিল, ১৮৩৬ শ্ত্রীস্টাব্দে রাজচন্দ্র দাস পরলোক গমন করলেন। 


১১৬৭৫ ০০ 
প্রত্যেক মানুষের দুঃখ বিপদ আসে। এগুলোর হাত থেকে 
বাঁচবার কারুর উপায় নেই আর যখন দুঃখ আসে ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায়ই 
রা 
যে বরণ করে নিতে পারে, দুঃখ তাকে দিয়ে যায় পরমকল্যাণ, দুর্যোগ-নিশার 
শেষে সে দেখতে পায়, তার সারা আকাশ ভরে উঠেছে অমৃত উষার অরুণ- 
আলোয়। আবার এই দুঃখ বিপদগুলো মানুষের জীবনে কষ্টিপাথরের কাজ 
করে। এগুলোর কঠোর স্পশেই আমরা জানতে পারি কোন্টি খাঁটি সোনা 
আবার কোন্টিই বা পিতল। এগুলোর কঠিন অগ্নিপরীক্ষায়ই আমরা জানতে 
পারি-কে যথার্থ মানুষ, কার অন্তর কত মহৎ। 

বাংলাদেশে জমিদারগৃহিণীর অভাব নেই। কিন্তু তপস্যায়, ত্যাগে, তেজস্কিতায়, 
দানে যে-কজন বঙ্গনারী বাংলার ইতিহাসে উজ্জ্বল তারকার মতো অমর হয়ে 
আছেন, রানী রাসমণি তাদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ মণি। যে বৈধব্যযন্ত্রণা কোন 
হিন্দুনারীই কামনা করেন না, সেই অনাকাঙ্ক্ষিত অশুভ বস্ত্রটই রাসমণিকে 
রানীর আসন দিয়েছিল, বাংলার ইতিহাসে একটি গৌরবময় স্থান প্রদান 
করেছিল। রাজচন্দ্র দাসের দেহত্যাগের পর রাসমণি তার বিশাল জমিদারির 
পরিচালনভার নিজেই গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর হৃদয়ে যে দুর্লভি মানবতা 
সুপ্তভাবে বাস করছিল, হয়তো যার অস্তিত্ব রাসমণি নিজেই বুঝতে পারেননি, 
এখন উপযুক্ত সুযোগ ও ক্ষেত্র পেয়ে সেই সুপ্ত সিংহ জেগে উঠল। 

রাসমণি একে একে তার তিনটি কন্যার বিবাহ 


দক্ষিণ-হস্ত। রাসমণি গরিবের ঘরে জন্মগ্রহণ করে , আবার শিক্ষা 
বলতে সাধারণত যা বোঝায় তাও তার বিশেষ ছিল না এবং নিজে স্ত্রীলোক 
হয়েও যে-নিপুণতার সহিত তিনি এত বড় একটা বিষয় পরিচালনা করেছিলেন, 
তাতে শতমুখে তাকে প্রশংসা না করে পারা যায় না। অবশ্য একথা ঠিক, 
মথুরানাথের মতো উপযুক্ত বিশ্বাসী সহায়ক না পেলে রানীর পক্ষে এ-কাজটা 
অত সহজ হতো না। 

_ বাংলার গৌরব রানী রাসমণির একটি সর্বাঙ্গসুন্দর জীবনী যদি প্রকাশিত 
হতো, তাহলে বাংলার বিশেষ করে বাংলার মেয়েদের বড়ই উপকার হতো । 
রানীর বংশধরেরা যদি এবিষয় অগ্রবর্তী হন, তাহলে আমার মনে হয়, এ- 
কাজটি এখনো সম্ভব হতে পারে। রামকঞ্ঙ-সাহিত্যে এবং সাময়িক পত্রাদিতে 


রানী রাসমণি ৬০৩ 


রানীর সম্বন্ধে যা-যা প্রকাশিত হয়েছে, সেসব অবলম্বন করেই আমি এ-প্রবন্ধ 
রচনার প্রয়াস পেয়েছি। 

সর্বতোমুখী প্রতিভা নিয়ে রাসমণি এসেছিলেন সংসারে। তার অপূর্ব 
জীবনের মূল্যবান ঘটনাগুলোর প্রায় সবই কালের অতল তলে বিস্ৃত হয়ে 
যাচ্ছে। যে-কটি ঘটনা জানতে পারা যায়, তার প্রত্যেকটিই স্বমহিমায় 
সমুজ্বল, প্রত্যেকটিই সুন্দর, প্রত্যেকটিই অনুকরণীয়। শোনা যায়, রানীর 
জানবাজারের বাড়ির কাছে তখন গোরা সেপাইদের একটি ব্যারাক ছিল। মদ 
খেয়ে উচ্ছৃঙ্খল সেপাইরা একদিন রানীর দারোয়ানদের পরাস্ত করে একেবারে 
বাড়ির ভিতর চলে গিয়ে লুটপাঠ করতে আরম্ভ করে। মথুরানাথ সেসময় 
বাড়ি ছিলেন না এবং পুরুষদের মধ্যে প্রায় সকলেই সেদিন কোন না কোন 
কাজে বাইরে ছিলেন। কোনরকম বাধা না পেয়ে গোরা সেপাইরা একেবারে 
অন্দরমহলে গিয়ে প্রবেশ করল। অবস্থা দেখে রাসমণি স্বয়ং অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত 
হয়ে গোরাদের বাধা দেবার জন্য তৈরি হয়েছিলেন। 

বাংলার নারীদের ওপর অত্যাচার নারী-হরণ প্রভৃতি সংবাদ আজকাল 
খবরের কাগজ খুললেই চোখে পড়ে। অবলা না হয়ে বাংলার মেয়েরা যদি 
একটু শক্তিশালী হন আর রাসমণির মতো তেজের ও সাহসিকতার সহিত 
দাঁড়াতে পারেন তাহলে এসব অত্যাচার একদিনেই বন্ধ হয়ে যেতে পারে। 
রাসমণির বুদ্ধিকৌশল ও তেজস্কিতা সম্বন্ধে আরো একটি চমতকার ঘটনার 
কথা শোনা যায়। একসময় ব্রিটিশ সরকার জেলেদের ওপর কর বসিয়েছিলেন। 
গঙ্গায় মাছ ধরলেই সরকারকে কর দিতে হতো। এইসব জেলেদের প্রায় 
অধিকাংশই রানীর প্রজা ছিল। করের দায়ে উৎপীড়িত হয়ে তারা রানীর 
কাছে নিজেদের দুঃখের কথা নিবেদন করল। রানী তাদের অভয় দিয়ে বাড়ি 
পাঠিয়ে দিলেন। তারপর সরকারকে অনেক টাকা দিয়ে তিনি নিজেই গঙ্গায় 
মাছ ধরবার ইজারা নিলেন। সরকার মনে করলেন রানী বুঝি নিজেই মাছের 
ব্যবসা করবেন। রানী তখন বড় বড় লোহার শিকল দিয়ে বহু জায়গায় গঙ্গার 
এপার থেকে ওপার পর্যন্ত বন্ধ করে দিলেন। ইংরেজদের জাহাজগুলোর হলো 
তখন মহা বিপদ, নদীর পথে যাওয়া আসা একেবারেই বন্ধ হয়ে গেল। তারা 
তখন একযোগে রানীর নামে নালিশ করল। রানী উত্তর দিলেন, অনেক টাকা 
খরচ করে নদীতে মাছ ধরবার অধিকার আমি পেয়েছি আর সেই অধিকারেই 
বাধ্য হয়ে আমাকে এরকম করতে হয়েছে। জাহাজগুলো যদি অনবরত যাওয়া 
আসা করে তাতে আমার মাছ সব পালিয়ে যাবে, আমার ভয়ানক ক্ষতি হবে। 
সুতরাং আমি কিছুতেই 'তা করতে পারি না। 

মহা মুশকিল দেখে শেষকালে ব্রিটিশ সরফার রানীর সঙ্গে আপোষ করতে 
বাধ্য হন। জেলেদের ওপর যে-কর বসান হয়েছিল বাধ্য হয়ে সরকার তা 
১ এ সপ পি সপ্ন 
রানীর মহৎ অন্তঃকরণ, বীরত্ব ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। 

লোকহিতকর কাজে সর্বদাই রানীর বিশেষ উৎসাহ ছিল। সোনাই, 
বেলেঘাটা ও ভবানীপুরের বাজার, কালীঘাটে ঘাট ও মুমূর্ষুনিবাস, হালিশহরে 
গঙ্গাতীরে ঘাট, থেকে অনেকদূর পর্যন্ত শ্রীক্ষেত্রের রাস্তা প্রভৃতি 
তিনি করে দিয়েছিলেন। গঙ্গাসাগর, ব্রিবেণী, নবদ্বীপ, অগ্রন্ীপ ও পুরীতে 


দিনে মন্দিরে মাকালীর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করলেন। শোনা যায়, দেবালয় নির্মাণ ও 


পাঠাতে লাগলেন। কিন্তু কোথাও তিনি সম্মতি পেলেন না। শেষকালে যখন 
চতুষ্পাগর পণ্তিত রামকুমারের কাছ থেকে সংবাদ এল-রানী যদি সমস্ত 
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মন্দিরটি তার গুরুদেবের নামে দান করে দেন, তাহলে অন্নভোগে আর কোন 
বাধা থাকবে না। 

পণ্ডিত রামকুমারের ব্যবস্থা পেয়ে রানীর আনন্দের সীমা রইল না। তিনি 
সেইভাবেই কাজে অগ্রসর হলেন। ব্রাঙ্মণেরা এ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আন্দোলন 
করতে আরম্ভ করলেন কিন্তু রানী তা গ্রাহ্য করলেন না। দেবতা ও ব্রাহ্মণের 


পণ্ডিত এ-উৎসবে সমাগত হয়ে প্রত্যেকে রেশমী কাপড়, চাদর আর 
বিদায়স্বরূপ এক-একটি স্বর্ণমুদ্রা পেয়েছিলেন। অজস্র অর্থ ব্যয় করে রানী 
উৎসবটিকে ত করেছিলেন, অতিথিদের যথোচিত সেবা করেছিলেন 


রর মেঝে জল পড়ে পিছল হয়েছিল। যাবার সময় পুজারি হঠাৎ পড়ে 
যান, তাতে মূর্তিটির একখানি পা ভেঙে যায়। একেবারে পড়ে গেল। 
ভাঙা বিশ্রহে হবে কি করে? শহরের সব খ্যাতনামা পণ্ডিতদের সাদরে 
আহ্বান করে রানী সভা করলেন। অনিবার্য কারণে যাঁরা আসতে পারলেন না, 
তাঁদের মতামতও সংগ্রহ করা হলো। পণ্ডিতেরা একবাক্যে বিধান দিলেন 
ভাঙা গঙ্গার জলে বিসর্জন দেওয়া হোক এবং তার পরিবর্তে একটি 
নতুন প্রতিষ্ঠা করা হোক। 


৪১ 


৬০৬ উদ্বোধন £ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 
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করলেন। তিনি উত্তর করলেন, রানীর জামাইদের মাঝে কেউ 
যদি পড়ে গিয়ে পা ভেঙে ফেলত তবে কি তাকে ত্যাগ করে আরেকজনকে 
এনে তার জায়গায় বসানো হতো, না তার সার ব্যবস্থা করা হতো? 


অন্য একটি উজ্জ্বল দিকের পরিচয় পাই। রামকৃষ্ণদেব তখন মাকালীর 
পূজক। রানী তখন মাঝে মাঝে মন্দিরে এসে রামকৃষ্ণদেবের মুখে গান 
শুনতেন। একদিন রানী ঠাকুরবাড়িতে এসে গঙ্গান্নান করে কালীঘরে গেলেন। 
তখন মায়ের পুজোও শেষ হয়ে গেছে। দেবীকে প্রণাম করে তিনি ভিতরে 
দেবীমুর্তির কাছে আসনে বসে পুতো আহক করতে বসলেন। তার আগে 
রামকৃষ্ণদেবকে তিনি মা-র নাম গাইবা. জন্য অনুরোধ করেছিলেন। রামকৃ্ণদেবও 
কাছে বসে ভাবে বিভোর হয়ে র মপ্রনাদ, কমলাকান্ত প্রভৃতি সাধকদের 
পদাবলী গাইতে লাগলেন। পুজো জপ করতে করতে রানী ভজন শুনতে 
লাগলেন। এভাবে কিছুসময় কেটে শাবান পর হঠাৎ গায়কের গান থেমে 
গেল। তিনি বিরক্ত হয়ে বলে উঠলো; কেবল এঁ ভাবনা, এখানেও এ 
চিন্তা? বলেই রানীর গালে এক চড়। বশীর পরিচারিকারা সকলে মিলে হৈ- 
গোলমাল শুনে বাহিরের কর্মচারিরাও ছুটে *ল। কিন্তু এ গোলমালের কারণ 
যারা, তারা উভয়েই এখন স্থির গম্ভীর! 

একটি মোকদ্দমার ফলাফলের জন্য রানী বিশেষ চিন্তিত ছিলেন তাই 
অন্যমনস্ক হয়ে মোকদ্মার কথাই ভাবছিলেন। নিজের অপরাধ রানী বুঝতে 
পারলেন। রামকৃষ্ণদেবের কাছে অপরাধ স্বীকার করে ক্ষমা চাইলেন। নিজের 
পদগৌরব ক্ষণেকের জন্যও তার মনে উদয় হলো না, আশ্রিত পরিচারিকা ও 
কর্মচারিদের সামনে এ অপমানকে তিনি দেবতার আশিস-রূপেই মাথা পেতে 
নিয়েছিলেন। রামকৃঞ্কদেবের শিক্ষা দেবার অলৌকিক ক্ষমতা দেখে যেমন 
শতমুখে প্রশংসা না করে পারা যায় না। 

এ টার বরন রাম বকথাম এ একটু নরক দেখতে লাই 
শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলছেন, একদিন রাসমণি ঠাকুরবাড়িতে এসেছে । কালীঘরে 
এল। পূজার সময় আসত আর দুই একটা গান গাইতে বলত। গান গাচ্ছি, 
দেখি যে অন্যমনস্ক হয়ে ফুল বাচ্ছে। অমনি দুই চাপড় । তখন ব্যস্তসমস্ত হয়ে 
হাত জোড় করে রইল।৩ 

১৮৬১ শ্রীস্টাব্দের প্রথম ভাগে একদিন অসাবধানতাবশত হঠাৎ পড়ে গিয়ে 
রাসমণি বড় আঘাত পান। তাইতেই গায়ে ব্যথা হর প্রভৃতি হয়ে শেষকালে 
গ্রহণী-রোগ দেখা দেয়। অল্পসময়ের মধ্যে অসুখটি সাঙ্ঘাতিক ভাব ধারণ 
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করে। তার জ্বননাট্ে যবনিকাপাতের সময় ঘনিয়ে এসেছে একথা বুঝতে 
রানীর বাকি রইল না 

»সপ”পৃস্ব পুজি রর রাতি নূর রানির 
নিতান্তই দরকার, রা এজন্য 
মন্দির প্রতিষ্ঠার প্রায় তিনমাস পর তিনি ব্রৈলোক্যনাথ ঠাকুরের নিকট থেকে 
দিনাজপুরের শালবাড়ি পরগণার তিন লাট জমিদারি দু-লাখ ছাবিবশ হাজার 
টাকায় কিনেছিলেন। কিন্তু মনে মনে সন্কল্প থাকলেও এতদিন তিনি এ 


অমরালয়ে 

রানীর প্রকৃতির সঙ্গে আকৃতিরও যথেষ্ট সাদৃশ্য দেখা যায়। তার উজ্জ্বল 
বিশাল দুটি চোখে ও মুখে এমনই একটি দৃঢ়তার ছাপ ছিল, ১০১৮ 
মানুষের মনে একটি শ্রদ্ধানত ভাব স্কতই জেগে উঠত। 
রা 
কত মহৎ, কত উজ্জ্বল, কত গৌরবময় ছিল, শ্রীরামকৃষ্ণের এই একটি 
কথাতেই তা আমরা বুঝতে পারি। 

যেসময় রাসমণি জন্মগ্রহণ করেন তখন বাংলার সামাজিক বা রাষ্ট্রিক 
অবস্থা তত ভাল ছিল না, বরং সবদিক থেকেই সেসময় দেশে অশান্তি ও 
বিশৃঙ্খলা দেখা যাচ্ছিল। তবুও রাসমণির মতো নারীকে বাংলা প্রসব করেছে, 
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১ এ ঘটনাটি সম্বন্ধে অন্যরকম কথাও শোনা যায়। কেউ কেউ বলেন, কাশী যাত্রা করে রানী 
কলকাতার উত্তরে দক্ষিণেশ্বর গ্রামে গিয়ে নৌকায় রাত্রিবাস করেন এবং সেখানেই এরকম স্বপ্ন দেখেন ও 
আদেশ পান। 

২ ফেউ কেউ বলেন, রামকষ্ণদেব যখন মাকালীর পুজো করতেন তখন এই ঘটনাটি হয়েছিল। 
মধুরবাবু রানীকে মূর্তিটি দেখিয়ে বলেছিলেন, যেমন উপযুক্ত পৃজক পেয়েছি মা, দেবী শিগগিরই জাগ্রতা 
হয়ে উঠবেন। 

৩ কথামৃত ২, স ৭, পৃঃ ৩-৪। লীলাপ্রসঙ্গ-এর ও কথামৃত-এর বর্ণনায় মোকদ্দমা ও ফুলবাছার 
ব্যাপারের তফাত হলেও রানীর অনামনম্ক হওয়াতে কোন মতবিরোধ নেই এবং সেটিই বক্তব্য বিষয়ের 
মূল লক্ষ্য। 


* ৪১ বর্য ৯ সংখ্যা 


নিবেদিতা 
মোহিতলাল মজুমদার 


“মৎ্প্রাণাঃ শ্রীগুরুপ্রাণাঃ মদ্দেবো গুরুমদ্দিরমূ। 
তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ” 

রবীন্দ্রনাথ “কাব্যের উপেক্ষিতা” নাম দিয়া যে একটি অপূর্ব প্রবন্ধ 
লিখিয়াছিলেন, তাহার এঁ নামটাও যেমন, তেমনই তাহার অন্তর্গত ভাবটি 
আমাদের মধ্যে একটা সাহিত্যিক প্রবাদের মতো হইয়া উঠিয়াছে। কাব্যের 
ক্ষেত্রেও যেমন, জীবনের ক্ষেত্রেও তেমনি, জাতির ইতিহাসে এমন অনেক 
উপেক্ষিতা' আছেন, যাঁহাদের নাম বিখ্যাতগণের আড়ালে পড়িয়া আমাদের 
স্থৃতিতে তেমন উজ্জ্বল হইয়া উঠে না। গত পধ্যাশ বৎসরের বাংলার, তথা 
হিন্দু ভারতের ইতিহাস যখন চিস্তা করি, তখন এমনই একজনের কথা মাঝে 
মাঝে স্মরণ হয়, আবার ভুলিয়া যাই; আমরা শ্রীরামকৃষ্চ-বিবেকানন্দের 
সকলই স্মরণ করি, কীর্তন করি-_তাহাদের স্মৃতি-মন্দির নির্মাণ ও স্বৃতি-কথা 
রচনা করিয়া এই নিত্যবিস্থৃতিপরায়ণ জাতির স্মৃতিভ্রংশ নিবারণ করি; কিন্তু 
তাহাদেরই সঙ্গে, বিশেষ করিয়া স্বামীজীর সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য হইয়া আছে যে 
একটি অনন্যসাধারণ নারীচরিত্রের মহিমা তাহাকে তেমন করিয়া আর স্মরণ 
করি না; এমনকি, যে-মন্দিরের নবনির্মিত চতৃরের একপ্রান্তে তিনি তীহার 
অন্তরের পৃজা-প্রদীপ ভ্বালাইয়া, নিজের সমগ্র দেহমন লুটাইয়া দুই করপুটে 
সেবার পুষ্পাঞ্জলি নিবেদন করিয়াছিলেন, মনে হয়, সেখানেও তাহার নামটি 
তেমন করিয়া কেহ স্মরণ করে না; এযুগের বাঙালী-সন্তানকে সেই নিবেদিতার 
অপূর্ব আত্মনিবেদনের কথা ভাল করিয়া স্মরণ করাইবার জন্য কোনরূপ 
৬ ৯০৯ এরি বস 

, তাহাতে সেই কল্যাণময়ী তপস্বিনীর- সেই সত্য-শিব-সুন্দর-নন্দিনীর 
জন্য কিছুমাত্র আক্ষেপের কারণ নাই, যে নিজেই "নিবেদিতা" তাহাকে 
নিবেদন করিবার তো কিছুই নাই। আমাদের মতো যাহারা তাহাকে দেখিয়াছিল, 
তাহার সেই পুণ্যজীবনের, সেই অতুল আত্মোৎসর্গের চাক্ষুষ পরিচয় পাইয়াছিল-_ 
এই জাতির দুর্গতিমোচনের জন্য তাহার সেই সরব আকুলতা ও নীরব 
কর্মযোগের কথা জানিত, তাহাদের হৃদয়-ুর্বল বলিয়াই ক্ষুব্ধ হয়, মনে হয়, 
এত স্ৃতি-উৎসব-বারো "মাসে চুরাশি পার্বণের মতো ছোট-বড়-মাঝারি 
কতজনের উদ্দেশে কত অনুষ্ঠান হইয়া থাকে-কই, ভগিনী নিবেদিতাকে 
তাহার কোনটাতেই তেমন করিয়া আমরা শ্রদ্ধাঞ্জলি দান করি না! গ্যানি 
বেসান্তকে আমরা স্মরণ করি, নিবেদিতাকে করি না। সেকালের এক কবি 


রর সেজ তারবা 
মঁসিয়ে রৌলা বলিয়াছেন 
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গুরুর সহিত এই শিষ্যার যে সম্পর্ক-অধ্যাত্মজীবনের সেই এক 
আত্মীয়তার তত্ব পরে কিছু আলোচনা করিব, তেমন আত্মনিবেদন-কাহিনী 
আমাদের কোন ভক্তমাল-গ্রন্থে কোথাও আছে বলিয়া মনে হয় না। তিনি 
কেমন করিয়া এই গুরুলাভ করিয়াছিলেন, তাহার অতি সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত 
নিজেই তাহার অমূল্য গ্রন্থে (776 12500 85 [ 58%/ 11177) লিখিয়া গিয়াছেন। 
ভারতীয় গুরুবাদের একটা নূতন ভাষ্যও তাহার এ গুরু-পরিচয়-গ্রস্থে পাওয়া 
যাইবে। সে যেন একটি শাণিত খড়গা-যেমন দিব্যপ্রভাসমুজ্ল, তেমনই 
রি সেই খফ্চোর নিচে নিবেদিতা তাহার আত্মাভিমানী দেহটাকে-ত্তাহার 

যতকিছু পূর্বসংস্কার এবং প্রাণ ও মনের যতকিছু কামনাকে-বলি-স্বরূপ 

সানি নিয়া রা হালে চাদের মরার রে রা কাছে 
আমি বলিরপে গ্রহণ করিয়া থাকি, তবে এই বলি বৃথা হউক; আর যদি 
নার রা তবে তুমি সার্থক হও, তোমার 
জয় | 

ইহার পর নিবেদিতার যে-জীবন আরম্ভ হইল, তাহা এমনিই সেবা ও 
আত্মদানমূলক তপস্যার জীবন যে, বাহিরের শোভাযাত্রায়, ধবজ-পতাকায় 
তাহার জয়-ঘোষণা হয় নাই। গুরুর নিকট হইতে যে-অশ্নি তিনি আপন 
হৃদয়পাত্রে চয়ন করিয়াছিলেন, তাহার তেজ তিনি সযক্সে নিজের মধ্যে ধারণ 
করিয়াছিলেন-সেই অপরিমেয় শক্তিকে সংবরণ করিয়া, তাহার পাবক শিখায় 
আপনাকেই নিরন্তর দগ্ষোজ্ববল করিয়া, তিনি কেবল তাহার আলোকটুকুই 
বিকিরণ করিয়াছিলেন। ভগিনী নিবেদিতার কর্মযোগ, গুরুনিরধারিত তাহার 
সেই ব্রত ও তাহার উদ্যাপন-পদ্ধতির কথা এখানে বলিব না, আমি তাহার, 
উদ্দেশ্য ও ফলাফল বিচারের অধিকারী নই। বাংলার মাটিতে হলকর্ষণের 


দিকে রুত অস্কুর দেখা দিয়াছিল; তাহারই মধ্যে এই আরেকটি বীজ যেন 
সকলের দূরে, এক কোণে-_নিজেকেই ফলে-পুস্পে বিকশিত করিবার জন্য 
নয়--অপরগুলির সাররূপে ব্যবহৃত হইবার জন্য, এমন ফসলের আকাঙ্া 


৬১০ উদ্বোধন ঃ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


করিয়াছিল, যাহা বাজার পর্যন্ত পৌঁছায় না; সে কেবল সার হইবার ফসল। 
বাংলার মাটিতে তীহা মিলাইয়া গিয়াছে; সেই কালের অব্যবহিত পরে আমরা 
বাংলার উদ্যানে ফলফুলের যে আকম্সিক বাসস্তীশোভা দেখিয়াছিলাম, ভগিনী 
নিবেদিতার এই নীরব আত্মোৎসর্গ তাহার মৃত্তিকাতলে কোন্‌ রসধারা গোপনে 
সঞ্চারিত করিয়াছিল--তাহা নির্ণয় করিবে কে? 
এমন কত মহাজীবনের মহান আত্মোতসর্গ যুগে যুগে সকল জাতির 
সাধনাকে সংবর্ধিত ও স্জীবিত করিয়াছে। ইতিহাস তাহার সন্ধান রাখে না, 
সন্ধান চায়ও না; তার কারণ, ইতিহাসের. লক্ষ্যই অনারূপ। যাহারা ইতিহাসকে 
গড়িয়া তোলে তাহাদের পরিচয় করা সহজ; যাহারা . সেই গড়ার উপাদান 
হইয়া বা সেই গঠন-শিল্পীর যন্ত্র হইয়া, শিল্পীর কীর্তিকে সম্ভব করিয়া তোলে, 
তাহাদিগকে চিনিয়া লওয়া দুষ্কর। যে গড়ে তাহার একরূপ আত্মাভিমান যেমন 
রী পু উপকরণ, বা যন্ত্র হইতে 
তাহার কিছুমাত্র অভিমান না থাকাই আবশ্যক। স্বামী বিবেকানন্দ সেই 
গঠন-পিসী? ভগিনী নিবেদিতা আপনাকে তাহার হাতে যন্ত্স্বরূপ সমর্পণ 
করিয়াছিলেন_একজনকে যেমন দুর্ধর্ষ আত্মপ্রত্যয় ও আত্মনিষ্ঠা রক্ষা করিতে 
হইয়াছিল, অপরকে তেমনি সম্পূর্ণভাবে আত্মবিলোপ করিতে হইয়াছিল। 
সেই আত্মবিলোপের কথা ভাবিলে আশ্চর্য হইতে হয়। গুরুর নিকটে 
শিষ্যের আত্মনিবেদন একটা অসামান্য কিছু তো নয়ই, বরং অতিশয় সাধারণ 
ভক্তির অর্থ তাহাই। কিন্তু সাধারণভাবে, যে-সকল কারণে, এইরূপ আত্মবিলোপ 
দুঃসাধা নয়-নিবেদিতার পক্ষে তাহার বিপরীতগুলিই প্রবলরূপে বিদ্যমান 
ছিল। তাহার জাতি ও দেশ, ধর্ম ও শিক্ষা-দীক্ষা, রুচি ও সংস্কার এমনই ভিন্ন 
এবং বয়োধর্মে এমনই দৃঢ় ও দুশ্ছেদ্য হইয়াছিল যে, শুধু মনে বা ভাব-জীবনে 
নয়--একেবারে কায়মনোবাক্যে এমন গোত্রান্তরিত হওয়া প্রায় অনৈসর্গিক 
বলিয়া মনে হইবে। ধর্মান্তরিত হওয়ার জন্য যে আচার-অনুষ্ঠানগত পরিবর্তন 
মানুষের জীবনে হইয়া থাকে, তাহার শতসহন্ত দৃষ্টান্ত আছে; কিন্তু একই দেহে 
জন্মান্তর-গ্রহণ যে সম্ভব তাহা ভগিনী নিবেদিতাকে না দেখিলে কেহ কখনো 
বিশ্বাস করিত না। এই একটা দিক দিয়াও তাহার জীবন অনন্যসাধারণ-__ এমন 
বোধহয়, আর কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যায় না। যেন জাতিটাই বদলাইয়া 
গিয়াছে, তাহার রক্তেও যেন বাঙালী-হিন্দুর জন্মজন্মান্তরগত সংস্কৃতির অবচেতন 
৮৯০৪ সপ ০-০ 
৯৬৭ এ “তোমাকে তোমার 
রর, পর্ব অভাসের তি পর পূর্ণ মু ফেলিতে হইবে, দেহের 
ও প্রাণের তন্ততে অনুভব করিতে হইবে যে, তুমি এই দেশের সন্তান, 
এই জাতিই তোমার জাতি ।” গুরুর এ বাক্য এমন অক্ষরে অক্ষরে পালন 
করা সম্ভব হইয়াছিল কেমন করিয়া? এ কোন্‌ যাদুশক্তির খেলা ! নিবেদিতার 
বয়স তখন আঠাশ বংসর-তিনি ইউরোগীয় ভাব-চিন্তা, দর্শন ও ধর্মতত্ত্ব 
উত্তমরূপে অধিগ্ণত করিয়াছেন-_আশ্চর্য ধীশক্তি ছিল তাহার; সেই ধীশক্তি, 
চরিত্রবল ও স্বাধীন-চিন্তা এবং অধ্যয়নশীলতার বলে তিনি তৎপূর্বেই একটা 
তত্ব ও তাহার সাধনপন্থা স্থির করিয়া লইয়াছিলেন। অতএব জন্মান্তর-গ্রহণের 


নিবেদিতা ৬১১ 


রহস্যভেদ করিতে হইলে প্রথমেই তাহার গুরুর দিকে দৃষ্টিপাত করিতে হয়। 
সে কথাও পরে। 

এই দেশ, এই জাতি ও এই সমাজে নিজেকে এমন করিয়া বিলাইয়া 
দেওয়া তো কেবল ইচ্ছা ও সঙ্কঙ্পমাত্রেই_-সে যত দৃঢ় হউক--একতরফা 
সম্পন্ন হইতে পারে না। বাঙালী হিন্দুসমাজ তাহাকে গ্রহণ করে নাই, তিনি 
তাহার উঠানে একপাশে একটা স্থান করিয়া লইয়াছিলেন; তজ্জন্য নিজেকে 
কিছুমাত্র পর বা পৃথক মনে করিতেন না; সমাজ তাহাকে গ্রহণ না করিলেও 
তিনি তাহাকে সর্বান্তকরণে গ্রহণ করিয়াছিলেন। বুট উস 
বলিয়া আমি এখানে কেবল একটি ঘটনা--সহস্বের একটি উল্লেখ 


৮ 
যাইতেন। একবার তিনি কয়েকজনকে কলিকাতার যাদুঘর দেখাইতে লইয়া 
যান। প্রকাণ্ড বাড়ির সর্বত্র ঘুরিয়া দেখিবার পর কন্যাগুলি একটু শ্রান্ত ও পরে 
পিপাসার্ত হওয়ায়, তিনি তাহাদিগকে জলের কলটির নিকটে লইয়া গিয়া 
নিজের বসন-মধ্য হইতে একটি গেলাস বাহির করিলেন--গেলাসটি তিনি 
যাত্রাকালেই সকলের অগোচরে সঙ্গে লইয়াছিলেন। এক্ষণে গেলাসটি ধুইয়া 
স্বহস্তে জলপূর্ণ করিয়া মেয়েদের ডাকিয়া পান করিতে বলিলেন। তাহাদের 
মধ্যে ব্রাহ্মাণাদি উচ্চবর্ণের কয়েকটি বয়স্কা কন্যাও ছিল--তাহারা এ জল গ্রহণ 
করিতে ইতস্তত করিতেছিল; তখন একজন--বোধহয়, ততখানি জাত্যাভিমানের 
কারণ তাহার ছিল না- অগ্রসর হইয়া সেই গেলাস তাহার হাত হইতে লইয়া, 
অসঙ্কোচে সেই জলপান করিল। ভগিনী নিবেদিতা তৎক্ষণাৎ তাহার হস্ত 
হইতে গেলাসটি লইয়া নিজে ধৌত করিয়া, শুন্য গেলাসটি মাটিতে রাখিয়া 
দিলেন এবং প্রত্যেককে পরপর আপন হাতে তাহা ভরিয়া পান করিতে 
বলিলেন। মুখে এতটুকু ব্যথার বা অসম্তোষের চিহৃমাত্র নাই; সে _ 
তেমনই শ্নেহোতস্তাসিত, তেমনই প্রসন্ন ও শ্রীতিপূর্ণ। এই জাতি ও এ 
সমাজের সেবা ও কল্যাণ-কামনায় ভগিনী নিবেদিতার আত্মোৎসর্গ যে কিরূপ 
ছিল, তাহা উপরের এ একটি কাহিনী হইতে ' যিনি বুঝিয়া লইতে না 
পারিবেন, তাহাকে তাহাকে বুঝাইবার জন্য এপ্রসঙ্গ আরো দীর্ঘ করিবার প্রয়োজন 


নাই। 
এইবার আমি ভগিনী নিবেদিতার কিছু পরিচয় সেকালের সাহিত্য হইতে 
উদ্ধৃত করিব। তাহার উদ্দেশে কবি সত্যেন্্রনাথ লিখিয়াছিলেন- 
না হয়ে কোলে পেয়েছিল পুত্র যশোমতী, 
তোমারে পেয়ে হষ্ট হয়েছিল বঙ্গ অতি-_ 
বিদেশিনী নিবেদিতা !...' 

এ একটি উপমা ব্যতীত আর কোন যথার্থ উপমা কবির মনেও উদয় হয় 
নাই। বু পু এই কবিতাটি সদ্য সদ্য রচনা 
করিয়াছিলেন। হিমালয়ের কোলে অতিশয় অকালে তিনি দেহত্যাগ 
করেন, তাই কবিতার এই শেষ চারিটি পংক্তিও সত্যভাষণে যথার্থ হইয়াছে_ 


৬১২ উদ্বোধন ঃ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


“এসেছিলে না ডাকিতে, অকালে চলিয়া গেলে, হায়, 
চলে গেলে অল্প আয়ু দুর্ভাগার সৌভাগ্যের প্রায় 
দেহ রাখি শৈলমূলে- শঙ্করের অঙ্কে মৃতা সতী। 
ওগো দেবতার-দেওয়া ভগিনী মোদের পুণ্যবতী!”” 

এইবার নিবেদিতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের যে একটি প্রবন্ধ আছে, তাহা 
হইতে কয়েকটি স্থান করিব। স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে আমরা 
রবীন্দ্রনাথকে ভগিনী সঙ্গে কোন কোন সভায় যাতায়াত করিতে 
দেখিয়াছি। পরে এই প্রবন্ধে, নিবেদিতার সহিত তাহার সেই ঘনিষ্ঠ পরিচয় 
এবং তাহার প্রতি রবীন্দ্রনাথের গভীর শ্রদ্ধার কারণ বিশেষরূপেই অবগত 
হইয়াছি। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন_- 

“নিজেকে এমন করিয়া সম্পূর্ণ নিবেদন করিয়া দিবার আশ্চর্য শক্তি আর 
কোন মানুষে প্রত্যক্ষ করি নাই। সে সম্বন্ধে তাহার নিজের মধ্যে যেন 
কোনপ্রকার বাধাই ছিল না। তাহার শরীর, তাহার আশৈশব ইউরোপীয় 
অভ্যাস, তাহার আত্মীয়স্বজনের শ্লেহমমতা, তাহার স্বদেশীয় সমাজের উপেক্ষা 
এবং যাহাদের জন্য তিনি প্রাণ সমর্পণ করিয়াছেন তাহাদের ওঁদাসীন্য, দুর্বলতা 
ও ত্যাগম্বীকারের অভাব-কিছুতেই তাহাকে ফিরাইয়া দিতে পারে নাই।” 

“বস্তুত তিনি ছিলেন লোকমাতা। যে পরিবারের বাহিরে একটি 
সপ পারে তাহার মূর্তি তো 
ইতিপূর্বে আমরা দেখি নাই এ সক যে কর্তবযবোধ তাহার কিছু কিছু 
আভাস পাইয়াছি, কিন্তু রমণীর যে পরিপূর্ণ মমত্ববোধ তাহা প্রত্যক্ষ করি 
নাই। তিনি যখন বলিতেন “০ম 09010, তখন তাহার মধ্যে যে একান্ত 
আত্মীয়তার সুরটি লাগিত আমাদের কাহারো কণ্ঠে তেমনটি তো লাগে না। 
ভগিনী নিবেদিতা দেশের মানুষকে যেমন সত্য করিয়া ভালবাসিতেন তাহা যে 
দেখিয়াছে, সে নিশ্চয়ই ইহা বুঝিয়াছে যে, দেশের লোককে আমরা হয়তো 

সময় দিই, অর্থ দিই, এমনকি, জীবনও দিই, কিন্তু তাহাকে হৃদয় দিতে পারি 
জান ফিলটস্পি পরশ ০৮ বু সাল ৯৬ 
আমরা লাভ করি নাই।” 

কত লোকের কাছ হইতে তিনি কত নীচতা, বিশ্বাসঘাতকতা সহ্য 
করিয়াছেন, কত লোক তাহাকে বঞ্চনা করিয়াছে, তাহার অতি সামান্য সম্বল 
হইতে কত নিতান্ত অযোগ্য লোকের অসঙ্গত আবদার তিনি রক্ষা করিয়াছেন, 


রক্ষা করিবার জন্য তিনি যেন তাহার সমস্ত ব্যথিত মাতৃহদয় দিয়া ইহাদিগকে 
আবৃত করিতে চাহিতেন।” 

“শিবের প্রতি সতীর সত্যকার প্রেম ছিল বলিয়াই তিনি অর্ধশিনে অনশনে 
অগ্লিতাপ সহ্য করিয়া আপনার অত্যন্ত সুকুমার দেহ ও চিত্তকে কঠিন 
তপস্যায় সমর্পণ করিয়াছিলেন। এই সতী নিবেদিতাও দিনের পর দিন যে- 


তাহার একমাত্র কারণ, ভারতবর্ষের মঙ্গলের প্রতি তাহার শ্রীতি একান্ত সত্য 
ছিল, মোহ ছিল না; র মধ্যে যে শিব আছেন সেই শিবকেই এই 
সতী সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ | এই মানুষের অন্তর-কৈলাসের শিবকেই 
যিনি স্বামীরূপে লাভ করিতে চান তাহার সাধনার মতো এমন কঠিন 


জীবনে এ গুরুবাদ কোন্‌ অর্থে সত্য-গুরুবাদের তত্বটাই ভ্রান্ত 
কিনা, সে-বিচার নিষ্প্রয়োজন; কারণ, এঁ-নামটাও যেমন গুরুদত্ত 


তেমনই তাহার সেই সম নিবেদিত জীবনই নিরব গরমের সাধনা 


এমনভাবে উদ করিতে তীহার গুরুই পারিয়াছিলেন, গুরুবাদের যদি কোন 
অর্থ থাকে তবে তাহা ইহাই। ভিতরে সেই বস্ত্র থাকা চাই; কিন্তু এক-একটি 
ক্ষণে, মানুষের জীবনের এক-একটি দর্শনলাভ হয়; বাহিরে ব্যক্তির রূপেও 
হয়, আবার অন্তরের একটা দিব্য উপলব্ধির (756186107) মতোও হয়, 
যাহাতে মানুষ যেন দ্বিজতুলাভ করে। যাহার প্রকৃতি এবং প্রয়োজন যেমন, 
তাহার সেইরূপ হইয়া থাকে। কিন্তু বাহিরের কোন অসাধারণ ব্যক্তি-পুরুষের 
সংস্পর্শেই অধিকাংশ ভাগ্যবান নর বা নারীর জীবনে আশ্চর্য রূপান্তর 
হইয়াছে তাহা আমরা জানি। আমাদের শাস্কেও তাই শুধুই “মনুষ্যত্ব অর্থাৎ 
মনুষ্য-জন্ম এবং 'মুমুক্ষুত্* অর্থাৎ পরমের পিপাসাই যথেষ্ট বলিয়া স্বীকৃত হয় 
নাই, তাহার সঙ্গে “মহাপুরুষ-সংশ্রয়, অত্যাবশ্যক বলা হইয়াছে। রর 
নিবেদিতার জীবনকাহিনী যিনি সম্পূর্ণ জানিবার সুযোগ পাইয়াছেন, তিনি 

স্বামীজীর সঙ্গে তাহার সাক্ষাতের পূর্ব ও পরবর্তী জীবন তুলনা করিলেই 
বুঝিতে পারিবেন-ত্তাহার কেবল এ মহাপুরুষের সংশ্রয়টাই যেন বাকি ছিল, 


৬১৪ উদ্বোধন ঃ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


যেমন তাহা ঘটিল, অমনি তাহার পূর্ববর্তী জীবনের খোলসটি বিদীর্ণ করিয়া 
আত্মার স্বরূপ প্রকাশ পাইল। সেই লগ্নের সেই অনির্বচনীয় আনন্দের প্লাবন- 


৮. ১৫৯প০ ২০৯ সে প্রাপ্তি যে কেমন, তাহার 
য় আমরা পাইয়াছি-_সেই প্রাপ্তির অফুরন্ত ভাণ্ডার হইতেই ভগিনীর সেই 
অফুরন্ত দান। তেমন করিয়া না পাইলে, এমন করিয়া দান করিতে কেহ 
পারে না। কিন্তু তিনি পাইয়াছিলেন কোথায়, কাহার নিকটে? | 

সেকথা তিনিও বলিয়া শেষ করিতে পারেন নাই। স্বামীজীর নিকটে তিনি 
কি পাইয়াছিলেন এবং স্বামীজী তাহার কি ছিলেন, তাহাই বলিবার জন্য তিনি 
একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন; সেই গ্রন্থ (7719 118509725 ] 58৬ 11111) 
জগৎ-সাহিত্যে মানবাত্মার এক অপূর্ব আত্মকাহিনী হিসাবে অমর হইয়া 
থাকিবে। এই কাহিনীতে, এবং অন্যত্র, গুরু ও শিষ্ের মধ্যে যে একটি 
সর ফু নী ই এপ, 
নির্দেশ করিতে পারি না। গুরু-শিষ্য সম্পর্ক আমাদের দেশে নূতন নয়; সেই 
সম্পর্কের যত প্রকারভেদ আছে--সাধন-মার্গ, অধিকার এবং শিষ্যের ব্যক্তিগত 
বিশিষ্ট চরিত্র , তাহাতে যে বৈচিত্র্য ঘটে তাহাও কিছু কিছু বুঝিতে 
পারি; কিন্তু সহিত ভগিনী নিবেদিতার এ সম্পর্ক এমনই অপূর্ব যে, 
তাহা চিন্তা করিলে দেহধারী আত্মার অনন্তলীলা একটা নূতন রসরূপে 
আমাদের হৃাদয়-গোচর হয়। একদিকে স্বামীজীর সেই দৃপ্ত পৌরুষ--যে- 
পৌরুষ সকল মমতা, সকল নিমেষে তস্সীভূত করিয়া দেয়, 
আরেক দিকে তেমনই তেজস্বিনী নারী-সে তেজও যজ্ঞবেদির হোমানলশিখার 
মতো। স্বামী বিবেকানন্দের সেই প্রজ্বলম্ত পৌরুষই যে তেজস্থিনী নিবেদিতাকে 
আকর্ষণ করিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই--ভগিনী নিবেদিতার চরিত্রে এই 
তেজ যে কি পরিমাণ ছিল, তাহা অন্তরঙ্গগণ সকলেই জানিতেন। রবীন্দ্রনাথ 
তাহার উল্লেখ করিয়াছেন, এমনও বলিয়াছেন যে, এই তেজ তিনি সহ্য 
করিতে পারিতেন না, তিনি লিখিয়াছেন-_ 
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নিবেদিতা ৬১৫ 


প্রথম দর্শনে যে অবস্থা দীঁড়াইয়াছিল-উভয় ক্ষেত্রে তাহা প্রায় এক। শেষে 
নরেন্দ্র যেমন বলিয়াছিল--““আমাকে জয় করিয়াছিল তাহার (ভ্রীরামকৃষ্ণের) 
সেই অদ্ভুত প্রেম”, ভগিনী নিবেদিতাও ঠিক তাহাই বলিয়াছেন। স্বামী 
বিবেকানন্দের সেই দুর্ধর্ষ বীর বৈদান্তিকের প্রেম যে কিরূপ ছিল তাহা আমি 
অন্যত্র সবিস্তারে বলিয়াছি (বাংলার নবযুগ')-পর্বতের মতো অটল এবং, 
৪-২০পিপি ুতি নিত্য 
প্রবাহিত ছিল তাহা সকলের বোধগম্য হইত না। ভগিনী নিবেদিতা এই 
প্রেমের স্পর্শ লাভ করিয়াছিলেন-তেমন .করিয়া বোধহয় আর কেহ করে 
নাই; কারণ সে প্রেম এমনই যে, তাহাকে অনুভব করিতে হইলে, অগ্রিশিখায় 
ণ করিয়া তাহার জ্বালা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিতে হয়। 


- 


স্বীকার করে নাই; মায়াকে একেবারে উড়াইয়া না তাহাকে জয় 
মূর্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন। ভগিনী নিবেদিতার মধ্যে যে নারীপ্রকৃতি 


ছিল, তাহাকেও তিনি কন্যারূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন, পরম ন্নেহে তাহাকে 
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তপস্থিনী নারী গুরুর চরণমূলে কেবলমাত্র সেইটুকুর আশ্বাসে 
নিজের জীবনটাকে পুষ্পাঞ্জলির মতো নিবেদন করিয়া দিয়াছিলেন। 
তিনি গুরুর সাক্ষাৎ সাহচর্য বা সঙ্গ খুব অল্পই পাইয়াছিলেন-তাহার 
ভারতবর্ষে আগমনের পর মাত্র চারি বৎসর স্বামীজী বাঁচিয়াছিলেন, তাহার 
মধ্যে একবার কয়মাসের জন্য অপর কয়েকজন গুরুভগিনীর সঙ্গে, কাশ্মীরভ্রমণ 


নিকটে থাকিবার কোন সুযোগই ছিল না। প্রথম কিছুদিন স্বামীজী তাহার এ 
শিষ্যার প্রতি এমন অতিরিক্ত কঠোর ছিলেন যে, নিবেদিতার.সে ছিল একরূপ 
অগ্নিপরীক্ষা; শুনা যায়, সেই কঠোরতায় তিনি প্রায় ভাঙিয়া পড়িয়াছিলেন। 


৬১৬ উদ্বোধন £ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত স্ধলন 


তারপর তিনি প্রাণে যে কি বস্তু লাভ করিয়াছিলেন, তাহা 
মানুষের পক্ষে ধারণা করিতে যাওয়া স্পর্ধামাত্র, আরি চেষ্টা কারি গর 
নাই। আমার মনে হইয়াছে, সেই প্রেম মানবীয় ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়, 


তাহা ভগবস্তক্তির নিচে না উপরে, না একই পদবীর? সেখানে প্রেমের বিষয় 
ও আশ্রয় অন্যরূপ বটে, কিন্তু এরূপ প্রেমে কি নারী-পুরুষ ভেদ আছে? 
বৈষ্ণব বলিবেন, আছে, কারণ, প্রেমের আশ্রয়মাত্রেই নারীজাতীয়; তাহা হইলে 
দাস্তেও সেখানে পুরুষ নহেন__নারী। আমি ভগিনী নিবেদিতার এই গুরুতক্তির 
০০০৬৬১০৯৭০৭ 
একটা অক্ষম অসম্পূর্ণ পরিচয়ের চেষ্টা করিয়াছি; মানুষের ভাষায় তাহার 
অধিক অসম্ভব! আবার, আমার মতো মানুষের সাধ্য কি যে, তাহার মতো 
মহীয়সী নায়ীর তপোবীর্য-মহৎ সেই অন্তরের অন্তস্থলে প্রবেশলাভ করি! 
তথাপি সেই প্রেমের ঠ্য-দিকটি একান্ত ব্যক্তিগত, সে-দিকটি-অপর কেহ 
দুরে থাক-গুরুকেও তিনি দেখিতে দেন নাই, সে অধিকার গুরুরও ছিল না। 
তাহার সম্পর্কে তিনি শেষ পর্যন্ত কি কঠিন মৌন রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা 

ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। সপ টুনি +. 
গুরুর শেষজীবনের শেষ দিনকয়টির কাহিনীও লিপিবদ্ধ করিয়াছেন; সর্বশেষে 
্বামীজীর তিরোধান-কথাও লিখিয়াছেন। কিন্তু সেইদিনের সেই ঘটনার একটি 
সংক্ষিপ্ত ও যথার্থ বিবৃতি ছাড়া এমন একটি কথাও তাহাতে নাই, যাহাতে 
তাহার নিজপ্রাণের এতটুকু হাহাকারও শুনিতে পাওয়া যায়। সমগ্র গ্রন্থখানি পাঠ 


নিজের 
দিলাম। মৃত্যুর পরদিন বেলা ১টা-২টা পর্যন্ত স্বামীজীর শবদেহ একটি কক্ষে 
শয্যার উপরে সযক্সে শায়িত করিয়া রাখা হইয়াছিল; নিকটে ও দুরে তাহার 
সেই আকম্সিক দেহত্যাগের সংবাদ প্রেরিত হওয়ার এবং ' অস্ত্েষ্টিকালে 
সকলের উপস্থিতির যথাসম্ভব সুযোগ দিবার জন্যই এইরূপ বিলম্ব হইয়াছিল। 
ভগিনী নিবেদিতাও সংবাদ পাইলেন, তাহার পক্ষে সে কেমন সংবাদ? কে 


তিনি তাহাকে বাজন করিতেছেন। সে মূর্তি হীর-স্থির, একেবারে নিস্তর্গ; 
চক্ষে অশ্রু নাই, অধরোষ্ঠও একটু কাপিতেছে না। তিনি কেবল একমনে 
গুরুর দেহে ব্যজনী সঞ্চালন করিতেছেন! তখনো সেই সেবার অধিকারটি 


পড়িল। তিনিও তাহার গুরুর মহাপরিনির্বাণ সময়ে ক্রন্দন 
করিয়াছিলেন। বুঝিলাম, সেই পুরুষ অপেক্ষা এই নারীর আরো কঠিন 
এ ধাতু অগ্রিতেও গলে না। তাহার অন্তরে কি তাহা কল্পনা 


উপরে আমি যে-প্রসঙ্গ একটু সবিস্তারে করিয়াছি, তাহার প্রয়োজন ছিল। 
ভগিনী নিবেদিতার এই যে আত্মোৎসর্গ--এই জাতিকে তিনি যে এমন চক্ষে 


মধ্যেই তাহা পাওয়া যাইবে না। পদ্মফুল খুব বড় ফুলই বটে, তথাপি সূর্ষের 
আলোক ব্যতিরেকে তাহা প্রস্ফুটিত হয় না। ভগিনী নিবেদিতা এই দেশকে 
যে এত ভালবাসিয়াছিলেন, এমন করিয়া তাহার জীবনটাকে তাহার সেবায় 


যেন বসাইয়া দিয়াছিলেন। নতুবা, এমন অভাবনীয় ঘটনা ঘটিত না। গুরুর 
সত একা হই, সেই গর হে আপনার হর নিলে গলাইয়া 
মিলাইয়া দিয়া, তিনি যে-সেবাব্রত উদ্যাপন করিয়াছিলেন, তাহা একাধারে এই 
দেশের এবং তাহান্নু গুরুর সেবা । এমনই হয়; জগতের ইতিহাসে নর-নারীর 
যত মহাবন্ববদান-কাহিনী আছে--প্রেমই তাহার একমাত্র প্রেরণা। এ প্রেমের 
তত্বই একমাত্র তত্ব-আর সকলই জগতের পক্ষে মিথ্যা। সেই প্রেমকে 
আমরা একটা সাধারণ বন্তরূপেই জানি, কখনো বা সেই সাধারণ বস্তুর একটা 
বিশেষরূপ দেখিয়া চমৎকৃত হই; কিন্তু তাহার পরমরূপ-সেই অপর রূপ- 
পপ পল ভগবদ্প্রেমই বল, আর গুরুভক্তিই বল, 
কোন তাহাকে বিশেষিত করা যায় না। নারী-পুরুষ, গুরু-শিষ্য_ 
এসকল সম্পর্ক আমাদের সংস্কারের পোষকমাত্র; ০৭ তাহার 
দুইরূপ নাই। যাহার অন্তরে এই প্রেম নাই, সেই ব্যক্তি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে 

মহিমা-কীর্তন করে, তাই গুরুবাদ তাহার নিকটে আর কিছুই নয়-সেই 
৬ সপ্ন অন ননপ 
মানুষের ক্ষুদ্র অহংকে বলি দিবার যজ্জযৃপ, প্রেমের অমৃতপানে আত্মাকে 
আনন্দ-স্বরূপে অধিষ্ঠিত করিবার পানপাত্র এবং তাহারই প্রয়োজনে অদ্বৈতের 
একরূপ- দ্বৈতবিলাস ইহা যাহারা মানেন না, তাহারা মানবতার উর্ধে 


ধারা নিশিতা দুরত্যয়া” নয়_ভগিনী নিবেদিতার এ জীবন এ 
তীর পর্ব সামলাইতুরকে সেই আহাসে চিরদিন আর্ত করিবে * রা 


 * সুবরজযতী, মাঘ ১৩৫৪ 


বিবেকানন্দ ও আমেরিকা 
কালিদাস নাগ 


অনেককাল পরে কলকাতার মার্কিন বন্ধুরা নিমন্ত্রণ করলেন তাদের 
স্বাধীনতা উৎসবে ৪ জুলাই। মনে পড়ে গেল ১৯০২ সালে এঁদিনই স্বামী 
তিরোধান বেলুড় গঙ্গাতীরে। কিন্তু স্বল্লায়ু জীবন ৩৯ বছরে শেষ 
সুপ পক ত্প সপ ৮০ 
তাই নয়, মার্কিন শিষ্যশিষ্যাদেরও এই গঙ্গাতীরে টেনে এনেছেন-_-হয়তো 
মার্কিন ভক্ত নির্মিত বেলুড় মন্দিরই তার নীরব সাক্ষী। আমি শুধু সেই 
১৯০ দু-একটা পাতা উলটে ৪ জুলাই-স্বামীজীকে অর্ঘ্য 
নিবেদন | 


১৮৮৫-৮৬ সাল সকলেরই মনে আছে জাতীয় মহাসভা কংগ্রেসের ১ম 
ও ২য় অধিবেশন বোম্বাই ও কলকাতায় হয়ে গেল। শ্রীরামকৃষ্ণের স্বর্গ 
আরোহণের পর তারই নির্দেশমত শিষ্য নরেন্দ্র অন্য গুর নিয়ে 
মি রা সেখানে মঠ ছিল ১৮৮৬-৯২ (পরে সরে এল দক্ষিণেশ্বর 

আলমবাজারে ১৮৯৭ পর্যস্ত।) বাংলার কোলে গরিব সর্বহারা 
জপ অপি 
ভুলতে বসেছে! . 

বরানগরে তপস্যার ফলে আমরা পেলাম 'ভারতপথিক” নরেনকে; হিমালয় 
থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত ভ্রমণ করে তিনিও রবীন্্রনাথের মতো অনুভব 
করেন, “শক-হ্নদল পাঠান মুঘল এক দেহে হলো লীন।” তার বিশাল 
বক্ষে ঝাপটা দিল ভারতের জনসাধারণের বিরাট দুঃখবেদনা। তার জ্বালায় 
অস্থির হয়ে যেন পরিব্রাজক নরেন খুঁজেছিলেন বিত্তশীল বস্ত্রবাদী পাশ্চাত্য 
জগতের সাহচর্য। শুধু ইংরেজী ভাষাটা নয় ফরাসী ভাষাও আয়ত্ত করেছেন 
যখন গান্ধীর জন্মস্থান পোরবন্দরে নরেনের পরিচয় হলো দেওয়ান শঙ্কর. 
পাণুরঙ্গ পণ্ডিতের সঙ্গে (তখন তিনি বেদের অনুবাদ করছেন)। সেই বেদজ্ঞ 
দেওয়ানই নরেনকে উপদেশ দেন পশ্চিমে যেতে । হয়তো তার কাছেই নরেন 
খবর পান আমেরিকা ভারতকে নিমন্ত্রণ পাঠিয়েছে--78111817610 01 [২০1151015... 
শিকাগো সভা থেকে। ১৮৯২ সালে ৪০০ বর্ষ পূর্তি কলম্বাস (00101755) 
কর্তৃক আমেরিকা তেথা পশ্চিম ইন্ডিয়া) আবিষ্কারের। 

পি ০০৭ 
স্বামীজী প্রথম জানালেন তিনি প্রচারার্থে আমেরিকা যেতে ইচ্ছুক। তখনই 
বোম্বাইয়ে গুরুভাই কালীপ্রসাদ--অভেদানন্দের সঙ্গে দেখা--তিনিও সাক্ষী । কত 
রাজা মহারাজ পাথেয় অর্থাদি দিতে চেয়েছেন কিন্ত নেন নি। শেষে নিলেন 
রাজস্থানের খেতড়িরাজের দান ও তার দেওয়া মর্যাদা “বিবেকানন্দ' নাম। 


বিবেকানন্দ ও আমেরিকা ৬১৯ 


সারদাদেবীর আশীর্বাদ নিয়ে ৩১ মে ১৮৯৩ সালে স্বামীজী ভাসলেন- বোম্বাই 
থেকে কলম্বো, সিঙ্গাপুর, হংকং, ক্যান্টন (901 খর 5017-ও স্বামীজীর যুগ- 
ভ্রাতা), ইওকোহামা, ওসাকা, কিয়োটো, টোকিও, ভ্যানকুভার পার হয়ে 
পরিশেষে শিকাগো। এইসব জায়গায় নিজেও যখন ঘুরেছি স্বাসীজীকে মনে 
পড়েছে; আর অবাক হয়েছিলাম দেখে যে, ঠিক ৬০ বছর পরে (১৯৫১) সেই 
শিকাগো শহরেই আতিথ্যলাভ হলো-স্থামী বিশ্বান্দের (শিকাগো বেদান্ত- 
কেন্দ্রের অধ্যক্ষ) তিনি তার বেদান্ত-কেন্দ্র থেকে সপরিবারে আমাকে একটি 
বাড়িতে তুললেন; যে বাড়ি থেকে দেখা যায় বিবেকানন্দের ঘরের বারান্দা! 
তার অনেক মূল্যবান চিঠিপত্র ৮৫ ক লেখা (79৩210দা /১/০106) 
১৯৫৩ বিবেকানন্দ প্রচারের হীরক-জয়ন্ত্ী 

১৮৯৩ জুলাইরের মাঝামাঝি ডিনি শিকাগো পৌঁছান অথচ পরার দুনাস 

পরে সেপ্টেম্বরে বসল ধর্মমহাসভা; কাল-সঙ্কটের চেয়ে ভয়াবহ হলো 
অর্থসঙ্কট, সেটা কিভাবে মিটল ও নারী-হৃদয়ের দাক্ষিণ্যের কথা তিনি বহু 
স্থানে লিখেছেন আমরাও জেনেছি। কিন্তু মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছান্রীরা 
প্রায় ভুলতে বসেছে বাংলার এক সন্যাসী এসে কেমন সহজে তাদের সম্পদ- 
বিপদের সাথী ও কল্যাণ-মিত্র বিবেকানন্দ হয়েছিলেন। আমেরিকার কাছে 
তিনি পেয়েছেন যতটুকু তার চেয়ে দিয়ে গেছেন অনেক-একথা হয়তো 
বিশ্বসঙ্কটে ধবংসোন্ুখী আমেরিকা একদিন বুঝতে চেষ্টা করবে। ইতিমধ্যে 
স্বামী নিখিলানন্দ তার নব প্রকাশিত গ্রন্থে গবেষণার প্রভূত সাহায্য করেছেন 
বলে তার সাধুবাদ করি। 

মার্কিন-আবর্তে পড়ে প্রথমটা বিবেকানন্দকেও হাবুডুবু খেতে হয়েছিল; 
িদস্প-পু০2-৯০ ভাবলে অবাক 
লাগে। তারাও প্রথমটা হয়তো ভূল বুঝে ক্রমশ তাকে হিতৈষী বন্ধু বলেই 
বরণ ৯০৯১২ ১৮৯৩ থেকে ১৮৯৬ পর্যন্ত একটানা আমেরিকায় সাধনার 
ইতিহাস উদ্ঘাটিত হলে সেটি হবে। আমেরিকাও বিবেকানন্দ-বেদান্ত 
গ্রহণের জন্য অজ্ঞাতসারে প্রস্তুত , সে ইতিহাস প্রায় বিস্ৃতপ্রায় বলে 
কিছু ইশারা রেখে যাব। ভারতের তরুণ দল আজ অতি সহজে 71107%1 
বৃত্তি পেয়ে উড়োজাহাজে আমেরিকা যাচ্ছে কিন্তু কাউকেই এ-সমস্যা নিয়ে 
গবেষণা করতে দেখছি না; বেলুড় বিদ্যামন্দিরের ছাত্ররা এগিয়ে আসুক। 
অধাক্ষ তেজসানন্দজীকে এই অনুরোধ জানিয়ে রাখি। 

' রামমোহন রায়ের বেদান্তসার বঙ্গানুবাদ বাংলাদেশে আলোচিত হয়েছে কিন্তু 
তার ইংরেজী অনুবাদ (১৮১৮) লম্ভন থেকে বোস্টন পৌঁছেছিল তার প্রমাণ 
দিয়েছেন মনীষী এমার্সনের (7761507) অভিভাবিকা; তিনি হার্ভার্ডের ছাত্র 
এমার্সনকে রামমোহনের বেদান্ত পড়তে আদেশ করেন। 28118 কবিতা ও 
0%915081 প্রবন্ধে এমার্সন তার সাক্ষ্য রেখে গেছেন। এমার্সনের কাছ থেকে 
বেদান্তের ছোয়াচ লাগল থোরিও (1)01588) (সাত্বিক নন-কোঅপারেশনের 
গান্ধী-গুরু) ও শেষে বিশ্বকবি হুইটম্যান (ড/710707)কে (১৮১৯-১৮৯২)। 
১৮৪০-এ প্রতিষ্ঠিত হলো অতীন্দ্রিয়বাদী সপন ক্লাব (0121)5001106011181 
01৮) ও ১৮৪২-এ আমেরিকান ওরিয়েন্টাল সোসাইটি (41719110217 0716171] 


৬২০ উদ্বোধন ঃ শতান্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


9০919) যাদের সাহায্যে মার্কিন-চিস্তাধারা ও পাণ্ডিত্য ভারতমুখী হয়েছিল। 
১৮৮২-তেই দেখছি বাঙালী প্রতাপচন্দ্র মজুমদার নিমস্ত্রিত হয়ে আমেরিকায় 
বন্তৃতা দিয়ে ব্রাঙ্গাধর্ম ও একেববরবাদ প্রচার করে এলেন (তিনিও 
সঙ্গে শিকাগো সভায় ছিলেন), কর্নেল অলকট (0০. 01০94) ব্রাভাংস্থি 
(318580509) ও আ্যানি বেসান্ত (//16 3658110) প্রমুখ থিয়োসফিস্টগণও 
তাদের মতন করে হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেছেন। শেষে খাঁটি সিংহলী 
বৌদ্ধ ধর্মপালও শিকাগোতে এলেন এবং বিবেকানন্দকে দিয়ে বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম 
বিষয়ে বক্তৃতার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু আমি অবাক হলাম বিবেকানন্দের নতুন 
চোখে আমেরিকা দেখায়; পরিশ্রমী গবেষক এবিষয়ে “1)150501 ০৫4১1701108” 
(1893-1902) লিখে যশস্বী হতে পারেন। 
বৈদান্তিক সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ আমেরিকায় পদার্পণ করেন হুইটম্যানের 
মৃত্যুর এক বছরের মধ্যেই; হুইটম্যানের বিশ্ববিশ্রন্ত কাব্য “ঘাসের পাতা' 
(1,68৬০$ 06 01855) ছাপা হয় ১৮৫৫- রে সবার শতবার্ষিকী উপলক্ষে এবছর 
ছাত্রদের সেদিন বলেছি যে কবির রা বাংলার 
৬ হুইটম্যানের কবিতা ভাল করেই পড়েছিলেন; “ভারতে 
" (চ859859 00 11018) (১৮৬৯ গান্ধী জন্ম-বৎসরে কী ভবিষ্যৎ 
র ইঙ্গিতে ভরা। পূর্ব ও পশ্চিমের উদ্বাহব্রত-উত্যাপিত হবে যদি 
রিকার বন্তৃতান্ত্রিক মন ছোটে ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার পানে, আর 
ভারতের লোকহিতবাদী পদার্থবিজ্ঞানে 


লাভ করে। অজ্ঞাতসারে শুধু কবি-প্রেরণার বলে--হুইটম্যান এই বাণীই প্রচার 
করেন; এবং বিবেকানন্দ শ্রদ্ধাভরে তাকে “ওগা/189851 01 /1701108” (আমেরিকার 
সন্ন্যাসী) আখ্যা দেন-_তখন হয়তো সারা ভারতে হুইটম্যান পাঠ করেছে কম 
লোকই। আমি পক্ষাঘাতরোগগ্রস্ত হুইটম্যানের জীবনদীপ যে-ঘরে নির্বাপিত 
হয় সেই ঘরে গেছি ও 710017-এর বাড়ির গ্রন্থাগারটি দেখেছি-হঠাং 
চোখে পড়েছিল দার্শনিক এমার্সনের উপহার কবি ছইটম্যানকে দেওয়া 
ভগবদগীতা, তার পাতায় পাতায় হুইটম্যান নিজের হাতে নোট লিখেছেন! 
দেখে শরীর পুলকিত হয়েছিল-সে কথা হাওয়াই (চ15%/81) ও আমেরিকার 
বহু বক্তৃতায় বছেছি। বিবেকানন্দ ১৯ শতকের শেষ দশকে 

এসেছিলেন শুধু ভারতের মিশনেই নয়-এক বিশ্বসমন্থয়ের মিশন নিয়ে_ 
সেকথা আজ আমেরিকা ভুলতে বসলেও ভারতবাসী যেন না ভোলে। 
০০৯ একথা প্রমাণ করে যাওয়ার সামর্থ্য আমার নেই--শরীর 
ভেঙেছে, কিন্তু সু প83০-8০১-স র 
সঙ্গে যখন ও “বিবেকানন্দ শীর্ষক গ্রন্থত্রয়ীতে 
৯৯ সপ শুনেছি ও দেখেছি যে, খষি টলস্টয়ও 
শেষ জীবনে ভারতীয় প্রেরণা খানিকটা বিবেকানন্দের ছোয়ায় পান (তার বহু. 
প্রমাণ সোভিয়েত গবেষকরা প্রকাশ করবেন) একথা আমার 701519/ 7 
01011 গ্রন্থে দেখিয়েছি । “যোগী”দের কবল থেকে মার্কিনদের মুক্ত 
করার উদ্দেশ্যে বিবেকানন্দ দুই বছর আমেরিকায় কাজ করার পর পতঞ্জলির 
'যোগসূত্র' রে রাজাগ বারের (৮) সেই ৩২ বছর বয়সের হিন্দু 


বিবেকানন্দ ও আমেরিকা ৬২১ 


যোগীর “রাজযোগ' গ্রন্থখানি অশীতিপর খাষি টলস্টয় পাঠ করে মুগ্ধ হন। 
পতঞ্জলির বিবেকানন্দভাষ্য রুশ ভাষায় কি আকার নেবে সেটি ভবিষ্যৎ 
গবেষণার ক্ষেত্র। 

হাজার দ্বীপের প7905870 19190 78) বাগানে যে সাধন কুটির স্বামীজী 
গড়ে তোলেন ও সেখানে যেসব গভীর আলোচনা হতো তার বিবরণ স্বামী 
নিখিলানন্দ প্রকাশ করেছেন, তেমনি আটলান্টিক থেকে প্যাসিফিক-_বিস্তৃত 
বিশাল আমেরিকার কত ছোট-বড় বৈঠকে বিবেকানন্দ ভারতীয় সাধন বিষয় 
আলোচনা করেছেন তার কিছু রক্ষা পেলেও অনেক হারিয়ে গেছে। 
পুনরুদ্ধার করতে সন্ধানীদের নামতে হবে। সারদানন্দ ও অভেদানন্দকে 
স্বামীজী যেদিন থেকে পশ্চিমে টেনেছেন তখন থেকে তাদের ও অন্যান্য 
কমীদের জীবনের শেষদিন পর্যন্ত সব দলিল ভাল করে পড়লে তবেই এ- 
বিরাট প্রচার কাহিনী বোঝা যাবে। ১৮৯৬ সালে আমেরিকা ছেড়ে ইউরোপ 
হয়ে ভারতে ফেরবার আগে কেন দুটো বিশ্ববিদ্যালয় হার্ভার্ড ও কলম্বিয়া 
প্রাচ্যদর্শনের অধ্যাপকরূপে বিবেকানন্দকে বরণ করতে চেয়েছিল? যোশিয়া 
রয়েস (1951) [২০/০৪) ও উইলিয়াম জেমসের (৬/1111817) 1917795) মতো 

রা কেন তার প্রতি আকৃষ্ট হন? মাদাম কালভের (1/808110 
081৬০) মতো উচ্চ কোটীর বাঙালী ওস্তাদ বিবেকানন্দের মধ্যে কোন্‌ 
সুরের সন্ধান পান ? বাশ্মী রবার্ট ইঙ্গারসোল (7২০৮০ [178915011) 
কেন বিবেকানন্দমুখী হন? সর্বোপরি বিস্ময়কর এই যে, ব্রজেন্্র শীল-সতীর্ঘ 
রি 
হেলম্হোজ (101. 17617111012)-এর মতো দুর্জয় বৈজ্ঞানিকদের কাছে যান? 
আবার বিদ্যুৎ-বিজ্ঞানে ওস্তাদ নিকোলা টেসলাকে (61019 18519) সাংখ্যদর্শনের 
বন্ত ও শক্তি-তত্ব কেন বুঝিয়ে ছিলেন? আবার সেই বিবেকানন্দই ১৯০০ 
সালে প্যারিস আন্তর্জাতিক সভায় আচার্য জগদীশচন্দ্রকে প্রথম জয়ধবনি 
করেন। এসব কথা অনেকে ভাবেননি যখন আচার্য ব্রজেন্দ্র শীল তার [11100 
1১051055 90197০6 পুস্তকখানি প্রকাশ করেন। জগদীশ-জীবনীতেও উল্লেখ 
আছে কিনা জানিনা । 

১৮৯৭ সালে দেশে ফিরে দুবছর কঠিন পরিশ্রম করে বেলুড়ে মঠ ও 
মিশন, মায়াবতী অদ্বৈতাশ্রম ও “প্রবুদ্ধ ভারত, ও “উদ্বোধন” পত্রিকা স্থাপন 
করে কোন্‌ সাধনার সঙ্কেত দিয়ে গেছেন ভারতপথিক বিবেকানন্দ ? আবার 
আমেরিকা ছেড়ে ইউরোপে এসে জার্মান পণ্ডিত বৈদান্তিক ডয়সন (196835৩7) 
ও বেদজ্ঞ ম্যাসমূলর (19 1/0110)এর সংযোগ কেন করেন? নারদের 
১০৯ উস পারো কেমন 

ভগিনী ভারতমাতার কোলে এনে দেন? এসবই নতুন 
সা পরিক্রমার কাহিনী অলিখিত থাকায় 
নষ্টপ্রায়, উদ্ধারের চেষ্টা করা উচিত। ক্যালিফোর্নিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরের 
উপকূলে আজ বৃহ বেদাত-কেন্্ সক্রিয়ভাবে কাজ করেছে! সামী প্রতবনন্দ 
টেনে এনেছেন ঈশারউড (151191০০9৫) জেরান্ড হার্ড (09121 175210) ও 
অলডাস হাকসলি (/১190985 770519/)-কে! তারও সুচনা করেন 


৪২ 


৬২২ উদ্বোধন ঃ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


“বেদান্ত আশ্রম' প্রতিষ্ঠাতা বিবেকানন্দ। ক্যালিফোর্নিয়ার সন্নিকটে পৃথিবীর 
বৃহত্তম টেলিস্কোপ কাজ করছে বিরাট বিশ্বের মানচিত্র গড়তে; আবার তারই 
কাছে নেভাডার (9৮৪৭৪) মরু প্রান্তরে চলছে গোপনে এই ছোট্ট পৃথিবী 
তথা মানবজাতির চরম মারণাস্ত্র নির্মাণ ঃ আযাটম্‌ ও হাইড্রোজেন বোমা! বড় 
বৈজ্ঞানিকরা আজকার আমেরিকায় সাহস করে প্রতিবাদ করছেন না তবু 
মৃত্যুশয্যা থেকে জার্মান মার্কিন মনীবী আইনস্টাইন তার শেষ প্রতিবাদ ও 
সতর্কবাণী ইংরেজ বৈজ্ঞানিক বার্ট্র্যান্ড রাসেলের (9107 [5561) হাতে 
পৌঁছে দিয়েছেন। তাদের শেষ-স্বাক্ষর শুধু কাগজেই লেখা থাকবে, আর 
শক্তির তামসিকতায় উন্মত্ত জগৎ চরম যুদ্ধে আত্মঘাতী হবে? এর জবাব 
দিয়েছে--বিবেকানন্দ রবীন্দ্র-গান্ধী-নেহরুর ভারত। আবার ডাক পড়েছে ভারতের 
জীবরক্ষার ব্রতে অগ্রসর হবার। তাই যুগাচার্য বিবেকানন্দকে আজ বারবার 
মনে পড়েছে-উদ্বোধন'-এর মারফতে সেটি জানিয়ে গেলাম। ১৮৯৮ সালে 
ভারতে বসে বিবেকানন্দ ৪ জুলাই-এর মার্কিন তথা বিশ্ব-স্বাধীনতা দিবস 
মরি রুহি রদ জারা রর লাগার 
প-নির্বাণ ! 

মাটির প্রদীপ নেভে আবার জ্বলে--যুগের গুরু সাধক রবীন্দ্রনাথ তার অমর 
গানে এই আশ্বাস আমাদের দিয়েছেন। মানব ইতিহাসের রক্ত-সন্ধ্যায় নেভা- 
দীপ আবার জ্বলবে না কি?* 0] 


* ৫৭ বর্ষ ১০ সংখ্যা 


শ্রীরামকৃষ্ণের মাতৃসাধনায় বেদান্তরহস্য 
স্বামী বুধানন্দ 


মা-ই ধরে নিয়ে এলেন ন্যাংটাকে, ছেলেকে অদ্বৈত শেখাতে । এতে 
রয়েছে নব্য বেদান্তের এক রস-রহস্য কথা। 

লীলারূপিণীর লীলা ও রূপই শেষ কথা নয়। আরো কথা আছে। 

সংহারিণী রুধিরপ্রিয়া, নিজেকে বাঁচাবার জন্য নয়, দেবার জন্যে। তাই তার 
সংহরণেই হয় সত্যের শেষ প্রাপ্তি। 

আদিকাণ্ডে কত কীদলেন ৷ দিনরাত সে কী ডাকছেড়ে কান্না! 
মাটিতে আর্তিতে মুখ-ঘষা। দিনের যাওয়া আসার সে কী অসহ 
বেদনা! ক্রিয়াকাণ্ড ভুললেন। আচার-বিচার উঠে গেল, দেহ-জ্ঞান উড়ে গেল। 
হলেন পাগল, কি 

বিশ্বজননী কি শ্রুতিহীনা? শুনতে কি পান না অধীর সন্তানের হৃদয়ের 
রক্তক্রন্দন? এত করা হলো; আর কি করা যায়? এ দুর্বহ অসহ জীবন ধিকি- 
ধিকি জ্বলা ব্যর্থতার ইন্ধনে বাঁচিয়ে রেখে কি হবে? 

শ্রীরামকৃষ্ণের চোখ পড়ল মন্দিরের কোণে ঝুলিয়ে রাখা খড়াটির ওপর। 
কি হবে এই ব্যর্থ-জীবন রেখে? উন্মাদ উদ্যত হলেন নিজের গলা কেটে 
০৮১১০১০৯০১০ 


অনুভূতির সাগরে নিমজ্জিত। 

সব না দিলে দেওয়াই হয় না। সব না দিলে সব.কি করে পাওয়া যাবে? 

নিজেকে নিঃশেষে দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ মা-কে পেলেন। আর সে কী পাওয়া! 

আর হারানোর উপায় রইল না। মা-ই যে সব হয়ে আছেন। কোথায় তাকে 

এ ইরা রা রর 

র প্রথম মা হলেন-_ 

উচ্ুলিত ভাস্বর চৈতন্যসমুদ্র। মা-মা ডাকটি তবু রাখা হয়েছিল। 

এখন সব-হওয়া মায়ের ইঙ্গিতে ওঠেন, বসেন, চলেন, ফেরেন সব-পাওয়া 
। কি করবেন না করবেন নিজে কিছুই জানেন না, মা-ই সব 

জানেন। 

ঠাদনিতে বসে আছেন বিস্ফারিত নয়ন আত্মারাম, জ্যোতিরুজ্জল বয়ান। 

দেখে তোতা বললেনঃ “তোমায় উত্তম অধিকারী মনে হচ্ছে; বেদান্ত সাধন 

করবে?” 


৬২৪ উদ্বোধন £ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


“কি করব না করব আমি কিছু জানিনে। আমার মা সব জানেন। তিনি যদি 
বলেন, করব।''- বললেন বালক শ্রার | 

“তবে যাও, জিজ্ঞেস করে এস তোমার মায়ের কাছে। বেশিদিন আমার 
থাকা হবে না এখানে ।”” 

গেলেন মায়ের কাছে জিজ্ঞেস করতে । জবাব নিয়ে ফিরে এলেন জগদন্বার 
কাছ থেকে £ “যাও শিখে নাও, তোমাকে শেখাবার জন্যই সন্াসীর এখানে 
আসা হয়েছে।” 

মন্দিরের শিলারাপিণী “মায়ের” কাছ থেকে এই যে আদেশ নিয়ে আসা 
হলো, এই সারল্যটুকু ব্রহ্মাবিলাসী জ্ঞানী তোতা শুনলেন কৌতুকভরে। ভেবেছিলেন 
হয়তো, অজ্ঞানের সহজ বিশ্বাসে কী যেন এক মাধুর্য আছে! 

জগদন্বাও নেপথ্যে একটু চুল হাসলেন। ব্রন্মের ঘরে উঠলেও মায়ার ঘরে, 
মায়ের ঘরে সেলামিটি দিতে হয়। না-দিলে হয় জ্ঞানাপরাধ। তোতা ভুলে 
গিয়েছিলেন এই কথাটি । পরে শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্গমহিমায় জানতে পেরেছিলেন এ 
সত্য--মায়ের চরণে তখন প্রণত হয়ে সাশ্রুনয়নে করেছিলেন কৃপাভিক্ষা। তবে 
শেষ ছুটি মিলেছিল মহাপ্রস্থানের চলা-না-চলার চিহ্বিহীন পথে। সে অন্য 
কথা। 

মায়ের আদেশে অদ্বৈত-সাধনে লেগেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ । মায়েরই ধরে নিয়ে 
আসা গুরু, ন্যাংটা। 

প্রাথমিক ক্রিয়াদি সমাপ্ত। ধ্যানে বসেছেন সন্মযাসী শ্রীরামকৃষ্ণ । সব করা 
চলে। মনকে প্রপঞ্চ থেকে উঠিয়ে আনা কিছু নয়। কিন্তু শেষের বাধা হয়ে 
দাড়ালেন মা নিজেই। | 

বিভুই বিদেশে চলে যাবে ছেলে, নৈর্বন্তিক অচিন দেশে। আর হয়তো 
আসবে না ফিরে কোনকালে মায়ের ঘরে, ডাকবে না মা-মা বলে। কোন্‌ মা 
পারে থাকতে দুয়ারে এসে না দাঁড়িয়ে । শ্রীরামকৃষ্ণের এত করে ডাকা-মা এত 
করে পাওয়া-মা, মা-ছাড়া-আর-কিছু-না-জানা এই ছেলের সাধন-সন্ধিক্ষণে 
বারবার এসে দাঁড়ান চৈতন্যের দোরগোড়ায়। মায়ের মন তো! 

ন্যাংটা গেলেন ক্ষেপে । কাচের টুকরো শ্রীরামকৃষ্ণের জ্র-মধ্যে বিধিয়ে দিয়ে 
আদেশ করলেন £ “এই বিন্দুতে মনকে গুটিয়ে আনো।”” 

আবার চেষ্টা। আবার এসে লীলাময়ীর চৈতন্যের দোরগোড়ায় দীড়ানো। 

আর যেই দাঁড়ানো, সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানাসিতে বলিপ্রিয়াকে দিলেন বলি। মাকে 
কেটে দুখানা করে ফেললেন। মায়ের হলো শেষ। হলো শেষ বাধন কাটা, শেষ 
না-জানার বাঁধন। সাধনায় হলো সিদ্ধি। 

হু-হু করে মন উঠে গেল সীমাদুষ্ট ইন্দ্িয়-ব্যাপার অবস্ত থেকে। লীন হলো 
অন্তবিহীন ব্রম্মে-একেবারে নির্বিকল্প সমাধি। 

নিজে নিঃশেষিত হয়ে মা-ই কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণকে উত্তীর্ণ করলেন ব্রন্মের 
ঘরে। 

আশ্চর্যের বিষয় শ্রীরামকৃষ্ণের এই মায়ার পরপারে আচম্বিতে অবস্থিতিকেই 

বিস্ময়ে তোতা স্বাগত করলেন চারটি অসামঞ্জস্য শব্দে-“য়হ ক্যা দেবী 

মায়া! 


শ্রীরামকৃষ্ণের মাতৃসাধনায় বেদান্তরহস্য ৬২৫ 


ব্রন্মের ঘর থেকে তোমাকে মা তাই ধরে এনেছিলেন; শেখাতেই নয় শুধু, 
শিখতেও। তার পালা হলো শুরু। যার যা দরকার। যার যা পেটে সয়। 
ন্যাংটার আমাশয়ের অর্থটি হচ্ছে সেলামি আদায়। 

একদিন নিজেকে বলি দিয়ে শ্রীরামকৃঞ্চ পেয়েছিলেন মা-কে । আর আজ 
মাকে বলি দিয়ে পেলেন ব্রম্মাকে। 

শেষ হতে পারত শ্রীরামকৃষ্ণের এখানে । কিন্তু হলো না। নতুন এক কিশলয় 
ফুটল জ্ঞানের মহাকাশে। 

ছয়মাস ব্রদ্দলীন থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ প্রপঞ্চের ঘরে ফিরে এলেন জ্ঞানের 
আলো হয়ে। এসে দেখেন মা তেমনি দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছেন তাকে 
স্বাগত করতে। কিন্তু এ যেন আরেক মা-ক্ষণে তরঙ্গ, ক্ষণে সমুদ্র; পলে 
লীলা-চঞ্চল, পলে এক-রস। এই আছেন সব হয়ে, এই নেই কোন 
বিষয়রূপে। 

যাঁকে ব্রন্মরূপে পেয়েছেন-তীকেই দেখলেন প্রতিভাত কালীরূপে। যাকে 
জেনেছেন মা বলে, তাকেই পেলেন ব্রহ্গজ্ঞানচৈতন্যে। 

এখন “কাকো নিন্দি কাকো বন্দি, দোনো পাল্লা ভারি।”* “কালী ব্রহ্মা জেনে 
মর্ম ধর্মাধর্ম সব ছেড়েছি।” 

শ্রীরামকৃষ্ণের এই ধর্মাধর্ম সব ছাড়ার ব্যাপারটি ধর্মজগতে মানুষ পেল এক 
অভিনব “বন্ত্'-বৈতরণী রূপে-ভাবমুখে থাকা। 

“কাক-বিষ্ঠা, জগৎকেই ঠাকুর আমাদের পাইয়ে দিলেন মায়ের সব-হওয়া 
রূপে। মায়া হলেন মা। মা-ই মহামায়া। মহামায়া ব্রঙ্গাপ্রকাশ। মায়াকে ধরা- 
ছোঁয়া যায় না। মহামায়াকে কেদেকেটে বিরক্ত করা চলে। তখন ঝনাৎ করে 
বাক্স খুলে প্রাপ্যটুকু দিয়ে পান নিষ্কৃতি। এই স্বীকৃতিটুকু ঠাকুর কত সহজ করে 
দিয়েছেন। মা শুনতে পান, কথা কন, খেতে পরতে দেন, লালন পালন 
করেন, চতুর্বর্গের সব দেন। কত নিবে নাওনা। পরে নিজে বলি হয়ে ব্রহ্মালীন 
করে দেন। 

ঠাকুরের “ভাবমুখে' থাকা বেদান্তে এনেছে এক মহা ভাব-বিপ্লব; ধুলির 
ধরায় এক নব্য রস-প্লাবন। ব্রন্ম-শক্তি যুগ্ম বস্তু নয়, মিতালির পাড়াপড়শি 
নয়_-এক বস্ত। যিনি রস বই আর কিছু নন, তাতে ডুবে গিয়ে ডাঙায় উঠে 
দেখা যায় ডাঙাই জল হয়েছে-আবার জল হয়েছে ডাঙা। 

এ দেখতে পাওয়ার পর শুধু আনন্দ, অভীঃ সঙ্গীত আর প্রেম। 

অদ্বৈতকে ঠাকুর বলেছেন £ “শেষ কথা ।” আবার বলেছেন £ “্রন্ম-শক্তি 
অভেদ।” যাকে ব্রক্মা বলা হয়, তাকেই ডাকা হয়েছে, “আমার মা।” 

অন্যদিকে জীবই শিব। আর মা-ই সব হয়েছেন। 

ঘৃণ্য-পৃজ্য, তুচ্ছ-বরণীয়, সুন্দর-বীভৎস্য, ভয়ানক-সৌম্য, বিদ্যা-ভ্রান্তি, ভীতি- 
বীরত্, গীড়া-শান্তি-সবকিছুই মা-র হওয়া। 

ঘরে শ্রী, দুর্ভাগার ঘরের অলঙ্ষী, সতীর পবিত্রতা, কুলটার 
সবই মায়ের হওয়া। 

তুমি যাকে পুজা করলে, যাকে লাঞ্ছনা করলে-_সব মা। 


৬২৬ উদ্বোধন £ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঞ্চলন 


কালীর ভোগ বেড়ালকে দিয়েছিলেন। না দিয়ে করেন কি? দেখতে পেলেন 
যে মা-ই ঘুরে বেড়াচ্ছেন এঁরূপে। 

অদ্বৈত সাধন করে জীবকে পেলেন শিব-রূপে। আবার সব-হওয়া মাকেই 
স্পষ্ট দেখলেন “ক্ষুধারূপেণ সংস্থিতা" | 

তাই মহাবাক্য উচ্চারণ করলেন উরেরেনার চি 

পূজার, সাধনের নূতন পথ খুলে | 

'ভ্রান্তিরূপেণ সংস্থিতা'কে দেখলেন পতিতা-রূপে। পাপীকে দেখলেন মায়ের 
অধিষ্ঠান-রূপে। | 

তাই সবার পায়ে করলেন প্রণতি। 

মায়ার জগতে ঈশ্বরের শক্তি কতটুকু? আছেন যেন অজ্ঞানের ভিত্তিতে 
দীড়িয়ে। মায়ের জগতে মায়ের জোর ব্রচ্ম-বিস্তীর্ণ। শক্তি-ব্রন্ম অভেদ। 
এটি ঠাকুরের উত্তম রসিকতা । রসম্বরূপকে বিজ্ঞানে পাওয়া। 
“নেতি-নেতি”র বেদাস্তকে 'ইতি-ইতি”র ঘরে ফিরিয়ে আনলেন মায়ের সব- 
হওয়ার জোরে। “ইতি-ইতি'র বেদান্তকে ধাতে-ধাতুতে আনতে হলে মায়ের 
ছেলে হওয়া চাই। 

সে মরে। 

মায়ের ছেলে কিন্তু মায়ের জোরে সব পারে। 

এই সব-হওয়া মায়ের সন্তান হয়ে. যে ঠাকুরের জীব-শিব মন্ত্র সাধন করবে 
তার অসাধ্য থাকবে না কিছু জগতে কোনকালে। সে হবে অভীঃ, আনন্দ- 
সুন্দর, শক্তিধর, প্রেমী। 

মানুষের জটিল কুটিল মহাসমস্যার আর কোন সমাধান আছে কি? 
ভয় পেও না। তোমার মা-ই সর্বশক্তিময়ী। যা মায়ের সব তোমার। আর 
তোমার আত্মাই অবিনাশী, বিশ্বব্যাপী । 

অত আর ভেব না! “মা সব জানেন।'' 

এস এই সব-হওয়া মা-কে আমরা হৃদয়-ভরে জীবন-ভরে বোধন করি এই 
শিউলি-শরতে ।* [0 


* ৬৯ বর্য, ৯ সংখ্যা 


উনিশ শতকের মানসমণ্ডল ও 
স্বামী বিবেকানন্দের গণমুক্তির পরিকল্পনা ঃ সমীক্ষা 


সান্ত্বনা দাশগুপ্ত 


একদিন যখন আমাদের দেশে জনগণ সম্বন্ধে বিশেষ কোন সচেতনতা ছিল 
না, তখন একটি নিঃসঙ্গ একক কণ্ঠ আমাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চেয়েছিল ঃ 
“মনে রাখিও দরিদ্রের কুটিরেই আমাদের জাতীয় জীবন স্পন্দিত।”* সে-কণ্ঠ 
সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের । তখন কিস্তু আমাদের দেশে সমাজসংস্কারকের অভাব 
ছিল না। বস্তুত তখন ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তনে পাশ্চাত্য ভাবধারার প্রচণ্ড 
অনুপ্রবেশ ঘটেছে আমাদের মানসমগ্ডলে এবং পাশ্চাত্যের অনুকরণে সমাজসংস্কারের 
প্রবল বন্যা সারা দেশের বুকে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। কিন্তু সে 


দীর্ঘকাল ধরে শোষণ, নার ছি নিরেজারের সন 
করতে পেরেছিল। সেজন্য সমাজের মূল সমস্যা হতে চ্যুত 
সংস্থর-আন্দোলনকে বিবেকানন্দ আদ গুরু আরোপ করেননি? এ-সমপরক 
একটি সমীক্ষায় তিনি বলেন ঃ “তোমাদের সমাজ-সংস্কার মানে তো বিধবার 
বিয়ে আর স্তী-স্বাধীনতা বা রকম কিছু। তোমরা দুই-এক বর্ণের সংস্কারের 
কথা বলছো তো? দুই-চারজনের সংস্কার হলো, তাতে সমস্ত জাতটার কি 
এসে যায়? এটা সংস্কার না স্বার্থপরতা ? নিজেদের ঘরটা পরিস্কার হলো, আর 
যারা মরে মরুক।... আজ অর্ধশতাব্দী ধরে ভারতের নানাস্থানে ঘুরে দেখলাম, 
সমাজ-সংস্কার সভায় দেশ পরিপূর্ণ। কিন্তু যাদের রক্তশোষণের দ্বারা ভদ্রলোকেরা 
ভদ্রলোক হয়েছেন বা হচ্ছেন, তাদের জন্য একটি সভাও দেখলাম না।.. 
জনগণকে অবহেলা করাই ভারতের জাতীয় পাপ এবং অবনতির প্রধানতম 
মন্দির নির্মাণ করে দিয়েছে, কিন্তু তার বিনিময়ে তারা চিরদিন লাথিই 
খেয়েছে।... সুমাজ-সংস্কারকেরা খুঁজে পান না ক্ষতটি কোথায়? তারা জানেন 
না জাতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করে জনসাধারণের অবস্থার উপরে ।” জনগণকে 
অবহেলা করাই যে আমাদের সমাজের মূল ক্রটি, সেদিন তা একমাত্র 


রা র সম্মুখে ধরা দিয়েছিল। সমস্যার মূল সুস্পষ্ট 
ডি ৬৬ সি আরো বলেন £ “সমস্ত ক্রটির মূল এইখানে 
জাতি-_যাহারা কুটিরে বাস করে, তাহারা তাহাদের ব্যক্তিত্ব ও 


মনুষ্যত্ব গিয়াছে। মুসলমান, খ্রীস্টান প্রত্যেকের পদতলে পিষ্ট 
মা লরি হি ইসলমান টান প্র ধনীর পদতলে পিষ্ট 


৬২৮ উদ্বোধন $ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


হইবার জন্যই তাহাদের জন্ম। তাহাদের লুপ্ত ব্যক্তিত্ব ফিরাইয়া দিতে হইবে। 
তাহাদের শিক্ষিত করিতে হইবে ।* ্‌ 

যখন অন্যান্য সকল সমাজ-সংস্কারকদের দৃষ্টি সমাজের উপরতলায় আবদ্ধ, 
যখন তাদের একমাত্র প্রয়াস উঁচুতলার সমাজকে পাশ্চাত্য ্াচে ঢেলে 
সাজানো, তখন বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে উত্তাসিত আসমুদ্রহিমাচল ভারতব্যাপী 
এক সবিপুল গণ-জাগরণের স্বপ্ন। তার এই নূতন দৃষ্টি তাকে তখনকার 
মানস-মগুলে অনন্য স্থান দিয়েছে । এটা সত্যই আশ্চর্যের বিষয় যে, যখন 
জনগণ সম্বন্ধে সারাদেশে কোথাও বিশেষ কোন চেতনাই ছিল না, তখনই 
অভ্যুদয়ের দৃশ্য, শৌষকশ্রেণী উচ্চবর্ণদের সম্পূর্ণ বিলীন হওয়ার স্বপ্ন। ভবিষ্যতের 

11... তোমরা শূন্যে বিলীন হও, আর নূতন ভারত বেরুক। বেরুক 
লাঙল ধরে, চাষার কুটির ভেদ করে, জেলে মালা মুচি মেথরের ঝুঁপড়ির 
মধ্য হতে, বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার র পাশ থেকে। 
বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে । বেরুক ঝোড়-জঙ্গল 
পাহাড় পর্বত থেকে।... তোমার যাই শূন্যে বিলীন হওয়া, অমনি শুনবে 

ব্রেলোক্য-কম্পনকারী ভবিষ্যৎ ভারতের উদ্বোধন-ধবনি “ওয়াহ 

গুরুহ কি ফতে।”” এই আবাহনের কথাগুলি পরবর্তী ভারতে দীর্ঘ পঞ্চাশ 
বৎসর ধরে ক্রমাগত মন্ত্রবাণীর মতো উদগীত হয়েছে। বারংবার উচ্চারিত 
হয়েছে, বহুমুখে উচ্চারিত হয়েছে। এভাবে উচ্চারিত হয়ে হয়ে সেই মন্ত্রার্থ 
মহান অভ্যুদয়ের স্বপ্ন এঁকে দিয়েছে, সকলের হৃদয়ে এজন্য প্রতীক্ষা জাগ্রত 
করেছে। বহুদিন আগে অধ্যাপক বিনয় সরকার আমাদের এই কথাটি স্মরণ 
করিয়ে দিতে চেয়ে বলেছিলেন £ “আজ যে তোমরা সমাজবাদকে গ্রহণ 
করতে পারছ, তা কার জন্য জানো? বিবেকানন্দের জন্য। তিনি এদেশে 
সমাজতন্ত্র-প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্র তৈরি করে দেন।” 

বন্তত সেদিনের ভারতে বিবেকানন্দের মতো “আমুল রূপান্তরের' সাধক, 
এমন বিপ্লবী চিন্তাধারার ধারক ও বাহক আর কেউ ছিলেন না, যিনি আগামী 
গণ-অভ্যুদয়ের প্রস্তুতির কাজে সকলকে আহান জানিয়েছিলেন এবং সেজন্য 
একটি বাস্তব কার্যসূচীও প্রণয়ন করেছিলেন। 

উনিশ শতকের মানস-মগুলব্বে সমীক্ষা করে রুশ সমীক্ষক চেলিশেভ১ 
বলেছেন £ [176 £1680176110 01 ৬1৬০120121709, 1] 10 01011010175 15 080176 
ড/25 016 01 0116 01501) 11019 10 0029 21012101017 00 01091789595, (00116 $0001- 
118 2170 1701500100116 01115 ০0110801005, এখানে লক্ষণীয 
বিবেকানন্দকে য় গণ-সচেতন ব্যক্তিদের অন্যতম বলে অভিহিত 
করেছেন। উনিশ শতকে মনীধি-মননে জনগণ অস্ফুট চেতনায় জাগ্রত 
হয়েছে রামমোহনের মধ্যে। তার একটি-দুটি বিচ্ছিন্ন উত্তিতে তা ধরা পড়ে। 
পড়ে। এ-রচনাটি অবশ্য অনন্য, এতে কৃষক তথা জনগণের উপর যে- 


উনিশ শতকের মানসমগ্ডল ৬২৯ 


শোষণব্যবস্থা জমিদারীপ্রথার মধ্যে কায়েম তারই স্বরূপ উদঘাটিত হয়েছে৷ 
কিন্তু বিবেকানন্দের মধ্যে জনগণ সম্পর্কে চেতনা পূর্ণ পরিণত। এজন্য 
বিবেকানন্দের চিন্তার যে-বৈশিষ্ট্য তা অন্য কারো মধ্যে নেই। 
মধ্যে শুধু যে জনগণ সম্বন্ধে চেতনা পূর্ণ পরিণত, তা শুধু 
নয়। এ-বিষয়ে ইতিহাস পর্যালোচনা করে বিশ্লেষণ-সহায়ে 
কির কোটি গত দন তিনি ড় লেন এনা আচ ডাহা 
তিনি উচ্চারিত করেছেন যা পরবর্তী ইতিহাস প্রমাণিত করেছে, যেমন তার 
এই ঘোষণাটি-আসন্ন শৃদ্রবিপ্লব ঘটবে চীন কিংবা রুশ দেশে। এই দুই 
দেশেই জনগণ সর্বাপেক্ষা নির্যাতিত। আমরা দেখেছি ভারতেও এই গণ- 
অভ্যুদয় যে অবশ্যস্তাবী একথাও তিনি ঘোষণা করেছেন। ইতিহাস- 
বিশ্লেষণ করে সমাজ-বিকাশের স্তর ও নির্ণয় করে অকাট্য যুক্তি-সহায়ে 
সেই সম্ভাবনা সম্বন্ধে দেশবাসীর মনে প্রত্যয় এনে দিতে চেয়েছেন। এবং 
সেজন্য পাশ্চাত্য ধাচে সমাজকে ঢেলে সাজানোর প্রয়াস না করে গণ- 
অভ্যুদয়ের কাজে হাত লাগাতে বলেছেন। তার “বর্তমান ভারত গ্রন্থে, তার 
স্বদেশমন্ত্রের মধ্যে তার প্রমাণ রয়েছে। উচ্চশ্রেণীকে এ-বিষয়ে 
সাবধান করে তাদের ইতিকর্তব্যও বিবেকানন্দ নির্দেশ করেছেন। বলেছেন £ 
“জীবনসংগ্রামে সর্বদা ব্যস্ত থাকায় নিন্নশ্রেণীর লোকদের এতদিন জ্ঞানোম্মেষ 
৮২০০ পিএস অপ 
এসেছে, আর জরা 
গ্রহণ করেছে; সকল এরকম হয়েছে। কিন্তু এখন আর সেকাল নেই। 
ক্রমে একথা বুঝতে পারছে এবং তার বিরুদ্ধে সকলে মিলে 
দাঁড়িয়ে আপনাদের ন্যাধ্য পাওনাগণ্ডা আদায় করতে দৃদ়প্রতিজ্ঞ হয়েছে। এখন 
হাজার চেষ্টা করলেও ভদ্রজাতেরা ছোটজাতদের আর দাবাতে পারবে না। 
এখন ইতরজাতদের দ্বারা অধিকার পেতে সাহায্য করলেই ভদ্রজাতের কল্যাণ।... 
তা নাহলে কিন্তু তোদের কল্যাণ নেই।... এই জনগণ যখন জেগে উঠবে, 
আর তাদের উপর তোদের অত্যাচার বুঝতে পারবে তখন ফুৎকারে তোরা 


কোথায় উড়ে যাবি। তারাই তোদের ভেতর ০1৮11158101) (সভ্যতা) এনে 
দিয়েছে, তারাই আবার তখন সব ভেঙে দেবে ।” এদের এই ১৭ 
সপ ৬ এ ০০ লে 


১৮১১ সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি ভগিনী 

“শৃদ্রগণের প্ামার পপর ০-০৫৯০৯ 
উক্তিটি পড়লে মনে হয় তিনি তার অনন্য প্রজ্ঞাদৃষ্টির দ্বারা সমগ্র ভবিষ্যৎকে 
পপ রসে রা আরের: এবং কত সুস্পষ্টভাবে ভবিষ্যঘকে তিনি 
দেখেছিলেন তা আজ আমরা এতদিন পরে বুঝতে পারছি। 

এ-প্রসঙ্গে একথাও স্মরণ করা যেতে পারে যে, জী দিপপ্‌ 
যিনি পাশ্চাত্য সমাজবাদী ভাবধারার আবির্ভাবকে অভিনন্দিত করেছিলেন। 
তাকে স্বাগত জানিয়ে তিনি একথাও বলেছিলেন-“আমি একজন সমাজবাদী ।” 
কিন্তু আশ্চর্যের কথা এই যে, যখন এই সমাজতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত 
হয়নি, তখনই তার মূলক্রটি সম্বন্ধে তিনি সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করেছিলেন। 


৬৩০ উদ্বোধন £ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


0০০91059 1216-8-1081 15 9০091 01817 110 0158৫. (একেবারে রুটি না থাকার 
চেয়ে আধাটুকরো থাকাও ভাল।) শুদ্রশাসনের কালে সাংস্কৃতিক অবনতি 
ঘটবে বলে তার ধারণা-দৃঢ় ধারণা ছিল। আর তাছাড়া পাশ্চাত্য ধাচের 
সমাজতন্ত্রে যেভাবে সমাজের যুপকাণ্ঠে ব্যষ্টির বলিদান-ব্যবস্থা নিহিত তাকে 
তিনি কখনোই কল্যাণকর বলে মনে করেননি। ব্যক্তিস্বাধীনতা ব্যতীত 
যেকোন উন্নতি, কোন কল্যাণ, পারার এ-বিষয়ে তার 
বিমার সশেয। ছিল না। এবিষয়ে দত প্রকাশ করে তিনি বলেছেন ঃ 
“যে সমাজ প্রাণহীন যন্ত্রের মৃত্তিকাপিণ্ডের মতো একদল লোকের 
সমটি, একটি: চেলাভূপের “সম সেই সমাজ কি সমাজ? সে সমাজ কি 
কখনো কল্যাণকর হতে পারে?” 


টির কাছে সপ্ত ছি ভারতের গণ-জীরনর মধ্যেই 
ভারতের আবহমান কালের ইতিহাসকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। এই 
পপ পপ মুলক 
পরিকল্পনাকে রূপ দিয়েছেন। 

৬৬-০৯-০৪০৯ ৬০১০৭ চাইছি, আমাদের গণ-জীবন 
অভিতা কতটুকু? আমরা উপেদীতে উদ হয়ে ইংরেজী শিক্ষার 

বিশেষ সুবিধা ভোগ বই আমরা আজ আমাদের পাশ্চাত্য দীক্ষানুসারে 
রোমান্টিক স্বপ্ন সব জনগণের স্বন্ধে আরোপ করছি। ফলে 
গত বল সপ সপ 


হতে, এবং সেজন্য অতি দরিদ্রশ্রেণীর মধ্যেও আমাদের দেশে মহৎ মানবিক 
মূল্যবোধগুলি বিকশিত। পাশ্চাত্য দেশের জনজীবনকে দেখে তিনি এবিষয়ে 
সুস্পষ্ট অভিমত দিয়েছিলেন “পাশ্চাত্যে গরিবগণ পিশাচপ্রকৃতি, আর আমাদের 
মিনি গারারের পচা রাহা! রাজা রাররিত পার র্চনাগর 
উন্নয়ন অনেক সহজ ।” 


উনিশ শতকের মানসমগুল ৬৩১ 


ভগিনী নিবেদিতাও তার একটি অনন্য সমাজ-সমীক্ষায়ং উদঘাটিত করেছেন 
এই তত্ব যে, ভারত জাতিসমূহের মধ্যে অনন্য জীবনশিল্পী। “মিশর যখন 
পিরামিড নির্মাণ করে অনন্য স্থাপত্য-প্রতিভার স্বাক্ষর রাখছিল, ভারত 
রাখছিল অনন্য জীবন-গঠন প্রতিভার ।”” তার মতে ভারত যে অনন্য 
জীবনশিল্পী তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখেছেন তিনি জনজীবনের সর্বস্তরে অনুস্যুত 
অনন্য শ্রেয়োবোধের মধ্যে। নিবেদিতা তার সমাজতান্তবিক আলোচনার শেষে 
এই সিদ্ধান্ত দিয়েছিলেন--“যদি সভ্যতার মূল্যবিচারের কোন চুড়ান্ত মানদণ্ড 
থেকে থাকে, তা হলো এই নৈতিকতা বা জাতীয় বিবেক; ধনসম্পদ, 
শিল্পায়ন, এমনকি সুখও এ-বিষয়ে আমাদের মানদণ্ড হতে পারে না।” 
পাশ্চাত্য চিন্তাবিদ হলডেনও (11910816) এ-বিষয়ে নিবেদিতার সঙ্গে একমত। 
এ-সম্পর্কে একাঁট সমীক্ষায়ৎ তিনি বলেছেন যে, “সমাজজীবনের ভিত্তি 
হলো এই নৈতিকতা যা ব্যক্তির আচরণে প্রতিফলিত না হলে সমাজ ভেঙে 
পড়ে।” তার মতে “ব্যক্তির জীবন ও আচরণে এইসকল শীল পালিত না 
হলে সমাজজীবন দুঃসহ হয়ে ওঠে, এবং অব্যাহতভাবে স্বাধীনতা ভোগ করা 
সম্ভব হয় না। দৈনন্দিন জীবনে ও আচরণে উচিত ও অনুচিত বোধের 
সহজাত প্রকাশ স্বাধীনতা ও স্বাচ্ছন্দ্যের উৎস। এই যে সহজাত ওুঁচিত্যবোধ 
তাই সমাজজীবনের প্রকৃত ভিত্তি। এই সহজাত বোধ জীবন্ত হয়ে ওঠে 
আমাদের পারিবারিক জীবন এবং আমাদের পৌর ও সামাজিক প্রথা প্রতিষ্ঠান 
বিধি নিয়মের মধ্যে। এর এইসকল আধারকে যে সবসময় একই ধরনের 
হতে হবে তা নয়। নূতন ধরনের আধারও আসতে পারে, আবার পুরাতন 
আধারেরও নৃতনতর বিকাশ ও রূপান্তর ঘটতে পারে।”” সুতরাং সমাজব্যবস্থা 
নিশ্চয়ই পরিবর্তিত হতে পারে কিন্তু যে সমাজব্যবস্থাই আসুক তার দৃঢ়ভিত্তি 


ও নৈতিকতাবোধ পূর্ব হতেই দৃঢ়মূলবদ্ধ; তাকে সেজন্য সযঙ্সে রক্ষা করা 
একান্ত প্রয়োজন। এ-বিষয়ে ভারতের দৃষ্টান্ত জগতের সকল জাতির অনুসরণের 
যোগ্য। এজন্যই বিবেকানন্দ এর উপর এত জোর দিয়েছেন। এবং জোর 
দিয়ে এ-বিষয়ে তার অসাধারণ আরেকটি প্রমাণ রেখেছেন। 

বিবেকানন্দ জনসাধারণের জন্য মোক্ষবাদের বুলি কখনোই আওড়াননি। 
এবিষয়ে সুস্পষ্ট অভিমত--“ভারতের আধ্যাত্মিক সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার 
করলেও ভারতে একলক্ষ নরনারীর অধিক যথার্থ ধার্মিক ব্যক্তি নাই, ইহা 
মানিতেই হইবে। এই মুষ্টিমেয় লোকের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য ভারতের 
ত্রিশকোটি লোককে অসভ্য অবস্থায় থাকিতে হইবে এবং না খাইয়া মরিতে 
হইবে? একজন লোকও কেন না খাইয়া মরিবে? এহিক সভ্যতা আবশ্যক; 


যে 
সুখ দিবেন, ইহা আমি বিশ্বাস করি না। ভারতকে উঠাইতে হইবে, 
খাওয়াইতে হইবে; আর পৌরোহিত্যরূপ পাপ দূরীভূত করিতে হইবে। আরো 


৬৩২ উদ্বোধন $ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন . 


৯০০৯4 পরী কি 
তিনি বুঝেছেন এই শ্রেয়োবোধ ও মনুষ্যতের জি জল 
| 


প্রসৃত হয়। আসুন আমরা তাহাদের মধ্যে ভাব প্রবেশ করাইয়া দিই-_বাকিটুকু 
রসিদ রর দা রা এর রা 
করিতে 1” ৃ 

এই উক্তি থেকে আমরা দুটি সিদ্ধান্ত পাই। প্রথমত উচ্চশ্রেণীর হাত দিয়ে 
গণমুক্তি আসবে, তা বিবেকানন্দ বিশ্বাস করতেন না। তিনি চেয়েছেন নেতৃত্‌ 
জনসাধারণের মধ্য হতে গড়ে উঠুক। সেজন্য একটি চিঠিতে স্বামী অখণ্ডানন্দকে 
লিখেছিলেন ঃ “একটি চাষীর ছেলেকে শিক্ষা দিয়ে তৈরি করে গ্রামের ভার তার 
উপর ছেড়ে দিতে হবে, তারপর যা করবার তা তারা নিজেরাই করবে।” 
উচ্চশ্রেণীর উপর তার বিশ্বাস ছিল না, কারণ তারা যে তাদের নিজেদের 
্বার্থসিদ্ধি করতে চাইবে তাদের দুঃখ-দারিদ্র্যকে মূলধন করে, এও তিনি বোধহয় 
স্পষ্ট দেখেছিলেন। সেজন্য তিনি তাদের বলেছেন £ “তোমরা শৃন্যে বিলীন 
হও।”' শুধু তাদের হাতে যে অমূল্য জ্ঞানভাগ্ডার, সংস্কৃতিসম্পদ আছে তা দিয়ে 
যেতে বলেছেন জনগণের হাতে তুলে ধরে। বলেছেন ঃ “অতীতের কঙ্কালচয়! 
এই সামনে তোমার উত্তরাধিকারী ভবিষ্যৎ ভারত! এ তোমার রল্লপেটিকা, 
তোমার মানিকের আঙুটি-_ফেলে দাও এদের হাতে, যত শীঘ্র পার ফেলে দাও; 
আর তুমি যাও হাওয়ায় বিলীন হয়ে, অদৃশ্য হয়ে যাও।” গণনেতৃত্ব-গঠনের 
উপর জোর দিয়ে বলেছেন ঃ “ভারতের ভরসাস্থন জনসাধারণ। মধ্যবিত্ত ও 
অভিজাতরা শরীরে মনে একেবারে মরে গেছে। অনুশীলনের দ্বারা যে সহজ বুদ্ধি 
প্রতিভায় পরিণত হয়, তার উত্তব.ত্রার্মণ-কায়স্থদের মতোই ছোট দোকানদার বা 
লাঙলধারী কৃষকের মধ্যেও সম্ভব। সাহস যদি ক্ষত্রিয়ের একচেটে সম্পত্তি 
হতো, তাহলে তাতিয়া ভীল কোথায় থাকত ?”' এইভাবে গণনেতৃত্বের উপর 
আস্থা আজও কজনের আছে? এখনো অনেক বিপ্লবপন্থী ব্যক্তিও বিশ্বাস করেন 
যে, নেতৃতৃ-প্রতিভা একমাত্র উচ্চশ্রেণী হতে আসতে পারে। এদিক দিয়ে 
বিবেকানন্দের মতো খাঁটি সমাজবাদী সারা পৃথিবীতেই খুব কম আছে। 

দ্বিতীয়ত বিবেকানন্দের পথ বিকাশের পথ, অত্যুদয়ের পথ। জোর করে 
মুক্তি আনা যাবে না। মুক্তি-সচেতন জনগণের নেতৃত্ব গড়ে উঠলে গণ- 
নেতৃত্বে সাজ নবকলেবর ধারণ করবে, এই তার দ্ুঢ় বিশ্বাস। এজন্য চাই 
গঠনমূলক কাজ।:তার পন্থা রাজনীতির পশ্থা নয়। পস্থায় কিভাবে 
একাজ অগ্রসর হতে পারে তার বাস্তব দৃষ্টান্ত তারই ভাবধারার বাস্তব রূপায়ন 


উনিশ শতকের মানসমগুল ৬৩৩ 


১৮তম সদা রেখেছেন। বিশেষ করে সাম্প্রতিককালে 

ছোটনাগপুর আদিবাসি-অধুবিত অঞ্চলে যে কর্মকাণ্ড 'নিবারন' নামক প্রতিষ্ঠানটির 

রা রা পরিচালনা করছেন তা এদিক দিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ । 

কৃষকসমাজকে শিক্ষা দিয়ে, প্রয়োজনীয় সাহায্য দিয়ে, সমবায় যৌথ 

টপ উাধুলিক কৃষিপ্তি সহারে পুরা হাবলবনের তে দেখাচ্ছেন 
রা 

আরেকটি কথা স্মরণীয়। সমাজব্যবস্থার স্বাভাবিক বিকাশের 


যদি হয়, তাহলে সমাজবাদী চিন্তার অভ্যুদয় স্বাভাবিকভাবে ভারতীয় মানসিকতার 
বিকাশের পথেই হওয়া উচিত। বিবেকানন্দের মধ্যে সেই অভ্যুদয় ঘটেছিল, 
যদিও দেশ আজ তা উপেক্ষা করছে পাশ্চাত্য ভাবধারার মোহে আচ্ছন্ন হয়ে 


তত্ত্বকে সমাজবাদ বলেননি, বলেছেন “ব্যবহারিক বেদান্ত'--তাই-ই এর যথাযোগ্য 
নাম। কারণ পাশ্চাত্য সমাজবাদের থেকে এ গোত্রে ভিন্ন তর। এর মধ্যে 
সমাজের যূপকাণ্ে ব্যষ্টির বলিদান-ব্যবস্থা নেই, ধর্ম বা শ্রেয়োবোধের উপর এর 
প্রতিষ্ঠা। পাশ্চাত্য সমাজবাদী চিস্তা থেকে এজন্য এ-চিস্তা আরো সম্পদশালী । 
কিস্তি আজকের ভারতীয় মানসে পাশ্চাত্য ভাবধারার প্রভাবের দরুন একে 
আমরা সমাজবাদ বলে অভিহিত করেছি। পাশ্চাত্য সমাজবাদের সঙ্গে এর 
পার্থক্য এইখানেই যে, এ-ধারণা আরো পূর্ণায়ত। কিন্তু এরও ফললশ্র্তিতে 
ঘটবে শোষণ হতে গণমুক্তি ও গণসমাজের প্রকৃত অভ্যুদয়। এবং এ-মুক্তি 
হবে সত্যকারের মুক্তি, কারণ এ হবে স্বোপার্জিত। 
সুতরাং পাশ্চাত্য অনুকরণে সমাজকে ঢেলে সাজানো নয়, ভারতে বহু 
হতে ধে-সাম্যতত্ব বেদান্তের জীবব্রন্মাবাদের মধ্যে নিহিত আছে 
তাকে বাস্তব করে তুললেই আমরা লক্ষ্যে গৌঁছুতে পারব। ভারতীয় সমাজের 
স্বাভাবিক বিকাশের পথেই তা আসবে। এই স্বাভাবিক বিকাশের পথটিই 
আমাদের দেখিয়েছেন 


ভাবধারার অভ্যুদয় ঘটেছিল। তা নিয়ে আজ বাস্তব পরীক্ষা-নিরীক্ষা-রূপায়ন 
চলছে। এই ভাবধারা, এই পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও রূপায়নপ্রয়াস আমাদের বিশেষ 
ও অনুসরণের বস্ত হওয়া উচিত।* [2 


পাদটীকা 


৬১ ০৬/০]। ৬1৬০০191505 05106051 001117186170181601) ৬০18৩ 
২ 011 2104 ৮০01101004 10৩5915 
৩7175 10010010015 01171181751 1৭001919111 রে ৯০ 
ট ৫ রি শি 1031 21 
* ৭৪ ব্য, ১ সংখ্যা ২ সম র্সিশিসসি৬ 
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বিষয়বস্তুটিকে বিশ্লেষণ করলে সহজ কথায় বলতে পারা যায় যে, আমার 
বক্তব্যের উদ্দেশ্য হলো, শ্রীরামকৃষ্ণের ও স্বামী বিবেকানন্দের বাণী বা লেখার 
মাধ্যমে তাদের বৈজ্ঞানিক মনকে আবিষ্কার করা। আপাতদৃষ্টিতে বিষয়টি 
হাস্যকর না হলেও কৌতৃহলোদ্দীপক বলা যেতে পারে। কারণ, ৮২৮০০০৬, 
পাঠশালায় শুভঙ্করী বুঝতে ধীধা লাগত; শ্রীম বা মাস্টারমশাই মাটিতে আঁক 
কেটে মাধ্যাকর্ষণ, জোয়ার, পূর্ণিমা প্রভৃতি বুঝাবার. সময় যাঁর মাথা ঘুরে 
টনটন করাতে শিশুর মতো জিজ্ঞাসা করেছেন “আচ্ছা, এত দূরের কথা 
কেমন করে জানলে?” নৃত্য করতে করতে ক্ষণে ক্ষণে সমাধিস্থ হয়ে যাঁর 
মন কোন্‌ এক অতীন্দ্রিয় জগতে চলে যেত; “ইলেকট্রিসিটি” (919001010) 
কথাটি শুনে বালকের ন্যায় উৎসুক্যে যিনি বলেছিলেন £ “হ্টারে, .. ইলেকটিক্টিক্‌ 
পল সু ২৭ ৯৬, 
স্বামী বিবেকানন্দ-_যিনি সারা ভারতবাসীকে বলতে বলছেন ঃ “বল, ভারতের 
সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাণসী””; 
গভীর সমাধিতে যিনি দেখেছেন--“নাহি সূর্য, নাহি জ্যোতি, নাহি শশাঙ্ক 
সুন্দর, ভাসে ব্যোমে ছায়াসম ছবি বিধৃচরাচর”; আবার কন্ুকষ্ঠে ঘোষণা 
করেছেন £ “রামকৃষ্ণাবতারের জন্মদিন হইতেই সত্যযুগোৎপত্তি হইয়াছে””২- 
তাকেই বাকি করে বৈজ্ঞানিক পর্যায়ে ভাবা যায়? সমস্যাটি সত্যই চিন্তার 
বিষয়। কিন্তু এ-সমস্যাটি সমাধানের আগেই আমাদের ভাবতে হবে, বিজ্ঞান 
বলতে আমরা কি বুঝি, এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির কি কি বিশেষত থাকা 
আবশ্যক। 
ইংরেজী অভিধান-মতে সায়েন্স (9০107০6) বলতে বুঝায় $3919170801520 
101০%/15086 বা প্রণালীবন্ধ জ্ঞান। আরো সবিস্তারে, 1010%15086 01 19015, 
[01)01)01)0178, 12/5 8114 [01090177815 08056 881750 810 ৬০11154 09 
00901811011 85190117710 থা ০07৩0101700. বাংলা অভিধান-মতে বিজ্ঞান 
জ্ঞান, তত্তজ্ঞান বা নিয়মিত গবেষণার ফলে ক্রম-অনুসারে লব্ধ 
জ্ঞান। বিজ্ঞানের এইসব সংজ্ঞা হতে বুঝা যাচ্ছে যে, বিজ্ঞানের অর্থ যে 
ল্যাবরেটরি, টেস্ট টিউব, মাইক্রসকোপ ইত্যাদিতে সীমাবদ্ধ থাকবে, তা তো 
৮০ সঙ্গীত প্রভৃতি অনেক কিছুই বিজ্ঞানের আওতায় পড়ে। 
অর্থের ব্যাপকতা থাকার জন্য এবং খানিকটা বোধহয় 
১ পুভি০জপুসপ পেস পলিটিক্যাল সায়েল, 


৯৫ ও ৬ এপ্রিল ১৯৮০, বাগবাজার রামকৃষ্ণ মঠের সারদানন্দ হলে অনুষ্ঠিত রামকৃঞ্-বিবেকানন্দ- 
তা কলের রি কির ভিত পি রিল 


রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ৬৩৫ 


লাইব্রেরি সায়েন্স, সোশ্যাল সায়েন্স ইত্যাদি। শ্রীম-লিখিত 'কথামৃত'-এ আমরা 
“বিজ্ঞান শব্দটি অনেকস্থলে পাই, যেটির অর্থ বাংলা অভিধানগত বিজ্ঞানের 
সুত্র হতে খুব একটা তফাত নয়, তবে ভাব আরো গভীর। সেখানে পাই, 
“তাকে বিশেষরূপে জানার নাম বিজ্ঞান; জ্ঞান জ্ঞানের পারে গেলে থাকে 
বিজ্ঞান”; “দুধের কথা শুনেছে সে অজ্ঞান, যে দুধ খেয়েছে, তার জ্ঞান 
হয়েছে, আর যে দুধ খেয়ে হষ্টপুষ্ট হয়েছে তার বিজ্ঞান হয়েছে””; “ঈশ্বর 
আছেন এইটে জেনেছে এর নাম জ্ঞানী। কাঠে নিশ্চিত আগুন আছে যে 
জেনেছে, সে জ্ঞানী। কিন্তু কাঠ জ্বেলে রাধা খাওয়া, হেউ-ঢেউ হয়ে যাওয়া, 
যার হয়, তার নাম বিজ্ঞানী।” অর্থাৎ বিজ্ঞানের সংজ্ঞা নিরূপণে আমরা 
আ 


আক্ষরিক অর্থে, নিকৃষ্টার্থে নয়। 
বিজ্ঞানের সংজ্ঞা নিরপণে এইসব জটিলতা এসে গেলেও আমরা যখন 
“বৈজ্ঞানিক ' কথাটিতে আসি, অথবা বৈজ্ঞানিকের আবশ্যকীয় গুণাবলী 
রি, তখন সমস্যাটি অপেক্ষাকৃত সহজ হয়ে পড়ে। বৈজ্ঞানিকের 
থাকবে খুঁটিনাটি পর্যবেক্ষণ-ক্ষমতা, দৃষ্টবস্ত বা ঘটনার পূর্ণ ও নৈর্যক্তিক 
(17051501781) মূল্যায়ন করার যোগ্যতা, গভীর চিস্তাশীলতা বা তন্ময়তা, এবং 
নাকরে মেনে না নেওয়ার প্রবণতা । আর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির 
সামিল হবে শুদ্ধাশুদ্ধ বিচার-ক্ষমতা, ভাবপ্রকাশের স্পষ্টতা, “মতুয়ার বুদ্ধি” না 
করা বা ৫০08718110 না হওয়া, এবং এমন কিছু না বলা যা *€17818 নয় 
অর্থাৎ পূর্ব প্রদর্শিত পথে চলেও যার সত্যতা প্রতিপাদন করা যাবে না। 


নর 


আমার কাছে বৈজ্ঞানিক মনটাই আসল ।””* 

এটা ঠিক যে, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কিছু বললে তা শ্রোতার মনে 
গভীর রেখাপাত করে, কারণ, তা যুক্তিভিত্তিক ও প্রমাণভিত্তিক। শ্রোতা যেন 
এক্ষেত্রে জাতসাপের এক কামড়ে চুপ হয়ে যায়। তাই আমরা দেখতে পাই 
প্রায়-নিরক্ষর ব্রাঙ্গণ শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে স্থির হয়ে শুনছেন বিদ্যাসাগর, 


সুমীমাংসা করে দিচ্ছেন। “কথামৃত'-এ তাকে বারেবারে বলতে শুনা যায় ঃ 
“একটি মতকে বিশ্বাস কর, তবে অন্যরকম কিছু হতে পারে না এরূপ ভেব 


৬৩৬ উদ্বোধন £ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সহ্ন, 


না” অর্থাৎ ৫0৮796 হয়ো. না, মনের: কপাট খোলা রেখ।, তিনি কারও 
“আমি সব. বলা পছন্দ' করতেন না।' সবকিছু 'যাচাই করে 
বলতেন, অন্ধবিশ্বাস করাকে প্রশ্রয় দিতেন না। প্রিয় শিষ্য যোগেন রাত্রে. 
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কি 

কপটতা। তুমি ঢং কাচ দেখছি।” তিনি বারেবারে ভক্তদের বলতেন তারা 
যেন বিশ্বাসে দৃঢ় 'হন, কিন্ত মতুয়ার বুদ্ধি না করেন অর্থাৎ “অন্যরা ভুল, 
তারাই ঠিক' এরকম মনোভাব না আনেন। কিন্তু তিনি নিজের উপর 
আত্মবিশ্বাস রাখতে বলেছেন। একজনের চোখের সামনে দেওয়াল ভেঙে 
পড়ায় সে খবর দিলেও খবরের কাগজে সেই খবরটা. না থাকার জন্য 
অবিশ্বাস রুরাকে তিনি বিদ্রপকশাঘাত করেছেন। এদিকে “কথামৃত'-এর 
পাতায় পাতায় প্রমাণ পাই তার 7০৬৩: ০01০0১5৩7/800 বা পর্যবেক্ষণ- 
ক্ষমতা। তিনি লক্ষ্য করেছেন যে, খই ভাজার সময় যেগুলি লাফিয়ে পড়ে, 
সেগুলি মল্লিকা ফুলের মতো সাদা, খোলার উপরে যেগুলি থাকে সেগুলি 
ততটা সাদা হয় না। কুস্তিগিরের মলের চেহারা দেখে তিনি তার হজমের 
অতিরিক্ত আহার করা বুঝাতে পেরেছেন; লক্ষ্য করেছেন, কীর্তনিয়া সেজেগুজে 
কিরকম ঢঙও করে কাশে, মাঝে মাঝে হাতের কাপড় সরিয়ে ত্বাবিজ, অনন্ত 
প্রভৃতি “অলঙ্কার দেখায়, আবার বিশিষ্ট ব্যক্তি এলে তারি মাঝে “আসুন' বলে 
অভ্যর্থনা করে। বাইরের দৃষ্টি শুধু তীক্ষ নয়, অন্ত্দষ্টিও ছিল অমেয়- 
চেহারায়, চলনে-বলনে লোকের চরিত্র বুঝতে পারতেন; একজনের দিকে 
তাকিয়ে তার মনের ভিতর-বার বুঝতে পারতেন। আর জাগতিক ঘটনাই 
হোক, অথবা আধ্যাত্মিক দর্শনাদিই হোক, শ্রীরামকৃষেরর মূল্যায়ন যে নৈর্বাক্তিক 
হতো, এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই। সেইজন্যই সেগুলি গ্রহণ করতে সকল শ্রেণীর 
শ্লোতাদেরই কারো কোন দ্বিধা হতো না। বৈজ্ঞানিকের যে মনঃসংযোগ বা 
চিন্তার তন্ময়তার প্রয়োজন, তা যে তার ছিল, এ-বিষয়ে কারো সন্দেহ থাকার 
কথা নয়। চিন্তার গভীরতায়, সমাধিলাভের চেয়ে তনম্ময়ডা আর কি হতে 
পারে? এদিকে, তিনি যে নিজেই ঈশ্বরদর্শন করেছেন তা" নয়, অন্যকেও 
পন করাতে পেরেছেন বীর রুশ পথে চলেছিলেন। রঃ 

লিরও. উপ ০০ 
মতগুলিরও. আলোচনা দরকার। ধা লাগা বা বুঝতে 
চন রী তে হু তে 
বলেছেন, বালক গদাধরের অদ্ভুত মেধা ও প্রতিভার বিকাশে পিত্তা ক্ষুদিরাম 
বিদ্রিত হয়েছিলেন। তবে-সঙ্গে সঙ্গে.তিনি-এও দেখেছিলেন যে, বালকের..মন 
কতকগুলি বিষয়কে. যেমন আগ্রহের -জঙ্গে.. গ্রহণ .ও ধারণা -করে “অপর 


রামকৃ্ণ-বিবেকালন্দ সাহিত্যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ৬৩৭ 


কতকগুলি বিষয়ের সম্বন্ধে তেমনি উদাসীন থাকে । পাঠশালায় গিয়ে তার 
গণদিতেও বেশ উন্নতি হয়েছিল, কিন্তু “চতুর্দশ বর্ষে পদার্পণ করিবার পর হইতে 
বালকের ভক্তি ও ভাবুকতা এত অধিক হইয়া উঠিয়াছিল যে, পাঠশালার 
অর্থকরী শিক্ষা তাহার পক্ষে .এককালে | বলিয়া তাহার নিকট 


করে রেখে ব্রন্মজ্ঞান লাভ করার পর কেবলমাত্র জগতের মঙ্গলের জন্য মনকে 
অন্য জগৎ হতে একধাপ নিচে নামিয়ে রাখতেন, তার পক্ষে এখন মনকে 
বহিমুর্ঘী বা বহুমুখী করা সম্ভব নয়। মাথা টনটন করা তার এই মনোভাবেরই 
অভিব্যক্তি । শ্রীরামকৃষ্ণ অনেক ক্ষেত্রে বিশ্বাসের ওপর জোর দিয়েছেন। বিশ্বাস 
করতে গেলে কি সম্পূর্ণ অবিশ্বাস নিয়ে আরম্ভ করা চলে? মনে রাখা দরকার 
যে, আধুনিক বিজ্ঞানের কয়েকটি অতি-প্রচলিত বিশ্বাস এখনো প্রমাণোত্তীর্ণ 
হয়নি। অঙ্কশাস্ত্রের বেলাতেও তাই। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক গিডেল (0০9৫91) 
বলেছেন £ 472া) 11 1/20161720155 ৬/6 11150 80171 01001)5 01780 219 1101 
0০৬৪১1০.৮৮ তেন্কশাস্ত্রেে কতকগুলি সত্য মেনে নিতে হয়, যেগুলি প্রমাণ 
করা যায় না।) সেইরকম, ধর্মজগতে প্রবেশ. করার শুরুতেও কতকগুলি সিদ্ধান্ত 
মেনে নিতেই হয়। 

এবার স্বামী বিবেকানন্দের কথায় আসা যাক। শৈশব হতেই তার 
যুক্তিবাদী মনের সত্যকে যাচাই করে নেওয়ার প্রবণতার পরিচয় পাওয়া যায়, 
যখন দেখি বীরেশ্বর বা বিলে গাছে চড়ে বসে আছেন সত্যি সত্যি ব্রহ্মাদত্তি 
ঘাড় মটকে দেয় কিনা দেখবার জন্য, অথবা কলাগাছের ঝোপে বসে আছেন 
মহাবীরের দর্শন-আকাঙ্কায়। আবার পিতার বৈঠকখানায় যখন কেউ নেই, 
বিভিন্ন জাতির জন্য নির্দিষ্ট হুকাগুলিতে মুখ দিয়ে করে টেনে দেখছেন 
সত্যি সত্যি জাত যায় কিনা। আর এই মনোবৃততিই অভিব্যক্তি পাই তর 
উত্তরজীবনে যখন দেখি তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে বা শ্রীরামকৃষ্ণকে সোজাসুজি 
জিস্ঞাসা করছেন £ “আপনি কি ঈশ্বরদর্শন করেছেন?” শ্রীরামকৃষ্ণকে 
বলছেন ঃ “রূপটুপ যা দেখেন তা আপনার মাথার খেয়াল”; অথবা তাঁকে 
বলছেন £ “অন্যেরা যা বলুক, আমার নিজের যখন বিশ্বাস হবে, তখন 
আপনারে অবতার বলব।”' স্বামীজী বলেছেন £ “অন্ববিশ্বাস করার অর্থ 
হইল 'মানবাত্মার অধঃপতন। নাস্তিক হতে চাও তো তাই হও; কিন্তু বিনা 
প্রশ্নে কোন কিছু গ্রহণ করিবে না।”৯ এদিকে, যে- স্বামীজী বেদের এত 


%/95 15950) 87৬৩৫) 051 ৮618৩ 00 051155 1... ৬181 ও 108৮০ ৬/৩1809600 
936 015 98055 £16 080 0০91185 £1৬1 10 0৪ ?+"৯ (যদি আমাদের বিশ্বাসই 

হয়, তা হইলে আমাদের বিচারক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে কেন? 
৪৩ 


৬৩৮ উদ্বোধন ঃ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সম্বলন 
ভগবানের সর্বশ্রেষ্ঠ দানকে ব্যবহার না করিবার আমাদের কি অধিকার 


কম্বলের মতো মশকাবৃত ধ্যানমগ্ন তাকেই গিরিশবাবু ডেকে জাগাতে পারেন 
নাই; আবার জার্মানির কিয়েল নগরে অধ্যাপক পল ডয়সন কাব্যগ্রশ্থরত 
তাকেই ডেকে সাড়া না পেয়ে বিরক্ত হয়েছিলেন। অবশ্য প্রফেসর যখন 
দেখলেন যে, স্বামীজী তম্ময়ভাবে পড়ার সময়ের কবিতাগুলি হুবছ উদ্ধৃত 
করলেন তখন তিনি অবাক হয়ে গেলেন।৯২ ধ্যান সম্বন্ধে স্বামীজীর মন্তব্য 
এখানে উল্লেখযোগ্য £ “যদি তুমি প্রকৃতির উপর আধিপত্য চাও ইহা ধ্যানের 

সম্ভব হইবে)। আজকাল বিজ্ঞানের আবিষ্টিয়াও ধ্যানের দ্বারাই 
হইতেছে। তাহারা (বৈজ্ঞানিকগণ) বিষয়বন্রটি তম্ময়ভাবে অনুধ্যান করিতে 


পেরেছিলেন যে, “... পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সকল বিভাগেই, যথা--0)677151, 
[115105, 090198), /£90017017), [1550 151810)01786105 প্রভৃতিতে তাহার 
বিশেষ দখল ছিল এবং তৎসংক্রান্ত সকল প্রশ্নই অতি সরল ভাষায় দুই-চারি 
কথায় বুঝাইয়া দিতেন।”১৫ আর এটা আমরা জানি যে, দুচার কথায় বুঝিয়ে 
দিতে তারাই পারেন যাঁদের সেই বিষয় সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান আছে। 
বিজ্ঞানমনস্কতা স্বামীজীর মধ্যে এমন ঘনীভূত হয়েছিল যে, যখন তিনি 
বেলুড় মঠে অসুস্থ হয়ে গুরুভাইদের কথায় কবিরাজী ওষুধ খাচ্ছেন, তখনো 
তার মনের কথা--“আমার মত কিন্তু একজন সায়েন্টিফিক চিকিৎসকের হাতে 


অলৌকিক দৃশ্য দর্শন করিয়াছি, আর সঙ্গে সঙ্গে বলে যে, তোমার উহা 
দেখিবার কোন অধিকার নাই, আমি তাহার কথা বিশ্বাস করি না।... 
বৈজ্ঞানিক সত্যের বিরোধী হইলে তৎক্ষণাৎ উহা পরিত্যাগ কর।””১৭ তার 
আরেক উক্তি ঃ “পুরাতন খষিগণের হয়েছিল, আর আমাদের হবে না?... 


নয়। কেন তুমি পরীক্ষাগারে গিয়া ক্ষাররস, অন্নরস প্রভৃতি মিশাইয়া দিনের 
পর দিন গবেষণায় তোমার হাত পোড়াও নাই? এ প্রণালীতেই তুমি ধীরে ধীরে 
ররর বারা ররর নর 
আছে। 
বিজ্ঞানের দ্বারা তিনি এত প্রভাবান্থিত হয়েছিলেন যে, তার বক্তব্যের 
অনেক অংশ, এমনকি ধর্মীয় ব্যাখ্যাও বৈজ্ঞানিক তথ্যের ওপর ভিত্তি করে 
১ স্পি পপুজ্এ বউ 
পরিচয় পাওয়া যায়। এই সম্বন্ধে তার কয়েকটি উদ্ধৃতি পাঠ করছি। (ক) 
“বেদ বলেন- সৃষ্টি অনাদি ও অনন্ত। বিজ্ঞানও প্রমাণ করিয়াছে যে, বিশ্বশক্তির 
সমষ্টি সর্বদা সমপরিমাণ ।”*২০ (খ) “ "ডিসকভার” শব্দটির অর্থ--অনন্ত জ্ঞানের 


আসিল, অমনি তিনি উহা দেখিতে পাইলেন।”২১ (গ) “ম্তিষ্কের দৃষ্টিশক্তির 
কেন্দ্রটিই দর্শনেন্ত্রিয়, চক্ষুটি নয়। এইরূপ প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয়ের কাজ আভ্যন্তরীণ 
একমাত্র মনের প্রতিক্রিয়া ঘটিলেই বন্ত-সম্বন্ধে আমাদের প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয়। 
এই প্রত্যক্ষ জ্ঞানের জন্য সংজ্ঞাবহ এবং ক্রিয়াবাহী উভয় প্রকার নার্ভই 
(5917501% 81701710101 17)6195) প্রয়োজন ।*২২ (ঘ) “ধবংস বলিতে কারণে 
লয়, কারণে প্রত্যাবর্তন-যে-সকল উপাদান হইতে কোন বস্তু নির্মিত হইয়াছিল, 
সেগুলি তাহাদের আদিম অবস্থায় চলিয়া যায়। ধ্বংস শব্দের এই অর্থ 
ব্যতীত সম্পূর্ণ অভাব বা বিনাশ-অর্থ যে অসম্ভব, তা স্পষ্টই দেখা 
যাইতেছে। কপিল অনেক যুগ পূর্বে ধ্বংসের অর্থ যে “কারণে লয়' 
, বাস্তবিক উহা ছারা যে তাহাই বুঝায়, আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান 

অনুসারে তাহা প্রমাণ করা যাইতে পারে।.. , বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারে ... প্রমাণ 
করা যাইতে পারে-_জড়কন্তও অবিনশ্বর ।*'২৩ ডারউইনের ক্রমবিকাশ (9$010110) 
01901) সম্বন্ধে স্বামীজী যে-অভিমত প্রকাশ করেছিলেন, তা থেকে তার 
বৈজ্ঞাযিক চিন্তার গভীরতা উপলব্ধি করতে পারা বায়। তিনি এই মতবাদকে 
১৯ পি ০২ 
£ “আমার বিবেচনায় 9008816 (লড়াই) এবং ০০1[৩1100) (প্রতিদ্ন্দ্িতা) 


৬৪০ উদ্বোধন £ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সম্কলন 


জীবের পূর্ণতালাভের পক্ষে অনেকসময় প্রতিবন্ধকতা হয়ে দাঁড়ায় ।... জীবমাত্রই 
পূর্ণ আত্মা। আত্মার বিকাশের তারতম্যেই বিচিত্রভাবে প্রকৃতির অভিব্যক্তি ও 
বিকাশ।... প্রকৃতির অভিব্যক্তির নিন্নস্তরে যাই হোক, উচ্চজ্তজরে কিন্তু প্রতিবন্ধকগুলির 
সঙ্গে দিনরাত যুদ্ধ করেই যে ওদের অতিক্রম করা যায়, তা নয়; দেখা যায় 
সেখানে শিক্ষা-দীক্ষা, ধ্যান-ধারণা ও প্রধানত ত্যাগের দ্বারাই প্রতিবন্ধকগুলি 
সরে যায় বা অধিকতর আত্মপ্রকাশ উপস্থিত হয়। সুতরাং 0১908০16 প্রেতিবন্ধক)- 
গুলিকে আত্মপ্রকাশের কার্য না বলে কারণরূপে নির্দেশ করা এবং প্রকৃতির 
এই বিচিত্র অভিব্যক্তির সহায়ক বলা যুক্তিযুক্ত নয়।”২ স্বামী বিবেকানন্দ 
“রাজযোগ” বুঝাতে গিয়ে ঘনঘন এ্যানাটমির (8791017) সাহায্য নিয়েছেন। 
আবার সৃষ্টি ও লয় বুঝাতে গিয়ে “ইথার” (60161) সম্বন্ধে যে-আলোচনা 
করেছেন তাতে তার তৎকালীন বৈজ্ঞানিক তথ্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচিতির 
কথাই প্রকাশ পায়। তিনি বলেছেন £ “বিশ্বের যত শক্তি আছে, অধ্যাত্মবিজ্ঞানে 
তাহার সমষ্টিকে “প্রাণ বলে।... কঠিন, তরল প্রভৃতি যে-সব বন্ত্কে আমরা 
জড়পদার্থ বলিয়া থাকি, সে-সবই একটি মুল জড়পদার্থ হইতে উৎপন্ন 
হইয়াছে;.. এই মূল পদার্থের নাম “আকাশ, (ইথার)...। আকাশের উপর 
এই প্রাণের কারে ফলেই বি সহ, রং এ কালের 
অন্তে--অর্থাৎ কল্পান্তে-একটি সৃষ্টির, 'বিরতি-সময় আসে।... যখন রি 
আসে, তখন.. সবকিছুই খশ্ড-বিখগ্ড হইয়া “আকাশে” লীন হয় ।”২৫ 
রাখবেন, স্থামীজী যেসময় 6৫1৩-এর কথা ২০০ তখন সূর্যের কিরণ 
কিভাবে পৃথিবীতে আসে, এই সম্বন্ধে নিউটনের কর্পাসকুলার মতবাদ 
(00105০0181 (11601/) চলে গিয়ে হাইগেনের ([78/51)97) ওয়েভ মতবাদ 
(৬/8/০ সি রি মতবাদই বলবৎ ছিল। পরে অর্থাৎ ১৯০৫ সালে 
আইনস্টাইনের ডিউয়াল মতবাদ (19881 01160) এসে ইথার মতবাদকে 
ধূলিসাৎ করে দেয়। এরূপ আরেকটি অধুনা-মতে বৈজ্ঞানিক ভুল স্বামীজী 
বলেছিলেন, যখন তিনি তার গুরুভাই (স্বামী শিবানন্দ)-কে ম্যালেরিয়ার 
আক্রমণ হতে উদ্ধার পাবার জন্য জল ফিলটার করে খেতে বলছেন।২৬ ওই 
কালে, মশা দূষিত জলের মাধ্যমেই ম্যালেরিয়া বিস্তার করত, এই ধারণা 
বলবৎ ছিল।২* অবশ্য এটা তো আপনারা জানেন যে, বছ বৈজ্ঞানিক তথ্যই 
পরে পরিবর্তিত বা পরিত্যক্ত হয় এবং ভুল মেনে নিয়ে সত্যের দিকে এগিয়ে 
যাওয়াটাই বিজ্ঞানের বিশেষত্ব ও শ্রেষ্ঠ গৌরব। | 

স্বামীজীর দৃঢ় ধারণা হয়েছিল যে, ভারতের আশু প্রয়োজন বিজ্ঞানশিক্ষার 
বিস্তার। তিনি স্থামী বরক্মানন্দকে ১৮৯৭ সালে মঠে শিক্ষাদান প্রসঙ্গে লিখছেন £ 
“এক সেট 17)510$ (পদার্থবিদ্যা) আর 0)211190-র (েসায়নের) সাধারণ 
যন্ত্র ও একটা (919১০০%৩ (দূরবীক্ষণ) ও 1710109001৩ € ) ১৫০।২০০ 
টাকার মধ্যে সব হবে।... আর বাঙালা ভাষায় যেসকল 9016110100 . 
(বিজঞানস্্ী়) পুস্তক আছে তা সব কিনবে ও পাঠ করবে।”২* অনাত্ 
বলছেন £ “আমাদের চাই কি জানিস?-_ স্বাধীনভাবে স্বদেশী বিদ্যার সঙ্গে 
ইংরেজী আর $০16109 (বিজ্ঞান) পড়ানো; চাই 1501171081 60০80107 (কারিগরী 
শিক্ষা)... [0181) ০৫০৪10। (উচ্চশিক্ষা) থাকলেই কি, 'আর গেলেই বা 
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কি?””২৯ মহীশুরের রাজাকে বলছেন £ “যদিও ভারতের বিশেষত বলিতে 
দর্শন ও ধর্মকেই বুঝায়, তথাপি যুগপ্রয়োজনে তাহাকে পাশ্চাত্য-বিজ্ঞান- 
অর্জনে ও সামৃহিক সমাজসংস্কারে আশু তৎপর “হইতে হইবে” এই 
গলি ওর সপ 

প্রশংসায় ৬ পলা পপ 
হবেইান্ডাহা পত্রিকার জন্য স্বামীজী যেসব বিষয় নির্দিষ্ট করেছিলেন, তার 


ও অপরাপর প্রাকৃতিক বিজ্ঞানসমূহ যেমন জড়জগতের সত্য অন্বেষণ করে, 
ধর্মের লক্ষ্য সেরূপ অতীন্দ্রিয় জগতের সত্য।... খাষিগণ প্রায়শ জড়বিজ্ঞান 


সম্পূর্ণ হইবে ।”৩৫ “প্রথমে তাপ, আলো ও তড়িৎ (77690 11270 1 
81600101/) বিভিন্ন শক্তি বলিয়া সকলে জানিত। এখন প্রমাণ হইয়াছে, 
এগুলি সব এক,. এক শক্তিরই অবস্থান্তর মাত্র।”৩* “একত্বে' উপনীত 
হইলেই সব বিচার সমাপ্ত হয়, সুতরাং আমরা প্রথমত বিশ্লেষণ (21181)515), 
তারপর সমন্বয় (5১17019515) অবলম্বন করিয়া থাকি। বিজ্ঞানের রাজ্যে দেখা 
যায়, একটি অন্তনিহিত প্রীকৃতিক শক্তির অনুসন্ধানের ফলে শক্তিগুলির সংখ্যা 
কমিতে থাকে। চরম একতৃকে পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিতে পারিলেই জড়বিজ্ঞান 
লক্ষ্যে উপনীত হয়। একত্বে পৌঁছিলেই আমাদের বিশ্রাম। জ্ঞানই চরম 
অবস্থা। সকল বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ ধর্মবিজ্ঞান বছু পূর্বেই সেই একত্ব আবিষ্কার 
করিয়াছে, সেই একত্বে অদ্বৈততত্বে উপনীত হওয়াই জ্ঞানযোগের লক্ষ্য । 
বিশ্বময় এক পরমাত্মাই বিরাজ করিতেছেন, ক্ষুদ্র জীবাত্মাগুলি তাহারই অভিব্যক্তি 
মাত্র।৩ অন্যত্র বলেছেন £ “যখন আবিষ্কৃতি হইল, “আমি ও আমার পিতা 


৬৪২ উচ্বোধন £ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্লন 
ও ০১৮১৭৭০৭৪০০ পল 


ক্রমশ অগ্রসর হউক, দেখিবেন স্থুল ক্রমে সৃক্্ হইতে সৃক্ক্রতর পদার্থে লয় 
পাইতেছে; শেষে এগুলি এমন স্থানে আসিবে, যেখানে এই সমুদয় জড়বন্ত 
ছাড়িয়া একেবারে অজড়ে বা চৈতন্যে যাইতেই হইবে। জ্ঞানের সকল 
বিভাগেই স্থুল ক্রমশ সৃক্ষ্বে মিলাইয়া যায়, পদার্থবিদ্যা দর্শনে পর্যবসিত 
হয়।””৪০ 

স্বামীজী জড়বিজ্ঞানের সীমিত পরিধি দেখেছেন। তিনি বলেছেন £ “আপেল 
ভূমিতে কিরূপে পড়ে, অথবা বৈদ্যুতিক প্রবাহ কিরূপে শ্ায়ুকে উত্তেজিত 
হযে, ঘি ফেদ্র এরই জানাই জীবনের এবানার কাজ হয, তবে তো 
আমি এখনই আত্মহত্যা. করি। আমার সন্কক্প-সবকিছুর মর্মস্থল অনুসন্ধান 
করিব।... আমার 'দর্শন' বলে-জগৎ ও জীবনের সমুদয় রহস্যই জানিতে 
পাপ পুশ এট পপ 
কিন্তু যখন কেহ বলে, এই বিজ্ঞানচর্চাই সব, ইহা ছাড়া জীবনে আর কোন 
উদ্দেশ্য নাই তখন সে নির্বোধের মতো কথা বলিতেছে।””৪১ 

স্বামীজীর এইসব উক্তি হতে এটাই প্রতিপন্ন হয় যে, ধর্মবিজ্ঞান শুধু যে 
বিজ্ঞান তাই নয়, আরো উন্নততর বিজ্ঞান (স্বামীজীর ভাষায় “25865! 0181 
$০161099'), যা সমস্ত বন্ত, ৬৯ তব অনুসন্তানকরে। 
আগেই দেখান হয়েছে যে, 

১৬3৮৬ পৃ পর পল পপাু 
লক্ষ্যে পৌঁছানোর পর যিনি এক ধাপ নেমে এসে লোকশিক্ষা দেন, 


চৈতন্যে জগৎ ০ “এক চৈতন্য অভেদ, লোকের মধ্যে, 
মলমুত্রের মধ্যে।' যে অনুভূতির রাজ্য এটা 0150101070০ বা অবৈজ্ঞানিক 
রে ও যেতে পারে ৮০/০7 $015705 বা জড়বিজ্ঞানের নাগালের বাইরে। 
এ প্রক্ষিতেই আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের “মা, আমার বিচারবুদ্ধিতে বন্্রাধাত 
হোক"' কথাটির তাৎপর্য খানিকটা হৃদয়ঙ্গম করতে পারি। 

অতীতে ধর্ম ও বিজ্ঞান নিয়ে অনেক বাগ্বিতণ্ডা হয়ে গেছে। আমার মনে 
হয় স্বামীজীর বাণী ও রচনার মাধ্যমে সারা জগৎ ধর্ম ও বিজ্ঞানকে তাদের 
যথাস্থানে দেখতে সমর্থ হবে। এরূপ দেখা এখন বিশেষ প্রয়োজন।* [] 
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৩৬ এ, ৯ম খণ্ড, পৃঃ ৩৮৪ 

৩৭ এ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪১১ 

৩৮ এ, ওয় খণ্ড, পৃঃ ২৫৫ 

৩৯ এ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১০১ 

৪০ এ, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৯ 

৪১ এ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৬৩ 


* ৮২ বর্ধ ৯ সংখ্যা 


রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠা ও তার 
এতিহাসিক তাৎপর্* 
নিমাইসাধন বসু 


স্বামী বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশন তার জন্মলগ্ন ১৮৯৭ শ্রীস্টাব্দ 
থেকে লক্ষ লক্ষ দুর্গত জনগণের সেবা করছেন এবং সঙ্ঘটিত সমাজসেবামূলক 
প্রতিষ্ঠানরূপে সর্বজনস্বীকৃত। রা রা উর ই বর 
এ-ঘটনা সকলের জানা। মানবসেবার আদর্শ শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দের 
মধ্যে নিজেই অনুপ্রবেশ করিয়েছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ সর্বদাই দুঃখী মানুষের 
দুর্দশায় চিন্তিত ছিলেন। তিনি বলতেন, জীবই: শিব! কে বলে যে তাদের দয়া 
দেখাও? দয়া নয়, সেবা-মানবসেবাই ঈশ্বর সেবার সম্মান পাবে! বিবেকানন্দকে 
তার গুরুর এইকথা গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল এবং স্থামীজী স্থির করেছিলেন 
যে, যখনই সুযোগ পাবেন তখনই এই নির্দেশকে কর্মে পরিণত করবেন। 
শ্রীরামকৃষ্ণ ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিন-রাত্রি অসংখ্য পুরুষ ও নারীর দুঃখ-দুর্দশার 
কথা শুনেছেন। সকলে তার কাছে আসছেন একটু সান্তনা ও আরামের জন্য, 
একটু করুণা, ভালবাসা, তাদের দুঃখ-দুর্দশায় একটু আশার আলোর জন্য। 
একবার বিবেকানন্দ যখন শ্রীরামকৃষ্ণকে অনুরোধ করলেন, তাকে নির্বিকল্প 
'সমাধি দেবার জন্য, ৯ ০ কারণ তিনি 
ব্যক্তিগত জীবনে ঈশ্বরপ্রাপ্তিকেই সর্বোত্তম প্রাপ্তি বলে মনে করতেন 


এই বীজ, এর থেকে বেশি উর্বর জমিতে বপন করা সম্ভব হয়নি। 
বিবেকানন্দের মনে এইভাব সর্বদা জাগরূক ছিল। ১৮৯০ শ্্রীস্টাব্দের ২৬ মে 
এই সম্বন্ধে তিনি প্রমদাদাস মিত্রকে এক পত্র লেখেন। ভারত ভ্রমণকালে তার 
সর্বদা এই বিষয় মনে ছিল, এমনকি যুক্তরষ্ট্র সফরকালেও। এইভাব ক্রমশ 
তার মনে দানা বাঁধছিল। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লেখা ২৭ এপ্রিল ১৮৯৬ 
তারিখের চিঠিতে এটা স্পষ্ট আকারে দেখা গেল। এই চিঠিতে তিনি 
সবিস্তারে এই ভাবী প্রতিষ্ঠানের কি আচরণবিধি হবে তাও জানিয়েছেন। এই 
চিঠিটি একটি স্মরণীয় দলিল। এটি স্বামীজীর সাংগঠনিক ক্ষমতা, কার্যকরী 
জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও দূরদৃষ্টির প্রকৃষ্ট প্রমাণ। 

তারপর এল এঁতিহাসিক “মে দিবস'। এ এক নতুন ধরনের “মে 
দিবস'। ভারতবর্ষে .একটি স্থায়ী সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার পক্ষে এটা-কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। 
যে_এঁতিহাসিক “মে দিবসের সঙ্গে আমরা অধিক পরিচিত সেটা ছিল ১৮৯৭ 
* ২৪ জুলাই ১৯৮৪-_রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানের ৫২তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে প্রদত্ত ইংরেজী 
ভাম্ণটি বিমলকুমার ঘোষ কর্তৃক অনুদিত 


রামকৃঞ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠা ও তার এঁতিহাসিক তাৎপর্য ৬৪৫ 


সুপ নী ১৯-১৯৮-২০৯ বলরাম বসুর বাড়ি। 

বক্তা স্বামী বিবেকানন্দ। অন্যান্য ত্যাগী সম্্যাসীরাও উপস্থিত। রামকৃষ্ণের 
অনুরাগীও উপস্থিত ছিলেন। তার এঁ এঁতিহাসিক ও স্মরণীয় বক্তব্যের 
সপন ৬ যে সঙ্ঘ স্থাপন করার প্রস্তাব তিনি 

তার মধ্যে নিম্নলিখিত উদ্দেশ্য, আদর্শ ও কার্যসূচী অবশ্যই থাকবে। 
১) মানব কল্যাণের জন্য রামকৃষ্ণ যে সত্যপ্রচার করেছেন, সেই সত্য 
ও নিজ জীবনে তার প্রয়োগ করতে হবে।... এই সত্যকে নিজ 
জীবনে প্রতিফলিত করে জনজীবনে মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির চেষ্টা 
করতে হবে। 

(২) এই সঙ্ঘকে বিভিন্ন ধর্মের অনুগামীদের মধ্যে একমাত্র অনাদি ও 
শান্ধত ধর্মই যে তার প্রচার করতে হবে। 


শুনি 
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(ক) এমন জ্ঞান ও বিজ্ঞান মানুষকে শিক্ষা দিতে হবে যা জনগণের 
ব্যবহারিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির সহায়ক হবে। 
(খ)ট কলা ও শিল্পে উৎসাহিত করতে হবে। 
(গ) শ্রীরামকৃষ্জজীবনে বেদান্ত ও .অন্যান্য ধর্মমত গ্রহণ-জনগণের 
মধ্যে প্রচার ও ব্যাখ্যা করে বোঝাতে হবে। 
(8) বিদেশে এই সঙ্ঘের কাজ হবে ভারতবর্ষের সঙ্গে সেই দেশের 


আরো ভাল করা। 
শুধু ভারতে নয় পৃথিবীর ইতিহাসে স্বামীজীর এই সঙ্ঘ-প্রতিষ্ঠা একটি 
নজিরবিহীন আন্দোলন। -সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করে বিবেকানন্দ দায়মুক্ত 
হলেন। স্বামীজী দেখেছিলেন, র মনে কি তীব্র প্রতিক্রিয়া হতো যখন 


চরম দারিদ্র্য ও দুর্দশাতে সাহায্য করবার জন্য কেউ দয়া দেখাত। শ্রীরামকৃষ্ণ 
বলতেন-_-জীবে দয়া? দয়া দেখাবার তুমি কে? তুমি তো একজন হতভাগ্য ! 
তুমি দয়া করবে? না--না, দয়া নয়। শিবজ্ঞানে জীবসেবা। স্বামীজীর এই 
কথাগুলি শোনার সুযোগ হয়েছিল। তার অন্তর্নিহিত অর্থ উপলব্ধি করে 
স্বামীজী স্থির করেছিলেন, যদি ঈশ্বর সুযোগ দেন, তাহলে এই সত্য আমি 
পৃথিবীতে জ্ঞানী-অজ্ঞানী, ধনী-দরিদ্র, ব্রান্মাণ-চণ্ডাল সকলের মধ্যে প্রচার 


করব। 
মিশনের উৎপত্তি, ভিত্তি ও উদ্দেশ্য আলোচনা এখানে প্রয়োজনীয় 
ও | “সঙ্ঘটিত সেবাকার্য ভারতে ও পশ্চিমী পৃথিবীতে শ্রীস্টীয 
০ পপ জনন ডি বু 
প্রভাবিত হয়েই রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠায় উদ্ৃদ্ধ হন। বিদেশী পণ্ডিতদের মধ্য 
থেকে দুজনের দৃষ্টান্ত এখানে দেওয়া যায় এই প্রসঙ্গে। সি. এইচ. হেমস্যাথ 
তার “ইন্ডিয়ান ন্যাশন্যালিজম্‌ ও হিন্দু সোস্যাল রিফর্ম গ্রন্থে লিখেছেন, 
রামকৃষ্ণ মিশন গভীর মনন ও সমাজসেবার দ্বৈত ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। 
রা প্রাচীন ধর্মবিশ্বাস ও ভক্তিকে উদ্বুদ্ধ করা। দ্বিতীয়ত, হেমস্যাথের 
পাশচাতোর ভালর্শে সমাাসেবা ও লোকহিতেষণার ছারা । রিচার্ড লানয 
তার দি স্পীকিং গ্রন্থে ইঙ্গিত করেছেন যে, রামকৃষ্ণ মিশন খ্রীস্টীয় 


৬৪৬ উদ্বোধন £ শতাব্দীজযন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


চিন্তায় প্রভাবিত এবং হিন্দুধর্ম যে একেশ্বরবাদ ধর্মের মধ্যে নিহিত সেই 
এতিহাসিক সার্বজনীন ভাব প্রচারে উদ্যমী, তাও পাশ্চাত্য মতের অনুগামী এই 
ইঙ্গিতও করেছেন। 
ঠিকভাবে বলতে গেলে এই দৃষ্টিভঙ্গিগুলি শ্রান্ত। আগেই সংক্ষেপে 
জানানো হয়েছে রামকৃষ্ণ মিশনের উৎপত্তি ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে। সেখানে 
্ীস্টীয় মতের সঙ্গে মিশনের মতবাদের মূলগত পার্থক্য পরিষ্কারভাবে 
জানানো হয়েছে। সঙ্ঘগঠনের জন্য স্বামীজীর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ছিল, যদিও 
পাশ্চাত্য দেশ ভ্রমণের অভিজ্ঞতার ফলে তা সম্ভব হয়েছিল। তিনি নিজেই তা 
পরিষ্কারভাবে জানিয়েছেন তার 'মে দিবসে'র বন্তৃতায়। যখন তিনি বললেন ঃ 
“বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণের পর আমার মনে এই দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে যে, কোন 
প্রতিষ্ঠান গঠন ছাড়া কোন বড় অভিপ্রায় কৃতকার্য করা সম্ভব নয়।” এটাও 
অবশ্য স্বীকার্য যে, স্বামীজীর কয়েকজন গুরুভাই, স্বামীজী যে আদর্শ বাস্তবে 
রূপ দেবার চেষ্টা করছেন সে-সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন। স্বামী 
যোগানন্দ সন্দিষ্ধভাবেই স্বামীজীকে প্রশ্ন করেছিলেন £ “তুমি বিদেশী নিয়মে 
এইসকল রীতি এখানে প্রয়োগ করতে চাইছ! তুমি কি বলতে পার, ঠাকুর 
এইরকম কোন নির্দেশ দিয়েছিলেন?” সঙ্গে সঙ্গে স্বামীজী যে উত্তর দিয়েছিলেন 
১৬ প৮--১৭ 
র নয়? তীর এক অফুরন্ত | 
জীবনের সীমাবদ্ধ চিন্তাকে তিনি সাহসের সঙ্গে অসীমের দিকে চালিত করতে 
পারতেন। আমি সকল গণ্ডিকে ভেঙে দেব এবং পৃথিবীতে তার সেই অসীম 
ভাবের কথা প্রচার করব। ছড়িয়ে দেব... আমি পৃথিবীতে 
বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে নতুন এক সম্প্রদায় সৃষ্টি করতে জন্মগ্রহণ 
করিনি।” স্বামীজী এখানেই থামেননি। তিনি আরো এগিয়ে যান। উত্তরের 
শেষ অংশে যোগানন্দ স্বামীকে আরো জানান যে, তিনি ভারতের ভূমি ও 
মানুষকে সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী অনুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখেছেন এবং ঠাকুর 
রামকৃষ্ণের জীবন ও বাণীর অনন্ত পরিধিকে জীবনের অঙ্গীভূত করে উ 
করেছেন। জন্য যেন স্বামীজীর মধ্যে ঢাকা আগ্নেয়গিরির আবরণ 
উন্মোচিত হয়েছিল। তিনি আবেগের সঙ্গে জানালেন £ 
“প্রভুর দয়ার নিদর্শন ভূয়োভূয়ঃ এ-জীবনে পেয়েছি। তিনি পেছনে 
দাঁড়িয়ে এসব কাজ করিয়ে নিচ্ছেন। যখন ক্ষুধায় কাতর হয়ে গাছতলায় পড়ে 
থাকতুম, যখন কৌপীন আঁটবার বস্ত্রও ছিল না, যখন কণপর্দকশূন্য হয়ে 
কৃতসঙ্কল্প, তখনো ঠাকুরের দয়ায় সর্ববিষয়ে সহায়তা পেয়েছি। 


হয়েছে, যে সম্মানের শতাংশের একাংশ পেলে সাধারণ মানুষ উম্মাদ হয়ে 
যায়, ঠাকুরের কৃপায় তখন সে সন্মানও অক্লেশে হজম করেছি-প্রভুর ইচ্ছায় 
সর্বত্র বিজয়! এবার এদেশে কিছু' কাজ করে যাব, তোরা সন্দেহ ছেড়ে 
আমার কাজে সাহায্য কর, দেখবি-তার ইচ্ছায় সব পূর্ণ হয়ে যাবে।””১ 
রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে শ্রীস্টান মিশনের ও উদ্দেশ্যের দিক 


রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠা ও তার এঁতিহাসিক তাৎপর্য ৬৪৭ 


এত সত্তেও বলা যায় যে, খ্রীস্টান মিশনারিদের বিশ্বাস ও কাজের মধ্যে 
সমবেদনার কঠিন চাপ, কর্তব্যনিষ্ঠা, পরোপকার, পাপীর মুক্তি এবং ধর্মাস্তকরণ 
ইত্যাদির উপর জোর দেওয়া হয়েছে যা রামকৃ্ণ-বিবেকানন্দের শিক্ষা এবং 
সামাজিক ও ধর্মীয় প্রত্যয়ের মধ্যে নেই। আমরা তা দেখতে পাই কতকগুলি 
স্বীস্টান মিশনারির নামের মধ্যেই; যেমন, শ্্রীস্টান জ্ঞানোন্নয়ন সমিতি, শ্বীস্টীয় 


নতুন জন্মান্তর হয়, তখনই ধর্মস্তরকরণ সম্ভব এবং পাপের উপর আধিপত্য 
প্রতিষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্প্রদায় প্রচার করে, “মানুষ দোষী, ভগবান যীশু মৃত, 
আবার মুক্তিও সম্ভব।' উইলিয়ম কেরির উদ্যমে স্ত্রীস্টীয় সমিতি গঠন করা 


প্রচারক রিচার্ড বিস্ময়ের সঙ্গে প্রশ্ন করেছিলেন £ সি 
যখন ভারত আমাদের মহান ত্রাণকর্তা যীশুর কাছে মাথা নত করবে?” 
১৮১৭ শ্রীস্টাব্দে লন্ডন মিশনারি সোসাইটির একজন প্রচারক লিখেছিলেন, 
“আমরা শক্রর দুর্গে আমাদের ক্রুশ তুলে দিয়েছি... আমরা আমাদের 
তরবারি নামিয়ে রেখেছি এবং স্থির করেছি এই ভারতে ভগবান বীশুকে তার 
সিংহাসনে স্থাপনের জন্যই ব্যবহৃত হবে।” 

্রীস্টান মিশনারি প্রতিষ্ঠানগুলির কার্যাবলী ও উদ্দেশ্য সমসাময়িক রাজনৈতিক, 
অর্থনৈতিক, গ্রতিহাসিক ও সামাজিক অবস্থা পর্যবেক্ষণের পর মূল্যায়ন করতে 
হবে। শ্বরীস্টীয় সংগঠন এবং প্রচারকগণ সুস্পষ্টভাবে সীমাবদ্ধতা ও দুর্বলতা 
সত্ত্বেও ভারতীয় জীবনে ও চিন্তার বিভিন্ন ক্ষেত্রে বহুমুখী গুরুত্বপূর্ণ অবদান 
রেখেছেন। ভারতে ও বিদেশে সামাজিক ও ধর্মীয় সংগঠনগুলির বিভিন্ন 
স্তরভেদে সংশোধন বা ধর্মাভিযানের কোন স্থান নেই, লক্ষ্য করা যায়। অন্য 
কেউ নয় স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেই খুব জোরের সঙ্গে সমালোচনা করেছেন। 
রামকৃষ্ণ মিশনের মধ্যে কোন ব্যক্তিবিশেষ, দল বা ধর্মসম্প্রদায়ের সমালোচনা 
স্বামীজী নিজেই কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ 
উভয়েরই যীশু ও তার উপদেশের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ছিল। যীশুশ্রীস্টকে 
রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী ও গগণ মূল সত্যের এক আধ্যাত্মিক নেতা 
রূপে মনে করেন। তবুও ভুল ধারণার, ইচ্ছাকৃত বা 
অনিচ্ছাকৃত আপত্তির সংশোধন করা প্রয়োজন। 

ভারতে ও বিদেশে সহম্র-সহত্র হতভাগ্য আর্তজনের সেবায় আত্মনিয়োগ 
করেছেন মাদার টেরিজা ও তার “মিশনারিস অব চ্যারিটি নামক প্রতিষ্ঠান। 
তার মতে তাদের সেবাই ভগবান যীশুর সেবা। আমরা স্মরণ করতে পারি, 
কয়েক দশক আগে স্বামী বিবেকানন্দ ভারতের যুবকদের ডাক দিয়ে বলেছেন 


৬৪৮ উদ্বোধন ঃ শতান্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন . 


যে, ঈশ্বর সর্বত্র এমনকি সকলের মধ্যে বিদ্যমান। তারা ঈশ্বরকে দেখতে 
পাবে পীড়িতের মধ্যে, কুষ্ঠরোগীর মধ্যে, পাপীর মধ্যে। শ্রীরামকৃষ্ণ একবার 
মহেন্দ্রনাথ গুপ্তকে মনে করিয়ে দিয়েছিলেন যে, মানুষ ঈশ্বরকে ভালবাসতে 
পারে, সি রে জর রর 
বোন, পিতা, মাতা বা শিশুর মতো ম্নেহ ভালবাসা দেখাতে পারে। এই 
শ্রীরামকৃষ্ণষই আবার বলেছেন যে, যদি একজনকে সাহায্য করার জন্য 
আমাকে বারবার জন্মগ্রহণ করতে হয়, এমনকি কুকুরের রূপেও, তার জন্যও 
আমি প্রাস্তত। এজন্যই রোমী রোলী তার রামকৃষ্ণ-জীবনীতে পাঠকদের 
জানিয়েছেন, “সময় ও দেশের পার্থক্য বাদ দিলে আমরা রামকৃষ্ণদেবকে 
যীশুর ছোট ভাইরূপে দেখতে পাই।” 
এতিহাসিকগণসহ অধিকাংশ লোকই ঠিকভাবে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবধারার 
শক্তি, গতি ও গুরুত্ব সম্বন্ধে অবহিত নন। ক্রিস্টোফার ইশারউড়ের মতে 
“আমাদের সময়ে এই ধর্মীয়-ভাবধারাই সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ।” ইশারউড 
আরো বাখ্যা করেছেন, কারণ এর উৎসে এক অতুলনীয় ব্যক্তি--“এক 
অসাধারণ দৃশ্য । শ্রীরামকৃষ্ণ ধশ্বরিক সত্যের এক জীবন্ত রূপ। এই ভাব, পূর্বে 
ও পশ্চিমে এক নতুন সমত্ৃবোধ, শ্রদ্ধা ও বোঝাপড়ার সৃষ্টি করেছে। রামকৃষ্ণ- 
বিবেকানন্দ ভাবধারা বিনা কারণে ধর্মের ছদ্মবেশে সাম্রাজ্যবাদকে লক্ষ্য রেখে 
ধর্মান্তর বা পরিবর্তন করার চেষ্টা করেনি বা আজও করছে না। 
পু ৯ -৯ু ৯ অু 
কয়েক খণ্ডে প্রচুর প্রমাণসহ রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠার এঁতিহাসিক গুরুত্ব 
প্রকাশ করেছেন। মার্গারেট ই. নোব্গ (পরবর্তী কালে সিস্টার নিবেদিতা) ১ 
আক্টোবর ১৮৯৭ তারিখের এক টিঠিতে নতুন প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশনের 
সম্ভাবনা প্রসঙ্গে লিখেছেন £ “ব্যবহারিক কর্ম ও মানব সেবার আদর্শ 
আমাদের বিস্মিত করে এবং কেউ কিছু বলতে চাইলে অবশ্যই এই ভাষায় 
বলবেন। এই ভ্রাতৃভাব মঠে বর্তমান এবং এর প্রসার এতেই সম্ভব-যা 
আমাদের চোখে সহযোগ-সংগঠনের মাধ্যমে ইংলভ্ড ও বিভিন্ন 
শাখায় প্রসারিত।” রামকৃষ্ণ মিশনের কার্যাবলীর সংগঠন ও সম্াসিগণের 
লা ছে একট বউ 
সফলতা এনে দিয়েছে। প্রচারবিমুখতা একটি নতুন এবং উচ্চপর্যায়ের 
সরকারী কর্মচারীদের গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। দেওঘরের সাবডিভিশনাল 
অফিসার এইচ. এইচ. হার্ড তার রিপোর্টে রামকৃষ্ণ মিশনের কর্মপদ্ধতি 
প্রসঙ্গে লিখেছেন £ “এত নিঃশব্দে, উদারভাবে ও নিঃ্বার্থ্ূপে এই মিশনের 
সরু পৃ পপ »পৃসপ্পজ্স্পপল পু 
তাকে সবচেয়ে বেশি অভিভূত করেছে এই সংগঠনের কর্মপদ্ধতি। ১৫ 
ডিসেম্বর ১৯০১ তারিখের “দি রিফর্মার' মিশনের সর্বতোভাবে অসাম্প্রদায়িক 
চরিত্রের কথা লিখেছে। ১৯০০ খ্বীস্টাব্দের ১২ জুলাই-এর “নেটিভ অপিনিয়ন' 
রামকৃষ্ণ মিশনের যথোচিত গুণাবলী উল্লেখ করে লিখেছে যে, মানবের 
দুঃখভার লাঘবের জন্য কার্যকরী পদ্ধতি রামকৃষ্ণ মিশনই গ্রহণ করেছে। এ 
কাগজের মতে, রান নিন পুর গলিয়ে হালশূকে একার কারেছেন। 


রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠা ও তার এতিহাসিক তাৎপর্য ৬৪৯ 


বিবেকানন্দের অতুলনীয় কীর্তি হচ্ছে মানবকে এক ধর্মীয় রূপ দান যা 
৮০৯৯ বুেস্প এস. ঘোরে । তিনি 

“রোমকৃষ্ ও বিবেকানন্দের মতো) দুজন অত্যন্ত উন্নত ও 
৮৬৯১৩৪০০৯৮০ ৭ 
বিবেকানন্দকে আধুনিক কালের সবচেয়ে মৌলিক ও বিশিষ্ট যোগীর আদর্শে 


মতবাদ এবং রামকৃষ্ণ মিশনের কর্মধারা যুবকদের 
সর ক রর 
যে, বিবেকানন্দ নিজে কোনরূপ রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। তিনি 
রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত 
হোক এটা কখনো চাননি। স্বামীজীর  মহাসমাধির পর মিশনের কর্তৃপক্ষ সেই 
একই ভাবধারা অনুসরণ করছেন এবং কখনো রামকৃষ্ণ মিশন ও তার কোন 
শাখাকেন্দ্রে ভারতীয় বিপ্লবীদের থাকার বা কার্ষক্ষেত্ররূপে ব্যবহার করার 
অনুমতি দেননি। তবুও মিশনের কর্মপদ্ধতি পুলিশ ও সরকারী কর্মচারীদের 
বিশেষ চিন্তার কারণ হয়ে উঠেছিল। ১৯১৭ শ্বীস্টাব্দের ২ দু 
মোরোটাতি ররর বার লিগার জর টে বির, 
মুহূর্তের জন্যও মনে হয় না যে এরা বিপ্লবী, রা রামের বাদ রানের 
মিশনের যোগ আছে। আবার আমি মনে করি যে, ০১৪০৯০০- 
মিশনে অন্তত হয়েছে এটাও ঠিক স্টিফেনসন ব্যাখ্যা 
পরানের রি ররর জরি রা ররর 
চিন্তাধারার প্রথম পদক্ষেপ রূপে স্বীকৃতি পেয়েছে ।” এই হচ্ছে “রামকৃষ্ণ 
ভাবধারা” যেখানে বিবেকানন্দের শিক্ষা ও রামকৃষ্ণ মিশনের কার্যধারা প্রসারিত, 
যা বিশেষ পুলিশ প্রধান টেগার্ট ও বিচক্ষণ পুলিশ কর্মচারী স্টিফেনসনকে 
চিন্তান্ত্রিত করেছিল। বিবেকানন্দের শিক্ষায় রামকৃষ্ণ মিশনের সমাজসেবা ও 
মর্যাদা সম্বন্ধে তারা অবহিত ছিলেন। এটি রামকৃষ্ণ ভাবধারার আদর্শে 
প্রতিষ্ঠিত আত্মোন্নতি ও বিশেষ সেবার দ্বারাই সম্ভব, যা যুবক বিপ্লবীদের 
আহান করেছিল। সমকালে কথিত “রেডবুক"-এর টেগার্ট-বিবরণী ও স্টিফেনসনের 
টীকায় উল্লেখ আছে £ “বিপ্লবিগোষ্ঠীতে যুক্ত বিপ্লবীরা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ 
পৃ সপ পক 
" নিভীঁক জাতীয়তাবাদকে শুধু ত্ৃরান্িত করা নয়, রামকৃষ্ণ মিশন 

জান এ সারার এডি কারে রর রা রর তো রা 
অভ্যুত্থান ও উন্নতিতে উৎসাহদান। 

স্বামীজী রামকৃষ্ণ মিশনের অসংখ্য কর্মীঁ অনুরাগী ও সম্্যাসীদের জন্য 
একটি মহত, উচ্চ ব্যবহারিক কর্ম ও আদর্শ রেখে গেছেন। স্বামীজীর সকল 
কর্মের পিছনেই রামকৃষ্ণ বর্তমান, স্বামীজীর অনুপ্রেরণার মূল উৎস রামকৃষ্ণ, 
িি ার জীবন-দেবডা। তিনি তার গুরু নামেই এই সঙ করেছেন। শবুও 
স্বামীজী তার গুরুভাই, শিষ্য ও অনুরাগীদের সতর্ক করে বলেন £ “আদর্শকে 
ধরে কাজ করবে, ব্যক্তি মানুষকে নয়।"' তিনি সতর্ক করে মনে করিয়ে দেন 
যে, পূর্ববর্তী আচার্যের শিষ্যগণ তার নির্দেশিত পথ ও সেই ব্যক্তি মানুষকে 


কাজের মধ্যে, সকল চিন্তার মধ্যে এবং সকল অনুভবের মধ্যে বর্তমান।” 
স্বামীজী তার শিষ্যদের এই রামকৃঞ্চ সঙ্ঘ ও অপরসকল সঙ্ঘ যে দৃঢ় 
ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত সেই মত ও কর্মের গুরুতু সম্বন্ধে স্রণ করিয়ে দেন। 


মানুষকে তার কাজ দিয়ে বিচার কর কাজের পদ্ধতি দিয়ে নয়।... একজন 
মুচি তার পেশা ও কাজের দ্বারা খুব কম সময়ে একজোড়া সুন্দর জুতা তৈরি 
এ সি মু 
" পরিশ্রমের এমন সুন্দর শক্তিশালী ব্যাখ্যা খুব কমই দেখা যায়। 
রর সাত হরর জন এক কেনেডি তার দেশবাসীকে 
কেউ যেন জিজ্ঞাসা না করেন, দেশ তার জন্য কি করল? 

সে যেন নিজেকেই জিজ্ঞাসা করে, সে নিজে দেশের জন্য কি করতে পারে। 
কেনেডির এই বক্তব্য দেশবাসীর উপর বিশেষ বিরাট প্রভাব সৃষ্টি করেছিল। 
৮ ১ উপ সর বাপ ৯8৯ 
স্বামীজী তার র দেশবাসীকে বেশ জোরের সঙ্গে উৎসাহিত করে মনে করিয়ো 


নিকট খণী; জগৎ আমাদের নিকট এতটুকু খণী নয়, আমাদের সকলেরই 
মহা সৌভাগ্য যে, আমরা জগতের জন্য কিছু করিবার সুযোগ পাইয়াছি। 
জগৎকে সাহায্য করিতে গিয়া আমরা প্রথতপক্ষে নিজেদেরই কল্যাণ করিয়া 
থাকি। দ্বিতীয়ত এই জগতে একজন ঈশ্ব আছেন। ইহা সত্য নয় যে, এই 
জগৎ শ্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছে এবং তোমার বা আমার সাহায্যের অপেক্ষায় 
রহিয়াছে। ঈশ্বর জগতে সর্বদাই বর্তমান। তিনি অবিনাশী, নিয়ত ক্রিয়াশীল, 
তাহার সতর্কদৃষ্টি সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। যখন বিশ্বজগৎ নিদ্রা যায়, তখনো তিনি 
জাগিয়া থাকেন। তিনি অবিরত কাজ করিতেছেন। জগতে যাহা কিছুর 
পরিবর্তন ও বিকাশ দেখা যায়, সবই তাহার কাজ। তৃতীয়ত আমাদের 
কাহাকেও ঘ্বণা করা উচিত নয়। এই জগৎ চিরকাল শুভাশুভের মিশ্রণ 
হইয়াই থাকিবে। আমাদের কর্তব্য--দুর্বলের প্রতি প্রকাশ করা 
এবং অনিষ্টকারীকেও ভালবাসা । এ-জগৎ একটি বিরাট ব্যায়ামশালা- 
এখানে আমাদের সকলকেই অনুশীলন করিতে হইবে, যাহাতে দিন দিন 


রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠা ও তার এতিহাসিক তাৎপর্য ৬৫১ 


আমরা আরো বেশি আধ্যাত্মিক শক্তি লাভ করিতে প্ারি। চতুর্থত আমাদের 

কোনপ্রকারের গৌঁড়া হওয়া উচিত নয়, কারণ গৌঁড়ামি প্রেমের বিপরীত ।”২ 
রর ১৯৪১ খ্রীস্টাব্দের 
রুজভেল্ট যুদ্ধকালীন প্রস্তুতি নিয়ে 


মুক্তির বাণী উচ্চারণ করেছিলেন--বাক্‌-স্বাধীনতা, পুজা করার স্বাধীনতা, 

না চাওয়া থেকে বিরত থাকার স্বাধীনতা এবং ভয়শুন্য হবার স্বাধীনতা । 

১-৯৯০৮-২ উি ৯০3 যুদ্ধকালীন জরুরীর মতো আজকের 

স্বামীজীর এঁ চারটি আদর্শ মুক্তকণ্ঠে প্রকাশ্যে স্বীকার করতে হবে। 

রামকৃষ্ণ মিশনও তাই বিবেচনা করে এবং স্বামীজী প্রবর্তিত মানবজীবনের 

মূল্যবোধ এবং বিশ্বাসের বীজরোপণ এবং তাকে পুষ্টিসাধনের কার্যকরীরূপ 

দেবার বিষয় বিবেচনা করে। রামকৃষ্ণ মিশন অত্যাবশ্যকভাবে এবং স্বাভাবিকভাবে 
ভারতীয়-মূলে ও. চরিত্রে ।* 7 
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স্বামী প্রভানন্দ 


স্বামী বিবেকানন্দের ভাবাদর্শ পর্যালোচনার জন্য বেলুড় মঠ প্রাঙ্গণে 
সমবেত হয়েছে দশ হাজার প্রাণচঞ্চল তরুণ-তরুণী, কলকাতা গোলপার্কের 
ঝলমলে পরিবেশে ভারতীয় সংস্কৃতি নিয়ে আলোচনা করছে দেশ-বিদেশের 
সুধীজন, উত্তরকাশীতে গঙ্গার তীরে কুঠিয়াতে তন্ময় হয়ে সাধনভজন করছে 
সাধু-ব্রন্মাচারী, ইটানগরের হাসপাতালে আধুনিক চিকিৎসার সুযোগ গ্রহণ 
বেদান্ত প্রচার করছেন ভারতীয় সন্ন্যাসী-ভাবলে অবাক হতে হয় ক্রমপরিব্যাপ্ত 
এসকল কর্মসূচীর উৎসমুখে রয়েছে অজ্ঞাতপ্রায় কিন্তু চিরপ্রেরণাপ্রদ বরাহনগর 
মঠ। বরাহনগর মঠই শ্রীরামকৃষ্ণ-মহিমার প্রথম প্রাতিষ্ঠানিক অবয়ব। এখানেই 
-ভাবাদর্শ আশ্রয় করে আদর্শোদদীপ্ত একদল ত্যাগী তরুণ সঙ্ঘবদ্ধ 
, তারা সেই মহৎ ভাবাদর্শকে ব্যক্তিগত জীবনে ধারণ করেছিলেন, 
গোষ্ঠীজীবনে তাকে রূপায়িত করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তপস্যা- 
কর্ষিত বরাহনগর মঠে র -ভাবাদর্শের বীজ অন্কুরিত হয়ে উঠেছিল, এক 
উজ্জ্বল মহিমায় ভবিষ্যৎ হয়েছিল। 

ইতিহাসের বিচারে 


আবির্ভৃত হয়ে শাশ্বত ভারতীয় তপস্যাধারার ' একটি নতুন আবর্ত। খরস্রোত 
এই আবত্ সৃষ্টি করে প্রচণ্ড আধ্যাত্মিক শক্তি; ততোধিক অফুরন্ত অনুপ্রেরণা । 
১৮৯২ শ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারিতে আবর্তটি সরে যায় আলমবাজারে। এই সাড়ে 
পাঁচ বছর কাল রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের ইতিহাসে অনন্য। এইসময়েই রচিত 
হয়েছিল রামকৃষ্ণ পঙ্ঘ-সৌধের পীঠিকার প্রথম বিন্যাসটি। একালের তপস্যাই 
গড়ে তুলেছিল সন্ন্যাসি-সঙ্ঘের ভবিষ্যৎ । 

ঘটনার পশ্চাতে থাকে ভাব। বাহ্য ইতিহাসের আড়ালে থাকে ভাবের 
ধারা। সে-ধারার দিকে মনোনিবেশ করলে দেখা যাবে কাশীপুর বাগানবাড়িতেই 
রামকৃষ্ণ সঙ্ের পূর্ণ উদ্যোগ হয়েছিল, মঠ-জীবনের ভাবটি দানা বাধতে 
আরম্ভ করেছিল। বোধ করি এবিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্যই স্বামী 
বিবেকানন্দ কাশীপুর বাগানবাড়ি সম্বন্ধে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন ঃ “বাস্তবিক 


_ রামকৃঞ্ক-আন্দোলনে বরাহনগর মঠের ভূমিকা ৬৫৩ 


তাকেই প্রবর্তন করতে হবে। শ্রীজগদম্বার উপর সদা-নির্ভরশীল শ্রীরামকৃষ্ণ 

এবিষয়ে ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে থাকেন। দক্ষিণেশ্বরে তিনি আহান করেছিলেন, 

আহ্বানে যাঁরা সাড়া দিয়েছিলেন তাদের মধ্যে জগদস্বা-চিহ্িত ব্যক্তিদের তিনি 

চিনতে পেরেছিলেন, শ্যামপুকুরে থাকাকালীন সর্বত্যাগে উপযুক্ত যুবকদের 

বাছাই করে নিয়েছিলেন, কাশীপুরে তিনি মনোনীত যুবকদের বিশেষ শিক্ষা- 

দীক্ষা দিয়েছিলেন, তাদের এগারোজনকে গেরুয়া কাপড় দিয়েছিলেন, এঁদের 
নির্বাচন করেছিলেন 


তার হাতে দিয়েছিলেন ত্যাগী তরুণগ্োষ্ঠীর দায়িত্ব এবং গোষ্ঠীর 
সকলকে দিয়েছিলেন নরেন্দ্রনাথের নেতৃত্ব অনুসরণের । এভাবেই 
৩ লিপ এবং সেটি সমর্পণ 
করেছিলেন তারই নির্বাচিত নেতা নরেন্দ্রনাথের হাতে। নরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে 
শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যান্য ত্যাগী সন্তানগণ জমি প্রস্তুত করেছিলেন, বীজ রোপণ 
করেছিলেন ও তার পরিচর্যা করেছিলেন। পরিণতিতে নবোদগত সবুজ অঙ্কুর 
৮ বু পুসস ৯৭ ০ 
উদগমনের কাহিনী নিয়েই বরাহনগর মঠের ইতিকথা। 

রাম পিবানদদের অভিমত, শ্রীরামকৃষ্ণের মহাসাধনায় ব্া-কুগুলিনীর জাগরণ 
ঘটেছিল। এই জাগরণের ফলে, মহাশক্তিশালী স্প্রিং-এর মতো সম্প্রসারণোনুখ 
রামকৃঞ্চ-আন্দোলন বিকাশের তাগাদায় বরাহনগর মঠ, আলমবাজার মঠ, 
'নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের বাগানস্থিত মঠের খোলস একটির পর একটি ছেড়ে 
দিয়ে শেষ পর্যন্ত তার মূলকেন্দ্রটিকে বেলুড়ের বর্তমান প্রাঙ্গণে সংস্থাপন 
রা 
ধারা রয়েছে অব্যাহত। আর ওয়েবার (৮৩০০) প্রমুখ সমাজবিজ্ঞানীদের 


স্বতঃস্ফুর্ততা, 

আকর্ষণ করেছিল। তারা 'জীরামকষের প্রতি তাদের ভক্তি, ভালবাসা ও 
আনুগত্য উজাড় করে ঢেলে দিয়েছিলেন। পরিণতিতে তরুণদের মধো 
ভাবনা, অনুভূতি, ক সপ 
চোখের সামনে থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ অন্তহ্থিত হলে স্বাভাবিক কারণেই এঁদের 
মধ্যে হাহাকার পড়ে গিয়েছিল। সমাজবিজ্ঞানী বলবেন শ্রীরামকৃষ্ণ থেকে 
রামকৃষ্চ সঙ্ঘে উত্তরণ বা শ্রীরামকৃষ্চ-উপলব্ধ সত্যের প্রতিষ্ঠানীকরণ (17511- 
(0010172112811017) ঘটেছে সমবেতভাবে বৌদ্ধিক স্তরে, ধর্মবিশ্বাসের স্তরে এবং 
সাংগঠনিক স্তরে। এই তিনটি স্তরেই গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনাদি ঘটেছিল এবং 
পরিণতিতে সঙ্ঘজীবন কতকটা দানা বেত বরাহনগর মঠেই। দানা 
বাধতে বিশেষ সাহায্য করেছিল আটপুরে শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্তানগণের সার্বিক 
ত্যাগের সঙ্কক্স গ্রহণ এবং বরাহনগরে তাদের আনুষ্ঠানিকভাবে বৈদিকমতে 
সন্ন্যাসগ্রহণ। এঁদের মধ্যে ছিলেন ব্রাহ্মণ ও অন্রান্মণ। অন্রাঙ্মণের সন্ন্যাস 
গ্রহণের দ্বারা একটি নতুন মাত্রা সংযোজিত হয়েছিল। যাহোক [২০801230101 
01 019119178 বা রামকৃষ্ণ মহিমার প্রথাবদ্ধকরণ প্রাথমিক পর্যায়ে ঘটেছিল 
8৪ 


৬৫৪ উদ্বোধন £ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্চলন 


বরাহনগর মঠেই। এই প্রক্রিয়ায় কাশীপুর পর্যায়ে শ্রীরামকৃষ্ণের 
ক ০ পরি 
মি হা হার কাবা রানি রাবার 
| 
বরাহনগর মঠের নাম “রামকৃ্চ মঠ" ০ 
গান ১৫ এপ্রিল ১৮৮৯ তারিখে শ্রীশ্রীমায়ের ্্ীমায়ের 'লেখা একটি জিঠর 


পরমকল্যাণীয়/শ্রীমান যোগেন্দ্রনাথ চৌধুরী/বাবাজীবন নিরাপদেষু।/বরাহনগর 
পরমাণিক ঘাট রোডুনসীর সাপ অবশ্য ইতোপূর্বে 
যেত। 


১৩ জুলাই ১৮৯৭ তারিখে স্বামী বঙমননদকে স্বামী বিবেকানন্দ লিখেছেন £ 
“মঠের নাম কি হইবে, একটা স্থির তোমরাই কর।” দ্র প১৯৯৭ 
কোন সুস্পষ্ট নাম ও ঠিকানা, না ছিল স্থানীয় সমাজের স্বীকৃতি। এমনকি 
এ পপ 48০০ অনীহা, 
এমনকি মৃদু | মুরুবিব ভক্ত রামচন্দ্র দত্ত ত্যাগী ভক্তদের সাধন- 
ভজন সম্বন্ধে খোটা দিয়ে বলতেন ঃ “তাকে দর্শন করেছি। আবার সাধন 
কি?” কথামৃতকার মহেত্্নাথ গুপ্ত' লিখেছেন, পল ৮৮৮৭ 
কাউকে ““সন্ন্যাসীর বাহ্য চিহ্ন ধারণ করিতে অনুরোধ করেননি ।” 

বাধা অগ্রাহ্য করে মঠবাসিগণ ত্যাগ ও তপস্যার হোমান্লিতে 
আত্মসমর্পণ করেছিলেন। 

দীর্ঘকালের সোপান বেয়ে নেমে এসে প্রাচীন ভারতীয় সাধনার ধারা 
৬০০১০ 
ভারতের রাজধানী কলকাতাতে। সে-সাধনার ধারা শ্রীরামকৃষ্ণের কঠোর 

গভীর তপস্যায় পুনরায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল, পল উস 
পপ গু ১৯০০ 
থেকে পথ দেখিয়েছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের উপলব্ধ সত্যসমূহ প্রত্যক্ষীকরণ 
ও স্বাক্ীকরণের জন্য মঠের ত্যাগী তাপসগগণ সাধন-সমরে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। 
ত্যাগ ও তপস্যায় সমুত্তাসিত তাদের দিনচর্যা। 

তপস্যার জয়গানে মুখরিত ভারতীয় ধর্মশান্ত্। তপ্‌ ধাতু থেকে তপস্যা। 
তপ্‌ ধাতুর মুখ্যার্থ সন্তাপ, দাহ, অনুতাপ, শারীরিক ক্লেশ, পুণ্য অর্জন 
ইত্যাদি। তপস্যার অপর একটি শ্রুতি-স্থৃতি-প্রসিদ্ধ অর্থ আলোচনা বা জ্ঞান- 
বিচার। আচার্য শঙ্কর মুগ্ডক ও ভাষ্যে তপঃ শব্দের অর্থনি্ণয়ে 
জ্ঞান-বিচার, ইন্দ্রিয়মনের একাগ্রতা, প্রভৃতির উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের 
উপদেশের মধ্যে তপস্যা খুবই শুরুতু পেয়েছে। টবারোত “খুব 
তপস্যা চাই”; “তকে লাভ করতে গেলে তপস্যা “শুধু পাণ্ডিত্যে 
কি হবে, কিছু তপস্যার দরকার”; কপ নকুল 
না” ইত্যাদি। তপস্যার মধ্যে অনুস্যুত হয়ে রয়েছে কৃল্ভুতার ভাব। 
্্ীরামকৃঞ্চ বলেছেন ঃ “জনক রাজা হেঁটমুণ্ড হয়ে উর্ধপদ করে কত তপস্যা 
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করেছিলেন”; “ভগবতী নিজে র উপর বসে কঠোর তপস্যা করেছিলেন” । 
তপস্যার শক্তি প্রচুর। তপস্যার অসাধ্য সাধিত হয়। তপস্যার বলেই 
যেন তাপস ভগবানের কৃপা আদায় করে থাকেন। বলেছেন ঃ 
“তপস্যার জোরে নারায়ণ সন্তান হয়ে জন্ম নেন।” আমাদের আলোচা বিষয়ে 
গুরুত্বপূর্ণ শ্রীরামকৃষ্ণের নিজ অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে একটি উক্তি ঃ “সকলেরই যে 
বেশি তপস্যা করতে হয়, তা নয়। আমায় কিন্তু বড় কষ্ট করতে হয়েছিল। 
মাটির টিপি মাথায় দিয়ে পড়ে থাকতাম। কোথা দিয়ে দিন চলে যেত। কেবল 
“মা”. মা” বলে ডাকতাম, কীদতাম।” শ্রীরামকৃষ্ণ তার সন্তানদের বলতেন, 
তিনি নিজে ষোল টাং করেছিলেন, তাদের এক টাং করলেই হবে। 
শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশেই মঠের তাপসগণের সাধনভজন। তাদের প্রত্যেকেরই 
লক্ষ্য ছিল তত্ব-সাক্ষাৎকার বা ঈশ্বরদর্শন। বীশুশ্বীস্ট বলেছেন সাধকের 
পুনর্জন্মের কথা । বলেছেন £ “2০0 ৪ 11217 06 0০ঢা 22911), 106 
021001399 (106 10117£00]) 01198011.””1 এই আ উত্তরণের জন্যই 
সাধন-ভজন। মঠের তাপসগণের অনুসৃত উপায় ছিল প্রবল পুরুষকার ও 
ঈশ্বরকূপার উপর নির্ভরতার সার্থক সমন্বয়। যতক্ষণ না ঈশ্বরের কৃপা-বাতাস 
বইছে ততক্ষণ সাধকের আয়াস-প্রয়াস করতেই হবে। আবার কৃপা-বাতাসের 
সুযোগ গ্রহণ করতে হলেও প্রয়োজন পাল তোলার, প্রয়োজন পুরুষকারের। 
তাপসগণের লক্ষ্যে কৃম্তৃতা ছিল. না। অবশ্য কৃষ্তুতা, দারিদ্র্য ইত্যাদির ভয়ে 
তারা কখনো পেছপা হননি। ভোগবিলাসের প্রতি প্রত্যেকের ছিল অনীহা, 


সাধন। “ত্যাগ এব হি সর্বে্াং মোক্ষসা ।”” আরো বিস্তারিত করে 
বলেছেন শান্ত্রকার £ “সুখত্যাগে তপোযোগং গ সমাপনম্।” অর্থাৎ 
বিষয়-সুখ ত্যাগই তপস্যা এবং সার্বিক ত্যাগরূপ নিঃশেষত্যাগে যোগ সমাপ্ত 
হয়। এই ত্যাগ আশ্রয় করেই দীর্ঘকাল নিরন্তর ও অত্যন্ত আদরের সহিত 
সাধন-ভজনে লিপ্ত হয়েছিলেন মঠের তাপসগণ। পুরুষোত্তম শ্রীরামকৃষ্ণের 
আদর্শ সম্মুখে রেখেই তাপসগণ ভিক্ষাটন, জপ-ধ্যান, পুজা-ভজন, পাঠ- 
বিচার ইত্যাদিতে মেতে উঠেছিলেন। সে-সময়কার মঠজীবন সম্বন্ধে কিছুটা 
রা রা গর রা রাতের পারিন েকে 

“ঠাকুরের দেহ যাবার পর আমরা বরানগরের মঠে কত জপ-ধ্যান 
করতুম। তিনটার সময় সব সজাগ হতুম। শৌচান্তে কেউ চান করে, কেউ 
পুচ 
র কি বৈরাগ্য ভাব! দুনিয়াটা আছে কি নেই, তার হঁশই ছিল না।... 
ন দিনও গেছে যখন সকাল থেকে বেলা ৪1৫টা পর্যন্ত জপ-ধ্যান চলেছে। 
খাবার নিয়ে অনেকক্ষণ বসে থেকে শেষে কোনরূপে টেনে-হিঁচড়ে 
জপ-ধ্যান থেকে তুলে দিত।... এক একদিন মঠে এমন অভাব 
যে, কিছুই নেই। ভিক্ষা করে চাল আনা হুলো তো নুন নেই। এক 
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৬৫৬ উদ্বোধন £ শতান্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


একদিন শুধু নুন-ভাত চলেছে, তবু কারও ভ্রুক্ষেপ নেই; জপ-ধ্যানের প্রবল 
তোড়ে আমরা তখন সব ভাসছি। তেলাকুচোপাতা সেদ্ধ, নুন-ভাত--এই 
মাসাবধি চলেছে! আহা, সেসব কী দিনই গেছে! সে কঠোরতা দেখলে ভূত 
পালিয়ে যেত--মানুষের কথা কি।”” 
খাওয়া-পরা-থাকার অভাব-অনটন-অস্থাচ্ছন্দ্য অগ্রাহ্য করে মঠের তপব্থিগণ 
লক্ষযাভিমুখে এগিয়ে চলেছিলেন। কয়েকদিন এঁদের মধ্যে বাস করে কথামৃতকার 
লিখেছেন তার নিজস্ব স্বৃতি ঃ “আহা, এঁরা কেমন ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুল। 
স্থানটি যেন সাক্ষাৎ বৈকৃষ্ঠ। মঠের ভাইগুলি যেন সাক্ষাৎ নারায়ণ!” 
বরাহনগরে সাড়ে পাঁচ বছরের মঠজীবনে যে ভাবপুঞ্জ বিকশিত হয়েছিল 
এবং যা মঠজীবনকে ধরে রেখেছিল, সে-সম্বন্ধে ধারণা করা যায় পরব্তী 
কালের মঠজীবন লক্ষ্য করলে। যেমন বলা হয়ে থাকে--““ফলানুমেয়াঃ 
প্রারস্তাঃ সংস্কারাঃ প্রান্তনা ইব* অর্থাৎ ফল দেখেই কাজের বিচার সম্ভব 
হয়, যেমন ফল দেখে পূর্ব সংস্কারের অনুমান করা হয়। পরবর্তী কালের 
মঠজীবনের পরম্পরায় বরাহনগর মঠের যে ভাবমূর্তি সবচেয়ে বেশি প্রভাব 
বিস্তার করেছে সেটি কঠোর তপস্বীর রূপ। সেখানে দেখা যায় কৃম্তুতায় ঘেরা 
পা সী সক ভারি 
রাত্রির হিসাব নেই সেখানে। তাপসগণের অন্তরে ব্যাকুলতার ঝড় 
নিজ 
তাদের সকলের মুখে এক কথা-ঠাকুর যা করেছেন, যা আমাদের বলেছেন 
তা করতে পারলাম কই? ভগবানের দর্শন হলো কই? নানান দিব্যদর্শনের 
আস্বাদ পেয়েও তারা তৃপ্ত হতে পারছিলেন না। সুদূর লক্ষ্যে দৃষ্টি স্থির রেখে 
১4 সজ্ রনী 
তাপস সাধন ছিল ঠাকুরঘরকে কেন্দ্র করে। শ্রীরামকৃষ্ণকে 
দেহে তিনি যেভাবে প্রাণমন ঢেলে সেবা করতেন পাটস্থ শ্রীরামকৃষ্ণকে জীবন্ত 


হয়ে উঠেছিল প্রাণবন্ত। স্বাভাবিক কারণেই ঠাকুরঘরকে কেন্দ্র করে আবর্তিত 
হচ্ছিল মঠজীবন। শ্রীশ্রীঠাকুরের নিত্য সেবাপৃজাই ছিল মঠবাসিগণের একমাত্র 
১৭৮৪০ উপ সি 3১৯ 
অপরের দৃষটান্তস্থল, অপ প্রকাশে 
তাদের উপলব্ধি ছিল সকলের প্রেরণাপ্রদ। ব্যক্তিস্বাতস্ত্র্যে দীপ্তিমান সম্ন্যাসীদের 
মঠজীবনের গণ্ডির মধ্যে বেঁধে রাখতে মঠের ঠাকুরঘর ও শশীর ঠাকুরের 
সেবাপূজা যে সাহায্য করেছিল সেবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। 
সত্যোপলব্ধির তীব্র আকাঙ্ক্ষা মঠবাসিগণের তপস্যার হোমাস্সি উজ্জ্বলতর 
করে তুলেছিল। সে অশ্নিতে তাপসগ্নণের . ব্যক্তিচিত্তের মালিন্য দগ্ধ হয়, 
চিন্তলোহা ইস্পাতে পরিণত হয়, গড়ে ওঠে তেজসম্পন্ন চরিত্র। এসকল 
চরিত্র সম্বন্ধে পরবর্তী কালে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন £ “এরা প্রত্যেকে 
ধর্মশক্তির এক উর কক ছে কা 
অস্কুরিত করেছিল যে অনুপম তা মঠবাসীদের এক অঙ্ছেদ্য এক্যসৃত্রে 
সঙ্ঘবদ্ধ করেছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ তার প্রত্যাশাবিহীন ভালবাসার বাঁধনে তরুণ 


রামকৃষ্ণ-আন্দোলনে বরাহনগর মঠের ভূমিকা ৬৫৭ 


তাপসদের বশীভূত করেছিলেন। নরেন্দ্রনাথ তার সহমর্ী তাপসদের ভালবাসার 
স্বর্ণসূত্রে বেঁধেছিলেন। এঁদের পরস্পরের প্রতি ভালবাসার স্বরূপটি ব্যাখ্যা 
করে প্রত্যক্ষদর্শী মহেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন $ “এইরূপ জমাট ভালবাসা 
কখনো দেখি নাই। একজনের গায়ে চিমটি কাটিলে অপরজনে উহু করিয়া 
উঠে।”ত এরা একে অপরের গুণগ্রাহী ছিলেন। নেতা নরেন্দ্রনাথের গুণে 
আকৃষ্ট হয়েছিলেন অপর সকলেই। কথামৃত-সূত্রে পাই রাখাল সারদাপ্রসন্নকে 
বলছেন £ “কোথায় ছুটে ছুটে বেরিয়ে যাস? এখানে সাধুসঙ্গ। এ-ছেড়ে 
যেতে আছে? আর নরেনের মতো লোকের সঙ্গ। এ-ছেড়ে কোথায় যাবি?” 
সন্ন্যাস জীবনের ছন্নছাড়া ভাবটি অতিক্রম করে সংহতির যে-সৃত্রটি 
তাপসদের সঙ্ঘজীবন গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিল সেটি নির্দেশ করে কেউ 
বলেছেন আশ্চর্যপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ ও তার সঙ্গে তাপসগণের সহবাসের 
প্রেরণাপ্রদ স্মৃতি, কেউ বলেছেন তাপসগণের পরস্পরের মধ্যে অসাধারণ 
ভালবাসা, কেউ বলেছেন নরেন্দ্রনাথের অনুপম নেতৃত্ব, কেউ বা বলেছেন 
তাপসগণের আদর্শের প্রতি আনুগত্য ও আত্মবলি। আমাদের মনে হয় 
এসকল উপাদানের প্রত্যেকটি অক্পবিস্তর কাজ করেছে। 

বরাহনগর পর্যায়ে যীরা মঠবাসী হয়েছিলেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 
হচ্ছেন নরেন্দ্র, রাখাল, শরৎ, শশী, তারক, কালীপ্রসাদ, নিরঞ্জন, সারদাপ্রসন্ন, 
লাটু, বুড়োগোপাল, যোগীন, হরি, সুবোধ, গঙ্গাধর, বাবুরাম, তুলমী ও 
হরিশ। একমাত্র শশী ভিন্ন তাপসগণের সকলেই আলোচ্যকালের বেশ কিছু 
অংশ চিরাচরিত পরিব্রজ্যার আকর্ষণে বা অধিকতর নির্জনস্থানে সাধন-ভজনের 
আকাঙ্কায় বা তীর্থদর্শনের জন্য বেরিয়ে পড়েছিলেন। এদের অধিকাংশই 


বলরামবাবুকে £ «“ 
তাহা কতকটা বুঝা যায়।" নরেন্দ্রনাথ সিদ্ধান্ত করেছিলেন $ : এ 
দেখেছি যে, তার ঘর ছাড়া আর সকল ঘরেই ভাবের ঘরে চুরি।” 
টপ পু 
করেছিলেন। 
আনন্দরপ শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্গণ ছিলেন আনন্দের সম্তান। এঁদের কেউই 
গোমড়ামুখো তপন্বী ছিলেন না। এঁরা একসময়ে যেমন জপ-ধ্যানের অতলে 
যেতেন, আবার অপর সময়ে একক সঙ্গীতে ও বাদ্যে, সমবেত 
ভজন-কীর্তনে, যৌথ মেতে উঠতেন। দিনচর্যার ফাকে ফাকে হাস্য- 
১০৯ অঙ্গদের পরস্পরের প্রতি ঘনিষ্ঠ করে তুলেছিল। 
শিবরাত্রির পরবর্তী সকালে কথামৃতকার দেখছেন যেন সেখানে আনন্দের হাট 
বসেছে। সাধন-ভজনের দুস্তর দীর্ঘ পথে এ-ধরনের আমোদ-প্রমোদ পথশ্রমকে 
সহনীয় করে তুলতে, প্রত্যাশিত অগ্রগতিতে ব্যর্থতার বেদনাকে লঘু করতে 
এবং নতুন উদ্যমে তাপসদের লক্ষ্যাভিমুখে চলতে সাহায্য করেছিল। 


৬৫৮ উদ্বোধন £ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


তপস্যার অঙ্গ হিসাবে শান্ত্রপাঠ হতো, বিচারের আসর বসত। শান্ত্রপাঠে 
কালীপ্রসাদের ছিল গভীর শ্রীতি। বিচারের আসরে নরেন্দ্রনাথের শাণিত বুদ্ধির 
ঝলক সকলকে বিস্মিত করত। পঠন-পাঠন প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য নরেন্দ্রনাথের 
১৯ নভেম্বর ১৮৮৬ তারিখে লেখা চিঠির একটি অংশ £ “প্রত্যুতঃ এ-মঠে 
সংস্কৃতশাস্ত্রের বহুল চর্চা হইয়া থাকে।. ৩১ 
এবং তাহাদের বেদের সংহিতাদি ভাগ সম্পূর্ণভাবে আয়তু করিবার অভিসাধ।” 
শান্ত্রচর্চাদি ছাড়াও তাগস্গণের সৃজনীমূলক প্রতিভা বিভিন্নভাবে স্ফুরিত 
হয়েছিল। কালীপ্রসাদ অনুষটুপ্‌ ছন্দে রচনা করেছিলেন : 
স্তোত্র যার শেষাংশ “নিরঞ্জন নিত্যমনম্তরূপং* ইত্যাদি ভক্তমহলে অতি পরিচিত। 
এ-কালেই নরেন্দ্রনাথ “নাহি সূর্য নাহি জ্যোতি নাহি শশাঙ্কসুন্দর' গানটির 
রচনা ও সুরদান করেছিলেন। 
তাপসগণের নিজেদের অসুখ-বিসুখে কথাই নেই, ১০০-৬, 
রোগমুক্ত করবার জন্য তাপসগণের সেবাশুশ্রাষা তাদের সেবার ভাবটি স্ফুরিত 
০৮1 এবিষয়ে শরৎচন্দ্রের ভূমিকা ছিল অগ্রণীর। 

কালে সঙ্ঘজননী রূপে ্রীশ্রীমায়ের ভূমিকা কিছু ছিল 
শি ”4৮৪পুকপুিনত সুপ সল্প পপ এ2 
প্রত্যক্ষদর্শী গোলাপ-মা, গৌরী-মা, গোপালের-মা প্রভৃতি স্ত্রী-ভক্তদের মুখে 
শুনে তাপস-সন্তানগণের কঠোর জীবন সম্বন্ধে তিনি পরিচিত ছিলেন। 


একটি বিশ্বাস আশ্রয় করেছিলেন, আর যাই হোক তাদের একজন "মা" 
আছেন। বিপদে-আপদে অনুভব করতেন “শিয়রে জাগে কার আঁখি রে! 
নতুনকে গ্রহণ'করতে ভারতীয় সমাজ চিরকালই দ্বিধাগ্রস্ত। বরাহনগরের 
সন্নযাসীদের মঠকে সমাজ ভাল চোখে দেখেনি; অবজ্ঞা পরিহাস এমনকি 
অত্যাচার পর্যন্ত করেছিল। বাংলাদেশে বৈদিক সন্ন্যাস প্রায় অপ্রচলিত ছিল! 
উপরস্ত প্রচলিত শাস্ত্রবিধি অগ্রাহ্য করে অন্রাঙ্গাণ তাপসগণের বিদ্বংসন্ন্যাসগ্রহণকে 
গৌড়া সমাজপতিগণ মেনে নিতে পারেননি। “রামক্রীশ্চান', “পরমহংসের 
ফৌজ' ইত্যাদি অভিধায় সম্বোধন, পাড়ার ছোকরাদের “প্যাক দেওয়া” ইত্যাদি 
তাপসগণকে বিব্রত করতে পারেনি। রামচন্দ্র দত্তের গোষ্ঠী, নিত্যগোপালের 
অনুরাগীর দল বা বিজয়কৃষ্ গোস্বামীর ভাংচিং তাদের দমিত করতে পারেনি। 
এমনকি “বহুসংখ্যক শক্তিশালী সঙ্ঘের'- আক্রমণও তাদের বিচলিত করতে 
পারেনি।৬ বরং এসকল বাধা-বিপত্তি তরুণ তাপসগণের প্রতিজ্ঞাকে 
করেছিল, তাদের মহৎ সন্বল্পকে বাস্তব-রূপায়ণে প্রকারান্তরে উত্সাহ জুগিতে । 
এর ফলে কয়েকবছরের মধ্যেই মঠবাসিগণের মহৎ ভাবের অনিবার্ধতা 
সমাজের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল, ক্রমে বিপরীত দিকে শ্রোত বইতে 
শুরু করেছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবধারার অমোঘ শক্তি অনেক শিক্ষিত তরুণের 
হৃদয়কে আলোড়িত করেছিল। মনে রাখতে হবে তখনো বিবেকানন্দ কলকাতাতে 
প্রায় অপরিচিত। তখনো স্বামী বিবেকানন্দের বিশ্ববরেণ্য হয়ে উঠতে দেরি 


রামকৃষ্চ-আন্দোলনে বরাহনগর মঠের ভূমিকা ৬৫৯ 


রয়েছে। ১৮৯১ শ্রীস্টাব্দের মধ্যেই দেখা গেল বেশ কিছু যুবক বরাহনগর 
মঠে নিয়মিত যাতায়াত করছে। “কলেজ-পার্টি” ও “স্কুল-পার্টি' বলে পরিচিত 
দুটি দলের ডজনখানেক তাজা তরুণ এই নতুন ভাবাদর্শে আকৃষ্ট হয়েছে। 
তাদের অনেকেই ক্রমে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে যোগদান করেছিলেন। 

তাপসগণ নিজেদের বলতেন দানা-দৈত্য। কোন কিছুতেই তাদের ভয়ডর 
ছিল না। কোন সঙ্কল্প রূপায়ণই যেন তাদের অসাধ্য ছিল না। নেতা 
নরেন্দ্রনাথ কয়েকবছর পরে একটি চিঠিতে তাদের মনের ভাবটি প্রকাশ 
করেছিলেন। লিখেছিলেন ঃ “কৃর্মস্তারকচর্বনং ব্রিভুবনমুৎপাটয়ামো বলাৎ।” 
কাম-কাঞ্চন-প্রতিষ্ঠার বাসনা কাকবিষ্তার মতো ত্যাগ করে রামকৃষ্ণদাস 
তাপসগণ দুর্জয় দুর্ধর্ষ হয়ে উঠেছিলেন। তাদের সমবেত চর্যায় সমাজবিজ্ঞানীর 
ভাষায় রামকৃষ্ণ মহিমার 'প্রথাবদ্ধীকরণ' (7২০এ0117801017) অনেকাংশে সম্ভব 
হয়েছিল; অধ্যাত্মবিজ্ঞানীর ভাষায় শ্রীরামকৃষ্ণ-জাগরিত ব্রহ্মকুণুলিনী শক্তি 
ত্যাগী তাপসগণকে আশ্রয় করে একটি প্রবল শক্তিসম্পন্ন শল্ত্যাধার সৃষ্টি 
করেছিল, গড়ে তুলেছিল রামকৃষ্জ-ভাবান্দোলনের নিউক্লিয়াস (7001695)। 
পা রে রি কে রর রা 
একটি অনন্তধারার কুগ্ড তুলনায় কতকটা কাবেরী-উৎস থল্‌-কাবেরীর মতো। 
তপস্যা-সমুত্তূত ভাবামৃত সঞ্চিত হয়েছিল এই কুণ্ডে; এখান থেকে উৎসারিত 
চির বলদ একটি ভাবধারা, যো একশ বছরের মধোই বিষে 
ছড়িয়ে পড়ে সৃষ্টি করেছে সর্বজনসমাদূত শক্তিশালী রামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলন।* 
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্রীশ্রীমা £ মর্যাদার মহত্তমা প্রতিমা 
প্রব্রাজিকা বেদান্তপ্রাণা 


ভারতের নারী আজ পশ্চিমের নারীদের সঙ্গে সমতালে প্রগতির পথে 
অগ্রসর । মধ্যযুগীয় নারী অথবা উনিশ শতকের নারীর মতো আজ সে 
অন্তঃপুরে বন্দী নয়। পুরুষের সঙ্গে সমানভাবে জীবনযাত্রার সর্বক্ষেত্রেই আজ 
নারী নিজের শক্তির পরিচয় দিয়ে চলেছে। বর্তমানে আমেরিকান নারীদের 
সমকক্ষতা লাভের জন্যও তারা অনেক ক্ষেত্রেই ধাবমান। বেশবাস, প্রসাধনেও 
আজ লক্ষণীয় পরিবর্তন এসেছে। লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েরা 

জন্য যে-কোন বৃত্তি অবলম্বনে আগ্রহী । স্বাধীন অনেক ক্ষেত্রেই আনছে 
স্বনির্ভরতা ও ধ। আবার কোন কোন বিপরীত প্রতিক্রিয়াও 
দেখা যাচ্ছে। শিক্ষা্দীক্ষা পেয়েও বহু নারী হীনম্বন্যতায় ভুগছে, অন্যদিকে বহু 
নারী আজও শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত। কিন্তু সেসব ক্ষেত্রেও একটা 
সংগ্রামের ভাব অবশ্যই দেখা দিয়েছে। অস্বীকার করা যাবে না, নানাদিক 
থেকেই আজ মেয়েদের জীবনে অভূতপূর্ব আলোড়ন এসেছে। একশো বছর 
আগে মেয়েদের ঘনঘন বিদেশযাত্রার কথা কি স্বপ্নেও ভাবা যেত? অথচ 
আজ বনু উচ্চশিক্ষিতাই নিজের কৃতিত্বে বিদেশে যাচ্ছেন এবং সেখানকার 
জীবনযাত্রার সঙ্গে নিজেদের মানিয়েও নিচ্ছেন। স্বামীজী একসময় ভবিষ্যদ্বাণী 
করেছিলেন ঃ ““মা-ঠাকুরানী ভারতে ... সেই মহাশক্তি জাগাতে এসেছেন।” 
আধ্যাত্মিক জাগরণের কথা বাদ দিলেও বলা যায়, জাগতিক জীবনে যে- 
রূপান্তর এসেছে তা কোন অংশেই কম নয়। মেয়েরা আজ শিক্ষার জগতে, 
সাহিত্য ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে, চিকিৎসাবিদ্যায়, প্রশাসনিক দক্ষতায়, এমনকি 
খেলাধূলার আসরেও প্রতিভা ও পারদর্শিতার পরিচয় দিয়ে চলেছে। আমাদের 
মনে হয়, এক নতুন অধ্যায়ের উন্মোচন ঘটছে-যা রোধ করা অসাধ্য। 
বস্তবাদী পাশ্চাত্য সভ্যতাকেও আজ অস্বীকার করা যায় না। তবে সে- 


'ুগধর্মপাত্রী। 
মেয়েদের শিক্ষা তো মায়ের কাছেই হয়। এ রীর 
জীবনে, কি এদেশে কি বিদেশে, সর্বত্রই আজ মর্যাদা ও অধিকারের প্রশ্ন 
উঠেছে--আলোড়ন ও সংগ্রাম সমাজের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন রূপ নিচ্ছে। বহু 
মেয়ে সমাধান বা আলোক চাইছে অন্তর থেকে। নারী-স্বা 
টি ভিজ সপ্ত পীর 


রত্রীমায়ের আগমন-িনি যথার্থই স্বামী অভেদানন্দের ভাষায় 
আর 


শ্রীশ্রীমা £ মর্যাদার মহত্তম প্রতিমা ৬৬১ 


সর্বদাই স্বমহিমা ও মর্যাদায় প্রতিষিতা। তিনি কথায়, কাজে, আচরণে, 
জীবনচর্ধার এমনকি, সেব-পরিচার ক্ষত কোনদিন মতা তিকরম করেননি 
নিজের মর্যাদাই নয়, প্রতিপদে অপরের মর্যাদা রক্ষা করেছেন- অন্যকে 
দান করেছেন অকুষ্ঠিতচিন্তে। মায়ের জীবন উদার আকাশের মতো। 


আজকের অস্থির জীবনের আবর্তে করুণা ও ভালবাসায় পরিপূর্ণ এমন একটি 
আত্ম-সমাহিত ও মর্যাদাময় জীবন আমাদের বড় প্রয়োজন। 


দুর্গা, অবতারসঙ্গিনী_ 
সীতা-রাধা-বিষুটপরিয়ার সঙ্গে মিলিয়ে নিতে চাইছি। মায়ের সত্তা কিছুটা চেনা, 
অনেকটাই অচেনা। তার আবির্ভাব ভারত-ইতিহাসের এক মহালগ্নে। তার 
৯৬৯ ৯ যা সাধারণত অবতারদেরই থাকে । সেই সক্রিয় 
ভাবী ভূমিকাকে স্বীকৃতি দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন 8 “এ আর কি 
করেছে, তোমাকে এর অনেক বেশি করতে হবে।” মায়ের এশী মাতৃত্ব সব 
সাধকের ভাবনা-কল্পনা ও শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যাকে অতিক্রম করে এক অভিনব 
আদর্শ স্থাপন করেছে-নারী এবং পুরুষ উভয়ের সামনে । মায়ের মহিমার 
ইতি করতে না পেরে স্বামী প্রেমানন্দ লিখেছিলেন £ “শ্রীশ্রীমাকে কে 
ুকেছে? কে বুঝতে পারো? তোমরা সীতা, সাবি ব্যাজ, সত 
রাধারানী- এঁদের কথা শুনেছ। মা এঁদের চেয়েও কত উঁচুতে উঠে 
আছেন!” 
শ্রীরামকৃষ্চের ভাবভক্তি, বিবেক-বৈরাগ্য ও প্রেমসমাধি তাকে স্বতন্ত্র 
করেছিল সাধারণের থেকে। এটি সন্তগুণের এ্রশ্বর্য। শ্রীমা ঠাকুরের শক্তি। 
আমাদের একটা সহজ ধারণা--শক্তি হলে এখর্যও থাকবে । কই মায়ের তো 
কোন এর্র্যের প্রকাশ ছিল না! স্বামী প্রেমানন্দ আমাদের সন্দেহভঞ্জন করে 
বললেন ঃ “ঠাকুরের বিদ্যার এ্বর্য ছিল, কিন্তু মার বিদ্যার প্র্বর্য পর্যন্ত লুপ্ত- 
এ কি মহাশক্তি!” মায়ের চরিত্রের অনুধ্যান তাই কঠিন। আধুনিক শিক্ষা 
তার ছিল না, বৃহত্তর বিশ্বের সঙ্গেও তার কোন পরিচয় ছিল না। আজকে 
বিজ্ঞানের অবদানে সমস্ত বিশ্বের মানুষ ভাববিনিময় করতে পারছে অনায়াসে । 
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মায়ের সে-সুযোগ ছিল না। তিনি অন্তরালে থাকতেন। অথচ স্বামীজী এই 
মাকেই কেন্দ্রে রেখে মেয়েদের জাগরণ ঘটবে-এমন একটি ইঙ্গিত দিয়ে 
নিলি কপ 
পারনি, এখনো কেহই পার না, ক্রমে পারবে।” “দাদা, রাগ 
করো না, তোমরা এখনো কেউ মাকে বোঝনি।” কের উন 
লিপ ডিক মায়ের কলকাতায় 
আসার ব্যাপারে বলরাম বসুকে লিখেছিলেন ঃ ““মাতাঠাকুরানীর যে-প্রকার 
বি 
৮৪০ 

মহিমা বুঝেছিলেন। মুক্ত স্বচ্ছন্দ-বিহারিণী মার্কিন মহিলারাও স্বামী বিবেকানন্দের 
উর 4০৫০৯০০০৪৬০ তবে শ্রীশ্রীমাকে' না দেখা 
“পূর্ণ নারীত্ব মানে পূর্ণ স্বাধীনতা”-_-একথাটি তারা তখনো বুঝতে 
পি ০০০০০৮৫- উ “সেই সর্বমহিমময়ী- 
যিনি আমায় এই শরীর দিয়েছেন তিনি কোথায় ?... কোথায় তিনি, যিনি 
আমার প্রয়োজন হলে বারবার জীবন দিতে প্রস্তুত? কোথায় তিনি, আমার 
প্রতি যার অফুরন্ত শ্নেহ--তা আমি যতই দুষ্ট বা হীনপ্রকৃতির হই না কেন?” 
৯০৮ মূর্তি মধ্যে যে-ভাবের 
অভাবনীয় ঘটেছিল শীরমকৃের তক গ্রহ, নারীভাবে সাধন এবং 


ইতিহাস। 
সেই লো যা আই আহ ও রা নি 


স্বনির্ভরতা ও লে ফঞ্প ি ুলিশসিস্পু এ 
অবিচার।... সুখের সংসারে সর্বময়ী কত্রীর ভূমিকা যাঁদের, তারা ভাগ্যবতী । 
কিন্তু সবাই তো সংসার-সান্রাজ্যের ইন্দ্রাণী নন। বহু নারী অবমাননার মধ্যে 
রো রর রানে গার এসে অভাগিনী 
ভগিনীদের পাশে দীঁড়ান। মুষ্টিমেয় মহিলার জন্য পৃজাবেদি প্রতিষ্ঠার চেয়ে 
সহম্রগুণ কাম্য সমগ্র নারীজাতির স্বাধীনতা ও তাদের প্রতি সুবিচার।”'১ 
ভাষণের এই অংশটুকু বলে দেয়, তখন সর্বস্তরে সমানভাবে শিক্ষা ও সুযোগ 
পৌঁছায়নি। নারীর পাশে নারীকেই দাঁড়াতে আহান জানিয়েছেন মহিলারা। 
আশ্চর্য, মায়ের মধ্যে তখনই আমরা এঁ ভাব দেখি। তিনি সকলের পাশে 
রয়েছেন, সমাজকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে একটা পরিমগুল রচনা 
করেছেন। 

এই আমেরিকান নারীদের মধ্যে জায়াভাবের প্রাধান্য। মাতৃভাব, গুরুভাব 
বা দেবীভাব সম্বন্ধে তাদের ধারণা নেই। ১৮৯৮ সালে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও 


্রীশ্রীমা £ মর্যাদার মহত্তম প্রতিমা ৬৬৩ 


রি বলা যায় শ্রেষ্ঠতম নারী-প্রতিনিধি-_-ভগিনী নিবেদিতা, মিসেস সারা 
মিস ম্যাকলাউড এলেন ভারতে । দেখলেন মাকে। বহু অভিজাত 
নি সূ এপ পৃ সপ ০ 
অশিক্ষা, সন্কীর্তার মধ্যে একটি মুক্তমনের উদার আকাশ। মা তাদের সঙ্গে 
আহার গ্রহণ করলেন। কথাবার্তাও হলো। এদের মন ভারতীয় নয় এবং পূর্ব 
ধারণার দ্বারা আচ্ছন্নও নয়। কিন্তু এক লহমায় তিনজনের অভিজ্ঞ চোখ ও 
পরিশীলিত মনই মাকে চিনে নিল অসামান্যা বলে, যেমন করে আমেরিকায় 
তারা চিনেছিলেন নবযুগের প্রফেট স্বামীজীকে। মিসেস এরিক হ্যামন্ডকে 
নিবেদিতা অল্পদিন পরেই লিখছেন ঃ “তিনি ক্রৌশ্রীমা) অনাড়ন্বর সহজ সাজে 
পরম শক্তিময়ী এক নারী।” কয়েক বছর পরে বলেছেন ঃ “আমার ধারণায় 
তিনি বর্তমান পৃথিবীর মহত্তমা নারী।”' মায়ের সম্পর্কে প্রযুক্ত বিশেষণগুলি 
এবং তাঁদের বলার ভঙ্গি থেকেই বোঝা যায় তারা কোন দেবী বা জননীর 
নয়_মর্যাদাময়ী এক নারীর মূল্যায়নে রত। মিসেস ওলি বুল মাকে, প্রশ্ন 
করেছিলেন £ ৮০০০৭ কিউ -এর 
দিনে মায়ের আশ্চর্য উক্তিটি মিসেস বুল চিঠিতে 
“কারুকে গুরু নির্বাচন করলে আধ্যাত্মিক মত 
বা মানতে হবে। কিন্ত ্রহিক বা বাস্তবজীবনে নিজের বুদ্ধি-বিবেচনা অনুসারে 
কাজ করলে কোন দোষ হবে না।” মায়ের এই উত্তর তার স্বকীয়তারই 
পরিচয়। যোগীন-মা একবার তাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, শ্রীমা ঠাকুরের 
একান্ত অনুগত হলেও কোন কোন ক্ষেত্রে তার কথা মানেন না কেন। মা 
হেসে বলেন ঃ “তা যোগেন, মানুষ কি সব কথাই মেনে চলতে পারে?” 


মহিমময় অবস্থায় উন্নীত হতে হবে তারই আদর্শ।” এরা যুক্তিবাদী ও 

বিজ্ঞানমনস্ক । তুলনায় মায়ের শরীরত্যাগের পর সুধীরা দেবীর লেখা গানটি 

তুলে ধরছি, যে-গানে মায়ের স্তুতি ঃ 
“কোথা গো মা জননী আমার 


এ অবশ্যই আমাদের প্রাণের কথা--ভারতীয় সুরে কথা। পাশ্চাত্যের 
মেয়েদের মূল্যায়নটি আগে তুলে ধরলাম, কারণ এঁরা মায়ের মধ্যে দেখেছিলেন 
পরিপূর্ণ মানবিক মর্ধদা-যা তখন পাশ্টাত্য নারীদের মধ্যেও তারা দেখেননি। 
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রা নিদ বগা 
এতিহ্য, যার সন্ধানে তারা ভারতে 

রাড দোের পরীর আারিরেরা রানে রেট পর রাড 
একটা ছাপ তার চরিত্রে ছিল। গ্রামে দরিদ্র ঘরের শতসহম্্র মেয়ে যেমন 
কঠিন জীবনসংগ্রামে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে, মা-ও ঠিক সেইরকম দুঃখময় 
পনারের বর মাতে পির এর রে রাঃ সমস্ত জীবনে। 
আজকের জীবনযাত্রার কোন স্বাচ্ছন্দ্য তার ছিল না--অতি সাধারণভাবে তিনি 
বড় হয়েছেন। মায়ের জীবন অভিজাত ঘরে এর্ষের মধ্যে কাটেনি। একান্তই 
আটপৌরে দরিদ্র পল্লীবধূ তিনি। 

4:%৬-] ২স্পৃপুন্নিলিিরী রনি? রনরের 
পি পপ পল ৯০০৬ 
যান, আর তার তরুণী বধূ পায়ে হেঁটে দীর্ঘপথ অতিক্রম করে দক্ষিণেশ্বরে 
স্বামীর কাছে যেতেন। সারাদিনমান নহবতের ঘর-যাকে আজকের ভাষায় 
“ওয়ান রুম সপ্ন লজ 
৭ ফুট ৫ ইঞ্চির তফাত--এমন ক্ষুদ্র ঘরে বাস এবং দিবারাত্র পরিশ্রম। 
ভাতার ভাত রাডার রা দানি রারা ৪ পরীর জায় রা 
কখনো সাহায্যের জন্য কোন ভক্তমহিলা থাকেন-কখনো রুটি বেলার লোক 
০ কপ সাপ পপ 

ধার কথা মুখ | যখন অসুস্থ হয়েছে 
সেবা নিতে হবে ভেবে জয়রামবাটীতে দরিদ্র মায়ের ঘরে ফিরে এসেছেন। 
চিকিৎসা হয়নি, মা সিংহবাহিনীর কাছে “হত্যা” দিয়ে সুস্থ হয়েছেন। ঠাকুরের 


থাকার। এই জীবনসংগ্রাম ও সমস্যার মধ্য দিয়েই তিনি পথ চলেছেন। এর 
ফলে তার মধ্যে দেবীত্ ও মাতৃত্বের সঙ্গে মানবীয় মহিমা ও শক্তির স্ফুরণ 
ঘটেছে। পরবর্তী কালে সংসারের মধ্যে তার একক সংগ্রামের পটভূমি যেন 
কোন অদৃশ্য হাতে রচনা করা হয়েছে। আমরা দেখছি, এইসব পরিবেশেও 
কখনো তিনি মুখ ফুটে কিছুই দাবি করছেন না, বরং মানিয়ে চলছেন। নিজে 
আনন্দে থেকে সকলকে আনন্দ বিতরণ করছেন। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায় 
“আনন্দময়ীর মূর্তি”। আজ হাজার হাজার টাকা স্বামী রোজগার করলেও 
মেয়েদের মন ভরছে না। চাহিদা ও দাবি যেন ক্রমাগত বেড়ে গিয়ে নারীকে 
মহিমাচ্যুত, অশান্ত করে তুলছে। অথচ মায়ের না ছিল এশ্বর্য, না গৃহসুখ, না 
স্বাচ্ছন্দ্য । এইসবের মধ্যেও তিনি নীরবে সাধনা করেছেন-সে-সাধনায় অন্য 
সিদ্ধির কথা আমরা না বুঝলেও বুঝি আত্মসংযম, আত্মত্যাগ ও আত্মমর্ধাদার 
সাধনায় তিনি উত্তীর্ণ হয়েছিলেন এবং পরবর্তী জীবনেও তার দিব্য প্রকাশ 
ঘটেছে। মর্যাদার পরীক্ষা তাকে প্রথম থেকেই দিতে হয়েছে। 
০০৯৯৯ ৯৯ 
দেখতে ও সেবা করতে উপস্থিত হলেন, সেদিন শ্রীরামকৃষ্ণ তাকে 
করেছিলেন £ বি নর ক লি 


পুরুযোত্তম শ্রীরামকৃষ্ণ । সেই মানুষকে সাহায্য করবেন একটি নারী? মায়ের 
এই ভূমিকার কথা পরে শ্রীরামকৃষ্ণই গোলাপ-মায়ের কাছে বলেন £ “ও 
সারদা, সরস্বতী, জ্ঞান দিতে এসেছে*', “ওকি যে সে, ও আমার শক্তি” 
তিনি স্বয়ং শ্রীশ্রীমাকে পূজা নিবেদন করেন। মা নিজের স্বকীয় সত্তাকে 


দিক। এ ৭ ক্স 
অসুস্থ হলে চিকিৎসা পথ্য সবই। মা দূর থেকে নীরবে সেবা করতেন। 
রা উপ ০১০ অজ 
ওপর তিনি কখনো কোন দাবি করেননি, ভক্তদের দাবিকেই অগ্রাধিকার 
দিয়েছেন। দক্ষিণেশ্বরে তখন মা একাটি, কাজকর্ম তেমন নেই, একটি মেয়ের 
কাছে পড়াশুনার পাঠ নেন। ঠাকুরের এই আকস্মিক স্থানান্তরের কারণ নির্ণয় 
করতে না পেরে গোলাপ-মা যোগীন-মাকে বলেই বসলেন £ “ঠাকুর বোধহয় 
মার ওপর রাগ করে চলে গেছেন।” কথাটি শুনে লজ্জাশীলা মা কোনদিকে 
দৃূক্পাত না করে গাড়ি ডাকিয়ে শ্যামপুকুরে ঠাকুরের কাছে গেলেন। ঘটনাটি 
আমরা সবাই জানি। ঠাকুর বললেন ঃ “গোলাপ তোমায় এই কথা বলে 
কাদিয়েছে! গোলাপ জানে না তুমি কে?” কিন্তু আশ্চর্য, মা মুখ ফুটে 
বললেন না-আমাকে সেখানে একা ফেলে এলে কেন? অথবা আমাকে 
সেবার জন্য নিয়ে এস। কী আশ্চর্য মর্যাদাোবোধ! তিনি দক্ষিণেশ্বরে ফিরে 
এলেন-একা থাকার জন্য। পরে অবশ্য ভক্তেরা নিজেরাই অসুবিধা বোধ 
করে তাকে আনার প্রস্তাব করে। 

এই মাকেই আবার বিরক্তি প্রকাশ করতে দেখি-যখন এক পাগলীকে 
শ্রীরামকৃষ্ণ গ্রাম্যভাষায় গ্রাম্যভাষায় তিরস্কার করছেন। সে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে অন্য ভাব 
নিয়ে উপস্থিত হওয়ায় বালকক্কভাব শ্রীরামকৃষ্ণ উত্যক্ত শিশুর মতো তাকে 


৬৬৬ উদ্বোধন £ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 
গালাগালি করছেন। মা মেয়ের এই অপমানে লজ্জায় মরে গেলেন। গোলাপ- 


নারীর অসম্মানে রুখে দাড়ানোর আরো বহু দৃষ্টান্ত মায়ের জীবনে আছে। 
মর্যাদালাভের অন্তরালে এই মর্যাদাদানের একটা বড় ভূমিকা থাকে। 
মাকে পরম মর্যাদাদান করেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ শুধু পূজা করে নয়, তার 
ওপর- একজন নারীর ওপর- তার ভাবী সঙ্ঘের ও বৃহত্তর লোককল্যাণের 
দায় অর্পণ করে। নারীর অন্তর্নিহিত শক্তির এ এক বিরাট স্বীকৃতি। জগতের 
একটি অধ্যাত্সসঙ্ঘের নেতৃতে নারীকে সসন্মান মর্যাদাদান এযুগেই 
সম্ভব হয়েছে। দীক্ষাদান প্রভৃতি মেয়েরা করেছেন। দেবী বিষুপ্রিয়ার অধ্যাত্মশক্তি 
অতুলন। নিত্যানন্দের স্ত্রী জাহবী দেবীও খুব উচ্চ অধ্যাত্মভাবসম্পন্না ছিলেন। 
কিন্তু তিনি এবং দেবী বিঞুপ্রিয়া সমস্ত বৈষঞবসমাজকে পরিচালিত করেননি। 
এবিষয়ে শ্রীশ্রীমা এক ব্যতিক্রমী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। মাকে আবার দুটি 
আশরের মদ রেখেই চলতে হো; বািপততীবা কই রানার 
মন্ত্রটি তাকে শিখিয়েছিলেন ঃ “দেখ, কারো কাছে একটি পয়সার জন্যও 
চিতহাত করো না।... একটি পয়সার জন্য যদি কারো কাছে হাত পাতো, 
তবে তার কাছে মাথাটি কেনা হয়ে থাকবে।” আশ্চর্য এই উপদেশ অক্ষরে 
অক্ষরে পালন করে মা সম্পূর্ণ “নির্বাসনা” হয়ে সংসারে কাটিয়ে গেলেন। 
ঠাকুরের শরীর যাবার পর রামলাল-দাদা প্রভৃতি আত্মীয়পরিজন মা যে সাত 
টাকা করে কালীবাড়ি থেকে পেতেন, সেটি বন্ধ করলেন। মা. এ নিয়ে বিবাদ 
করেননি, নিজের জন্য ভাবেননি। পরম বৈরাগ্যভরে বলেছিলেন £ “এমন 
ঠাকুরই চলে গেলেন-টাকা নিয়ে আমি আর কি করব!” তার এই 
নিস্পৃহতার কাছে বারবার সাংসারিকতা পরাজিত হয়েছে। 
জন্য যোগমায়ার প্রয়োজন হয়নি। কিন্তু এই পরম বৈরাগ্যে প্রতিষ্ঠিতা মাকে 
ধরে রাখার জন্য ঠাকুরকে যোগমায়া রাধুকে আনতে হয়েছে। সরলা দেবী 
(পরবর্তী কালে শ্রীসারদা মঠের ও রামকৃষ্ণ সারদা মিশনের অধ্যক্ষা প্রব্রাজিকা 
ভারতীপ্রাণা) তখন কাশীতে আছেন। মায়ের কাজের জন্য তাকে জয়রামবাটীতে 


সময় তুরীয়ানন্দ মহারাজ তাকে বললেন £ “যাও যাও মহামায়ী ডেকেছেন। 
আমরা যে-মনকে বহুকষ্টে কণ্ঠে তুলি, মা রাধু রাধু করে সেই মনকে কণ্ঠে 
নামিয়ে রেখেছেন।” 

এবার মহামায়া মুক্তি দিতে এসেছেন-মুক্তিদাত্রী তিনি। বদ্ধ করতে 
আসেননি। তাই সংসারে তাকে টেনে রাখার জন্য এবার শ্রীরামকৃষ্ণকেই 
যোগমায়ার ব্যবস্থা করতে হলো। বাস্তবিক, মা যেন পদেপদে আমাদের চোখ 
খুলে দিলেন। বিবাহিত জীবন সম্বন্ধে বলে দিলেন £ ১৮৮০০ 
মন যুগিয়ে চলা কি সহজ কথা!” তিনি সারদা, সার-দাত্রী। তাকে. 
আত্মীয়পরিজন উপেক্ষার ভাব দেখাল। তার ব্যক্তিত্ব, স্বকীয়তাকে মেনে নিতে 
পারল না শ্বশুরবাড়ির লোকেরা। কিন্তু তার সঙ্গে সামনাসামনি বিরোধের 


শ্রীত্রীমা £ মর্যাদার মহত্ম প্রতিমা ৬৬৭ 


2 
অতি দিন কাটিয়েছেন। অন্ন-বস্ত্র দুয়েরই অভাব। ছেঁড়া কাপড়ে 

দিয়ে, কোনক্রমে সেলাই করে লজ্জা নিবারণ করেছেন। দেখিয়েছেন-অসহায় 
হয়েও একটি -নারী প্রতিবেশীদের কাছে কিছু না চেয়েও' কী করে ঈশ্বরের 
মুখ চেয়ে দিন কাটাতে পারে। এ যেন অবিশ্বাসীকে শিক্ষা দেওয়া। ভক্তরা 


কষ্ট্ে কাটিয়ে আসতেন। তীর এই বিবেচনা কোন বিরূপ সমালোচনা তুলতে 
দেয়নি। সর্বত্রই তিনি সঙ্ঘজননী ও ভক্তজননী, জ্ঞানদাত্রী, গৃহিণী ও মুক্তিদাত্রী 
রা 
বা অমর্যাদা তিনি সহ্য করতেন না। সেরকম ক্ষেত্রে তার নির্দেশ 
“হাইকোর্টের রায়” হিসাবেই প্রতিটি সাধু মেনে চলতেন। অন্যদিকে গৃহস্থ 
যাতে চতুর্থাশ্রমের মর্যাদা রক্ষা করে চলে, সেদিকেও তার নজর থাকত। 
একবার উদ্বোধন-এ রাধু মল পরে ঝমঝম করে ওপর থেকে নামছিল। মা 
তাকে তিরস্কার করে বলেন ঃ “রাধী, তোর লজ্জা নেই? নিচে সব সন্ন্যাসী 
ছেলেরা রয়েছে, আর তুই মল পরে দৌড়ে নামছিস, ছেলেরা কি ভাববে বল 
তো?... এখানে ছেলেমেয়েরা যারাই আছে তারা তামাসা করার জন্য 
আসেনি, সকলেই সাধন-ভজন করছে।” 
বাস্তবিক, এবার স্বামীজী অরণ্যের সাধুসমাজকে মানুষের কল্যাণে লোকালয়েই 
প্রতিষ্ঠা করেছেন। গৃহস্থ ও সম্ন্যাসীকে আজ পাশাপাশি থেকেই উভয় 
আশ্রমের মর্যাদা রক্ষা করে চলতে হবে। সাধু ত্যাগে, গৃহস্থ পরিমিত ভোগ 
এবং সংযম রেখে পাশাপাশি চলবে। মা এ নতুন আদর্শকেই স্থাপন করে 
গেলেন। উদ্বোধনে মেয়েদের চালচলনের প্রতি তার তীক্ষ দৃষ্টি থাকত, 
জীবনযাত্রায় থাকত পরিমিতি ও সংযম। একটা ছোট ঘটনা মনে পড়ছে-_ 
ভারতীপ্রাণাজীর মুখে শোনা--“উদ্বোধোনে একখানা ভাঙা চিরুনি দিয়ে মা 
থেকে শুরু করে রাধু, মাকু, আমরা সবাই চুল আঁচড়াতাম। নলিনীদিদি যদি 
বলতেন, “পিসিমা, তোমাকে তো কত ভক্ত জিজ্ঞেস করে কি চাই--তখন 
একটা চিরুনির কথা বলতে পার না?” মা হেসে বলতেন, 'কাজ তো চলে 
যাচ্ছে।”* তার মুখে যখন শুনি-“সম্তোষের সমান ধন নেই”, তখন মনে 
হয় একথা কত সত্য। ত্যাগী সাধুরা ফলের ঝুড়ি ফেলে দিচ্ছেন। মা 
গৃহস্থাশ্রমে-ঝুঁড়িটি তৃলে যন্দ করে রাখছেন। কোন বন্তর অপচয় করছেন 
না। মায়ের ঘরে ঝাটাটিরও সমান মর্যাদা মানুষের তো কথাই নেই। 
অন্যদিকে জয়রামবাটী গ্রামেও তিনি সকলের মা। সমাজপতি ও গোঁড়া 
সমালোচকেরা মাঝে মাঝে মায়ের উদারতায় অর্থদণ্ড দিলেও মা গ্রাহ্য 
করতেন না। সন্তানদের জন্য অনন্ত স্নেহ নিয়ে অপেক্ষা করতেন, অনুযোগ 


মেয়েরা-সকলেই “রি তার কাছে সমাদর পেত না? একটি মজার ঘটনা 


৬৬৮ উদ্বোধন ঃ শতাব্দীজয়্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


শুনেছিলাম ভারতীপ্রাণাজীর মুখে । সেবার শর মহারাজ জয়রামবাটী থেকে 
ফিরছেন। বেহারারা “হম্‌ হুম্‌ না' শব্দ তুলে তাকে নিয়ে চলেছে পন্লীর 
আঁকার্বাকা পথে। হঠাৎ মহারাজের কানে এল বেহারাদের বোল“বাবু বড় 
ভারী”, “বাবু বড় ভারী”, । পালকির ভিতরে মহারাজ চমকে উঠে বললেন £ 
“ওরে নামিয়ে দে, ওরে নামিয়ে দে।” এদিকে বেহারারা সঙ্গে সঙ্গে বোল 
পালটিয়ে বলছে £ “মা বকবে, মা বকবে।” রামায়শে সীতার দুঃখে আমরা 
চোখের জল ফেলি। মর্যাদাবোধ প্রসঙ্গে শেষ ঘটনাটি উল্লেখ করছি। সে যে 
কী নিদারুণ কষ্ট্রের! মায়ের সারাজীবন নিঃশব্দ দহন ও মানিয়ে চলা যে কোন্‌ 
পর্যায় উঠেছিল তারই একটি চির। মা নিজেই বলেছিলেন £ " সলোরবৃক্ষে 
তলায় বাস করলে সুখ-দুঃখ ফলভোগ করতে হয়”; “আদর্শ 

করতে হয়, তার ঢের বাড়া করে গেলাম।”” 

তিনি তখন কোয়ালপাড়ায়-রাধু ও তার তিনমাসের ছেলেকে নিয়ে এ 
রা রাত 
সরলা-দি বা ভারতীপ্রাণাজীর নার্সিং ট্রেনিং ছিল। মা খুব নির্ভর করতেন তার 
ওপর। হঠাৎ নিবেদিতা স্কুল থেকে সুধীরা-দি সরলা-দিকে চিঠি লিখলেন, 
৪৬০-8-র 

“সুধীরা যখন লিখেছে, তখন তোমরা এস মা।”” কিন্তু ভারতীপ্রাণাজী 
পিস “আসবার সময় মা এত কেঁদেছিলেন, মনে হলে মনটা 
এখনো কিরকম করে। মায়ের এত কান্না দেখে আমি কাঠ হয়ে দীড়িয়ে 
রইলাম। বারবার বলছিলেন, “মা, দেখে গেলে তো? শরতকে বলো আমি কি 
অবস্থায় আছি।”*' মা মুখ ফুটে তাদের থাকতে বললেন না, অথবা সুধীরা- 
দির কোন ক্ষোভপ্রকাশ করলেন না। 

চতরগুলি বড়ই মর্মমপর্ী। 

“পঞ্চভূতের ফাঁদে ব্রহ্ম পড়ে কাদে।”' সর্বদাই আত্মস্থা মা-_সাংসারিক 
ঝড় সহ্য করেছেন; মৃত্যু, প্রতিকূল পরিস্থিতিতে সাময়িকভাবে ব্যাকুল হলেও 
অসাধারণ মনোবলে সংযত করেছেন। সাধুদের সম্মান, গৃহস্থদের 
পৃজা-গ্রহণ করেও কর্তব্য করেছেন, দোষ দেখেননি, সকলকে পরম প্রেমে 
গ্রহণ করেছেন। “যদি শান্তি চাও, মা, কারও দোষ দেখো- না” এবং “কেউ 
পর নয়, মা, জগৎ তোমার”'--মায়ের এই বাণী এখন পাশ্চাত্যের বহুঘরে 
বারে লিখিত হয়ে মানুষকে এক নতুন আলো দেখচছে-যে-আলোর উৎস 

স্বয়ং। 

শ্রীরামকৃষ্ণ, ক জ০৮০০০০০ পু 8৮০৭ 
তাদের কাছে স্ত্রী-পূরুষ বিভেদের প্রশ্ন বড় হয়নি, কিন্ত তারা অনুভব 
করেছিলেন, সাখাজিক ধ্যান-ধারণা, কুসংস্কার 'মেয়েদের প্রকৃত স্বরূপকেই 
আবৃত করেছে-ষার ফলে একটা জাতির উন্নতির পথ অবরুদ্ধ হয়েছে। 
মেয়েদের মর্যাদা না দিয়ে কোন জাতিরই উন্নতি হয় না। এ শক্তিস্বরূপিণীদের 
অবলা, অসহায় এবং অন্যের অধীনে রেখে তাদের অবমাননাই করা হয়েছে 
এতদিন। নারীর মধ্যে কী পরিমাণ শক্তি রয়েছে এবং শিক্ষা ও অধ্যাত্মজাগরণে 
তার. কী রূপ হতে পারে, সেটি প্রমাণ করতেই যেন মা এবার এলেন 


শ্রীশ্রীমা ঃ মর্যাদার মহত্তম প্রতিমা ৬৬৯ 


৯০ দক রি ০৯8১৮ 
একটা প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত তিনি দিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ মেয়েদের তৎকালীন অবস্থা 
খুব ভাল করেই জানতেন বলেও ছিলেন-_ 

“হয়ে বিদেশিনী নারী লাজে দেখাতে নারি 

বলতে নারি, কইতে নারি হওয়া একি দায়!” 

মায়ের দেহাবসানের এই চুয়াত্তর বছরের মধ্যে মেয়েদের মধ্যে তো 
অভাবনীয় জাগরণ এসেছে। নিজের মর্যাদা সম্বন্ধে তারা সচেতন 'হয়েছে। 
মর্যাদা ও পুরুষের সঙ্গে সমানাধিকারের দাবিতে প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের 
নারীসাজে আলোড়ন চলছে। মা কিন্তু আমাদের চোখ খুলে দিয়েছেন 
স্বাধীনভাব আগে মনের মধ্যে জাগাতে হবে। সে-স্বাধীনতা ঈশ্বরনির্ভরতা 
বিসর্জন দিয়ে নিজের মহিমায় মশগুল হওয়া নয়। নিজের আত্মস্বরূপ, নিজের 
প্রশীস্বরূপ সম্বন্ধে শ্রদ্ধা ও সচেতনতাই প্রয়োজন--যা লক্ষ্য করে স্বামীজী 
জড় মেরে ছাড়ব।” বিদেশে তিনি এই আত্মভাবই প্রচার করেছিলেন। মা 
সংসারের মধ্যে আত্মস্থা থেকে একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন- তাকে মর্যাদা 
১৯ ৩০০৪- বুল ০3 
দিয়ে --“কেউ পর নয় মা, জগৎ তোমার !””* 


পাদটীকা 
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* ৯৬ ব্য ১২ সথথ্যা 
৪8৫ 


স্বামী ভূতেশানন্দ 


মায়ের কথা বলতেও আনন্দ, শুনতেও আনন্দ। মায়ের কথা যখন শুনি, 
আমাদের কাছে বলেন, তখন তাতে মন এমন নিবিষ্ট হয়ে যায় যে, মনে হয় 
যেন কথাগুলি আমারই কথা । কথাগুলি যখন শুনি তখন মনে হয়, আমার 
অন্তরের কথাই তিনি বলছেন। আমার মতো এরকম বোধ-বোধহয় সকলেরই 
হয়। কে কি ভাষায় বলছেন, কে কোন্‌ ঘটনা বলছেন-সেসব মুখ্য নয়। 
মায়ের কথা নতুনভাবে বলতে পারেন এমন কেউ আমাদের মধ্যে এখন আর 
আছেন বলে মনে হয় না। যে দুই-এক জন আছেন, যাঁদের স্থুলশরীরে 
মায়ের দর্শনলাভ হয়েছে তাদের কথাও যথাসম্ভব বইতে বা পত্র-পত্রিকায় 
প্রকাশিত হয়ে গেছে বা যাচ্ছে। নতুন কথা যে বের করতে হবে, তা নয়। 
পুরনো কথাগুলিই যখন শুনি তখন সেগুলি নতুন করে আস্বাদন করতে 
আমাদের ইচ্ছা হয়। গীতায় বলা হচ্ছে, ভক্তরা ভগবানের কথা বলতে 
ভালবাসে, শুনতে ভালবাসে । কারণ, শোনা আর বলা-এই দুয়ের মধ্যে 
একটি মিল আছে। যখন অপরে আমার মনের কথা বলছে তখন 
কথায় যেমন আমার অন্তরে প্রতিধবনি জাগছে। পূর্বপ্রকাশিত হলেও, বহুবার 
শোনা হলেও মায়ের কথা কখনো পুরনো হয় না। যেমন সন্তানের কাছে মা 
কখনো পুরনো হয়ে যান না, তেমনি আমাদের মায়ের কথাও কখনো পুরনো 
হয়ে যায় না। যখনই তার কথা শোনা যায় তখনই আনন্দ। এই আনন্দকে 
আস্বাদন করতে হবে, জীবনের সম্বল করে নিয়ে রাখতে হবে। তিনি 
আমাদের অন্তরে থেকে তার স্বরূপকে প্রকাশ করছেন। আমরা যাতে সেই 
রসানুভূতির আস্বাদন করতে পারি, সেজন্যই তো তিনি স্থুলশরীর ধারণ করে 
লীলা করে গেছেন। ০ 

শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলনে শ্রীশ্রীমায়ের কি অবদান? তার উত্তরে বলব, 
শ্রীরামকৃষ্ণের যদি কোন অবদান থাকে তবে সেসবই শ্রীশ্রীমায়ের অবদান। 
আমরা বলি, মা আর ঠাকুর আলাদা নন। এই কথাগুলি শুধু কেবল ভাবের 
দৃষ্টিতে বিচার করে বলার কথা নয়। এটা সবসময় মনে রাখবার এবং 
এইভাবে তাঁদের অভেদত্বকে আস্বাদন করবার। ঠাকুর এত গভীর যে, 
আমাদের সাধ্য নেই তাকে আমাদের নাগালের মধ্যে নিয়ে আসি। ঠাকুরের 
মুহুমুছ সমাধি হচ্ছে। যখন কথা বলছেন তখন যে-ভূমি থেকে বলছেন, তা 
আমাদের কল্পনার অতীত। আমরা হয়তো তার কথায় মোহিত হতে পারি, 


* শ্রীত্রীমায়ের জন্মতিঘি উপলক্ষে ২৩ ডিসেম্বর ১৯৮৫ শ্রীরামকৃ যোগোদ্যান মঠে পৃজ্যপাদ 
মহারাজজীর ভাষণ ।- সম্পাদক - 


শ্রীরামকৃষ্-ভাবান্দোলনে শ্রীস্রীমায়ের অবদান ৬৭১ 


কিন্তু তার কাছে আসতে পারি না। কারণ, আমাদের সঙ্গে তার ব্যবধান এত 
বিরাট! যেমন গীতায় বলা হয়েছে--“দিবি সূর্যসহত্রস্য ভবেদ্‌ যুগপদুখিতা” 
(১১/১২)--আকাশে সহত্র সূর্যের যুগপৎ উতখানের প্রভা। হাজার সূর্যের কথা 
ছেড়ে দিলাম, একটা সূর্যের যা প্রভা এবং তেজ তার সঙ্গে আর কোন কিছুর 
তুলনা করা যায় কি? যায় না। ঠিক সেইরকম ঠাকুর এত ধখবর্যবিশিষ্ট যে, 
আমরা স্তভিত হয়ে যাই। সূর্য কিরণ দেয়, তাতে আমাদের কাছে জগতের 
প্রকাশ হয়। কিন্তু আমাদের চোখ সূর্যের তেজ সহ্য করতে পারে না৷ 
' তাই আমাদের প্রয়োজন সূর্যের সঙ্গে সঙ্গে টাদকে, চন্দ্রমাকে। তার কিরণ 
আমাদের অন্তরকে শীতল করে, চোখকে ঙ্নিষ্ধ করে। আমরা প্রাণভরে চন্দ্রের 
শোভা দর্শন করতে. পারি, উপভোগ করতে পারি। সৌন্দর্যের তুলনা যখন 
কবিরা দেন, সবসময় চন্দ্রেরই তুলনা দেন। আর আমরা জানি, বৈজ্ঞানিক 
সিদ্ধান্ত হিসাবেই জানি যে, চন্দ্রের যে-কিরণ তা আসলে সূর্যেরই কিরণ। 
চন্দ্রের আলাদা কিরণ নেই। কিন্তু চন্দ্র এমনই একটি মাধ্যম, একমাত্র তার 
ভিতর দিয়ে সেই কিরণ এসে আমাদের শ্নিশ্ধ করে, প্রফুল্ল করে, শান্ত করে, 
অনুপ্রাণিত করে। সূর্যকে পারি না, টাদকেই আমরা তৃপ্তি ও আনন্দের সঙ্গে 
ধারণা করতে পারি। একথা বললে বোধহয় অন্যায় হবে না যে, মা আমাদের 
কাছে াদের মতো হয়ে এসেছেন আমাদের অন্তরকে প্রফুল্ল, নি, শান্ত 
করার জন্য এবং জীবনকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য। তার মানে এই নয় যে, 
ঠাকুরের শ্লেহ মায়ের স্নেহের থেকে কম। কিন্তু বিরল সেই অধিকারী, যিনি 
ঠাকুরের স্নেহ অনুভব করতে পারেন। ঠাকুরের সময়েও যাঁরা তার সংস্পর্শে 
এসেছেন তারা কজনই বা ঠাকুরকে একেবারে আপন করে নিতে পেরেছেন? 
য় কয়েকজন মাত্র। সাধারণের সাধ্য কি যে তাকে সাধারণ চোখ দিয়ে 
গ্রহণ করতে পারে! ঠাকুর নিজেই বলেছেন, অবতার যখন আসেন তখন 
কজন তাকে ধারণা করতে পারে? রামচন্দ্র যখন এসেছিলেন তখন বারোজন 
খষি তাকে অবতার বলে গ্রহণ করতে পেরেছিলেন। আর বাকি সবাই তাকে 
জানতেন “দশরথের বেটা, বলে। তার যে এখবর্য, তার যে দেবত্ব, ঈশ্বরত্ব তা 
মানুষের বুদ্ধির অগোচর। গীতাতে তাই ভগবান শ্রীকৃঞ$ক আক্ষেপ করে 
বলেছেন £ 


“অবজানস্তি মাং মুড়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্‌। 
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্‌।|”' (৯১১) 
-মোহগ্রস্ত ব্যক্তিরা আমাকে নরদেহধারী ভেবে, মানুষ ভেবে অবজ্ঞা 
করে। আমার যে পরম তত্ব তা তারা জানে না৷ 
অবতার যখন আসেন তখন তার স্বরূপকে জানতে পারে-এমন লোক 
কজন? জানবার চেষ্টা করে এমন দুঃসাহসই বা কজনের আছে? তাই ঠাকুর 
১৮ পপ সপ 
টুর লোকেরা, পাড়াপড়শীরা নিত্য ঠাকুরকে দেখেছে, কিন্তু কে বা 
কজন তাঁকে চিনেছে? অনেকেই তো অবজ্ঞা করেছে, কেউবা চলে গেছে 
পাশ কাটিয়ে আবার অনেকে তার কাছে ঘেঁষতে পারেনি। এখন আমরা 
মায়ের দিকে চেয়ে দেখি। মায়ের দিকে তাকালে আমরা কি দেখি? সকল 
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স্তরের সকল প্রকারের মানুষ-কি সংসারী, কি সন্নযাসী-মাকে আপনার মা 
বলে গ্রহণ করতে লালায়িত। মাকে “মা' বলে ডাকতে কত আনন্দ! তা সে 
সাধু হোক, দুশ্চরিত্র হোক, মাতাল হোক, বিষয়ী হোক বা যাই হোক। মাকে 


মা! মা তীর স্নেহের পরিধির বাইরে কাউকে দেখেননি। বিশ্বজগতের 
সেই স্বদেশী যুগে যখন আমরা ইংরেজের পদানত হয়ে অসহ্য 
ণা ভোগ করছি, যখন বিদেশীদের লেচ্ছজ্ঞানে পরিহার করে চলছি, মা 
তখন বলছেন-- “তারাও তো আমার সন্ভান।"” দুষ্ট হোক, ভাল হোক, 
আমজাদ হোক, শরৎ হোক, বেশ্যা হোক অথবা সৎ ব্রাহ্মণ হোক--তার 
স্নেহের পরিধির বাইরে কেউ নয়, কেউ তার করুণা ও শ্রেহ থেকে বঞ্চিত 
নয়। কারো দোষ-গুণ বিচার তিনি করছেন না। কিন্তু ঠাকুরের তা ছিল না। 
তিনি বেছে বেছে নিতেন আর যাদের পছন্দ হতো না তাদের এড়িয়ে 
চলতেন। এমনভাবে মায়ের মতন সকলকে আপন করে বুকে টেনে নেওয়া 
এ ঠাকুরকে করতে দেখা যায়নি। তিনি করেননি বলেই তো জগতের মাকে 
প্রয়োজন ছিল। 
তাই আমরা মায়ের অবদানকে শ্্রীরামকৃষ্ণ-ভাবাদ্দোলনে সর্বশ্রে্ঠ বলব। 
বস্তুত, ভাবান্দোলনের এই বিশাল বিস্তৃতি হতো না যদি মা না থাকতেন। 
রর রে ক হা রর 
এই জগতে মাতৃন্সেহের উপমা দিই এই বোঝাতে যে, এমন স্নেহ যার কোন 
তুলনা হয় না। কিন্তু জাগতিক দৃষ্টিতে যখন দেখি, তখন দেখি সেই মায়ের 
সমস্ত শ্লেহ একেবারে তার নিজের সন্তানের ওপর এমন কেন্দ্রিত যে, সে 
একজনের কাছে মা এবং আরেকজনের কাছে সে রাক্ষসী। অন্যের সন্তানকে 
সমভাবে আপন সম্তানরূপে গ্রহণ করার দৃষ্টান্ত জগতে আর আছে কোথাও? 
তত্বজ্ঞানের দৃষ্টিতে খধিরা ব্রশ্মাদর্শন করেছেন, কিন্তু ব্রন্মা যখন ধুলোকাদা, 
মলমুত্র গায়ে মেখে এসেছেন তখন তাঁদের কোলে করতে পেরেছেন কজন? 
এটা ভাববার কথা। '্রহ্ষাদৃষ্টি' যখন বলি তখন তত্তবের কথা বলি। ঠাকুর 
বলছেন, চোখ চেয়েও যা দেখছি চোখ বন্ধ করেও তা-ই দেখছি। 
কথা। কিন্তু এইরকমভাবে ব্যবহারিক জগতে সকলকে আপনার করে নেওয়া, 
সকলের ওপর অকাতরে বিনা পক্ষপাতে ন্নেহবারি সিঞ্চন--একমাত্র শ্্ীশ্রীমা 
ছাড়া আর কোথাও এর দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত নেই। এঁহিক জগতে মা নিজের সুখ 
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শ্লেহ বর্ষিত হয় অপরের সন্তানের ওপর যে সেরকম হয় না, সে তো আমরা 
জানি। এমন যদি মা থাকেন, ধিনি জগতের সকল মানুষকে তার সন্তান বলে 
ভাবেন এবং দেখেন তবে তার সেই স্নেহের পরিমাণ কি আমরা ধারণা 
করতে পারি? এইরকম মা যদি না আসতেন তাহলে আমাদের মতো অনেক 
অপদার্থ সন্তান আছে, যাদের এই সঙ্ঞে স্থান হতো না। আমরা যারা সঙ্ঘে 
এসেছি, তারা যে রয়েছি তা তার কৃপায়। আমরা হয়তো ভাল করে বিচার 
করে দেখি না, কিন্তু বেশ বুঝতে পারি-একটা বিশেষ টানে আমরা 
এখানে রয়েছি। সেই টান র টান অবশ্যই, কিন্তু পিছনে আছে মায়ের 
টান। এটা আস্বাদন করা যায়, অনুভবও করা যায় কিন্তু সহজে বোঝা যায় 
না। আস্বাদনের কথা বলতে তত্ত্বের কথা বলছি না। 
শ্রীরামকৃ্ণ-তত্ব আর সারদা-তত্ত্ব অভিন্ন সন্দেহ নেই, কিন্তু আমরা যখন 
আমাদের অন্তরের চাহিদার দিক দিয়ে, আমাদের অন্তঃকরণের প্রয়োজন 
মেটাবার জন্য ভগবানকে চাই তখন সহজেই কি মা-রূপী ঈশ্বরকেই চাই 
না? যেমন ঠাকুর বলতেন, আমার মা চাই। মা না হলে চলবে না। ঠাকুরের 
“মা' যিনি, আমাদের মা-ও তো তিনিই। তা না হলে এরকম সর্বগ্রাহী প্রেম 
আর কোথায় হতে পারে? আমরা যাদের শক্রবুদ্ধি করি, আমরা যাদের 
ম্নেহ থেকে বঞ্চিত হয়নি। এই সবপ্রাহী মাতৃম্নেহের জন্য শ্ত্রীরামকৃষ্ণ- 
ভাবান্দোলনে আর অন্য কিছুর সঙ্গে মায়ের তুলনা করা যায় না। মায়ের স্থান 
এই ভাবান্দোলনে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান। মা যদি না আসতেন শ্রীরামকৃ্ণ-তত্ 
হয়তো বেদান্তের একটি সম্প্রসারিত তত্ব বলে গৃহীত হতো, কিন্তু এমন করে 
আমরা শ্রীরামকৃ্চ-ভাবকে আস্বাদন করতে পারতাম না। কজনের সেই 
অধিকার বা সেই আধ্যাত্মিক সম্পদ রয়েছে যা-দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণকে আস্বাদন 
করবে? মা কিন্তু সকলের কাছে সহজলভ্য । শুধু সহজলভ্য নন, অত্যন্ত 
সহজ। এত সহজ যে, মনে হয় আমরা যেন আজন্ম তার সঙ্গে পরিচিত। 
কারোরই মনে হয় না, মা তার অচেনা। মায়ের কাছে যখন কেউ যেতেন, 
তিনি তখন ঠিক তার আপন মায়ের কাছে এসেছেন বলেই ভাবতেন। মায়ের 
স্বরূপ হয়তো তারা জানতেন না-হয়তো কেন, নিশ্চয়ই জানতেন না। স্বরূপ 
জানতে হলে যে-মনের, যে-শুদ্ধির দরকার তা আর কজনেরই ছিল বা 
আছে? সুতরাং তাকে জানা যায় না। কিন্তু জানতে না পারলেও আস্বাদন কম 
হয় না। পণ্ডিত যেমন করে জানেন, জ্ঞানী পুরুষ যেমন করে জানেন সেরকম 
করে হয়তো আমরা জানতে পারব না, কিস্তু কোন্‌ সন্তান মায়ের ভালবাসা 
বোঝে না? মায়ের ম্নেহ বোঝে না এমন সন্তান কে আছে? এই অপূর্ব 
মাতৃভাব শ্রীরামকৃষ্চকে যেন দুর সুর্যবলোক থেকে আমাদের হাতের কাছে 
নিয়ে এসেছে। মিষ্ব, সপ ৬ পু ম্সপ্র নস কি 
করছেন, অপার্থিব স্নেহের দ্বারা আমাদের আকর্ষণ করছেন-আমাদের শত 
অ থাকা সত্তবেও। র 
রামকৃষ্ণকেও কেউ কেউ এইভাবে আস্বাদন করেছেন। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণকে 
মাতৃভাবে কজন ভাবতে পারেন? অথচ মাকে !-_মাকে সবাই পারে। মায়ের 
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ছবিখানি দেখলে সাধারণত আমাদের প্রথম আকর্ষণ করে তার দৃষ্টি। সেই 

র ভিতরে কত করুণা, কত ন্নেহ! যেন ঝরে ঝরে পড়ছে! আমরা যখন 

র গর্ভধারিণী মাকে ভালবাসি তখন কি তাকে বিশ্লেষণ করে ভালবাসি? 
গর্ভধারিণী মায়ের একটা সামগ্রিক রূপ আছে, সেই সামগ্রিক রূপটিই 
সন্তানকে আকর্ষণ করে। মায়েরও তেমনি সামগ্রিক রূপ আমাদের আকর্ষণ 
করে। মায়ের এ দৃষ্টিতে তার সেই সামগ্রিক রূপটি ধরা আছে। 

আমরা যখন প্রথম সঙ্ঘে এসেছি তখন এবং তার পরেও বহুদিন মায়ের 
ছবির বেশি প্রচার ছিল না। তা আমাদের মনের ভিতরেই ছিল। আমাদের 
প্রাচীন সন্ন্যাসীদেরও ভাব ছিল--মায়ের ছবি বাজারে বেরবে না, মায়ের কথা 
ব্যাপকভাবে বলে বেড়াবে না। কেননা মা আমাদের অত্যন্ত আপনার । ঘরের 
কোণে যেমন মা থাকতেন, নিজেকে যেমন অবগুঠনবতী, লজ্জাপটাবৃতা করে 
রাখতে ভালবাসতেন সেইরকম করে তাঁকে রাখতে হবে। কিন্তু এ অবগুঠনের 
ভিতর থেকেই তার এমন আকর্ষণ যে, আমরা তাতে মুগ্ধ হয়ে যাই। এটি 
হচ্ছে মায়ের আকর্ষণী শক্তি। একেই বৈষ্ঝবগ্রন্থে 'হাদিনী শক্তি" বলা হয়েছে। 
শ্রীরামকৃষ্ণের প্রয়োজন ছিল এই মাকে। মা না থাকলে তিনি পারতেন না 
আমাদের সকলকে এক করতে । আর এই কারণেই রামকৃষ্ণ-সং্ঘের সৃষ্টি 
হয়েছে। এই সঙ্ঘ মা-ই করেছেন। | 

' ঠাকুরের ত্যাগী সন্তানেরা, যারা ধর্মজগতে এক-একজন দিকপাল, এই 
কথা ছ্যর্থহীন ভাষায় স্বীকার করেছেন। স্বয়ং স্বামীজী তার গুরুভাইদের 
বলছেন £ “রামকৃষ্ পরমহংস বরং যান, আমি ভীত নই। মা-ঠাকুরানী 
গেলেই সর্বনাশ !... তোমরা এখনো কেউ মাকে বোঝনি।”, স্বামীজী যেমন 
বুঝেছেন। স্বামীজীর মতো তার গুরুভাইরাও বুঝাতে পারেননি । তারা স্বীকার 
করেছেন, এমন করে তারা আগে ভাবতে পারেননি। মায়ের শ্নেহ পেয়েছেন, 
কিন্তু মায়ের তত্বের আস্বাদন করতে তারা প্রথমে পারেননি । ধীরে ধীরে তারা 
মায়ের দৃষ্টি দিয়েছেন। মায়ের স্কুলদেহ অবসানের পর যখন তাঁর 
পেরেছেন, মা কী ছিলেন! মাকে আমরা আড়াল করে রাখতে চেয়েছিলাম। 
হয়তো আমাদের আপনবোধই আমাদের স্বার্থপর করেছিল, কিন্তু মাকে আমরা 
আটকে রাখতে পারিনি। মা আজ অবগুঠন উন্মোচন করে সমস্ত জগতের 
দিকে তার ব্রেহবিস্তার করছেন। তার স্লেহদৃষ্টি চারিদিকে । আগে ঠাকুরের 
সাক্ষাৎ সমন্তানেরাও তার মুখ দেখতে পেতেন না, আর এখন সমস্ত জগত “মা 
মা” করছে। ঠাকুর বলতেন, মায়ের এত সন্তান হবে যে “মা মা' শব্দে তিনি 
অস্থির হয়ে যাবেন। ঠাকুরের কথা আংশিকভাবে সত্য। জগৎ জুড়ে সবাই 
আজ “মা মা' ডাকছে, মা তাতে “অস্থির' হচ্ছেন না। আমাদের সব 
দৌরাত্ম্য তিনি হাসিমুখে সহ্য করছেন। 

রামকৃষ্চ-সঙ্ঘ মায়ের প্রার্থনার ফল। মা ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন £ 
ঠাকুর, তুমি এলে, এত কষ্ট সহ্য করলে আর তারপরে তোমার অন্তর্ধানের 
পর তোমার ছেলেরা চারদিকে বিচ্ছিন্নভাবে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাহলে এত 


শ্রীরামকৃ্চ-ভাবান্দোলনে শ্রীশ্রীমায়ের অবদান ৬৭৫ 


কষ্ট করে আসার কি দরকার ছিল তোমার? তাহলে তো তোমার আসা ব্যর্থ 
হয়ে যাবে। 

মা আসলে চিন্তা করছেন, ঠাকুরের মহান ভাব কিভাবে প্রচার হবে। এই 
যে ঠাকুর এসে এত ভাব বিস্তার করলেন, দু-চার জনের কল্যাণ করেই কি 
নব পুলিশ পপ 
এইজন্যই ঠাকুরের মাকে রেখে যাওয়া। ঠাকুর বললেন £ আমি যা 
তোমাকে অনেক কাজ করতে হবে। ঢের কাজ বাকি রয়েছে। যে- 
কাজ অপূর্ণ ছিল তা মাকে দিয়ে পূর্ণ হলো। কোন অবতারের 

তার সহকারিণীরূপে এত কাজ করেননি। একজনও না। জগতের ইতিহাসে 
এ এক অতুলনীয় । এই দৃষ্টান্ত দেখে আমাদের বুঝতে হবে মায়ের 
শক্তি-এই সঙ্ঘে, এই ভাবান্দোলনে মায়ের অবদান কতখানি । মনে রাখতে 
হবে, মাকে আমরা বুঝি বা না বুঝি-তাকে আমরা আস্বাদন করতে পারি। 
কারণ, তিনি আমাদের কাছে প্রহেলিকা হয়ে আসেননি ।. তিনি আমাদের 
কাছে যে কোন দূরের বার্তা বহন করে এনেছেন, তাও নয়। এজন্য আমাদের 
কাছে এত সহজ তিনি। অবশ্য সহজ হলে যা হয়--আমরা অনেক সময় 
তাকে বোঝবার চেষ্টা করি না। মা ঠাকুরকে বলেছিলেন £ এই করো যাতে 


সংসারের কাজের দায়িত্ব তার। কাজেই আমাদের ভার তিনিই নিয়েছেন। 
এসবই দেখেছিলেন, কিন্তু অত ঝামেলা সইবার ক্ষমতা 
যেন তার [তু সন পুলা | 

ঠাকুর আদর্শ দিয়েছেন, কিন্তু তাতে রসসৃষ্টি করেছেন মা। সেই রসবারি 
সিঞ্চন না করলে সঙ্ঘের চারাগাছটিই নষ্ট হয়ে যেত। কালে পুষ্ট হয়ে ক্রমে 
সে মহীরূহে পরিণত হয়েছে, ফল-ফুলে সুসজ্জিত হয়েছে। সারা জগতে 
সর্বত্র শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবের সমাদর হয়েছে। এর মুলে রয়েছেন মা। সঙ্প্রতিষ্ঠার 


করতে পারছেন না। স্বামীজী দেখেছেন, ঠাকুর যেন তাঁকে ইশারা করছেন 
সমুদ্রপারে যাবার জন্য। কিন্তু তাতে হবে না। মা না বললে তিনি নিশ্চিত 
হতে পারছেন না। মাতৃভক্ত সন্তান স্বামীজী। মা আদেশ ও আশীর্বাদ 


নিয়ে আমি হনুমানের মতো বিশ্বজয় করব, সাগর পাড়ি দেব। সেই 
আশীর্বাদের শক্তি তাকে সর্বদা সম্ীবিত করে রাখত। 


মা বলছেনঃ তোমরা কিছু করতে পার আর না পার জেনো আমি 
তোমাদের সঙ্গে আছি। কেউ বলছে £ মা, সাধনপথে এগোচ্ছি কিনা বুঝতে 
পারি না। মা বলছেন £ বাছা, চিন্তা করো না। তুমি যদি ঘুমিয়ে থাক আর 


৬৭৬ উদ্বোধন ঃ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সম্কলন 


কেউ যদি তোমাকে খাটসুদ্ধ তুলে নিয়ে যায়, তুমি কি বুঝতে পার? আমি 
তোমাদের পিছনে আছি- এই কথা সর্বদা মনে রেখো। ভাববে “আমার মা" 
আছেন। কত জোর, কত সাহস ! সর্বশক্তির আধার মা আমাদের । মা থাকলে 
ভয় কি? আমরা ব্রন্মামরীর সন্তান! এই বিশ্বাস মনে রাখতে হবে। মা কোন 
ব্যাপারে নিষেধ করেছেন স্বামীজীকে। স্বামীজী এককথায় নিরস্ত। তিনি 
ঠাকুরের কথা এককথায় মেনে নিতে পারতেন না, কিস্ত মা যেই বলেছেন 
অমনি মাথা নত করে মেনে নিয়েছেন। 

এক ব্রহ্ষচারীকে কোন অপরাধে মহাপুরুষ মহারাজ মঠ থেকে তাড়িয়ে 
দিয়েছেন। ব্রহ্মচারী সোজা চলে গেছেন জয়রামবাটীতে মায়ের কাছে । মাকে 
বললেন ঃ মহাপুরুষ মহারাজ আমাকে মঠ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন। মা 
দিলেন মহাপুরুষ মহারাজকে-“বাবাজীবন তারক, এই ছেলেটি অপরাধ 
করেছে। এখন অনুতপ্ত । এ্রকে মঠে স্থান দিও।” মহাপুরুষ মহারাজ সেই 
চিঠি পড়ে বললেন ঃ “ব্যাটা, তুই একেবারে হাইকোর্টে আপিল করেছিস!” 
মা হলেন সঙ্ঘের “হাইকোর্ট”-_হাইয়েস্ট কোর্ট। তারপরে আর কোন কথা 
চলে না। এই হলেন মা। সঙ্ঘনিয়ন্ত্রী-রূপে তাকে আমরা পাই। তিনি বাইরে 
কিছু দেখাচ্ছেন না, সঙ্ঘের নিয়ন্ত্রণ কিন্তু তার অঙ্গুলিহেলনেই হচ্ছে। 

সাধু আর গৃহস্থ-দুই-ই তার সন্তান। সন্তানের ভিতরে একজন যদি ফরসা 
হয়, আরেকজন যদি কালো হয় তাহলে মা কি তাদের পৃথক করেন ? কেউ 
গৃহস্থ, কেউ সন্াসী-মা কি তাদের পৃথক করেন? কেউ ভাল, কেউ মন্দ- 
তাদেরও কি মা পৃথক করেন? আমরা ভাল হই, খারাপ হই, সাধু হই, গৃহী 
হই--মা আমাদের ভালবাসেন। কারণ আমরা তার সন্তান। আমরা ভাল বলে 
নয়। তবে “তার সন্তান'- এই চিন্তা মনে এলে যত মন্দই আমরা হই না 
কেন, আমরা ভাল হব। মা সবসময় তার কোল পেতে রয়েছেন। ছোট্ট 
একটি শিশু তার ছোট্ট হাত দিয়ে মাকে ধরতে যায়। সে কি তার শক্তিতে 
মাকে ধরতে পারে? কিন্ত এ হাত-দুটি বাড়ালে মা তাকে নিজে কোলে 
করেন। মা জানেন যে, সে তাকেই চাইছে । সেরকম মা আমাদের কোলে 
করে নেবেন। আমরা তাকে ধরতে পারব না। নাই পারি, “মা' বলে ডাকতে 
পারব তো! তার কাছে অবনত হয়ে তার শ্লেহ আকাঙ্ষা করতে পারব তো! 
আমাদের দুটো হাত বাড়াতে পারব তো! তাহলেই হবে। তিনি আমাদের 
ধরে তুলবেন। আমরা যেখানেই যাই, যতই বিপথে যাই--ভয় নেই, তিনি 
আছেন। এই অভয়দায়িনী মা আমাদের সবসময় রয়েছেন। আমরা মায়ের 
সন্তান। আমাদের ভয় কি?* 1] 


* ৯৭ বর্ষ, ১২ সংখ্যা 
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দেখেন, কলকাতা দেখেন। কালীঘাট তার সেরেস্তা, দক্ষিণেশ্বর তার আবাসস্থল । 
রোজ সকালে তিনি মাখনমিছ্রি খেয়ে চলে যান কালীঘাটের সেরেস্তায়-_দীন, 
দুধ, সংসার-স্বালায় জর্জরিত ভক্তদের দরবারে। সন্ধ্যার সময় ফিরে আসেন 


দিকে যেতে তাদের গা ছমছম করে। 
রা 

সাধকের শক্তি শতগুণ বেড়েছে। দেবালয় হয়েছে | মথুরামোহনের 

প্রতিপত্তি বেড়েছে। যে-কাজে হাত দিচ্ছেন, সেই কাজই সফল হচ্ছে। 


লি 
৩] 


এর্র্য, 

আর লক্ষ্য করছেন, ২০ বাঘা বাঘা পণ্ডিতরা সব 
শিশু। কেউ না চিনুক চিনেছেন, কেউ না জানুক মথুর জেনেছেন। 
রানীর দেবালয়ে সাধনের বসেছে। নবদ্বীপ কলকাতার দিকে সরে 


এসেছে। উনবিংশ শতাব্দী আগামীকালের ওপর ফেটে পড়বে। ইতিহাসের 
০ ০ ৪০০ 
শ্রীরামকৃষ্ণ হবেন একটি আন্দোলনের নাম। “তোমার যা খুশি, তুমি তাই 
উবু 
৫৮০ ৬ বটি শ্রীরামকৃষ্ণ। আঙুল নিয়ে খেলা 
করছিলেন। বড় বিস্ময় তার এই আঙুলে। যখন সমাধি হয়, এই জগতের 
পে হযে নয রা বা রর সালা রাতে ননিরা কানে 
প্রায় তরল একটি অগ্নিমণ্ড, শত স্ফুলিঙ্গে উৎসারিত কোটি ব্রক্মাণ্ড, চরাচরে 
মহাব্যাপ্ত নাভিমগ্ডল থেকে উখিত প্রণবধবনিতে তার জগত-চেতনা যখন 


আচ্ছন্ন হয়ে যায়, তখন বাঁহাতের এই আঙুলগুলো রচনা করে, আর 
কর একটি ইঙ্গিত-_ 


রঃ 


গল। 


_ জানি, সন কেপ খুন এ বুনন হী 


| রঃ ঢা ৪ট 6 88 8588 2 
না টি ছি ৪ 8 টা রে রি টু 
চট ৪ ৮ ট চু) 85 : চি ছু টু 
এ টু ৮ ই ্ নু টু ৮7 তু চি? ₹ 
ক 8৮ টু টি ক উই 
হায় চট 158851ট টা? 
ঢা ্ 1875] হট ৪ রন 
দি গুদ এ চিড় ছি পে নু 
৪6৮8৪ চটি চন তিছেশ 866৮% ট চু 
এপি রর পুল চট 40451 চি উ6৮ 8৮৬ 
তু ১1170117111 
তি ৯ টু 18 


৬৮০ উদ্বোধন $ শতাব্দীজয়ন্ত্রী নির্বাচিত সম্কলন 


তুমি পাশ কাটাতে চাইলেও আমি ছাড়ছি না। বাবা, তোমায় করে দিতেই 
হবে। অন্ততঃ একবার আমি ভাবসমাধিতে যেতে চাই। 

মথুরামোহনের আরো অন্তরঙ্গ হয়ে বললেন £ ওরে কালে 

হবে, কালে হবে। একটা বিচি পৌতামাত্রই কি গাছ হয়ে তার ফল পাওয়া 

যায় বাবা! কেন, তুই 

মন 


কে? বার ভূতে সব যে লুটে খাবে। তখন কি করবি? 
সে যা হয় করব, আমার ভাবসমাধি চাই। 
শোন, আমি তোকে আরেক ভাবে বলি'। ভাল করে শোন, যারা 


ভক্ত, ওরে, তারা কি কিছু দেখতে চায়! তারা সাক্ষাৎ সেবার অধিকার চায়। 
তাদের সেবাতেই আনন্দ। ঈশ্বরকে দেখলে শুনলে তার ধর্বর্যজ্ঞানে ভয় 
আসে, ভালবাসা চাপা পড়ে যায়। শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় চলে গেলেন। গোপীরা সব 
বিরহে | তাদের অবস্থা জেনে উদ্ধবকে পাঠালেন বোঝাতে । 
কিনা! বৃন্দাবনের কান্নাকাটি ভাব, খাওয়ানো-পরানো-এসব 
পারত না। গোপীদের শুদ্ধ ভালবাসাকে ভাবত মায়িক, ছোট 
র দেখত। শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে পাঠালেন আরো এই কারণে, যাতে গোগীদের 
দেখে তারও শিক্ষা হয়-ভালবাসা কাকে বলে! উদ্ধৰ গিয়ে গোপীদের 
বোঝাতে লাগল-“তোমরা সব কৃষ্ণ বলে কেন অমন করছ? জানই 
তো, তিনি ভগবান, সর্বব্র আছেন; মথুরায় আছেন আর বৃন্দাবনে 
নেই--এটা তো হতে পারে না। অমন করে হা-হতাশ না করে একবার চোখ 


বনমালী সর্বদা রয়েছেন।' উদ্ধবের জ্ঞানের কথা শুনে গোপীরা বলেছিল-_ 
উদ্ধব! তুমি কৃষ্ণসখা, জ্ঞানী। তুমি এসব কি কথা বলছ! আমরা কি ধ্যানী, 
না জ্ঞানী, না খধষি-মুনির মতো জপ-তপ করে তাকে পেয়েছি! আমরা যাঁকে 
সাক্ষাৎ সাজিয়েছি-গুজিয়েছি, খাইয়েছি-পরিয়েছি, ধ্যান করে তাঁকে আবার 
এসব করতে যাব! আমরা তা কি করতে পারি? যে-মন দিয়ে ধ্যান-জপ 
রব, সে-মন আমাদের থাকলে তো তা দিয়ে এসব করব! সে-মন যে 


নু 


কি আর কিছু আছে যে তাইতে অহং-বুদ্ধি করে জপ করব? উদ্ধব তো 
শুনে অবাক! তখন কৃষ্ণের প্রতি গোপীদের ভালবাসা যে কত গভীর আর 
সে-ভালবাসা যে কি বস্তু 


শ্রীরামকৃষ্ণের মথুর ৬৮১ 
মথুরামোহন মহা খুশি। তুমি আমার রাজা, রাজরাজেশ্বর। আজকে যাত্রা 


র। 
বাঃ, বেশ দিয়েছ। অনেক গান আছে গো। দেশে মানিকরাজার আমবাগানে 
থেকে পালিয়ে এসে কত যাত্রা করেছি! কার ভাল লাগে বল তো 
এ মানসাঙ্ক, শুভঙ্করী, লিয্যে, লিয্যে, কুড়োবা লিয্যে, দুই দু-গুণে চার, তিন 
দু-গুণে ছয়। ওসব তোমাদের! আমি এক গণুমুর্খ! 
ভাগাস মুর্খ হতে পেরেছিলে! পণ্ডিত হয়ে গেলে কী সর্বনাশটাই না 
হতো! কোথায় ঘটির জল আর কোথায় গঙ্গার জল! কোথায় মাথায় 
ছেটানো, আর কোথায় অবগাহন! 
না গো! কত ইচ্ছে ছিল, বিয়ে করে বাবার মতো সংসারী হয়ে আমার 
রপুকুরে ঘুরে বেড়াব। চগ্ীমগ্ডপে বসে পাঠ শুনব। চিনু শীখারী, 
গয়াবিষু, আরো যত সঙ্গী-সাীদের নিযে » মস্করা করব। বহুরূপী 


সমুদ্র হয়ে গেছ। এখন লহরীর আনন্দ! 

শ্রীরামকৃষ্ণ কেমন একটা দুঃখ দুঃখ ভাব করে বসে রইলেন আরো 
কিছুক্ষণ। “মা, আমার ভেতরটা ভেঙেচুরে তছনছ করে দিলি মা।' হঠাহ 
ভাব এসে গেল, বিভোর হয়ে গাইতে লাগলেন- 


ঘোলে মিশে ঘুলব না গো।। 
খুব ধুম লেগেছে আজ দক্ষিণেশ্বরে। কালিকা-পুজা। আলোতে, 
মালাতে, ভক্তসমাগমে, ঘণ্টাধবনিতে, সুরে জমজমাট দেবালয়। 


৬৮২ উদ্বোধন £ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


সাজপোশাকের বাস্বপ্যাটরা নিয়ে যাত্রার দল এসেছে। আলাদা ঘরে তাদের 
থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। মেঝেতে শতরঞ্জি বিছিয়ে কেউ শুয়ে গড়াগড়ি দিচ্ছে, 
কেউ দেওয়ালে ঠেসান দিয়ে হঁকো টানছে, কেউ ঘুরে ঘুরে হাত নেড়ে নেড়ে 
পাঠ মুখস্থ করছে। এঁদের জন্য আলাদা রান্নাঘরের ব্যবস্থা হয়েছে। মন্দিরের 
রান্না চলবে না। দলের নানাজনের নানান বায়না । দলের সঙ্গেই পাচক আর 
সহযোগীদের আগমন। কাটা, ধোয়া, মাজা, ঘষা, ওদিকে এক মহা কর্মযজ্ঞ । 
ওদেরই মধ্যে দু-একজন ভাবুক প্রকৃতির পঞ্চবটীতে, গঙ্গার ধারের পোস্তায় 
আপন মনে ঘুরছে। 

শ্রীরামকৃষ্ণেরও রি 
সেখানেই ভগবান। মথুরামোহনের হাত খুলেছে। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই ঠাকুরকে 
চিনেছেন। “তপ্িন্‌ তুষ্ট্ে জগৎ তুষ্টম্‌।”, দক্ষিণেশ্বরে তাই ইদানীং আনন্দের 
হাটবাজার। আনন্দময় ঠাকুরকে ঘিরে যত আনন্দ! ভবিষ্যতত্রষ্টা শ্রীরামকৃষ্ণও 
জানেন, যতদিন মথুর ততদিন একরকম, তারপরেই সব অন্যরকম হয়ে 
যাবে। তা চিরকাল কি একরকম থাকে নাকি! যখন যেমন তখন তেমন! 

সন্ধ্যার আরতির পরই শুরু হয়ে গেল কনসার্ট । ভ্যাপপোরো, ভ্যাপপোরো, 
ঝ্যাহ। কর্নেট, ফুলুট, ঝাঝ সব মিলিয়ে সেই চিত্তনর্তনকারী সুর। বাল্যে 
যেমন হতো, এখনো তেমন হচ্ছে_চল মথুর চল, কনসার্ট শুরু হয়ে গেছে। 
পরে গেলে আমরা আর জায়গা পাব না। 

মথুরামোহন অভিভূত। কী অদ্ভুত বালকস্বভাব! এ যেন সেই যোড়শবধীয় 
শুকদেব। জ্ঞানের প্রতিমূর্তি কিন্তু বালক। সব সমস্যা, সব দর্শন মথুরকে বলা 
চাই, পরামর্শ চাই, অথচ নিজে সব জানেন। মথুর ভাবেন- এমন বন্ধু, এমন 
অভিভাবক, এমন কল্যাণকামী মঙ্গলময় তিনি আর . কোথায় পাবেন! 

মথুরামোহন হাসতে হাসতে বললেন £ আমরা যাওয়ার আগে একবার 
আরম্ভ করে দেখুক না, আবার গোড়া থেকে আরম্ভ করাব। আসরে যাবে, 
তোমাকে একটু সাজাব না! ভাল করে ধুতিটাও পরতে শিখলে না! কৌচা- 
কাছার ছিরি দেখ! এস দেখি। 

এত বড় একটা চোদ্দ হাতি ফরাসডাঙার ধুতি দিয়েছ, এ কি সহজে বাগে 
আনা যায়! 'আট দাও, দশ দাও, দেখিয়ে দিচ্ছি বাহার! 

থাক, সেও আমি দেখেছি। এখন একটু স্থির হয়ে দাঁড়াও, কাছার পুটলিটা 
এপ নী | 

দেব অঙ্গের মথুরামোহনের হচ্ছে। মনের তামস-পরত 
খুলে যাচ্ছে। কলবকাত্তাইয়া কায়দার কাছা-কৌচা রপ্ত হলো। 

মথুরামোহন বললেন ঃ নাও, ঠিক যেন শ্্রীগৌরাঙ্গ! পালাচ্ছ কোথায়! 
এখনো বাকি আছে। আসগর আলির উমদা বেলি আতর কানের দুপাশে 
একটু লাগাও। যাত্রা দেখতে যাচ্ছি, “বিদ্যাসুন্দর পালা”, আতর ছাড়া হয়! 

দুজনে এসে আসরে বসলেন। মখমল-মোড়া তাকিয়া। পাশে ফরসি। 
গোলাপজলের ঝারি। তলায় বিছানো দামী কার্পে্ট। অধিকারী এসে সসম্্রমে 
নমস্কার করলেন। দুজনকে দুটো গোড়ের মালা দিলেন। দুই জমিদার যেন 
পাশাপাশি! ঠাকুরের সে-ভাব দেখে কে! কনসার্টের জমজমা জোরে শুরু 
হলো। দুই রাজা পাশাপাশি, একজন জানবাজারের জান, আরেকজন! 


শ্রীরামকৃষ্ণের মথুর ৬৮৩ 


কানু পরশমণি আমার। 

কর্ণের ভূষণ আমার সে নাম শ্রবণ। 

নয়নের ভূষণ আমার সে রূপ দরশন || 
বদনের ভূষণ আমার তার গুণ গান। 


গায়ক আর অভিনেতাদের দিকে পুরস্কার ছুঁড়তে থাকবেন। প্রথমে উত্তরীয়, 
তারপর জামাটা খুলে ছুঁড়ে দেবেন, অবশেষে পরিধানের বন্ত্রও খসে পড়বে, 
এবং" সমাধিস্থ। মথুরামোহনের এই অভিজ্ঞতা পূর্বে একাধিকবার হয়েছে। এত 
দামী শালটা এইভাবেই গেছে। সেই কারণে মুরামোহন আজকাল প্রচুর 
টাকা নিয়ে বসেন বাবার পাশে। কিছু সাজিয়ে রাখেন হাতের কাছে-_দশ 


হলে বলবেন ঃ মথুর, ছি ছি, তোমার নজর এত ছোট! বদনাম আছে, 


মথুরবাবুর একটু হাতভারি স্বভাব। সেই মথুরবাবু বাবার বেলায় আকাশ- 
সপ জপ ৬ ৯৯ সি 
হচ্ছেন। মুখে আনন্দের ভাব। মথুরের প্রাণ ভরে যায়। আমি আর কি চাই- 
“ভূষণ কি আর বাকি আছে !/আমি শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রহার পরিয়াছি গলে ।” 

পালা খুব জমে উঠেছে, বিদ্যা গান গাইছে ঘুরে ঘুরে। শ্রীরামকৃষ্ণ 
এতটাই তন্ময় যে, মনে হচ্ছে মানুষ নয় পাথরের মুর্তি। মথুরামোহন পাশে 
বসে পাখার বাতাস করছেন। গান শেষ হতেই ঠাকুর দশ টাকার একটি থাক 
তার দিকে ঠেলে দিলেন। দর্শকরা হ্র্য করলেন। 


দানধ্যান হলো। সবশেষে মথুরামোহন অনুরোধ করলেন £ বাবা! এইবার 
তুমি কিছু চাও। | 

অনেকক্ষণ ভাবলেন, শেষে বললেন £$ তাহলে তুমি আমাকে একটা 
কমগুলু দাও। | 


৬৮৪ উদ্বোধন £ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


যেমন মা, তার তেমন ছেলে! তাকে বললাম £ সেবা করতে চাই, বলুন 
কি লাগবে আপনার। বললেন £ সবই তো আছে বাবা, কোনকিছুর অভাব 
তো 


মথুরামোহন জানবাজারে ফিরে গেলেন। যথারীতি বিষয়ের ভূত এসে 
ঘাড়ে চাপল আবার। দিন কয়েক গেল। হঠাৎ এক সকালে মনে হলো--কার 
বিষয়? কিসের বিষয়? অনেক হয়েছে! মাথা ফাটাফাটি, মামলা-মকদ্দমা, 
স্তাবক-চাটুকার, খয়ের খা! উঠে পড়লেন সেরেস্তা ছেড়ে। সোজা অন্দরমহলে। 


মথুরামোহন চুপ করে বসে আছেন নির্জনে । কারো সঙ্গে কথা বলতে 
ভাল লাগছে না। দক্ষিণেশ্বরের মা ভবতারিণীর মুর্তি চোখের সামনে ভাসছে। 
ভাবে কথা বলছেন মায়ের সঙ্গে, আর অনবরত জল ঝরছে দুচোখ বেয়ে। 
চোখ-দুটো জবা ফুলের মতো লাল। বুক সবসময় থরথর করে কাপছে । 
নায়েব জানাতে এসেছিলেন-_মামলার দিন পড়েছে, নবদ্বীপে যেতে হবে। 
কাকে বলছেন, কে শুনছেন! থেকে থেকে বলছেন-মন-পাখি তুই কৃষ্ণকথা 
বল। নাওয়া-খাওয়া বন্ধ। তিনদিন চলে গেল, অবস্থার কোন পরিবর্তন নেই। 
কেউ কেউ বললে, “হাওয়া” লেগেছে। 

স্ত্রী জগদস্বা দক্ষিণেশ্বরে খবর পাঠালেন-ঠাকুর, একবার আসুন। 

মজার ঠাকুর রসিক ঠাকুর মথুরামোহনের সামনে এসে দীঁড়ালেন। “কি 
গো সেজকত্তা!' ঠাকুর হাসছেন মুচকি মুচকি। মথুরামোহন সোজা ঠাকুরের 
পায়ের ওপর। পা-দুটো জড়িয়ে ধরে বলছেন ঃ বাবা ঘাট হয়েছে! আজ 
তিনদিন ধরে এই অবস্থা চলেছে, বিষয়কর্মের দিকে চেষ্টা করলেও মন যাচ্ছে 


ঘাড়ে এসে চাপবে আর তার গৌয়ে আমার চবিবশ ঘণ্টা হবে? ইচ্ছে 
করলেও কিছু করতে পারব না! 
বুকে ধীরে ধীরে হাত বোলাচ্ছেন আর বলছেন ঃ 


ফিরে আয়, ফিরে আয়, ওরে ও বড় সর্বনাশা পথ। যে করে আমার আশ, 
আমি করি তার সর্বনাশ। সংসার এক নকশ খেলা, তোরা একটু একটু কাটা, 
থাকবি বেশ, আমার মতো সবটা কাটলে ভ্বলে যাবি। একটু, একটু 10 


* ১০০ ব্য, ৯ সংখ্যা 


তাহার গুরুত্রাতা ও শিষ্যদের উপর। 'উদ্বোধন'-এর মধ্য দিয়া জাতির সেবায় 

পভ সপ ৯০৯ লি এ পা 
পুণ্যব্রত পন | 

বিবেকানন্দের পতাকাবাহী সেইসকল সাহমী যোদ্ধার কথা আজ বেশি করিয়া 

১৯১০৬] -৯০ব বহুর তামসিক জড়ত 

ছিল, না ছিল সহানুভূতি, “ইশ -গণৎকাঁঠট-শাসিত 
সমাজে লোকাচার ও দেশাচারের অন্ধ যান 

রি রর ১ লা সিন মে রি নর 

আজ কল্পনা করা 

বঙগা বাহুল্য কেবল পারলৌবিক মোক্ষমারগ প্রদর্শন করিবার জনা বিবেকানন্দ 

উদ্বোধন” প্রতিষ্ঠা করেন নাই; শ্রীরামকঞ্জকে কেন্দ্র করিয়া ব্রাহ্মাসমাজ বা 


সামাজিক ব্যবস্থা, কোনটাকেই তিনি সনাতন বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। 
৮৯ পপ উস 
আবদ্ধ করিয়া দেখিয়াছেন। সামাজিক অধঃপতনের জন্য ধর্মকে দায়ী করিয়া 
হার ধরমসং্ারে পরব হইাছিলে, তাহাদের ব্যর্থ প্রয়াসের সমালোচনা 
করিয়া স্বামীজী বলিলেন ঃ “হিন্দুরা নিশ্যয়ই তাহাদের ধর্মত্যাগ করিবে না, 
তবে ধর্মকে যথাযথ সীমার মধ্যে রাখিয়া সমাজের শ্রীবৃদ্ধির জন্য স্থাবীনতা 
সাল, ৯ ভিপন্তপুসপি লিন করিয়াছিলেন 
বীভৎস বিধান ও অধঃপতনের জন্য দায়ী, অতএব 
হা সেই বনানী সৌধ ধস করিতে চা করিলেন ফল কি হইল? 
ব্যর্থতা !! বুদ্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া রামমোহন রায় এই ভুল 
৬৮ ৪ ৯০ কপ বেসিক 
জাতিভেদকে একসঙ্গে ধংস করিতে চাহিয়াছিলেন এরং ব্যর্থকাম হইয়াছেন। 
১ লেস উপ জ্প ুদস্প 
সামাজিক ব্যবস্থা মাত্র। উহা তাহার প্রয়োজন পূর্ণ করিয়া 
তর হই উঠে, এই তার অপসারণ রব জন জসরণকে 


৪৬ 


৬৮৬ উদ্বোধন £ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 
তাহাদের সামাজিক ব্যক্তিস্বাধীনতা ফিরাইয়া দিতে হইবে।” (২ নভেম্বর, 


১৮৯৩) 

ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞানে সুপণ্ডিত বিবেকানন্দ কেবল কবির উদ্দাম 
ভাবাবেগ লইয়া তাহার জাতিকে ভালবাসেন নাই, সমগ্র ভারত ভ্রমণ করিয়া 
তিনি বর্তমান ভারতের সমস্ত স্তরের প্রত্যক্ষ পরিচয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, কত 
সপ পন এ ০৯০ ৬০ সে 
সম্বন্ধে তাহার যেমন এঁতিহাসিক সম্থিদ ছিল, তেমনি ভাবী পুনরুখান সম্বন্ধেও 
এ 


পাদদেশে, ভারতবর্ষের সর্বশেষ প্রস্তরথণ্ডের উপর বসিয়া আমার মনে এক 

নৃতন পরিকল্পনার উদয় হইল। আমরা লক্ষ লক্ষ সাধু-সঙ্্যাসী লোককে 

ধর্মশিক্ষা দিয়া বেড়াই--নিছক পাগলামি! আমাদের গুরুদেব বলিতেন, খালি 

পেটে ধর্ম হয় না।' একমাত্র অজ্ঞতার জন্যই দরিদ্র ব্যক্তিরা পশুবং 
রত নাগিন 

এবং পায়ের তলায় চাপিয়া রাখিয়াছি।”” (১৯ মার্চ, ১৮৯৪) 

ৃ ও সভ্যতার এই দুর্গতি একদিনে হয় নাই। জনসাধারণকে 
৩902 -0 


হইতে জাগিল-তোমরা কি মনে কর গত এক সহস্র বৎসরের 
ঘটনার কোন কারণ নাই? 
ভারতের দুরের মধ এড আক সংখা মুসলমান কেন? রা 
8 - বলা মুর্খতা। জমিদার ও 


উদ্বোধন'-এর আদর্শ ৬৮৭ 


পদদলিত অধঃপতিত লক্ষ লক্ষ নরনারীর উদ্ধারের কথা কে চিন্তা করে? 
কয়েক হাজার য়ট লইয়া একটা নেশন তৈয়ারি হয় না। সত্য কথা, 
আমাদের সুযোগ তথাপি অন্নবস্ত্রের দিক হইতে ত্রিশ কোটি লোকের 
উন্নতি করা যাইতে পারে। আমাদের দেশের শতকরা ৯০ জন লোক 
অশিক্ষিত-কে ইহা চিন্তা করে? তথাকথিত দেশপ্রেমিক বাবুর দল?” 
(নভেম্বর, ১৮৯৪) 

অর্থাৎ অষ্টম শতাব্দীর অদ্বৈত বেদান্তী শঙ্করাচার্য যে প্রশ্ন এড়াইয়া 
গিয়াছেন, খখ্বেদের ভাষ্যকার সায়ণাচার্য বৈদিক সভ্যতার ছয় হাজার বংসর 


নির্মম নিষ্টুর র 
দেখিয়াছিলেন অপূর্ব ব্যক্তিস্বাধীনতা। জ্ঞানের সাধনায় স্বাধীন চিন্তার ধারক ও 
বাহক ইউরোপ বিচিত্র_বুদ্ধির আলস্য নাই, চিন্তার জড়তৃ নাই, অতীতের 
অন্ধ অনুকরণ নাই, তত্র ও কল্পনার মোহিনী মায়ায় নিজেকে আচ্ছন্ন 
এ নাই, সত্যের সাধনায় তার বুদ্ধি নির্মল। ধর্মের নামে 
পাদ্রী- র অনুশাসন সে ভাঙিয়াছে, নবসমাজের নির্মাণশালায় সে 


টা অসম্ভব। আমরা পাশ্চাত্যকে আমাদের 
সমুন্নত সম্পদ দিব, তাহার নিকট শিখিব বিজ্ঞান, সঙ্ঘগঠন, 


বি 
পর ও জঙ্গম-শক্তি। প্রয় এ 

মহান জাতির বংশধরগণ 'রাজচক্রবর্তী ইংরাজের' “ভারবাহী পশু"তে পরিণত 
হইয়াছে । অথচ বাহ্জগতের আঘাত-সঙ্ঘাতে কিঞ্চিৎ স্বাধীন চিন্তারও উদয় 
হইয়াছে। এইসময় শ্রেয়ের পথ কি, তাহা প্রদর্শন করিবার জন্যই লৌকিক 
উন্নতিকে মুখ্য লক্ষ্য রাখিয়া বিবেকানন্দ “উদ্বোধন' প্রতিষ্ঠা. করেন এবং প্রাচ্য 
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ও পাশ্চাত্যের সমন্বয়ে (অনুকরণ নহে) সমাজ, জাতিগঠনের কথা 
রা রা কে তা এর রা না 


রাখিয়া বিশ্বকে বরণ হইবে, 

ছিল বিবেকানন্দের মিশন এবং উদ্বোধন" তাহার উত্তর সাধক। 

- নবযুগের সন্ন্যাসী 

মুক্তি বা মোক্ষলাভের জন্য লোকালয় ত্যাগ না করিয়া ' | 
লোকসমাজের মধ্যে থাকিয়া কল্যাণকেই যুগধর্ম বলিয়া গ্রহণ 
করিয়াছিলেন, সার্ধশতাব্দী ব্যবধানে 'উদ্বোধন'-এর সেবক সেইসকল শু 
কর্মবীরের সাধনা ও একান্তিক সেবা সার্থকতা লাভ 
করিয়াছে, শ্রীরামকৃষ্ণ 


রয়াছে, দেবের সন্ন্যাসী ও গৃহী ভক্ত প্রত্যেকেরই আজ তাহা 
গভীরভাবে চিন্তা করিবার দিন। “আগামী পঞ্চাশৎ বর্ষ ধরিয়া জননী জন্মভূমিই 
তোমাদের একমাত্র উপাস্যা ইঞ্টদেবী হউন, অন্যান্য অকেজো দেবতাদের 
ক্ষতি নাই”'-এই উদাত্ত আহান দ্বারা যিনি ভারতবর্ষের যৌবনকে 


প্রত্যক্ষ সার্থকতায় ভরিয়া তুলুক।* 2 
* সুবরণজয়্ত্ী, মাঘ ১৩৫৪ 


“উদ্বোধন*'-এর জয়যাত্রা . 
কুমুদবন্ধু সেন 


দেখিতে দেখিতে সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসর উত্তীর্ণ হইল। এই অর্ধশতাব্দী যাবৎ 
' দেশের জন-জাগরণে, সাহিত্যের নূতন শৈলীর ভাবধারায়, ব্যষ্টির 
স্বাধীন চিন্তার উন্মেষে, সামাজিক, রাষ্ট্রিক এবং আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে উদার 
সম্প্রসারিত দৃষ্টি আনিয়াছে। কোন সন্ধীর্ণ আদর্শ, ক্ুদ্রগণ্জি বা সাম্প্রদায়িক 
ঈর্ষাদ্বেষ লইয়া ইহার প্রতিষ্ঠা হয় নাই। যুগোপযোগী মহাসমন্বয়ের দৃষ্টিতে- 
পূর্ব ও পশ্চিমের ব্রন্মাবিদ্যা ও বিজ্ঞানের মিলনে এক নৃতনতর মানবসভ্যতা ও 
সংস্কৃতির গঠনে জাতির সুপ্ত চেতনাকে প্রবুদ্ধ করিবার জন্য 'উদ্বোধন'-এর 
আবির্ভাব বা বোধন হইয়াছে। পৃজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দ জলদগন্তীর ও 
ওজস্বিনী ভাষায় “উদ্বোধন” -এর প্রস্তাবনায় তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। নউদ্বোধন”- 
এর ৫ম বর্ষে ১৩০৯ সালে ১লা মাঘের ১ম সংখ্যায় পৃজ্যপাদ স্বামী সারদানন্দ 
সুস্পষ্ট প্রাঞ্জজভাবে উহা ঘোষণা করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছিলেন, “হে 
পাঠক! উদ্বোধন” ৫ম বর্ষে উপনীত হইল। শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রবোধিত সত্য বা 
রা বীরাগ্রণী শ্রীবিবেকানন্দ-হৃদয়-নিহিত রজঃ বা ক্ষত্র-শক্তির সহিত 


র্‌ 


হইলেও ভারতের একাংশের এবং কালে সমগ্র ভারতের কল্যাণসাধনে 
বন্ধপরিকর। আশ্চর্য নহে-সর্ষপতুল্য বীজেই বিশাল বৃক্ষ, নগণ্য মনুষ্য- 
তরল ইন্দ্রিয়াতীত মনে সমস্ত বিশ্ব-সংসার নিহিত রহিয়াছে । নববর্ষে নবোদ্যমে 
পুরাতন শক্তি আবার জাগরিতা।” 

উদ্বোধন” প্রকাশের দিন এখনো স্থৃতিপটে উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে। কী 
অদম্য উৎসাহ, কী মহোচ্চ আদর্শ, কী বৈদ্যুতিক প্রেরণা এবং কী অনাবিল 
আনন্দ কতিপয় শিক্ষিত বাঙালী যুবকের হৃদয়ে সঞ্চারিত হইয়াছিল! স্বামীজীর 


পরগৃহে | 
প্রস্ফুটিত হইতে লাগিল। কারণ ইহার পশ্চাতে রহিয়াছে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রবল 
আধ্যাত্মিক মহাশক্তি, স্বামী বিবেকানন্দের অপূর্ব প্রেরণা ও প্রদীপ্ত উৎসাহব্যঞ্জাক 
বাণী এবং সর্বত্যাগী পরহিতব্রতী রামকৃষ্ণ সন্ন্যাসী সঙ্ঘের সুদৃঢ় সঙ্কল্প, নিষ্কাম 
কর্ম-প্রচেষ্টা এবং অসাধারণ অধ্যবসায়। আজ মনে পড়ে উদ্বোধন'-এর 
সর্বপ্রথম সম্পাদক ও প্রতিষ্ঠাতা পৃজ্যপাদ স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দের কথা। 
তাহাকে প্রতিষ্ঠাতা বলিলাম, কারণ স্বামী বিবেকানন্দের আদেশে, উপদেশে 
এবং সহায়তায় তিনি কঠোর পরিশ্রম সহকারে উদ্বোধন প্রেস” এবং উদ্বোধন 
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৪৮৬০৯ ১০৬৪০ 
তপস্যাপূত জীবনে আক্রান্ত পরিশ্রমে স্বামীজীর পত্রিকাপ্রকাশের এ 
কার্যক্ষেত্রে আকার দিয়া প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। দেখিয়াছি_শীত 

বর্ধায় কতদিন তিনি কখনো অনাহারে, সি 
দেখিতেছেন। শুধু পরিদর্শকভাবে দেখাশুনা নহে, আজ কম্পোজিটার অনুপস্থিত, 
তাহাকে নিজে সন্ধান করিয়া নূতন লোক সংগ্রহ করিতে হইতেছে, কাল 
প্রেসম্যান অসুস্থ, কোথায় প্রেসম্যান পাওয়া যায়, তাহার সন্ধানে নানাস্থানে . 
তিনি ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, কোথায় সস্তায় প্রেসের কোন্‌ উপকরণ পাওয়া 
যায় সেই তথ্য লইবার জন্য কখনো ছুটাছুটি করিতেছেন, আবার কখনো 
কখনো প্রেসের লোকজনের কাজে সাহায্য করিতেছেন। ইহা ছাড়া তাহাকে 
সি ২২০৪-০8০৯ 
না হইলে স্বামীজীর নিকট তিরস্কৃত হইতেন। ইহা ছাড়া ছাপাখানার কাহারও 
ব্যারাম হইলে তাহার চিকিৎসা ও. পথ্যের ব্যবস্থার আয়োজন তাহাকেই 
করিতে হইত। নানাদিকে এইসব কঠোর পরিশ্রমেও তাহার মুখে হাসি লাগিয়া 


খোঁজ লইতেন। কতদিন দেখিয়াছি-শ্রীত্রীঠাকুরের শিষ্য ও ভক্ত স্বীয় 
মণীন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত মহাশয়ের বাড়িতে অপরাহুকালে তৃষ্ণার্ত হইয়া তিনি জলপান 
করিতেছেন এবং তাহার মুখেই শুনিয়াছি তাহার তখনো স্লানাহার হয় নাই। 
মণীন্্কৃষ্ণ মহাকবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের দৌহিত্র এবং তাহার দৈনিক সংবাদ 
“প্রভাকর'-এর সম্পাদনা তিনি নিজেই করিতেন। তাহাদের “প্রভাকর প্রেস' 
নামক একটি প্রেস ছিল, সুতরাং সন্ধান লইতে সেখানে অনেক সময়ে তিনি 
যাইতেন। এদিকে পত্রিকায় কোনপ্রকার শ্রম-প্রমাদ বা প্রুফ দেখিতে ভুল- 
৯০১ উপ ১৯০৪০০০ 


উল্লেখ করিয়া তাহার লাছনার সীমা রাখিলেন না। স্বামী ব্রিগুণাতীত বলিলেন £ 
“কি রকম মূর্ধথ নিয়ে কাজ করতে হয় তাতো বুঝতে চাও না!” স্বামীজী 
বলিলেন £ “ওসব কথা রেখে দে--তোরা যখন কাজ হাতে নিয়েছিস তখন 
তাতে গলদ থাকবে কেন? তাদের মানুষ করবার কি চেষ্টা করেছিস? 
এদেশের লোকই কেবল দোষ ঢাকবার জন্য ওজরের ওপর ওজর তোলে। 
ওদেশে কম্পোজিটাররাও বিদ্বান নয়-যারা ম্যানেজার, যারা কাজের ভার 
গ্রহণ করে, তারা কাজটি নিখুঁত করবার চেষ্টা করে। যতক্ষণ নির্ভুল না হয় 
ততক্ষণ তারা নাছোড়বান্দা । এদেশে দেখি ছাপা হলেই হলো--তাতে ভুল- 
ক্রুটি থাকে থাকুক। একটি শব্দের এদিক ওদিক হলে লেখার ভাব বা অর্থ 


নউদ্বোধন'-এর জয়যাত্রা ৬৯১ 


একেবারে উলটে যায়। কত সাবধানে প্রফ দেখতে হয়। তোরা কাগজে যদি 
ভুল-ভ্রান্তি ছাপবি--তবে উন্নতিটা কি হলো বল?” স্বামী ত্রিগুণাতীত নিরুত্তর 
পীর এ সপ 
করিতে হইতেছে-বিশেষ কম্পোজিটার প্রভৃতির সন্ধানে তাহাকে বস্তিতে 
বস্তিতে ঘুরিতে হইতেছে শুনিয়া স্ব্গীয় গিরিশচন্দ্র স্বামী বিবেকানন্দকে প্রেসটি 
বিক্রয় করিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ ও জিদ করিলেন। অবশেষে প্রেস 
বিক্রয় করা হইল। স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ তখন পত্রিকার গ্রাহকসংখ্যা বৃদ্ধির 
জন্য মনোনিবেশ করিলেন। কখনো কখনো তিনি “উদ্বোধন'-এর জন্য 
বাগবাজার পল্লীর যুবকদের সাহায্য গ্রহণ করিতে লাগিলেন। 
আজ যে চলিত ভাষায় সাহিত্যের প্রসার হইয়াছে--তাহার প্রেরণা জোগাইয়াছে 
স্বামীজীর বাংলা রচনা। 'উদ্বোধন”-এ প্রকাশিত তাহার প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য”, 
“ভাববার কথা” ও “পরিব্রাজক' প্রভৃতি পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়া হাজার 
হাজার শিক্ষিত বাঙালীর প্রাণে প্রেরণা দিয়াছে। এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনার 
উল্লেখ করিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। দ্বিতীয় পর্যায়ের “বঙ্গদর্শন” প্রকাশের 
কিছুদিন পরে স্বগীয় রায়বাহাদুর দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় একদিন রাত্রি 
আটটার পর লেখকের নিকট আসিয়া “প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য" গ্রন্থখানি চাহিলেন। 
লেখক বলিলেন £ “কেন-যখন আমি কতবার আপনাকে উহা পড়িবার জন্য 
সাধিয়াছি, প্রাণবন্ত জীবন্ত ভাষায় চলিত বাংলায় স্বামীজী বঙ্গসাহিত্যের কেমন 
নবরূপ দিয়াছেন--তাহা পড়িয়া --বলিয়া বারংবার অনুরোধ সত্বেও 
০8-৯০6০ কি প্রয়োজন হইল?” দীনেশচন্দ্র 
বলিলেন ঃ এইমাত্র রবিবাবুর নিকট থেকে তোমার নিকট এসেছি। 


“আপনি এখুনি গিয়ে বিবেকানন্দের এই বইখানি পড়বেন। চলিত বাংলা 
কেমন জীবন্ত প্রাণময়রূপে প্রকাশিত হতে পারে তা পড়লে বুঝবেন। যেমন 
ভাব তেমনি ভাষা, তেমনি সূক্ষ্ম উদার দৃষ্টি আর পূর্ব পশ্চিমের সমন্বয়ের 
আদর্শ দেখে অবাক হতে হয়।”” এছাড়া তিনি আরো শতমুখে প্রশংসা করতে 
লাগলেন। বইখানি লইয়া দীনেশবাবু চলিয়া গেলেন। এই চলিত ভাষার ধারা 
স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিভা-গ্োমুখী হইতে নিঃসৃত হইয়াছে। বহুপূর্বে “হুতোম 
প্যাচার নক্সা”য় চলিত ভাষা ছিল--তাহা ব্যঙ্গ রঙ্গ তামাসা। গভীর চিন্তা ও 
সারার রাকা উদ্বোধন'- 
এ সর্বপ্রথম প্রকাশিত হইয়াছে 

পপ ০ কিরূপ পরিপুষ্ট করিয়াছে উদ্বোধন, 
এর প্রকাশিত গ্রন্থাবলী তাহার উজ্জ্বল সাক্ষ্য প্রদান করিবে। 


যোগ তি ও সর অনুদিত 'ইযাহেয অতকে ইহা 


৬৯২ উদ্বোধন £ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


মৌলিক রচনা বলিয়া ভ্রম করিয়া থাকেন। উদ্বোধন” সম্পাদক স্বামী 
শুদ্ধানন্দের ইহা বঙ্গসাহিত্যে অপূর্ব দান। কুরুচিপূর্ণ নাটক, উপন্যাস ও 
গল্পব্তীত চিন্তাশীল প্রবন্ধ সহায়েও যে মাসিকপত্র চলিতে পারে--ইহার 
অত্যুজ্জবল নিদর্শন_“উদ্বোধন'। 

বিগত অর্ধশতাব্দীকাল “উদ্বোধন” বাঙালী হিন্দু-নরনারীকে, আভিজাত্য- 
অভিমানী হিন্দুগণকে শিখাইয়াছে-_যদি এখনো বাঁচিতে চাও তোমরা তোমাদের 

-তোমাদের সমাজ ও ধর্ম বাঁচাইতে চাও--তবে 

মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত কর। মনুষ্ের মনুষ্যত্ব হরণ করা অপেক্ষা আর মহাপাপ 
কি হইতে পারে? যাহাদের অস্পৃশ্য বলিয়া এতদিন অত্যাচার-উৎপীড়ন 
করিয়া আসিয়াছ--তাহাদের অধিকার দাও, বিদ্যা দাও, তাহাদের তোমাদের 
মতো মানুষ করিয়া তোল, সব ভেদ দূর কর। স্বামীজীর ভাষায় বলি-_ 
ভারতকে উঠাইতে হইবে, আর পুরোহিতদলকে এমন ধাক্কা দিতে হইবে যে 
তাহারা যেন ঘুরপাক খাইতে খাইতে আটলান্টিক মহাসাগরে গিয়া পড়ে 
্রান্মণই হউন, সম্ন্যাসীই হউন, আর যিনিই হউন, পৌরোহিত্য, সামাজিক 
অত্যাচার একবিন্দু যাহাতে না থাকে তাহা করিতে হইবে। প্রত্যেক লোক 
যাহাতে আরো ভাল করিয়া খাইতে পায় ও উন্নতি করিবার আরো সুবিধা 
পায়--তাহা করিতে হইবে। স্বাধীন ভারতে আজ ইহাই প্রধান সমস্যা। 

উদ্বোধন পত্র প্রকাশিত স্বামী বিবেকানন্দের বাণী এখনো ঝা্কৃত হইতেছে। 
স্বামীজী বলিয়াছেন £ “উন্নতির মুখ্য সহায় স্বাধীনতা । যেমন মানুষের চিন্তা 
করিবার ও উহা ব্যক্ত করিবার স্বাধীনতা থাকা আবশ্যক, তনদ্রপ তাহার 
খাওয়া-দাওয়া, পোশাক, বিবাহ ও অন্যান্য সকল বিষয়েই স্বাধীনতা আবশ্যক-_ 
যতক্ষণ না তাহার দ্বারা অপর কাহারও অনিষ্ট হয়। 

“ভারতের আধ্যাত্মিক সভ্যতার শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করিলেও ভারতে এক 
লক্ষ নরনারীর অধিক যথার্থ ধার্মিক লোক নাই ইহা মানিতেই হইবে। এই 
মুষ্টিমেয় লোকের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য ভারতের ত্রিশ কোটি লোককে 
অসভ্য অবস্থায় থাকিতে হইবে, না মরিতে হইবে? কেন একজন লোকও না 
খাইয়া মরিবে? মুসলমান হিন্দুগণকে জয় করিল_এ ঘটনা সম্ভব হইল 
কেন? এই বাহ্য সভ্যতার অভাব।” 

সুবরণজযন্ত্রী উপলক্ষ্যে 'উদ্বোধন”কে অভিবাদন করিয়া বলিতেছি-_হে উদ্বোধন”, 
তোমার দিব্য কণ্ঠে ফুটিয়া উঠুক শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্মসমন্বয়ের আদর্শ ও স্থামী 
বিবেকানন্দের সমুজ্বল 


ধরনিত হোক-শশ্রীরামকৃষঃ ও ীবিবেকান মদের প্রেমপনিপ্ উদার (বানী ও 
মহোজ্বল আদর্শ। সভ্যতার নব রূপ গঠনে কোটি কোটি নরনারী উদ্ুদ্ধ 
হোক-ভারত আবার সকল বিষয়ে জগতের মহাবরেপ্য আচার্য পদে প্রতিষ্ঠিত 
হোক ।* [] 


* সুবর্ণজয়ন্তী, মাঘ ১৩৫৪ 


উদ্বোধন'-এর প্রথম সম্পাদক স্বামী ত্রিগুণাতীত 
শঙ্করীপ্রসাদ বসু 


|| ১।। 


স্বামীজীর বাণীবহ প্রথম বাঙলা পত্রিকা উদ্বোধন'-_তার প্রথম সম্পাদককে 
কি বজ্রবহনের উপযোগী আধার হতে হবে না? 

প্রথম সম্পাদকের নাম স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ_ ঈষৎ হৃত্ব আকারে ব্রিগুণাতীত। 
তার জীবনের একটি ঘটনার কথা স্মরণ করা যাক ঃ 

সময় ১৮৯৯-এর আগস্ট মাস। শ্রীমা সারদাদেবী কলকাতা থেকে বর্ধমানের 
যাচ্ছেন। সঙ্গে আছেন ব্রিগুণাতীত। দামোদর পার হওয়ার 
পরে শ্রীমায়ের জন্য পালকি পাওয়া গেল না। গরুর গাড়িতে তার যাত্রা শুরু 
হলো। রাত্রি ঘনালো-মধ্যরাত্রি পেরিয়েছে । সামনে যাচ্ছেন লাঠিকাধে ব্রিগুণাতীত। 
তিনি সভয়ে দেখলেন, পথের খানিকটা বানের জলে ভেঙে গেছে। সেখানে 
গাড়ি পড়লে মায়ের ঘুম ভেঙে যাবে--আহতও হতে পারেন। মায়ের কষ্ট্রের 
ঘুম তো ভাঙানো যায় না! সুতরাং উন্মেষশালিনী বুদ্ধিযোগে বলীয়ান শ্রীমৎ 
ত্রিগুণাতীত এ ভাগা অংশটির ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লেন-তার ওপর 

গাড়ি দিব্যি চলে যাবে, র কোনই অসুবিধা হবে না! আর 
এ “বন্দে মাতরম্‌ বলে। 

প্রাণে ছেলের জন্য সাড়া জাগেই। ঘটনাটি ঘটবার আগে 


টা 


রি নেমেছিলেন। 
এ সত উদ্বোধন এর রখারোহী হয়ে 
একক যাত্রার ? 
রিটন রুহ মারা রা রিডিল বা নিজ সা 


“ত্রিগুণাতীত মহারাজ)... ১৮৯৫ হ্ীস্টাব্দে তিব্বতের লাদাখ, কৈলাস ও 
মানস সরোবর দর্শনে যাত্রা করিলেন।... একদিন পথ চলিতে চলিতে ঠিক 


৬৯৪ উদ্বোধন ঃ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


অমানিশার মতো চারিদিক সম্পূর্ণ তিমিরাবৃত হইল। অন্ধকারে এই বাঁধের 
উপর দিয়া এক পা অগ্রসর হওয়ার অর্থ নিশ্চিত মৃত্যু। তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় 
হইয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন; সু ০-৯৯০৭১০ 
লাগিলেন। সহসা শুনিতে পাইলেন, কে যেন তাহাকে বলিতেছে, “আমায় 
অনুসরণ কর।” হঠাৎ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না-কলের র মতো 
চলিতে আরম্ভ করিলেন এবং দেখিতে দেখিতে নদীর অপর আসিয়া 
উপস্থিত হইলেন। ততক্ষণে কালো মেঘখানি সরিয়া যাওয়াতে টাদের আলো 
পরিষ্কারভাবে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল; তথাপি নদীর তীরে তিনি কোন 
লোকের চিহ্ন দেখিতে পাইলেন না।”'১ 

অলৌকিক কাগুকারখানা! বিহ্াস বা অবিহাসের গর পাঠকের কিন্তু 


স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকা থেকে জানুয়ারি ১৮৯৬-এ ত্রিগুণাতীতকে 
লিখলেন ৪ 


“তুই খুব বাহাদুরি করেছিস। বাহবা, সাবাস! গুঁজগুজেগুলো পেছু পড়ে 
থাকবে হী করে, আর তুই লম্ফ দিয়ে সকলের মাথায় উঠে যাবি।... মোচ্ছব 
(মহোৎসব) এমনি মাচাবি যে, দুনিয়াময় তার আওয়াজ যায়।... তোলপাড় 
কর- তোলপাড় কর দুনিয়া।”২ 

কাছাকাছি সময়ে ১৭ জানুয়ারি স্বামীজী ওঁকেই লিখলেন £ “লোহার দিল 
চাই, তবে লঙ্কা ডিঙ্গুবি। বজ্র্বাটুলের মতো হতে হবে, পাহাড় পর্বত ভেদ 
হয়ে যাতে যায়।... তুই, শশী আর গঙ্গাধর- এই তিনজন দেখছি 910- 
(01. ... তোদের মুখে হাতে বাগ্‌দেবী বসবেন-ছাতিতে অনস্তবীর্য ভগবান 
বসবেন-তোরা এমন কাজ করবি যে দুনিয়া তাক হয়ে দেখবে ।... 

বিবেকানন্দ দেখিয়েছিলেন বিশ্বাসের চেহারা কিরকম হওয়া দরকার। 
ব্রিগুণাতীত জীবন দিয়ে দেখিয়েছেন--সত্যই স্বামীজীর ইচ্ছা পূরণ করা যায়। 

সুতরাং ব্রিগুণাতীত ভাবতেই পারেন-_দুর্গম পার্বত্যপথে খরত্রোতা নদীর 
ওপর ভগ্ন সেতুর ওপরে তার হাত ধরে পার করে দিয়েছিলেন গুরু 
শ্রীরামকৃষ্ণ এবং গুরুতুল্য গুরুত্রাতা স্বামী বিবেকানন্দ 

|| ২।। 

ত্রিগুণাতীত মানুষটি কেবল অস্ভুতকর্মা নন-নিজেও স্বভাবে অদ্ভুত। ৩০ 
জানুয়ারি ১৮৬৫ তারিখে জন্ম, পিতা শিবকৃষ্ণ মিত্র। তাদের সম্পন্ন পরিবার । 
তার সংসারাশ্রমের নাম সারদাপ্রসন্ন। পড়াশোনায় ভাল। শ্যামপুকুরের মেট্রোপলিটান 
৯ উপ ইপবজসপা 
এবং অন্য সকলে স্থির করে রেখেছিলেন, পরীক্ষায় উচ্চস্থানলাভ অবধারিত। 
কিন্তু একটি সোনার ঘড়ি প্রাপ্য ও প্রাপ্তির মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিল। ঘড়িটি 
এপ ফলে পরীক্ষাগত 

ভবিষ্যৎ কালিমাচ্ছন্ন। ভেঙে পড়লেন। পাস করলেন দ্বিতীয় 
বিভাগে! ভর দৈরশ্য কাটাতে উ্ত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক “ছেলেধরা' 
নামে খ্যাত মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত [শ্রীম) তাকে হাজির করালেন নৈরাশ্যসৃদন 


উদ্বোধন'-এর প্রথম সম্পাদক স্বামী ত্রিগুণাতীত ৬৯৫ 


শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে। ফলে পড়াশোনা মাথায় উঠল, এফ .এ-ও পাস করলেন 
সাধারণভাবে, কেননা ইতিমধ্যে অসাধারণের সংস্পর্শে অসাধারণের সন্ধানী 
হয়ে পড়েছেন। 

সারদাপ্রসন্ন স্বতই খেয়ালী, তার সঙ্গে যুক্ত হলো ধর্ম-নেশা, ফলে আচার- 
আচরণ লাগামছাড়া। এধার ওধার ছুটতে লাগলেন বিপদকে সঙ্গী করে। কাণ্ড 
দেখে তার সংসারে প্রবল আলোড়ন-সোনার টুকরো ছেলে দক্ষিণেশ্বরের 
পাগলা বামুনের পাল্লায় পড়ে বুঝিবা কৌপীনবন্ত হয়ে পড়ে! পিতা শিবকৃষ্ণ 


স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন--যখন শ্রী র দেহাম্ত হলো এবং হাসলেন-_ 
হাসতে হাসতে বললেন £ “আমি গিয়ে জপ করলুম, তবে তো 
হলো।£” 


কিন্তু মা কালী নিশ্চয় উলটো সমঝেছিলেন। সারদাপ্রসম্ন এবার সংসারের 
শেষ বন্ধন ছিড়ে ভিড়ে পড়লেন বরানগরের উন্মাদ দলটির সঙ্গে। সন্াস 
নেওয়ার পরে নাম হলো ব্রিগুণাতীতানন্দ। নামটি বড় মাপের-ত্বার কোনকিছুই 
কি মাপসই ছিল? বন-জঙ্গলে, পাহাড়-পর্বতে তাকে ঘুরতেই হবে-_ 
কোনকিছুর জ্রক্ষেপ না করে, খেতে পেলে খাবেন, আর দু-চারদিন না খেতে 
পেলেই বা কি? যখন খাবেন-মানে খেতে পাবেন, তখন সে এক বিপর্যয় 
কাণ্ড! 

'সৃষ্টিছাড়া” খাওয়ার দু-একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। পেটের অসুখে ভুগছিলেন 
দেখে চিকিৎসার জন্য স্বামী ব্রল্মানন্দ তাকে ডাক্তার বিপিন ঘোষের কাছে 
পাঠালেন। ডাক্তার তাকে চিনতেন। সুতরাং সাধুকে খাওয়াবার জন্য দু-টাকার 
রসগোল্লা আনালেন (তখনকার দু-টাকায় এখনকার প্রমাণ মাপের ৬৪টি 
রসগোল্লা পাওয়া যেত)। ত্রিগুণাতীত সেগুলি নির্বিবাদে খেলেন। তারপর 
ডাক্তার জিজ্ঞাসা করলেন £ “তা এসেছ কেন?” শুনলেন- পেটের অসুখের 
চিকিৎসা করাবার জন্য এসেছেন। চমকে উঠে ডাক্তার বললেন ঃ “তাহলে 
অতগুলো রসগোল্লা খেলে কেন?” উত্তর-“আপনি দিলেন, আমি কি 
করব ??? 

স্বামী প্রেমানন্দ একবার চমৎকৃত হয়েছিলেন। তিনি সাড়ে সাত সের ঘন 
দুধ ধীরে ধীরে ব্রিগুণাতীতকে খেতে দিয়েছিলেন এবং একেবারে না থেমে 
সেই দুধ উনি খেয়েছিলেন। প্রেমানন্দ বলেছিলেন £ “আমিও থামলুম না, ও- 
ও থামল না।' 

ছেলের সঙ্গে মায়ের অভিজ্ঞতা এক তারে বাধা ছিল। প্রেমানন্দ-জননী 
ত্রিগুণাতীত ও আরো দুজনকে একবার বাড়িতে নিমন্ত্রণ করেছেন। ব্রিগুণাতীতের 
আহারাদির অতিকায় রূপ সম্বন্ধে ধারণা থাকায় আয়োজন বড় মাপের 
হয়েছিল। নিমন্ত্রিত বাকি দুজন আসেননি। আহা, এত সব জিনিস নষ্ট 
হবে!-_সম্ভবত গৃহস্বামিনীর প্রতি এই ধরনের সহানুভূতি বোধ করে ত্রিগুণাতীত 
কেবল নিজের নয়, বাকি দুজনেরও খাবার খেয়ে নিলেন। গৃহের কল্যাণ 
হলো, কিন্তু গৃহস্বামিনীর রাত্রির নিদ্রা গেল। বৃদ্ধা ভয়ে অস্থির, না জানি কি 
অসুখ হয় ! পরদিন ব্রিগুণাতীতকে সুস্থ দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলেছিলেন £ 
“সারদা কি খায় রে! ও অনেক পাহাড়-পর্বত ঘুরে বেড়িয়েছে, ও অনেক 


৬৯৬ উদ্বোধন £ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


“মোস্তর' শিখেছে, তাই উড়ো মন্তরে উড়িয়ে দেয়। তা না হলে মানুষ কি 
অত খেতে পারে!” ওঁর পুত্র প্রেমানন্দও ত্িশুণাতীতকে সার্টিফিকেট দিয়েছেন-_ 


“ওর সিদ্ধাই ছিল।” 

তীর সক্তিণএবং কিঞ্চিত ছেলেমানুষি মেশানো খাদ্যগ্রহণের একটি 
মনোহর দৃষ্টান্ত আছে 
০৯ টু পনুটিউ লি রা বাজার থেকে ঝাল লঙ্কা 
কিনে আনতে । মায়ের ইচ্ছা যখন, তখন সেরা জিনিসটি চাই। সুতরাং 
ত্রিগুণাতীত কোন্টি সেরা ঝাল লঙ্কা তা জানবার জন্য বাগবাজার থেকে 


দলে না ভিড়ে পারেন? কিন্তু পথ চলতে চলতে তার দেখা বাকি দুজন 
পেলেন না। সূর্য চড়তে চড়তে মাথার ওপর উঠে পড়ল, বিশ্রামের জন্য 
একটা বাগানের সামনে বসে পড়লেন ক্লান্ত হয়ে। হঠাৎ দেখা গেল, 


-_“কেন, দেখলুম চমৎকার কচি দুর্বা রয়েছে, রা রর 
কাজটা সেরে ফেললুম।”” 

০ ু্-০০৮-4৬০ ৯ 
পারেননি। কিংবা যখন স্কেচ্ছাব্রতে মাত্র পিত্ৃরক্ষাটুকুই করেছিলেন, তখন 
পুজ্যপাদ স্বামী প্রেমানদ্দের সবিশ্ময় শ্রদ্ধাও লাভ করেছিলেন। 

“স্বামী প্রেমানন্দই আবার বেলুড় মঠে বসিয়া শিবরাত্রির পরদিন বলিয়াছিলেন £ 
রি হর রা বালি রিবন 

|* **৫ 

1৩ ।। 


উদ্বোধন ১০১০ সপ কল ত্রিগুণাতীতের 
নিজ জীবনের বোধনপর্ব শেষ হয়ে গেছে। শ্রীরামকৃষ্ণের স্পর্শ পেয়েছেন, 
তার শিষ্য তিনি, সুতরাং সাধ্য ও সাধন একত্রে লাভ। কিন্তু তার দ্বিতীয় 
১০০০৯ ০ এপ 
গেল। বরাত আরো ভাল, স্বয়ং মহাশক্তি মহাশান্তি--তার আশ্রয়লাভও জীবনে 
ঘটল। তা অবশ্য কিছু পরে, যখন স্বামী যোগানন্দের দেহান্ত ঘটল এবং তিনি 
কিছুদিনের জন্য শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর দ্বারপাল এবং গৃহের কর্মাধ্ক্ষ হয়েছিলেন। 


“উদ্বোধন'-এর প্রথম সম্পাদক স্বামী ব্রিগুণাতীত ৬৯৭ 


স্বামীজী বলতেন, তার পায়ের তলায় “চন্ধর' চেক্র) আছে। চক্রের সংখ্যা 
অনেক। সেক্ষেত্রে তার প্রিয় মানুষগুলির পায়ের তলায় সেই সদাধঘূর্ণিত চক্র 
থাকবে না, তা হতে পারে না। আর ঘূর্ণিপাকে যদি ঘুরতেই হয়, তাহলে 
ভারতের বন-জঙ্গল, পাহাড়-পর্বত সাঙ্গ করার পরে তিব্বতের কৈলাস ও 
৯৩ ৯০০ ৪ 
মানস সরোবর--“মানসে মা যথা ফলে।' সুতরাং বিবেকানন্দের দুই গুরুভাই 
অখশ্ানন্দ ও ব্রিগুণাতীত উত্ত স্থানে না গিয়ে পারেন কখনো? বিবেকানন্দের 
শিষ্যরাও এ পরম গিয়েছেন--গুদ্ধানন্দ ও সুরেশ্বরানন্দ। 

বা ছিল না। আতুপুতু প্রাণওয়ালা ভারতীয় বাবুর 
দল যখন প্ল্যাটফর্মে উঠে গলা ছোটাচ্ছেন এবং কাগজে-কলমে স্বদেশের 
নোংরা ঘর ঝাড়ছেন, তখন “ম্বদেশ' ব্যাপারটি কী তা জানবার জন্য নিজের 
৮৮ টি নন নি বচানারার ব্রার হারা 


স্থামীজী 'সহর্ষে বললেন £ শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্য চরণস্পর্শে যে মুষ্টিমেয় 
অভ্যুদয় হইয়াছে তাহাদের দিকে চাহিয়া দেখ। আসাম হইতে 


৯৯ পলি, র বার্তা তাহারা প্রচার 
করিয়াছে। তাহারা পদব্রজে বিশ হাজার উধের্ব হিমালয়ের 


পুলিশ তাহাদের অনুসরণ করিয়াছে__কারাগারে তাহারা নিক্ষিপ্ত হইয়াছে।' রি 
18 || 

অভিজ্ঞতা অন্যদিকেও ছিল। প্রত্যক্ষ দর্শনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত 

রিও নর নি বর হরর 


নামী ইংরেজী দৈনিক “ইন্ডিয়ান মিরর'-এ ১৮৯৫ সালের ২২ ডিসেম্বর থেকে 


২৯ ডিসেম্বর কস তখন ভারতভূখণ্ডে প্রত্যাবর্তন করেননি ।) 
আরেকটি দীর্ঘ লেখা বেরিয়েছিল ভিন মি মিরর'-এর ২৮-৩০ জানুয়ারি, 
২৬ ফেব্রুয়ারি, ৫ মার্চ ১৮৯৮--দুর্ভিক্ষের ইতিহাস ও তত্ব সম্বন্ধে (৩৬2) 
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লেখাটির 


করেছেন। রাত্রে বিরোল গ্রামের সেবাঘরটিতে চালের বস্তার ওপর শুয়ে 
৯ জল সুষ্প পশুপ্পার জপ সিজেপ 


৬৯৮ উদ্বোধন ঃ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


করেন এবং তার সেবাকাজে মুগ্ধ স্থানীয় অধিবাসীরা ৩ ডিসেম্বর এক বিরাট 
সংবর্ধনার আয়োজন করেন দিনাজপুর শহরের ময়দানে। সেই সভায় শহরের 
সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে সকল গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। 
সভাপতিত্ব করেছিলেন জেলার কালেক্টর মিঃ এন. বনহ্যাম কার্টার। 

০:৭০ ৯১০০ 
বার আ্যআসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট গিরিশচন্দ্র চক্রবর্তী, মিউনিসিপ্যালিটির 


লক্ষ্য করেছি যে, প্রয়াত পরমহংস রামকৃষ্ণ আপনার মতো উপযুক্ত শিষ্য 
এবং সহযোগী কর্মিবৃন্দকে রেখে যেতে পেরেছেন, যাঁরা তাদের শুভকর্মের 
দ্বারা উক্ত খ্যাতনামা খধষির এবং যে-দেশে তিনি জন্মেছেন সেই দেশের 
নামকে উচ্চে স্থাপন করতে পেরেছেন। আপনার সেবাকর্মের বিনিময়ে 
আমাদের দেওয়ার মতো কিছু নেই, শুধু আছে ধন্যবাদটুকু। সে-ধন্যবাদ, 
বিশ্বাস করুন, আমাদের প্রাণের গভীর থেকে এসেছে--তা আপনি ও আপনার 
মিশন সম্বন্ধে গভীর শ্রদ্ধা ও সহানুভূতিতে পূর্ণ। সেবা এক মহান গুণ, আর 
আপনি যে-সেবাব্রত নিয়েছেন তা পৃথিবীর পরমতম পবিভ্রতম এক ব্রত।” 
দেশীয় মানুষদের কার্যাবলী সম্বন্ধে ঢালাও সার্টিফিকেট দেওয়া ইংরেজ 
রা সেখানে 
মুরুব্বয়ানার সুর গোপন থাকত না। সভাপতি মিঃ এন. বনহ্যাম কার্টার-এর 
সাধুবাদে যদি কিছু মুরুব্বয়ানা থাকেও (ছিল কি?), তাকে ছাপিয়ে উঠেছিল 
যথার্থ শ্রদ্ধার উচ্চারণ। বাস্তব তথ্য ও সুষ্ঠু বিশ্লেষণ-দুইই ছিল তার ভাষণে £ 
“স্বামী ত্রিগুণাতীত ও তার শ্রাতৃসঙ্ঘকে ধন্যবাদদানের আনন্দদায়ক কর্তব্যপালনের 
জন্য আমরা সমবেত হয়েছি--যারা নিজ হস্ত ও মস্তিষ্ক সহায়ে অভাবগ্রস্তদের 
মধ্যে সেবাকাজ করেছেন। একাধিক কারণে আমি এই সভায় সভাপতিত্ব 
করতে সানন্দে রাজি হয়েছি। প্রথমত, আমি পুরোপুরি উপলব্ধি করেছি- স্বামী 
১৮৪ নক এই জেলার সঙ্গে তার কোন 
সম্পর্কবন্ধন নেই। মানবমঙ্গলই তার একমাত্র লক্ষ্য। আমি অবশ্য জমিদারগণের 
্বার্থসংশ্লিষ্ট ভাল কাজের কথা ভূলছি না। কিন্তু স্বার্থহীন মঙ্গলকর্ম অধিকতর 
প্রশংসার যোগ্য। স্বামী ত্রিগুণাতীত সরকারের সাহায্যের ওপর নির্ভর করেননি- 
আবার সরকারী কর্মচারীদের বিরোধিতা করার কাজও করেননি ।... 
“আরেকটি কারণে আমি এসেছি। স্বামী মহোদয় নিজে কাজ করেছেন_ 
একেবারে নিজের হাতে। স্বায়ত্তশাসনের সাফল্যের রহস্য এখানেই আছে। 
স্বায়স্তশাসন মানে কেবল সভা করা নয়-স্বায়ত্তশাসন মানে কাজ করা। যখন 
বড়মাপের কাজ তখন সভা-সমিতির দরকার আছে, কিন্তু আসল ব্যাপার 
দাঁড়ায় খাঁটি কাজে। যদি এঁর মতো আরো মানুষ থাকেন তাহলে আরো 
স্বায়ত্তশাসন ঘটবে। সরকারের সাহায্য ছাড়াই এমন অনেক ক্ষেত্র আছে, 
যেখানে জনসাধারণ স্ব-শাসন চালাচ্ছে। যেমন ইউরোপে বিরাট বিরাট ট্রেড 


“উদ্বোধন'-এর প্রথম সম্পাদক স্থায়ী ব্রিগুণাতীত ৬৯৯ 


ইউনিয়ন এবং ইংল্যান্ডে খেলাধূলার ও ঘোড়দৌড়ের ক্লাবগুলি। তারা মস্ত মস্ত 
কাজ করে যায়। সরকারের মুখাপেক্ষী তারা নয়--জনসাধারণের সঙ্গে সহজ 
ধরনের চুক্তির ওপর তারা নির্ভরশীল। যদি এখানকার মানুষ সত্যকার কাজ 
করে যায়, কাজের বাহ্য আড়ম্বর না করে, তাহলে দেখব যে, এদেশে 


স্বায়ত্তশাসন ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। 

“তৃতীয় কারণ হলো- স্বামী মহোদয় রীতিবদ্ধভাবে কাজ করে গেছেন। 
টাকা থাকলে দান বিতরণ করা সোজা ব্যাপার। কিন্তু অপাত্রে দান ভালর 
চেয়ে মন্দ করে বেশি। মানুষকে তা ভিখারি করে তোলে। অযোগ্যের দান- 
প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করা উচিত। স্বামী মহোদয় শ্রমস্বীকার করে ব্যক্তিগতভাবে 
সন্ধান নিয়েছেন--কার সাহায্য প্রয়োজন। 

“এই সভায় সভাপতিত্ব করতে পেরে আমি আনন্দিত, কারণ, যদিও 
ক্ষদ্রাকারে সূচনা হয়েছে তা সঠিক পথে স্ব-নির্ভরতার সূচনা । বীজ থাকলে 
তা যথাকালে ফুটে উঠবেই।”, 

রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকাজের চরিত্র সম্বন্ধে চকিত কিন্তু উজ্জ্বল আলোকপাত 
ঘটেছে ওপরের বস্তৃতায়। দারিদ্র্য সেবার সুযোগ দেয়, সুতরাং দারিদ্র্য 
সেবাকর্মীর পক্ষে ঈশ্বরের আশীর্বাদ-এই একান্ত ভ্রান্ত, সন্থীর্ণ ও স্বার্থপর 
দর্শনের বিরুদ্ধে ছিল রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাদর্শন ও তার প্রয়োগ, যা দুঃস্থ 
ভ্রাতৃগণের দুঃখের দিনে সেবার হাত বাড়ায়; আবার সেবাপ্রাপ্তদের মনে 
গেঁথে দিতে চেষ্টা করে যে, আত্মনির্ভরতাই দুঃখমোচনের একমাত্র উপায়। 
রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাধর্ম যিনি প্রথম বৃহত্তর আকারে বাস্তবায়িত করেন সেই 
স্বামী অখণ্ডানন্দকে স্বামী বিবেকানন্দ চিঠির পর চিঠিতে আগুন-ধরানো ভাষায় 
উদ্দীপিত করেছেন, সেইসঙ্গে বারবার বলেছেন ঃ কেবল সাহায্য বিতরণ 
করে থেমে যেও না, সংগঠন কর, শক্তিসঞ্চার কর গ্রামবাসীদের মধ্যে, 
সঙ্গে স্বামীজীর সতর্কবাণীও ছিল। স্বামী শুদ্ধানন্দকে ১১ জুলাই ১৮৯৭ 
তারিখে তিনি লিখেছিলেন ঃ “জনসাধারণকে যদি আত্মনির্ভরশীল হতে শেখানো 
না যায়, তবে জগতের সমগ্র এখ্বর্য ভারতের একটি ক্ষুদ্র গ্রামের পক্ষেও 
পর্যাপ্ত সাহায্য হবে না।” অখগ্ডানন্দ সেবাকার্ষের সঙ্গে শিক্ষাদানের কাজও 
শুরু করে দিয়েছিলেন। কয়েক বছর পর স্বামীজী ক্যালিফোর্নিয়া থেকে ২১ 
ফেব্রুয়ারি ১৯০০ তারিখের চিঠিতে তাকে “সাবাস' জানাবার পরে কর্তব্যনির্ণয় 
করে দিটে ঃ 
রঃ লো চাষার ছেলেমেয়েকে একটু লিখতে-পড়তে শেখাও ও 
অনেকগুলো ভাব মাথায় ঢুকিয়ে দাও-তারপর গ্রামে চাষারা টাদা করে 
তাদের এক-একটাকে নিজেদের গ্রামে রাখবে। 'উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং' (নিজেই 
নিজেকে উদ্ধার করবে)-সকল বিষয়েই এই সত্য। /17610 0161) (01610 
(16171561৬95 (তারা যাতে নিজেরাই নিজেদের কাজ করতে পারে, এইজন্য 
আমরা তাদের সাহায্য করছি)। এ যে চাষারা ডাল দিচ্ছে--এটুকু হচ্ছে আসল 
কাজ। ওরা যখন বুঝতে পারবে নিজেদের অবস্থা, উপকার এবং উন্নতির 
আবশ্যকতা, তখনই তোমার ঠিক কাজ হচ্ছে জানবে। তাছাড়া পয়সাওয়ালারা 


৭০০ উদ্বোধন £ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সম্কলন . 


দয়া করে গরিবের কিছু উপকার করবে--তা চিরন্তন হয় না এবং তা 
আখেরে উভয় পক্ষের অপকার মাত্র। চাষাভৃষো মৃতপ্রায়, এজন্য পয়সাওয়ালারা 
সাহায্য করে তাদের চেতিয়ে দিক--এই মাত্র। তারপর চাযারা আপনার 
কল্যাণ আপনারা বুঝুক, এবং করুক।”' 
রদ হর হা মিশনের 
সেবাকাজের বিষয়ে কিছু তথ্য জানান এবং শ্রদ্ধানিবেদন করেন 
এব্যাপারে স্বামী অখগ্ডানন্দকে। নিজেদের অন্নসমস্যা নিজেদেরই 
মিটিয়ে ফেলতে হবে-এই বিষয়ে আহ্বান জানাবার পরে তিনি বলেন ঃ 
“আমার ব্যাপারটাই ধরুন। আমি সন্াসী, পথের গরিব ভিখারির চেয়েও 
গরিব-কিস্তু দেখুন কী পরিমাণে অর্থ আমার এবং আমার প্রতিষ্ঠানের কাছে 
এসে গেল, যাতে বাংলার বিভিন্ন স্থানে সেবাকাজ আমরা চালাতে পারি। 
কিভাবে এ ব্যাপারটা ঘটল? | 
বয়স, “নদীয়ার অবতারের লীলাধন্য পবিত্র নানা স্থানের তীর্ঘদর্শনে গিয়েছিলেন। 
সেখান থেকে আরেকটু এগিয়ে মুর্শিদাবাদের এতিহাসিক ভূমিখণ্ডে ঘটনাচক্রে 
হাজির হন। এখানে একদল দুঃস্থ মানুষকে দেখে এই তরুণ সন্্যাসীর হৃদয় 
বিচলিত হয়। তরুণ খবির পক্ষে সেই স্থান ত্যাগ করা সম্ভব হয়নি। 


খুলেছে এবং আমার কাছেও কিছু উদ্ৃত্ত অর্থ পাঠাতে পেরেছে। কাজের 
বিস্তৃতি ঘটিয়ে আমি এই শহরে একটি সেবাকেন্দ্র খুলতে পেরেছি।” 
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৪৮৮ টুপ সস 
সন্ন্যাসী নন- শ্রীরামকৃষ্ণের ছোঁয়া-লাগা সন্ন্যাসী শিষ্য। তাই তার ঈশ্বর 
সর্বগ্রাসী। এই বন্তৃতাতেই বিশ্বের অণু-পরমাণুতে ব্যাপ্ত র বিশবাত্মবোধে 
সেই ঈশ্বরের উপলব্ধি-সেবিষয়ে রহস্যগভীর বর্ণনা আছে (যা তার তিববত 
র মধ্যেও মেলে)। আবরন্স্তশ্বব্যাপ্তড সেই একাত্মবোধ কিভাবে 
বিশ্বমানব-ভ্রাতৃতৃুবোধে পৌঁছেছিল তার ভাবঘন বর্ণনা এই ঃ 

“যখন কৈলাস দর্শনের জন্য তিব্বত যাচ্ছিলাম, তখন আমার সহ্যাত্রিদল 
কোন বিশেষ কারণে আমাকে তুষারাবৃত হিমালয়ের গিরিবর্ম্মে ভাগ্যের হাতে 
সমর্পণ করে এগিয়ে যেতে বাধ্য হন। একলা সেখানে পড়ে রইলাম, সঙ্গিদল 
ক্রমে চোখের আড়ালে চলে গেলেন। হতাশ হয়ে সেখানে বসে পড়লাম। 
চারিদিক গভীরভাবে শান্ত ও সমাহিত। কিন্তু অনিবার্য" বিপদ সর্বত্র । 
চারিদিকে তুষারাবৃত পর্বতশিখর ভিন্ন আর কিছু নেই। সেই স্বীয় পর্বতশিখরগুলিকে 
আমি নিজের ভাই বলেই মনে করলাম। শিখরগুলি ঝলমল করছিল, যেন 
জীবন্ত চরিত্র তারা-আমার তো তাই মনে হতে লাগল। তাদের সঙ্গে 
আত্মগত অন্তরঙ্গ অধ্যাক্সকথালাপ শুরু করে দিলাম। আমার সেই প্রাটীন 
শুভ্রশির ভ্রাত্বগণ আমার আত্মগত উক্তির প্রত্যুত্তর দিলেন-সাম্বনা দিলেন 
তাঁদের অলৌকিক মৌন বাণীতে । তাঁদের এবং আমার চোখে আর যাকিছু 
পড়েছিল সকল কিছুকে আমার ভাই বলে গ্রহণ করলাম। 

“কিন্তু সকল পার্থিব ও নশ্বর বস্তুর মধ্যে মানুষই সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের 
সিংহাসনের সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী। পৃথিবীর সবকিছুর মধ্যে মানুষকে শ্রেন্ঠরূপে 
নির্মাণ করা হয়েছে। বলা হয়, ঈশ্বরের আদলেই মানুষ নির্মিত। আমাদের 
স্বর্স্থ পিতার প্রিয়তম সন্তান এই মানুষ। তাই আপনাদের আমি সবচেয়ে প্রিয় 
ভ্রাতা-রূপে সম্বোধন করছি-হতে পারে তা প্রজ্ঞা থেকে, হতে পারে অজ্ঞতা 
থেকে। 

“ঘটনা যখন এই, তখন আপনাদের যদি কোন সাহায্য করে থাকি, তা 
সামান্যই । যদি আমি আমার অভাবী ভাই-বোনদের সাহায্য করে থাকি--সে 
তিনি হিন্দু, খ্রীস্টান বা মুসলমান যেই হোন-সে -কাজ করেছি কর্তব্যরূপেই; 
তার জন্য ধন্যবাদ দেওয়ার প্রয়োজন নেই। যদি আমি মণ্া-মেঠাই ও অন্য 
সুখাদ্যে ভরা থালা নিয়ে খেতে বসি, অথচ যখন আমার 
ঘাসপাতা খাচ্ছে-যদি আমি সুখে স্বচ্ছন্দে থাকি, অথচ আমার ভাইবোনেরা 
অনাহারে আছে--তাহলে তো আমি মানুষই নই, একেবারে পশু ।... সেক্ষেত্রে 
নিজেকে মনুষ্যগুণসম্পন্ন বলবার অধিকার হারিয়ে যাবে, আমি পাপী হয়ে 
দাড়াব, সর্বজ্র ঈশ্বরের কঠিন দণ্ডাঘাত সইতে হবে আমাকে। 

“এই জেলার ভাইবোন আপনারা, এরপরেও যদি ভালবেসে বা কৃতজ্ঞতাবশে 
আমাকে এবং আমাদের সঙ্ঘকে ধন্যবাদ দিতে চান, তাহলে আমি বলব-হে 
প্রিয় ভ্রাতৃগণ! কদাপি ওকথা মুখে উচ্চারণ করবেন না।” 


৪৭ 


৭০২ উদ্বোধন £ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


| ৫॥| 
ত্রিগুণাতীতের ভাষণে এক অতি গু ০ যেখানে তার 
সমাজতান্তবিক পরিচয় উন্মোচিত হয়েছে। পপ 
হেতু ও নিরাকরণের উপায় বর্ণনা করেছিলেন। অনেক তথ্য 
ও সমকালীন নথিপত্র থেকে সঙ্কলন করেছিলেন, তার সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন 
প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা-_সর্বোপরি তাতে প্রাণসঞ্চার. করেছিল স্বামী বিবেকানন্দের 
কাছ থেকে প্রাপ্ত আত্মনির্ভরতার বাণীশক্তি। বহু তথ্যপূর্ণ বিশ্লেষণাত্মক 
রি 
একটি দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করব। 
ত্রিগুণাতীত অর্থাগমের দ্বিতীয় উপায় শিল্পায়নের প্রসঙ্গ এখানে একেবারেই 
আনেননি। গ্রামবাংলায় তিনি কৃষির বিষয়েই মনোযোগ নিবদ্ধ রেখেছিলেন, 
৬০৯০০,০ দ্বারাই তখনকার ভারতবর্ষে অন্নাগম হতো। 
গাড়ায় দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে একাধিক ভ্রান্ত ধারণার দূরীকরণের চেষ্টা তিনি 
ক্রেন ঈশবরবিষ্বী ভিনি। কিন্তু কুসংস্কারের প্রশ্রয় দিতে গররাজি। 
সেজন্য শান্ববচন বলে . কথিত কিছু কুসংস্কারাত্মক ধারণার খণ্ডন করেছেন 
শান্্রবচন উদ্ধার করেই। তেমন একটি ধারণা-দৈবনিগ্রহে দুর্ভিক্ষ হয়। 
আরেকটি ধারণা-ঠিকমত যাগযজ্ঞ না করলে দুর্ভিক্ষ হয়। এইসব নির্বোধ 
ধারণাকে খণ্ডন করে, যথোচিত অবজ্ঞার সঙ্গে সেসব আবর্জনায় নিক্ষেপ 
করেছেন। তারপরে দুর্ভিক্ষের যথার্থ কারণ নির্ণয় করেছেন-যা রাজনৈতিক, 
ব্যবসায়িক, কৃষিগত কিন পা 
বিধ্বংসী যুদ্ধ, (২) খাদ্যশস্যের রপ্তানী ও আমদানী সম্পর্কে ক্ষতিকর আইন, 
(৩) ক্ষুদ্রতর স্থানে অতিরিস্ত লোকসমাগম, (৪) অপরিণামদর্শী প্রশাসন। 
ব্যবসায়িক কারণ--১) ব্যবসায়ীদের সাংগঠনিক ক্রটি এবং সংরক্ষণ ও বণ্টন 
ব্যাপারে দূরদর্শিতার অভাব, (২) খাদ্যশস্য চলাচলের ক্ষেত্রে সামর্থ্যের 
অভাব, (৩) গৌণ কারণে মুখ্য পণ্যের অপব্যবহার" কৃষিজ কারণ--৫১) খরা 
কিংবা জলসেচের বন্দোবস্ত না থাকা, (২) জলগপ্লাবন কিংবা নদী বা সমুদ্রতটে 
রা বং জলনিকাশী ব্যবস্থা না থাকা, (৪) 
উর্বর করার উপযুক পদ্ধতি বিষয়ে আতা, (৫) একই জমিতে 
হিসাব না করে অন্য শষ্যের চাষ, (৬) আহার্য হিসাবে কেবল এক ধরনের 
খাদ্যশস্যের ওপর অত্যধিক নির্ভরতা । বৈজ্ঞানিক কারণ--(১) বনাঞ্চলের 
সম্পূর্ণ বিনাশ যা অনাবৃষ্টি ডেকে আনে, (২) ক্ষতিকর কীটপতঙ্গের উপদ্রব, 
(৩) অত্যধিক তুষারপাত ইত্যাদি। 
ত্রিগুণাতীত উল্লিখিত কারণগুলির সঙ্গে দৃষ্টান্ত দিয়েছিলেন। অনেকখানি 
অংশ নিয়ে তিনি বাংলার ১৭৭০, ১৭৭৫, ১৭৯৩, ১৮৬১, ১৮৬৬ ও ১৮৭৪ 
সালের দুর্ভিক্ষের বিবরণ দিয়েছেন। বৃহত্তর ভারতের দুর্ভিক্ষের ব বর্ণনাও তিনি 
করেছেন, যেমন মাদ্রাজে ১৭৩৩, ১৭৮৩, ১৮০৫, ১৮১৪, ১৮২৪, ১৮৫৪, 
১৮৭৭; বোম্বাইয়ে ১৮৭৭; উড়িষ্যায় ১৮৬৬; উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে 
১৮৬১ এবং ১৮৩৮ সালে। এইসব দুর্ভিক্ষে হাজার হাজার মানুষ মরেছে, 
হারিয়ে তারা ক্ষুধার জ্বালায় পশুবৎ আচরণ করেছে, সম্পন্ন জনপদ 
ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। 
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ত্রিগুণাতীতের ইতিহাসবোধ সুপ্রাটীনকালের দুর্ভিক্ষের উল্লেখ করতে তাকে 
প্রণোদিত করেছে এবং তিনি বহির্ভারতের দুর্ভিক্ষের কথাও বলেছেন। 

দুর্ভিক্ষ কেন হয়, তার সম্বন্ধে একটি প্রচলিত ধারণাতে তার সায় ছিল 
না। খাদ্যশস্য রপ্তানী করলেই দুর্ভিক্ষ হয়, তা তিনি মানতে পারেননি। 
রপ্তানীর ওপর দেশের ধনবৃদ্ধি নির্ভর করে এবং বৃহত্তর পৃথিবীর সঙ্গে 
যোগাযোগ সম্ভব হয়। খাদ্যশস্য হলে, রপ্তানী না থাকলে শস্যাদির দাম 
পড়ে গিয়ে কৃষকের আর্থিক হয়, সে পরিশ্রমের মূল্য পায় না। 
ত্রিগুণাতীত চেয়েছেন, ভারতবর্ষ অযথা আত্মতৃপ্তির সুখনিদ্রা ছেড়ে বিশ্বব্যাপক 
প্রতিযোগিতার মধ্যে নেমে পড়ুক, জেনে নিক অপর জাতির সমৃদ্ধির রহস্য, 
তার প্রয়োগ করে লাভবান হোক এহিক দিক থেকে, যাতে ভারতের পূর্বতন 
এ্বর্যশালী সভ্যতার প্রত্যাবর্তন ঘটতে পারে। 

ব্রিগুণাতীত অনেকখানি অংশ নিয়ে ভারতের তৎকালীন পরিস্থিতিতে 
কিভাবে কৃষির উন্নতি ঘটানো যায় তার পর্যালোচনায় নিয়োজিত ছিলেন। 
সেচের প্রয্নে তিনি অপ্রচুর খালের ওপর নির্ভরতার পরিবর্তে ব্যাপকভাবে 
কৃপখননের পরামর্শ দিয়েছেন--তার কারণও জানিয়েছেন। তার সঙ্গে এনেছেন 
কৃষির সঙ্গে জড়িত জমি, কৃষক ও জমিদারদের প্রসঙ্গ। জমির উন্নতি না 
ঘটিয়ে কৃষির উন্নতি সম্ভব নয়। যারা অন্নদাতা, জমির উন্নতিতে মনোযোগী 
নয়-তাদের সমূহ ধিক্কার দিয়েছেন। “কি উত্তট এবং হাস্যকর আমাদের 
প্রয়াস! আমরা এখনো শিখিনি কিভাবে আমাদের খাদ্যবস্ত উপযুক্ত উপায়ে 
উত্পাদন, সংগ্রহ এবং সংরক্ষণ করতে হয়--অথচ আমরা রাজনীতি এবং 
জ্বানের অন্য ক্ষেত্রগুলি সম্বন্ধে বড় বড় বচন আওড়াচ্ছি। জমির উন্নতিই 
আমাদের প্রথম মনোযোগের লক্ষ্য হওয়া উচিত-জমিই আমাদের প্রধান 
অন্নদাতা, আমাদের ধন-সম্পদের উৎস।” জীবনের নানা দিক আছে-- 
ওপরে। কৃষিই ভিত্তি। তা নষ্ট হয়ে গেলে অন্য সবকিছু ধবংস হয়ে যায়। 
“অনুপযুক্ত ভিত্তির ওপরে কিছু নির্মাণ করা মানে শূন্যে সৌধনির্মাণ। তেমন 
করা হলে বাতাসের এক ঝাপটে শত শত বৎসর ধরে তৈরি করা সৃষ্টি ডাল- 
পালা-সুদ্ধ উপড়ে পড়বে। ১৭৭০ সালে বাংলায় তেমন এক দুর্ভিক্ষ, কিংবা 
১৮৭৮ সালে চীনের দুর্ভিক্ষ সারা দেশের উন্নত সভ্যতা ধ্বংস করে 
আবর্জনায় পর্যবসিত করতে পারে।” 

এই কারণে ত্রিগুণাতীত কৃষির স্থায়ী উন্নতির নানা পন্থা নির্দেশ করেছেন। 
তার মধ্যে প্রতি জেলায় সরকারের তরফে “কৃষি-সমিতি” স্থাপন, 
দেখাশোনার জন্য “ডিস্ট্রিক্ট এগ্রিকালচারারিস্ট' নিয়োগ, জমির র জন্য 
প্রয়োজনের ক্ষেত্রে পৃথক ট্যাক্স বলবৎ করা এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক 
কলেজে কলেজে কৃষিবিজ্ঞান শিক্ষণের ব্যবস্থা। “প্রথম শিক্ষা দিতে হবে 
কৃষিবিজ্ঞান, ভূমিবিজ্ঞান, শ্রম ও মূলধন-বিজ্ঞান, ... সাধারণ বিজ্ঞান শিক্ষার 
ক্ষেত্রে গণিত যেমন প্রাথমিক ও সর্বাধিক গুরুত্ৃপূর্ণ বিষয়, তেমনি গুরুত্বপূর্ণ 
হলো কৃষি, ভূমি, শ্রম এবং মুলধন-বিজ্ঞান। ভারতের রাজধানীর অর্থাৎ 
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কলকাতার) অনেক গ্র্যাজুয়েট ও আন্তার-গ্র্যাজুয়েটের মুখে শুনেছি--ধানগাছ 
থেকে বড় বড় কাঠের তক্তা হয়। আহা, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় কী-সব 
পণ্ডিতই প্রসব করেছেন!" 
কৃষির ক্ষেত্রে শ্রম ও শ্রমজীবীর গুরুত্বের কথা বারেবারে ব্রিগুণাতীত 
বলেছেন £ “সম্পদের সৃষ্টির মূলে আসল শক্তি হলো শ্রম। সে-শ্রম পবিভ্র। 
হায়, আমাদের দেশে শ্রমের গুণগৌরবের বোধই নেই! আমেরিকা আজ এত 
ধনী দেশ কেন? কারণ, সেখানে শ্রমকে পবিভ্র জান করা হয়। আমেরিকা 
যে সভ্যতার এত উন্নতি ঘটিয়েছে তার মূলেও এ কারণ রয়েছে। শ্রম যে- 
প্রকারের হোক না কেন, আমেরিকায় তাকে ঘৃণা করা হয় না; তেমনি কোন 
স্তরের শ্রমিকই সেখানে অবজ্ঞা বা ঘৃণার পাত্র নয়। কিন্ত আমাদের দেশে ঠিক 
তার উলটো, আমরা শ্রমের দাম দিই না, শ্রমিকদের নিচু চোখে দেখি, তাদের 
উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণের চেষ্টা করি না। অপরদিকে অলস গদীয়ান লোকগুলোকে 
ফুলিয়ে-ফাপিয়ে আকাশে তুলে দিই--যাদের ধনসম্পদ কিন্তু এ অসহায় দরিদ্র 
ও কৃষকের জন্য দায়ী কে? সে-প্রসঙ্গে যাদের মূল 
দায়িত্ব, তাদের বিষয়ে তৎকালীন পরিস্থিতি বিবেচনা করে যথেষ্ট কঠিন কথা 
নিন্দা তার ভাষণে ছিল না-বরং সহদয় কিছু প্রশাসকের মঙ্গলকর্মের প্রশংসা 
ছিল। কিন্তু পুরো সমালোচনা বাদ দিতে পেরেছিলেন কি? পারেননি £ 
“আপনারা দেখলেন, কেবল ভারতবর্ষ কতবার দুর্ভিক্ষ-কবলিত হয়েছে! 
এপ ২৬০০ 
তা দূরীকরণের কোন চেষ্টা করা আমরা প্রয়োজন বোধ করিনি। যে-ভারতবর্ষ 
একদা খএশ্বর্যের জন্য বিখ্যাত ছিল, জগতের সামনে কল্পলোক--সেই ভারতবর্ষ 
কেন আজ প্রত্যেকের দরজায় ঘুরছে ভিক্ষাপাত্র নিয়ে-একমুঠো চাল কি এক 
ঘটি জলের জন্য? আমরা হলুম গৌরবান্বিত ব্রিটিশ প্রজা!-কেন আমাদের 
বাঁচতে হবে অপরের দয়ার দানে? সুসভ্য ব্রিটিশ সরকারের রক্ষণাবেক্ষণের 
মধ্যে থেকেও ভারতবর্ষকে দুঃখ-দারিদ্য ও দুর্ভিক্ষের জন্য বিখ্যাত হয়ে 
পড়তে হচ্ছে--এটা কি অগৌরবের বিষয় নয়? কেউই ক্ষণেকের জন্য একথা 
অস্বীকার করতে পারবে না যে, ব্রিটিশ শাসনে রেল, রাস্তা, খাল, বেতার 
ইত্যাদি হয়েছে। তাতে উন্নতি ঘটেছে। খাদ্যাভাব বা দুর্ভিক্ষের সময়ে সরকার 
টাদা আদায়ের ব্যাপারে প্রভাব বিস্তার করে এবং খাদ্যাভাব ও দুর্ভিক্ষ দূর 
করার জন্য বড় আকারের জোরালো সংগঠন গড়ে তোলে। তাও বিতর্কের 
বিষয় নয়। সে-কাজ সরকার করে দুর্ভিক্ষ এসে গেলে। কিন্ত প্রশ্ন-_সুসভ্য 
ব্রিটিশ জাতি, বিরাট সাম্রাজ্যের গর্বিত মালিক, যে-সাশ্রাজ্যে সূর্য কখনো অস্ত 
যায় না-কেন সেই সুসভ্য ও শক্তিশালী জাতি দুর্ভিক্ষের স্থায়ী নিরাকর 
করতে পারে না?... কেন সরকারকে দ্বারে দ্বারে আমাদের জন্য দান সংগ্রহে 
যেতে হয়? কেন সরকার কেবল ভিক্ষা নেওয়া শেখায়, তার দ্বারা আমাদের 
অলস করে তোলে এবং আমাদের জমি সম্বন্ধে সের ব্যাপারে কোন চেষ্টাই 
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করে না? পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-সাহিত্য ও সভ্যতার স্বাদ পাওয়ার 
পরেও কি আমাদের পরের দয়ার দানে বাচতে হবে ?” 

্রশ্নশুলির মধ্যে ত্রিগুণাতীত কিছু বলতে বাকি রাখেননি। 

ত্রিগুণাতীতের খাঁড়ার ঘা গিয়ে পড়েছিল কৃষি ও কৃষকের সাক্ষাৎ শত্রু 
জমিদারের ওপরে ।-- 

“গার্বদ্ধি জমিদার, রাজা, মহারাজা ও জমির অন্যান্য বড় বড় মালিকদের 
জন্যই আমাদের দেশের মানুষের এত কষ্ট। “রাজা”, “মহারাজা”--এইসব বড় 
বড় খেতাবের কী দাম আছে, রাজনীতিক ক্ষেত্রে বা কৃষির ক্ষেত্রে তাদের কী 
গুরুতব-যদি না তারা নিজেদের প্রজাদের উপযুক্তভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করতে 
পারে? জমিদার বা রাজাদের কী প্রয়োজন যদি না তারা রায়তদের অবস্থার 
উন্নতি বা কৃষিজমির উন্নতি করতে না পারে? রপ্তানি আমাদের দেশকে 
নিঃশেধিত করছে না- এসব অহঙ্কারী রাজা মহারাজারা দেশের সম্পদ শুষে 
দেশকে ছিবড়ে করে দিচ্ছে: অথচ প্রজাদের সম্বন্ধে ওদের ভূমিকা হওয়া 
উচিত ছিল প্রেমপূর্ণ দায়িত্বশীল পিতার মতো। সেই প্রাথমিক দায়-দায়িত্ব 
ভুলে গিয়ে তারা রায়তদের নিংড়ে পয়সা আদায় করছে, সেই টাকা 
বিলাসব্যসনে নয়-ছয় করছে, কিংবা সিন্দুকে ভরছে। অথচ প্রত্যেকেরই 
মনে রাখা দরকার, ব্যক্তির ধনসম্পদ জাতীয় সম্পদ ভিন্ন কিছু নয়-সেইজন্য 
তা পবিত্র বন্ত। বন্ততপক্ষে আমাদের দেশে সম্পদকে দেবী লক্্মীরূপে পৃজা 
করা হয়।” 

ত্রিগুণাতীত আরো নানাভাবে শোষিত রায়ত এবং শোষক জমিদারদের 
বিষয়ে বলেছিলেন। সংশ্লিষ্ট সকলেরই কর্তব্যকর্মের রূপ নির্ধারণ করেছিলেন। 
এক্ষেত্রে সন্যাসীদের কর্তব্যের কথা বলতেও তিনি ভোলেননি। খষি বা 
সাধুদের তপস্যার এক-চতুর্থাংশ প্রাপ্য। তার উল্লেখের পরে, তার 
সকল শ্রম ও সাধনার উৎসের শ্রদ্ধানিবেদন করেন ঃ 

“যদি আপনারা মনে করেন যে, আপনাদের জেলায় আমি কিছু ভাল কাজ 
করেছি, তাহলে বলব, বনস্ততপক্ষে তা আমার কাজ নয়--আমার মহিমান্বিত 


একশ বছর আগেকার এই রচনা এক সম্াসীর--বাস্তব মানুষের প্রতি 
গভীর শ্রীতি এবং চিন্তাশীলতার স্বাক্ষর যা বহন করেছে, যার কিছু কিছু 
বিধান স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পরেও পালনীয়। 
1৬ || 
স্বামী ত্রিগুণাতীত বাওলায় রামকৃষ্ণ মিশনের একটি পত্রিকা প্রকাশ করতে 
চাইলেন। এবিষয়ে তার নেতা বিবেকানন্দের প্রবল ইচ্ছার কথা জানতেন। 






স্বভাবে জেদ এবং কর্তব্যপরায়ণ, যার চস ক্র ভার ক্ষমতা আছে__ 
॥ 
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তাকেই ভারার্পণ করা যায়। ব্রিগুণাতীত তেমন একজন পুরুষ--যা প্রমাণিত 
হয়ে গেছে। অবশ্যই মানুষটি খেয়ালি, কিন্তু যখন নির্দিষ্টভাবে কাজের দায়িত্ব 
পড়ে তখন কঠোরভাবে নিয়ম-শৃঙ্খলা বলবৎ করেন। 

্রিগুণাতীতের বিদ্যাবুদ্ধি সম্বন্বেও স্থামীজী অবহিত ছিলেন। সন্ন্যাসজীবনের 


“নরেন্দরনাথের যখন পাথুরীর অসুখ হয়, তখন ৭ নং রামতনু বসু গলির 
বাড়িতে সারদা মহারাজ শুশ্রধার জন্য আসিয়া থাকিতেন। তিনি “ক্যাসেলের, 
মুদ্রিত ছবিওয়ালা শেক্সপীয়ারের গ্রস্থগুলি পড়িয়া নরেন্দ্রনাথকে শুনাইতেন এবং 
5 পপি 


সংস্কৃত কাব্যের কোথায় মিল ও কোথায় বৈষম্য 'আছে--সেই সমন্ত স্থির হইয়া 
বসিয়া শুনিতেন। শুনিতে শুনিতে সারদা মহারাজের মুখে ধ্যানের ভাব ফুটিয়া 
উঠিত। তখন তিনি আর পড়িতে পারিতেন না, বইখানি বন্ধ করিয়া স্থিরমনে 
জপ করিতেন। তিনি যখন বেদান্তশান্ত্র অধ্যয়ন করিতেন, তখনও ঠিক 
এইরকম এক-মন-প্রাণ হইয়া পড়িতেন। বিকাল হইল, সূর্য অস্ত গেল, কিন্তু 
সারদা মহারাজের কোন হুশ থাকিত না। অন্ধকার হইয়া আসিলে আলো 
জ্বালিয়া আবার পড়িতে বসিতেন এবং গভীর রাত্রি পর্যন্ত পাঠ করিতেন। 
এইরূপে তিনি সংস্কৃত ও ইউরোপীয় দর্শনশান্্র বিশেষরূপে শিখিয়াছিলেন।””৮ 

ব্রিগুণাতীতের অ পাঠনিষ্ঠার অন্য প্রমাণও আছে। 

রামকৃষ্ণ মিশনের এবং রামকৃষ্ণ ভাবধারার পত্র-পত্রিকা স্বামীজী একান্তভাবে 
চেয়েছেন-শ্রীরামকৃষ্ণের বার্তাবহের ভূমিকা ছিল তার। বিপক্ষ দল থেকে 
অবিরাম নিন্দা, কুৎসা ও ভ্রান্ত প্রচার এবং স্বদলের মধ্যে গতানুগতিক 
ধর্মাচরণের মধ্যে আবর্তিত থাকার প্রবণতা-এর ভিতর থেকে পথ কেটে 
তাকে বেরিয়ে আসতে হবে শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্মসত্য অর্থাৎ নিত্যসত্য এবং 
ভারতীয় ধর্ম এবং সভ্যতার মর্মবাণীর পতাকা তুলে-এই তার জীবনব্রত। 
পত্র-পত্রিকা এই ব্রতসাধনে অন্যতম সহায়ক। 

সন্ন্যাসজীবন গ্রহণের আগেই নরেন্দ্রনাথ উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে “সাহিত্য 
কল্গদ্রম' পত্রিকার (এবং পরবর্তী কালে সাপ্তাহিক “বসুমতী” পত্রিকা) ব্যাপারে 
সাহায্য করেছেন যথোচিত উৎসাহ দিয়ে। আমেরিকা যাওয়ার পর থেকে 
স্বামীজী রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের ইংরেজী, সেইসঙ্গে বিভিন্ন ভারতীয় ভাষা-যেমন 
হিন্দি, তামিল, তেলেগু, কানাড়ি, মালয়ালম পত্রিকা প্রকাশে আগ্রহ 
দেখিয়েছেন, বাঙলা ভাষায় তো নিশ্চয়ই। পত্রিকার কথাও তার মনে 
এসেছিল। বাঙলা পত্রিকা প্রসঙ্গে তার চিঠিপত্র থেকে কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃত 
করা যাক ঃ 

১৮৯৪-এর ২৫ সেপ্টেম্বর স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লেখা £ 


উদ্বোধন'-এর প্রথম সম্পাদক স্বামী ত্রিগুণাতীত ৭০৭ 


“তোমাদের একটা কিনা কাগজ ছাপাবার কথা ছিল, তার কি খবর 1... 
একটা খবরের কাগজ তোমাদের 6৫1 করতে হবে, আদ্দেক বাঙলা, আদ্দেক 
হিন্দি--পার তো আরেকটি ইংরেজীতে ।” (ক্র্তব্য, তখনো মাদ্রাজ থেকে 
'ব্রন্মাবাদিন' বেরোয়নি।) 

স্বামী ব্রহ্মানন্দকে ১৮৯৫ সালের এক চিঠিতে £ 

“সারদা ত্রিগুণাতীত) কি বাঙলা কাগজ বার করতে বলছে? সেটার 
বিশেষ সাহায্য করবে, সে-মতলবটা মন্দ নয়। কারুর উৎসাহ ভঙ্গ করতে 
নাই। 00010197) (বিরুদ্ধ সমালোচনা) একেবারে ত্যাগ করবে। যতদূর ভাল 
বোধ হয়, সকলকে সাহায্য করবে।” 

রামকৃষ্ানন্দকে ১১ এপ্রিল ১৮৯৫ তারিখে লেখা £ 

“মাস্টারমহাশয় প্রভৃতি ও তোমরা এককাট্টা হয়ে একটা কাগজ যাতে বার 
করতে পার, তার চেষ্টা কর দিকি।” 

১৮৯৬-এর জানুয়ারিতে ব্রিগুণাতীতকে লেখা ঃ 

“তোর কাগজের 1198 অতি উত্তম বটে এবং উঠে-পড়ে লেগে যা, 
পরোয়া নেই। ৫০০ টাকা পত্রপাঠ পাঠিয়ে দেব, ভাবনা নেই টাকার জন্য। 
আপাতত এই চিঠি দেখিয়ে কারুর কাছে ধার নে।... কোন আর 
মুসলমানভায়া ধরে যদি পুরনো আরবী গ্রস্থের তর্জমা করাতে পার ভাল হয়। 
ফারসী ভাষায় অনেক 17018 [1150/ আছে। যদি সেগুলো ক্রমে ক্রমে 
তর্জমা করাতে পার, একটা বেশ 75812 (০া হবে। লেখক অনেক চাই। 
তারপর গ্রাহক যোগাড়ই মুশকিল, উপায়-তোরা দেশে দেশে ঘুরে বেড়াস, 
বাঙলা ভাষা যেখানে যেখানে আছে, লোক ধরে কাগজ গতিয়ে দিবি।... 
চালাও কাগজ, কুছ পরোয়া নেই। শশী, শরৎ, কালী প্রভৃতি সকলে পড়ে 
(অর্থাৎ সকলে মিলে) লিখতে আরম্ভ কর।... তুই খুব বাহাদুরি করেছিস। 
বাহবা সাবাস!” | 

স্বামীজী ত্রিগুণাতীতের ভিতরে অগ্নিশর ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন, যার আনন্দ ও 
যন্ত্রণা দুই-ই ছিল--“গঁজগুজেগুলো পেছু পড়ে থাকবে হাঁ করে, আর দুই 
লম্ফষ দিয়ে সকলের মাথায় উঠে যাবি।” সারদার “লম্ফ* যাতে বন্ধ না হয়, 
তার জন্য স্বামীজী তাকে আরো “লেগে যাও” বাণী পাঠিয়েছেন (১৭ 
জানুয়ারি ১৮৯৬), অপরকেও প্রণোদিত করেছেন সারদাকে মাতিয়ে রাখবার 
জন্য--যেমন স্বামী তুরীয়ানন্দকে (২৪ জানুয়ারি ১৮৯৬ তারিখের চিঠি)। 

স্বামীজীর উৎসাহের সঙ্গে তাল মিলিয়ে কিন্তু তাঁর হাতে টাকা জুটছিল 
না। ১৪ এপ্রিল ১৮৯৬ ডাঃ নাঞ্জুক্ডা রাওকে জানালেন, তার ভাগু কার্যত 
শুন্য, সেজন্য কলকাতায় কাগজের জন্য টাকা পাঠাবেন বললেও তা করতে 
পারছেন না। এ বছর ২৭ এপ্রিল রামকৃষ্ণানন্দকে লেখা চিঠিতে বাঙলা 
কাগজের দায়দায়িত্ব যেন সকলে ভাগ করে নেয়-এমন ইচ্ছা প্রকাশ করলেন 
স্বামীজী £ “সারদা যে কাগজ বার করতে চেয়েছে, সে উত্তম কথা বটে, 
কিন্ত সকলে মিলেমিশে করতে পার তো আমার সম্মতি আছে।”” বন্তুতপক্ষে 
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্বামীজীর টাকার অনেকখানি অংশ চলে গিয়েছিল মান্রাজের ইংরেজী পত্রিকার 
প্রকাশনায়। 

কিন্ত স্বামীজী ছাড়বার পাত্র নন, বিশেষত সারদার মতো নাছোড় গুরুভাইকে 
যখন পেয়ে গিয়েছিলেন। ওঠা-পড়ার মধ্য দিয়ে বাঙলা পত্রিকার পরিকল্পনা 
এগতে লাগল। ভারতে ফেরার পরে স্বামীজী শুদ্ধানন্দকে ১১ জুলাই ১৮৯৭ 
তারিখে লিখলেন ঃ ““.. ব্রহ্মানন্দকে বলবে, সে যেন অভেদানন্দ ও সারদানন্দকে... 
লেখে- যে-বাঙলা কাগজটা বার করবার কথা হচ্ছে, তার জন্য যেন তারা 
প্রবন্ধ ও প্রয়োজনীয় উপাদান মঠে পাঠায়। গিরিশবাবু কি কাগজটার জন্য 
যোগাড়যন্ত্র করছেন ?” 

এরপরেও যখন কয়েকমাস পত্রিকা বেরল না, তখন স্বামীজী নৈরাশ্য ও 
অভিমানের সঙ্গে ১১ অক্টোবর ১৮৯৭ তারিখে স্থায়ী ব্রহ্গানন্দকে লিখলেন £ 
“সারদা বেচারিকে অনেক গাল দিয়েছি। কি করব 1... আমি গাল দিই, 
কিন্ত আমারও বলবার ঢের আছে ।... আমি হীপাতে হাঁপাতে দীড়িয়ে দীড়িয়ে 
ওর প্রবন্ধ লিখেছি।” (প্রবন্ধটি সম্ভবত 'উদ্বোধন'-এর বিখ্যাত “প্রস্তাবনা” |) 
অর্থকষ্টর “উদ্বোধন'-এর প্রকাশকালকে আরো দেড় বছর টেনে নিয়ে 
গেল। স্বামীজীর কিন্তু বাঙলা মুখপত্র খুবই প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। তার 
বিরুদ্ধে রক্ষণশীল আক্রমণ সবেগে চলেছে, তার ব্যাখ্যাত বেদান্তধর্মকে 
লিপ পপ জপ 

পড়েছে, রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান কেন্দ্র বাংলাদেশেই--সুতরাং বাঙলা ভাষায় 

পত্রিকা চাই-ই। ২৯ এপ্রিল ১৮৯৮, মিস ম্যাকলউিডকে সাহায্য করতে 
অনুরোধ জানিয়ে স্বামীজী চিঠি লিখলেন ঃ “আমি কলকাতায় একখানা কাগজ 
৮৮৭৪১ বিজন তবে খুবই 
কৃতজ্ঞ হব।” ম্যাকলাউড অবশ্যই যথাসাধ্য সাহায্য করতে রাজি হয়েছিলেন।১০ 
স্বামীজী ব্রঙ্মানন্দকে কিছুদিন পর (২০ মে) লিখলেন £ “কাগজের জন্য 
টাকার চেষ্টা হইতেছে। যে ১২০০ টাকা তোমায় কাগজের জন্য দিয়াছি, তাহা 
এ হিসাবেই যেন থাকে।”' তবু বাধা। প্রায় একমাস পরে ব্রহ্গানন্দকে তিনি 
লিখলেন $ “সারদার সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছ, তদ্বিযয়ে আমার বক্তব্য এইমাত্র 
যে, বাঙলা ভাষায় ম্যাগাজিন 7817 করা মুশকিল, তবে সকলে মিলিয়া 
দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া 55016 যদি যোগাড় করা যায় তো সম্ভব। এবিষয়ে 
তোমাদের যেপ্রকার মত হয় করিবে। সারদা বেচারা একেবারে ভগ্নমনোরথ 
হইয়াছে। যে-লোকটা এত কাজের এবং নিঃস্বার্থ, তার জন্য ১০০০ টাকা যদি 
জলেও যায় ক্ষতি কি?” 

অবশেষে “উদ্বোধন” আত্মপ্রকাশ করল ১ মাঘ ১৩০৫ সন (১৪ জানুয়ারি 
১৮৯৯)। পাক্ষিক পত্ররূপে তার আত্মপ্রকাশ। কিছুদিনের মধ্যে তা মাসিক 
পত্রের রূপ ধরে। স্বামীজীর ইচ্ছা ছিল, "উদ্বোধন" দৈনিক পত্র হয়। স্বামীজীর 
ইচ্ছার অশ্বমেধের সঙ্গে তাল মিলিয়ে দৌড়ানো সম্ভব নয়, কিন্তু অশ্বখুররেখা 
ধরে ফ্ুবগতিতে অগ্রসর হওয়ার মতো মানুষ জল্মেছেন-একশ বছর ধরে 
সেই “পদচিহ্ন ধ্যান করি দিবানিশি" “উদ্বোধন” চলেছে এবং চলবেও। 


উদ্বোধন'-এর প্রথম সম্পাদক স্বামী ত্রিগুণাতীত ৭০৯ 


1৭ || 
“উদ্বোধন'-এর প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যার প্রচ্ছদ 


বাঙ্গালা পাক্ষিক-পত্র। 
১ম বর্ষ। ১ম সংখ্যা। ১লা মাঘ। ১৩০৫ সাল। 


“তত্বমসি, শ্বেতকেতো !” উদ্বোধন “তন্বমসি, শ্বেতকেতো ।”" 
স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতি লেখক । 
স্বামী ব্রিগুণাতীত--সম্পাদক। 
স্‌চী 

১। উদ্বোধনের প্রস্তাবনা-স্বামী বিবেকানন্দ 

২। রাজযোগ- স্বামী বিবেকানন্দ 

৩। পরমহংসদেবের উপদেশ- স্বামী ব্রহ্মানন্দ 

8 স্বামী রামকৃষ্ঠানন্দেনানুবাদিতম্‌ 

৫। সারদানন্দ স্বামীর বক্তৃতার সারাংশ (রামকৃষ্ণ মিশন সভা)... 

৬। বিবিধ 
প্রচ্ছদের ওপরে আরো লেখা ছিল £ 


ধর্মনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি, দর্শন, বিজ্ঞান, কৃষি, শিল্প, সাহিত্য, 
ইতিহাস, ভ্রমণ প্রভৃতি বিষয়ক বাঙ্গালা পাক্ষিক-পত্র ও সমালোচনা । অগ্রিম 
বার্ষিক মুল্য দুই টাকা, ডাক মাশুল সমেত। কলিকাতা, শ্যামবাজার স্ত্রী, 
কম্থুলেটোলা, নং ১৪ রামচন্দ্র মৈত্রের লেন, উদ্বোধন-প্রেস হইতে স্বামী 
ত্রিগুণাতীত কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। “উদ্বোধনের প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য 
দুই আনা মাত্র ।%*। এই প্রেসে পুস্তক, চেক, বিল প্রভৃতি নানাপ্রকার ছাপা 
কার্য সুলভ মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে সুসম্পন্ন করা হয়।স্ক। . 

প্রথম বর্ষের অন্য লেখকদের মধ্যে ছিলেন--গিরিশচন্দ্র ঘোষ, স্বামী 
শুদ্ধানদ্দ (ধারাবাহিক তিব্বত ভ্রমণকথা লিখেছেন), প্রবোধচন্ত্র দে, স্বামী 
রামকৃষ্ণানন্দ, ডাক্তার শশিভৃষণ ঘোষ, চারচন্দ্র বসু, স্বামী বিরজানন্দ, প্রমথনাথ 
তর্কভূষণ, রজনীকান্ত বিদ্যারক্, স্বামী অভেদানন্দ, শ্রীম (ভ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত 
৯ম সংখ্যা থেকে মাঝে মাঝে প্রকাশিত হয়েছে)। এছাড়া সম্পাদকের লেখা, 
রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ বেরিয়েছে। ধারাবাহিক লেখাগুলি প্রথম বর্ষ ছাপিয়ে 
পরের বছরেও গেছে। স্বামীজী নিংস্বার্থ অক্লান্ত কাজের “বাহবা যেমন 
দিয়েছেন, তেমনি রাগের চোটে গালাগালিও দিয়েছেন £ “'সারদাকে অনেক 


এ 
লে 
€ 


৭১০ উদ্বোধন ঃ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


গাল দিয়েছি।”” সেই গালাগালির তোড়ে পড়লে পাহাড় উলটে যাবে। আবার 
ভালবাসার টানে ওলটানো পাহাড় সোজা হয়ে গিয়েই দণগ্ডুদাতা ও দগুগ্রহীতায় 
গলাগলিও ঘটবে । 

তারই একটি ছবি, প্রত্যক্ষদর্শী শটীন্দ্রনাথ বসুর পত্র থেকে £ “গত 
সোমবার [৬ নভেম্বর ১৮৯৮]... স্বামীজী ও আমি বাগবাজারে আসিলাম।... 
[বলরামবাবুর বাড়ির] হলঘরে [স্বামীজী] বসিলেন, আমরাও বসিলাম-কেবল 
আমি ও রাখাল মহারাজ। কিছু পরে শরৎ চক্রবর্তী আসিল। নানাবিধ কথা 
হইতেছে, এমন সময় সারদা মহারাজ টলিতে টলিতে আসিয়া হাজির--জ্বর 
হইয়াছে। 

বারবার চিঠি লেখেন-ভাই, আমি ৯/০%. করিব তুমি আমাকে ২০০০ টাকা 
দাও, আমি প্রেস করিব, কাজ চালাইব। স্বামীজী তাহাকে ১০০০ টাকা 
দিয়াছেন, বাকি ১০০০ টাকা ধার করিয়াছেন। মাসে ১০ টাকা সুদ লাগে। 
১৫০০ টাকায় দুটি ভাল প্রেস কিনিয়াছেন, কিন্তু কিনিলে কি হইবে, কোন 
কাজ নাই; ঠায় বসিয়া আছেন। বড়বাজারের এক গুদামে ৮ টাকা ভাড়া দিয়া 
রাখা হইয়াছে। সুধীরের [শুদ্ধানন্দ] রাজযোগ বইখানি [স্বামীজীর বইয়ের 
অনুবাদ] ছাপাইবার সঙ্কল্প হইয়াছে, কিন্তু পয়সা নাই, কাগজ আসিবে কোথা 
হইতে ?... আমি একবার ব্রিগুণাতীত মহারাজকে বলিয়াছিলাম, “মহারাজ, ও 
কাজ [প্রেসের কাজ] বড় 769011995 [হীন], আপনার কর্ম নয়। অপর 
লোকের করা উচিত।” তখন ভারী 50111 বলিলেন, 'না গা1/ %/01015 
$80151 আমি কাজ পেলে খুশি, কাজ করতে আমি নারাজ নই।' আমি চুপ 
করিয়া গেলাম। এখন রোজ ৬টার সময়ে প্রেসে যান, সেইখানেই খাওয়া- 
দাওয়া হয়। আর আসেন রাত ৮টার পর। রোজ সন্ধ্যার পর জ্বর হয়। 
“স্বামীজী ও রাখাল মহারাজ একসঙ্গে ব্রিগুণাতীতজীকে অভ্যর্থনা করিলেন- 
“কি বাবাজী, এস, আজকের খবর কি? প্রেসের কতদূর? বল বল, বস 


বস।' 

“ত্রিগুণাতীত (নাকি সুরে ফৌপাইতে সপ ভাই, আর 
রর সারাদিন তীর্থির কাকের 
মতন বসে থাকতে হয়; না আছে একটা কাজ, না আছে কিছু। একটা 1০ 
৬/০%%. পাওয়া গেছে, তাতে কি হবে? আট আনা বড় জোর পাওয়া যাবে৷ 
আমি প্রেস বিক্কি করে ফেলার চেষ্টা করছি। 

“স্বামীজী-বলিস কিরে? এরই মধ্যে তোর সব শখ মিটে গেল? আর 
দিন-কতক দেখ, তবে ছাড়বি। নিন রনর কমারটুলির 
কাছে। আমরা সকলে দেখতে পেতুম 

“ত্রিগুণাতীত-_না ভাই, সক খু নর নুর র্রানা 
২০ টাকা লোকসান করে বেচে দেব। 

“স্বামীজী-ও রাখাল, বলে কি? ওর যে খুব ট্রায়াল হলো দেখছি। তোর 
এরই মধ্যে সব গুড়িয়ে গেল! [7806109 রইল না। 


উদ্বোধন'-এর প্রথম সম্পাদক স্বামী ত্রিগুণাতীত ৭১১ 


“এই কথা বলিতে বলিতে স্থামীজীর চক্ষু ধক্ধক্‌ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। 
তিনি সুক্তোথিত সিংহের ন্যায় উঠিয়া বসিলেন ও গর্জিয়া বলিলেন, “বলিস 
কিরে! দে, প্রেস বিক্রি করে দে। আমার টাকার ঢের দরকার আছে। এই 
বেলা বিক্রি কর--১০০-১৫০ টাকা লোকসান করেও বেচে ফেল।... কাজের 
নামটি হলেই এদের সব বৈরাগ্যি উপস্থিত হয়--আঁর ভাই পারিনি, ওঁসব কাজ 
কি আমাদের? কেবল খেয়ে খেয়ে ভুঁড়ি উপুড় করে শুয়ে থাকতে পারে। 
যাদের কোন কাজে 708007০9 নেই তারা কি মানুষ ?... তুই তিনদিন এখনো 
প্রেস করিসনি। যাঃ যাঃ তোর ঢের 9/611101 হয়েছে_তোর বড় আন্বা 
হয়েছিল। কে তোকে প্রেস করতে সেধেছিল? তুই-ই তো আমাকে লিখে 
লিখে টাকা আনালি। নিয়ে আয় না তুই তোর প্রেস এখানে, সেখানে রাখবার 
তোর মানে কি? এই তোর জ্বর-জ্বর হচ্ছে, তুই শরীরটা দেখছিস না? 

“ত্রিগুণাতীত--আট টাকা ভাড়া দিতে হবে, এক মাসের এগ্রিমেন্ট হয়েছে। 

“স্বামীজী-দূর-দূর, ছি-ছি! এ বলে কি? এসব লোক কি কোন কাজ 
করতে পারে? আট টাকার জন্য পড়ে আছিস? তোদের এ ছোটলোকপনা 
কিছুতেই যাবে না। তুই আর হরমোহনটা সমান। তোদের কখনো কোন 
0851)655 হবে না। সেও এক পয়সার আলু কিনতে পঞ্চাশ দোকানে ঘুরবে 
আর ঠকে মরবে ।... দে প্রেস আমাদের মঠে পৌঁছে- আমাদেরও তো একটা 
প্রেস চাই। দেখ, কত লেকচার দিয়েছি, কত লিখেছি, তার অর্ধেকও ছাপা 
হলো না। তুই আমাকে »/0% দেখাস? রাখাল, মনে কর, সে আজ কত 
দিনের কথা-আজ সে বার-তের বছরের কথা-সেই গঙ্গার ধারে বসে 
আমরা কয়জনে তার চিতাভস্ম নিয়ে কাদছি। আমি বললাম, তার অস্থি গঙ্গার 
ধারে রাখা উচিত, গঙ্গার ধারেই মন্দির হওয়া উচিত। কারণ, তিনি গঙ্গার 
ধার ভালবাসতেন... আমার কথা শুনল না। তার চিতাভস্ম নিয়ে কাকুড়গাছির 
বাগানেতে রাখল। আমার প্রাণে বড় ব্যথা বেজেছিল। রাখাল, মনে কর, 
আমি কি দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করেছিলাম। আজ বার বছর ০11০৪-এর মতন সেই 
(০৪ নিয়ে তামাম দুনিয়া ঘুরেছি, একদিনও ঘুমাইনি। আজ দেখ, তা সফল 
করলাম। সেই 198 আমাকে একদিনও ছাড়েনি।... 

“ত্রিগুণাতীত--ভাই, তোমার 6181-টি কেমন! তোমার 018-টি আমায় 

দিতে পার? : 
“এই কথায় খুব হাসি পড়িয়া গেল, কারণ বলিবার তারিফ ছিল। পরে 
ত্রিগুণাতীত বলিলেন, এ জ্বরের উপর সকালে একটু সাবু খাইয়াছিলেন; এ 
পিক -১০ এডিপি 5৯০৭ সি 
করিয়াছেন। এই কথা শুনিয়া স্বামীজী হোহো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। 
বলিলেন, "শালা! তোর 501789-টা দে দেখি-_দুনিয়াটার চেহারা একেবারে 
বদলে দিই। লাহোরে সুরজলাল বলেছিল, স্বামীজী, তোমার নানকের 0181 
আর গুরুগোবিন্দের 192 এসে গিয়েছে-কেবল জগমোহনের [খেতড়ির 
দেওয়ান] মতো পেটটি চাই।””১১ 

স্বামীজীর গালাগালি শিবের . আশীর্বাদ--গুরুভাইরা ও শিষ্যরা তাই মনে 
করতেন। এবং জানতেন যে, স্বামীজীর ইচ্ছার শেষপ্রান্ত ছোয়া সম্ভব নয়। 


৭১২ উদ্বোধন $ শতাব্গীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


কিন্তু বাস্তব জীবনে তারা অসম্তবের প্রান্তরে যথাসম্ভবের ধবজা পুঁতেছেন। 
ত্রিগুণাতীতের 'উদ্বোধন"-সংক্কান্ত কার্যাবলী থেকেই তার প্রমাণ পাওয়া যাবে। 
প্রত্যক্ষদর্শী কুমুদবন্ধু সেনের স্মৃতিকথা এইরকম £ 

“ উদ্বোধন" প্রকাশের দিন এখনো স্বৃতিপটে উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে। কি 
অদম্য উৎসাহ, কি মহোচ্চ আদর্শ, কি প্রেরণা এবং কি অনাবিল 
আনন্দ কতিপয় শিক্ষিত বাঙালী যুবকের হৃদয়ে সঞ্চারিত হইয়াছিল। স্বামীজী 
লিখিত প্রস্তাবনা পাঠ করিয়া তাহাদের নয়ন-সম্দুখে বাংলা তথা ভারতের এক 
সমুজ্ল ছবি উদিত হইয়াছিল। ক্ষুদ্র পাক্ষিক পত্রিকা, সামান্য পুঁজি, পর 
অফিস ও ছোট কারখানা-তবুও ইহার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কঙ্গনায় 
হইতে লাগিল।... আজ মনে পড়ে উদ্বোধন'-এর সর্বপ্রথম সম্পাদক ও 
প্রতিষ্ঠাতা পৃজ্যপাদ স্বামী ব্রিগুণাতীতানন্দের কথা। তাহাকে প্রতিষ্ঠাতা বলিলাম, 
কারণ স্বামী বিবেকানন্দের আদেশে, উপদেশে এবং সহায়তায় তিনি কঠোর 
পরিশ্রম সহকারে উদ্বোধন প্রেস” এবং উদ্বোধন পত্রিকা'র সম্পাদনার 
গুরুদায়িত একাকী বহন করিয়াছিলেন।... দেখিয়াছি, শীত, গ্রীন্ঘ, বর্ষায় 
কতদিন তিনি অনাহারে, অর্ধাহারে প্রেস ও পত্রিকার কার্য দেখিতেছেন। শুধু 
পরিদর্শকভাবে দেখাশুনা নহে, আজ কম্পোজিটর অনুপস্থিত, তাহাকে নিজে 
সন্ধান করিয়া নূতন লোক সংগ্রহ করিতে হইতেছে; কাল প্রেসম্যান অসুস্থ, 
কোথায় প্রেসম্যান পাওয়া যায় তাহার সন্ধানে নানা স্থানে তিনি ঘুরিয়া 

; কোথায় সস্তায় প্রেসের কোন্‌ উপকরণ পাওয়া যায়, সেই তথ্য 

লইবার জন্য কখনো ছুটাছুটি করিতেছেন, আবার কখনো কখনো প্রেসের 
লোকজনের কাজে সাহায্য করিতেছেন। ইহা ছাড়া তাহাকে প্রবন্ধ সংগ্রহ 
এবং প্রবন্ধ রচনা করিতেও হইত। ঠিক সময় পত্রিকা প্রকাশ না হইলে 
স্বামীজীর নিকট তিরস্কৃত হইতেন। ইহা ছাড়া ছাপাখানার কাহারও ব্যায়রাম 
হইলে তাহার চিকিৎসা ও পথ্যের আয়োজন তাহাকেই করিতে হইত। 
নানাদিকে এইসব কঠোর পরিশ্রমেও তাহার মুখে হাসি লাগিয়া থাকিত- 
ক্লান্তির কোন কালিমা দেখা যাইত না। বেশির ভাগ কম্পোজিটর ও প্রেসম্যান 
বস্তিতে বাস করিত। তিনি বিনা সঙ্কোচে বস্তির মধ্যে যাইয়া তাহাদের খোঁজ 
করিতেন। কতদিন দেখিয়াছি-শ্রীশ্রীঠাকুরের শিব্য ও ভক্ত স্বৃগীয় মণীন্দ্রকৃণ 
গুপ্ত মহাশয়ের বাড়িতে অপরাহ্ণুকালে তৃষ্ণার্ত হইয়া তিনি জল পান করিতেছেন 
এবং তাহারই মুখে শুনিয়াছি, তাহার তখনও ম্নানাহার হয় নাই। মণীন্দ্রকৃষ 
মহাকবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের দৌহিত্র এবং তাহার দৈনিক “সংবাদ প্রভাকরে"র 
সম্পাদনা তিনি নিজেই করিতেন। তাহার “প্রভাকর প্রেস' নামক একটি প্রেস 


“উদ্বোধন'-এর প্রথম সম্পাদক স্বামী ব্রিগুণাতীত ৭১৩ 


বেলুড় মঠে গিয়া স্বামী বিবেকানন্দের সম্মুখে উপস্থিত হইলে তাহাকে 
দেখিয়াই “উদ্বোধন'-এ তাহার লিখিত প্রবন্ধের ভ্রমপ্রমাদের উল্লেখ করিয়া 
তাহার লাঞ্ছনার সীমা রাখিলেন না। স্বামী ত্রিগুণাতীত বলিলেন, “কিরকম মূর্খ 
নিয়ে কাজ করতে হয় তা তো বুঝতে চাও না।” স্বামীজী বলিলেন, “ওসব 
কথা রেখে দে। তোরা যখন কাজ হাতে নিয়েছিস তখন তাতে গলদ থাকবে 
কেন? তাদের মানুষ করবার চেষ্টা করেছিস? এদেশের লোকই কেবল দোষ 
ঢাকবার জন্য ওজরের ওপর ওজর তোলে । ওদেশে কম্পোজিটররাও বিদ্বান 
নয়। যারা ম্যানেজার, যারা কাজের ভার গ্রহণ করে, তারা কাজটি নিখুঁত 
করবার চেষ্টা করে। যতক্ষণ নির্ভুল না হয় ততক্ষণ তারা নাছোড়বান্দা। 
এদেশে দেখি-ছাপা হলেই হলো, তাতে ভুল-ত্রুটি থাকে থাকুক। একটি 
শব্দের এদিক-ওদিক হলে লেখার ভাব বা অর্থ একেবারেই উলটে যায়। 
কত সাবধানে প্রুফ দেখতে হয়। তোরা কাগজে যদি ভুল-ভ্রান্তি ছাপবি, তবে 
উন্নতিটা কি হলো বল?” স্বামী ত্রিগুণাতীত নিরুত্তর রহিলেন। প্রেস ও 


বিশেষ কম্পোজিটর প্রভৃতির সন্ধানে তাহাকে বস্তিতে-বস্তিতে ঘুরিতে হইতেছে 
শুনিয়া স্বগীয় গিরিশচন্দ্র স্বামী বিবেকানন্দকে প্রেসটি বিক্রয় করিবার জন্য 
বিশেষ অনুরোধ ও জিদ করিলেন। অবশেষে প্রেস বিক্রয় করা হইল। স্বামী 
ত্রিগুণাতীতানন্দ তখন পত্রিকার গ্রাহকসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য মনোনিবেশ করিলেন। 
কখনো কখনো তিনি উদ্বোধন”-এর জন্য বাগবাজার পন্লীর যুবকদের সাহায্য 
গ্রহণ করিতে লাগিলেন ।””১ 

প্রকাশনার উচিত রূপ সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দের কথাগুলি অক্ষরে 
অক্ষরে সত্য। তার কিছু অংশকে প্রুফ দেখার ক্ষেত্রে আদর্শ-নীতি রূপে 
গ্রহণ করা যায়। তবু এই কথাটা মনে না উঠে পারে না, স্বামী ত্রিগুণাতীতের 
“লাঞ্ছনা” তিনি একটু বেশি রকম করেছিলেন, বিশেষত যখন জানতেন যে, 
কোন্‌ পরিস্থিতিতে ওঁকে কাজ করতে হচ্ছিল। আরো মনে রাখব, যাঁর লাঞ্ছনা 
করছেন, তিনি স্বামীজীর গুরুভাই। এবং কী আশ্চর্য, উক্ত গুরুভাই স্বামীজীর 
বাক্যের চড়চাপড় প্রায় নীরবে সহ্য করে গেলেন! কী অপরিসীম শ্রদ্ধা ও 
আনুগত্য নেতার প্রতি! এখানে আরেকটি আদর্শের চেহারা আমরা দেখতে 
পেলাম। যিনি স্বচ্ছন্দে বেপরোয়া হয়ে ধুত্তোরি' বলে বেরিয়ে পড়তে 
পারতেন- বেপরোয়া জীবনে তো তিনি অভ্যস্ত, মোটামুটি সুখের জীবন তার 
জন্য সাজানো ছিল-সেই তিনি সুখে থাকতে ভূতের কিল খাওয়ার জীবন 
বেছে নিয়েছিলেন! একমাত্র সান্ত্বনা, ততসহ গৌরব এইখানে--তিনি ভূতের 
কিল খাচ্ছিলেন না, তা স্বয়ং ভূতনাথের কিল!! 

অধিকন্ত, স্বামীজী এদেশে ইদানীং প্রচলিত একটি জীবননীতির বিপরীত 
কাজটি করছিলেন। প্রচলিত রীতি হলো-কোন ব্যক্তির সামনে যৎপরোনাস্তি 
তার প্রশংসা কর, আর আড়ালে তাকে নরকে পাঠাও। অপরপক্ষে স্বামীজী 
সামনে যার সমালোচনা করতেন, অন্তরালে অনুরাগে শ্রদ্ধায় অর্চনা করতেন 
তারই-যদি সে যোগ্যপাত্র হয়। | 


৭১৪ উদ্বোধন ? শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


উদ্বোধন” প্রকাশিত হওয়ার পর "শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী মঠে গেছেন 
এবং প্রকাশিত প্রথম সংখ্যাটির প্রশংসা করেছেন। বলেছেন £ “স্বায়ী 
ব্রিগুণাতীত এই পত্রের জন্য যেরূপ পরিশ্রম করিতেছেন, তাহা অন্যের পক্ষে 
অসম্ভব।” সেকথা শুনে স্বামীজী সানন্দে ও সগৌরবে বলেছিলেন ঃ 

“তুই বুঝি মনে করছিস, ঠাকুরের এইসব সম্ন্যাসী-সন্তানেরা কেবল 
গাছতলায় ধুনি জ্বালিয়ে বসে থাকতে জন্মেছে? এদের যে যখন কার্যক্ষেত্রে 
অবতীর্ণ হবে, তখন তার উদ্যম দেখে লোকে অবাক হবে। এদের কাছে 
কাজ কি করে করতে হয় শেখ। এই দেখ, আমার আদেশ পালন করতে 
ত্রিগুণাতীত সাধনভজন ধ্যানধারণা পর্যন্ত ছেড়ে দিয়ে কাজে নেমেছে । একি 
কম 5011০6-এর কথা ! আমার প্রতি কতটা ভালবাসা থেকে এ কর্মপ্রবৃত্তি 
এসেছে বল দেখি! $800955 করে তবে ছাড়বে 11১৩ 

|| ৮।। 

অন্যান্য শক্তিতে “উদ্বোধন” যতই বলীয়ান হোক, প্রথম পর্বে একটি কঠিন 
ব্যাধি ছিল--অর্থকৃম্ৃতা। অর্থাভাবে পত্রিকা চালানো দুষ্কর হয়ে উঠেছিল। 
এক্ষেত্রে রসদদার স্বামীজীর কাছে আবেদনপত্র প্রায়ই উপস্থিত হতো। চটে 
গিয়ে স্বামীজী ১০ আগস্ট ১৮৯৯ লন্ডন থেকে স্বামী ব্রন্মানন্দকে লিখেছিলেন ঃ 

“সারদা বলে, কাগজ চলে না।... আমার ভ্রমণবৃত্তান্ত খুব ৪8091156 
করে (বিজ্ঞাপন দিয়ে) ছাপাক দিকি-গড়গড় করে 900509 (গ্রাহক) 
হবে। খালি ভটচায্যিগিরি তিন ভাগ দিলে কি লোকে পছন্দ করে?” 

“যাহোক, কাগজটার উপর খুব নজর রাখবে, মনে জেনো যে, আমি 
গেছি।... “টাকাকড়ি, বিদ্যাবুদ্ধি সমস্ত দাদার ভরসা” হইলেই সর্বনাশ আর 
কি! কাগজটার পর্যন্ত টাকা আমি আনব, আবার লেখাও আমার সব--তোমরা 
কি করবে ?... একটা পয়সা আনবার কেউ নেই, একটা প্রচার করবার কেউ 
নেই,... এক লাইন লিখবার... ক্ষমতা কারুর নেই--সব খামকা মহাপুরুষ” 

উদ্বাত চিঠিতে স্বামীজী কিন্তু “উদ্বোধন*-এর সঙ্কট অবস্থার জন্য কেবল 
ত্রিগুণাতীতকে দায়ী করেননি--পত্রিকাটিকে সঙ্ঘের পক্ষে গুরুতৃপূর্ণ বিবেচনা 
করে সমষ্টিগত দায়িত্বের কথা শুনিয়ে দিয়েছিলেন। 

এখন দেখে নেওয়া যেতে পারে, প্রচারের ব্যাপারে ত্রিগুণাতীত কী 
করেছিলেন। একেবারে প্রথম সংখ্যায় আখ্যাপত্রে পত্রিকাটিতে প্রকাশযোগ্য 
বিষয়ের যে-তালিকা দিয়েছিলেন, তার মধ্যে এমনকি “রাজনীতি পর্যন্ত ছিল। 
সেখানে লেখকদের মধ্যে একমাত্র স্বামীজীর নাম ছাপা হয়েছিল-_এবং 
রীতিমত বড় অক্ষরে। (চতুর্থ বর্ষের দশম সংখ্যা থেকে করা হয়- “প্রধান 
লেখক-শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ” |) 

এইবার কয়েকটি বিজ্ঞাপন সরাসরি উদ্ধৃত করব-ইতিহাসমনস্ক পাঠকদের 
কাছে আকর্ষক মনে হবে, এই বিবেচনায়। 

উদ্বোধন'-এর দ্বিতীয় বর্ষের সুচনায় এই বিজ্ঞপ্তি ছিল £ 


উদ্বোধন'-এর প্রথম সম্পাদক স্বামী ব্রিগুণাতীত ৭১৫ 


উদ্বোধন 
যাহার মাহাস্ম্যে আজ ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি জড়বাদিদেশ-সমুদয় পর্যন্তও মুগ্ধ, সেই 
মহতোমহীয়ান সনাতন হিন্দু ধর্মের বহুল প্রচার করাই উদ্বোধনের মুখ্য উদ্দেশ্য । উদ্বোধনের দ্বারা 
বঙ্গীয় ধর্ম-সাহিত্য ও সমাজে যে কতদূর উপকার সাধিত হইতেছে তাহা দুই এক কথায় বলিয়া 
শেষ করিবার নহে, কিঞ্চিৎ আভাস মাত্র পৃথক হ্যান্ডবিলে দেখিতে আজ্ঞা হয়। আশা করি, 
হৃদয়বান গ্রাহক-মহোদয়গণ এবং অপরাপর ৬ এই মহতকার্যে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে 
কোন মতে ক্রটি করিবেন না। নিজ নিজ আত্মীয় বন্ধুবর্গকে উদ্বোধনের গ্রাহক হইবার জন্য 
বিশেষ অনুরোধ করিলে, এই মহাপুণ্-কর্মে যার-পর-নাই সাহায্য করা হইবে, এবং তাহাতে 
আমাদিগের দেশ যথেষ্ট উপকৃত হইবে, ও আমরাও পরম বাধিত হইব। আমাদিগকে উৎসাহ- 
প্রদানার্থ যদ্যপি কোন মহাশয় অনুষগ্রহপূর্বক নৃতন ৫টি গ্রাহক করিয়া দেন তাহার সম্মানার্থ উপহার 
স্বরূপে- বর্তমান বর্ষের সমগ্র উদ্বোধন কৃতজ্ঞতার সহিত তাহার হস্তে অর্পণ করিব; এবং তিনি 
ইচ্ছা করিলে, উদ্বোধনের অবৈতনিক 'এজেন্ট' এরও পদ গ্রহণ করিতে পারেন। 
দ্বিতীয় বর্ষের নূতন ও পুরাতন গ্রাহকগণ, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের আগামী জন্মোংসবের 
মধ্যে, রাজযোগ ইচ্ছা করিলে, এক টাকা দশ আনা স্থলে আট আনায় পাইবেন; 
ডাকমাশুলাদি দুই আনা ও ভিপি খরচ দুই আনা পৃথক্‌। 
প্রথম বর্ষের উদ্বোধন দুই টাকা; কাপড়ে হাফ বাঁধাই দুই টাকা চার আনা; 
ডাকমাশুলাদি চার আনা, ভিপি দুই আনা। 
স্বামী বিবেকানন্দের “বিলাতযাত্রীর পত্র” (পরে “পরিব্রাজক') সম্বন্ধে দ্বিতীয় 
বর্ষের পত্রিকায় বিজ্ঞাপন £ 
স্বামী বিবেকানন্দ ইহার প্রতি সংখ্যায় তাহার নিজের “বিলাত যাত্রা' অতি সরল চলিত 
বাঙলায় লিখিতেছেন। ভাষার মাধুর্য ও সারল্য দেখিয়া সকলে মুগ্ধ হইবেন এবং ইহাতে অনেক 
আশ্চর্যা আশ্চর্য জ্ঞাতব্য বিষয় ৷ অগ্রিম বার্ষিক মূল্য দুই টাকা। 
একই বিজ্ঞাপনে লেখা হয়েছিল ঃ 
১১৮১8458৮7৬ 
, বেদান্তরামানূজ-ভাষ্যানুবাদ সমূল, পাণিণীয় মহাভাষ্যানুবাদ সমূল হইতেছে। এই 
সকল অমূল্য গ্রন্থ উদ্বোধন হইতে খুলিয়া পৃথক বাঁধাইবার সুবিধা আছে। 
স্বামী ব্রিগুণাতীত 'উদ্বোধন”-এর প্রচারে ক্রটি করেননি। নানা জায়গায় 
হ্যান্ডবিল পাঠিয়েছিলেন এবং সেইসঙ্গে অনুরাগিবৃন্দের কাছে অনুরোধ-পত্রও। 
ঢাকা-নিবাসী যতীন্দ্রচন্দ্র দাসকে ১৯ পৌষ ১৩০৫ তারিখের পত্রে লিখেছিলেন ঃ 
“যতীন্দ্রবাবু... আগামী ১লা মাঘ হইতে কাগজ বাহির হইবে। ছাপা হইয়া গিয়াছে। 
আগামী সংখ্যাতে নিশ্নললিখিত প্রবন্ধগুলি আছে £ 
১। স্বামী বিবেকানন্দ লিখিত উদ্বোধনের প্রস্তাবনা! 
২। স্বামী বিবেকানন্দ প্রণীত 'রাজযোগের' ইংরেজী হইতে শুদ্ধানন্দ কর্তৃক অনুবাদ; 
৩।:মুকুন্দমালাস্তোত্র-স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ কর্তৃক অনুবাদিত; 
৪। শ্রীশ্রীপরমহংসদেবের উপদেশ; 
৫। স্বামী সারদানন্দ কর্তৃক বন্ৃতা; 
৬। বিবিধ 
আপনি যথাথই নিঃস্বার্থ কার্য-_হিন্দুধর্মের জন্য করিতেছেন; নচেৎ 'উদ্বোধনের' জন্য এত 
পরিশ্রম করিতে পারিতেন না। ঢাকার যাবতীয় কলেজ, স্কুল ও আফিসে এবং স্টেশনে 
হ্যান্ডবিল বিতরণ করাইবেন। তাহার দরুন পৃথক হ্যান্ডবিল অদ্য পাঠাইলাম। 
ইতি- ত্রিগুণাতীত।'; 


৭১৬ উদ্বোধন £ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 
ত্রিগুণাতীত ৮ ফেব্রুয়ারি ১৯০০ তারিখে একই ব্যক্তিকে লেখেন ঃ 


“159 4০০ 08111 9809, 
অদ্য ডাকে এক হাজার হ্যান্ডবিল আপনাকে পাঠাইয়াছি। প্রাপ্তি স্বীকার করিবেন। 
আপনাকে পদে পদে কষ্ট দিতেছি, মনে করিবেন না। আপনাদিগের দ্বারাই পূর্ববঙ্গে 
মিশনের বিশেষ প্রচারকার্য হওয়া সম্ভব এবং হইতেছেও। আপনার ন্যায় উদ্যোগী 
ও লোক যদি আমরা সব জেলায় পাইতাম তো আমাদের আজ ভাবনা কি ছিল। যাহা 
হউক, ঢাকায় প্রত্যেক হিন্দুর বাটীতে এক-একখানি হ্যান্ডবিল দিয়া 'উদ্বোধনে'র গ্রাহক হইবার 
জন্য বিশেষ অনুরোধ করিবেন। হ্যান্ডবিলে কি আছে তাহা সকলকেই খুব ভালরূপ বুঝাইয়া 
দিবেন, নচেৎ কেহ হ্যান্ডবিল বুঝিতে পারিবে না। রীতিমতো লেকচার দেওয়ার মতো 
হ্যান্ডবিলে কি কি বিষয় আছে তাহা ব্যাখ্যা করিয়া দিবেন। আমাদের ভালবাসা ও নমস্কারাদি 


জানিবেন 
| ইতি-শুভাকাঙ্ক্ষী ত্রিগুণাতীত””১৪ 
৯ উদ্বোধন'-এর জন্য প্রথম প্রচারিত এঁ হ্যান্তবিল সংগ্রহ 


এ এ" পীর্হিদিব রনির রর রাসাররা 

শি সুপ সংখ্যায় (১৫ বৈশাখ ১৩০৮) দেখতে পাচ্ছি, 

৯৫৯ তেরটি নিয়ম মুদ্রিত। নিয়মাবলী থেকে পত্রিকার ব্যবস্থাপনার 
৯০৮০০২-৮- পুপ 
নিজ নীতি সম্বন্ধে শান্ত দৃঢ়তা। এসকল নিয়মের কয়েকটি উপস্থিত করছি £ 

২। উদ্বোধনের নববর্ষ প্রতিবংসরের বাঙলা ১লা মাঘে আরম্ভ হয়। বৎসরের অন্যসময়ে 
গ্রাহক হইলেও এই ১লা মাঘ হইতেই কাগজ লইতে হইবে। 

৬। 'উদ্বোধন পাক্ষিক-পত্র'। ইহার অর্থ সর্ব সাধারণে অনুগ্রহপূর্বক যেন এইরূপ বুঝেন 
যে, ইহা প্রতি বাঙলামাসে দুইখান বাহির হয় মান্ত্র; যদিচ ইহাতে মাসের ১লা বা ১৫ই তারিখ 
লেখা থাকে, তনত্রাচ বাহির হইবার কোন নির্দিষ্ট তারিখের প্রত্যাশা যেন কেহ না করেন। ঠিক 
ঠিক সময়ে যাহাতে পত্রিকা বাহির হয় তাহার চেষ্টা আমরা যৎপরোনান্তি করিয়া থাকি; যদি 
কোন অভাবশীয় বা অনিবার্য কারণবশত কৃতকার্য না হই, আমাদের অপরাধ যেন কেহ গ্রহণ 
না করেন। 

৭। বৎসরের মধো যে কোন সময়েই হউক এক মাস উদ্বোধন বন্ধ থাকিবে। এইরূপ ছুটি 
লইবার পূর্বে বা পঞ্ে গ্রাহক মহাশয়দিগের জ্ঞাপনার্থে উদ্বোধনের একস্থানে ছুটির সংবাদ 
ছাপাইয়া দিব। 

৮। পোস্ট আফিসের দোষে মফঃস্বলস্থ গ্রাহকগণ কাগজ না পাইলে আমরা তাহাদের 
সম্পূর্ণ ক্ষতি-পূরণ করিতে বাধ্য হইব না। কেননা আমরা 'ইলিওরাল্স ফি' লই না, কেবলমাত্র 
ডাক-খরচা' লই। কাগজ আমাদের সম্মুখে প্যাক করান হয়; আমরা স্বয়ং গ্রাহক বহি ধরিয়া 
প্রত্যেকের নামের সহিত চেক করিয়া দিই; এবং আমাদের অতি বিশ্বস্ত লোকের দ্বারা অতি 
সাবধানতার সহিত পোস্ট করান হয়; ইহাতেও কাগজ না পৌঁছিলে আমরা কোন মতে সম্পূর্ণ 
দায়ী হইব না। এরূপ স্থলে উদ্বোধন না পাইলে গ্রাহক মহাশয়গণকে আমাদের নিকট হইতে 
উহা পৃথক ক্রয় করিয়া লইতে হইবে; তবে, অর্ধ মূল্যে (অর্থাৎ প্রতিসংখ্যা এক আনা মূল্যে) 
দিব স্বীকৃত রহিলাম। এই মূল্য কিন্তু অগ্রিম না পাইলে, এরূপ নষ্ট বা অপ্রাপ্ত কাগজ পাঠাইতে 
বাধ্য হইব না। 

১২। উদ্বোধন পাক্ষিক-পত্র হইলেও ইহার কাপ্পীরাইট রিসার্ভ করা। ইহাতে যে-সকল 
প্রবন্ধ বাহির হইবে, সে-সকল আর কেহ উদ্বোধন স্বতাধিকারী মহাশয়ের বিনা অনুমতিতে 


উদ্বোধন,-এর প্রথম সম্পাদক স্বামী ত্রিগুণাতীত ৭১৭ 


অনুবাদ করিতে, উদ্ধৃত করিতে, ছাপাইতে, বা প্রকাশ করিতে পারিবেন না। যদি কেহ করেন 
তো আইন অনুসারে দণ্ডনীয় হইবেন। 

১৩। আমাদের বিশেষ নির্দিষ্ট লেখকগণের প্রবন্ধ ব্যতীত অপর কাহারও প্রবন্ধ উদ্বোধনে 
প্রকাশ করা হয় না। 

উদ্বোধন-কার্য্াধ্যক্ষ' কর্তৃক ১৫. ১. ১৩০৮ তারিখে প্রচারিত এই 
নিয়মাবলীর একটিতে পোস্ট অফিসের গাফিলতিতে উদ্বোধন” না পাওয়ার 
বিষয়টি পর্যালোচিত হয়েছে। দেখা যাচ্ছে, পোস্ট অফিসের গাফিলতির 
রোগটি পুরনো এবং দুশ্চিকিংস্য। 

বিশেষ লক্ষণীয় ১২ সংখ্যক নিয়মটি। সাময়িক পত্রিকার লেখা এদেশে 
সাধারণত কপিরাইটের অধীন করা হতো না (এখনো তা করা হয় না), 
বিশেষত যখন লেখকদের দক্ষিণা দেওয়ার রীতি প্রায় ছিল না। এক্ষোত্রে 
উদ্বোধন'-এ প্রকাশিত রচনাদি বিষয়ে কপিরাইটের অত কড়াকড়ি করার 
কারণ কি? সঠিক উত্তর জানি না, তবে অনুমান করতে পারি। “উদ্বোধন"- 
এর প্রধান সম্পদ স্বামী বিবেকানন্দের রচনা । সেই রচনা যদি বড় অংশে 
অন্য পত্রিকায় সঙ্কলিত হতে থাকে তাহলে “উদ্বোধন”-এর বিক্রয় মার খেতে 
বাধ্য। স্বামীজীর রচনা, তাহলে তো পাঠকরা কিছু সময় অপেক্ষা করে, অন্য 
পত্রিকা থেকে পড়ে নিতেই পারেন। ইংরেজী পত্রিকাদিতে স্বামীজীর রচনার 


কর্তৃপক্ষের কাছে এমনই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল যে, ১২ নং নিয়মটি 
উদ্বোধন'-এর তৃতীয় বর্ষের অষ্টম সংখ্যায় (১ আষাঢ় ১৩০৮) বড় অক্ষরে 
আলাদা করে ছাপা হয়। 


উদ্বোধনের 
বিশেষ বিজ্ঞাপন 
এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, উদ্বোধনের কোন প্রবন্ধ বা তদংশ, 
উদ্বোধনের স্বত্াধিকারীর বিনা অনুমতিতে কোন সংবাদপত্র, সাময়িক পত্র বা অন্য কেহ যদ্যপি 
উদ্ধত, অনুবাদিত বা প্রকাশিত করেন, তাহা হইলে তিনি আইনানুযায়ী দণ্ডনীয় হইবেন। 
উদ্বোধনের কাপীরাইট সর্বতোভাবে রিসার্ভ করা। ইতি 
উদ্বোধন-স্বতাধিকারী। 


“উদ্বোধন”'-এর যথাকালে প্রকাশিত না হওয়ার একটি কারণ-_মহামারী। 
২০ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৭ তারিখে “উদ্বোধন'-এর এই মর্মে একটি “বিশেষ বিজ্ঞাপন' 
বেরিয়েছিল £ 

কলিকাতায় প্লেগের দরুন ছাপাখানার কম্পোজিটর প্রেসম্যান প্রতৃতি পাওয়া বড়ই দুষ্কর 
হইয়াছে; প্রায় সকলেই দেশে পলায়ন করিয়াছে, আজও প্রত্যাগমন করে নাই। আমরা সেই 
জন্য বর্তমান বর্ষের জ্যৈষ্ঠ মাহার দুই সংখ্যা উদ্বোধন বাহির না করিয়া, যাহাতে একেবারে 
আগামী আষাঢ় মাস হইতে, পূর্বেকার মতো অতি নিয়মিতরূপে ইহা প্রকাশিত হয় এমত 
বন্দোবস্ত করিতেছি। একমাস উদ্বোধন বন্ধ থাকিলে, গ্রাহক মহাশয়গণ এই বৎসরে সর্বশামেত 
২২ খান উদ্বোধন পাইবেন। ইহাতে যেন তাহারা অসন্তষ্ট না হন; কেননা-আবশ্যক বোধ 
৪৮ 


৭১৮ উদ্বোধন ঃ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


হইলে, উদ্বোধনের নিয়মাবলীর ৬ষ্ঠ নিয়ম অনুসারে, বংসরের মধ্যে আমরা উ্ধ্ধ সংখ্যা এক 
মাস পর্যন্ত ছুটি লইতে পারি। ১ম বর্ষ উদ্বোধনের ২১শ, ২২শ, ২৩শ ও ২৪শ সংখ্যায়, এবং 
বর্তমান বর্ষ উদ্বোধনের ৫ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্যায় উদ্বোধনের নিয়মাবলী” দেখুন। ইতি 
ম্যানেজার 
উদ্বোধন-কার্য্যালয়। 
|| ৯।। 

১৯৬৩ সালে স্বামী বিবেকানন্দের শতবার্ষিকীর সময়ে উদ্বোধন কার্যালয় 
স্বামীজীর রচনাবলী মূল ও অনুবাদসহ দশ খণ্ডে প্রকাশ করা হয়। 
বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা" নামে প্রকাশিত এঁ রচনাবলীর প্রথম 

খণ্ডের “নিবেদন'-এ (পৌষ কৃষ্ণা সপ্তমী, ১৩৬৯; জানুয়ারি ১৯৬৩) প্রকাশক 
জানান ঃ 
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ও পত্রাবলীর বঙ্গানুবাদ করিতে আরম্ভ করেন। স্বামীজী কর্তৃক 
ক ৬ ৬ ৯ পপ পরে 
্বামীজীর গুরুভ্রাতা রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের তদানীন্তন সম্পাদক স্বামী 
সারদানন্দজীর ব্যবস্থাপনায় সেগুলি বিভিন্ন পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইতে থাকে 
এবং এখনও হইতেছে ।”, 

“বাণী ও রচনা'য় প্রভূত পরিমাণে অনুদিত রচনা গৃহীত হয়েছে। তার বড় 
অংশ স্বামী শদ্ধানন্দ-কৃত। তিনিই বাঙলার স্থায়ী রচনার প্রথম অনুবাদক। 
বহুল প্রচারের ফলে অনেকের ধারণা সেগুলি স্বামী বিবেকানন্দের মূল রচনা। 

উদ্বোধন'-সৃত্রে আমাদের পক্ষে লক্ষ্য করবার বিষয়_স্বামীজীর রচনাবলীর 
এই বিখ্যাত অনুবাদক ঠিক কোন্‌ কোন্‌ রচনা অনুবাদ করে 'উদ্বোধন”-এ 
প্রকাশ করেছিলেন। স্বামী ত্রিগুণাতীত সম্পাদিত উদ্বোধন”, আমাদের আলোচনার 
বিষয় বলে সেই পর্বের মধ্যে প্রাপ্ত এই বিষয়ক কিছু তথ্য নিবেদন করব। 
স্বামী শুদ্ধানন্দের “স্বামীজীর অস্ফুট স্মৃতি'র মধ্যে পাই-১৮৯৭ সালে 

ভারতে প্রত্যাবর্তনের পরে, ই. টি. স্টার্ডি-প্রকাশিত স্বামীজীর 
জানযোগ সহী বকৃতাবনী সু ুিকার আকারে মঠে আসছিল 
সকলে সেসব পড়ে মোহিত, কিন্তু বৃদ্ধ স্বামী অদ্বৈতানন্দ ভাল ইংরেজী 
জানতেন না বলে তাকে পুস্তিকাগুলির বিষয়বস্তু বাঙলায় অনুবাদ করে স্বামী 
শুদ্ধানন্দ শোনাতেন। এই অনুবাদ শুদ্ধানন্দ লিখিতভাবে করেছিলেন, নাকি 
মুখে মুখে করেছিলেন তা তার লেখা থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যায় না। পরে 
কিন্তু স্বামী প্রেমানন্দের অনুরোধে আরো কয়েকজনের সঙ্গে স্বামী শুদ্ধানন্দ 
কোন একটি বা একাধিক পুস্তিকার অনুবাদ শুরু করেন। স্বামী প্রেমানন্দ 
এসব অনুবাদের কথা স্থামীজীকে জানান। স্বামীজী কিছু কিছু অনুবাদ শোনেন 
ও প্রয়োজনমত সংশোধনী মন্তব্য করেন। “একদিন স্বামীজীর কাছে কেবল 
আমিই [স্বামী শুদ্ধানন্দ] রহিয়াছি। তিনি হঠাৎ আমায় বলিলেন ঃ 'রাজযোগটা 
তর্জমা কর না।' আমার ন্যায় অনুপযুক্ত ব্যক্তিকে এইরূপ আদেশ স্থামীজী 
প্রভৃতি কথা মনে না ভাবিয়া উহার অনুবাদে তখনই প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম।”? 


“উদ্বোধন'-এর প্রথম সম্পাদক স্বামী ত্রিগুণাতীত ৭১৯ 


স্বামী শুদ্ধানন্দ প্রণীত “অতীতের স্মৃতি” গ্রন্থে সঙ্কলিত স্বামী বিরজানন্দের 
উক্তির মধ্যে পাই- স্বামী ত্রিগুণাতীত আমেরিকা যাওয়ার পরেও স্বামী শুদ্ধানন্দ 
“স্বামীজীর ইংরেজী বন্তৃতা ও রচনাবলীর চমৎকার বঙ্গানুবাদ” করে গেছেন 
এবং সেসব বেরিয়েছে 'উদ্বোধন'-এর পৃষ্ঠায় ও স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে। 

এই ধরনের কথা অন্যান্য স্ৃতিকথাতেও থাকতে পারে, কিন্তু 'রাজযোগ' 
তাদের বিষয়ে স্পষ্ট তথ্য পরবতী রচনাদিতে নেই, বা আমি তাদের সন্ধান 
এযাবৎ পাইনি। জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ, ভক্তিযোগ-_-কে অনুবাদ করেছিলেন ? 

সুখের বিষয়, ত্রিগুণাতীতের সম্পাদনাকালে “উদ্বোধন” পত্রিকার অন্তর্গত 
বিজ্ঞপ্তিতে এবং সংশ্রিষ্ট বিজ্ঞাপনে কিছু প্রয়োজনীয় সংবাদ মিলেছে। 

উদ্বোধন'-এর প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যায় রাজযোগের অনুবাদ কিয়দংশে 
প্রকাশিত হয়, তার ভূমিকারূপে নিম্নের অংশ বন্ধনী-চিহের মধ্যে সম্পাদক- 
কর্তৃক লিখিত হয়েছিল £ 

আমেরিকায় স্বামী বিবেকানন্দ, রাজযোগ সম্বন্ধে কতিপয় ইংরেজী বক্তৃতা দেন; এবং 
পাতগ্জল যোগসূত্রের ইংরেজী ভাষা করেন। সেই বন্তৃতাগ্ডুলি ও ইংরেজী ভাষ্য, একত্রে সম্কলন 
করিয়া পুস্তকাকারে, ইংলম্ডস্থ লংম্যান কোম্পানীরা বাহির করেন। পুস্তকের নাম দেওয়া হয়-_ 
রাজযোগ। ইংলন্ডে ও আমেরিকায় রাজযোগের অনেক সংস্করণ হইয়া গিয়াছে। ইউরোপের 
যাবতীয় দার্শনিক পণ্ডিতগণ স্বামী বিবেকানন্দকৃত রাজযোগের বিশেষ প্রশংসা করিয়া থাকেন। 
কলিকাতাতে নিউম্যান ও থ্যাকার স্পিঙ্ক এণ্ড কোম্পানীরা যতবারই বিলাত হইতে উত্ত 
রাজযোগ আনয়ন করিয়াছেন, ততবারই দিনকতকের মধ্যেই নিঃশেষিত হইয়া যায়। সম্প্রতি 
স্বামী বিবেকানন্দ মহোদয়ের আজ্ঞানুসারে ব্রদ্মচারী শুদ্ধানন্দ, অতি সুন্দর বাঙলা ভাষায় 
রাজযোগ অনুবাদ করিয়াছেন। পাঠক মহাশয়গণের তৃপ্তিসাধনের জন্য, সেই অনুবাদিত 
রাজযোগের ১ম অধ্যায় হইতে কিয়দংশ উদ্ধত করিয়া নিম্নে উদ্বোধনের প্রবন্ধ স্বরূপে দিলাম। 
রাজযোগের বিজ্ঞাপন উদ্বোধনের কভারে (মলাটের উপর) দেওয়া গেল, তাহা পাঠ করিলে 
এতৎসম্বন্ধীয় অন্যান্য বিষয় জ্ঞাত হইবেন। 


“উদ্বোধন'-এর প্রথম বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যা থেকে 
প্রাণায়াম 
স্বামী বিবেকানন্দ প্রণীত রাজযোগের অনুবাদ হইতে উদ্বাত। 
স্বামী বিবেকানন্দ-প্রণীত ইংরাজী 'রাজযোগ'-এর শুদ্ধানন্দ-কৃত বঙ্গানুবাদ বঙ্গীয় পাঠকগণের 
তৃপ্তির জন্য ১ম সংখ্যায় কিয়দংশ দিয়াছিলাম। এই রাজযোগ স্বামীজীর গভীর সাধনা এবং 
পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য শাস্ত্রে অগাধ ব্যুৎপত্তির ফল-স্বরূপ। প্রাচীন শাস্ত্রীয় তত্ব আধুনিক বিজ্ঞান- 
সাহাযো কেমন সহজে বুঝান যায়, ইহা স্বামীজীর রাজযোগ পাঠে অবগত হওয়া যায়। আমরা 
এ সংখ্যায়ও উহার কিয়দংশ দিলাম। ইহাতে অনেকে সাধন-বিষয়ে নূতন আলোক পাইবেন, 
ও রাজযোগ যে কি উপাদেয় প্রস্থ হইয়াছে, তাহার আভাস পাইবেন। 


রাজযোগ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়ে যাওয়ার পরে বইটির বিজ্ঞাপন উদ্বোধনের 
দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যায় ঃ 
রাজযোগ 


স্বামী বিবেকানন্দ-প্রণীত; শুদ্ধানন্দ কর্তৃক বঙ্গানুবাদিত। স্বামী বিবেকানন্দ ইহাতে পাশ্চাত্য 
বিজ্ঞানের সহিত মিলাইয়া ঘুক্তিতত্ব, প্রেততত্ব, অলৌকিক চিকিৎসাপ্রণালী, অলৌকিখ শক্তি, 
দেহতত্ব, ষট্চক্রভেদ, কুগুলিনীর জাগরণ. বিশ্বাস, পুজা-পাঠাদি নানাবিধ বিষয় প্রাঞ্জল ও 


৭২০ উদ্বোধন £ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সম্কলন 


বিশদরূপে আলোচনা করিয়াছেন। ইহাতে সাধকের গভীর সাধনা, পণ্ডিতের অগাধ পাগ্ডিতয, 
যুক্তিবাদীর প্রবল যুক্তির একত্র সমাবেশ। মুল্য এক টাকা দশ আনা; কাপড়ে বাধাই দুই টাকা। 
' _ ঠিকানা-১৪নং রামচন্দ্র মৈত্রের লেন, কম্থুলেটোলা, শ্যামবাজার স্ত্রীট, কলিকাতা । 
দ্বিতীয় বর্ষের ষষ্ঠ সংখ্যার গোড়ায় বিজ্ঞাপনের মধ্যে ভক্তিযোগের বিজ্ঞাপন 
ছিল। অনুবাদক স্বামী শুদ্ধানন্দ। 

 ভক্তিযোগের বিজ্ঞাপন এই £ 

স্বামী বিবেকানন্দ প্রণীত। 
ভক্তিযোগ 

(মূল ইংরেজী হইতে স্বামী শুদ্ধানন্দ কর্তৃক অতিসুন্দর বঙ্গানুবাদিত।) এক্ষণে প যতন 
এক টাকা: ডাঃ মাঃ দুই আনা। আগামী মাহার মধ্যেই অগ্রিম মূল্য পাঠাইলে অর্ধ 
পাইবেন (ডাকটিকিট পাঠাইলে হইতে পারে)। 

এই গ্রন্থে কি কি বিষয় আছে দেখুন £- 


ভণ্তি'র লক্ষণ। বৈরাগ্য। 

ঈশ্বরের স্বরূপ। প্রেমই বৈরাগ্যের প্রসূতি । 
প্রত্যক্ষ ঈশ্বর সাক্ষাৎ । ভক্তিযোগ স্বাভাবিক। 
গুরুর আবশ্যকতা ভক্তির অভ্যন্তর রহস্য। 
গুরু শিষ্যের লক্ষণ। ভক্তির বিভিন্নরূপ। 
অবতার তত্ব। সব্্বভূতে প্রেম। 

মন্ত্রতত্ব। জান ও ভক্তি এক। 
প্রতিমা রহস্য। প্রেমভক্তির বিবিধরূপ। 
ইষ্ট দেবতা। পঞ্চবিধ ভাব। 

ভক্তির সাধন। শান্ত, দাস্য, সখা ও মধুর। 


_প্রভৃতি বিবিধ বিষয়, স্বায়ী বিবেকানন্দ এই গ্রন্থে, প্রবল পাশ্চাত্য যুক্তি এবং অতি 
বিচক্ষণতার সহিত বিশদ ভাবে আলোচনা করিয়াছেন। ইহা পাঠ করিলে জ্ঞানীর ভক্তকে এবং 
ভক্তের জ্ঞানীকে আপনার বলিয়া বোধ হইবে। নিরাকার-বাদী সাকারবাদীকে এবং সাকার-বাদী 
নিরাকারবাদীকে ভাল বাসিবেন।। শৈব, শান্ত, বৈষ্ণব সকল সম্প্রদায়ের বিবাদ ভরঞ্জন হইবে। 
অনেকে সাময়িক উত্তেজনাকেই চরম ভক্তি বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন; পক্ষান্তরে, অনেক 
না। ইহাদিগের পক্ষেও এহ গ্রম্থ বিশেষ উপযোগী। 

ঠিকানা_-উদ্বোধন প্রেস, পোঃ বাগবাজার কলিকাতা । 


কোন গ্রন্থের বিষয়পরিচয় আর বেশি কি হতে পারে ওপরের বিজ্ঞাপনের 
তুলনায় ?£_সেইসঙ্গে গ্রন্থটির মূল চিন্তাপ্রকৃতির সংক্ষিপ্ত কিন্তু সুষ্ঠু উন্মেষ! 

উদ্বোধন”-এর দ্বিতীয় বর্ষের মধ্যে ১ কার্তিক সংখ্যা থেকে জ্ঞানযোগের 
অনুবাদ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকে। প্রথমে বেরিয়েছিল স্বামী 
55 পথ খপ 175 90175 01 089 ০ কবিতার বঙ্গানুবাদ 

দিয়ে। তা সমাপ্ত হয়েছিল চতুর্থ বর্ষে। ১৫ আশ্বিন সংখ্যায় 

এপ ০৪ ৯৯০ 
উৎকৃষ্ট বিষয়পরিচয়, পাশ্চাত্যের বুধমণ্ডলীতে জ্ঞানযোগের সমাদর, অদ্বৈতবাদের 
গুরুত, জ্ঞানযোগে অধাত্মবিজ্ঞান ও বন্তবিজ্ঞানতত্বের সমন্বয় এবং জ্ঞানযোগের 
মধ্যে কর্ম, ভক্তি এবং যোগ-এই যোগত্রয়ের সমাবেশ চমৎকারভাবে লিখিত 
হয়েছিল। সেই রচনা এই £ 


“উদ্বোধন”-এর প্রথম সম্পাদক স্বামী ব্রিগুণাতীত ৭২১ 


স্বামী বিবেকানন্দ প্রণীত 
জ্ঞানযোগ 

স্বামী বিবেকানন্দ প্রণীত রাজযোগ, ভক্তিযোগ ও কর্মযোগ নামক ইংরাজী পুস্তকত্রয়ের 
বঙ্গানুবাদ স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে । জ্ঞানযোগের বঙ্গানুবাদ ১লা কার্তিক হইতে 
উদ্বোধনের প্রতি সংখ্যায় এক ফর্মা করিয়া দিবার বন্দোবস্ত হইতেছে। উদ্বোধনের গ্রাহক 
মহাশয়গণ উহা খুলিয়া যাহাতে স্বতস্ত্র পুস্তকাকারে বীধাইতে পারেন, এইরূপ ভাবে উদ্বোধনে 
উহা সন্নিবিষ্ট থাকিবে। জ্ঞানের চর্চা বঙ্গদেশে অতি বিরল। অনেকের আবার জ্ঞানের উপর 
বিজাতীয় বিদ্বেষ দেখা যায়। ইহার প্রধান কারণ-_জ্ঞান কি, সাধারণে সেই বিষয়ে একেবারে 
অজ্ঞ। এই জ্ঞানের ভিতর যে অতি সুন্দর কবিতা আছে, তাহা স্বামীজী তাহার অপূর্ব ব্যাখ্যার 

দ্বারা ইউরোপীয় 'ও আমেরিকান বুধমগ্ডলীর নিকট প্রতিপন্ন করিয়াছেন। এইসকল বস্তার 
১582815 শ্রোতৃমগ্ডলী আপনাদের সভ্যতাসুলভ 
অভিমান ভুলিয়া প্রবল অশ্রু বিসর্জন করিতেন, কখনো বা আপনারদের হৃদয়স্থিত ব্রহ্মাকে 
করামলকের ন্যায় প্রত্যক্ষ করিয়া আনন্দে মাতোয়ারা হইতেন। হে বঙ্গভাষাভিজ্ঞগণ, আপনারাও 
যাহাতে সেই সকল তত্বামৃত সম্ভোগ করিতে পারেন, যাহাতে আপনারাও সেই মায়াবাদের 
যুক্তিপূর্ণ গভীর রহস্য, মুক্তির প্রকৃত তত্ব, সংসার ও সন্গ্যাসের সম্বন্ধ, অদ্বৈতবাদের প্রকৃত 
ব্যাখ্যা, উহার যুক্তি এবং আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অগ্বৈতজ্ঞান [-এ] কিরূপে কার্য করা 
যাইতে পারে, অর্থাৎ অগ্বৈতজ্ঞান আঁচলে বাঁধিয়া কিরূপে কার্য করা যাইতে পারে তাহার 
তত্ব-মোট কথা, জ্ঞানযোগ-সন্বন্ধীয় আবশ্যকীয় সমুদয় প্রাচীন শাস্ত্রীয় তত্ব বর্তমান বিজ্ঞানের 
আলোকে অতি সহজভাবে বুঝিতে পারেন, যাহাতে আবালবৃদ্ধবনিতা অতি সামান্য মন£সংযোগেই 
শাস্ত্রীয় জটিল ও কৃট তত্ব সকলও অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন, তজ্জন্য আমাদের এই 
উদ্যম। এই জ্ঞানযোগ কর্ম, যোগ ও ভক্তির চূড়াস্বরূপ। অথচ ইহা এত সরল যে, কেবল 
পাঠমাত্র করিলেই হৃদয়ে অপূর্ব উদ্দীপনা উপস্থিত হইবে-বৈরাগ্যের ভাবে হাদয় উদ্বেল হইবে 
এবং অদম্য কার্যকারিতা উপস্থিত হইবে। 

জ্ঞানযোগ যে স্বামী শুদ্ধানন্দ কর্তৃক অনুদিত--একথা স্বামী ত্রিগুণাতীতের 
কার্যকালে বিজ্ঞাপিত হয়েছে বলে আমাদের চোখে পড়েনি। স্বীকার্য যে, 
“উদ্বোধন*-এর যেসব সংখ্যা দেখেছি, সেগুলির শরীর এমনই জীর্ণ যে, বোঝা 
মুশকিল কোথাও বিজ্ঞাপনের জীর্ণপত্র স্বলিত হয়ে পড়েছে কিনা। তবে 
অল্পবিস্তর প্রমাণ আছে। দ্বিতীয় বর্ষের বর্ষসুচীতে দেখতে পাই, 'জ্ঞানযোগ' 
রচনাটি শুদ্ধানন্দ-কৃত। তৃতীয় বর্ষের বর্ষসূচীতে পাই, “অপরোক্ষনুভূতি', 
“অমৃতত্্', “আত্মার মুক্তস্বভাব*, “কর্মজীবনে বেদান্ত”, “জগৎ, “বহুত্বে একতৃ', 
'ব্রক্মা ও জগৎ”, “মানুষের যথার্থ স্বরূপ”, 'মায়া ও ঈশ্বর-ধারণার ক্রমবিকাশ", 
“মায়া ও মুক্তি”, “সবর্ববন্ততে ব্রন্মাদর্শন'__শুদ্ধানন্দ-কৃত। এইসকল নিয়েই 
স্বামীজীর জ্ঞানযোগের বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। 

তার আগে দ্বিতীয় বর্ষের ১৩ সংখ্যার (১ ভাদ্র ১৩০৭) গোড়ায় “কর্মযোগ*- 
এর এই বিজ্ঞাপন ছিল ঃ 

স্বামী বিবেকানন্দ প্রণীত 
কর্মযোগ 
(মূল ইংরেজী হইতে স্বামী শুদ্ধানন্দ কর্তৃক অতিসুন্দর বঙ্গানুবাদিত |) 

ছাপা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে । এক মাসের মধোই বাহির হইবে। উদ্বোধনের গ্রাহক 
হইলে অথবা বাহির হইবার পূর্বে অর্ডার দিলে, অর্ধমূল্যে অর্থাৎ পূর্ণমূল্য এক টাকা চার আনা 
স্থলে দশ আনা মূলো পাইবেন।... 


৭২২ উদ্বোধন £ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


|| ১০।। 
উদ্বোধন'-এর জন্ম ও বৃদ্ধির জন্য স্বামী বিবেকানন্দের প্রয়োজন ছিল 
এবং স্বামী বিবেকানন্দেরও প্রয়োজন ছিল “উদ্বোধন”কে। স্বামী ত্রিগুণাতীত দুই 

প্রয়োজনের সেতুস্বরূপ হয়েছিলেন দেহ-মন-সন্তাকে নিবেদন করে। 
উদ্বোধন”কে কেন স্বামীজীর প্রয়োজন, তার কিছু কারণ আগে বলেছি, 
যার মূল কথা-শ্রীরামকৃষ্চ ও তার বেদান্তকে জনগোচর করা, রামকৃষ্ণ 
মিশনের অভূতপূর্ব জীবনাদর্শের উপস্থাপনা ইত্যাদি। “আচারের মরুবালুরাশির' 
মধ্যে ক্রমনিমজ্জিত সমাজজীবনকে সবলে আবর্জমামুস্ত করে এক বীর্যময় 
জীবনের ভাবরূপ ভারতবাসীর সামনে তুলে ধরেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ । কী 
প্রচণ্ড তার সেই প্রস্তাবনা” রচনাটি, যেখানে রুদ্রনায়ক জ্বলন্ত ভাষার 
রর লা রা বারা লে _উত্তিষ্ঠত জাগ্রত! চরৈবতি 

“যাহা যবনদিগের ছিল, যাহার প্রাণস্পন্দনে ইউরোপীয় বিদ্যুতাধার হইতে 
ঘন ঘন মহাশক্তির সঞ্চার হইয়া ভূমগ্ুল পরিব্যাপ্ত করিতেছে, চাই তাহাই। 
চাই সেই উদ্যম, সেই স্বাধীনতাপরিতা, সেই আত্মনির্ভর, সেই অটল ধৈর্য, 
সেই কার্যকারিতা, সেই একতাবন্ধন, সেই উন্নতিতৃষ্ণা; চাই--সর্বদা পশ্াদ্দৃষ্টি 
কিঞ্চিৎ স্থগিত করিয়া অনন্ত সম্মুখসম্প্রসারিতদৃষ্টি, আর চাই- আপাদমস্তক 
শিরায় শিরায় সঞ্চারকারী রজোগুণ।.. 

'হদ্যপি ভয় আছে যে, এই পাশ্চাত্যবীর্যতরঙ্গে আমাদের বহুকালার্জিত 
র্পরাজি বা ভাসিয়া যায়; ভয় হয়, পাছে প্রবল আবর্তে পড়িয়া ভারতভূমিও 
ধহিক ভোগলাভের রণভূমিতে আত্মহারা হইয়া যায়_ভয় হয় পাছে অসাধ্য 
অসম্ভব এবং মূলোচ্ছেদকারী বিজাতীয় ঢঙের অনুকরণ করিতে যাইয়া আমরা 
ইাতোন্স্ততোত্র্ঃ হইয়া যাই-- 

"এই জন্য ঘরের সম্পত্তি সর্বদা সম্মুখে রাখিতে হইবে; যাহাতে 
পপ ০১০8 সপন ৯০৭৯৮১৭ 


প্রন করিতে উল হত ক কর জা কিল 
হইবে। চারিদিক হইতে রশ্মিধারা, পাশ্চাত্য কিরণ। যাহা 


দুর্বল, দোষযুক্ত, তাহা মরণশীল--তাহা হইবে? যাহা বীর্যবান, 
বলপ্রদ, সা 
_ অসাধারণ এই প্রস্তাবনা” রচনাটি। ঘনীভূত জ্ঞানরাশি সূর্যকরপাতে বিগলিত 


হয়ে অনুভূতি-প্রণাতের রূগ ধরে আছড়ে পড়েছে। 'কোন পত্রিকা তার 
সচনায় এহেন সুমহৎ উচ্চারণ লাভ করেনি_অন্তত করেছে বলে জানি না। 
স্বামীজীর আরো প্রয়োজন ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের আগমন মানে নতুন জীবন 
এবং তার নতুন ভাষা-যেকথা তিনি শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবতীকে বলেছিলেন। 
বাজী কিভাবে সা জিয়াকে অব কে লা ভাষা দা এব 
সৃষ্টির চেষ্টা করেছিলেন, সেবিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা অন্যত্র করেছি।১৫ 
উল্লিখিত প্রস্তাবনা রচনাটি সাধু ক্রিয়ায় রচিত। প্রথম বর্ষের তৃতীয় সংখ্যায় 
'জ্ঞানার্জন?, সুপ পপি “বর্তমান ভারত" যো 
বর্ষের অষ্টম সংখ্যায় শেষ হয়, মধ্যে মধ্যে ছাড় দিয়ে) সাধু ক্রিয়ায় 


উদ্বোধন'-এর প্রথম সম্পাদক স্বামী ত্রিগুণাতীত ৭২৩ 


রচিত। স্বামীজীর সাধু ক্রিয়ার রচনা সমকালীন পত্র-পত্রিকায় প্রশংসিত ও 
সমালোচিত হয়। নিজ গোষ্ঠীতেও সাধু ক্রিয়ার রচনা অতিকাঠিন্যের জন্য 
অনেকে পছন্দ করেননি। স্বামীজী কিছুটা আশাহত হয়েছিলেন। কিন্তু অবশ্যই 
বুঝেছিলেন-সেইখানেই তার চলমান ইতিহাসের নাড়িজ্ঞান-__সাধু ক্রিয়ার দিন 
শেষ, প্রত্যক্ষ জীবনের মধ্যে জাতীয় সাহিত্যকে প্রবেশ করতে হলে জীবনগত 
ভাষাকেই গ্রহণ করতে হবে। প্রথম বর্ষের দশম সংখ্যাতে তার চলিত ভাষায় 
লেখা “ভাববার, কথা”-র কিছু অংশ বেরল, যাতে লেখকের নাম ছিল না। 
এই লেখা পরবর্তী চতুর্দশ সংখ্যাতেও বেরিয়েছিল। তারপরেই পঞ্চদশ সংখ্যা 
থেকে বেরতে লাগল চলিত ভাষায় তার নামসহ “বিলাতযাত্রীর পত্র” (তৃতীয় 
বর্ষের প্রথম সংখ্যা থেকে নাম বদলে করা হয় “পরিব্রাজক')। এই ধারাবাহিক 
লেখাটির সঙ্গে সংখ্যান্তরে বেরতে শুর করে আরেকটি ধারাবাহিক চলিত 
ভাষার রচনা “প্রাচ্য ও পাশ্চান্ত্য'। এই রচনা-দুটি বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে 
ক্রান্তিকারী-কেন, তার আলোচনাও এখানে আনার প্রয়োজন নেই ।১৬ তবে 
উল্লেখ করা প্রয়োজন, নতুনের আবির্ভাব অর্চিত হয় অর্থা ও লোষ্ট-দুইয়ের 
দ্বারাই । পত্র-পত্রিকায় লৌষ্ট্রবর্ষণই বেশি হয়েছিল। সে-সংবাদ অবশ্যই পৌঁছে 
যায় পাশ্চাত্যে স্বামীজীর কাছে। তখনই এসেছিল একটি পত্র, বা পত্র- 
প্রবন্ধ_স্বামীজী ২০ ফেব্রুয়ারি ১৯০০, লস এঞ্জেলস থেকে সেটি লিখেছিলেন_ 
চলিত ভাষার পক্ষে মহাসনদ। সে-লেখার মধ্যে উত্থাপিত যুক্তিগুলির উল্লেখ 
না করে কেবল উদ্ধৃত করব কয়েকটি লাইন, যেখানে শ্রীরামকৃষ্ণ-যুগের 
প্রাণচেতনা শিখায়িত £ 

“যখন মানুষ বেঁচে থাকে, তখন জেন্ত-কথা কয়, মরে গেলে মরা-ভাষা 
কয়।... যেটা ভাবহীন প্রাণহীন-সে ভাষা, সে শিল্প, সে সঙ্গীত কোনও 
কাজের নয়। এখন বুঝবে যে, জাতীয় জীবনে যেমন যেমন বল আসবে, 
তেমন তেমন ভাষা শিল্প সঙ্গীত প্রভৃতি আপনা-আপনি ভাবময় প্রাণপূর্ণ হয়ে 
দীড়াবে। দুটো চলিত কথায় যে ভাবরাশি আসবে, তা দু-হাজার ছাঁদি 
বিশেষণেও নাই। তখন দেবতার মূর্তি দেখলেই ভক্তি হবে, গহনা-পরা 
মেয়ে-মাত্রই দেবী বলে বোধ হবে, আর বাড়ি ঘর দোর সব প্রাণস্পন্দনে 
ডগমগ করবে ।'? 

চলিত ভাষায় লেখা তো সম্পাদক ত্রিগুণাতীত ছাপলেন (অবশ্য এর আগে 
প্রথম বর্ষের নবম সংখ্যাতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামূতের একটি অধ্যায়__রামকৃষ্ণ- 
বিদ্যাসাগর সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল, যার সংলাপ অংশ চলিত ভাষায় 
রচিত। এইসঙ্গে উল্লেখ্য, স্বামী ব্রন্মানন্দ প্রদত্ত 'পরমহংসদেবের উপদেশ" যা 
পুরো চলিতে রচিত এবং 'উদ্বোধন*-এর প্রথম সংখ্যাতেই বেরিয়েছিল), কিন্তু 
সেই কীর্তির জন্য নিন্দার ঝড় তার ওপরই এসে পড়েছিল। চলিত ভাষার 
পক্ষে কলম ধরে যখন কেউ এগিয়ে এলেন না, তখন সে-কাজ ত্রিগুণাতীতকে 
করতে হয়েছিল। তিনি ১ পৌষ ১৩০৬ থেকে কয়েক সংখ্যায় “সাহিত্য 
পরিষৎ পত্রিকা সমালোচনা” নামে দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন, যার মধ্যে চলিত ভাষা 
সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা ছিল। সাহিত্য পরিষদের তৎকালীন সভাপতি 
দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর পরিষদের বার্ষিক সভায় যে-দীর্ঘ ভাষণ দেন, ত্রিগুণাতীতের 


৭২৪ উদ্বোধন ঃ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


রচনাটি সেই | বাঙলা ভাষাতাত্বিক আলোচনার ইতিহাসে এটির 
যোগ্যস্থান হওয়া ৷ এর মধ্যে ভাষার নানা শ্রেণীভেদ করা হয়েছিল, 
তারপর জোরালো সমর্থন জানানো হয়েছিল সাহিত্যে চলিত ভাষার ব্যবহার 
বিষয়ে। স্বামীজীর চলিত গদ্যের চমৎকার কিছু প্রয়োগ-নমুনা তিনি & রচনায় 
সঙ্কলন করে দেন এবং মারাত্মকরকম প্রগতিশীলতা দেখিয়ে সংস্কৃত ব্যাকরণের 
৮৬ ৯৪০০৯ 
করেছিলেন ঃ “যেরূপ লাটীন ও ইংরাজি, তদ্রুপ সংস্কৃত ও বাংলা সম্পূর্ণ 
পৃথক হইয়া গেলে এমন কি ক্ষতি ০১ বরং স্বাধীনতাপ্রাপ্তির দরুন বাঙলা 
ভাষার কি বিশেষ উন্নতি হইবে না?” অতীব আধুনিক মনের এ সন্ন্যাসী 
বাঙলায় তিন “শ' বর্জন করে একটি "শ' রাখার প্রস্তাব করেন। “বর্ণমালার 
সংশুদ্ধির' এবং যথাসম্ভব যুক্তাক্ষর বর্জনের সুপারিশ করেছেন। “উদ্বোধন'_ 
ডিদবোধন” হোক, তার আপত্তি নেই, তাতে অন্তত “উদ্দোধন” উচ্চারণের 
হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে। বিদেশী বৈজ্ঞানিক শব্দের পরিভাষার ক্ষেত্রে 
পাপন উজ পরুিপৃৃন্প নুন ক 
তৈরি করেছিলেন, সেগুলির পরিবর্তে সহজ ভাষায় সহজে উচ্চার্য কিছু 
পরিভাষা তিনি নিজে রচনা করে দেন নমুনা হিসাবে ।১» চিন্তার আধুনিকতায় 
স্বামী বিবেকানন্দের অনুবর্তী হওয়ার শক্তি ছিল স্বামী ব্রিগুণাতীতের। 
ত্রিগুণাতীত সাধারণভাবে সাধু ক্রিয়াতে লিখতেন, যদিও ঢঙটা ছিল 
চলিতের। কিন্তু স্বামীজীর প্রেরণায় উদ্দুদ্ধ হয়ে চলিত ভাষাতেও তিনি দুটি 
লেখা লিখেছেন- প্রথম বর্ষের আঠার এবং উনিশ সংখ্যায়-“আনন্দময়ীর 
আগমন” এবং “বিজয়া” । লেখা-দুটির মধ্যে মাতৃতত্বের আলোচনা অবশ্যই 
ছিল, কিন্তু মূল ব্যাপার মায়ের সঙ্গে ছেলের সম্পর্ক-কথা। প্রাণের রঙে 
রাঙানো লেখা মু থেকে বেল ধানিক জং উদ করন। প্রথমে “নগরীর 
আগমন” থেকে £ 

“মা আবার আমাদের দেখতে আসছেন। প্রিয়তম সন্তানদিগের নিকট 
শ্নেহভরে ধেয়ে ধেয়ে আসছেন।--স্মরণ করলে আনন্দে হৃদয় ভরে যায়। মা 
আমাদের কত দয়াময়ী ! কতই শ্নেহময়ী !... বেশি দিন ছেলেকে না দেখে কি 
থাকতে পারেন? তাই মায়ের অত সজল নয়ন। শ্লেহময়ী শ্লেহে এত ভরা না 
হলে কি এসকল অস্ফুট শুস্ত সন্তানদিগের ভিতরে শ্নেহের উদ্রেক করে দিতে 
পারেন ?... 

“মা আসবেন; দরিদ্র ও ধনী সমভাবে আনন্দে মন্ত হতেছেন। ধনীর 
প্রতিও যেমন ন্নেহ, দরিদ্রের প্রতিও মার তেমনি ম্নেহ।... গরিব, মায়ের কানে 
কানে বলে দিলেন, “মা, আবার আমার ঘরে এসো"। “আমার গরিব ছেলের 
আমি ছাড়া আর কেহই নাই'-ঠিক বংসর যেতে না যেতে মা আবার 
শ্লেহভরে এসে উপস্থিত। গরিব খেতে পায় না; তত্রাচ--মায়ের এমনি কৃপা 
গরীব, মায়ের সাধের পূজা কেমন সুসম্পন্ন করতে সমর্থ হন।... 

“আমাদের মা, অপরের চোখে, মাটির মা হতে পারে; ভক্তের চোখে 
'সচ্চিদানন্দময়ী'_চিদ্ঘন মূর্তি। মা সর্বব্যাপী-শুনো থাকতে পারেন, মানুষের 
ভিতরে থাকতে পারেন; গাছের ভিতরে, ইট কাঠের ভিতরে, এমন কি সেই 


উদ্বোধন”-এর প্রথম সম্পাদক স্বামী ত্রিগুণাতীত ৭২৫ 


ক্ষুত্র বালুকণার ভিতরেও থাকতে পারেন; আর আমার মা, আমার হাতের 
গড়া এত সাধের আনন্দময় প্রতিমায় থাকবেন না এ কখনই হতে পারে না। 


হি 
রব 
ই 
রর 
রি 


যেমন করে হলে আমার এই ক্ষুদ্র মন তাকে বুঝতে পারবে, তেমনি করেই 
তিনি আমার কাছে আসবেন। মা সত্য আছেন, মা নিত্যই আছেন; মা 
সত্যই অন্তর্যামী, সত্যই ভক্ত-বৎসল, সত্যই স্নেহময়ী জননী।" 
“বিজয়া” রচনার কিছু অংশ £ঃ 
“মা বাড়ি আলো করে ছিলেন। কত গমগমে ছিল, কত জাঁক জমক 
ছিল, কতই আনন্দোৎসব হতেছিল। আজ ঘর আঁধার করে, মন আঁধার করে 
চলে গেলেন! মাকে পাঠাইয়া, মাকে পৌঁছিয়া দিয়া আসিয়া, চারিদিক 


ফেলিতেছেন; কেহ কেহ বসে কাঁদিতেছেন। শোকে সকলেই কাতর; 
কেবল বাটীর লোক নয়-_আত্মীয়-বন্ধুগণ, পাড়া-পড়শীগণ, অতিথি-অভ্যাগতগণ, 
অপরাপর লোকগণ-সকলেই শোকতপ্ত। মা! ৯০০ রা 

অক্লান্ত পরিব্রাজক ত্রিগুণাতীত খুব নিকট থেকে মানুষ 
দেখেছেন। তার গরহিকু মনে অভিজ্ঞতার স্থায়ী ছাপ গড়, গিয়েছিল নিরীক্ষা 

সঙ্গে পরীক্ষাও তিনি করেছেন। সেই শক্তিতে হয়ে উঠেছিলেন সমাজবিজ্ঞানী। 
রর সা রর রর যে পারার লোন কারস 
দৃষ্টি তার- কিন্তু নিকট দৃষ্টিরও অভাব ছিল না। তার কলম থেকে-_সন্ন্যাসীর 
কলম থেকে-সেই কাছের চোখে দেখা বন্তর ওপরে লিখিত একটি উপাদেয় 
লেখা পেয়েছি । তার পক্ষে অভাবিত বিষয়--“আড্ডা”। নিবিড় পর্যবেক্ষক এই 
মানুষটি বাঙালী সমাজের একটি বিশেষ জীবনাচারের ছবি আপাত হালকা 
চালে তুলে ধরেছেন, ভিতরে ছিল অন্তৃষ্টি এবং মননশীলতা। 

প্রথমত বাঙালীর সর্বজনীন আড্ডাশক্তি ও আড্ডার চরিত্র (দ্বিতীয় বর্ষের 
উনিশ সংখ্যায়) £ 

“এমন পাড়াই নাই, যে পাড়ায় কোন না কোন রকমের আড্ডা নাই। এক 


যাইবার, বসিবার, কথা কহিবার, বা কোনও প্রকারের কোন নিয়মাদি বিশেষ 
কিছু নাই; যে-স্থানে প্রত্যহই বা সর্বদাই যাইয়া থাকি; যে-স্থানে কয়েকটি 
সি প্রায় আর কেহ আসেন না, যদি বা আসেন তো 
অতি অল্পক্ষণের জন্যই |”, 
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সংবাদ উৎপাদনে ও বন্টনে আড্ডার ক্ষমতা £ 

“এই সকল স্থানে নানাপ্রকার চর্চা হইয়া থাকে। আড্ডায় যদি একটা কথা 
উঠিল, তাহা অযথা বা মিথ্যাই হউক, আর যাহাই হউক, অমনি তৎক্ষণাৎ 
সে কথা পাড়ায় রাষ্ট্র হইয়া যাইল। আড্ডায় যদি কেহ একটা “মতলব' 
করিলেন, তাহা ভালই হউক, আর মন্দই হউক, অমনি তৎক্ষণাৎ সকলে 
তাহাতে হাঁ করিয়া দিলেন। আড্ডার কথা বেদবাক্য; আড্ডা হইতে যে কথা 
শুনিয়া আসিব, সে কথা যদি প্রকৃতই মিথ্যা হয় এবং তাহার বিপক্ষে যদি দশ 
হাজার সংলোক সক্ষ্য প্রদান করেন তবুও আড্ডার কথা কোন মতে অবিশ্বাস 
করিতেছি না।” 

আড্ডার মুখ্য শ্রেণীবিভাগ £ 

“(১) মজলিশী, আজগুবী বা খোষ গল্পের আড্ডা। আফিম আশী বৃদ্ধ বা 
মোসাহেব মহাশয়গণই সচরাচর এই সকল আড্ডার প্রধান সভ্য । 

“(২) খেলার আড্ডা । সতরঞ্চ, পাশা, তাশ প্রভৃতি এই সকল আড্ডায় 
আদরের দ্রব্য। যুবা বা বৃদ্ধ উভয় দলই এই আড্ডায় সমান আকৃষ্ট হন। 

“(৩) গান বাজনার আড্ডা। এখানে যুবা বা বৃদ্ধ সকলই প্রায় আনন্দ 
পাইয়া থাকেন। আজকাল কিন্তু যুবক দলের ভিতরেই এই সকল আড্ডা 
সপ ভাল ভাল কর্স্ট-পার্টি, থিয়েটার-পার্টি 
যাত্রার দল প্রভৃতিকে উদ্দেশ করিতেছি না; কেন না, তথায় অনেক বিশেষ 
বিশেষ নিয়ম আছে।.সে সকল- রেগুলার সীটিং, ক্লাব বা এসোসিয়েশন 
(অর্থাৎ নিয়ন্ত্রিত বা নিয়মিত সভা) নামে পরিগণিত হইতে পারে 

“(8) ফৃর্তির আড্ডা। অল্প স্বল্প পাঁচ রকম ইয়ারকী, পরচর্চা, ঠাট্টা 
তামাসা, গুড়ুক সেবন, গল্প প্রভৃতি হরেক রকমে, এই সকল আড্ডায় সময় 
অতিবাহিত হয়। ইহাতে যুবার ভাগই বেশি। 

“(৫) নেশার আড্ডা। কোন কোন ভদ্র এবং শিক্ষিত লোককেও দেখিতে 
পাওয়া যার--গুলি গাঁজা বা চরশ প্রভৃতি নীচ নেশায় রত। তাহারা গোপনে 
গো কনার ইরা নিজ নিজ লিকার নিয়া জান মনে 
করেন, যেন কেহই টের পাইল না। 

“€(৬) মিশ্রিত "নাড্ডা। অর্থাৎ, এ-সকল আড্ডায় পূর্বোস্ত সকল রকমেরই 
রস অল্পবিস্তর আছে।”' 

ব্রিগুণাতীত মেয়েদের আড্ডার উল্লেখও করেছেন। তাছাড়া আরো অনেক 
রকমের ভাল আড়ডা আছে এবং মন্দ আড্ডা-যাদের উল্লেখ 'অনাবশ্যক' 
অথবা “অযোগ্য? । 

আড্ডার কাহিনী লিখেছিলেন অন্য কেউ নন, স্বামী ত্রিগুণাতীত। সুতরাং 
আদর্শের কথাটা এসে যায়ই। বাঙালীরা আড্ডা দেবেই, সেখান থেকে তাদের 
সরানো সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে উপায়-ত্রিগুণাতীত ভাবলেন-যদি এসব আড্ডার 
মধ্যে কিছু ভাব ও আদর্শ ঢুকিয়ে দিয়ে তার প্রকৃতিতে পরিবর্তন ঘটানো 
যায়! বৈষ্ণব মতে যেমন কামকে প্রেমে রূপান্তরিত করা। তেমন ঘটাতে 
পারলে আড্ডাগুলি লোকসেবা-কেন্দ্র হয়ে উঠতে পারে। ব্রিগুণাতীতের প্রসারিত 
শুভকল্পনার রূপ এই ঃ 


“উদ্বোধন'-এর প্রথম সম্পাদক স্বামী ত্রিগুণাতীত ৭২৭ 


“আড্ডা যেন দীন দরিদ্র, অনাথ-অনাথাগণের আশ্রয় হয়; আড্ডা যেন 
বিপন্নগণের একমাত্র শরণ-স্থল হয়; যেন দুষ্টের পরিবর্তন ও শিষ্টের আদর- 
স্থান হয়; ধনী নির্ধন, গুণী ও নির্ণ, মহৎ এবং ক্ষুদ্র, বালক বা বৃদ্ধা, 
সকলকারই যেন প্রিয় কুটীর হয়। আড্ডা যেন পল্লীর শান্তিনিকেতন হয়। 
আড্ডা যেন যাবতীয় লোককে একতাবন্ধনে বদ্ধ করিতে পারেন। দেশের 
জাতীয়ত্ব বজায় রাখিতে পারেন এবং ভারতের নষ্টদ্রব্য উদ্ধার করিয়া স্বজাতির 
জীবন রক্ষা করিতে পারেন। নিজ মাতৃভূমির মুখ উজ্জ্বল করিতে পারেন।” 

রা 

এই আড্ডার প্রসঙ্গ ত্রিগুণাতীতের আরেকটি রচনায় আছে। সেখানে 

নিছক পরচর্চামুখী আড্ডাধারীদের বিষয়ে ধিক্কার দেখা যায়। নাতিহ্স্ব সেই 
লেখাটি-“অনাথ-আশ্রম ও জাতীয় উপকারিতা” (১ কার্তিক ১৩০৭)--এক 
মহান প্রেমিক হৃদয়ের যন্ত্রণাদীর্ণ ভাবাবেগে পূর্ণ। রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্যের 
ইতিহাসে এটি প্রথম পর্যায়ের উল্লেখযোগ্য রচনা । প্রথম অনুচ্ছেদে শ্বরীস্টান 
মিশনারিদের ত্রাণকার্যের মূল্য (যদিও উদ্দেশ্যমূলক), অপরদিকে এদেশীয় 
মানুষদের অসারচিত্ততার উল্লেখ ঃ 

“হিন্দু-সমাজ কর্তৃক পরিচালিত অনাথাশ্রম বাঙলাদেশে তো কুত্রাপি নাই, 
সমগ্র ভারতবর্ষেও আছে কি না সন্দেহ। যদিও দুই একটি মাত্র থাকে, তাহা 
অতি ক্ষুদ্র এবং স্থানীয় কোন বিশেষ সম্প্রদায়ভুক্ত; তাহাতে ভারতের যাবতীয় 
প্রদেশের অনাথ বালক-বালিকাগণ (হিন্দু হইলেও) স্থান পায় না। সুতরাং 
ব্ীস্টানগণ আমাদের দেশের অনাথ বালক-বালিকাগণকে কিছুদিন লালনপালন 
করিয়া অনায়াসে নিজ সম্প্রদায়ভুক্ত করিয়া লয়েন। ইহাতে খ্রীস্টান মিশনারিগণেরও 
দোষ নাই; নাথ বালক-বালিকাগণেরও মোৰ লাই। দোব আমাদিগের আধুনিক 
স্বদেশের। নীচ জাতীয় দরিদ্র দেখিলেই তো আমরা দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া 
দিই। তাহারা হিন্দু হইলেও, তাহাদিগকে শুদ্র, অস্পৃশ্য ও অগণ্য জ্ঞানে 
আমরা অবহেলা করিয়া থাকি। তাহারা অনাহারে প্রাণত্যাগ করিলেও আমরা 
কিছু ক্ষতি মনে করি না। যদি একান্তই দয়ার্রচিত্ত হইলাম, মনে যদি একান্তই 
দেশহিতৈষিতারূপ প্রগাঢ় সাত্বিক ভাবের উদয় হইল, তাহাদিগকে এক মুষ্টি 
ভিক্ষা দিলাম, বা একখানি ছিন্ন বস্ত্র দিলাম, বা বড় জোর, বাটীতে ভূত্য 
করিয়া রাখিলাম। তাহাদিগকে যন্সসহকারে লালনপালন করা, লেখাপড়া ও 
ভদ্রোচিত আচার ব্যবহার শিখানো, অন্তরে প্রকৃত মনুষ্যত্বের ভাব প্রবেশ 
করাইয়া দেওয়া প্রভৃতি কর্তব্য জ্ঞান কখনো আমাদিগের মনে উদয় হয় না। 
সুতরাং নীচবংশোত্তব নিরাশ্রয় অনাথগণ পেটের জ্বালায় স্বধর্ম পরিত্যাগ করিয়া, 
যাহারা যন করে তাহাদিগের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিতে, তাহাদিগের কথা 
শুনিতে এবং তাহাদেরই ধর্ম পালন করিতে বাধ্য হয়।” 

তারপর ঃ "কি আশ্চর্য! কাহাদের ধন কাহারা ভোগ করে দেখুন; 
কাহাদের লোক কাহারা লইয়া যায়। কেনই বা না লইয়া যাইবে। আমরা 
নিজেরাই যে ঘরের লক্ষ্মী বাহির করিয়া দিতেছি... আমরা জাত্যভিমান ও 
ধনগর্বাদিতে মুগ্ধ হইয়া বুঝিতে পারিতেছি না যে, যাহাদিগকে আমরা ঘৃণা 
করিতেছি, তাহারাই আমাদিগের দেশের লক্ষ্মী; তাহাদিগের হইতেই আমাদিগের 


৭২৮ উদ্বোধন £ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


ধন, মান, সুখ, এর্য প্রভৃতি সমস্তই। তাহারা যদি না থাকিত, আজ আমরা 
অমরাবতী তুল্য শহরে রাজপ্রাসাদোপরি দুগ্ধফেননিভ শুভ্র ও পুষ্পরেণুসম 
কোমল শয্যাদির সুখ ভোগ করিতে পারিতাম না। যাহাদিগকে ঘৃণা করি, 
আজ তাহারা যদি না থাকিত, আমাদিগকেই তাহাদিগের অবস্থা প্রাপ্ত হইতে 
হইত; ৮ কিউট ৯ পৃস্সপসিসপৃলি ২০০ 
ক্ষেত্রে দৌড়াইতে হইত, রৌদ্রে বা বারিপাতে অনাহারে অনবরত শস্য 
রোপণাদি কার্য করিতে হইত, গৃহ নির্মাণ জন্য ঘর্মান্ত কলেবরে কোদাল দ্বারা 
মৃত্তিকা খনন করিতে হইত; ্বাস্থ্যরক্ষা নিমিত্ত মস্তকে করিয়া ময়লা লইয়া 
ধাবার' মাঠে ফেলিয়া আসিতে হইত। মনে করুন, যাহাদিগকে ঘৃণা করি, 
তাহাদিগের “অবর্তমানে আমাদিগের কতদূর দুর হওয়া সব” 
এই দেশে তথাকথিত নীচ বংশোত্তবদের দুর্দশার মর্ম্ত্দ চিত্র ব্রিগুণাতীত 
সী পি এদেশীয় 


মৃতকল্প দেহকে তটে পড়ে থাকতে দেখে লোকে তাকে উদ্ধার করে সাদেক 
চেষ্টায় তার প্রাণ বাঁচায়। 

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথাও ত্রিগুণাতীত বলেছেন ঃ 

“বংসর সাতেকের কথা হইল; পদব্রজে অযোধ্যা যাইতেছিলাম। সঙ্গে 
কেহ বা কিছুই ছিল না; একা মাত্র, ও একবন্ত্র-তাহাও অর্ধাংশ' একদিবস 
পথে গ্রাম বা বসতি কোন প্রকার পাওয়া গেল না; দিবা প্রায় ভাত্রসগান সমস্ত 


উদ্বোধন'-এর প্রথম সম্পাদক স্বামী ত্রিগুণাতীত ৭২৯ 


দুইটি বড় ও একটি ছোট; তিনটি ভাঙ্গিয়া চারিটি করা হইল; রাখিবার স্থান 
নাই, বোধহয় তাহাদের আবশ্যকও করে না, মাটিতেই রাখিলেন; কিয়ৎক্ষণ 
, আমাকে 


হুইবে মাত্র; তাহাই তাহাদিগের খাদ্য; এইরূপ এক এক লাড্ডু 


জুটিলেই পরম ভাগ্য মনে করেন।”' 
. সেই লাঙ্ডুলাভ করে প্রাণরক্ষা করেছিলেন ব্রিগুণাতীত। তেমনই করেছেন 
স্ব্ী বিবেকানন্দ এবং তার গুরুভাই ও শিষ্যেরা। তাই বিবেকানন্দ স্বতঃস্ফর্তভাবে 
বলতে পেরেছিলেন--মুচি মেথর আমার রক্ত, আমার ভাই। 
ব্রিগুণাতীতের লেখা আরো এগিয়েছে। বাঙালীর আড্ডায় একদিন তিনি 
উদ্বোধন” পত্রিকার সমালোচনা শুনেছিলেন $ 
“একটী আড্ডার কথা আমাদিগের স্মরণ পড়িতেছে; সেদিন রাস্তা দিয়া 
আসিতেছিলাম, একটি আড্ডায় শুনিতে পাইলাম, উদ্বোধন” এবং রামকৃষ্ঃ 
মিশনের অনাথাশ্রম সম্বন্ধে কথা হইতেছে--উদ্বোধনের এই কয় সংখ্যায় 
আমাদিগের পড়বার বেশি কিছু নাই, কেবল অনাথ-আশ্রম, দুর্ভিক্ষ-মোচন 
এবং প্লেগনিবারণ প্রভৃতি নিজেদের কার্যাদি দিয়াই কাগজখানি পূর্ণ করিয়াছেন”; 
“এসকল তো নিজেদেরই বিজ্ঞাপন” |” 
বড় দুঃখে ত্রিগুণাতীত লিখেছেন £ 
৪ সি অপরাধ কি না, রামকৃষ্ণ মিশন কিরূপ দ্বারে দ্বারে 
এবং অনাথগণ তাহাদিগের আশ্রমে থাকিয়া কিরূপ উন্নতি লাভ করিতেছেন, 
তাহাই দুই একবার কিছু উদ্বোধনে বলা হইয়াছিল। অপরাধ কি না, রামকৃষ্ণ 
মিশন কিরূপ দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া প্রাণপণে ভারতের দুর্ভিক্ষপীড়িতদিগকে 
১১-০০-০৯৯০ 
ব্রতধারিগণ কিরূপ জীবন সমর্পণ করিয়া প্লেগাক্রমণ হইতে 
র চেষ্টা করিতেছিলেন; তাহাই এক আধবার 


কল্যাণানন্দের সেবাকাজের বিষয়ে কিছু -সংবাদ দিয়েছেন। স্বামী অখণ্ডানন্দ 
কিভাবে কেবল দান বিতরণ না করে স্বামী বিবেকানন্দের নির্দেশমতো (নিজ 
প্রেরণাতেও) অনাথদের যথার্থ আত্মনির্ভর ও “মনুষ্যত্বশালী” করতে সচেষ্ট 
ছিলেন, ব্রিগুণাতীত তা দেখিয়েছেন স্বামী অখগ্ানন্দের একটি পত্র উদ্বৃত 


৭৩০ উদ্বোধন ঃ শতাব্দীজয়ন্ত্ী নির্বাচিত সঙ্কলন 


“গত জুলাই মাস হইতে অনাথ-আশ্রমের স্কুলের ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে। 
আশ্রমে প্রাতে ৩ ঘণ্টাকাল যে স্বুল, তাহাতে আশ্রমের ছাত্র ১১টি, আর 
বাহিরের ৯।১০টি। আশ্রমের স্কুলে আপাতত লোয়ার প্রাইমারি ক্লাস খুলিয়া 
তদুপযুক্ত পুস্তকাদি ধরানো গিয়াছে। অন্যান্য টেকনিক্যাল শিক্ষার (শিক্পবিদ্যার) 
সহিত ইহাদিগকে ইউনিভার্সিটি-এডুকেশনও আমরা দিব। এবং বালকগণকে 
রীতিমতো পরীক্ষা দিতে পাঠাইব। 

“উক্ত স্কুল ছাড়া আবার একটি নৈশবিদ্যালয় (নাইট-স্কুল) খুলিয়াছি। 
ইহাতে আশ্রমের বড় ছেলে কয়টিকে ইংরেজী পড়াইয়া, বাকি কয়টিকে, যে 


পূর্বক 
১০।।টা [সাড়ে দশটা] পর্যন্ত পড়াইয়া থাকি। 

“টেকনিক্যাল-এডুকেশনের মধ্যে আপাতত, তাতের, ছুতারের ও দরজির 
কাজ শিখাইতেছি। আশ্রমের ছেলেরা 'স্টীলপেনের হ্যান্ভল' অতি সুন্দর 
তৈয়ার করিতে শিখিয়াছে। বহরমপুর শহরে ইহার বড় আদর হইয়াছে। 
সেদিন শহরে কতকগুলি লইয়া যাওয়াতে, তৎক্ষণাৎ প্রত্যেকটি দুই পয়সা 
করিয়া সবগুলি বিক্রয় হইয়া গেল। কাশীমবাজারের মহারাজা সন্ত হইয়া 
২০০ কলমের অর্ডার দিয়াছেন। বার্নিশ করিয়া দিলে, তিনি প্রতোক কলম 
তিন পয়সা করিয়া লইবেন, বলিয়াছেন। আমরা যোগাইতে পারিলে, তাহার 
সদর ও মফঃস্বল কাছারিতে এই কলমই চালাইবেন বলিয়াছেন। আরও 
২১টি জমিদারের নিকট হইতে কলমের অর্ডার পাইয়াছি। বালকেরা একটি 
ছোট টেবিলের নমুনা দেখিয়া অতি সুন্দর একখানি টেবিল প্রস্তুত করিয়াছে। 
সেইরকম আরেকখানি টেবিলেরও অর্ডার পাইয়াছি। 

“'রেশম-কীট প্রতিপালন করিবার জন্য আমরা সমস্ত আয়োজন করিতেছি। 
বোধহয় শীঘ্রই সফল হইব” 

সিকি পি সূচনার সেই পথ- 
সংবাদ এখানে কিছু মিলেছে 

|| ১১।। 

রক্ত জল-করা পরিশ্রমে ত্রিগুণাতীত “উদ্বোধন” পত্রিকা গড়ে তুলেছিলেন_ 
সেই উদ্বোধন” তাকে ছেড়ে যেতে হলো-যেমন ছেড়ে যেতে হয়েছিল তার 
জ্যেন্ঠ এক গুরুভাই স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে--নিজের বুক দিয়ে আগলে রাখা 
রামকৃষ্ণ মঠকে, যেখানে রয়েছে 'আত্মারামের কৌটা । রামকৃষ্তানন্দ গিয়েছিলেন 
মাদ্রাজে- স্বামীজীর ইচ্ছায়-শ্রীরামকৃষ্ণের বীজ নতুন এক ক্ষেত্রে বপন করার 
জন্য। আর বিুগাতীত গেলেন মার্কিন মুলুকে-সান ফ্রা্িসকোয়, ঠাকুরকে 
বহন করে। রামকৃঞ্চ মঠ তৈরি হওয়ার পরে তার সাধুরা সাধারণ পরিব্রাজক 
জীবন ছেড়ে মঠ-মিশনের কেন্দ্রে কেন্দ্রে পরিব্রাজক। 

১৯০২ সালেই স্বামীজী ব্রিগুণাতীতকে সান ফ্রাঙ্সিসকোয় প্রচারকার্যের জন্য 
পাঠাবার মনস্থ করেন; কারণ, স্বামী তুরীয়ানন্দ সেখানকার কাজ থেকে 
অব্যাহতি চাইছিলেন। ১৯০৩ সালের জানুয়ারি মাসে ত্রিগুণাতীত সান ফ্রান্সিসকোয় 
পৌঁছান। সেখানে ১২ বছর কাজ করেন এবং সেখানেই দেহত্যাগ করেন। 


উদ্বোধন”-এর প্রথম সম্পাদক স্বামী ত্রিগুণাতীত ৭৩১ 


তার এই ১২ বছরের অস্তুতকর্মা জীবনের তথ্যনিষ্ঠ অথচ গভীর ভাবাত্মক 
কাহিনী রচনা করেছেন মেরী লুইস বার্ক (সিস্টার গাগী)? তার 5৬ 
11890191018 :715116 210 ৬/০11: গ্রন্থে । প্রচণ্ড কর্মশীলতা, কঠোর নিয়মনিষ্ঠা, 
অপরিসীম ধৈর্য, সঙ্কটে ভয়হীনতা এবং নিরন্তর সাধনা- আশ্চর্য তার জীবন। 
সেখানে তিনি অব্যাহতভাবে প্রচারকার্য চালিয়ে গেছেন, বেদান্ত আশ্রমকে দৃঢ় 
ভিত্তি দেওয়ার জন্য সংগ্রাম করে গেছেন, “৬০1০০ ০1[7960017 নামে প্রিকা 


সম্প্রদায়ের জন্য এই মন্দির উৎসর্গ করা হয়নি-সকল ধর্মের মানুষের 
জীবনচর্যার স্থান এটি। এখানে পাপবাদ নেই, বিশেষ গুণের ধারণাও প্রচার 
করা হয় না। সকলেই এক। সকলেই ভ্রাতা ও ভগিনী-সকলের বুদ্ধি ও 
আধ্যাত্মিক প্রকৃতির বিকাশ-সাধনার এই ভূমি। সেই হলো এর চরম 
লক্ষ্য ।... আপনারা সকলে সেই পরম পিতার সন্তান। আপনারা প্রত্যেকে যে 
সম্প্রদায়েরই হোন, আপনারা_-তরুণ অথবা বৃদ্ধ, ধনী অথবা দরিদ্র, জ্ঞানী 
অথবা অজ্ঞান, ধার্মিক অথবা অধার্মিক, পুণ্যবান অথবা পাপী-সকলেই 
এখানে স্বাগত। আপনারা সকলেই ফিরে যাবেন আমাদের একমাত্র সেই 
পিতার কাছে, যিনি আপনাদের এখানে এনেছেন।” 

সকলেই স্বাগত। ঠিক। অনেকেই আসত, থাকত, আবার ছেড়ে চলেও 
যেত। কারণ- ত্রিগুণাতীত একটি জায়গায় অনড় ছিলেন-সত্যে। সত্যরক্ষায় 
তিনি সুকঠিন। এবং নিয়মরক্ষাতেও। তার জন্মোংসব উপলক্ষ্যে আয়োজিত 
এক সভায় (৩০ জানুয়ারি ১৯১৬) কার্ল পিটারসন বলেছিলেন ঃ “বিস্ময়ের 
কিছু নেই যে, তার মতো প্রচণ্ড শক্তিধর মানুষের শক্র থাকবে। কেন? 
কারণ আমরা কেউ চাই না আমার বিষয়ে সত্যকথাটা বলা হোক। তা বললে 
আমাদের অহং ধাক্কা খায়। আর সেইখানেই পাচ্ছি স্বামী ব্রিগুণাতীতের মহান 
শিক্ষা- খাড়া থেকে সত্য বলবার শক্তি অর্জন কর।”” 

এমন মানুষকে মার খেতেই হবে। যাঁরা তার সত্যকার অনুগামী তাদেরও 
বরাতে একই জিনিস জুটবে। ২৪ ডিসেম্বর ১৯১৪, ব্রিগুণাতীত তার শেষ 
শিক্ষাদানের ক্লাসে বিশ্বস্ত ছাত্র ধীরানন্দকে বলেছিলেন ঃ “সেই সময় একেবারে 
কাছে এসে গেছে যখন তোমাদের ভয়ানক পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে 
তোমাদের সমালোচনা করা হবে, ধিক্কার দেওয়া হবে, ক্রুশবিদ্ধ করা হবে, 
কারণ আমি দেখেছি-নানা লোকে নানাভাবে নানারকম বজ্জাতি শুরু করেছে, 
তোমাদের . বিরুদ্ধে ঘৃণ্য ঈর্ধা জেগেছে। তারা যে যা বলে বলুক, তাতে মন 
দিও না। কোনমতেই নিজের ঘাঁটি ছেড়ে নড়বে না। তখন অপ্রত্যাশিত মহল 
থেকে সাহা আসবে- সর্বোপরি ঈশ্বর তোমাদের রক্ষা করবেন ।” 


৭৩২ উদ্বোধন $ শতান্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


জীবনের শেষ রা 
অসহ্য যন্ত্রণা শরীরে। ঘনিষ্ঠ মানুষরা অবাক হয়ে দেখতেন, 

৬ সি ৭১৮ ৯০০ 
ভেবেছি, শরীরটা যায় যাক। এ চিন্তা যখনই মনে এসেছে তখন আরেকটি 
চিন্তাও এসেছে-মায়ের কাজ তো থামবে না। তা এই শরীরকে টেনে টেনে 
যতদিন পারি মায়ের কাজ করে যাব।” 

প্রভু-প্রভৃ- প্রভু-! মা-মা-মা-! শেষের দিকে বন্তৃতার সময় গলা 
কাপত। তার জন্য সমালোচনাও হয়েছে। অশক্ত শরীরে বন্তৃতা করতে 
গেলে যখন গলা কাপে তখন আর কেন! না, গলা সেজন্য কাপেনি। 
কেঁপেছিল অনিবার্য আবেগে। তিনি বলেছিলেন £ “গলার কীপন নিয়ন্ত্রণ 
করবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছি, যাতে তা শ্রোতাদের কানে না পৌঁছায়। 
কিন্তু ইদানীং যখন বন্তৃতামঞ্চে উঠি মহামায়া আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন, 
এমনই স্লেহ-ভালবাসায় ভরিয়ে দেন যে, নিজেকে ঠিক রাখতে পারি না। 
দারুণ চেষ্টা করে নিজেকে সামলালেও গলার স্বরে কা থেকে যায়। 
একদিকে স্বর নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা, অন্যদিকে যে মহামাতার পস্থিতির জন্য 
ভাববন্যা, তাকে সামলানো অসম্ভব।” 
হবতিরাং আসর হযেছিল) কিনা এবং তার শেষ আশাও পরণ 
| “9111” (শহীদ) শব্দটির অর্থ তিনি জানতেন না। সে 
র প্রথম পর্বে। অর্থটি বুঝিয়ে বলা হলে ব্রিগুণাতীত বলেছিলেন- তার 


শারীরিকভাবে শহীদ হওয়া বোধহয় “দরকার” ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যরা 
তার কাজ করতে করতে বুকের রক্ত তুলে মরেছেন-_কিন্ত কিন্তু আক্ষরিকভাবে 
শহীদ না হলে অবতারলীলার ছন্দটা পূরণ হয় না। সে-দায়টা গিয়ে পড়েছিল 
ব্রিগুণাতীতের ওপরে। . 

১৯১৪ সালের ক্রিসমাস। এদিন ত্রিগুণাতীত ১৫ ঘণ্টার উপাসনার ব্যবস্থা 


করেন। র জন্মতিথিতেও তাই করে থাকেন। ক্রিসমাসের দিন 
সকালে এক তরুণ শিষ্যকে বললেন £ “যদি আমার হয় তাহলে 
দেখো, মৃত্যুর পরে যেন আমার মস্তিষ্কটা নষ্ট না করে কাছে 


সংসারী মানুষের মস্তিষ্কের পার্থক্য থাকে, তা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় ধরা পড়বে। 
তার এই ইচ্ছা অবশ্য পালিত হয়নি। 

ক্রিসমাসে ১৫ ঘণ্টার উপাসনার অস্তে স্বামী ব্রিগুণাতীত উদ্দীপ্ত হয়ে 
বলেছিলেন ঃ “আমি হিন্দু-আমি নত হচ্ছি তার চরণতলে যিনি মানুষের 
প্রতি প্রেমে নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন” 

তিনদিন পরে, রবিবারের অপরাহ্রে তিনি যখন ভাষণ দিচ্ছিলেন, তখন 
ভাব্রা নামে একটি ছোকরা প্ল্যাটফর্মের কাছে গিয়ে মাথার টুপির ভিতর 
থেকে কিছু একটা বার করে তিনবার সেটি আছড়ালো। তৃতীয় বারে প্রচণ্ড 
বিস্ফোরণ ঘটল--সেই জায়গাটি _প্রায় চুরমার, ভাব্রার মৃত্যু হলো সঙ্গে 
সঙ্গে স্থামী ত্রিগুণাতীত ছিটকে গিয়েছিলেন, গুরুতরভাবে আহত হন, কিন্তু 
মাথাটি অক্ষত থাকে । “মাথায় যে আঘাত লাগেনি, তার কারণ, মা আমার 
হাত ধরে ফেলেছিলেন””- ত্রিগুণাতীত বলেছিলেন। 


উদ্বোধন'-এর প্রথম সম্পাদক স্বামী ত্রিগুণাতীত ৭৩৩ 


ছোকরাটি আশ্রমে একেবারে অপরিচিত ছিল না। কিছুদিন আগে 
সে ব্রিগুণাতীতের কাছে এসেছিল, কিন্তু বেশি সময় থাকেনি, 
বাীরিকভাবে তখনই সে ভারদাম্যহীন। ফেন তার এ কীর্তি কিছুই জানা 
যাল। ] 


ব্রিগুণাতীতকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। অসহ্য যন্ত্রণার মধ্যে ছিলেন। 

বলেছিলেন £ “বেচারা ভাব্রা, এইভাবে মরল! না, তার বিরুদ্ধে 
আমার কোন অভিযোগ নেই।» 

আঘাত ও মৃত্যুর মধ্যে কয়েকদিনের ব্যবধান। যে গুরুভাই তাকে 


বসলাম । রামকৃষ ও মহামাতার ধ্যান। মধ্যরাত্রি পর্যন্ত ধ্যান। মুক্ত 
আকাশের নি কেটে গেল সারারি। জীবনের সবচে আনে নি 
” 
পনের দিনের অপরিসীম যন্ত্রণার মধ্যেও এ অপার রাত্রিতে রামকৃষ্ণ ও 
ণাতীতকে 


৭৩৪ উদ্বোধন ঃ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


বেছেছিলেন নিজের হিসাবে- বিবেকানন্দের কণ্ঠের সঙ্গীতটি তরঙ্গিত 
হয়ে উঠেছিল তার র-“মন চল নিজ নিকেতনে”। 
১৯১৫ সালের ১০ জানুয়ারি স্বামী ব্রিগুণাতীতের দেহান্ত হলো।* ] 


ডে পা শ্রীসুনীলবিহারী ঘোষ, শ্রীবিমলকুমার ঘোষ, প্রীলক্্মীকাস্ত 
বড়াল। “উদ্বোধন' -সম্পাদক স্থায়ী পূর্ণাক্মানদ্দের আনুকৃল্যে সম্পাদকীয় গ্রন্থাগার ব্যবহারের সুযোগ 


পেয়েছি। ] 

পাদটীকা 

১ শ্রীরামকৃষ্ণ -ভক্তমালিকা-স্বামী গন্ভীরানন্দ, ২য় ভাগ, ১৯৮৯, পৃঃ ১৫-১৬ 

২ স্থায়ী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৭ম খণ্ড, ১৯৬৩, পৃঃ ২১০ 

৩ এ, পৃঃ ২১৫ 

৪ স্বামীজী সারদাপ্রসন্নকৈ নিজেই '্রিগুণাতীতানন্দ' নাম দিয়েছিলেন, আবার নামের বহর দেখে, 
অর্থাৎ নিজ কীর্তির চেহারা দেখে আঁতকে উঠে ব্রিগুণাতীতকে নিউ ইয়র্ক থেকে ১৭ জানুয়ারি ১৮৯৬ 
তারিখে লিখেছিলেন: 

“তোর নামটা একটু ছোটখাট কর দেখি বাবা, কি নাম রে বাপ! একখানা বই হয়ে যায় এক নামের 
গঁতোয়। এ যে বলে হরিনামের ভয়ে যম পালায়, তা “হরি'--এই নামে নয়। এ যে গম্ভীর গম্ভীর নাম, 
“অঘভগনরকবিনাশন, ত্রিপুরমদভঙ্জান, অশেষনিঃশেষকল্যাপকর' প্রভৃতি নামের গুতোয় যমের চৌদ্দপুরুষ 
পালায়।- নামটা একটু সরল করলে ভাল হয় না কি? এখন বোধহয় আর হবে না, ঢাক বেজে গেছে, 
কিন্তু কি জীহাদারি যমতাড়ানে নামই করেছ!”' (বাণী ও রচনা, ৭ম খণ্ড, পৃঃ ২১৫) 

“ত্রিগুণাতীতানন্দ' নাম থেকে “আনন্দ' ছেঁটে দিয়ে কেবল 'ত্রিগুণাতীত' হয়েছিলেন। 

৫ শ্রীরামকৃষ-ভক্তমালিকা, ২য় ভাগ, পৃঃ ১০ 

৬ বাণী ও রচনা, ৫ম খণ্ড, ১৯৬৩, পৃঃ ৪৬৫-৪৬৬ 

৭ এই লেখা-দুটি সঙ্কলিত হয়েছে মেরী লুইস বার্ক প্রণীত “9৬111 11188170009 :1115 1.1 80 
৬/০1' গ্রন্থে । (দ্রঃ ১৯৯৭ সং. পূঃ ৪৬. ৩৩৫-৩৬২) 

৮ বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ-শর্বরীপ্রসাদ বসু, ৫ম খণ্ড, মণ্ডল বুক হাউস, পৃঃ ৫১ 

৯ এ, পৃঃ ৫৬-৬৩ 

১০ এ, পৃঃ ৯৭ 

স্বামীজীর আবেদনে সাড়া দিয়ে মিস ম্যাকলাউড আটশ ডলার দিয়েছিলেন এবং তাতে 'উদ্বোধন'-এর 
প্রেস কেনা হয়েছিল-একথা মিস ম্যাকলাউড তার স্থৃতিকথায় বলেছেন। (দ্রঃ [২6111165651)055 01 
9৬/0111 ৬1৬৩1010110 09 1115 12951011010 ০51৩1) 19150910165, 1961. 0. 245) 

মেরী লুইস বার্ক তার ব্রিগুণাতীত-জীবনীতে “উদ্বোধন'-এর জনা মিস ম্যাকলাউডের আটশ ডলার 
দেওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করলেও যেন ঈষৎ সন্দেহ প্রকাশ করেছেন--এ টাকায় প্রেস কেনা হয়েছিল 
কিনা! (তার রচনা বুঝতে আমাদের ভুল হতে পারে।) সন্দেহের কারণ হিসাবে তিনি শটীন্দ্রনাথ বসুর 
রচনার উল্লেখ করেছেন (সে-রচনাটি কিছু পরেই উদ্ধৃত করব), যাতে স্বামীজী ত্রিগুণাতীতকে এক হাজার 
টাকা দিয়ে বাকি প্রয়োজনীয় এক হাজার টাকা ধার করতে বলেন। এক্ষেত্রে স্বামীজীর দেওয়া & হাজার 
টাকা মিস ম্যাকলাউডের দেওয়া টাকা হতে বাধা কোথায়? স্বামী ব্রক্মানন্দকে লেখা স্বামীজীর চিঠিতে পাই 
(পরে উদ্ধাত হবে) তিনি “উদ্বোধন'-এর জন্য বারশ টাকা দিয়েছিলেন। জানি না, তখনকার মুদ্রামানে 
আটশ ডলার কত টাকা হতো? তা কি বারশ টাকা হওয়া সম্ভব? মনে হয় তা আরো বেশি। 

১১ এ, পৃঃ ৫৩ 

১২ এ, পৃঃ ৫৩-৫৪ 

১৩ 'বাণী ও রচনা', ৯ম খণ্ড, পৃঃ ১৭৪ 

১৪ 'উদ্বোধন', ৫০শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ভাদ্র ১৩৫৫, পৃঃ ৩৯৪ 

১৫ “সমকালীন ভারতবর্ষ', ৫ম খণ্ড, পৃঃ ১৮৪-২০৫ 

১৬ বিস্তৃত আলোচনার জন্য "সমকালীন ভারতবর্ধ-এর ৫ম খণ্ডের ২০৫-২৩৪ পৃষ্ঠা পঠিতব্য। 

১৭ “সমকালীন ভারতবর্ষ" গ্রন্থের ২১২-২১৬ পৃষ্ঠায় এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা আছে। 


* ১০০ বর্ষ, ১ সংখ্যা 


স্বামী চেতনানন্দ 


॥। “পউদ্বন্ধন দেখেছিস ?” ।। 
উিদ্বন্ধন” মানে “গলায় দড়ি' বা 'ফাসি”। উদ্বন্ধনে মৃত্যু মানে গলায় দড়ি 
দিয়ে আত্মহত্যা করা বা অপরকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মারা । উদ্বোধন” মানে 
উদ্দীপন, স্বৃতিজনন, বোধ বা চেতনা-সঞ্চারণ। “উৎ” অর্থাৎ উৎকৃষ্ট বিষয়ে 
বোধন-জাগরণ। এই অর্থে উদ্বোধন'। “উদ্বোধন: পত্রিকার স্বামী 
বিবেকানন্দের বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ । পত্রিকার প্রথম সংখ্যা হাতে পেয়ে 
স্বামীজী শরৎ চক্রবতীকে বলেন ঃ “উদ্ধন্ধন দেখেছিস?” 
্্গাজ্ঞ স্বামীজীর কাছে জগৎ অলীক স্বপ্নসদৃশ, মানুষের বন্ধনও 
মায়িক, অসত্য । সাধারণ মানুষের কাছে জগৎ সত্য, সংসারের সুখদুঃখ সত্য; 
পুত উপুসজউপু০১ ১০০ য় সত্য, 
কিন্তু বাপমায়ের কাছে তা শিশুর খেলামাত্র। ব্রহ্মজ্র র নিকট এই 
জীবজগৎ মায়ার খেলা, তাই তার পক্ষে ব্যঙ্গ করা শোভা পায়। একবার মন্মথ 
গঙ্গোপাধ্যায় স্বামীজীকে বলেন £ “আপনি তো মায়ার মধ্যে রয়েছেন। আপনার 
মঠ, স্কুল, দরিদ্রসেবা-এসবও তো মায়া।”' স্বামীজী হেসে বললেন ঃ “হ্যা । 
তুই ঠিক বলেছিস। আমি মায়ার মধ্যেই রয়েছি। তবে আমি মায়ার সঙ্গে খেলা 
করছি। যে-মুহূর্তে ইচ্ছা হবে-এই খেলা ছেড়ে দেব।””১ 
এই জগতের মায়াজালে পড়ে মানুষ খাচ্ছে। মহাভারতের স্ত্রীপর্বে 
র বর্ণনা আছে £ এক ব্রাঙ্গণ অরণ্যে হিংত্র পশুদের দ্বারা 
আক্রান্ত হয়ে প্রাণভয়ে পলায়ন করতে গিয়ে তৃণলতাদিতে পূর্ণ এক কুপে 
পতিত হন। তিনি এ লতা ধরে কৃপের মাঝে মাথা নিচে ও পা ওপরে রেখে 
ঝুলতে থাকেন এবং দেখেন, নিচে মহাসর্প ও ওপরে হিংস্র জন্ত। কূপের ওপর 
এক বৃক্ষশাখার মৌচাক থেকে এ ক্ষুধার্ত, তৃষ্গর্ত ব্রাহ্মণের মুখে মধু ঝরতে 
লাগল। সেই মধু খেয়ে ঝুলন্ত অবস্থায় এ ব্রাহ্মণ দিনযাপন করতে লাগলেন। 
একেই বলে সংসার ! মানুষ আশালতা ধরে কামরস পান করতে করতে মৃত্যুর 
মধ্যে দিন কাটায়। মুক্তি ৰ ৪৪৮ 
স্বামীজী মানুষকে উিদ্বন্ধন' থেকে দেওয়ার জন্য উদ্বোধন' 
করেন। তার বক্তৃতা, পত্রাবলী, কবিতা, প্রবন্ধ ও কথোপকথনের একটি প্রধান 
সুর--“কাটো মায়ার বন্ধন”; “ভেঙে ফেল শীঘ্র চরণ-শৃঙ্খল””। কী করে মায়া 
থেকে মুক্তি পাওয়া যায়, সে-বিষয়ে স্বামীজী মিস ম্যাকলাউডকে একটি গল্প 
বলেন এবং তা তার মনে খুব রেখাপাত করে। পরবর্তী কালে মিস ম্যাকলাউড 
গল্পটি বিখ্যাত লেখক নিকোস ক্যাজান্টঈজাকিসকে বলেন এবং তিনি তার 
“ইংল্যান্ড গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন £ “কোন এক সময়ে এক ব্যাধ বছু ঘুঘু ধরে 
এক বিরাট জালে আবদ্ধ করে রেখেছিল। তখন ঘুঘুগুলি নিজেদের দেহ 
সন্কুচিত করে জালের ফাক দিয়ে বেরিয়ে যেতে চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু 
তাদের দেহের আয়তন বড় থাকায় পারল না। তারা নিয়তির হাতে নিজেদের 


৭৩৬ উদ্বোধন £ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সম্কলন 


ছেড়ে দিল। প্রতিদিন ব্যাধ এসে পাখিদের প্রচুর খাবার দিত, যাতে তারা শীঘ্র 
হষ্টপুষ্ট হয়। তাহলে .সে তাদের বধ করে মাংস বিক্রি ররতে পারবে। ঘুঘুগুলি 
গোগ্রাসে খাবার খেত। তারা জানত না যে, তারা যত বেশি খাবে তত মোটা 
হবে। এদের মধ্যে একটি ঘুঘু আহার থেকে বিরত হয়েছিল এবং সে দিন দিন 
ক্ষীণ হতে লাগল। অবশেষে একদিন সে জালের ফাক দিয়ে গলে উড়ে 


পালিয়ে গেল।””২ 0. | 
|| “উদ্বোধন'-এর উদ্দেশ্য ।। 
গত একশ বছর ধরে বহু সম্পাদক ও লেখক উদ্বোধন” পত্রিকার 
সম্বন্ধে তাদের অভিমত 'লিখেছেন। স্বামীজী "উদ্বোধন'-এর 
প্রস্তাবনা”তে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের তুলনামূলক আলোচনা করে লিখেছেন £ 


সেটিও তিনি করে দেন। 
দুনিয়া ঘুরে স্বামীজী লক্ষ্য করেছিলেন যে, বক্তৃতা স্থায়ী নয়; লোকে শোনে 
আবার যায়। কিস্তু পত্র-পত্রিকা ও গ্রন্থ প্রকাশ করলে তা বহুকাল ধরে 
চলে। তিনি জীবন্দশায় তিনটি পত্রিকা প্রবর্তন করেন--0181)77852017), 
49210100018 3181818, এবং 'উদ্বোধন'। '্রন্মাবাদিন” মাদ্রাজে কয়েক বছর 
চলে বন্ধ হয়ে গেল। 'প্রবুদ্ধ ভারত” প্রথম মাদ্রাজ থেকে বের হয়; শেষে 
১৮৯৮ সালের আগস্ট থেকে মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রম থেকে বের হয়। এইসব 
পত্রিকার মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ এবং ভারতের ধর্ম, দর্শন ও 
সংস্কৃতির বাণী প্রচারিত হয়। 
ধন'-এর প্রস্তাবনা ও 17000 লিখেই স্বামীজী ক্ষান্ত হননি, এই 
জীবনোদ্দেশ্য সম্বন্ধে তিনি মর্মস্পর্শী ভাষায় শরচন্দ্র চক্রবর্তীকে 
বলেছেন £. “ উদ্বোধন'-এ সাধারণকে কেবল ঢ0০510$৩10525 (গঠনমূলক 
ভাব) দিতে হবে। [২9880%৩ 010881% (নেতিবাচক ভাব) মানুষকে ৬৩ 
(দুর্বল) করে দেয়। দেখছিস না, যেসকল মা-বাপ ছেলেদের দিনরাত লেখাপড়ার 
জন্য তাড়া দেয়, বলে--“এটার কিছু হবে না, বোকা, গাধা"; তাদের ছেলেগুলি 
নিশ্চয় ভাল হয়। ছেলেদের পক্ষে যা নিয়ম, 01101৬া) |) 0161951011 01118116া 
0109081)05 (ভাবরাজ্যের উচ্চত্তরে যারা শিশু, তাদের) সম্বন্ধে তাই । 0310$5 
1623 (গঠনমূলক ভাবগুলি) দিতে পারলে সাধারণে হয়ে উঠবে ও 
নিজের পায়ে দাঁড়াতে শিখবে। ভাষা, সাহিত্য, দর্শন, » শিক্প-সকল 
বিষয়ে যা চিস্তা ও চেষ্টা মানুষ করছে, তাতে ভুল না দেখিয়ে এসব বিষয়ে 
কেমন করে ক্রমে ক্রমে আরো ভাল রকমে করতে পারবে, তাই বলে দিতে 
হবে। অ্রমপ্রমাদ দেখালে মানুষের 66০1178 ০7৫০০ (মনে আঘাত দেওয়া) 


উদ্বন্ধন' থেকে উদ্বোধন, ৭৩৭ 


হয়। দেখেছি-যাদের আমরা হেয় মনে করতুম, তাদেরও তিনি 
উৎসাহ দিয়ে জীবনের মতিগতি ফিরিয়ে দিতেন। তার শিক্ষা দেওয়ার রকমটা 
অদ্ভুত! 

“ধর্মপ্রচারটা কেবল যাতে-তাতে, যার-তার ওপর নাক-সিঁটকানো ব্যাপার 
বলে যেন বুঝিসনি। 15108], [101081, 5011088] (শারীরিক, মানসিক ও 
আধ্যাত্মিক)-সকল ব্যাপারেই মানুষকে [9510৬৩10685 ( ক 
দিতে হবে, কিন্তু ঘেন্না করে নয়। পরস্পরকে ঘেন্না করে 
কর হয়েছে। এখন কেবল 7০3111৬০ 010851) (ঠনমূলক চিন্তা) ছড়িয়ে 


তোদের 11500, 10100015, এরিক (ইতিহাস, সাহিত্য, পুরাণ) 
লাল 
বলছে--'তুই নরকে যাবি, তোর আর উপায় নেই।' তাই এত অবসন্নতা 
ভারতের অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করেছে। সেইজন্য বেদ-বেদান্তের উচ্চ উচ্চ 
ভাবগুলি সাদা কথায় মানুষকে বুঝিয়ে দিতে হবে। সদাচার, সদ্ধববহার ও বিদ্যা 
সু সপ ্পুসপেনিপ৯ ৬৯১ উদ্বোধন" 
কাগজে এইসব লিখে আবালবৃদ্ধবনিতাকে তোল দেখি। তবে জানব, তোর 
৪৮৬৯ ৪ ০০০ 

সম্পাদক স্বামী ব্রিগুণাতীতানন্দ দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যায় 'উদ্বোধন'-এর 
জীবনোদ্দেশ্য লিখলেন £$ “আজ উদ্বোধন" নববর্ষে প্রবেশ করিলেন। গত 
মাঘের প্রথম দিবসে শুভলগ্নে জন্মগ্রহণ করেন। “দেবগুরু-প্রসাদে' এই এক 
০৯৬০-২০-০৪ ই ডিপ উস পা 
প্রদেশেই বিশেষ পরিচিত হইয়াছেন, অনেক সহাদয় মহাশয় ব্যক্তি তাহাকে 


যথেষ্ট অনুগ্রহ করিতেছেন। . 

" উনবোধয'-এর উদ্দেশ কিছু নি্শ্রেণীর নহে ; আবশ্যকীয় প্রসুপ্ত গুণাবলীকে 
জাগ্রত করিয়া দেবার চেষ্টা করাই উদ্বোধন, ক 
গুণাবলী স্বদেশে নাই তাহার আনয়ন করিতেই ন্উদ্বোধন'-এর আয়াস। 


৭৩৮ উদ্বোধন £ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


ব্রহ্মশক্তি বীরাগ্রণী শ্রীবিবেকানন্দ-হৃদয়নিহিত রজঃ বা ক্ষত্রশক্তির সহিত মিলিত 
২৯০০০৯০১০৪০ সু 
শিশু হইলেও ইহা প্রবীণ, স্বল্নবয়স্ক হইলেও অমিত বলশালী এবং ক্ষুত্র 
হইলেও ভারতের একাংশের এবং কালে সমগ্র ভারতের কল্যাণসাধনে বদ্ধপরিকর।” 
ৃ || “তোরা সব লেখ” ।। | 

উদ্বোধন”কে নিজের পায়ে দীড় করাবার জন্য স্বামীজী উঠেপড়ে লাগলেন। 
নিজের শরীর খারাপ থাকা সত্তেও প্রবন্ধ লিখলেন। মরী থেকে ১১1১০।১৮৯৭ 
তারিখে স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখলেন £ “সারদা [স্বামী ব্রিগুণাতীতানন্দ) 
বেচারীকে অনেক গাল দিয়েছি। কি করব?.. আমি গাল দেই; কিন্তু 
আমারও বলবার ঢের আছে।.. আমি হাঁপাতে হাঁপাতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওর 
8001৩ (প্রবন্ধ) লিখেছি।”” খুব সম্ভব এই প্রবন্ধ 'উদ্বোধন'-এর প্রস্তাবনা। 
প্রথম. সংখ্যাতে স্থামী শুদ্ধানন্দ-কৃত স্থামীজীর রাজযোগের শুরু হলো; 
স্বামী ব্রহ্মানন্দ “পরমহংসের উপদেশ” সংগ্রহ করলেন; রামকৃষ্ানন্দের 
মুকুদ্দমালাস্তোত্রের অনুবাদ ও স্বামী সারদানন্দের রামকৃষ্ণ মিশনের সাপ্তাহিক 
এস ৬৯০০০০৬০০৮৭ শিষ্য ও ভক্তদের 
উৎসাহ দিয়ে দিব্জীবন ও বাণী জনসাধারণের মধ্যে প্রচারের 
উদ্দেশ্যে প্রবন্ধাদি অনুরোধ করেন। 

তিনি শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীকে বললেন £ঃ ০448১ ১ -এর) ভাব, 
ভাষা সব নূতন ছ্াচে গড়তে হবে। ঠাকুরের ভাব তো সব্বাইকে দিতে হবেই, 
অধিকন্তব বাঙলা ৬ . তন ওজস্কিতা আনতে হবে। এই যেমন-কেবল ঘন 
ঘন ০ ১৪ ক্রিয়াপনের ব্যবহার) করলে ভাষার দম কমে যায়। বিশেষণ 
৮০ $2১-এর (ক্রিয়াপদের) ব্যবহারগুলি কমিয়ে দিতে হবে। তুই এপ 
পো আরম্ভ কর। আমায় আগে দেখিয়ে তবে উদ্বোধন'-এ ছাপতে 

|””৫ 


বাঙালীদের , ভাবপ্রবণতা ও দৃঢ়তার অভাব দেখে স্বামীজী শরতবাবুকে 
“তোরা একটু বাধা পেলে, একটু 010195) (নিন্দা) লই 
দুনিয়া আঁধার দেখিস।”* একথা ঢা সত উদ্বোধন'-এর প্রথম 
সংখ্যায় কিরণচন্দ্র দত্ত * নামে এক ফরাসী গল্প ইংরেজী থেকে 
বাঙুলাতে অনুবাদ করেন। সম্পাদক সুরে সমাজপতি র 
সমালোচনা করে বলেন ঃ “ভাষার দারিদ্র্য মাটি হইয়া গিয়াছে।” এ 
সমালোচনা পড়ে কিরণচন্দ্র দত্ত 'উদ্বোধন' -এ লেখা বন্ধ করেন। ব্রদ্মেগোপাল 
দত্ত তার বাবার স্মৃতিচারণ করে লিখেছেন £ “ইহার কিছুদিনের মধ্যে তিনি 
[কিরণচন্দ্র] বেলুড় মঠে গিয়াছেন_তখন কয়েকজন সন্ন্যাসী ও ভক্তগণকে 
লইয়া স্বামীজী পাদচারণা করিতেছিলেন- সঙ্গে ব্রিগুণাতীতানন্দ মহারাজও আছেন। 
৯৯৯০০ কু ২০৯৯৯ “হ্যারে, 
কিরণের লেখা কয়েক মাস দেখছি না কেন?" তিনি উত্তরে বলিলেন, 'এই 
দেখ না-ওর একটি লেখা কমাস আগে বেরিয়েছিল, সুরেশ সমাজপতি তার 
তীব্র সমালোচনা করেছে। তাই ও লেখা বন্ধ করেছে আর লিখছে না।' পথ 
চলিতে চলিতে কথা কহিতেছিলেন। ব্রিগুণাতীত স্বামীর কথা শোনামাত্র স্বামীজী 
পিছনের দিকে ঘুরিয়া দাঁড়াইলেন ও সিংহবিক্রমে কিরণচন্ত্রকে বলিলেন, 
'দ্যাখ, আমরা ভাবরাজ্যের এরাবত। ভাবের সমুদ্র তোলপাড় করে দিয়ে চলে 


ঘউদ্বন্ধন' থেকে 'উদ্বোধন' ৭৩৯ 


তু ৪ দি ২০০০৯ ০০০৬- বাঙলা ভাষার 
এখনো গঠনের যুগ। গল্প, ত্যাগ, বৈরাগ্য, আত্মোৎসর্গের আদর্শ 
যেকোন ভাষায় পাঁবি তর্জমা করে দিবি।, সারদা মহারাজকে বলিলেন, 
“কিরণের লেখা যেন ছাপা হয়।? *” 
|| প্রথম সম্পাদক || 

কোন বস্তু গড়া কঠিন, ভাঙা সহজ। গড়া জিনিস চালানো সহজ। শামঈ।লী 
বলতেন £ “তোরা সব দাগা বুলো।” স্বামীজীর ভাবাদর্শকে রূপ দিলেন এখম 
সম্পাদক স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ। “উদ্বোধন'-এর জন্য এই ধনীর সন্তান কী 
অমানুষিকভাবে দেহের রক্ত জল করেছেন, এ 8০10-৮০ 
তিনি বিনা অভিজ্ঞতায় প্রেস কেনেন এবং চালান; বস্তিতে ঘুরে কর্মী যো 

এবং তারা অসুস্থ হলে নিজে তাদের সেবা ও টাইপ সেট করতেন; নিজের 
প্রবন্ধ লেখা ও লেখকদের বাড়িতে গিয়ে প্রবন্ধ যোগাড় করতেন; অফিসের 
কাজ করে ঘুরে ঘুরে পত্রিকার গ্রাহক যোগাড় করতেন; রাতে এক ঘণ্টা 
ঘুমাতেন এবং ক্লান্ত দেহে যাতে ঘুমিয়ে না পড়েন তার জন্য দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে 
প্রফ দেখতেন; সকাল-সঙ্ধ্ায় দুটি মুড়ি চিবিয়ে এবং দুপুরে এক তক্তবাড়িতে 
একবেলা: খেয়ে ক্ষুনিবৃত্তি করতেন ৫৪০০০-২ব০০ 
পন পি কনে 'উদ্বোধন- -এর বাড়ি হয়নি); পয়সা বাঁচাবার 
জন্য ট্রামে না উঠে দিনে দশ-বার মাইল হেঁটে কাজ চালাতেন। কারণ, 
স্বামীজীর নির্দেশ ছিল পত্রিকার জন্য গচ্ছিত টাকার একটা পয়সাও পত্রে ব্যয় 
ভিন্ন অন্য কোন ক্ষেত্রে খরচ করা যাবে না। নেতার আদেশ ত্রিগুণাতীত বর্ণে 


শরচন্দ্র চক্রব্তী ঃ 
“হাশর, হা বিওাতীত এই পের জন্য বু রম করিতেছে 
অন্যের পক্ষে অসম্ভব।... গেরুয়াপরা সন্ন্যাসীর র গৃহীদের দ্বারে দ্বারে এরূপে 
ঘোরা আমাদের চক্ষে কেমন কেমন 
“উদ্বোধন*- এ সা বর হলো মা ১৩০৫ সাল (নুর 
১৮৯৯)। রামকৃষ্ণ বেলুড়ে নীলাম্বরবাবুর ঝগানবাড়িতে 
ব্রিগুণাতীত নিজে না গিয়ে স্বামী শুদ্ধানন্দকে দিয়ে 'উদ্বোধন'-এর প্রথম কপি 
্বামীজীকে পাঠান। পরবর্তী কালে স্বামী শুদ্ধানন্দের কাছে শুনে স্বামী অশোকানন্দ 
“স্বামীজী কর্ম ব্যাপারে একটা উচ্চ মান ডঃ 50010910) ঠিক 
করে দিতেন। স্ব বরিগুণাতীতের ভীষণ সমস্যা ছিল_ মানের সমপর্যায়ে না 
০-০৮৯:১০০ ১৬ সরাসরি এ০সন 
বেশ; কিন্তু ভুল করলে স্বামীজী তীব্র ভাষায় নির্দয়ভাবে তিরস্কার করতেন। 
উনার পতিতার উপচে পড়ত । তিনি 
চাইতেন যে, প্রত্যেকে একটা কিছু সাফল্য বা বন্ত লাভ করুক; এবং 
তিনি কখনো আদর্শের মান নিচু করতে দিতেন না।”৯ 
বাদে স্বামীজীর উদ্বোধন” পড়া হলে তার অভিমত জানবার জন্য 
ত্রিগু শরচ্চন্দ্র চক্রবতীকে পাঠান। তিনি স্বামীজীকে জানান ঃ স্বামী 


৭৪০... উচ্থোধন  শতাকীজ্যতী নির্বাচিত সহ্লন 


ত্রিশুণাতীত ঠাকুরের ছবি প্রেসে পুজা করে তবে কাজ আরম্ভ করলেন এবং 
গা রা নর রর ররর সে রর 


“আমাদের ০০10৩ কেন্দ্র) তো ঠাকুরই।... কৈ, আমায় তো কথা 
কিছু বললে না।... তুই গিয়ে বলিস, আমি তার কাজে হয়েছি। 
তাকে আমার জানাবি। আর তোরা প্রত্যেকে পারবি তাকে 


গুরুভাইরা অল্লবিস্তর সবাই | কিন্তু তারা জানতেন যে, স্বামীজীর মধ্যে 
বিন্দুমাত্র স্বার্থ, হিংসা, দ্বেষ বা ঘৃণা নেই। তিনি তাদেরগু নেতা, 
মঙ্গলাকাঞ্কী ও হিতৈষী। তার আশীর্বাদ, অ ভালবাসায় 


7০16০0০/--“আমার কাজ বিদ্যুতের মতো শীঘ্র, আর বন্ধের মতো অটল 
চাই।”১১ কর্মে ক্রটি হলে কঠোর তিরস্কার। মানুষ গড়তে হলে দোষ 
শোধরাবার জন্য কঠোর শাসন, উৎসাহ দেওয়ার জন্য কোমল প্রেমপূর্ণ 
ব্যবহার-এই উভয় প্রক্রিয়াই প্রয়োজন। বর্তমানে এ দুটিরই বড় অভাব। 
উদ্বোধন" ঠিক সময়ে প্রকাশ না হলে বা প্রুফ দেখতে ভুলত্রুটি হলে 


্বামীজী-লিখিত ম্যাক্সমুলার-কৃত “রামকৃফ্ণ ও তাহার উক্তি” ছাপা হলো। 
বাজী দেখলেন কিরেকটা বানান তুল, ভাঙা টাইপ ইত্যাদি। ব্যস! তারপর 


কি হলো? 
প্রত্যক্ষদর্শী কুমুদবন্ধু সেন ঃ “শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথি উপলক্ষ্যে 
স্বামী ত্রিগুণাতীত বেলুড় মঠে গিয়া স্বামী বিবেকানন্দের সম্মুখে উপস্থিত হইলে 
তাহাকে দেখিয়াই 'উদ্বোধন'-এ তাহার লিখিত প্রবন্ধের ভ্রম-প্রমাদের কথা 
উল্লেখ করিয়া তাহার লাঞ্ছনার সীমা রাখিলেন না। স্বামী ব্রিগুণাতীত বলিলেন, 
“কিরকম মূর্খ নিয়ে কাজ করতে হয়, তাতো বুঝতে চাও না!” স্বামীজী 
বলিলেন, “ওসব কথা রেখে দে-তোরা যখন কাজ হাতে নিয়েছিস তখন তাতে 
গলদ থাকবে কেন? তাদের মানুষ করবার কি চেষ্টা করেছিস? এদেশের 
লোকই কেবল দোষ ঢাকবার জন্য ওজরের ওপর ওজর তোলে। ওদেশে 
ররাও বিদ্বান নয়--যারা ম্যানেজার, যারা কাজের ভার গ্রহণ করে, 
পপি পপ এস বল 
নাছোড়বান্দা । এদেশে দোখ ছাপা হলো--তাতে ভুলক্রটি থাকে থাকুক। 
একটি শব্দের এদিক-ওদিক হলে লেখার ভাব বা অর্থ একেবারে উলটে যায়। 
কত সাবধানে প্র দেখতে হয়। তোরা কাগজে যদি ভুল-ত্রান্তি ছাপবি--তবে 
উন্নতিটা কি হলো বল?" স্বামী ব্রিগুণাতীত নিরুত্তর 1””১২ 
সময় সময় স্বামীজী গুরুভাইদের সঙ্গে রঙ্গ করতেন। ঠাট্টার ভিতর দিয়ে 
তিনি সকলের সুপ্ত চেতনা জাগাতেন--“তোদের কি আবার মন, ও তো 
ছটাক! তোদের কি আবার হৃদয়, ও তো ধুকধুকি1”১৩ তিনি জানতেন যে, 
৮8৬ ০ কিক ই ৯ পিএ 
যত ছেড়ে দিয়েছিলেন। একবার স্বামীজীর কাছে এসে বলেন 
যে, প্রমথনাথ তর্কভূষণ ও শরৎ চক্রবর্তী উভয়েই 'উদ্বোধন'-এর জন্য গীতার 


ণউদ্বন্ধন' থেকে উদ্বোধন" ৭8১ 


বঙ্গানুবাদ করেছেন, তার. কোন্টি প্রকাশিত হবে? স্বায়ীজী বললেন £ “এটা 
এমন কিছু গুরুতর বিষয় নয় যে, তার শ্রীমাংসার জন্য তোদের এখানে ছুটে 
০০০ । উকি বসব 
তোরা কি করে কাজ ? এই দেখ দেখি, নিবেদিতা কেমন নিজের মাথা 
খাটিয়ে ধীরে ধীরে আপনার কাজ করে যাচ্ছে--আমাকে একবারও বিরক্ত করে 
না।”' অবশ্য শেষে তিনি প্রমথনাথের অনুবাদই প্রকাশ করতে বলে দেন।১৪ 
প্রমথনাথ বসু লিখেছেন £ “স্বামীজী মিশন হইতে প্রকাশিত 
পত্রিকাদির, মতামত ও প্রবন্ধসমূহের উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখিতেন। সর্বদা 
দেখিতেন, যেন তাহাতে তাহার প্রচারিত মতের কোন বিরুদ্ধ কথা না লিখিত 
হয়। একবার কোন প্রসিদ্ধ ধার্মিক ব্যক্তি কর্তৃক উহাতে এক সন্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক 
প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছিল, স্বামীজী তাহাতে বিশেষ রুষ্ট হইয়াছিলেন। আরেকবার 
একজন গণ্যমান্য ব্যক্তির মৃত্যু উপলক্ষে একটি সুবৃহৎ সম্পাদকীয় মন্তব্য 
প্রকাশিত হয়, তাহাতে দীর্ঘশ্বাস, অশ্রন্জল ও শোকপ্রকাশের অন্যান্য উপকরণের 
কিছু আধিক্য ছিল। স্বামীজী তাহা পাঠ করিয়া মহা বিরক্ত হন এবং তত্ক্ষণাং 
সম্পাদককে ডাকাইয়া আনিয়া ওরূপ অসার আক্ষেপোক্তি দ্বারা কাগজ বোঝাই 
করার জন্য তাহাকে বিলক্ষণ তিরস্কার করেন। আরেক সময়ে উক্ত সম্পাদক 
সমাজসংস্কার বিধয়ে লেখনীচালনা করিয়াছিলেন। সেবারও সংস্কারবাদীদের 
যন্ত্রত্বরূাপে আপনাকে নিয়োগ করাতে তিনি স্বামীজীর তিরস্কারের পাত্র 
হইয়াছিলেন।**১৫ . 
এই শেষোক্ত ঘটনাটি প্রসঙ্গে স্বামী শুদ্ধানন্দ ক্যারাফ্রেঞ্চকে বলেছিলেন যে, 
স্বামীজীর বকুনি খেয়ে “স্বামী ব্রিগুণাতীত কেঁদে ফেললেন। তারপর স্বামীজী 
তাকে প্রসাদ খেতে দিলেন। তখন দেখা গেল ত্রিগুণাতীতের এক চোখে জল, 
আরেক চোখে হাসি।””১* 
আরেকবার ব্রিগুণাতীত জ্বর-গায়ে বলরাম-মন্দিরে এসে সকলের সামনে 
স্বায়ীজীর কাছে প্রেস বিক্রি করে দেওয়ার প্রস্তাব করেন। স্বামীজী তো রেগে 
আগুন! দীর্ঘক্ষণ ধরে গাল দেওয়ার পর স্বামীজী বললেন তার কঠোর সংগ্রাম ও 
সিদ্ধির কথা । তখন ব্রিগুণাতীত বিনীতভাবে বললেন ঃ “ভাই, তোমার 081)- 
টা আমায় দিতে পার?” সবাই হেসে ফেলল। তারপর স্বামীজী যখন শুনলেন 
যে, ব্রিগুণাতীত দ্বরে ভুগছেন এবং একসের রাবড়ি, আধসের কচুরি ও 
পযুস্ত তরকারি খেয়েছেন, তখন তিনি হোহো করে হেসে বললেন £ 
এরি তোর 3$10177801-টা দে দেখি-_দুনিয়াটার চেহারা একেবারে বদলে 
১৮১৭ 
শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যদের এসব প্রেমপূর্ণ মধুর কাহিনী পড়লে বা শুনলে মনে 
হয় তাদের কর্মে কোন আসক্তি ছিল না। তারা দেখিয়ে গেছেন কিভাবে 
নিরাসক্ত হয়ে, অহং বিসর্জন দিয়ে ও ফলাকাঙ্ষা না করে কর্ম করতে হয়। 
পস্প ০৭ ৯ বস বলে। ৪৮০০৭ নেই, দুঃখ- 
বা কোন উদ্বেগ নেহ। ভগবদুদ্ধিতে কর্ম করে প্রকৃত আনন্দ 
পান। স্বাযীজী ত্রিগুণাতীতকে খুবই শ্লেহ করতেন এবং অপরের কাছে তার 
প্রশংসা করে বলতেন £ “খুব অদ্ভুত লোক, মোটে তাতে না।””১৮ 


৭৪২ উদ্বোধন £ শতাব্দীজযন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 
॥॥ “উদ্বোধন”-এ স্বামীজীর আত্মজীবনী ও শেষ লেখা ॥। 
রুষদের জীবনচরিত 


হতে গেলে নিজেকে প্রচার করতে হয়, পত্র-পত্রিকায় বিজ্ঞাপন না দিলে 
লোকে জানবে কি করে? অনেক ধর্মপ্রচারক এখন যোগী, যোগিরাজ, সদগুরু, 
মা, মাতাজী; মহারাজজী প্রভৃতি নিজেদের ৭0০, নিজেরাই বেছে নেন। কেউ 
কেউ আত্মজীবনী লেখেন বা শিষাদের দ্বারা লেখান। আমাদের এক বন্ধু মজা 
করে বলেন ঃ “আমেরিকায় অবতার হতে গেলে মাত্র তিনজন  0118110 

0/5010)16 চাই। তারাই ঘোষণা করে দেবে তাদের গুরু অবতার ॥” 
র জীবনী ও বাণীর পাঠকরা জানেন, তিনি কোনদিন আত্মপ্রচার বা 


যেত--““অভিমানং সুরাপানং ৯০১4৯ শৃকরীবিষ্টা ত্রয়ং 
ত্যজ্কা সুখী ভবেং।” এই শাস্তরোক্তি তিনি শি্যদের স্রণ করিয়ে দিতেন। 
নাম-যশ অধ্যাত্মজীবনে মহাশক্র। 

১৯০৪ সালের ১০ জানুয়ারি স্বামীজীর জন্মতিথি রঃ 
একটি ভাবের দেই সি নিবি রিলে ক 
বিষয়ে একটি সুন্দর বন্তৃতা দেন ঃ ১343 তাহার নাম 
৯ কী সি ২৯০০৮ নাম-যশ প্রাণের সহিত ঘৃণা 
করিতেন। চাহিতেন গুরু শ্রীরাম কৃষ্ের নাম চতুদ্দিকে 
প্রচারিত হউক? না, তিনি হাও চাহিতেল না। ভিনিকি হিতে সাহা 


বিশেষ উপদেশ বা কার্যপ্রণালী সকলে রণ করুক? না, তিনি তাহাও 
চাহিতেন না। তবে তিনি চাহিতেন কি? চাহিতেন, সকলে নিজের পায়ে 
নিজে দাঁড়াক, মানুষ হউক ।”"১৯ 


যাহোক, 'উদ্বোধন,-এর প্রথম বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যায় স্বামীজীর “সখার 
প্রতি” ৪০৯০ ৩৯৬ ০১৩ 


£ র ঃ প্রতি” 

কবিতা অবলম্বনে একটি তাৎপর্যপূর্ণ ভাষ্য রচনা করে: “কি শিখিলাম ?” নামে 

৮৯০8০০৯৬9 “স্বামী শুদ্ধানন্দ ঃ জীবনী ও রচনা” 
গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে 

তর জী যর সসরের একটি লে ধরেছে এবং 

মিঃ সি বিল বাঁধা ক্রীতদাসরূপে দেখেছেন। 

বলেছেন- বিদ্যাহেতু অর্ধেক আয়ুঃক্ষয় করেছেন। প্রেমহেতু 

৪ মাজা আন যাকে বরাক রি়েরের ধর্মের জন্য কখানো 

গঙ্গাতীরে, কখনো শ্মশানে কখনো পর্বতগহ্রে কাটিয়েছেন; অসহায়, ছিন্নবাস 


উদ্ৃন্ধন' থেকে 'উদ্বোধন' ৭৪৩ 


০ কপ এসি পরস্বাপহরণে প্রবৃত্তি যোগায়। এই প্রেমের 
যথার্থ স্বরূপ এক অদ্বিতীয় ঈশ্বর। শাস্ত্রে রয়েছে তার ইঙ্গিত--“স ঈশ্বরঃ 
অনির্বচনীয় প্রেমস্বরূপঃ"'। প্রেমের প্রেরণায় পতঙ্গের অগ্নিশিখা আলিঙ্গনের 


কীট পরমাণু সর্বভূতে সেই প্রেমময়/মনপ্রাণ শরীর অর্পণ কর সখে এ সবার 
পায়।/বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর/জীবে প্রেম করে 


ঈশ্বর |” 
শুদ্ধান্দ লিখেছেন £ ' “এই বিশ্বগ্রাসী প্রেমই তাহাকে পাশ্চাত্যদেশে 
তাহাকে ভারতের রাই; 


উদ্বোধন'-এ স্বামীজীর. জীবদ্দশায় শেষ লেখা “হিন্দুধর্ম ও শ্রীরামকৃষ্ণ; । 
উদ্বোধন ২ রিপন ০১ 
১৩০৯); স্বামীজীর শরীর যায় ২০ আধাঢ়। অবশ্য “ভাববার কথা” পুস্তকের 
পাদটীকায় রয়েছে ঃ “এই প্রবন্ধটি হিন্দুধর্ম কি?” নামে ১৩০৭ (ভুলক্রমে 
১৩০৪ রয়েছে) সালে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পঞ্চষষ্ঠিতম জন্মোৎসবের সময় 
পুস্তিকাকারে প্রথম প্রকাশিত হয়।”” 
যাই হোক, ১৯০২ সালের মার্চ মাসে কাশী থেকে ফিরে স্বামীজীর শরীর 
০ পপ 
ভাষায় ইঙ্গিত করেছিলেন ঃ “একটা মহা তপস্যা ও ধ্যানের ভাব আমার মধ্যে 
জেগেছে এবং আমি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হচ্ছি।”২ 
এই শেষ প্রবন্ধটি একটি মূল্যবান দলিল। ভবিষ্যতে শ্রীরামকৃষ্ণের অনুগামীরা 
যাতে কোন নতুন নতুন সম্প্রদায় (০০) না গড়তে পারে, তার ইঙ্গিত এই 
প্রবন্ধে আছে। বুদ্ধের মৃত্যুর পর তার অনুগামীরা আঠার দলে বিভক্ত হয়ে 
পড়ে, ্ীস্টের অনুগামীরাও বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে যায়। 88109090101 
/177911021) 20] 0901180121) লস অনুযায়ী বর্তমানে এই দুই দেশে 
প্রকৃত চট সে-সম্বন্ধে ধারণা। 
তা আত পাশা রয়েছে। ধীর সব 
সাধারণ বন্তুতায় বলেন যে, সব এগ 
মানে-বেদ, ঈশ্বর, সৃষ্টিবাদ, আত্মতত্্ব ও পুনর্জন্মবাদ। 'উিদ্বোধন'-এ শেষ 
লেখায় তিনি প্রকৃত সনাতন সনাতন হিন্দুধর্মের উদ্ভোধন করলেন সমহ্বযাচার্য, “বোদমূর্তি' 
অভ ৯০২৯৭৯১০০৯০ “এই নবযুগধর্স সমগ্র 
গতের, বিশেষত ভারতবর্ষের কল্যাণের নিদান এবং এই নবযুগধর্ম-প্রবর্তক 
রর পূর্বগ ্রীযুগধর্মপ্রবর্তকদিগের পুনঃসংস্কৃত প্রকাশ। হে মানব, ইহা 
বিশ্বাস কর ও ধারণ কর।”২২ 


রূপকথায় বর্ণিত রাজহংসের মৃত্যুকালীন শেষ সঙ্গীতের ন্যায় স্বামীজী 
উদ্বোধন,-এর র আবাহনী সঙ্গীত গাইলেন তার অমর 
কাব্যে ঃ “হে মানব, পূজা হইতে আমরা তোমাদিগকে 


০ ৫6 মৃতের 
পুজাতে আহান করিতেছি। গতানুশোচনা হইতে বর্তমান প্রযস্সে আহ্ান 


৭৪8৪ উদ্বোধন £ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


০০ ক 
করিতেছি; বুদ্ধিমান, বুঝিয়া লও 
শি উদ্দিন প্রানি াগরিত হইয়াছে তাহার 
বর কর অনুভব কর এবং বৃথা সন্দেহ, দুর্বলতা ও 
হয তাল ফি পে »০০৫-৯পিি 
সারনাথে সকলকে আহান | 
তেমনি গতিহীন, মৃতপ্রায় হিন্দুধর্মকে গতিশীল করবার জন্য যুগাবতার 
শ্রীরামকৃষ্ণের নামে সবাইকে আহ্বান জানিয়ে জগত্রঙ্গমঞ্চ থেকে বিদায় 


॥ নউদ্বোধন'-এর উদ্বন্ধন।। 

স্বামীজী দেহ রাখলেন ৪ জুলাই ১৯০২ প্রথম সম্পাদক স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ 
২৭ সেপ্টেম্বর ১৯০২ কলকাতা থেকে রওনা দিয়ে সান ফ্রান্িসকো চলে যান 
বেদাস্তের বাণী প্রচারের জন্য। অবশ্য স্বাম়ীজী এরূপ ঠিক করে গিয়েছিলেন। 
উদ্বোধন প্রেস বিক্রি হয়ে গেল। তরুণ "সন্ন্যাসী স্বামী শুদ্ধানন্দ সম্পাদক হলেন। 
১৯০৬ সালে ভক্ত গিরিন্্রলাল বসাকের মৃত্যু হওয়ায় উদ্বোধন" পত্রিকা হলো 
বাস্তহারা। অর্থাভাবে পত্রিকা বন্ধ হওয়ার উপক্রম। স্বামীজীর প্রতিষ্ঠিত রামকৃফ্ণ 
সঙ্ঘের মুখপত্র “উদ্বোধন তখন উদ্বন্ধনে খুলছে । মরমর অবস্থা ! বাংলাদেশে 
শিশুমৃত্যু ও পত্রিকার মৃত্যু সমপর্যায়ে হয়ে থাকে-এতে দুঃখ করবার কিছু 
নেই। ভাবপ্রবণ, ভাষাপ্রেমিক বাঙালীর উৎসাহ ও উদ্দীপনা গরম দুধের ফেনার 
ন্যায় ওঠে আর নামে। .. 

উদ্বোধন'-এর সেই দুর্দিনে স্বামী ব্রক্মানন্দ ও স্বামী সারদানন্দ পত্রিকাটিকে 
বাঁচাবার জন্য তৎপর .হলেন। তারা ভক্তদের কাছে আবেদন জানালেন। ডঃ 
শশিভৃষণ ঘোব, ডঃ. 'বিপিনবিহারী ঘোষ, পূর্ণচন্ত্র শেঠ, কিরণচন্দ্র দত্ত প্রমুখ 
ভক্তেরা এগিয়ে এলেন। সারদানন্দ উঠেপড়ে লাগলেন 'উদ্বোধন'-এর নিজস্ব 
বাড়ি তৈরি করার জন্য। “উদ্বোধন'-এর অধিষ্ঠাত্রী দেবী সারদামণিও তখন 
বাস্তহারা। ব্রক্মাচারী প্রকাশ লিখেছেন £ “'্রীশ্রীমা বর্তমানে অধিকাংশ সময়ই 
কলিকাতায় যাপন করেন। সকল সময় সুবিধামত ভাড়া পাওয়া যায়না 
তখন ভক্ত-ভবনেই তাহাকে থাকিতে হয়। তাহার সু 
লঙ্জাশীলা নববধূর ন্যায় ব্যবহার, পাছে কাহারও কোনরূপ ধা হয় 
৮১৯৯--প৬ ধীর, সর্বসহা মেদিনী হইতেও ধৈর্যশালিনী। 


অধিষ্ঠান হইত, তাহার কখনই স্বাচ্ছন্দ্যে ও অসঙ্কোচে বাস করা সম্ভব নয়। 
সংসারে নানাবিধ উৎপাত উপদ্রব আছে, আর কলহ হাস্া- 
আছে। বিশেষত মায়ের শরীর এসময় ম্যালেরিয়ারোগগ্রস্ত। ভক্তভবনে রোগশয্যা 
পাতায় তাহার সম্পূর্ণ অনিচ্ছা। আবার তাহার না হউক, ভক্ত-পরিবারে রোগ- 
শোকের আবির্ভাব হইতে কতক্ষণ? এইজন্য মায়ের একান্ত ইচ্ছা হইয়াছিল, 
একখানি তাহার স্বতন্ত্র বাসভবন হয়।””২ | 

শ্রীশ্রীমা জয়রামবাচীতে ভাইদের বাড়িতে থাকতেন। সেখানেও তার কোন 
স্বাধীনতা ছিল না। তিনি সভয়ে সঙ্কোচে থাকতেন, কারণ তার অনেক শিষ্য- 
শিষ্যা ব্রাঙ্মাণেতর ক্ত ছিলেন। জয়রামবাটীর পল্নীসমাজ এটা খুব ভালভাবে 


উদ্ৃন্ধন” থেকে উদ্বোধন" ৭৪৫ 


নেয়নি। যাহোক, স্বামী সারদানুন্দের একৃম্তিক চেষ্টায় ১৯০৮ সালের শেষে ১নং 
উদ্বোধন লেনে বার্তহারা পবন: -হ' এবং 'বাস্তহারা- শ্রীত্রীমাের বাসস্থান 
পপ কপ সপ বি 
জনপ্রিয়। বহু মানুষের হৃদয়ে স্থান" করে নিয়েছে। বড় বাড়িতে স্বচ্ছন্দে বাস 
করছে। উদ্ৃন্ধন থেকে মুক্ত। কত ঝড়-ঝাপটার মধ্য দিয়ে উদ্বোধন” বড় 
হয়েছে, ইতিহাস তার সাক্ষী। 

অমঙ্গলের মধ্যেও ভগবান আছেন। কপর্দকহীন স্বামী সারদানন্দ উদ্বোধন- 
ভবনের জন্য ভক্তদের কাছে অর্থ ধার করলেন। সন্ন্যাসী মানুষ। অর্থ উপার্জন 
করতে পারেন না। কী করবেন? একদিন অসহায় হয়ে গিরিশ ঘোষের বাড়িতে 
উপস্থিত। সেখানে লাটু মহারাজও ছিলেন। শরৎ মহারাজ স্বামী সারদানন্দ) 
লাটু মহারাজকে ঠাট্টা করে বললেন ঃ “সাধু, তোমার সেই মন্তরটা আওড়াও 
না--টাকা ধর্ম, টাকা কর্ম, টাকা হিংপরমন্তপঃ। যস্য গৃহে টাকা নাস্তি, তস্য 
গৃহে কুছু নেই, শুধু ঠক্‌ ঠক্‌ ঠক্‌ ঠক্‌*।” 

গা রর কর রক দি রাররে বার রানের রাড রি 
(উদ্বোধন) করতে অনেক টাকা খণ হয়ে গেছে। সুদের টাকা না দিতে পারলে 
আর লোকের কাছে সত্যরক্ষা করা যাবে না। একথা শুনে হাসতে হাসতে লাটু 
মহারাজ তাকে বললেন £ “দেখেছ তো শরোট! হামার মন্তরের কেমন 
শক্তি। ,তোমার মতো সাধুকেও ভাবাচ্ছে। এখনো বল, হামার মন্তর মান 
কিনা।”” শরৎ মহারাজ রহস্য করে বললেন £ “তোমার মন্তর মানলে টাকা 
আসবে বলতে পার?” লাটু মহারাজ বললেন £ “মন্তরকে মেনে নাও, 
নিশ্চয়ই আসবে।” শরৎ মহারাজ--“দেখ সাধু! তোমার কথার খেলাপ হবে না 
তো?” লাটু মহারাজ উত্তর দিলেন ঃ “নারে শরোট হবে না, দেখে নিস।” 
এর পর গিরিশবাবুকে শরৎ মহারাজ বললেন £ “সাধু কি বলছে শুনলেন 
তো, আপনি সাক্ষী রইলেন।” গিরিশবাবু হাসতে হাসতে বললেন £ “আবার 
সাক্ষীসাবুদ কেন? সাধুর কথাটা সফল করে দিই।”' এই বলে কয়েকটি টাকা 
বার করে দিলেন।২ 

তারপর দেনা শোধ করবার জন্য স্বামী সারদানন্দ ১৯০৯ সাল থেকে 
উদ্বোধন" -এ ধারাবাহিকভাবে 'শরীত্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ' লিখতে আরম্ভ করলেন। 
তার আত্মকথা £ “যখন লীলাপ্রসঙ্গ লেখা হয় তখন কতদিকে গণ্ডগোল ছিল! 
মা উপরে রহিয়াছেন, ভক্তের ভিড়, হিসাবপত্র রাখা; রাধু রহিয়াছে, বাড়ি 
তৈয়ারি করায় অনেক টাকা ধার হইয়াছে। নিচে ছোট ঘরটিতে বসিয়া 


না। কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিতে আসিলে “চটপট সেরে নাও' বলিয়া সংক্ষেপে 
শেষ করিতাম। লোকে মনে করিত, ভয়ঙ্কর অহঙ্কারী ।... যখন 'উদ্বোধন'-এর 
বাড়ি হয় তখন ১১০০০ টাকা দেনা। এ দেনা ঘাড়ে লইয়া বাড়ি করা হইল। 
বই বিক্রি প্রভৃতির দ্বারা উহা শোধ হইয়াছিল।”,২৬ 

উদ্বোধন শতবর্ষে পদার্পণ করল। আজ বড়ই আনন্দের দিন। হে 
উদ্বোধন”, তোমার প্রতিষ্ঠাতার প্রেমপূর্ণ ব্যঙ্গোক্তি স্রণ রেখো। মানুষকে 


৭৪৬ উদ্বোধন £ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সম্কলন 


কির ১৯৫০ সাল থেকে 
উদ্বোধন”-এ আমার যাতায়াত এবং সেই থেকে 'উদ্বোধন' পত্রিকার একনিষ্ঠ 
পাঠক। স্বামী সুন্দরানন্দ তখন উদ্বোধন'-এর সম্পাদক। দেখতাম, উদ্বোধন- 
বাড়ির ঠেনং উদ্বোধন লেন-্রীশ্রীমায়ের বাড়ী) তিনতলার ডানদিকের ঘরের 
মেঝেতে মাদুরের ওপর বসে ছোট কোল-টেবিলের ওপর 'উদ্বোধন”-এর 
সম্পাদনা করছেন বা সহকারীর সঙ্গে প্রুফ দেখছেন। ছোট ঘর, মেঝেতে দুটি 
বিছানা গোটানো। চেয়ার-টেবিলের জায়গা নেই। রামকৃষ্ণ মিশনের বহু 
সন্ন্যাসীর আত্মত্যাগে উদ্বোধন” এখন স্বমহিমায় দেদীপ্যমান। 

নি ১১... -এর পাঠকবর্গ, আসুন আজ শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে 'উদ্বোধন'- 

সবাই স্বস্তিবাচন পাঠ করি £ 


হে “উদ্বোধন! শ্রীরসি, রূচিয়সি, রোচোহসি, শুক্রোহসি, ভ্রাজোহসি। সর্বা 
ঃ প্রকাশয়ন্‌ দীপ্তো দীপয়ন্‌ দীপ্যমানঃ। শতং শতং শরদ আঃ 
উদ্বোধন” ।৮__ হে উদ্বোধন”, তুমি কল্যাণরূপ, আনন্দরূপ, দীপরূপ, রূপ, 
প্রকাশরূপ। দীপ্ত দীপ্যমান তুমি সকলকে দীপ্ত করতে থাক। হে উদ্বোধন”, 
শত বছর বেঁচে থাক ।* 


সু 


নু 


পাদচীকা 


১ স্থৃতির আলোয় স্বাযীজী-স্বামী পূর্ণাক্মানন্দ সম্পাদিত, পৃঃ ১০৬-১০৭ 

২ ভ্রঃ বিশ্ববাণী, ৪০ বর্ষ, পৃঃ ৩৫৬-৩৫৭ 

৩ স্বায়ী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৯ম খণ্ড, ৩য় সং, উিযারা হ্টির। পৃঃ ১৭৬-১৭৭ 

৪ “উদ্বোধন”, ২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, মাঘ ১৩০৪, পৃঃ ৬ 

৫ বাধী ও রচনা, ৯ম খণ্ড, পৃঃ ১৭৩ ৬ এ, পৃঃ ১৭৫ 

৭ জ্ীবন্মুক্ত কিরণচন্দ্র--ব্রদ্মগোপাল দত্ত, ১৯৭৬, পৃঃ ৪০ 

৮ বাণী ও রচনা, ৯ম খণ্ড, পৃঃ ১৭৪ | 

৯ সিস্টার গাণীকৃত 5৮/017 11788790119 :1115 14টি ৫ ৬/011% গ্রন্থ থেকে স্বচ্ছন্দ অনুবাদ, পৃঃ ৫৫ 

১০ বাণী ও রচনা, ৯ম খণ্ড, পৃঃ ১৭৫ ১১ এ, ৮ম খণ্ড. পূঃ ৯ 

১২ উদ্বোধন", সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষ, ১৩৫৪, পৃঃ ২১৭ 

১৩ এ, ৩১ বর্ষ, ৭ সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩৩৬. পৃঃ ৪০৭ | 

১৪ স্বামী বিবেকানন্দ-প্রমথনাথ বসু, ২য় ভাগ, পৃঃ ৩৯৫-৩৯৬ ১৫ এ, পৃঃ ৩৯৬ 

১৬ ত্রঃ 5৬0001780009108 :1115 116 010 101৮, 0. 58 

১৭ উদ্বোধন”, ৫৫ ব্য, ৩ সংখ্যা, চৈত্র ১৩৫৯, পৃঃ ১২০ 

১৮ স্বামী বিজানানন্দ_স্বামী জগদীহ্বরানন্দ, পৃঃ ২৫২ 

১৯ “উদ্বোধন”, ৬ বর্ষ, ১ সংখ্যা, মাঘ ১৩১০, পৃঃ ৩২ 

২০ এ, ৩৫ বর্ষ, ১ সংখ্যা, মাঘ ১৩৩৯, পৃঃ ৮ | 

২১ যুগনায়ক বিবেকানন্দ-স্বামী গন্তীরানন্দ, ৩য় খণ্ড, ৫ম সং, পৃঃ ৩৭২ 

২২ বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ওয় সং. পৃঃ ৬ ২৩ এ 

২৪ স্থায়ী সারদানন্দ--ব্রহ্মাচারী প্রকাশচন্দ্র, ১৩৪২, বসুমত্তী সাহিত্য মপ্দির, পৃঃ ১৬১-১৬২ 

২৫ দ্রঃ প্রীশ্রীলাটু মহারাজের বিরাট চট্টোপাধ্যায়, উদ্বোয়ন কার্যালয়, ৪র্থ সং, পৃঃ 
৩৯০-৩৯১ 

২৬ “উদ্বোধন”, ৩২ বর্ষ, ১১ সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৩৩৭, পৃঃ ৬৭৯-৬৮১ 


* ১০০ বর্ষ, ১ সংখ্যা 


দ্বিতীয় পর্ব 


৫০ 


৭৪৯ 


* ৩৮ বর্ষ, শ্রীরামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী সংখ্যা 


সখার প্রতি 
স্বামী বিবেকানন্দ 


আঁধারে আলোক অনুভব, দুঃখে সুখ, রোগে স্বাস্থ্যভান, 
প্রাণ সাক্ষী_শিশুর ক্রন্দন হেথা সুখ ইচ্ছ, মতিমান? 
দৃন্বযুদ্ধ চলে অনিবার, পিতা পুত্রে নাহি দেয় স্থান; 
“স্বার্থ, স্বার্থ” সদা এই রব, হেথা কোথা শান্তির আকার 
সাক্ষাৎ--নরক-স্বর্গময়--কেবা পারে ছাড়িতে সংসার? 
কর্মপাশ গলে বাঁধা যার- ক্রীতদাস বল কোথা যায়? 
যোগ-ভোগ, গৃহস্থ-সন্নযাস, জপতপ, ধন-উপার্জন, 

ব্রত, ত্যাগ, তপস্যা কঠোর, সব মর্ম দেখেছি এবার। 
জেনেছি সুখের নাহি লেশ, শরীর ধারণ বিড়ম্বন; 

যত উচ্চ তোমার হৃদয়, তত দুঃখ জানিহ নিশ্চয়। 
হৃদিবান নিঃস্বার্থ প্রেমিক! এ জগতে নাহি তব স্থান; 
লৌহপিণড সহে যে আঘাত মর্মর মূরতি তা কি সয়? 


৭৫০ 


আয়ুঃক্ষয়-_ 
বৃথা আকিঞ্চন। 
রাহণ-_ 


তারি আগমন। 
, ধর্মাধর্ম, শুভাশুভ ফল, 


সব ভাবে তারি উপাসনা, জীবে বল কেবা কিবা করে? 


খে তিনি অধিষ্টান, 
ভ্রান্ত সেই যেবা সুখ চায়, দুঃখ চায় উন্মাদ সে জন-_ 


-সুখ করে আবর্তন। 


এপ 


৩ 
০ 


ঃ সুখে-দু 


5 


, কীট, অনুকীট এই প্রেম হৃদয়ে সবার। 
“দেব, 'দেব' বল আর কেবা? কেবা বল সবারে চালায়? 


পুত্র তরে মায়ে দেয় প্রাণ, দস্যু হরে! প্রেমের প্রেরণ!! 


করি 


5 
ডু 


৮ 


পরায়ণ, তবে পাবে এ সংসারে স্থান। 
র প্রাণপণ অর্ধেক করেছি 


যাতনা 


ধ. 


রা 2 


কালী 


» স্বার্থ 


উদ্বোধন ঃ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 
হও জড়প্রায় অতি নীচ 

হয়ে বাক্য-মন-অগোচর 

রোগ, শোক, 

'মৃত্যু মাঙ্গে সেও যে পাগল, 

যতদূর যতদুর যাও, বুদ্ধিরথে 

এই সেই সংসার- 


মহাশক্তি 


* ১ বর্ষ ২ সংখ্যা 


৭৫১ 





গিরিশচন্দ্র ঘোষ 
কেহ কি বিশ্বাস কতু করেছ হাদয়ে, তৃপ্ত কর বাসনা তথাপি বার বার 
সত্য কহে হৃদয় তোমায়? বাসনার হেরিবে | 
হ্দে অবিশ্বাস জেনো বাসনায় ভয়ে, বাসনার মতো ধন হলে উপার্জন 
হৃদয় তোমার সত্যময়। মিটে ধনের কামনা। 
সতত বিলাস চাহে বাসনা অসার, যত ধন উপার্জন তত উত্তেজন 
প্রতিবাদী হাদয় কেবল। শতগুণে ধন উপাসনা। 
ভাব সত্য-যাহা তব বিলাস আধার নরনারী সবে 
দম হৃদি করি যুক্তি বল। কক্সনায় হের মু্ধচিত 
শয়তান, অবিদ্যা, ভ্রম, অদুষ্ট (যে নাম) কাম-তৃপ্তি মান-তৃপ্তি বাসনা সম্ভৃত 
জানিহ কেবল তব বিলাসের কাম ৮০৬০০ হৃদয় তোমার- 
মন সদা করেছে অধীর। জান হাদয় কি তব? 
বশ নয় বাসনা উপায় কিবা তার? ্বার্থহীন বৃত্তি (নহে কিস্কর আশার) 
চি... -.১:৯০% যে পপ ৯০ 
এ দেহ মম বাসনা আগার? যে ণুর সনে 
ক বা 
বাসনার তৃপ্তি-সুখ_বুদ্ধির ধারণা। যে আশ্রয়ে এই পাশব 
কখন কি পুরেনি বাসনা? দেবাধিক তোমার গণন। 
তৃপ্ত বাসনার হেতু অতৃপ্ত বাসনা। সেই বৃত্তিময় সদা হও কায়মনে 
মন কি বুঝ না প্রতারণা? ্বার্থহীন ৃ 
কল্পনায় তৃপ্তি দান কর বাসনার, নিভীঁক নিরহঙ্কার মিলি বিশ্ব সনে 
রক্তবীজ উঠে কোটি কোটি, মৃত্যুঞ্জয় ভঙ্গুর জীবনে ।* 
*১ ব্য, ৬ সংখ্যা 
শীম 
হেরিলাম অপূর্ব মূরতি, যবে 
স্টিকি 


৭৫২ 


উদ্বোধন ঃ শতাব্দীজয়ন্ত্ী নির্বাচিত সঙ্কলন 


পঞ্চম বধীয় বালক যেমতি 

থাকে সদা আনন্দেতে ভোর। 

ধন্য রানী ধন্য দেবালয় তব! এ কি 
চঞ্চলপ্রতিমা হেথা করে বিচরণ! 


কিন্ত আপনার কেহ হবে, 

নহে প্রথম দর্শনে কেন প্রাণ টানে! 
মিটিল প্রাণের তৃষা বহুদিন পরে-_ 
জীবনের সমস্যা পুরিল এতদিনে_ 
গেল দূরে কি আশ্চর্য মন অন্ধকার 
সার্থক হইল বুঝি মানবজীবন 

. পরশে পরশমণি। 
ভাবিলাম কে হে তুমি হৃদয়রঞ্জন। 
প্রেমনয়নের তারা, কেমনে যাইব 


»* ১১ বর্ষ, ১০ সংখ্যা 


কিরণচন্ত্র দত্ত 


কোথা শান্তি এ সংসারে- বৃথা অন্বেষণ! 
বিষাদ কালিমা মাখা এই বসুন্ধরা; 
শান্তি আশে কেন জীব করিছ ভ্রমণ ? 
কোথা পাবে শান্তি-বারি, এ যে শুস্ক ধরা। 
ওই দেখ কত শত মানব-হৃদয়, 


৭৫৩ 
শাস্তি 


হত 
প্র নর 
বৃ নু 

11 

র রঃ 


নু 
ঃ 
রর 


*১ বর্ষ ৭ সংখ্যা 


» ১০০ বর্ষ, ৮ সংখ্যা 


৭৫8 


শোনাও সে অশ্মিমন্ত্র 
বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় 


পতিত ভারতবর্ষে, নারায়ণ, তুমি এসো আজ 
পাঞ্চজন্য-গরজনে দিকে দিকে তুলিয়া আওয়াজ। 
মুক্ত করো, মুক্ত করো ক্লেব্য হতে দুর্ভাগা জাতিরে; 
মৃত্যু হতে, হে দেবতা, লও তারে অমৃতের তীরে; 
ঢেকেছে আত্মারে তার অক্জানের মেঘ-আবরণ! 
জ্ঞানের আলোকতীর্থে হোক তার মহাজাগরণ। 


তোমার এ ধরিত্রীরে করোনি তো কুসুম-পেলব 
সুন্দরের লীলাভূমি! হেথা আছে রক্তাক্ত বিপ্লব 
উৎসবের পাশাপাশি । হেথা শ্নি্ধ কাকলি শিশুর 
ঝড়ের গর্জন সাথে মিলাইছে আপনার সুর! 


হেথা শুধু বিনাশের পথে আসে সৃষ্টির গৌরব। 


০8০ 
ধদ্রমমূলে। হেথা ভূমানন্দ ভাবসমাধির 

জয় করে নিতে হয় বীর্য দিয়ে তীব্র তপস্যায়। 
হেথা দুঃখজয়ী যারা যুগে যুগে তরণী ভাসায় 
অজানা সিন্ধুর বক্ষে, অকম্পিত কণ্ঠে যারা বলেঃ 
সমুদ্রে ডুবুক তরী, সব কিছু যাক রসাতলে, 
তবু ফিরিব না তীরে, হয় জয়, নয় সর্বনাশ_ 
রক্ত আর ঘর্ম দিয়ে। জ্যোতির্ময় নবজীবনের 
তারাই পতাকাবাহী । তাহাদের বলিষ্ঠ মনের 
শক্তির প্রাচুর্য আনে অন্ধকারে প্লাবন জ্যোতির। 
বীরভোগ্যা বসুন্ধরা; দুর্বলেরা বোঝা ধরিত্রীর। 
হীনবীর্য যে অভাগা-তার ধ্বংস কে ঠেকাতে পারে? 
চরম দুর্গতি তার জীবনের এপারে ওপারে 
সুনিশ্চিত। সংসারের চিরন্তন নিয়ম সংগ্রাম; 
সমরে ' শৈথিল্য যার-_অনিবার্ধ তার পরিণাম 


শোনাও সে অগ্রিমন্ত্র ৭৫৫ 
অধোগতি আর মৃত্যু। নাহি পাপ দর্বলতাসম; 


* ৫৮ বর্ষ, ১০ সংখ্যা 





কোন্‌ গ্রন্থ পড়েছিলে, কোন্‌ মন্ত্র জপিতে ধীমান 
কতবার? কি আসনে কতক্ষণ করিতে ধেয়ান? 


সেদিন 


কুমুদরঞ্জন মল্লিক 


দুঃখের দিন বলে ভেবেছিনু যারে, 
আজি প্রাণ ফিরে চায় তারে বারে বারে। 
সে দুখ-সুখের রাজা 
কাটায় গোলাপ তাজা, 
ভোরাই-আধার ভাল আলো চাহি 'না রে। 


র আলো 
সিদ্ধির অরুণিমা ছিল তার সাথ।* 


* ৪২ ব্য, ৯ সংখ্যা 


৭৫৮ 


মাঝে মাঝে কানে যেন অনেক. দূরের কথা শুনি কার 
সে-দুরত্ব মাটিমাপা নয়; কাল থেকে কালান্তর পার 
হয়ে আসে, হয়তো বা অনেক হাজার বছর অতীত | 
হতে ধ্বনি আসে- হিংসা মিথ্যা, মৃত্যু মিথ্যা, জীবন অমৃত। 


আকাশে জিজ্ঞাসা করি, তুমি কে? ধ্বনি বলে, আমি বুদ্ধ; 
সে-বাণীতে ওই নাম--এজগতে অন্ধকারে অবরুদ্ধ 
মানুষের মৃত্যুভীত আর্ত কোলাহল স্তব্ধ হয়ে যায়; 

আলো জ্বলে ওঠে-_মানুষ মিছিলে খোঁজে অমৃত কোথায়। 
পথ চলে পথশ্রান্ত মানুষেরা আবার আঁধার খোঁজে। 
অরণ্যে গুহায় ঢুকে হতাশে এলায়ে দেহ চোখ বোজে। 


অন্ধকারে মৃত্যুভয় জাগে, ভয়ার্ত মৃত্যু স্থির 
শি সুজা ুপজপারপীস্কী 
আবার নতুন কণ্ঠ শুনি, ভয় নাই--ওরে ভয় নাই- 
অমৃতের পথযাত্রী মোরা, অমৃতসন্তান আমরাই--। 
শত শত বৎসরের গাঢ় অন্ধকারে উঠেছিল বাণী 
মানুষেরা পেয়েছিল--অপরূপ একজন অমৃতসন্ধানী 
মানুষকে । দীপ্তকান্তি দৃপ্তদৃষ্টি নির্ভয় ভাস্কর_ 

ক্রিষ্ট মানুষের বক্ষোমাঝে সম্মুখে সে দেখাল ঈশ্বর। 
আজি তার বাণী ভেসে আসে শতবর্ষ অতীতের পার 
হতে অন্ধকারে নিদ্বাঘোরে। প্রশ্ন করি, কণ্ঠস্বর কার? 
দিগন্ত উত্তর দেয়, ভারতের তপস্যায় জাগরণী ছন্দ 
সঙ্ীবনী হোম, খষি রামকৃঞ্চ-হোতা সে বিবেকানন্দ।* 


* ১০০ বর্ষ, ১০ সংখ্যা 


৭৫৯ 


বিজন পার্বত্য-পথে নামিয়া এল কি ভুলে 
দেহধারী জ্বলন্ত পাবক! 
দেখিয়া সভয়ে সবে ছাড়িয়া দাড়ায় পথ, 


র পানে চায়। 

কে , “ওরে বৎস, কত কাজ আছে বাকি 
বাছা মোর কোলে ফিরে আয়। 

কাদিছে তেত্রিশ কোটি রোগে শোকে নিপীড়নে, 
রক্তমেঘে টেকেছে আকাশ- 

ভালবাস বুকে নাও, রিটা রা 
সন্ন্যাসী উঠিল সিক্তবাস 


৭৬০৩ 


উদ্বোধন ঃ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


ভারতের য় সিক্ত পদচিহ রাখি 
ললাটে জুড়িয়া দুই কর 

উত্তরে প্রণাম করি, পশ্চিমে ফিরাল আঁখি, 
শিব শিব, শঙ্কর শঙ্কর। 


মূর্তি 

পূর্বাচল বহিশিখা পশ্চিমে ভাসাল তরী_ 
হে বহি, তোমারে নমস্কার। 

পশ্চিমে বিজয়লম্প্ী কণ্ঠে দিল জয়মালা, 
বিজয়ী ফিরিয়া এল ঘরে, 

কে বসিবে সিংহাসনে বক্ষে যার বহিম্থালা, 
নীলাকাশ শিরে ছত্র ধরে! 

পীড়িত আর্তের সেবা পতিত অন্ত্যজে শ্রীতি, 
দীনতা ভুলাতে দীনজনে 
সংশয়-তিমির ছেদি ওঠে সন্ন্যাসীর গীতি, 
ধায় মন পঞ্চ ; 

মন্দির করিয়া আলো মহাকালী যেথা জাগে, 
নাচে শ্যামা হৃদয়-শ্মশানে-_ 

ক্ষুধিত জঞ্জালপুঞ্জে বহর পরশ লাগে, 
গুরু জানে আর শিষ্য জানে, 

আঁধার গগনবক্ষে ধৌয়াইয়া ধোঁয়া ওঠে, 
বহি জাগে তিমির-বিদার_ 

একটি কমল হতে সহম্ম কমল ফোটে- 
হে বহি, তোমারে নমস্কার ।* 


* ৯২ বর্ষ, ১ সংখ্যা 


হে সন্যাসি 
দীনেশ গঙ্গোপাধ্যায় 


আত্মভোলা হে সন্ন্যাসি, কটিবাস পরিয়া একাকী 
উদাত্ত আহবানে 
ডাকিলে এ কোন্‌ সুরে? উদাস, উতল হলো প্রাণ 


কেন যে কে জানে? 


কি স্বপ্নে মদির তব স্থির শান্ত স্বচ্ছ আখি দুটি, 
উড়িছে গৈরিক, 


সন্ন্যাসী সৈনিক! 


হে সন্গাসি ৭৬১ 


তৃণ কোথা, .বাণ কই? কোথায় কৃপাণ ক্ষুরধার ?. 
ধনুঃশর, 
এ দুর্বার মহারণে বর্ম কই, কোথা শিরস্ত্রাণ 
রর কবচ অমর? 
কিছুই রাখনি সাথে নিঃসহায়, প্রশান্ত উদার 
নয়ন, 
রণ তো বিলাস নয় অস্ত্রে অস্ত্রে ঘাত প্রতিঘাত, 
রক্তের | 
আহতের আর্তনাদ শৌর্যের উদ্ধত জয়োল্লাস 
মৃত্যুর 
অস্ত্রহীন চল তবু ৪ কী নির্ভয়ে সেই রণভূমে 
তুমি কি পেয়েছ কোন স্বর্গের বরাভয়ে অভয়ের 
? 
ক্ষমা-নন্র শান্ত চোখে ঝরে তাই মমতাকাতর 
প্রেম- ? 
আত্ম-ত্যাগ মহামন্ত্রে ধর্মযুদ্ধে আত্মবিসর্জনে 
এস, এস সবে 
ভয় নাশ হলে জয় প্রাণ হননের আগে তাই 
প্রাণ দিতে হবে। 
যতই ঢালিবে প্রাণ নিভীক, নিঃশঙ্ক হবে তত 
মৃত্যুর সম্মুখে 
দাঁড়ায়ে উন্নত শিরে অগ্রাহ্য করিবে তারে যত 
কৌতুকে।, 
মরণ পরাস্ত হবে তোমার সে উদ্দীপ্ত চক্ষুর 
স্থির দৃষ্টিপাতে 
মৃত্যুভস্মে জম্ম নেবে সৃষ্টির 
মৃত্যুঞ্জয় বর দিবে হাতে। 
এই মন্ত্রে কম্ধুকণ্ঠে ডাক দিলে 
তুমি হে সন্যাসি! 
দুর্বলের দুঃখভার র তুলে নিলে আপনার 
চোখে হাসি। 
এই মন্ত্রে যৃপকাষ্ঠে নিজ কণ্ঠ বাড়ালে আগ্রহে 
সকলের আগে 
মাভৈঃ দীনের বন্ধু তব সাথে এ দুর্গম পথে 
ভগবান জাগে ।” 


* ৯৭ বর্য, ১ সংখ্যা 


৭৬২ 


শরীবুদ্ধ 


বুদ্ধ তুমি মুক্ত মহান্‌-চিন্তাপারের অবন্ধনে, 
অবিশ্বাসের লক্ষ ফণী নম্রফণা যার চরণে। 
যুগে যুগে শৈল কত 
লুপ্ত হলো কাল-আহত, 
তোমার মরমুর্তিখানি রয় জেগে অবিস্মরণে, 
পুণ্য নামে শঙ্খ বাজে শঙ্কাবেসুর কাটাবনে। 
ভক্তিহারা দুঃখভরা মিথ্যামলিন এই জগতে 
কান্তি তোমার ভ্রান্তি নাশে, শান্তি আনে শুভ্রব্রতে। 
রাঙলে আকাশ-ইন্দ্রধনু 
বিয়োগ কালোয় অশোক আলো, পলের বুকে চিরন্তনে। 
সীমার নিশায় অসীম উষা-অমর রবি হৃদ্গগনে ।* 


* ৪৯ বর্ষ ১২ সংখ্যা 


জয়-তরুণের জয় 
জীবনানন্দ দাশ 


্্‌ ্ 
৬/ 


জয়-_তরুণের জয়! 
জয় পুরোহিত আহিতাগ্রিক-জয়-জয় চিন্ময়! 
িডি৮,০০, নিশা টুটেছিল, উষা উঠেছিল জেগে, 
পূর্বতোরণে, বাংলা-আকাশে, অরুণ-রঙিন মেঘে; 
আলোকে তোমার ভারত, এশিয়া-জগৎ গেছিল রেঙে! 


আসিলে সব্যসাচী, 
কোদণ্ড তব নব উল্লাসে নাচিয়া উঠিল প্রাটী! 
টঙ্কারে তব দিকে দিকে শুধু রণিয়া উঠিল জয়, 
ডঙ্কা তোমার উঠিল বাজিয়া মাভৈঃ মন্ত্রময়; 
শঙ্কাহরণ ওহে সৈনিক-_নাহিক তোমার ক্ষয়। 


জয়-- তরুণের জয় ৭৬৩ 


তৃতীয় নয়ন তব 
মান বাসনার মনসিজ নাশি জ্বালাইত উৎসব! 
কলুষ-পাতকে, ধূর্জটি, তব পিনাক উঠিত রুখে, 
প্রদিতে কারার দিনানিনি রি তেন কাহার বুকে 
অসুর-আলয়ে শিব-সন্ন্যাসী বেড়াতে শহখ্খ ফুঁকে! 
চক্র গদার সাথে 
এনেছিলে তুমি শঙ্খ পদ্ম-হে খষি, তোমার হাতে; 
এনেছিলে তুমি ঝড় পেয়েছিলে তুমি সাম, 


মাভৈঃ শঙ্থখে জাগিছে তোমার নর-নারায়ণ_নাম! 


জয়-তরুণের জয়! 
আত্মাহতির রক্ত কখনো আঁধারে হয় না লয়! 
তাপসের হাড় যন্ত্রের মতো বেজে উঠে বারবার! 
নাহিরে মরণে বিনাশ- শ্মশানে নাহি তার সংহার 
দেশে দেশে তার বীণা বাজে-বাজে কালে কালে ঝঙ্কার !* 


১০০ বর্ষ, ১০ সংখ্যা 


শ্ীরামকৃঞ্ণদেবের চোখ দুটি 


বনফুল 
আশ্চর্য চোখ। অনস্ত আশ্বাস! 
পদ্ম-পলাশ নয়ন নয় তা যেন বলছে 
খঞ্জান-গঞ্জন আঁখিও নয়। হবে, হবে 
অতি সাধারণ চোখ। ঠিক পারবি। 
কিন্তু সে চোখের দৃষ্টি কি অপরূপ! চেষ্টা কর, ঠিক পারবি। 
চোখের কোণে কি সহাস্য প্রশ্ন, তোকে পারতেই হবে। 
তা যেন বলছে- 
এখনো তোরা মেতে আছিস? '. নিম্পলক নয়নের 
এখানো ভুল ভাঙে নি? নিঃশব্দ বাণী 
কি কাণ্ড! নিরন্তর বলে যাচ্ছে 
সে প্রশ্নকে কিন্ত প্রচ্ছন্ন করে রেখেছে পারবি, পারবি, ঠিক পারবি 
অসীম করুণা তোকে পারতেই হবে।* 


* ৮০ বর্ষ, ২ সংখ্যা 


আনন্দস্করূপ 
জ্যোতির্ময়ী দেবী 


খুঁজিতেছ আনন্দকে? পথ কোথা তার! 
আলো আছে বিশ্বভরা। আশা আছে চিত্তভরা। 
চারিদিকে আহা! তবু দেখ অন্ধকার। 
পশ্চিম দক্ষিণ পূর্ব উত্তর ঈশান 
অগ্নি বায়ু নৈর্খতের সব দিশা করেছ সন্ধান! 
কোথা পথ আছে? কোথা রথ আকাশের বাটে? 
অথবা ভূতলে পর্বতে সাগরে? 
নিরানন্দ সঙ্গীহীন সঙ্গহীন জগতের হাটে 
চলেছ পথিক! 
দুর্গম সুগম পথ দিশাহীন দিক! 
উধ্র্বে আদি-অন্তহীন রবি শশী তারাদল 
জ্বলে অনির্বাণ । 
আকাশ অপার। 
কবিঝধিখুনিগণ হেরে বিশ্বে আনন্দ-পাথার। 
কে দেখেছে? কে বলেছে-কে শুনেছে তাহাদের অপূর্ব আহান ? 
কোথা তিনি অরূপ-স্বরূপ-বিশ্বরূপ 
চিদ্ঘন নিরঞ্জন! 
ভাবে আর্ত মুঢ় নরনারী কোথা সেই আনন্দ-ভুবন।* 


* ৮০ বর্ষ ৪ সংখ্যা 


বেগম সুফিয়া কামাল 


মধুর শৈশবকাল কেটেছে খেলায় 
কিশোর বেলায় 
সুকন্যা! বধূর বেশে হয়েছ 

জঠরে ধরনি তুমি আপন সন্তান 

লালন করনি, তবু মাতার সম্মান 
লভিয়াছ, মহীয়সী! অনাথের একান্ত আশ্রয় 
তোমার অঞ্চল তলে স্নেহের প্রচ্ছায় 


জগজ্জননী সারদা ৭৬৫ 


আতুর, অনাথ জনে মায়াক্ষরা মমতার মধু 
সিঞ্চিয়া করেছ ধন্য, হে সাধিকা, সাধকের বধূ, 


দৃঢ় অবিচল চিত্তে নীরব সাধিকা, সুগৃহিণী 
তোমার কর্মের যোগে, তুমি আজ জগত-জননী।* 


* ৮৭ বর্ষ, ৯ সংখ্যা 


৭৬৬ 


নবীন তপস্বী তুমি 


শক্তি চট্টোপাধ্যায় 


আকৈশোর দেখে আসছি--বাহুবদ্ধ, দীর্ঘ বক্ষপট, 
টু মুখময় সন্ন্যাসী-দ্যোতনা, 
খজুরেখ দৃপ্ত ভঙ্গি, আর কণ্ঠে ঘোষণা স্বাধীন ঃ 
ভারতে মিলায়ে দেবে, ধর্মের ছুঁতমার্গ দেবে মুছে। 
নবীন তপস্বী তুমি, বিশ্বের বিভিন্ন মঞ্চ ঘুরে 
তোমার তেজস্বী বাণী, পৌঁছে গেছে কানে মানুষের । 
শতাব্দীর আগে জন্ম নিয়েছিলে, দুঃখ পেয়ে গেলে, 
আজকের সমাজ তাই পূজা করে সঙ্ঘবদ্ধভাবে।* 


৯১ বর্ধ, ৫ সংখ্যা 


সমতা 
হরপ্রসাদ মিত্র 


কী চাই চুড়ান্ত তবে ?- প্রভানন্দ ?-উষার আকাশ ? 
এ কোন্‌ প্রার্থনা ?--এর বেশি-আর কী আছে চাইবার ? 
নানা হাওয়া আছড়ায়, ছুঁয়ে যায় হিম ও উত্তাপ। 
তাতেই মথিত মন। তার নয় পরিণাম। 
শান্তির সাদৃশ্য যেন শীতের দুপুরে নীলাকাশ-_ 
গভীর নিথর নীল--তাতেই নিয়ত ভাসমান ! 

সুখ নয়, দুঃখ নয়-যেন নিত্য শুদ্ধ হরিছ্বার, 

বহতা গঙ্গার ধারা স্বচ্ছতোয়া অনন্ত অবাধ। 

“সময় ছিন্নতা মাত্র; “দেশ' শুধু খণ্ড ও বিভাগ; 
“কারণ” কুটিল গ্রন্থি। দেশ-কাল-নিমিত্তে নিবাস- 
সে নয় শান্তির স্বর্গ। শান্তি নয় উত্থান-পতন 

নয় দীপ্ত অভ্যুদয়_-ঘটে যার নিশ্চিত বিনাশ। 

যা চাই তা গয় কোন আদি-মধ্য-অন্ত চিহে গতি, 
সে শুধু প্রসন্ন বোধ-সাক্ষী-ভাব-সমতা পদ্ধতি ।* 


* ৮৬ বর্ষ, ১ সংখ্যা 


৭৬৭ 


যখনি আশ্বিন আসে 
প্রমোদ মুখোপাধ্যায় 


যারা হারিয়ে যাওয়া মিছিলের মুখকে 

সন্ধ্যার পিলসুজে ঘর আলো করতে দেখেছে 
ঘরে ফেরার সন্ধ্যায়_ 

যারা সংগ্রামের শেষে উত্তোলিত দুবাছু দিয়ে 
জীবনকে জড়িয়ে ধরে মমতার ঘর বীধতে চেয়েছিল 


দাঁড়িয়ে যাওয়া পেশীগুলো টানটান করে 

অদৃশ্য আততায়ীকে হেঁকে বলি ঃ 

“কৈ হে, হিন্পৎ থাকে তো ধর এই পার্জা।' 

যখনি আশ্বিন আসে দুরন্ত সেই মুখগুলো 

একে একে মনের মধ্যে ভিড় জমায় 

চোখে তাদের দিগন্তের নীলাঞ্জন 

বুকের রক্তে লাগাম-ছেঁড়া দিশ্বিজয়ী হ্ষো। 

পেশল বাহুর বিক্রমে মাটির এই পিগুটাকে দুমড়ে-মুচড়ে 
যারা স্বপ্নের দুর্জয় মূর্তি গড়তে চেয়েছিল 

সঙ্গে উঞ্ণ নিংশ্বাস-প্রশ্বাসের মাখামাখি হয়ে ফেরে !* 


* ৯৯ বর্ষ, ৯ সংখ্যা 


৭৬৮ 


মানুষের জন্য 
অমিতাভ দাশগুপ্ত 


মানুষের মুখোমুখি মানুষেরই বানানো ঈশ্বর। 
ফোলা ফোলা গাল নিয়ে সে-দারগোপাল 
সিঁড়িপথে বসে আছে 

মেধা ও চৈতন্য খাবে বলে। 

বড় দীর্ঘদিন ঘুরে ঘুরে 

তুমি তাকে রেখে এলে কন্যাকুমারীর নীল জলে। 
নির্বাণ তোমার নয়। মোক্ষ নয়। 

ও-বসন রাঙিয়েছ যোগী, 

ধ্যানমগ্ন মহাবেলা-_ 

তোমাতে সমানভাবে সুর তোলে 

পূরবী ভৈরবী।* 


» ৯১ বর ৫ সংখ্যা 


যাত্রা ৭৬৯ 


এসেছে আহান তাঁর রাত্রির তিমিরে, 
চেনার জগৎ থেকে অচেনার তীরে ।* 


* ৬৬ বর্ষ, ৯ সংখ্যা 


ব্রহ্মনগর 
অনিলেন্দু চক্রবর্তী 


্রন্মানগরের মধ্যে ক্ষুদ্র এক হৃদিপদ্মকলি, 
অভ্যন্তরে আছে সে আকাশ। এখানেই স্বর্গমর্ত 
অগ্নিবায়ু সূর্যচন্ত্র বিদ্যুততারকা-_যাকিছুই 
আছে আর নাই। দেহমন্দিরের এই হৃদিপন্নে 
ব্রহ্ধবাস। এখানে বার্ধক্য নাই, নাই মৃত্যুভয় 


বিহগকূজন আহার্য-রোচন; এখানে সঙ্গীত 
ইচ্ছামাত্র বেজে ওঠে, প্রাণের সঙ্গিনী কাছে কাছে_ 
সবকাম্যধন-কেন্দ্রে মূর্ত সদা আনন্দ অগাধ। 
সমস্ত সুখের সমাহার এই আত্মার আবাসে, 
তবু মিথ্যা আবরণে আছে সবই ঢাকা। অজ্ঞান যে 
বাহিরেই ঘোরে ফেরে, জানে না যে মর্মতলে তার 
মহারক্সের ভাণ্ডার; যে জানে সে খোলা পায় দ্বার।* 


* ৮০ বর্ষ, ৭ সংখ্যা 


৭৭০ 


সাবিত্রীমন্ত্ 
শিবশস্কু সরকার 


অসহ্য এ রিক্ততার পরম পুণ্যতা 
জীবনের কী দিল বারতা 

কী কহিল কথা 

_শুধু দিনযাপনের গুটি-গুটি নিরীহ শান্ততা_ 
অর্থহীন কথাচালা ঘরভরা বিরাট শূন্যতা! 


প্রাণে সাধ-_হবে পুণ্যবান_ 
তাই মাথাভাঙা স্তব্ধতার মাঝে 
সূর্য উঠে-নিবে যায় সাঝে। 
চায় ক্ষোভ--বিপুল স্ফারণ 
চূর্ণ হোক মূঢ় সঙ্কোচন 

চায় দাহ--প্রতপ্ত বিদার 


প্রাণের উত্ভঙ্গ হতে বিষ ও সুধার 


নিত্য আস্বাদন 
জীবনেরে করিবে জীবন! 


_ঘুমন্তের দৃপ্ত জাগরণ 
ভাঙিবে স্বপন 


* ৭৬ বর ৭ সংখ্যা 


মন্দির ও দেউল 
শান্তিকুমার ঘোষ 
পাহাড়-চুড়ায় মন্দির £ 


পাথরের ধাপ ভেঙে পৌঁছনো দেবতার সমুখে। 
নিচে অশ্রমতী নদী, যার সরস সবুজ দু-পারে 


ফোটায় শেষ গোলাপ বন্ধ্যা জমিতে। 
দেবতা দেবেন স্থিতি, অবসর 


৭৭১ 


উপচে-ওঠা ভালোবাসা হৃদয়-হৃদয়ে। 


ঘুমের ভিতর থেকে জেগে বইছে নদী 

এই সকালে কুয়াশায় ঢেকে ফেলছে সাঁকো 

রিতা 

সোনার মুহূর্তটিকে পারো ধরে রাখো 

আমি তাকাতে পারি না জলের দিকে-_কে ধরবে 
শ্বোতে ভেসে-যাওয়া মালা 

গোলাপ-বাগের বুকের উপর শুধু বয়ে যাচ্ছে সুবাতাস 

বুলবুলির স্পষ্ট স্বর পুষ্পিত ডালে; কাঠবিড়ালী দ্যাখে 
যা ছুঁতে চাইছে হাদয়াকাশ।* 


হৃদয়তীর্থ 
সেখ সদরউদ্দীন 


পুণ্য-লোভে কোথায় ছোটো, মন যে উচাটন, 
ঘরের কোণেই আছে তোমার কাশী-বৃন্দাবন! 
০৯০৮০৪৭০০৭7 
আপন-হৃদয় গহন কোণই সর্বতীর্ঘময় !* 


»* ৬৪ বর্ষ, ১০ সংখ্যা 


* ৮৭ বর্ষ, ৯ সংখ্যা 


৭৭২ 


* ৫৭ বর্ধ, 


আমার বীণা মধুর গানে আজো যে হয় বন্ধৃত। 
ধ্যান করি না চক্ষু বুঁজে, 
পাব নাকো যে ধন খুঁজে; 


অকারণে অসস্তোষের ক্ষোভ করি না সঞ্চিত। 


£খ, ব্যথা, আধার আছে এই ধরণীর বক্ষেতে, 
এই দেখে ভয় করব শুধু! দেখব না সে চক্ষেতে 


চোখের জলে বুক ভরেছে--শুনেছি যে তার মাঝে 
বুকের বীণার একটি তারে কী প্রশান্ত সুর বাজে। 
আঘাত পেয়ে তাই অকারণ 
করি না কো মৃত্যু স্রণ; 
£খ-সুখের সহজ পথে চলতে না পাই শঙ্কা যে।* 


১০ সংখ্যা 


আমার বুকের মধ্যে 
নচিকেতা ভরছাজ 


আমার বুকের মধ্যে এত আলো রাখিতে পারি না, 
আমার বুকের মধ্যে এত গন্ধ বহিতে পারি না, 
আমার বুকের মধ্যে আজ এত অমৃত-যন্ত্রণা, 

এত সুখ, এত স্বপ্ন, এত রাত্রি, সম্পন্ন স্বচ্ছল দিনের 
উন্মীলন, এত শব্দ, এত শাস্তি, 

এত দুঃখ আনন্দ অপার, 

আমার বুকের মধ্যে সাত সাগর উর্মি-কলস্বনা। 
আমার বুকের মধ্যে আজ এত অনুভূতি, 

বিদীর্ণ আলোকমালার অপরূপ অপাবৃত্তি, 


আমার বুকের মধ্যে ৭৭৩ 


এত প্রাণ-প্রিতি আর পারি না সহিতে। 
আমার সমগ্র সত্তা সীমাহীন স্বপ্নে সঙ্গীতে 


বলিতে র 
গাহিতে চাই-_গাহিতে পারি না। 
আমার সর্বস্ব আমি দিতে চাই-_-একটি অঞ্জলি। 


আমার বুকের ব্যথা বৃষ্টি হতে চায়, 

হৃদয় বহাতে চায় অমল জলের শিল্পে, 

হয়ে শুদ্ধ গানের চারণ! 

যেখানে যে তীক্ষ রৌদ্রে সকলকে নিবিড় ছায়ায় 
অমল শিশির হয়ে ঝারে যেতে চায়_ 

সহাদয় শান্তি সান্তবনা। 

আমার বুকের মধ্যে এত স্বপ্ন, এত আলো, 
এত ইচ্ছা, সমুদ্র-শান্তির সম্মেলন, 


তোমার আমার জন্য--সকলের জন্য এক 
অনির্বাণ আনন্দ আলোক ।* 


* ৯৫ বর্ষ, ৭ সংখ্যা 


৭৭8 


সৌমেন্্র গঙ্গোপাধ্যায় 
“অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্‌ 
বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান 
যুযোধাস্্জ্দুছরাণমেনো 
ভূয়িষ্ঠাং তে নম-উক্তিং বিধেম।।” 
(ঈশ-উপনিষদ, ১৮) 
_হে অগ্নি, মহার্ঘ বস্তলাভের জন্য আপনি আমাদিগকে সুপথে লইয়া যান; হে দেব, 
সর্বপ্রাণীর কর্ম ও চিত্তবৃত্তি আপনার জ্ঞাত আছে-আপনি আমাদের নিকট হইতে কুটিল পাপ 
বিদূরিত করুন; আপনার প্রতি বহু নমস্কারবচন উচ্চারণ করিতেছি। (অনুবাদ--স্বামী গম্ভীরানন্দ) 


“বারবার রাব্বি দিয়ে দিন যদি মুছি, 
হে পূণ! কবে হব শুচি?” ('পৃষণ" প্রেমেন্দ্র মিত্র) 


চারিদিকে মিসকালো অন্ধকার । 


অগ্রিশুদ্ধি চাই ৭৭৫ 


অগ্রিশুদ্ধ না হতে পারলে, জেনো, শুচিতা আসে না; 
আজ জেনো, অগ্নিশুদ্ধি পণ্য নয়, যায় নাকো কেনা। 
অতএব একমনে আগুনকে ডাক-_ 
পাথর-গলানো স্বরে বল-যেখানেই থাক 

অশ্রিদেব, প্রাণসখা, দেখা দাও, 

জ্বলে উঠে প্রচণ্ড উত্তাপে, জ্বালাও- জ্বালাও 

যত কালো দৃষ্টি, কালো মন, আর 

এই পাপ অন্ধকার। 

আগ্নের় ফতোয়া কর জারি_ 

আর যেন রাত্রি দিয়ে দিনগুলো মুছতে না পারি। 
হে অগ্নিদেব! ওগো বন্ধু মহৎ! 
আমাদের দেখাও সুপথ।* 


* ৯৮ বর্ষ ১১ সংখ্যা 


বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায় 


একদিন সাড়া দিয়েছিলে 
“সখা” ডাকে অজ্জুনের, 
পাশে এসে দীড়িয়েছ 
তার নেতা ও চালক, 
নিবাস শরণ সুহৃদ। 
আজকের এই শ্রান্ত ক্রান্ত ক্ষুদ্র অর্জুনের 
নেই কোন সমপ্রাণতার অহঙ্কার, 
অধিকার নেই সঙ্গ পাওয়ার। 
সে শুধু অন্ধকার পথে 
একটু আলোর প্রত্যাশী। 
জীবন-জ্বরের তাড়নায় তপ্ত ভালে 
তোমার কোমল হাতের স্পর্শ পেলে 
আবার শক্তি পাবে 
বিগতত্বর হয়ে যুদ্ধ করার।* 


৯৯ বর্ষ, ২ সংখ্যা 





* ১০০ বর্ষ ১ সংখ্যা 


অন্যদিকে প্রসন্ন বরদ সমাহিত শিব। 

তোমার এক হস্ত ধরে আছে-_ 

সর্ব খর্বতা দহনের দীপ, 

অন্য হস্ত-মৃতসঞ্জীবনী সুধার ভূঙ্গার। 

ঝ থেকে . 

তুমি অর্জন করে এনেছ অনির্বাণ তেজ, 

দেবলোক থেকে জ্যোতির অনিঃশেষ ধারা। 
নতজানু-_ 

অপগত হোক আমার অন্তরের সঞ্চিত তমসা।* 


৭৭৭ 


জীবনজিজ্ঞাসা 


রমেন্দ্রনাথ মল্লিক 
জীবনের পায় হাঁটা পথে হলো অনেক সৃজন 


কোন রাঙা কোন বা সবুজ বুঝে এ অবুঝ মন। 
প্রলেপ লেগেছে আঁতে তারি কত রঙের বর্ণালী, 


৫৮ বর্ষ ৭ সংখ্যা 


৭৭৮ উদ্বোধন ঃ শতাব্দীজয়ন্ত্ী নির্বাচিত সঙ্কলন 


১১৯০৯ | 
অন্ধকারে আলো দেবে বলে 


* ৯৬ ব্য ৯ সংখ্যা 


৭৭৯ 


জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সব মানুষই ভাল, 

যদি পার তাকে নাও-কাছে টেনে নাও... “ও ছন্নছাড়া মন' 
আঁধার মানেই পেচক নয় কিংবা শৃগালও। 

বোঝাও, ব্যাকুল হয়ে যে ডাকে 

তার জটিলতা, ভয়, ভুলচুক এখুনি সরে যাবে 

তার আঁধার নিশা-নিশা পোহাবে। 

ভুলের বিনুনি থেকে জট খোলো, মানবহৃদয় 

সূর্যকে লক্ষ্য করে দেখ 

কোন্‌ পথে, তার সুস্পষ্ট-যাত্রা অগ্রসর হয়।* 


* ৯০ বর্ষ, ১১ সংখ্যা 


রাধাকৃষঃ 
মঞ্জুভাষ মিত্র 


“রাধাভাবদ্যুতিসূবলিতং নৌমি কৃষ্ঃস্বরূপম্‌, 
ধীর ও ললিতভাবে ঈশ্বরের আলিঙ্গিত সৌন্দর্যের বিশুদ্ধ স্বরূপ 
বংশীর বাদনরত দেবতার কাছে এসে পরিপূর্ণ সমর্পণকারী 
আহ্রাদিনীপ্রেমসার মহাভাব ভক্তিরানী আনন্দের শ্সরিপ্ধ কুটস্বিনী 
পট ৬৭ ১৯৯৭ দুজনের মিলনকাহিনী 

রতিসুখসার-ভাষা জ্যোতস্াবতী শুক্র অভিসার 
ক 
পুরুষের কাছে এসে মধুর প্রচেষ্টা করে সে-পুরুষ উৎকর্ষে পরম 
চিন্তার অতীত স্তরে ভাবঘন সু-বর্ধার গদগদ কদম্বের রূপ 


৭৮০ উদ্বোধন £ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 
অঙ্গে অঙ্গে আলিঙ্গনে নারীর লাবণ্য যেন কৃষ্ণদেহ ঢেকে দিতে চায় 


০৫ ক এ১-৩০০০ 
ঈশ্বর আসেন নেমে, ফাল্থুনী পুর্ণিমার্টাদ পদাবলী কীর্তন ছড়ায় 
শতচন্ড্রে স্বরধবনি রঙে মত্ত গোপাঙ্গনা আনন্দের উৎফুল্ল জোয়ার 
ছন্দোময়ী কাব্য আনে, ভাবময়ী গীতিগানে হৃদয়ের উৎস খুলে যায় 
রাধাকৃষ্ণভাবমূর্তি কবিতার রজঃস্থলী নিরন্তর প্রভাবিত করে !* 


* ৯৩ বর্ষ ৮ সংখ্যা 





কোন্‌ দিকে যাবে? 
কৃষ্ণা বসু 


দিকে যাবে ?.. 

শের দিকে যাবে নাকি তুমি? 
দক্ষিণবাহিনী নদী, তার তীরে শ্মশান রয়েছে, 
সেইখানে কাপালিক আছে, 

মৃত হাড়, ধূসর করোটি, 

মড়া পোড়ানোর কাঠ, আধপোড়া চিতাটির 
নিভন্ত আগুন, 


ই 


আমন্ত্রণ নেই, 
তোমার জন্যই কেউ ভোরবেলায় কান পেতে নেই! 


কোন্‌ দিকে যাবে? ৭৮১ 


তোমাকে ধরবে না, পূর্বদিকে মানুষেরা আছে, 
তারা সব তোমার অচেনা, ছোট ঘর, মাথা নিচু করে 
তেমন নুয়ে পড়া কি তোমাকে মানায়? 

কোন্‌ দিকে যাবে তুমি? কোন্‌ দিকে? 

বলো কোন্‌ দিকে ?...* 


* ১৪ বর্য, ৯ সংখ্যা 


ৃ 


টু 


* ৯৯ বর্ষ, ৯ সংখ্যা 
৫২ 


৭৮২ 


যে-সেতু মানুষের মুক্তিদাতা 


শেখ আবদুল মামান 


আমার চারপাশে একটা দান্তিক বৃত্ত রচনা করা 
এখানে সমীহ নয় ভয়ের সঙ্গে ভালমন্দের ফারাক 
একটা তাজা গোলাপের শেষ ঘ্রাণ... 

রা “লাস্ট সাপার*, 

বুদ্দুদের কাছের মানুষ আমরা 

সারা গায়ে সুখ মেখে দরজায় খিল দিয়ে বসে থাকি, 
এঁশী প্রেরণায় দীপ্ত আচার্য উদাত্ত কণ্ঠে 

শোনায় দরদী ও সুরসিক স্বর... । 

শাশ্বত সনাতন বেদান্তের সুর কোকিলের 

কণ্ঠ বেয়ে অনায়াসেই দিস্বিজয় সম্পন্ন করতে পারে 


একটা মসৃণ, সেতু অনায়াসেই 
সাত রঙের বর্ণালী... এক সূর্যকিরণ 
জ্যোতির বর্ষণই সমান মুক্তিদাতা 


বিষন্ন মুখগুলো সারবদ্ধ দাঁড়িয়েছে রাস্তায় 
জ্যোতির জ্যোতম্নায় অভিশ্নাত হবার ব্যগ্রতায়...।* 


» ৯৮ বর্য ৩ সংখ্যা 


বাতাসে ফুলের গন্ধ 
উত্থানপদ বিজলী 


৯৬ বর্ষ, ৯ সংখ্যা 


৭৮৩ 


হে রামকৃষ্ণ, তোমার চরণে এসে 
পেলাম পরিপূর্ণ শান্তির সম্ধান।* 


* ৯৩ ব্য ৬ সংখ্যা 


উপলব্ধি 
চিরপ্রশান্ত বাগদী 


উপলব্ি ছিল, তবে এত ঘন ছিল না 
ঘন সেদিনই হলো, 

যখন শববাহকের কাধে 

শবদেহ 

সেদিন মনে হলো, 

“আমি” এই শব্দটির আবিষ্কর্তা 
অত্যন্ত মূর্খ-মূঢ়; 

উপলব্ধি ছিল, তবে এত ঘন ছিল না 
ঘন সেদিনই হলো, : 

যখন মুখ-নিঃস্ত শব্দ-ভাষার 
উৎস 

সেদিন মনে হলো, 
শব্দের উৎস জল-মাটি-বায়ু 
কারণ এসবেই উত্তব। 

উপলব্ধি ছিল, তবে এত ঘন ছিল না 
ঘন সেদিনই হলো 


* ৯২ বর্ষ, ১১ সংখ্যা 


৭৮৫ 


অরূপের রূপ 
নিমাই মুখোপাধ্যায় 


একটা একটা রূপ অরূপ হয়ে যায়। 


* ৮৫ বর্ষ ১২ সংখ্যা 


৭৮৩৬ 


মায়ুতে মায়ুতে হাহাকার--দুরস্ত খরা- . 
ভিতরে ও বাইরে-অনিঃশেষ দহন। 


সাহারার আকাশে ফোটাই অজন্ত্র মেঘের পদ্ম 
মাটিতে পুতে দিই গোপন প্রেমের যত অভিলাষ 
চারদিগন্ত জুড়ে শান্তির শ্বেত পারাবত 

উদ্ভুক শুধু ডানায় দীঘল শব্দ মেলে মেলে। 
ইভাবে গড়ে তুলি আর এক অলকাপুরী 
আর এক মানস সরোবর তীরে ।* 


*৯২ বর্য, ৭ সংখ্যা 


নে 


আমার সর্বন্ব শুধু তোমার জন্যে আছে 
হাওয়ায় হাওয়ায় ওড়ে ধুলো বালি ছাই 
এত কাছে আছ, তবু নেই কাছে।* 


* ৯৯ বর্ষ, ১ সংখ্যা 


৭৮৭ 


জীবনের মুখোমুখি 
শিপ্রা বন্দ্যোপাধ্যায় 


জীবনের কাছে হাত পেতে 

শুধু অমৃত চেয়েছ বলে 

জীবন-পলাতক তুমি 

বারবার দূরে সরে গেছ জীবন থেকে 

জেনে রাখো, শুধু অমৃতের স্বাদও 

কখনো কখনো তেতো হয়, বিশ্বাদ লাগে। 
সমুদ্রমস্থনের গরল ও অমৃত দুই-ই তোমার নিয়তি। 
জীবনের কম্পমান লতায় পাতায় 


নীল নীল মুস্ধতার আভাস 
ভয়ে নয়-নির্ভয়ে জীবনের মুখোমুখি দাড়াও 
তারপর হয়ে ওঠ নীলকঠ এক ।* 


*৯৭ বর্ষ ৩ সংখ্যা 


প্রাণ আছে, প্রেম আছে 
মিলি হীরা 


আমি কিছু বলব না? 

সমস্ত পতন আর সব মৃত্যু দেখেও! 
স্থাগু হয়ে থাকব? 

নানি জান নরকে বাজ বিনা না? 
আমি শুধু দেখে যাব? 
আমার জড়তা ভাঙব না? 

কপালে কপোলে হতাশাচিহ ক্ষতচিহৃ হোক, 
তবুও সে-ক্ষত প্রলেপ পাবে না! 

আমার চতুর্দশী চাদ রাহগ্রস্ত হবে 
অশ্রবারি বইবে না? 

হে আমার সৃষ্টির দেবতা-_ 

আমাকে অহল্যা হতে বলো না।* 


* ৯৯ বর্যধ ৮ সংখ্যা 


৭৮৮ 


একটি সকালের জন্য 
বিজয়কুমার দাস 


তেমন একটি সকাল চাই 

ফুলের গন্ধে আতুর, পাখির গানে মধুর 
সেই সকালের জন্য 

অনন্তকাল শুধু প্রতীক্ষার প্রহর গোনা... 


এমন একটি সকান 
যেখানে পাখির গানে জীবনের কল্লোল 
ফুলের গন্ধে সুন্দরের তপস্যা। 


সেই সকালে 

আমাদের দুঃখের নদী 

হয়ে উঠবে আনন্দের সমুদ্র। 

সেই সকালে 

হয়ে উঠবে প্রেরণার কবিতা। 

সমস্ত বিভেদের সীমারেখা ভুলে 
রাতের আধার পিছনে ফেলে 


ভোরের কুয়াশা দু-হাতে 
সেই সকালটা আসবেই।* 


১০০ বর্ষ, ১ “সহখ্যা 


বিশ্বরূপ দর্শন" 
দুই ভাব 
শ্রীঅরবিন্দ 


ভীষণ বিশ্বরূপ দর্শনের প্রভাব তখনো অর্জনের উপর রহিয়াছে, সেই 
অর্জুন ভগবানের বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রথমেই যে-কথাগুলি উচ্চারণ 


করিলেন সেগুলি এই মৃত্যু ও উৎসাহ ও 
আশ্বাসপ্রদ সত্য রহিয়াছে তাহারই । তিনি বলিয়া উঠিলেন £ “হে 
৬ পৃ সমস্ত জগৎ হৃষ্ট ও পুলকিত হয়, রাক্ষসকুল ভয়ে 
গৃদিগন্তে পলায়ন করে, সিদ্ধগণ অবনত মস্তকে তোমাকে নমস্কার করেন-_ 


প্রমাদেই হউক বা প্রণয়েই হউক তোমার এই মহিমা না জানিয়া “হে কৃষ্ণ, 
হে যাদব, হে সখা'--এইরূপ যত সব বাক্য প্রয়োগ করিয়াছি, বিহারে, 
শয্যায়, উপবেশনে, ভোজনে, একাকী বা তোমার সম্মুখে তোমার প্রতি 
ফতকিছু অসম্মান প্রদর্শন করিয়াছি, হে অপ্রমেয়, আমার সেসব অপরাধ ক্ষমা 


মূল ইংরেজী হইতে অনিলবরণ রায় কর্তৃক অনুদিত। 


৭৯২ . উদ্বোধন £ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 
কর। এই চরাচর সমস্ত লোকের তুমি পিতা, তুমি পৃজ্য, তুমি গুরু হইতেও 
গরীয়ান।””৩ ৰ 


তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কে-ই বা হইতে পারে? অতএব বন্দনীয় ঈশ্বর, 
তোমাকে দগুবৎ প্রণামপূর্বক তোমার প্রসাদ প্রার্থনা করিতেছি। পিতা যেমন 
পুত্রের, সখা যেমন সখার, প্রিয় যেমন প্রিয়ের অপরাধ ক্ষমা করেন, তুমি 
তদ্রপ আমার অপরাধ ক্ষমা কর। যাহা কেহ কখনো দেখে নাই, আমি 
দেখিয়াছি ও পুলকিত হইয়াছি, কিন্তু আমার মন ভয়ে ব্যাকুল। হে দেব, 
তোমার সেই অন্য রূপ দেখাও। আমি পূর্বের ন্যায় তোমার কিরীট-গদা- 
চক্রধারী রূপটি দেখিতে আকাঙ্ক্ষা করি। হে সহম্রবাছ, হে বিশ্বমূর্তি, তোমার 
চতুর্ভুজ মূর্তি ধারণ কর।”€ 

প্রথমোক্ত কথাগুলি হইতেই ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, এই করাল রূপসকলের 
পশ্চাতে যে-সত্য লুক্ধায়িত রহিয়াছে তাহা আশ্বাসময়, উৎসাহজনক এবং 
আনন্দপূর্ণ সত্য। এমন কিছু সেখানে রহিয়াছে যাহাতে ভগবানের সান্নিধ্যে, 
ভগবানের নামে জগতের হৃদয় হৃষ্ট ও পুলকিত হয়। ইহা সেই গভীর তত্ব, 
যাহার কল্যাণে আমরা কালীর করাল বদনের মধ্যে মায়ের মুখ দেখিতে পাই, 
এমনকি ধ্বংসের মধ্যেই -সুহৃদের বরাভয়প্রদ হস্ত দেখিতে পাই, 
অশুভের মধ্যেই শুদ্ধ অপরিবর্তশীয় কল্যাণ রূপকে দেখিতে পাই এবং মৃত্যুর 


পরাজিত অভিভূত হইয়া পলায়ন করে। কিন্তু সিদ্ধগণ, যাহারা মৃত্যু্জয়ের নাম 
জানেন ও কীর্তন করেন এবং তাহার সত্তার সত্যে বাস করেন, তাহারা 
তাহার প্রত্যেক রূপের সম্মুখেই প্রণত হন এবং জানেন প্রত্যেক রূপের মধ্যে 
কি বস্তু আছে এবং তাহার অর্থ কি। বাস্তবিক কাহারো ভয় করিবার প্রয়োজন 
নাই। ভয়ের কারণ আছে শুধু তাহাদেরই, যাহাদিগকে ধ্বংস হইতে হইবে- 
অশুভ, রর রানি রং 
ক্রিয়া-সমুদয়েরই লক্ষ্য সিদ্ধি, দিব্য জ্যোতি ও পূর্ণতা। 

' কারণ এই যে আত্মা, এই ভগবদ্‌ পুরুষ--ইনি শুধু বাহ্যরূপেই সংহারক। 
এইসব সসীম কন্ত্ুর ধবংসকর্তা মহাকাল, কিন্তু নিজের সততায় তিনি অনন্ত, 
বিশ্বদেবগণের অধীশ্বর, তাহারই মধ্যে জগৎ এবং ইহার সমুদয় ক্রিয়া 
নিশ্চিতভাবে বিধৃত। তিনি আদি এবং সর্বদা উত্ভতাবনশীল সৃষ্টিকর্তা, তিনি 
দৃষ্টিশক্তির মূর্তরূপ ব্রহ্মা অপেক্ষাও গরীয়ান। তাহার যে ত্রয়ীভাব স্থিতি 
ধবংসের সাম্যের দ্বারা বিচিত্রিত সৃষ্টি, ইহারই শুধু একটি ভাবরূপে তিনি 
্রন্মাকে বিশ্বরূপের মধ্যে দেখাইয়াছেন। প্রকৃত যে দিব্যসৃষ্টি তাহা শাখত, 
তাহা হইতেছে সসীম জিনিসের মধ্যে অনস্তের নিত্য প্রকাশ। পরমাত্মা তাহার 
অগণন অনন্ত জীবাত্মায়, তাহাদের কর্মের মহিমায়, তাহাদের রূপের সৌন্দর্যে 
নিজেকে চিরকাল ল্‌ক্কায়িত ও প্রকটিত করিতেছেন। তিনি সনাতন, অক্ষর, 
সৎ, অসৎ, ব্যক্ত, চির-অব্যক্ত। যেসব জিনিস ছিল কিন্তু এখন আর নাই 
বলিয়া মনে হয়, যেসব জিনিস আছে কিন্তু ধ্বংস হইবেই বলিয়া মনে হয়, 


বিশ্বরূপ দর্শন ৭৯৩ 


হইতে জগতের উৎপত্তি, জগৎ সেই অনন্তেরই একটি নিচের রূপ। 

পুরাণ-পুরুষ, কালের অন্তর্গত সুদীর্ঘ ক্রমবিকাশ ধারার উপর তিনি 
অধ্যক্ষ হইয়া আছেন, তিনি আদিদেব। সকল দেব, মানব ও জীব তাঁহারই 
সন্তান, শক্তি, আত্ম-সত্তা; তাহারই সত্তার সত্যে সকলের আধ্যাত্মিক সার্থকতা । 
তিনি জ্ঞাতা, তিনিই মানুষের মধ্যে তাহার নিজের সম্বন্ধে জগৎ সম্বন্ধে, 
ভগবান সম্বন্ধে জ্ঞানের বিকাশ করিয়া দেন। তিনি সকল জ্ঞানের একমাত্র 
জ্রেয়। যিনি মানুষের হৃদয়, মন ও আত্মার সন্মুখে নিজেকে প্রকাশ করেন, 
লা সপ ২ ০৯০০০০০৬৯৭৭ 
আমাদের যে শ্রেষ্ঠতম জ্ঞান তাহাতে তিনিই অন্তরঙ্গভাবে, 
টুপ ক ৩৮৯ '্পরং নিধানং*। 
বিশ্বে যাহা আছে তিনিই সবকে সৃষ্টি করিতেছেন, ধরিয়া রহিয়াছেন, 
নিজের মধ্যে গ্রহণ করিতেছেন। তাহার দ্বারা তাহার নিজেরই সত্তার মধ্যে 
জগৎ বিস্তৃত হইয়াছে--তাহার সর্বজয়ী শক্তি দ্বারা, তাহার অলৌকিক আত্ম- 
রূপায়ন, তেজ এবং অন্তহীন সৃষ্টির আনন্দের দ্বারা। তাহার অনন্ত ভৌতিক 
ও আধ্যাত্মিক রূপসকলকে লইয়াই সমগ্র বিশ্ব। নিন্নতম হইতে উচ্চতম সমস্ত 


তিনি। আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে যে এক শক্তি ও সত্তা রহিয়াছে তাহা 
তিনিই। তিনি অনন্ত তেজ--যাহা অসংখ্য বন্তুসকলের মধ্যে নিজেকে নিক্ষেপ 
করিতেছে। তিনি অগ্রমেয় ইচ্ছা এবং গতি ও কর্মের মহতী বীর্য নিজের মধ্য 
তিন ীিদা জারা সা 


না 


এই সত্যটির উপর পুনঃ পুনঃ ৬৯ পা ২১৬০ 
ভগবান বিরাজ করিতেছেন তাহার কথা স্বভাবতই আসিয়া পড়ে। বিশ্বরূপ- 
ষ্টার হৃদয়ে ক্রমান্বয়ে তিনটি তত্ব উপলক্ষিত হইল। প্রথমত তাহার উপলব্ধি 
নট এই যে মানব-সন্তান পৃথিবীর একটি অনিত্য জীবরূপে তাহার পার্খে 

বিচরণ করিয়াছেন, তাহার সন্নিকটে উপবেশন করিয়াছেন, তাহার সহিত এক 
পপ সস এক স্থানে ভোজন করিয়াছেন এবং যাহার সহিত 


| 
ঃ 


ও এঁক্যের নিগৃঢ়তম সত্যের হয়-যখন তাহা গভীর হইয়া 
অধিকতর অন্তরঙ্গ ভক্তিতে পরিণত হয়, ভগবানকে পিতারূপে অনুভব করা 
যায়, সখারূপে অনুভব করা যায়, পরমাত্মা ও জীবাত্মার মধ্যে পরস্পরের 
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প্রতি আকর্ষণমূলক প্রেমের অনুভব লাভ করা যায়। কারণ ভগবান মানব- 
আত্মা, মানবদেহের মধ্যে বাস করেন। তিনি পরিচ্ছদের ন্যায় মানবীয় মন ও 
মূর্তির ছ্বারা নিজেকে আবরিত করেন। মরদেহের মধ্যে অবস্থিত জীবাত্মা 
পরস্পরের মধ্যে যেসব সম্বন্ধ স্থাপন করে, ভগবানও সেইসব সম্বন্ধ স্থাপন 
করেন এবং ভগবানকে অবলম্বন করিয়াই সেসব পায় তাহাদের পূর্ণতম 
সার্থকতা এবং মহত্তম সিদ্ধি। ইহাই বৈষ্ণব ভক্তি। এখানে গীতার কথাগুলির 
মধ্যে ইহার বীজ রহিয়াছে, কিন্তু পরবর্তী কালে ইহাদের অধিকতর গভীর, 
আনন্দময় ও সার্থকতাপূর্ণ বিকাশ হইয়াছিল। 

আর এই দ্বিতীয় তত্টি হইতেই আরেকটি তত্ব আপনিই উত্ভতৃত হইতেছে। 
এই যে বিশ্বাতীত এবং বিশ্বময় পুরুষের রূপ, মুক্ত আত্মার শক্তির পক্ষে ইহা 
মহান, উৎসাহপ্রদ, সাহসপ্রদ। ইহা বীর্ষের উৎস। এই দর্শন সমতাসাধন করে, 
উন্নয়ন করে, সকল জিনিসের সার্থকতা দেখাইয়া দেয়, কিস্তু সাধারণ মানবের 
পক্ষে ইহা অসহনীয়, ভয়ঙ্কর, দুর্বোধ্য। এই যে সর্বগ্রাসী কাল এবং 
ধারণাতীত ইচ্ছাশক্তির ভীষণ ও মহান রূপ, এই বিরাট অগপ্রমেয় গহন 
কর্মধারা-ইহার পিছনে যে আশ্বীসপ্রদ সত্য রহিয়াছে সেটিকে জানিলেও 
হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন হয়। কিন্তু আবার দিব্য নীরায়ণের প্রসন্ন মধ্যবর্তী রূপও 
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নিজেকে বিশ্ব-লীলায় প্রকট করিয়াছেন। আমার সঙ্গে যে পূর্ণ যোগে 
কেবল সে-ই এই রূপ অবিচলিতভাবে দেখিতে পারে। তাহার স্নায়ুমণ্ডলী 
কম্পিত হয় না, তাহার মন বিশৃঙ্খল ও বিভ্রান্ত হইয়া পড়ে না। কারণ 
বাহ্রূপে যাহা ভয়ঙ্কর ও দুঃসহনীয় আছে সে শুধু তাহাই দেখে না, কিন্তু 
ইহার মহান ও আশ্বাসময় নি রাগ নি 
উচিত বিমূড় ও অবশ না আমার এই ঘোররূপ দর্শন করা ।* 
তোমার নিম্নতম প্রকৃতি এখনো ইহাকে সেই মহৎ সাহস ও স্কের্যের দর্শন 
করিবার জন্য প্রস্তুত হয় নাই। অতএব তোমার জন্য আমি পুনরায় আমার 
নারায়ণরূপ ধারণ করিতেছি। তাহার মধ্যে মানুষের মন পৃথগ্ভাবে, মানবীয় 
শক্তি অনুযায়ী প্রশমিতভাবে সুহৃদ্রূপী ভগবানের সৌম্ভাব, আনুকূল্য ও 
আনন্দকে দেখিতে পায়। মহত্তর রূপটি অদৃশ্য হইবার পর ভগবান আবার 
বলিলেন $ “কেবল অসাধারণ শ্রেষ্ঠ মহাত্মারাই এ রূপ দেখিতে পান। 


ও 


না 


যায়, জানা যায়, ইহার মধ্যে প্রবেশ করা যায় কেবল সেই ভক্তির দ্বারা যাহা 
৪ সপ ২০৮ ডিস ভজনা করে, ভালবাসে ।”৮ 

তাহা হইলে এই রূপের এমন কি বৈশিষ্ট্য যাহার জন্য ইহা এতদূর 
ধারণাতীত যে, মানবজ্ঞানের সকল সাধারণ প্রয়াস, এমনকি তাহার অধ্যাত্ম- 
সাধনারও গভীরতম তপস্যা অন্য কিছুর সাহায্য ব্যতিরেকে সে-রূপ দর্শনে 
সমর্থ হয় না? তাহা এই যে, মানুষ অন্যান্য উপায়ে 'একমেবাদ্ধিতীয়ম্‌ সন্তার 
কোন একটি বিশেষ ভাবকে আংশিকভাবে, স্বতন্ত্রভাবে জানিতে পারে, তাহার 
ব্ষ্টিগত বা বিশ্বগত বা বিশ্বাতীত রূপসকলকে জানিতে পারে, কিন্তু ভগবানের 
সকল ভাবের সমন্বয়মূলক এই যে মহত্তম এক্য_যাহাতে একসময়ে একসঙ্গে 
একই রূপের মধ্যে সমস্ত প্রকটিত, সমস্ত অতিক্রমিত, সমস্ত সংসিদ্ধ- ইহাকে 
নহে। কারণ বিশ্বাতীত, বিশ্বগত, ব্যষ্টিগত ভগবান, আত্মা ও প্রকৃতি, অনন্ত 
ও সান্ত, দেশ ও কাল ও কালাতীতভাব, সং সপ: ০০০০ 
ভগবান সম্বন্ধে আমরা যাহা কিছু ভাবিতে, জানিতে চেষ্টা করি, কৈবল্যাত্মক 
বত ৬ উস পিস (৮২-৬ 
এঁক্যে অত্যাশ্চর্যরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। এই দর্শনলাভ করা যায় কেবল 
সেই অনন্য ভক্তি দ্বারা, সেই প্রেমের ও নিবিড় এঁক্যের দ্বারা যাহা 
পূর্ণবিকশিত কর্ম ও জ্ঞানের মুকুটস্বরূপ। ইহাকে জানা, ইহাকে দর্শন করা, 
ইহার মধ্যে প্রবেশ করা, পরম পুরুষের এই পরম রূপের সহিত এক হওয়া 
তখনই সম্ভব হয় এবং এইটিকেই গীতা নিজ যোগের লক্ষ্য বলিয়া প্রচার 
করিয়াছে । এক পরম চৈতন্য আছে, তাহার ভিতর দিয়া বিশ্বাতীতের মহিমার 
মধ্যে প্রবেশ করা। এবং তাহার মধ্যে অক্ষর আত্মা এবং ক্ষর সর্বভূতকে 
ধারণ করা সম্ভব হয়, সকলের সহিত এক হইয়াও সকলের উর্ধ্বে থাকা, 
জগতের অতীত হওয়া অথচ বিশ্বাত্মক ও বিশ্বাতীত ভগবানের সমগ্র প্রকৃতিকে 
আলিঙ্গন করা সম্ভব হয়। মন ও দেহের মধ্যে বন্দি সীমাবদ্ধ মানুষের পক্ষে 
ইহা কঠিন, সন্দেহ নাই, কিন্তু ভগবান বলিলেন £ “আমার কর্ম কর; 
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পরম পুরুষ, পরম বস্তু বলিয়া স্বীকার কর; আমার ভক্ত হও, 


আমাকে 
আসক্তি বর্জন কর, 


সর্বভূতের প্রতি বৈরিতাশূন্য হও; কারণ এইরূপ মানুষই 


আমাকে প্রাপ্ত হয়।”৯ অন্য কথায়, নিল্নতম প্রকৃতিকে জয়, সর্বভূতের সহিত 
এঁক্য, বিশ্বাক্ক ভগবান এবং বিশ্বাতীত সত্তার সহিত একতৃ, কর্মে ভগবদিচ্ছার 
সহিত এঁক্য, অদ্ধিতীয় একের প্রতি, সর্বভূতস্থিত ভগবানের প্রতি সর্বাঙ্গসম্পন্ন 
প্রেম ইহাই হইতেছে পন্থা যাহার দ্বারা মানুষ সকল সীমা লঙ্ঘন করিয়া সেই 
সম্পূর্ণ অধ্যাত্স মুক্তি এবং সেই অচিন্ত্য রূপান্তর লাভ করিতে পার।* 7. 


কস্মান্চ তে ন নমেরন্‌ মহাত্মন্‌ 
গরীয়সে ব্রহ্মণোহপ্যাদিকর্তে। 
অনন্ত দেবেশ জগন্লিবাস 
তৃমক্ষরং সদসৎ তত পরং যৎং।। 
ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ-_ 
স্তমসা বিহ্বস্া পরং নিধানম্‌। 
বেত্তাসি বেদাঞ্চ পরঞ্চ ধাম 
ত্য়া ততং বিশ্বমনস্তরূপ।। (১১।৩৬-৩৮) 
২ বাযুর্যমোহরির্বরুণঃ শশাঙ্ক ঃ 
প্রজাপতিম্বং প্রপ্তামহশ্চ। 
নমো নমস্তেহস্ত সহশ্রকত্ৃঃ 
পুনশ্চ ভূয়োইপি নমো নমনস্তে || 
নমঃ পুরস্তাদথ 
নমোহস্ত তে সর্বত এব সর্ব। 


সর্বং সমাপ্লোষি ততোহসি সর্বঃ || 


(১১।৩৯-৪৩) 


ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি।। 

যচ্চাবহাসার্থমসৎকৃতোহসি 

বিহারশয্যাসনভোজনেষু। 

একোহথবাপ্যচ্যুত তৎসমক্ষং 

তৎ ক্ষাময়ে তামহমপ্রমেয়ম্‌।। (১১/৪১-৪২) 
৪ পিতাইসি লোকস্য চরাচরস্য 

তৃমস্য পৃজ্যশ্চ গুরুগরীয়ান্‌। 

ন তৃৎসমোহস্তাভ্যধিকঃ কুতোহন্যো 

লোকত্রয়েৎপাপ্রতিমপ্রভাব ।। 


*৩৮ বর্ষ, ১০ সংখ্যা 
৫৩ 


তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং 

প্রসাদয়ে ত্বামহমীশমীড্যম্‌। 

পিতেব পুত্রস্য সখেব সধ্যঃ 

প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ারহসি দেব সোদুম্‌।। 

অদৃষ্টপূর্বং হাধিতোহশ্রি দৃষ্টা 

ভয়েন চ প্রব্ধিতং মনো মে। 

তদেব মে দর্শয় দেব রূপং 

প্রসীদ দেবেশ জগম্িবাস।! 

কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্ত- 

মিচ্ছামি তাং ভ্রটুমহং তখৈব। 

তেনৈব রূপেণ চতুর্ভুজেন 

সহশ্রবাহো ভব বিশ্বমূর্তে।| €(১১/৪৩-৪৬) 
৫ ইত্যর্জনং বাসুদেবস্তথোক্তা 

স্বকং রূপং দর্শয়ামাস ভূয়ঃ। 

আশ্বাসয়ামাস চ ভীতমেনং 

ভূতা পুনঃ সৌম্যবপুর্মহাত্মা || (১১৫০) 
৬ ময়া প্রসয়েন 

রূপং পরং দর্শিতমাত্মযোগাৎ। 

তেজোময়ং বিশ্বমনন্তমাদ্যং 

যন্মে তৃদন্যেন ন দৃষ্টপূর্বম্।। (১১1৪৭) 
৭মাতেবাথামা চ 

দৃষ্টা রূপং ঘোরমীদৃঙমমেদম্‌। 

ব্যপেতভীঃ শ্রীতমনাঃ পুনন্ত্ং 

তদেব মে রূপমিদং প্রপশ্য।। (১২1৪৯) 
৮ সুদুরর্শমিদং রূপং দৃষ্টবানসি যন্সর্ম।1 

দেবা অপাস্য রূপস্য নিত্যং দর্শনকাঙ্জিণঃ || 

নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া। 

শকা এবংবিধো দর্টুং দৃষ্টবানসি মাং যথা ।। 

ভক্ঞা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোহর্জুন। 

জরাতুং দরটুং চ তত্বেন প্রবেষ্ুংচ পরম্তপ।। 

(১১।৫২-৫৪) 

৯ মৎকর্মকৃম্মৎপরমো মন্তত্তঃ সঙ্গবর্জিতঃ। 

নির্বৈরঃ সর্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণুব।। 

(১১৫৫) 


করিবেন না, বলিবেন মানবজাতির ক্রমবর্ধমান কথাই। মানুষের যে- 
একতা নবজন্ম লাভ করিতেছে উহাই হইল এই যুগের প্রধানতম চিহৃ। এই 
এক্য-সাধনের অগ্রদূত রূপেই বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে কাজ করিতে হইবে। 
রা সা 
করিতে হইবে। আমরা এখনও অতীতের উত্তরাধিকার অত্যুগ্র জাতীয়তা এবং 
ভবিষ্যতের আশা-এক্যবদ্ধ বিশ্ব-এই দুইয়ের মধ্যে দোদুল্যমান রহিয়াছি। 
এই সম্মিলিত বিশ্বের প্রতিষ্টা-কার্যে যেসকল বাধাবিঘ্ম আছে উহারা মানুষের 
মনেই বর্তমান। এখনও আমরা পরস্পরের প্রতি আমাদের কর্তব্যবোধ 
উপলব্ধি করিতেছি না। অতএব, মানবজাতির ক্রমবর্ধমান এঁক্যের জন্য কাজ 
গর বিশেষত আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়তুক্ত নরনারীগণের 
| 


রর রাত তোমাদিগকে মন ও আত্মার ক্ষেত্রেই উহা গড়িতে 
| 


সভ্যতার মূলনীতি 

বৈজ্ঞানিক প্রকৃতিবাদ (50161090 ব811811517) অথবা বৈজ্ঞানিক 
মানবতাবাদের (501010601701772119া1) সমর্থকগণ বলেন, পরমত-অসহিষুতাই 
ধর্মের প্রধান অনর্থ। যাহারা আমাদের সম্প্রদায়তুক্ত তাহাদের প্রতি ৮৮, 
সহানুভূতিসম্পন্ন, আর যাহারা আমাদের "দলভুক্ত নহে তাহাদিগের 
আমরা বিদ্বেষভাবাপন্ন। ধর্মজগতে আমাদিগকে এই যে মুলগত বিঘ্বের 
সম্মুখীন হইতে হয়, ই্াকে দূর করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। হবে বিডির 
অংশ পরস্পরকে আঘত দিয়া চলিতেছে, প্রধান প্রধান ধর্মসমূহের বিভিন্ন 


মান লন্ডন রামকৃষ্ণ বেদান্ত-কেন্দ্রের মুখপত্র “$5৫9068 (01 295007 469. (3019-/0845, 1955)-এ 
প্রকাশিত ইংরেজী প্রবন্ধের অনুবাদ। অনুবাদক-_ দতততপ্ত 


একটি নবীন বিশ্বের কল্পনা ৭৯৯ 


মতবাদগুলি পরস্পরের অতি সান্নিধ্যে আনীত হইয়াছে, এবং যদি আত্মিক 
ভিত্তির উপর কোনপ্রকার এঁক্য প্রতিষ্ঠা করিতে হয়, তবে আমাদিগকে 
পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা, সহনশীলতা ও র ভাব গড়িয়া তুলিতে 
হইবে। ধর্মসমূহের একীকরণের কথা আমরা না; সকল ধর্মেরই 
কতকগুলি, মৌলিক অ্টি আছে যেগুলি এই, জগতের আত্মা ও 
প্রাণস্বরূপ-আমরা সেগুলিকেই স্বীকার করিতে বলিতেছি। 

সকল ধর্মই ঘোষণা করে ানবসভযতর মুল তব হইতেছে বাতির মধ 
ও সৌন্রাত্র বোধ। আমাদের ভারতবর্ষে বহু প্রাচীনকালেই প্রচারিত হইয়াছে-_ 
জীবো ব্রক্মেব নাপরঃ; সর্বং শহ্থিদং ব্রন্মা। অর্থাৎ জীব ব্রন্মা ব্যতীত অপর 
কেহ নহে; সমস্ত বিশ্ব ব্র্গা। বৌদ্ধ ও জৈনগণ বলেন-_সুযোগ পাইলে 
প্রত্যেক মানুষের পক্ষেই অন্তরিহিত দেবত্ের বিকাশসাধন করা সম্ভবপর। 
মানুষের আত্মা ঈশ্বরের জ্যোতি। “স্বর্গরাজ্য তোমার ভিতরে”'--শ্বীস্টানগণ 
বলেন। সাধু পল বলিয়াছেন ঃ “তুমি কি জান না যে, তুমি ভগবানের মন্দির 
এবং ধশ্বরিক শক্তি তোমার ভিতরে রহিয়াছে?” মহম্মদ বলিয়াছেন £ “গ্রীবার 
ধমনী অপেক্ষাও ঈশ্বর আমাদের নিকটতর।” সংক্ষেপত, সকল ধর্মই স্বীকার 
করে, মানুষের আধ্যাত্মিক সত্তা আছে এবং জাগতিক অভ্যুদয় ও বুদ্ধিবৃত্তির 
উৎকর্ষ দ্বারা এই আধ্যাত্মিক সন্তারই পূর্ণ বিকাশের সহায়তা হয়। 

সাধারণ বৈশিষ্ট্য 

কেবল ইহাই নহে; সকল ধর্মের আরো একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে-- 
প্রেম। ধর্মের ভিন্ন-ভিন্ন নাম-রূপ-ভাষা থাকিতে পারে, কিন্তু প্রকৃত ধর্মের 
একটি প্রমাণসিদ্ধ বাণী আছে--আর্ত মানবের প্রতি করুণা। আমরা ইহাকে 
অহিংসা বা ঈর্ষাহীনতা বলি। বুদ্ধ ইহাকে করুণা বা দয়া বলেন। খ্রীস্টানগণ 
ইহাকে প্রেম বলেন-_যে প্রেম সার্বজনীন, সক্রিয়, সর্বগ্রাহী, আনন্দময় এবং 
জগতের পাপ দূর করিয়া ইহাকে পুণ্যে পরিণত করে। এই প্রেমের ভাবই 
আমাদের জীবনে রূপায়িত করিতে হইবে। পরস্পরের প্রতি এই প্রেম জাগ্রত 
হইলে আমাদের বর্তমান অবস্থা আরো উন্নততর হইবে। 

ভারতের পুরাবৃত্তে আছে অসুর ও দেবগণ প্রত্যেকেই সাধারণ পিতার 
সন্তান। তোমার শক্রর হৃদয়ের অভ্যন্তরে সৃ্স্রভাবে দৃষ্টিপাত করিলে তথায় 
তোমার ভ্রাতাকেই দেখিতে পাইবে। এই নিগুঢ় জগতে মুক্তি ও যথেচ্ছাচার 
সম্পূর্ণরূপে পরস্পরবিরোধী হইতে পারে কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে এমন কোন দল 
নাই যাহাকে সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ বা অশুদ্ধ বলা যাইতে পারে। তোমরা দেখিবে, 
যদি এক পক্ষে দোষ থাকে তাহা হইলে কোন বিবাদ থাকিবে না। কোন 
বিবাদে উভয় পক্ষের দোষ-ত্রুটি আছে বলিয়াই বিদ্ধ ও সন্কট উপস্থিত হয়। 


পরম্পরের প্রতি বন্ধুতা, সহানুভূতি ও বিবদমান মতবাদের উ্ধ্ব অবস্থানের 
উর জাাটা বনি টার রা 
মনোবৃত্তির জন্য প্রয়োজন মানুষের মন ও হাদয়ের বিপ্লব। কেবল ব্থা 
বাক্যব্যয়ে ইহা সাধিত হইবে না। যেসকল বিষয় আমরা বাস্তবজীবনের 


৮০০ উদ্বোধন £ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


আচরণে বিশ্বাস করি, সেগুলিই আন্তর্জাতিক আলাপ-আলোচনায় ও ধর্মে 
প্রকাশ্যে ঘোষণা করিয়া থাকি। 


বোঝাপড়ার দৃষ্টিভঙ্গি 
পি পপ সপ স্কে এই মনোবৃত্তি দ্বারা 
আমরা অপর পক্ষের ভাব বুঝিতে সমর্থ ৯ 
করিতেছে, কেন ইহা করিতেছে এবং বিবদমান মতামতগুলির বাহিরে কোন 


; সত্যানুসন্ধানের 

ই 
৬০০৯৮৯৬০১০৪ জি 
(লট এন যুবতীরা, তাহাদের স্বাভাবিক একগুয়েমি ও 


* ৫৭ বর্ধ ১০ সংখ্যা 


সনাতন ধর্ম 
স্বামী অভেদানন্দ 


[স্বামী অভেদানন্দ আমেরিকা হইতে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের অব্যবহিত পরে ১৯২২ শ্বীস্টাব্দে 
জানুয়ারি মাসে আমন্ত্রিত হইয়া জামসেদপুরে পদার্পণ করেন। সেইসময় তাহাকে “মিলনী' 
মণ্ডপে অনুষ্ঠিত এক বিরাট সভায় শহরের জনসাধারণ উপযুক্ত মর্যাদা ও উৎসাহে বিপুলভাবে 
সংবর্ধনা করেন। সভায় টাটা ইস্পাত কারখানা ও চতুষ্পার্থস্থ শিল্পপ্রতিষ্ঠানের গণ্যমান্য দেশীয় 
এবং ইউরোপ ও আমেরিকাবাসী কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন এই সংবর্ধনার উত্তর প্রদানকালে 
তিনি যে ভাষণ দেন তাহাই ১৯২৩ শ্বীস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে '581191978 [91ঞাণা।৪" নামে 
মুদ্রিত হয়।] 


অভ্যর্থনা সমিতির সভ্যগণ, টাটানগরবাসী বন্ধুগণ, অদ্য সন্ধ্যায় আপনারা 
আমার প্রতি যেসকল শ্রীতিপূর্ণ বাক্য ব্যবহার করেছেন এবং শহরে উপনীত 
হওয়ামাত্র যেরূপ সমারোহে আমাকে অভ্যর্থনা করেছেন তজ্জন্য আপনাদের 
আন্তরিক ধন্যবাদ। বিগত ২৫ বৎসর আমি আমেরিকায় কাজ করেছি। আমার 
জগত্বরেণ্য গুরুত্রাতা স্বামী বিবেকানন্দজী মহারাজ আমার এই কাজ 
তে , যিনি সাগর 
পার হয়ে নতুন পৃথিবীতে পদার্পণ করেন এবং গাতে অনুষ্ঠিত ধর্মমহাসভায় 
(১৮৯৩ শ্বীস্টাব্দ) সনাতন ধর্মের (বৈদিক ধর্ম ও বেদান্ত দর্শনের) প্রতিনিধিত্ব 
করেন। সেই বিরাট সম্মেলনে র সকল অংশ থেকে ধর্মের প্রতিনিধিগণ 
উপস্থিত ছিলেন। অধ্যাপক, উচ্চ উপাধিকারী ব্যক্তি এবং খ্যাতিমান 
প্রতিভাদীপ্ত ব্যক্তিরাও তথায় উপস্থিত হয়ে স্বকীয় ভাবধারা ও ধর্মনীতি জগৎ 


শ্রীমুখনিঃসৃত সামান্য কয়েকটি কথাতে কিন্তু শ্রোতাদের মধ্যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি 
হলো। তীর কথা লোকের প্রাণে উৎসাহ, ্ত্রীতি ও সহানুষূতি জাগরিড 


সকলেই জানেন, সনাতন ধর্মের অর্থ চিরন্তন ধর্ম। এই ধর্মের কোন 

প্রতিষ্ঠাতা নেই। এটিকে কেন চিরন্তন ধর্ম বলা হয়? ধর্ম দ্বারা আমরা 

কতকগুলি গ্রহণীয় বা বিশ্বাস্য তত্ব বা মতবাদ বুঝি না, বুঝি আত্মবিজ্ঞান 

যাদ্ধারা আমাদের যথার্থ প্রকৃতির ব্যাখ্যা এবং নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলির ব্যাখ্যা পাও; 

যায়, যথা-আমরা এই জগতে কেন এসেছি? জীবনের উদ্দেশ্য কি? মৃত্যুর 
* মূল ইংরেজী ভাষণ থেকে অনুদিত। অনুবাদক £ কালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় 


টে 
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পরে কোথায় যাব? আমাদের মন যেসকল প্রপ্নে বিচলিত হয় তার সমাধান 
করা ধর্মের অবশ্যকর্তব্য। কোন গ্রন্থে কতকগুলি কথা লিখিত হবে, আর 
তন্দ্রা আমাদের মনের প্রশ্নগুলির উত্তর পাই বা না পাই সেগুলিকে ধ্রুব 
সত্যরূপে গ্রহণ করতে হবে, ধর্মের অর্থ ইহা নয়; কথাগুলি আপ্তবাক্য হতে 
পারে, নাও হতে পারে। ধর্মদ্বারা জন্ম-মৃত্যু সমস্যার সমাধান বোঝায়। বেদ 
ব্যতীত অন্য কোথায়ও আমরা উক্ত সমাধান খুঁজে পাই না। আমাদের খধি 
ও সত্য্রষ্টা পূর্বপুরুষগণ সর্বপ্রথম জগতকে এ সমাধান দান করেন। উক্ত 
সত্য্রষ্টাগণ শ্বীস্টের বছ শতাব্দী পূর্বে বর্তমান ছিলেন। পৃথিবীর অন্যান্য 
জাতিরা সেসময় অজ্ঞানান্ধকারে নিমজ্জিত ছিল। বর্তমানকালের সভ্যতার 
নেতৃস্থানীয় জাতিদিগের পূর্বপুরুষগণ সেসময় তাদের দেহে উদ্থি অঙ্কিত করত 
এবং গুহায় ও জঙ্গলে বাস করত। সেই সুদূর অতীতেই আমাদের পূর্বপুরুষ 
বৈদিক ভারতের মহান খষিরা সনাতন সত্য উপলব্ধি করেন এবং সর্বকালে 
সকল মানবের মন যেসব সমস্যা দ্বারা বিচলিত হয় তার সর্বপ্রথম সমাধান 
আবিষ্কার করেন। এগুলি ঈশ্বরের নিকট থেকে অনুপ্রেরণারূপে আসে, তাদের 
অন্তরে বিশ্বপ্রেম জাগ্রত করে ও আমাদের জীবাত্মা যেসকল নিয়মের অধীন 
তা প্রকাশ করে। যে ধর্মকে আমি আত্মবিজ্ঞান আখ্যা দিয়েছি তা কোন 
সি সু এপ স্পিন বন্টন 
আছে। শ্বীস্টধর্মের প্রতিষ্ঠাতা যীশুশ্বীস্টের জীবন ও বাণী উক্ত ধর্মের ভিত্তি। 
বর্তমানে সভ্যজগতে বৌদ্ধধর্মের অনুগামীরা সর্বাপেক্ষা সংখ্যাগরিষ্ঠ। উল্ত 
ধর্মপ্রতিষ্ঠাতা রাজপুত্র সিদ্ধার্থ বা গৌতম বুদ্ধের জীবন, চরিত্র ও বাণীর উপর 
এর ভিত্তি স্থাপিত। শ্রীস্ট ও বৌদ্ধধর্ম-বহির্ভূত অন্যান্য ধর্মেরও প্রতিষ্ঠাতা 
আছে। মহম্মদ মুস্লমান ধর্ম, জরথুস্ট্র জরথুস্ট্-ধর্ম প্রবর্তন করেন। আপনারা 
দেখেছেন সকল সাম্প্রদায়িক ধর্মেরই আছে, কিন্তু সনাতন ধর্মের 
প্রতিষ্ঠাতা নেই। সকল মানবাত্মার নিয়ন্তা শাশ্বত আধ্যাত্মিক নিয়মই এর 
ভিত্তি। এইসকল আধ্যাত্মিক নিয়ম মানুষের সৃষ্টি নয়। অন্য যেসব নিয়ম 
আমাদের বাহ্য অবস্থা নিয়ন্ত্রিত করে তা হয়তো মানুষের তৈরি হতে পারে, 
কিন্ত যেসকল আধ্যাত্মিক নিয়ম আমাদের জীবাত্মাকে নিয়ন্ত্রণ করে তা নিত্য। 
এই নিয়মগুলিই সনাতন ধর্মের মূল তত্ব। সুতরাং আমাদের ধর্মকে সনাতন 
ধর্ম বলি। আমাদের পূর্বে স্বামী বিবেকানন্দ আধুনিক বিজ্ঞানের আলোকে 
আমেরিকায় শিকাগোতে বিশ্বমেলায় এটি ব্যাখ্যা করেন।... 

২৫ বৎসর পূর্বে শ্বীস্টধর্ম যেরূপ ছিল আজ সেরূপ নেই। বৈদিক দর্শন 
যে সনাতন সত্যের মৌলিক তত্ব শিক্ষা দেয় তাই আজ তার ভিত্তি; বেদে 
যেরূপ আছে--“একমেবাদ্ধিতীয়ম্‌, ঈশ্বর এক ও অদ্ধিতীয়, “একং সদ্‌ বিপ্রা 
বহুধা বদন্তি” ভগবান এক, পণ্ডিতগণ তাকে বহু নামে ডাকেন। অতএব 
এইসকল আদর্শ যুক্তরাষ্ট্রের শ্বীস্টান, সায়েন্টিস্ট, “নিউ থটিস্ট” (নেব চিন্তাবিদ) 
ও প্রেততত্ববিদগণ গ্রহণ করেছে। তাদের মন বেদান্তের নতুন আদর্শের দ্বারা 
বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত। এগুলি আমরাই তাদের মধ্যে প্রচলন করেছি। এবং 
ইউরোপীয়রাও ধীরে ধীরে একই আদর্শ প্রাপ্ত হচ্ছে। অধুনা ইংল্যান্ডে 
বহুসংখ্যক খ্রীস্টান সায়েন্সগীর্জা ও নিউ থট মন্দির দেখা যাবে। স্যার আর্থার 


সনাতন ধর্ম ৮০৩ 


কোনান ভয়েল ও স্যার ওলিভার লজ প্রভৃতির ন্যায় প্রেততত্ববিদেরা আমাদের 
বেদান্তের উপদিষ্ট নীতি গ্রহণ করেছেন। 

আধুনিক অধ্যাত্মবাদ শিক্ষা দেয় যে, আত্মা অবিনশ্বর এবং মৃত্যুর পরে 
আমরা অনন্ত দুঃখে ৮৯০০০২৯৯০০৯ 
যাক। তিনি একজন বৈজ্ঞানিক। তার লেখা বই “রেমন্ড' পাঠ করলে দেখতে 
পাবেন তিনি স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন যে, আমাদের যে-বন্ধুরা মৃত ও 
পরলোকগত তাদের সঙ্গে আমরা খবরাখবর করতে পারি এবং এইরূপ 
উক্তির জন্য তিনি গর্ববোধ করেন। ক্যালিফোর্নিয়া স্যানফ্রান্সিসকোতে গত 

বৎসর তিনি যে ভাষণ দেন তাস পো দার হারাতে 
কর্তৃক আনীত এই মহাতীণ প্রবীণ ভদ্রলোক খোলাখুলিভাবে বলেছিলেন যে, 
বন্ধুগণ, ১... পপ 
আমাদের শক্তি আছে যার সাহায্যে আমরা আমাদের মৃত বন্ধুবান্ধব ও 

আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারি। বন্ধুগণ, এটি ৫ গোঁড়া শ্রীস্টধর্ম- 
রা 
আ ঃ 


উৎসা খে পারা অথচ জিত কোন কোন কিছুকে অস্বীকার করে। 
্বীস্টান সায়েন্টিস্টরা কিন্তু উলটো-জড়ের অস্তিত্বই অস্বীকার করে এবং 
বেদান্ত যেমন বলে, জড় বা জড়জগৎ হলো মায়া বা প্রপঞ্চ, খ্রীস্টান 
সায়েন্টস্টরাও সেইরূপ একে অলীক বলে। তাদের মতে আপনাদের ভৌতিক 
দেহও অলীক ও দেহের ব্যাধিরও প্রকৃত অস্তিত্ব নেই। কারণ আপনারা ব্যাধি 
রোগ দুঃখ ও ক্রেশ থেকে মূক্তস্বভাব। এখানে বলে রাখি, বেদ এই ধারণা 
শিক্ষা দেয় এবং বেদান্তদর্শন দৃঢ়ভাবে প্রকাশ করে যে, “আত্মা দুঃখ, ক্লেশ, 
ব্যাধি ও মৃত্যু থেকে মুস্ত।' 
আত্মাই আমাদের সত্য পরিচয়। এটিই সনাতন সত্য; কেউ বলে ব্রহ্ম, 
কেউ বলে পরমাত্মা। এইটি শক্তি, শক্তিদিগের মা ভগবতীঃ শৈবের শিব, 
বৈষ্ণবের বিঞু। শ্ীস্টানরা এই সত্যকেই স্বত্গস্থ পিতা বলে। নানকের শিষ্যগণ 
এটিকে সনাতন সত্য বলে। বৌদ্ধরা এটিকে বুদ্ধ বলে থাকে এবং মুসলমানেরা 
একই সত্যকে বিশ্বনিয়ন্তা আল্লা বলে। সুতরাং বন্ধুগণ, মৌলিক সত্যে কোন 
প্রভেদ নেই--কারণ সত্য এক। খ্রীস্টান মুসলমান বা-হিন্দু সকলে একই 
সত্যের আরাধনা করে, যা অদ্বয়। সত্য এক, একথা যখন লোকে লে যায়, 
তখনই ঝগড়া বিবাদ আরম্ভ করে এবং পৌত্তুলিকের ঈশ্বর, ব্ীস্টীনৈর. ঈশ্বর, 
খুসলমানের ঈশ্বর, বৈষ্ণবের ঈশ্বর ও শৈবের ঈশ্বর ইত্যাদি বলা শুরু করে। 
এঁরা সকলেই ঈশ্বর_কিন্তু কে এরা? ধর্ম কি এই শিক্ষা দেয় যে এতগুলি 
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ঈশ্বর আছেন? একজন গোঁড়া শ্রীস্টান বলতে পারে,'কেন পৌন্তলিকের ঈশ্বর 
উপাসনা করবে? শ্রীস্টানের ঈশ্বরই উপাসনা করা উচিত; শ্্রীস্টানের ঈশ্বর 
শ্বেতাঙ্গ ও পৌন্তলিকের ঈশ্বর কৃষ্ণাঙ্গ। বন্ধুগণ, শ্বীস্টানের ঈশ্বর, হিন্দুর ঈশ্বর, 
মুসলমানের ঈশ্বর বলে কিছু নেই। কারণ ঈশ্বর এক এবং তাকেই সকল 
জাতি পূজা করে। তিনি উপাধিশূন্য। যাঁকে মুসলমানেরা আল্লা বলে উপাসনা 
করে সেই একই ঈশ্বরকে আহুরমাজদা নামে ডাকে । সেই একই 
সত্য বৈষ্ণবের বিষণ, শৈবের শিব, শাক্তের শক্তি বা আমাদের স্বরগন্থ পিতা। 
সকল ধর্মমতের বিভেদের সামঞ্জস্য একমাত্র ঈশ্বরের একত্বরূপ মৌলিকত্তের 
ওপর নির্ভরশীল। আমাদের সনাতন ধর্ম এই মূল নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত 
সুতরাং সনাতন ধর্ম জগৎতময় প্রচার করা কর্তব্য। 

জড়বাদ কখনো প্রাণে শান্তি দিতে পারে না। ব্যবসাদারী পৃথিবীতে দুঃখ, 
কষ্ট ও যন্ত্রণা আনবে-_বিগত ইউরোপীয় যুদ্ধে যেমন দেখা গেছে। জড়বাদ 
ও ব্যবসাদারীর ফল এ যুদ্ধ। এই যুদ্ধের পরে এখন নবযুগ শুরু হয়েছে, 
ব্যবসাদারী .আর থাকবে না। আমরা জগৎকে দেখিয়েছি যে, সাংসারিক 


বিদ্যুতে চলে, বৈদ্যুতিক চুল্লিতে আহার্য প্রস্তুত হয় এবং বৈদ্যুতিক আলোতে 
পুস্তক পাঠ করা যায়। এইসব বিভিন্ন প্রকাশ একই বিদ্যুৎশক্তির। 
বন্ধুগণ, সকল মনুষ্যদেহে এই প্রাণশক্তির প্রকাশ; এমনকি সকল প্রা 
উত্তিদের মধ্যেও। উক্ত প্রাণশক্তি এক, আমার বা আপনার কারও নয়; এই 
প্রাণ অবিনশ্বর । প্রাণহীন পদার্থ নেই। সবই প্রাণবন্ত এবং প্রাণ বা 
জীবনীশক্তি ইলেকট্রনের 


রিতার হেতু; 
গতির কারণ। এ থেকেই ইলেকট্রন, আয়ন, অণু ও পরমাণুর উৎপত্তি। 
একই প্রাণশক্তি তথাকথিত জড়জগতের মাধ্যমে প্রকাশিত হয় এবং তারা 
প্রাণীজগতে মন ও ইন্দ্রিয়শক্তি রূপে, চিন্তা ও বিচারশক্তি রূপে প্রকাশিত। 
০৬৭ বি ৯ অনল 
পর সস১৯ পুল সক 
বাকৃশক্তি এবং যা- 
জাতীয়, বায়বীয়, তরল ও কঠিন সেইসকলও। 
পদার্থ ও মন সেই একই উৎস থেকে এসেছে যাকে ঈশ্বর বা ব্রহ্মা বলে 
থাকি। সুতরাং বন্ধুগণ, কিরূপে-বহু ঈশ্বর থাকা সম্ভব-_মুসলমান, খ্রীস্টান ও 
পারসীদের. ঈথ্বর থেকে কি হিন্দুর এক ভিন্ন ঈশ্বর? কেন বিবাদ, কেন একে 
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অপরকে ঘৃণা করা? বিবিধ নামে ও বিভিন্ন মূর্তিতে ঈশ্বর একই, এই উপলব্ধি 
সহারে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের একে অন্যকে ভালবাসা উচিত। মানুষ হিন্দু, 
মুসলমান বা শ্রীস্টান হোক সে ঈশ্বরেরই সন্তান, এই সনাতন সত্য এবং আমাদের 
একে অন্যকে অবশ্য আলিঙ্গন করা এবং ্রীস্টান, মুসলমান বা পারসীকে নিজের 
ঠিক ভাই মনে করা কর্তব্য। বীশুশ্বীস্টেরও আবির্ভাবের বহু শতাব্দী পূর্ব থেকে 
পুরুষ-পরম্পরা এই শিক্ষা আমরা প্রাপ্ত হয়েছি। এই বাণী সর্বপ্রথম ভারতেই 
ঘোষিত হয় এবং এটিই ভবিষ্যতে ইউরোপীয় জাতিগুলিকে পরিচালিত করবে। 
আজ তারা এই সত্য গ্রহণেচ্ছু হয়ে উৎসুকভাবে অপেক্ষা করছে। এবং আজ 
্বীস্টানধর্ম, অর্থাৎ গোঁড়া শ্্রীস্টধর্মের কথা বলছি, পশ্চাতে স্থান নিতে বাধ্য। 
যেখানে বিজ্ঞানের জয়, সেখানে বেদান্তের, সনাতন ধর্মেরও বিজয়। 
সুতরাং বন্ধুগণ, পৃথিবীময় সনাতন ধর্মের পতাকা বহন করে নিয়ে গিয়ে 
তার সত্য প্রচার করুন। হিন্দু ব্যতীত অন্য কোন জাতি উত্তরাধিকারসূত্রে এটি 
প্রাপ্ত হয়নি এবং হিন্দুরাই সমগ্র পৃথিবীর ধর্মাচার্যদিগের পথপ্রদর্শক। স্বামী 
বিবেকানন্দ পথ প্রস্তুত করেন, আমি তার পদাঙ্কানুসরণ করেছি এবং আপনারা 
আমাদের অনুগামী হোন। এগিয়ে আসুন এবং সকল জাতিকে দেখান যে, 
র ধষি ও মহাপুরুষদের স্বীয় প্রত্যাদেশের মাধ্যমে আপনারা এই 
সত্যের উত্তরাধিকারী হয়েছেন এবং এই যুগেও আপনারাও এরূপ জীবনে 
উন্নীত হতে সক্ষম। পাশ্চাত্যের লোকদের ঈশ্বর সম্বন্ধে ধারণা প্রায় নেই বলা 
চলে। তাদের উপাসনার সময়াভাব। তারা সপ্তাহে একবার ভজনালয়ে যায়, 
নানা উদ্দেশ্য নিয়ে ধর্মসভায় যায়। কিন্তু বন্ধুগণ, মানবজাতির মধ্যে একমাত্র 
আমাদেরই খাওয়াদাওয়া নিদ্রা প্রভৃতির ভিতর জীবনের সঙ্গে জঙ্গাঙ্গিভাবে ধর্ম 
ওতপ্রোত। আমরা ধর্মকে ভালবাসি। এই আদর্শ সমগ্র পৃথিবী জয় করবে। 
ইউরোপীয় জাতি জাগতিক বিষয়ে আপনাদের অধীশ্বর হতে পারে। কিন্তু 
আধ্যাত্মিক ব্যাপারে আপনারা তাদের প্রভু। আপনারা মানবজাতির সমক্ষে 
প্রমাণ করুন, তরবারির শক্তি অপেক্ষা আধ্যাত্মিক শক্তি বড়। আজ হয়তো 


৮০৬ উদ্বোধন ঃ শতাক্ীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


করলেন £ “না এলে, তাকে হত্যা কর।” এই সংবাদ যোগীটিকে জানান 
হলে তিনি বলেন £ “আলেকজান্ডার মিথ্যাবাদী, ক্রীতদাস। সে পৃথিবী- 
বিজেতা নয়, উচ্চাকাঙ্জা ও লিক্সার ক্রীতদাস; আর মিথ্যাবাদী; কারণ সে 
আমাকে হত্যা করতে পারে না। “নৈনং ছিন্দন্তি শস্্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ। 
ন চৈনং ক্রেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ।” অস্ত্র আমাকে ছিন্ন করতে পারে 
না, অগ্নি দাহ করতে পারে না, জল আমাকে আর্র করতে পারে না, বায়ু 
শুষ্ক করতে পারে না। আমি অমর, অক্ষয়, ৷ সুতরাং কেউ যদি 
যা এই অন পে এই হি :৩১৬০৬৯ 
অনুচর-প্রমুখাৎ এই. কথাগুলি শ্রবণান্তর এ মহাগুরুষের কাছে অবনত 
করেন ও বলে ওঠেন ঃ “এই সাধু বিশ্বের প্রকৃত কর্তা ও প্রভু।” 
আপনারা প্রত্যেকেই উক্ত মহাপুরুষের ন্যায় হতে পারেন- যথার্থ প্রভু--যদি 
উপলব্ধি হয় যে আপনাদের অন্তরে ঈশ্বর বাস করেন আপনারা সর্বশক্তিমানের 
জীবন্ত বিগ্রহ। এখন আপনারা মনে করেন যে ঈশ্বর মেঘলোকের উধ্র্বে কোনো 
দূর স্বর্গে বাস করেন, আপনাদের অন্তরে নয়। এটি কেমন ধর্ম? ঈশ্বর 
সর্বব্যাপী, আত্মার অস্তিত্ব সর্বত্র। তিনি আপনাদের অন্তরে বাস করেন। 
ঈশ্বরকে আয্মারূপে অনুভব করতে প্রয়াসী হন এবং জীবনের প্রতিটি দৈনন্দিন 
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সকল মানুষই সত্তার বিভিন্ন প্রকাশ । মানুষই ঈশ্বর; কোন মানুষ 
ভ্রাতার সহিত যদি দুর্যবহার করা হয়, সে ঝাড়ুদার, মেথর বা পারিয়া যাই 
হোক না কেন, তবে তা ঈশ্বরের সঙ্গে সমতুল্য । 


ও বেদান্তের শিক্ষা হলো, যে একই দেবত্ব সকলের মধ্যে দর্শন করে সেই- 

মধ্যে ভগবদগীতায় আছে-যে সুপণ্ডিত ব্রান্মাণ, 
হাতি, গরু, কুকুর ও পারিয়ার মধ্যে একই ব্রহ্মদর্শন করে সেই জ্ঞানী। 
৬ আপনাদের ধর্মের শিক্ষা অনুসরণ করুন। এবং স্মরণ রাখুন 
এ জাতির মানুষ 


্ 
, 


যে ব্রাহ্মণ এই সনাতন সত্য সম্বন্ধে অজ্ঞ সে ব্রাহ্মণই নয়, অপর পক্ষে 
যে ব্যক্তি এই সত্য উপলব্ধি করে সে নীচজাতিসম্ভৃত হলেও, যে-্রাক্মাণ 
সনাতন ধর্মাদর্শ অনুসরণ করে না তার চেয়ে বড়। সুতরাং বন্ধুগণ, আমাদের 
ধর্ম মহৎ ও উদার এবং সেখানে এইসব জাতিভেদ এবং মতবাদ. বা 
বৈষম্যের স্থান নেই। একত্বই মৌলিক নীতি। সকল জাতিই এই সত্য 
ণ করবে এবং এই মহান উপদেশাবলী কার্যে পরিণত দেখলে শ্রদ্ধাবনত 


ছীএ 
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হবে সেখানে । এখন যুক্তরাষ্ট্রে এমন বছ লোক আছে যারা যেকোন সত্যের 
প্রচারককে গ্রহণ করবে এবং তাকে জগতের শ্রেঠঠ আধ্যাত্মিক নেতাদের 
একজন ভেবে বরণ করবে । বেদান্তদর্শন তার কাজ করেছে, কিন্তু এখনো তা 
শেষ হয়নি। আমরা মাত্র আরম্ভ করেছি। আমেরিকায় বর্তমানে অন্য 
স্বামীজীরা আছেন। তারা ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের নামে প্রতিষ্ঠিত মিশনের কাজ 
চালিয়ে যাচ্ছেন। আপনারা অভিনন্দনে ভগবান শ্ত্রীর র নামোল্লেখ 
করেছেন। তিনি আমার গুরুদেব। আমি তার দর্শনলাভের গৌরব ও সৌভাগ্য 
অর্জন করেছি, তার উপদেশ শুনেছি এবং দুই বসর তার সেবাধিকার 
পেয়েছি। আমাদের সঙ্ের স্বামী বিবেকানন্দ, ব্রল্মানন্দ ও অন্যান্য স্বামীজীদেরও 
ন্যায় আমিও তার শ্রীচরণতলে আশ্রয় পেয়েছি। শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন সর্বধর্মসমন্থয়ের 
মূর্তবিগ্রহ। আপনাদের সম্মুখে যেসকল আদর্শের বর্ণনা দিচ্ছিলাম সেইসকলই 
আমরা তার মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছি। খ্রীস্টানরা এসে যখন তার এ্ররূপ 
প্রত্যক্ষ করত তারা তখন তাদের প্রভু যীশুশ্বীস্টের সন্মুখে যেরূপ 
প্রণত হয় তাকেও সেইরূপ প্রণতি জানাত এবং ঈশ্বরের কাছে যেরপ প্রার্থনা 
করে তার কাছেও তেমনই প্রার্থনা করত। মুসলমানেরা আসত এবং তাঁকে 
তাদের শ্রেষ্ঠ সাধু ও ইসলামের অনুপ্রাণিত আচার্য মনে করত। বৌদ্ধরা তার 
মধ্যে তাদের বুদ্ধের আদর্শ দেখত এবং শান্ত ও বৈষ্ণবেরাও তার ভিতরে 
তাদের উচ্চতম আদর্শের পরিচয় পেত। শ্রীরামকৃষ্ণ সকলের মধ্যেই ঈশ্বরদর্শন 
করতেন এবং তার শিক্ষা ছিল অতি উদার যা খ্রীস্টান, মুসলমান, হিন্দু বা 
বৌদ্ধ সকলেই অনুসরণে সক্ষম। 
সুতরাং বন্ধুগণ, ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ যুগাবতার। আমাদের যখন এমন 
একজন আচার্ষের প্রয়োজন উপস্থিত হলো, নিজ জীবনে যিনি জ্ঞান ও 
র সমন্বয় প্রতিষিত করতে পারবেন, তখন তিনি ধরাধামে অবতীর্ণ 
হলেন। তিনি নিজ জীবনে তা দেখিয়েছেন। তিনি ছিলেন প্রকৃতপক্ষে 
ধর্মপমন্বয়ের জীবন্ত দৃষ্টান্ত। যখন তার কাছে আসি, শ্রীস্ট বা বুদ্ধের ন্যায় 
কোন আচার্কেই আমরা বিশ্বাস করতাম না। আমরা ছিলাম অজ্ঞেয়বাদী ও 
বিজ্ঞানের ছাত্র। কিন্ত যখন তাকে দেখলাম এবং তার জীবন দিনে রাতে 
প্রত্যক্ষ করলাম, তখন তার মধ্যে আমরা কৃষ্ণ, রাম, বুদ্ধ, শ্্রীস্ট ও অন্যান্য 
অবতারের প্রকাশ দেখতে পেলাম। তিনি প্রায় সর্বক্ষণই ঈশ্বরানৃভূতিতে তন্ময় 
হয়ে থাকতেন। তার জীবনে এই বিশ্বব্রহ্গাগুমষ্টা ঈশ্বরকে উপলব্ধি করা 
ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না। তিনি সংসারী লোকের ন্যায় বন্ততান্ত্রিক 
বা ব্যবসায়ী আদর্শ অনুসরণ করতেন না, বরং ঈশ্বরই একমাত্র সত্য এই ছিল 
তার আদর্শ। আপনারা প্রচুর সম্পত্তির মালিক ও অতুল সম্পদের অধিকারী 
অথবা বহু সন্তানের জনক হোন না কেন, কিন্তু যদি ঈশ্বরোপলব্ধি বা 
বিশ্বজনীন আত্মার সহিত আপনাদের সম্বন্ধ উপলব্ধি না হয়ে থাকে তবে 
আপনাদের জীবন বৃথা। এই বিষয় তার স্বীয় জীবনের অভিজ্ঞতা দ্বারা 
প্রতিপন্ন হয়েছে। আবার একই সঙ্গে তিনি ছিলেন অতীব প্রযুক্তিকুশলী, 
স্বপ্নবিলাসী ছিলেন না। এইরূপ গুরুর শিষ্যগণ প্রয়োগকুশল নিশ্চয়ই হবে, 
স্বপ্নবিলাসী হবে না। তারা মহান কর্মী। তারা 'আদর্শের জন্য কর্ম করে। 
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তাদের আদর্শ কর্মযোগ। কর্মযোগ নিঃস্বার্থ কর্মের পথ। তাদের জীবন 
জগতের মঙ্গলের জন্য উৎস এবং নিঃস্বার্থ কর্ম দ্বারা মুক্তির পথপ্রদর্শক। 
কর্মযোগ অন্তর পবিত্র করার উপায় শিক্ষা দেয়, সংস্কৃতে তাকেই চিত্তশুদ্ধি 
বলে। ব্রহ্মাজ্জান লাভ করার পূর্বে প্রথম সোপান চিত্তশুদ্ধি। যীশুখ্বীস্ট এই 
কথাই কি কম্ুকষ্ঠে বলেননি, “যাদের অন্তর পবিত্র তারাই ভাগ্যবান, কারণ 
তারা ঈশ্বর দর্শন করবে।”” ব্রঙ্গাজ্ঞান ও ঈশ্বরদর্শন উভয়ের জন্য অন্তরের 
পবিত্রতা প্রয়োজন। অতএব বন্ধুগণ, সকলের মঙ্গলের জন্য নিঃস্বার্থ কর্ম দ্বারা 
আপনারা চিত্তশুদ্ধি করতে পারেন; উপলব্ধি করুন, জীবনে যেসব কর্ম 
করছেন তা পরমেশ্বরেরই উপাসনা । 

ভগবদগীতা বলে £ “যে কোন কর্ম কর, যে কোন ত্যাগ কর, সব 


শুদ্ধ হলে ব্রন্মাজ্ঞান ও ঈশ্বরদর্শনের অধিকার আসবে । তখন সনাতন ধর্মাদর্শে 
পৌঁছিবেন। অতএব সকল কর্ম, শারীরিক, মানসিক বা লোকহিতকরই হোক, 
নিজের জন্য ফলাকাঙ্ক্ষা না করে সম্পাদন করলে চিত্ত শুদ্ধ হবে। আমাদের 
সনাতন ধর্ম অন্য একটি বিষয় শিক্ষা দেয়; আপনারা লক্ষ্য করবেন যে, 

সকল মানুষই একটি যন্ত্র-যার ভিতর দিয়ে ঈশ্বর কাজ করছেন। 
ধাশ্েদে আছে- ঈশ্বরের অসংখ্য চক্ষু, কর্ণ, মুখ ও মস্তক আছে। যখন 
এক বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় তার অন্তরের ভগবানকে শ্রদ্ধা করা কর্তব্য; 
মরণশীল সম্ভকে আপনার অভিবাদন না দিয়ে অমৃতকে দিন, তিনিই প্রকৃত 
মানুষ। আমাদের প্রথা বন্ধুদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে তাদের প্রণাম করা। এর 
অর্থ আমাদের বন্ধুদের মধ্যে যে ঈশ্বর বাস করেন তাকেই প্রণাম জানাই; 
অধিকন্তু আপনাদের উপলব্ধি করা কর্তব্য, যে কোন কাজ আপনার ভ্রাতা, 
বা দেশের জন্য করেন তা উপাসনাই এবং এই আদর্শ মনে রেখে 


মুক্তিলাভের জন্য জন্মগ্রহণ | সকলের লক্ষ্য এবং মোক্ষ 
পিএ ৯০ 
স্বাধীনতা বুঝায় না, সকল বন্ধন, সকল দৈহিক ও 


ভগিনী নিবেদিতা 
অনুবাদ ২ প্রপবরঞ্জন ঘোষ 


পূর্বপুরুষেরা হয়তো তাকে পর্বতমালায় দেখতে পেয়েছিলেন অথবা অন্য 
কোথাও। কোন এক জায়গায় হিন্দুমানসে একথা উত্তাসিত হয়েছিল যে 
তুষারশিখর, চন্দ্রালোক আর স্থির জলরাশিতে এমন কোন সৌন্দর্য রয়েছে যা 
র সব বর্ণ বৈচিত্র্যময় দৃশ্যসৌন্দর্যের থেকে একেবারে আলাদা। 
এ যেন জননী প্রকৃতি স্বয়ং ফুল ফল আর পাখির নক্সা-আঁকা-পাড় সবুজ 
১৮৭৮৯ মুখ ঢেকে রয়েছেন, তবু তার 
শ্বর্যের অন্তরালে মাঝে মাঝে এমন কিছুর চকিত আভাস খেলে যায়, 
সম্পূর্ণ অন্য ধরনের। এমন যা শুভ্র, পবিত্র, তপস্যাপূত, যা 
নৈঃশব্দ্যের অনিবার্য ইঙ্গিত, যা স্তব্ধ, গ, চিরনিঃসঙ্গ। সমগ্র পৃথিবীর 
সৌন্দর্যে তখন দ্বৈতসত্তার ব্যঞ্জনা। আলোয়-অন্ধকারে, আকর্ষণে-বিকর্ষণে, 
অণুতে-বিশ্বে, কার্যে-কারণে-সর্ত্র হিন্দুমানস তখন এই দ্বৈত-সত্তারই প্রকাশ 
দেখতে পেয়েছে। শুধু তাই নয়, সমগ্র মানবসমাজের দিকে তাকিয়েও সে 
তাই দেখেছে_নর ও নারী, আত্মা ও দেহ-_এই দ্বৈতসত্তার সম্মেলন। 
এইখানেই সুত্রপাত। সাঙ্কেতিকতার স্তরে এসে সর্ববস্তর অন্তনিহিত সত্তা 
হলো নবরূপের সঙ্গে, আর শক্তিরূপে যা প্রকাশিত (যাকে আমরা 
বলি) নারী ও র সঙ্গে তা অন্বত হলো। এই কঙ্পনাপ্রসঙ্গে 
রণীয় যে, নর ও নারী--এ দুয়ে মিলে যেমন মানবতা, তেমনি ঈশ্বর 
প্রকৃতি এখানে পারম্পরিকভাবে একই সত্যের পরিপূরক প্রকাশরূপে 
'। তার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, প্রকৃতির অন্তরাত্মার মতো সমগ্র প্রকৃতিও 
 ঈশ্বরসত্তারই প্রকাশ। 
'ঈশ্বর ও প্রকৃতি কি দ্বদ্রত?” এ শুধু এক মহাকবির জিজ্ঞাসা নয়, সমগ্র 
পাশ্চাত্যের ধর্মচেতনার এই প্রশ্ন। শত শতাব্দী বিস্থৃতির অপরপ্রান্ত থেকে 
ভারতীয় খধষির অস্ফুট কণ্ঠস্বর ভেসে আসে-“আরো গভীরে চেয়ে দেখ 
বংস! আসলে তারা দুই নয়, এক সন্তা।' এই দৃষ্টিকোণ থেকে সেই এক 
সন্তাই পুরুষ ও , আত্মা ও শক্তিরূপে প্রকাশিত। 

অলোকসত্যের শ্রেষ্ঠতম প্রকাশ চিরদিনই একান্ত মানবিক। অন্তহীন প্রান্তরের 
বুকে এক বিরাট প্রস্তরচ্ছায়া আমাদের মনে ঈশ্বরের মহিমার নানা বিচিত্র 
সৌন্দর্যময় অনুভব জাগিয়ে তোলে, কিস্তু একবারও এমন ভুল হয় না যে, 
ওই বন্তুটিই স্বয়ং ঈশ্বর। আলো আর দরজা, পাহাড় এবং ঢাল-এরাও এমনি 
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আস বেগের দে প্রতীকের অনেক পা 


* [6911779110৯ গ্রন্থের 71৯0 5101 ০01 9119 রচনার অনুবাদ । 
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এক বিচিত্র মানসিক উদভ্রান্তি এক্ষেত্রে প্রত্যাশিত। প্রতিটি প্রতীকের 

পটভূমিতে সত্যানুভব.জড়িয়ে আছে তা নিশ্চিত বিশ্বাসে, অনিবার্য আবেদনে, 

৮০৬০০ ৭০০৯-পি সব পার্থক্য মুছে যায়, আমরা ভুলে 

যাই যে, মিসির ভুলে যাই যে, এই প্রতীকের অন্তরালেই বিশাল 

সমগ্রতা 

কোন বিশ তীকে আবু হওয়া বিপদ হর বু বিছা 

পরিহার করতে পেরেছে। পৃথিবীর সব জাতির মানুষের মধ্যে হিন্দুরাই 

বাইরে ' থেকে সবচেয়ে বেশি এবং অন্তরে সবচেয়ে কম পৌত্তলিক। মণিখণ্ডের 

বিচিত্র দ্যুতির মতোই তাদের প্রতীকের বহুবর্ণময় প্রকাশ। 

পুরুষ ও প্রকৃতি এক মহৎ সত্যের প্রতীক। প্রকৃতি ও ঈশ্বরের সম্বন্ধ এর 

তু ও অভিজ্ঞতা আরেকটি ভাষ্য। বিদ্যুত্যন্্র ও তার 
পরিচালক বিদ্যুৎশক্তির 7 ০০ ৬ 

এই শেষ রে ক মুহূর্তের অভিনিবেশের অপেক্ষা রাখে। সর্বত্র 


আমরা দেখতে পাই শক্তি ও কর্মের প্রকাশের জন্য একে অন্যের স্পর্শের 
অপেক্ষা রাখে। এ-দুয়েরই ভারতবর্ীয় পরিচয় শিব ও শক্তি নামে। নাইট 
(বা ক্ষত্রিয় যোদ্ধা) যেমন অপেক্ষা করে তার মানসী রমণীর জন্য, যার 


প্রেরণাম্পর্শ ছাড়া সে শক্তিহীন, শিষ্য যেমন অপেক্ষা করে গুরুর জন্য--যাঁর 
মধ্যে সে জীবনের সব অর্থ খুঁজে পায়, আত্মাও তেমনি নিশ্চল নিষ্ক্রিয় বহিরঙ্গ 
স্পর্শহীন হয়ে থাকে যতক্ষণ না অধ্যাত্ম-বিপ্লবের চকিতস্পর্শে সমগ্র বহির্জগৎ_ 
সমস্ত জীবন, প্রকৃতি এবং কাল ও অভিজ্ঞতা-আর সমস্ত অন্তর্জগৎ যে এক 
ঈশ্বরেরই প্রকাশ-একথা সে উপলব্ধি করতে পারে। 

প্রতীচ্যের ভাষায় এ সেই অনন্তসৌন্দর্যদৃষ্টি, আর প্রাচ্যের ঘোষণা-এই 
সেই আয্মোপলব্ধি। 


রূপে চলেছেন। তার সন্তানদের প্রতিটি কেশের সংবাদ তার জানা । তাদের 
অন্যায়ের তিনি প্রতিবিধান করেন, রক্ষা করেন সব দুর্দেবের হাত থেকে। 
জগত্রপ দ্রাক্ষাক্ষেত্রটির তিনি একক' অধ্নিকারী, এস ৮০৬০ 
তার প্রিয় দ্রাঙ্ষাণুচ্। প্রেমে শাসনে শক্তিতে চিরপূর্ণ, আদর্শ গৃহী, আদর্শ 
বিচারক, আদর্শ শাস্তা। এই হলো পাশ্চাত্য কল্পনায় ভগবদস্বরূপের মানবিক 
প্রকাশ। 

ভারতের আদর্শ কত আলাদা! জীবনের সেখানে একটিই পরীক্ষা, 
একমাত্র মানদণ্ড-একজন মানুষ কি ঈশ্বরকে জেনেছে, না জানেনি। শুধুমাত্র 
তাই। ফলের আকাঙ্ক্ষা নেই, কর্মের প্রশ্ন নেই, সুখের অন্বেষণ নেই। শুধু 
কেবল প্রশ্ন- আত্মা কি পর্ণতার সন্ধানে যাত্রা করেছে? 
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জনপ্রিয় নাটকে-যাত্রায় কী আশ্চর্য নিষ্ঠায় এই একটিমাত্র আবেগেরই 
রূপায়ণ আমরা লক্ষ্য করি। সেখানে রোমান্টিক প্রেরণা কখনো বড় কথা নয়। 


হয়। কিন্তু ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমরা স্তৰ হয়ে অপেক্ষা 
করি-কখন এই মানুষ ভগবানের দেখা পাবে? অথবা কখন তারা একথা 
উপলব্ধি করবে যে ঈশ্বর ছাড়া আর পাওয়ার যোগ্য নয়! 
উপলব্ধির এই স্তরে উন্নীত হও বহিঃপ্রকাশ- ত্যাগ। 
ভগবদ্প্রেমের আরক্ত গোলাপটি সেই ভক্তহৃদয়ে হয়ে ও 
সেই মুহূর্তে সে গেয়ে ওঠে, 'তৃষ্কার্ত যেমন ঝর্ণার উদ্দেশে ছুটে চলে 
প্রভু, আমার হাদয়ও তোমার ধাবমান। সমগ্র এ জানে 


যা আর সবাই প্রত্যাখান করে, তাই তিনি গ্রহণ করেন। জগত্রক্ষার জন্য 
তিনি যখন বিষগ্রহণ করেছিলেন, যে-বিষ তাকে পরিণত করেছে 
তখনই জগতের ও গ্রানির বোঝা তিনি | 


৮১২ উদ্বোধন ঃ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সন্কলন 


স্তব্ধ সরোবরে নবীন চন্দ্ররেখার স্থির প্রতিচ্ছায়ায় এমনই একটি মূর্তির প্রথম 
আভাস জেগেছিল। গরীগ রাগে পরিপূর্ণ অন্তুর্থীতা, পরিপূর্ণ অনস্তের 
হয়ে যাওয়া শুধু এই কথাগুলিই তার সন্ধে বলা যায়, “মধুরের 
মধ্যে মধুরতম, ভীষণের মধ্যে ভীষণতম, যিনি বীরেশ্বর, যিনি বিরূপাক্ষ ৷, 
ভারতের উত্তরে দক্ষিণে পূর্বে পশ্চিমে তার উদ্দেশে যে- 
্রার্থনামন্ত্র ধবনিত হয়, সেটি এই- 


তরে সোল 
৮৮৮ 

রুদ্র যত্তে. দক্ষিণং মুখম্‌ 

তেন মাং পাহি নিত্যম্‌।। 
আদর্শ মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ দেবত্বের এমন এক প্রতীক এই শিব। 
পুরুষ বা আত্মারপে তিনি প্রকৃতি বা মায়ার- ইন্দ্রিয়জগতের বিচিত্র 
প্রকাশলীলার সহচর, স্বামী। এই সন্বন্ধেই আমরা তাকে কালীর চরণতলে 
টু সপ 

অসম্পক্ত। এক ভয়ঙ্কর সংহারনৃত্যে মগ্। 

পের চিহ্ন লহ রমলা এখনো একহাতে চিত 
খড়গ, আরেক হাতে সদ্যশ্ছিন্ন মুণ্ড। সহসা অতর্কিতে তিনি তীর স্বামীর বুকে 
পা রেখেছেন। সেই স্পর্শে শিব কালীর দিকে চোখ মেলে চাইলেন, 
স্থিরনেত্রে দুজনে দুজনের দিকে চেয়ে রইলেন। 
ও বিস্য়ের _একদা যা গ্রাম্য মেয়েদের মধ্যে সহজেই দেখতে 
পাওয়া যেত। 
৮০ পু ২১০ ৭ 1 নগ্নিকামূর্তি-_ 
কস এ নার রর গা 


মায়ের পুঞ্জ কৃষ্ণকেশরাশি পিছন পানে ঝড়ের মতো উড়ে চলেছে, অথবা 
সমস্ত-বস্তপ্রবাহ-বহনকারী সময়ের মতো ভ্রত ধাবমান। কিন্তু সেই পরম 
য় নয়নের দৃষ্টিতেও কালও এক, অখণ্ড, আর সেই একই ঈশ্বর। মায়ের 
ঘনকৃষ্ণ মেঘের কাছাকাছি--এক বিশাল ছায়ার মতো। সেই মহাভয়ন্করী 
হৃদয়গভীরে তিনি নির্নিমেষে চেয়ে আছেন। আর সেই উপলব্ধির সমাহিত 
চেতনায় তাকে 'মা' বলে সম্বোধন করেছেন। আত্মা ও উশ্বরের এই তো 
০৭০:% 
থেকে এমন ভাবনা উৎসারিত হয়, তা কি আমরা বুঝতে 
পেরেছি? তো কেবল প্রতিমামাত্র নয়, আমাদের অন্তরতম অনুভবের 


রণ। 
উপলব্ধির দিব্যমুহূর্তে আত্মা মায়ের সাক্ষাৎ লাভ করে-_-কী উপায়ে করে? 
সবুজ বাগান, সহাস আকাশ, রৌদ্রাধুত পুষ্পরাশি--এরা কেউ সেই সর্বেশ্বরূকে 
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ভোলাতে পারে না। আপাত মাধূর্যের অন্তরালে তিনি দেখতে পান জীবন 
জীবনকে আক্রমণে উদ্যত, নদী পাহাড়-পর্বতকে চুর্ণবিচূর্ণ করে ধাবমান, 
৬০ লুপ ফস পু পপি 
কলরব। মমতাহীন, দায়িত্হীন, মানবজাতির ক্রন্দনের প্রতি উদাসীন অথবা 
সে-ত্রন্দনের প্রত্যুত্তরে উন্মত্ত অট্রহাস্যে মুখর কালআ্রোত প্রবহমান। 
সহজাত সংস্কারে হিন্দুর দৃষ্টিতে জগতের এমনি এক ছবি ভেসে ওঠে। 
রান্তহৃদয় বলে ওঠে, “সত্যি, জীবনের চেয়ে মৃত্যু অনেক বড়, অনেক 


] 

কিন্ত আত্মার দিব্যদৃষ্টির মুহূর্তাটি তো তা নয়। পরিশ্রান্তির দীর্ঘশ্বসিত বিলাপ, 
করুণার জন্য কাতর প্রার্থনা, অলস বৈরাগ্য-কিছুই সে-মুহূর্তে নেই। মাথা 
নিচু কর, অমনি চিরন্তনী মহাজননীর উদ্দেশে ভারতবর্ষের বহু যুগের যন্ত্রণা 
ও হতাশায় মস্থনজাত বাণী শুনতে পাবে। যদিও ধবংসের তীব্রতর, 
আর সেই কণ্স্বর মৃদুতম, তবু কান পেতে শোন- 

“আমায় তুমি সংহার করলেও একমাত্র তোমাকেই আমি বিশ্বাস করব।”' 
শেষ অবধি শিবের এই ধ্যানদৃষ্টিতে ছাড়া আর কোন উপায়ে কি কেউ 
ঈশ্বরকে দেখতে পেয়েছে? আমাদের জীবনের যত মহত্তম উপলব্ি__তারা 
সব কি বেদনার পাত্রটি তিক্ততম রসে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠার মুহূর্তেই ধরা 
দেয়নি? সর্ব-রিক্ততার বুক-ভাঙা কান্নার কি আমরা প্রেমের বিজয়ী 
মূর্তিতে পরমতমের দর্শন লাভ করিনি? 

চেয়ে দেখ, মাগো, আমরাও তোমারই সন্তান! তুমি আমাদের সংহার 
০ ১ 

মুহূর্তটি অপগত, অপসৃত সেই দিব্যদৃষ্টি-__মানবকল্পনার যা হয়তো সর্বশ্রেষ্ঠ 
২০১-. এস িদুল০০১০১৮৮ 
বৈদিক যজ্ঞের আয়োজন-_আর্যগোষ্ঠীর লোকেরা সমবেত। যজ্ঞের সমিধভার 
বহন করে বলিষ্ঠ এক বৃষভ ধীরস্বচ্ছন্দ গতিতে আমাদের দিকে এগিয়ে 
আসছে। 

অগ্নিসংযোগ হলো, চারপাশের যজ্ঞকান্ঠকে দগ্ধ অঙ্গারে পরিণত করে 
হোমকুণ্ডের মধ্যভাগ থেকে নীলাভ শিখা সমুখিত হলো, তারই চারপাশে 
লেলিহান রক্তাভ অগ্নিরাশি। পুরোহিতেরা মস্ত্রোচ্চারণ করে চলেছেন, সমব্তে 
জনসাধারণ অপেক্ষমান। আমরা চেয়ে আছি কখন কবির দৃষ্টিতে এই অগ্নির 
বিচিত্র মুখগুলি গড়ে তুলবে ঈশ্বর ও প্রকৃতি, আত্মা ও জীবনের এক 


| 

পণ্ডিতেরা বলেন, বৈদিক যঞ্ঞাগ্রিরই রূপমৃর্তি এই শিব। তিনিই বৃষভবাহিত 
কা্ঠরাশি থেকে সমুদ্যত নীলাভকণ্ঠ শুল্র | আর কালী হলেন এই 
শিবের অন্যতম শক্তি, এই রক্তিম অগ্নিশিখার অন্যতম শিখা--যার দ্বারা অদগ্ধ 
সমিধরাশি কৃষ্ণ অঙ্গারে পরিণত হয়ে ভস্মসাৎ হয়। প্রসারিত জিহ্ায় সেই 
অগ্রিশিখার স্থৃতি।* 


* ৭০ বর্ষ, ১ সংখ্যা 
৫৪8 


স্বামী রঙ্গনাথানন্দ 
অনুবাদক :ঃ ব্রহ্মচারী জ্রানচৈতন্য 


এবং গীতাতে, তা বাস্তবিকই শাখত ও সনাতন। এগুলি হচ্ছে প্রাচীন 
ভারতের মন্ত্রষ্টা, সাধু ও মনীষীদের দর্শন-আর এগুলি মানবজাতির এক- 
সপ্তমাংশ লোকের সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে। খধিদের এ 
দর্শনের ধারা যুগযুগ ধরে এমনকি আমাদের এই বর্তমানকাল পর্যন্ত বয়ে 
চলেছে আর এটিই হচ্ছে সনাতন বন্ত। পৃথিবীর অন্যান্য বস্তু সব আসবে ও 
যাবে, কিন্তু উপনিষদের মন্ত্দ্রষ্টা খষিদের এ অনুভূতি অনন্তকাল ধরে থাকবে। 

আমরা এই প্রসঙ্গ আলোচনা করবার সময় দেখব যে, ভারতের এই 
আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকার প্রাচ্য ও. পাশ্চাত্যের সকল নরনারীর হৃদয়ের আদরের 
বস্ত। ভারতেতর দেশে ভ্রমণের সময় একটা জিনিস আমাকে খুব মুগ্ধ 
করেছে-তা হচ্ছে ভারতের আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারের প্রতি সকল দেশের 
মানবমনের একটা আবেগময় সাড়া। ভৌগোলিক, এঁতিহাসিক, রাজনৈতিক 
এবং অর্থনৈতিক প্রভৃতি বিষয়ে উপেক্ষা করেও ভারতের এই আধ্যাত্মিক বাণী 
সকল দেশের মানবহ্দয়কে স্পর্শ করেছে। এ হলো ভারতবর্ষের একটি 
রূপ--অন্য জাতির 'ন্যায় যার রাজনৈতিক, সমাজনৈতিক প্রভৃতি পটভূমিকা 
রয়েছে, আবার অন্যদিকে রয়েছে অনন্ত পরিধি ও সীমাহীন ক্ষেত্র। এটিই 
মানুষ ও প্রকৃতির চরম সন্তার সাক্ষিস্বরূপ হয়ে রয়েছে এবং এই আধ্যাত্মিক 
দান পৃথিবীর মানবজাতির গৌরব ও মহত্বকে ফুটিয়ে তুলেছে। এই বর্তমান 
সরঙ্কটময় পৃথিবীতে মানুষের সামগ্রিক ও স্বতন্ত্র সত্তার যোগসূত্র স্থাপন করতে 
এই টগুলিই সমর্থ। 

স্বামী র অমোঘ-বাণীতে পাশ্চাত্যে যে বিস্ময়কর সাড়া জেগেছে_ 
এটি ইতিহাসের একটা স্বতন্ত্র বা খামখেয়ালী ঘটনামাত্র নয়। কয়েক শতাব্দী 
ধরে আমাদের বর্তমান পৃথিবী খুঁজছিল একটি সর্বজনীন বস্তা আজ সমগ্র 
পৃথিবীতে এমনকি কম্যুনিষ্ট-প্রধান দেশগুলিতে আমি দেখেছি যে, বহু লোক 
ভারতের এতিহ্যপূর্ণ দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক ভাবধারার প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং 
সুযোগ পেলেই তারা এসব বস্তু জানতে চায়। ভারতের বাণী কোন একটা 
ধর্মমতের, গৌঁড়ামির বা সাম্প্রদায়িকতার মধ্যে আবদ্ধ নয়; উপরন্ত তা 
মুস্তকণ্ঠে ঘোষণা করে মানবের সামগ্রিক উন্নতি, অগ্রগতি এবং তার চরম 
উত্কর্ষলাভের পন্থা । সত্যি বলতে কি, শুধু এই বস্তুটির জন্যই জগৎ অপেক্ষা 


* রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার-এ প্রদত্ত একটি ইংরেজী বন্ধুতার অনুবাদ । 





আমাদের আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকার | ৮১৫ 


৯২৯ ৯৬ ংশানুক্রমিক বিপরীত. পপ 
সম্বন্ধে বং পে এবং মুগ্ধ হয়েছেন 
বেদান্তের এ সর্বজনীন ৯ পল 
নয়; এটি কোন নির্দিষ্ট ধর্মমতের, সামাজিক বা রাজনৈতিক 
জড়িত নয়; উপরস্ত এটি মানবীয়... 
অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, জগৎ ভারতের ই চি্তাধারর বিষয় খুব কমই 
জানে। বস্তুত ভারতবর্ষেরও খুব কম লোকই -তাদের নিজেদের আ 
সে বল আম এই ক উতর 
আমাদের নিজেদের জাতীয় গৌরব বলে সীমাবদ্ধ গণ্ডির মধ্যে ফেলে রাখি 
না; উপরন্তব আমরা সকল মানবকে জানাই যে, এতে তাদেরও সমান অধিকার 
আছে, ভারতের মানুষ কয়েকটি, বিষয় সহজে লাভ করেছে-সে মানুষের 
শ্রেষ্ঠ অনুভূতির চরম শিখরে উঠেছে, এবং তাদের সেইসব দুর্লভ অভিজ্ঞতা 
টার কারে রো সারির রানের হারা? জরাডাদ বারা রনি তে 
মানুষ মাউন্ট এভারেস্ট এবং অন্যান্য উত্তুঙ্গ দি আরোহণ করছে, কিন্তু 
ভারতবর্ষ উঠেছে অনুভূতির এবং মহত্বের চরম শীর্ষে। এটিই জগতের প্রতি 
তার শ্রেষ্ঠ অবদান। এন ভিতর কোন্‌ সীমাবদ্ধ বা সন্কীর্ণ ভাব নেই; আর 
মির ছে মানুষের মনেয়, চিন্তাধারার ও সামগ্রিক ভাবে কল্যাপলাভের 
ক্রমবিবর্তনের ধারা বয়ে চলেছে।, এর ভিতর দিয়ে জীবনীশক্তি স্ফুট 
থেকে স্ফুটতর হয়েছে আর মানুষের. কাছে প্রকাশ করেছে সৌন্দর্য, শক্তি, 
সামর্থ্য এবং মহত্বের 'উত্কর্ষ। ভারত এগুলি বহন করে নিয়ে গেছে তাদের 
চরম অভিব্যক্তিতে। বহু যুগ পূর্বে ভারত জিজ্ঞাসা করেছে, “মানুষের শ্্রেন্ঠতব 
কোথায়?” এই জটিল প্রশ্ন ভারত সম্পূর্ণভাবে বিগ্লেষণ করেছে। ০৬ 
ও বিভিন্ন ক্ষমতাসম্পন্ন হয়েও মানুষকে এগুতে 'হবে তার. জন্মগত 
শিখরে, আর তা লাভ. করতে হলে চাই জীবনের এ চেষ্টা । তাই. 
ও ধর্ম এক এবং অভিন্ন।' ভারত তার সাংস্কৃতিক প্রথম ভাগে 
কতিপয় খধি এবং চিন্তাশীল ব্যক্তির দ্বারা এই মৌলিক সমস্যার সমাধান 
করেছে এবং এ সমস্যার অনুসন্ধিৎসার ফলস্বরূপ আমরা পেয়েছি উপনিষদের 
মতো অমর গ্রন্থ। এই. সাহিত্য অমর, কারণ এর প্রসঙ্গ অমরতু ঘোষণা 
করেছে। উপনিষদ্‌ ঘোষণা . করেছে যে, দেহ. ও ইন্দ্রিয়ের সীমা. অতিক্রম 
করাতেই রয়েছে মানুষের শ্্রেষ্ঠতু। আমরা বহু জিনিস অতিক্রম করেছি। 
দা সুপ 
অতিক্রম ..করেছি কিন্তু এটিই শেষ বা চরম লাভ নয়। আলাদিনের আশ্চর্য 
প্রদীপের মতো উন্নত আধুনিক যন্ত্রশিল্প লাভ করেও মানুষ তার সবকিছু 
পিপল সু বুনন 
জপ কপ পু পশুবৃত্তি ছাড়তে 
পথে সে যথেষ্ট এগিয়েছে, কিন্তু লক্ষ্য এখনো তার 
মাদার রে রক পুর ভারে জার সুর এনারে রিড নিয়া 
অতিক্রম করে মানুষকে লাভ করতে হবে -সেই মহান সত্যকে। 


৮১৬ উদ্বোধন ”$ 'শতাঁ্দীজরসতী: নির্বাচিত.-ঈলন 


-কউপনিষ্ট্‌ মানুষের 'প্রই-ব্রমবিকাৃ্চের ধারাকে এবং হার গভীরতম অনুভূতির 
দাবিকে “স্বীকার করেছে এবং" মানুষকৈপরগিয়ে:দিরেচ্ছ'সেই অগ্রগতির পথে 
অর্থাৎ অনুভূতির শিখরে। উপনিধদ দেখিয়ে দিয়েছে যে.“মানুষের প্রকৃত সত্তা 

রঃ ও স্রীকৃতির রন ৃ মঞ পনিষদের 





জড়িয়ে * রয়েছে রনী -ই : হচ্ছে” ভারতীয় ফুস্‌ংস্কৃতির মূল উপাদান। 
০১০৪ রা "জীধনৈ দেখতৈ সাই মানুষের ভিতর 

1 উপনিষদ-€র্থকে ভর: ধায়াটি প্রবাহিত হয়ে 
২৪১ ফর বিশ এই ' ধারাটি "হচ্ছে 


একটি অক শাশ্বত : সনাতন দৃষ্টিতঙ্গি “ছাড়া _কোন সংস্কৃতিই 

কিক রা যী 

পর হয় এবং 

টি ও গুল কেবল ' তখনই' সেটি একত এবং 

ধারাবাহিকতা রঙ্গ করতে ঈদর্থ হয় এবং যুগ যুগ ধরে মানুষকে আলোকের 
পথে এগুতে প্রেরণা দেয়। এ 


' ভারতের 
বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছে। “অনেকের তুল' ধারণা আছে যে, মানুষ 
সম্বন্ধে ভারতের চিন্তাধারা কেবল ধর্মীয় সাধকের মধ্যে সীমিত এবং তারা 
কোন এক কাল্পনিক অতীন্দ্রিয় জগতৈর অন্বেষণ করে। কিন্তু তা সত্য নয়। 
আমরা দেখি যে. জাতি হিসাবে ভারতবর্ষ ব্যক্তিগত এবং. সমষ্টিগত সর্বক্ষেত্রেই 
অভিজ্ঞতা লাভ করে উন্নতির পথে এগিয়ে চলেছে। ভারতের ইতিহাস সাক্ষ্য 


৭84১৯  ু৯ ুলুি 
এই দেহমনধারী 'জীব' কি: ক্রমবিকাশের শেষ স্তর? অথবা এটি কি অন্য কোন 
পাল অসি ০ 
ক্ষমতাশালী বুদ্ধিমান ব্যঞজ্ির উন্নত চিন্তাধারার 'পরিচায়ক। সহি 
১০০ ২০ 
তারা সমাজের : যেকোন স্তর থেকে হুতে পারে। উপনিষদের পৃষ্ঠা ওলটাবার 


সময়' আমরী দেখব যে," এই চিন্তানায়কদের. মধ্যে "আছে সি শিশু, 
১ ০১৬০০ সবচেয়ে বেশি ঘটায় সেই 
একটিমাত্র বন্ত-__সেই চিন্তানায়কদের নি বৈ জিত কি? 
মানুষের সর্বোচ্চ অস্তিত্ কোথায়? স্বচ্ছমন ও পবিভ্রজীবনসম্পন্ন & 


আত্মসংযম:.ও ' একাগ্রতার ভিতর দিয়ে পেয়েছিলেন -স্লেই সে “দুরূহ 
র উত্তর: সুন্দর ' ধাচনবিন্যাস, আরুর্ধণীয়-.কধোপকথন ও 
বংশধরদের জন্য 'এইভাবেই -এ জাহিত্য হয়ে রয়েছে মর... ,.:.. 
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মানুষের প্রকৃত. স্বরূপ 

নি. রোর্মী রোলী তার 'রামকৃষ্ণের জীবন' গ্রন্থে লিখেছেন £. “যে 
মানুষটির মুর্তিকে আমি এখানে কল্পনায় রূপ দিতে চাই, ত্রিশকোটি নরনারীর 
দুইসহম্রবৎসরব্যাপী আধ্যাত্মিক জীবনের পরিপূর্ণ রূপ তিনি।” সেই. রামকৃষ্ণ 
আমাদের কালে আবির্ভূত হয়েছেন (১৮৩৬-৮৬ শ্বীঃ) এবং তার মহান 
আবির্ভীবের একমাত্র কারণ ভারতের আধ্যাত্মিক এঁতিহ্যের ধারাকে অব্যাহত 
৮4০০ পুত ০০১১৪৪০ 
চলেছে। সম্ভবত আমাদের ভিতর অনেকেই তা জানে না এবং অনেকে 
হয়তো এ মহান ধারার সুযোগ-গ্রহণে সমর্থ নন, আবার কারো কারো কাছে 
তা খুব উচ্চে। কিন্তু যে-কেউ তা শুনেছে বা দেখেছে সেই বিস্ময়ে ও 
প্রশংসায় ভরপুর হয়ে গেছে। এবিষয়ে ভগবদগীতাতে একটি সুন্দর শ্লোক 


আছে £ 
“আশ্চর্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেনমাশ্চর্যবদ বদতি তখৈব চান্যঃ। 
আশ্চর্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি শ্রত্বাপ্যেনং, বেদ ন চৈব কশ্চিং ||” 
বশ. অন্য কেউ এঁকে আশ্চর্যরূপে 
বর্ণনা করেন, অপর কেউ এই আত্মাকে আশ্চর্যরূপে শ্রবণ করেন; খুব কম 
লোকে মানুষের সেই শাশ্বত মহিমাকে জানতে পারে। 
তাহলে মানুষের শাহ্ত গৌরব কোথায়? এ হলো তার সেই জন্মগত দৈবী 
৩ যা জন্মমৃত্যুহীন, শুদ্ধ ও পবিত্র। সে শরীর ও ইন্দ্রিয়ধারী জীব নয়-__ 


ব্যক্ত করেছেন। এটিই মানুষের প্রকৃত স্বরূপ। এটি কোন 
মতবাদ নয়, কিন্তু পরীক্ষিত সত্য। সকল সং এই 
আদর্শের ছ্বারা অনুপ্রাণিত হচ্ছে। উপনিষদ্‌ যখন রচিত হয় তখন তা মানুষকে 
অনুপ্রাণিত করেছে, সহস্র বসর পরেও এবং এমনকি আজকালও তা 
সমভাবে মানুষকে অনুপ্রাণিত করছে। বিজ্ঞান ও যন্ত্রশিল্নের এই জাগতিক 
উন্নতি এবং বর্তমানকালের এই ধখর্য ও ক্ষমতাশালিনী পৃথিবী উপনিষদের এ 
যথাযথ সিদ্ধান্তপূর্ণ চিন্তাধারার গতিরোধ করতে পারেনি-উপরস্ত তার গতি 
বাড়িয়ে দিয়েছে। আজকের জগৎ চাইছে মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতি; এবং 
এটিই একমাত্র মানুষের মনের গতিহীনতা ভাঙতে সমর্থ, ধনাদির মোহে 
মানবমন তার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে--প্রমাদ্যন্তং বিত্তমোহেন মুঢ়ম্” (কঠ, 
১২৩)। ক্রমবর্ধমান গতিহীনতা মানেই মৃত্যু। সুতরাং সমগ্র মানবজাতির প্রতি 
উপনিষদ্‌ তার মহান আশার বাণী সুন্দরভাবে ঘোষণা করছে ঃ মানুষের ধন, 
ক্ষমতা এবং সবকিছুই থাকবে, রি সার কোনরাডে নে কে বর 
করবে না। এগুলি উপায়মাত্র, লক্ষ্য নয়; চরম অভিজ্ঞতার দ্বারা সে এসব 


এই সুঈনক্ষম জীবন" কথাটি বেশ সুন্দর এবং বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। 


কেবল একটি জিনিসকে বারবার প্রকাশ করাতেই সৃজনকারিতা প্রকাশ পায় 


একমাত্র এই উপনিষদের সঙ্গেই রয়েছে আধুনিক ভাবের একটি সুন্দর 


ভারতীয় সাহিত্যের প্রভাব প্রকাশ করা যেতে পারে, তা এই 48501180101) 
(আকর্ষণী শক্তি)। এই আকর্ষণী শক্তির একমাত্র কারণ--তা মানুষকে একটা 
অতি উঁচু পবিত্র এবং মহান স্তরে টেনে নিয়ে যায়। উপনিষদের তুর্য-নিনাদ 
2 
জাগ্রত প্রাপ্য বরান্‌ নিবোধত” অর্থাৎ উঠ! জাগ! এবং শ্রেষ্ঠ 
আচার্যগণের কাছে গিয়ে তত্ব অবগত হও ।” 

আত্মশক্তির গতিশীলতা 


গতিহীন বর্তমান মানবের অগ্রগতির পথে এগুতে প্রয়োজন এই শঙ্খনিনাদ। 
পৃথিবীর ইতিহাসে থেমে যাওয়ার কাহিনী যেন চিরাচরিত। সভ্যতা মাঝে 
মাঝে সসীম পঙ্কে আবদ্ধ হয় এবং থেমে যায়; ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, এই 
বদ্ধাবস্থা থেকে ছাড়া পাবার একটিমাত্র পথ আছে। কোন রাজনৈতিক, 
সামাজিক বা অর্থনৈতিক ব্যবস্থা মানুষকে এই চরম ৬ থেকে মুক্ত 
করতে পারে না; এইগুলি সাময়িক উপশম হতে পারে; কিন্তু তা কোন কৃষ্টি 
বা সভ্যতাকে বদ্ধাবস্থা থেকে তুলতে অথবা গতিশীল রূপ দিতে পারে না। 
এটি আধ্যাত্মিক রোগবিশেষ, সুতরাং তার নিরাময়তও রয়েছে এ আধ্যাত্মিকতার 
মধ্যে। তার নিবারণ করতে একটিমাত্র পথই আছে এবং তা হচ্ছে ব্যক্তিগত 
ও সমাজগত জীবনের অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশ সাধন করা। 


আমাদের আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকার ৮১৯ 


ভারত তা-ই বারবার করেছে। এই গতিহীন জগৎকে গতিশীল করতে 
গেলে চাই শক্তির অভ্যুদয়--ভারতের ইতিহাস তা বহুবার সাক্ষ্য দিয়েছে। 
উদাহরণস্বরূপ গীতাতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন £ ““ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি 
যুগে যুগে অর্থাৎ ধর্মসংস্থাপনের জন্য. আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই। যখন 
গতিহীন হয় এবং একটা সন্কীর্ণ গণ্ডির মধ্যে ঘুরপাক খেতে থাকে 
তখন ভগবান, যিনি মানুষ ও প্রকৃতির অন্তরাত্মা, আবির্ভূত হন এবং সমাজকে 
নতুনভাবে শক্তিশালী ও প্রাণবন্ত করে তোলেন। 
জগৎকে গতিশীল রূপ দিতে আত্মশক্তির প্রভাবের অপর একটি উদাহরণ 
দেখতে পাই আমরা বুদ্ধদেবের জীবনে (৫৬৩-৪৮৩ শ্রীস্টপূর্)। তিনি 
শ্রীকৃষ্ণের প্রায় এক হাজার বছর পরে আবির্ভূত হয়েছিলেন। নির্বাণ লাভ 
করার পর সারনাথে তার প্রথম অনুশাসন ছিল এই ধর্মচক্রকে গতিময় করা। 
এ অনুশাসনের নামকরণও গুরুত্ৃপূর্ণ--'ধর্মচক্রপ্রবর্তনসুত্রঁ অর্থাৎ ধর্মচক্রকে 
গতিশীল করা। সেখানে ধর্মকে চক্রের সঙ্গে এবং সমষ্টি ও ব্যষ্টিগত 
চক্রসমন্বিত গোযানের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। যদি চাকা 
পঙ্কিল পঙ্কে আবদ্ধ হয় তবে তা ওঠাতে হারকিউলিসের মতো শক্ত কাধের 
দরকার হয়। কোন সমাজ বা ব্যক্তি দেহ-ইন্দ্রিয়ের ক্ষণিক সুখে মজে থাকতে 
পারে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, রোমের সমাজ ঠিক এই কারণে ধবংসপ্রাপ্ত 
হয়েছিল এবং তা আমাদের ইতিহাসেও দেখা যায়। ইন্দ্রিয়সুখে মশগুল হয়ে 
এবং জীবনের উচ্চাদর্শ হারিয়ে ফেলে সমাজ অতলে তলিয়ে যায়। সারনাথে 
বুদ্ধদেব তাই বলেছিলেন £ “এস, আমরা সকলে এই চাকায় কাধ লাগিয়ে 
একে গতিময় করে তুলি।”' চক্রের অর্থই গতি; তাই বুদ্ধদেব বললেন ঃ 
“এই ধর্মচক্রকে ঘোরাবার জন্যই আমি এসেছি ।” শ্রীকৃষ্ণ বললেন ঃ “এই 
ধর্মশক্তিকে সঞ্চালিত করতে আমি এসেছি।”” সত্যি বলতে কি, ভারতের 
ইতিহাসে তা-ই বারবার ঘটেছে । আর আমাদের শ্রীরামকৃঞ্চ কি করলেন? 
আপাতদৃষ্টিতে তিনি কিছুই করেননি; সেইকালের তুমুল রাজনৈতিক ও 
সামাজিক আন্দোলনের বাইরে থেকে তিনি একটা অনাড়ম্বর শান্তিপূর্ণ জীবন 
কাটালেন। কিন্তু তার ভিতর থেকে যে প্রচণ্ড শক্তি বেরিয়েছিল, তা (ে- 
সময়কার বহু মানুষকে এবং আন্দোলনগুলিকে অনুপ্রাণিত করেছিল; অধিকন্তু 
কিছুকালের মধ্যেই তা এই বর্তমান পৃথিবীর ওপর একটা আলোড়ন সৃষ্টি 
করেছে। ভিতরে ও বাইরে ছিলেন তিনি আধ্যাত্মিকতার মূর্ত বিগ্রহ এবং 
মানুষের আধ্যাত্মিক জীবনের বাস্তব রূপ তিনি দেখিয়ে গেছেন। তিনি পরীক্ষা 
করে দেখিয়েছেন-ধর্মের উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা, সকল ধর্মের একতা আর 
ধর্মের নামে ঝগড়া ও যুদ্ধের প্রয়োজনহীনতা। ঝগড়া-বিবাদ ধর্মকে বিকৃত 
করে তোলে। কিন্তু ধর্ম তো ছলচাতুরি নয়, ধর্ম মানুষকে দেখিয়ে দেয় তার 
জীবনের প্রকৃত পথ, প্রকৃত মুক্তির আস্বাদ। 
দেহগত ও সমাজগত কখনই মুক্ত হতে পারে না; সে বাইরের ও 
ভিতরের বস্ত্রনিচয়ের দ্বারা | একমাত্র আধ্যাত্মিক ভূমিতেই রয়েছে 
প্রকৃত স্বাধীনতা ও একত্ব এবং সেটাই হচ্ছে আমাদের প্রকৃত স্বরূপ; আর 
এ অমরত্ব ও দেবত্ত আমরা এই . মনুষ্যজীবনেই লাভ করব। এই-ই হচ্ছে 
প্রকৃত অগ্রগতি এবং উন্নতি--আর এই-ই ধর্ম। এই আদর্শ নিয়েই শ্রীরামকৃষ্ণ 


শী 
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৮২০ উদ্বোধন £ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সম্কলন 


ছিলেন এবং তিনি এতে এমন প্রচণ্ড শক্তি দান করেছিলেন যে, পরবর্তী 
কালে যখন কোন লোক তার কাছে থেকে এঁ আদর্শ গ্রহণ করত, তখন সঙ্গে 
সঙ্গে সে এ শক্তিরও অধিকারী হয়ে যেত। এ আদর্শের সত্যতা সম্বন্ধে সে 
দৃঢ় বিশ্বাস লাভ করত, কারণ শ্রীরামকৃষ্ণ নিজজীবনে সেই সত্যকে রূপদান 


| 

এইভাবে গতিহীন সমাজ গতিশীল হয় এবং আবার চলতে শুরু করে। 
সুস্থ শরীরে যেমন রক্ত সথ্গলিত হয় সেইরূপ সমগ্র রাষ্ট্রজীবনে এই 
আধ্যাত্মিকতার স্রোত বওয়ানো উচিত। মহামানব আসেন ত্বার অপরিমিত 
শক্তি নিয়ে। আমরা আবার চলতে শুরু করেছি এবং এ জড়তা আস্তে আস্তে 
কেটে যাচ্ছে। মানুষ আবার তার জীবনের প্রকৃত বস্তু খুঁজতে শুরু করেছে। 
মহাপুরুষের র সঙ্গে সঙ্গে আসেন তার শক্তিশালী সাঙ্গপাঙ্গর দল- 
যাঁদের থাকে গভীর জিজ্ঞাসা এবং তার সমাধানের একটা তাগিদ। মানুষের 
প্রকৃত স্বরূপ কি? মানুষ কি করে তা জানতে পারে? তার জীবনের লক্ষ্য 
কি এবং কিভাবে সে তা লাভ করতে পারে? আধ্যাত্মিকতা কি কয়েকটি 
মুষ্টিমেয় সৌভাগ্যবান ব্যক্তির অধিকার, না তাতে প্রত্যেকের অধিকার আছে? 

উপনিষদ তাই দর্পভরে ঘোষণা করছে যে, এই আধ্যাত্মিকতায় রয়েছে 
সকলের অধিকার। এই পবিত্র অমর আত্মা প্রত্যেক নরনারী-শিশুর অন্তরাত্মা। 
এটাই মানুষের প্রকৃত স্বরূপ এবং প্রত্যেক প্রাণীরও প্রকৃত স্বরূপ, কিন্তু তারা 
একথা অনুভব করতে পারে না। কেবল এই দেহমন-সমন্থবিত মানুষ বহু 
বিবর্তনের পরে এই. সত্যকে লাভ করবার ক্ষমতা লাভ করে। এই পথের 
পথিক একমাত্র মানুষই হতে পারে। মানুষের বিচারশক্তি প্রভৃতি কতকগুলি 
সুবিধা আছে এবং যখন সে সেগুলি অভ্যাস করতে থাকে তখন সে 
আধ্যাত্মিক জীবনের সর্বোচ্চ স্তরে উঠতে সমর্থ হয়। উপনিষদ্‌ শিক্ষা দেয় যে, 


অগ্রগতির পথে ভারতকে এগুতে হলে দরকার তার প্রাচীন কৃষ্টির 
বর্তমান পাশ্চাত্য-কৃষ্টির সারাংশের সম্মেলন। কিন্তু তা করতে 
সমর্থ হবে যখন সে তার উত্তরাধিকার সম্বন্ধে অবহিত হবে এবং তার দ্বারা 


আমাদের আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকার র ৮২১ 


সে অনুপ্রাণিত ও শক্তিশালী হবে। আমাদের এই এঁতিহ্োর প্রাণবন্ত ধারা 
এসেছে উপনিষদ থেকে আর উপনিষদ-অধ্যয়নের ভিতর রয়েছে একটা 
বিশেষ তাৎপর্য যা প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের সকল মানবকে অনুপ্রাণিত করছে। 
ভারতের ক্ষেত্রে, এই উপনিষদ্‌ তার সন্তানদের তার মূল্য জানিয়ে দেবে 
আর জানিয়ে দেবে তাদের ইতিহাসকে এবং বাঁচবার পথকে । আমরা শ্বাস- 
প্রশ্থাসের মতো এ মূল্যবান বন্তগুলি চাই; কিন্তু কৃষ্টি তো অনায়াসলভ্য বন্ধ 
নয়। এতে অনুশীলনের দরকার, আর প্রয়োজন উপলব্ধির। এই কৃষ্টির 
য়ন এবং উপলব্ধি এ-যুগের ভারতের নরনারীকে দেবে বর্তমান জগৎকে 
যসত্রিত করবার শক্তি এবং তা ভারত ও ভারতেতর দেশগুলিকে 
কল্যাণে সুষ্ঠুভাবে নিয়োজিত করবে। তাই বর্তমান ভারতের শিক্ষিত নাগরিকদের 
জানতে হবে এবং উপলব্ধি করতে হবে উপনিষদ এবং ভগবদ্গীতাকে। এটি 
শুধু সাহিত্য বা দর্শন হিসাবে গ্রহণ করলে চলবে না; এর গভীরে ঢুকে 
জীবনের সঙ্গে এক করে ফেলতে হবে এর মহান ভাবরাশিকে। 

যখন আমরা আমাদের আধ্যাত্মিক বলে বলীয়ান হব তখন সেই প্রাচীন 
গ্রীকযুগ থেকে বর্তমান যুগ পর্যন্ত পাশ্চাত্যের সমস্ত চিন্তানায়কদের মহান 
৮১ বন ০০ পৃ পুল 
সঙ্কীর্ণ নয়, তাতে বিশ্বের সকল মানবের অধিকার আছে; বিশ্বের যেকোন 
প্রান্তের কোন কিছু গৌরবজনক আবিষ্কারে সমগ্র পৃথিবীরই অধিকার আছে। 
সনদ উসুল শিক্ষার বস্তু হওয়া 


নিয়ে ব্যাপক হওয়া উচিত। এইরূপ ব্যাপক শিক্ষাই বর্তমান জগতের সকল 
সমস্যার সমাধান করবে। অতীতে এই সন্ীর্ণ প্রাদেশিকতা জগতের মহা 
অকল্যাণ করেছে; সুতরাং এগুলি তাড়িয়ে দিয়ে এই পৃথিবীকে এক্যবন্ধ 
করতে হবে। 

ভারতবর্ষ বহু মহান চিন্তাশীল ব্যক্তির জন্মদাতা; আর সত্যি বলতে কি 
আমরা বিশেষ ভাগ্যবান যে, কয়েকজন ক্ষণজম্মা মহাপুরুষ তাদের বিরাট 
আদর্শ স্থাপন করতে এইযুগেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। রাজা রামমোহন রায় 
(১৭৭৪-১৮৩৩ হ্বীঃ) থেকে স্বামী বিবেকানন্দ পর্যন্ত প্রত্যেকেই ভারতের 
এতিহ্যে গর্বিত ছিলেন; তারা বলে গেছেন যে, পৃথিবীর অন্যান্য জাতির যা 
গৌরবময় দান আছে তা শ্রদ্ধার সঙ্গে তাদের কাছ থেকে আমাদের শিক্ষা 
করতে হবে। 

বর্তমান ভারতের এই মহান নেতারা আমাদের সীমাবদ্ধ গণ্ডির ভিতর 
থাকতে কোন উপদেশ দেননি এবং শুধুমাত্র আমাদের নিজেদের এঁতিহ্যকে 
নিয়েও গর্ব করতে বলেননি। তারা বলেছেন জগতের যেসমস্ত শ্রেষ্ঠ অবদান 
আছে সেগুলি প্রাণভরে গ্রহণ করতে; কিন্তু তার পূর্বে নিজেদের কৃষ্টি 
উপলব্ধি করে সেই অনুপাতে পাশ্চাত্যের ভাবধারাও গ্রহণ করতে । আমাদের 
কৃষ্টি না বুঝলে আমরা অপরেরটা বুঝতে পারব না এবং তাতে কোন লাভই 


৮২২ উদ্বোধন ঃ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


হবে না। দুর্ভাগ্যবশত এটাই বর্তমানে ঘটছে। আমাদের দোষযুক্ত শিক্ষা 
আমাদের গৌরবময় কৃষ্টি ও মহান চিন্তাধারাকে বুঝতে অবকাশ দেয়নি; তাই 
আমরা পাশ্চাত্যের কৃষ্টির সারাংশ গ্রহণ করতে পারিনি। আমাদের বর্তমান 
শিক্ষাপদ্ধতি আমাদের মহান এঁতিহ্যের ধারা থেকে অনেকটা বিচ্ছিন্ন হয়ে 
রা রর চেষ্টা করছে, তবুও 
আজকের ভারতের একজন শিক্ষিত নাগরিক তার ও সভ্যতা সম্বন্ধে 
অত্যন্ত অজ্ঞ। বিদেশে ভারতীয় ছাত্রদের ক্ষেত্রে তা লক্ষ্য করেছি। 
আমার পাশ্চাত্য বন্ধুদের কাছে শুনেছি এবং ভারতের মঙ্গলাকাঙ্্মী বছু 
পাশ্চাত্য মনীবীর লেখার মধ্যে দেখেছি যে, ভারতীয় ছাত্রেরা ও রাষ্্দূতেরা 
ভারত ও ভারতের কৃষ্টি বিষয়ে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল নন। আমরা যখন 
অপরের কৃষ্টি গ্রহণ করতে যাব, নিজেদের শক্তিহীনতার দরুন তখন তার 
গৌরবের র পরিবর্তে সহজলভ্য অগ্্রীতিকর দিকটাই অনুকরণ করতে 
বাধ্য হব; আর যদি নিজেরা শক্তিশালী হই তবেই অপরের সুন্দর দিকটা 
আমাদের কাছে প্রতিভাত হবে। 

শিক্ষার এই ক্রটি আমাদের শোধরাতে হবে। অবশ্য স্কুল-কলেজে তা 
ঠিক করতে সময় নেবে, কিন্তু সাধারণ নাগরিকেরা যদি মনপ্রাণ দিয়ে 
তাদের মহান সপ লি বস 
হতে পারে। যদি উপনিষদ লেখা না হতো, যদি এ মহান খষিরা এ 
চিন্তারাশি উপলব্ধি করেই চলে যেতেন, তথাপি ভারতের আকাশে বাতাসে 
তা ধবনিত হতো এবং খুব কম লোকই এগুলি গ্রহণ করতে সমর্থ হতো। 
৬ ০ এপ অনল 
রাশি গ্রহণ করতে পারতেন; কিন্তু তা সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে 
থাকত। সমগ্র মানবজাতির সৌভাগ্যের বিষয় যে, খষিদের এ চিন্তারাশি লেখা 
হয়েছিল এবং তার ফলেই আমাদের সঙ্গে এসব খধিদের যোগসূত্র স্থাপিত 
হয়েছে। এতিহ্যের ধারা প্রবাহিত হয় আদান-প্রদান, ভাষা, শিল্পকলা প্রভৃতির 
ভিতর দিয়েই; মানুষ তার পরবর্তী বংশধরদের জন্য এ অনুভূতি দান করতে 
পারে এবং এইভাবে সে পায় এতিহ্যের ধারাকে অর্থাৎ কৃষ্টিকে। এই আদান- 
প্রদান ও সঞ্চালনের ভিতর দিয়েই কৃষ্টি বিস্তার লাভ করে, উন্নতিলাভ করে 
এবং মহৎ থেকে নহত্তর হতে থাকে । আমাদের মন্ত্রষ্টা ধষিদের দানস্বরূপ 
সেই মহান শাস্ত্র অধ্যয়ন করে তাদের মতো জীবনযাপন করবার সেই সুযোগ 
আমাদের আজ এসেছে। এই উপনিষদ পাঠ করে আমরা সকলে “সেই 
খষিদের সান্নিধ্য লাভ করেছি'-এই অভিজ্ঞতা লাভ করব এবং এটাই হচ্ছে 
উপনিষদের আক্ষরিক অর্থ। 


অভীঃ-বাণী 
উপনিষদ স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত। উপনিষদ ঘোষণা করেছে অমরবাণী, তাই 
সার্থক তার নাম। মন ও ইন্দ্রিয়ের অতীত প্রদেশে উপলব্ধ হয়েছে & মহান 
সত্য; এ সত্য সাধারণ মনের না হলেও শুদ্ধ মনের গোচর। এ সত্যগুলি 
সর্বজনীন ও শাশ্বত এবং যুগ যুগ ধরে সকল মানবকে অনুপ্রেরণা যুগিয়ে 
আসছে। আজ এসেছে সেই সুবর্ণ সুযোগ--এই অফুরন্ত অমৃতের ভাণ্ড থেকে 
আধুনিক পদ্ধতিতে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে যাচ্ছে অমৃতের বার্তা। স্বামী বিবেকানন্দের 


উপনিষদ্‌ পাঠ করতে হলে চাই জীবনের সঙ্গে তার যোগ, আর শ্রদ্ধা। 
সংবাদপত্রও একধরনের সাহিত্য, কিন্তু তা অত্যন্ত নিন্নস্তরের, যেহেতু তার 
আয়ুঙ্কাল সকাল থেকে সন্ধ্যা; উপনিষদ সেরূপ নয়-এটি আমাদের শ্রদ্ধার 
সঙ্গে বার বার পড়তে হবে; এবং আমাদের মস্তিষ্ক যত পরিষ্কার হতে থাকবে 
আমরা তার গভীরে তত অধিক ঢুকতে পারব, গা ৮৮৯পু-৯ 
৬ পুরু (০৪০০৭ ১৭ 
সত্যের হতে। খ৷ সত্যকে অনুভব করে মানুষ ও 
ভিতর দেখেছিলেন এক নিগুঢ় সত্তা; তারপর ছন্দের মধ্য দিয়ে প্রকাশ 
করেছিলেন এ দর্শনগুলিকে, অতীত থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত বহু চিন্তাশীল 
মনীধীর ও কবির হৃদয়কে নাড়া দিয়েছে_উপনিষদের এ মহান ভাবময় 
কবিতাগুলি। উদাহরণস্বরূপ মুণ্ডক উপনিষদ থেকে একটি শ্লোক উদ্ধৃত 
করছি-“যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ববিদ যস্যেষ মহিমা ভূবি”'__অর্থাৎ যিনি সব জানেন, 
সব বোঝেন, জগগ্ধ্যাপী যাঁর মহিমা। কিন্তু তার এই মহিমা কি স্থানকালব্যাপী 
প্রকৃতির বাইরে অবস্থিত ? তার উত্তরে উপনিষদ্‌ দৃপ্তকঠে ঘোষণা করছে, না, 
তার মহিমা মানুষে বিশেষভাবে প্রকাশিত--“দিব্যে ্রশ্মাপূরে হোষ ব্যোমযাসমা 
প্রতিষ্ঠিতঃ”' অর্থাৎ সেই আত্মা, মানুষেরই অন্তরাত্মা; উহা ব্রন্মের জ্যোতির্ময় 
পুরে, মানুষের হৃদয়াকাশে হৃদয়াকাশে অবস্থিত। তিনিই হৃদয়ে অধিষ্ঠিত বলিয়া মনবুদ্ধিতে 
তীর প্রতাশ, তিনিই প্রাণাদর নিয়নজ-“মনোমরঃ প্রাণশরীর-নেতা প্রতিষ্ঠিতোহন্নে 


৮২৪ উদ্বোধন £ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সন্কলন 


হাদয়ং সমিধায়।”'--হৃদয়াকাশে তিনি আছেন বলেই মনুষ্যশরীর সজীব হয়ে 
উঠে। তারপর এ গ্লোক শষ হয়েছে একটি সুম্দর আশাপূর্ণ বাণী দিয়ে- 
পরি ধীরা আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি*_জ্ঞানীরা সেই 
আনন্দময় অমৃতস্বরূপ পুরুষকে প্রত্যক্ষ করে থাকেন। 
শ্লেকে বর্ণিত “ধীরাঃ' শব্দটির অর্থ জ্ঞানী ব্যক্তিগণ-_তাতে ১, 
সাহসিকতা দুই-ই নিরূপিত হয়। উপনিষদ মানুষের মহত্বকে 
ঘোষণা করেছে--প্রথমত বুদ্ধি, পু সনু সব 
বন্ত বুঝতে পারে; আর দ্বিতীয়ত, তেজস্থিতা ও সাহসিকতা, যাদের দ্বারা সে 
শুধু জেনে ক্ষান্ত হয় না, এ মহান সত্যের আঙিনায় পৌঁছায়। শুধু বুদ্ধি নয়, 
সাহসও দরকার, আর উভয়ের সহযোগে তৈরি হবে মহৎ চরিত্র। 
অভিজ্ঞতা ও সত্যানুভূতি আসে বুদ্ধির ভিতর দিয়ে এবং এ বুদ্ধির পিছনে 
থাকে নিভীঁকতার জোয়ার। "ধীর" ব্যক্তি সেই-ই, যার হয়েছে। 
কিন্তু এ অনুভূতির কষ্টিপাথর কোথায়? উপনিষদ্‌ তার প্রমাণস্বরূপ বলছে £ 
সেই ব্যক্তি তখন ভিতরে-বাইরে, মানুষে প্রকৃতিতে, এককথায় সর্বভূতে 
ব্রন্মাদর্শন করেন। তখন এই দৃশ্যমান জীবজগৎ তার কাছে আনন্দময় অমর 
পপ ০০8 ০০৭৯০ 
বলেছেন £ ক টি এ পু 
যায়। তখন আত্মা মানুষে, প্রকৃতিতে, সূর্য-চন্দ্র-নক্ষত্রে এ ণীতে 
প্রকাশিত হন! উপনিষদের অমর কবিতার এটি একটি ক্ষুদ্র নমুনা; এইরূপ 


উপনিষদের এই সুন্দর কবিতাগুলি বহু গভীর তত্ব বহন করে নিয়ে 
চলেছে। এ তন্্কে বোঝা বড় দুরূহ ব্যাপার; শুধু উপর উপর পড়া যথেষ্ট 
তের ভিত তি অথ এই কু এ 
আমাদের গত অনুযায়ী এ রে | আমাদের 
নিজেদের এই ব্যক্তিত্বের গভীরে এমন একটি জিনিস রয়েছে, যার সঙ্গে 
জড়িয়ে আছে আমাদের উন্নতি, পূর্ণতা ও অনুভূতি । উপনিষদের প্রতি বাক্যের 
পাপ সবক 
্রহ্মসূত্র-ভাষ্যে বলেছেন ঃ ব্রঙ্গসুত্রের মূলতত্ব এবং প্রাণ যে 
রি 
দুরূহ সত্য নয়, উপরন্ত তা সকলের অন্তরাত্মানুভূতির সত্যের | 
তাই আমাদের এই আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকার বুঝতে গেলে মননশীলতার 
একান্ত প্রয়োজন। যদি উপনিষদ থেকে এই জ্ঞানের এক কণা আমাদের 
জীবনে আসে তবে সমস্ত দেশ নব উদ্যমে দৃঢ়সফ্প ও সুশৃঙ্থলার দ্বারা নবরূপ 
রা স্বক্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো 
** অর্থাৎ এই ধর্মের (নিষ্কাম কর্মযোগের) অক্গমাত্র অনুষ্ঠানও আমাদের 
ক সই উদ্দীপনা 
অমৃতের বার্তা । মানুষকে ক্রমাগত এগুতে হবে এবং গৌঁছুতে হবে সেই জ্ঞান 
পু ০ ১ পট সস 
বাণী-যা মানুষকে গতিশীল করে ঠেলে দিয়েছে সেই চরম সত্যানুভূতির পথে 


আমাদের আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকার ৮২৫ 


এবং এই বিবর্তনময় জীবনকে আধ্যাত্মিক অনুভূতির ভিতর দিয়ে এগিয়ে 
যেতে বলেছে পূর্ণত্ে। কত বড় আশার বাণী! 


করে পারে। কর্মজীবনে এই দুরূহ দর্শনের বাস্তব প্রয়োগও তিনি 
শিক্ষা দিয়েছেন। সুতরাং আজকের দিনে উপনিষদ্‌ ও গীতা প্রভৃতি অমর 
শাস্ত্রের পুঙ্থানুপুঙ্খ অধ্যয়নের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। একথা সুনিশ্চিত যে, 
মির লারিরিরিরিরা বারি রর 
র যাবে। : 


৮৭০ ব্য ৬ ও ৭ সংখ্যা 


স্বামী বিবেকানন্দের প্রসঙ্গে 
ইন্দিরা গাঙ্থী 


1১ || 

স্বামী বিবেকানন্দের জীবন তথা বাণী ও রচনার সঙ্গে এবং রামকৃষ্ণ 
মিশনের সঙ্গে পরিচয়ের বিশেষ সৌভাগ্য আমি লাভ করেছি। আমি যখন খুব 
ছোট ছিলাম তখনই এর সূত্রপাত ঘটেছিল। আমার মা-বাবা দুজনেরই, 
বিশেষ করে আমার মায়ের. খুব ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল মিশনের সঙ্গে। আর আমি 
সত্যি করেই বলতে পারি যে, স্বামী বিবেকানন্দের বাণী আমাদের সমগ্র 
রা হা আমাদের রাজনৈতিক কাজে এবং আমাদের 

| 

অবশ্য রামকৃষ্চ মিশনের প্রতি আমার অনুরাগের কারণ -শুধু ব্যক্তিগত 
নিশ্যয়ই নয়। আমাদের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের ব্যাপারে এবং সমাজসেবার 
ক্ষেত্রে মিশনের অবিরাম প্রয়াস আমাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। 
আমাদের দেশ চিন্তাধারায়, দর্শনে এবং সংস্কৃতিতে সমৃদ্ধ। কিন্তু যেকোন 
কারণেই হোক আমরা বিদেশে এমনকি দেশের জনগণের সব অংশের সামনে 
এই সমৃদ্ধিকে ঠিক-ঠিক ভাবে প্রক্ষেপ করতে পারিনি। এক্ষেত্রে স্বামী 
বিবেকানন্দ এবং রামকৃষ্ণ মিশন উল্লেখ্য ব্যতিক্রম। মিশনের বিশ্বব্যাপী 
কেন্দ্রগুলি যে চমতকার কাজ করেছেন ও করছেন তাতে আমাদের ওই 
অভাব কতকটা পূরণ হয়েছে। 

|| ২।। 

স্বামী বিবেকানন্দ এবং ভারতীয় চিন্তাধারার অন্যান্য মহান নেতারা আমাদের 
শিখিয়েছেন যে, সমস্ত বড় ও ভাল গুণ আমাদের ভিতর থেকেই উত্তৃত হওয়া 
চাই। অন্যরা আমাদের পথ দেখাতে পারেন কিন্তু তা অনুসরণ করবার বা না 
করবার দায়িত্ব প্রত্যেক ব্যক্তির উপর ন্যস্ত। 

স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনার প্রতিটি পৃষ্ঠা, তার প্রতিটি উক্তি 
আমাদের প্রেরণা দান করে। স্বামীজী আমাদের দেন--সাহস, শক্তি, আত্মনির্ভরতা 
এবং বিশ্বাস। এই তো সেই জিনিস যার প্রয়োজন ভারতের ছিল এবং যার 
প্রয়োজন ভারতের আজও আছে। স্বামীজী আমাদের শিখিয়েছেন যে, আমরা 
সত্যই এক মহান সংস্কৃতি এবং এক মহান এঁতিহ্যের উত্তরাধিকারী। সেই 
সঙ্গে তিনি নিপুণভাবে বিশ্লেষণ করেছেন আমাদের জাতীয় ব্যাধি। নির্দেশ 
দিয়েছেন যে, আমাদের জাতিকে কিভাবে নতুন করে গড়ে তুলতে হবে 

« 'আনন্দবাজার পত্রিকার সৌঞ্জন্যে। কন্যাকুমারী প্রভৃতি স্থানে প্রদত্ত মূল হিন্দি ও ইংরেজী ভাষণ 
হইতে শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সম্কলিত ও অনুদিত। 


স্বামী বিবেকানন্দের প্রসঙ্গে ৮২৭ 


স্বামী বিবেকানন্দের মহত্ব শুধু তার বিরাট বৌদ্ধিক শক্তি ও বিচারেই 
আবদ্ধ নয়, তার হৃদয়ের অসীম প্রেমেও প্রসারিত। মানুষের কল্যাণের জন্য 
কী তীব্র, জ্বলম্ত অনুরাগই না প্রকাশ পেয়েছে তার জীবন ও বাণীতে। 
স্বামীজীর এই মঙ্গলকামনা সমগ্র ভারতের জন্য তো বটেই, সমগ্র বিশ্বের 


স্বামীজী প্রচার করেছিলেন মানুষের ভ্রাতৃত্ব। আজ সব-জাতির মধ্যে 
এইটিই হলো সবচেয়ে শক্তিশালী ধ্বনি ও ভাবধারা । কিন্তু এখানেও শক্তি 
আসা চাই মানুষের নিজের ভিতর থেকে। 

স্বামীজী একটি শব্দ বার-বার ব্যবহার করেছেন তার ভাষণগুলিতে । শব্দটি 
হলো “অভীঃ', নিভীঁকিতা। স্বামীজীর জীবনের ছোট একটি ঘটনা, যা তিনি 
নিজেই বলেছিলেন- এই প্রসঙ্গে আমার মনে পড়ছে। তিনি তখন পরিব্রাজক 
হয়ে ভারত পর্যটন করছেন। একসময় একদিন একপাল বানর তার পিছু 
নিল। তিনি যত জোরে চলেন তারাও তত জোরে তাকে ধাওয়া করে। তিনি 
দৌড়ান, তারাও দৌড়য়। এমন সময় এক বৃদ্ধ সাধু দূর থেকে চিৎকার করে 
বললেন তাকে ঃ “থামো। জানোয়ারগুলোর সামনে রুখে দাঁড়াও”, তিনি 
তাই করলে বানরগুলি পালিয়ে গেল। ঘটনাটির উল্লেখ করে স্বামীজী বলতেন 
যে, এইভাবে রুখে দাঁড়াতে হবে। পালালে চলবে না। জগতের অধিকাংশ 
সমস্যা সম্পর্কেই তার এই শিক্ষা প্রযোজ্য। যদি কেউ মনে করে যে, কোন 
সমস্যা তার পক্ষে বড্ড বেশি বড় এবং সে ওই সমস্যা থেকে পালিয়ে বাঁচবে 
তাহলে সে ভুল করবে। সেই সমস্যা তাকে ক্রমশ আরো বেশি করে চেপে 
ধরবে এবং শেষে পিষে ফেলবে। বরং সাহসের সঙ্গে সেই সমস্যার সামনে 
রুখে দাঁড়ালে তার সমাধানের একটা সুযোগ পাওয়া যায়। একজন যদি 
সমাধান করতে ব্যর্থ হয় তাহলেই বা কী? পরে আরেকজন তার অভিজ্ঞতা 
থেকে শিক্ষা নিয়ে আরো ভালভাবে সেই সমস্যার মোকাবিলা করতে পারে। 

|| ৩।। 

প্রগতি ও আধুনিকতার কথা আমরা প্রায়ই শুনি ও বলি। প্রগতি বলতে 
আমি বুঝি মানব-ব্যক্তিত্বের গভীরতা ও বিকাশসাধন-ব্যক্তি ও জাতি উভয়েরই। 
এরজন্য অর্থনৈতিক দারিদ্র্য 'গ সামাজিক বাধাগুলি নিশ্চয়ই অপসারিত হওয়া 
উচিত। এগুলি দূর করতে আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ। কিন্তু প্রতি পদক্ষেপে দেখতে 
হবে যে, বস্তুগত জীবনযাত্রার মান উচ্চতর করতে গিয়ে আমরা যেন 
কোনভাবে মানব-ব্যক্তিত্কে আহত না করি বা মানুষ যেন তার সমাজ ও 
পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে না পড়ে। পক্ষান্তরে মানুষ যেন একই সঙ্গে তার 
সামাজিক উন্নয়নের সক্রিয় শরিক হয় এবং তার আত্মিক বিকাশসাধনেও 
তৎপর হয়। আধুনিকতা মানে নিশ্চয়ই শুধু হালের কিছু সুযোগ-সুবিধা ভোগ 
বা জিনিসপত্র ব্যবহার, কিছু ফ্যাশানে গা-ঢেলে দেওয়া বা অধিক সচ্ছল 


৮২৮ উদ্বোধন £ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


দেশগুলির “অনুকরণ' নয়। কাজেই শুধু অর্থনৈতিক দারিদ্র্য দূর করলেই 
জাতি বড় হবে না। আত্মিক দারিদ্যও দূর করা দরকার। এবিষয়ে স্বামী 
বিবেকানন্দ ও অন্যান্য আধ্যাত্মিক নেতাদের কাছে আমরা মূল্যবান পথনির্দেশ 


পাব। 

জানি, উপরোক্ত দুটি কাজ (বৈষয়িক সমৃদ্ধি ও আত্মিক উন্নতি) একত্রে 
করা সহজ নয়। পশ্চিমের বন্ততান্্রিকতা--তা সে পুঁজিবাদী ধরনেরই হোক বা 
কমিউনিস্ট ধরনেরই হোক (োকে পূর্বের বলা হলেও আসলে যা পশ্চিমেরই) 
তা করতে বার্থ হয়েছে। মানুষ নিজের সঙ্গে নিজের শাস্তি স্থাপন করতে না 
পারলে বিশ্বের সঙ্গে শান্তি স্থাপন করতে পারে না। তবু আমার মনে হয় 
দুইয়ের সমন্বয় সম্ভব। আমার আরো মনে হয় যে, ভারত সেই পথ খুঁজে 
টিক স সার রঃ ররাররীরি রা রানার 

র না। 

সব যাত্রাপথেই পায়ের নিচে কাটা ও পাথর থাকে। স্বামী বিবেকানন্দের 
এবং আমাদের দেশের ও অন্যান্য দেশের সব মহান সংস্কারকের পায়ের 
নিচেও কাটা ও পাথর ছিল। কিন্তু তারা সেদিক দৃকপাত করেননি। তাদের 
দৃষ্টি ছিল উর্ধরব-আলোকের দিকে, স্বামীজীর এবং তাঁদের সেই দৃষ্টি থেকেই 
আমরা দিশা পাব। বুঝতে পারব অতীতকে এবং এগিয়ে যেতে পারব 
ভবিষ্যতের দিকে ।*] 


»* ৭৪ বর্য ১ সংখ্যা 


স্বামী সারদানন্দজী মহারাজ ও আমি 
সূর্যকান্ত ত্রিপাঠী ননিরালা) 


ভাষান্তর £ অশোকা চট্টোপাধ্যায় 


পণ্ডিত সূর্যকান্ত ত্রিপাঠী (ছদ্মনাম 'নিরালা') হিন্দি সাহিত্যের এক দিকপাল। মুখাত তিনি ছিলেন 
কবি। এই প্রতিভাধর মানুষটি যে আক্ষরিক অর্থে একজন রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভক্ত ছিলেন তা অনেকেই 
জানেন না। নাগপুর কেন্দ্র থেকে প্রকাশিত কথামৃতের হিন্দি অনুবাদ তারই করা। কথামূতের এই হিন্দি 
অনুবাদ অগণিত হিশ্দিভাষী মানুষকে শ্রীরামকৃষ্ণ-বাণীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে এবং আজও দিচ্ছে। 
নিরালাজীর “চতুরি চামার' নামে একটি গ্রন্থ আছে। গ্রন্থটির প্রকাশক রাজকমল গ্যান্ড সন্স, দিল্লি। এ 
পুস্তিকাতে "স্বামী সারদানন্দ” সম্পর্কে তার একটি স্মৃতিকথা আছে। বর্তমান প্রবন্ধটি তার বঙ্গানুবাদ। 
করেছেন। সত্যিই তিনি ছিলেন এক মাতোয়ালা কবি, এই মাতোয়ালা কবি-মানুষটি কখনই সংসারের 
সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে পারেননি । ফলে তাকে অধিকাংশ সময়ই দারিদ্রোর মধ্যে নিঃসঙ্গ জীবন কাটাতে 
হয়েছে। আর সেযুগে শুধু সাহিতোর সেবা করে একজন কবি-সাহিত্যিকের পক্ষে সংসার-নির্বহি করাও 
সম্ভব ছিল না। এছাড়া একের পর এক পারিবারিক বিপর্যয় তার মনকে ক্ষতবিক্ষত করেছে। তিনি তার 
একটি কবিতায় লিখেছেন £ | 


এসময় র প্রেরণা থেকে যা কিছু লিখতাম তা এক সপ্তাহের 
মধ্যেই সম্পাদকের দপ্তর থেকে আমার কাছে ফিরে আসত, মাত্র দুটি প্রবন্ধ 
ও দুটি কবিতা তখন পর্যন্ত ছাপা হয়েছিল। দ্বিবেদীজী আর কি করবেন! 
' এইসময় মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী মাধবানন্দজী তাদের 
হিন্দি পত্রিকার জন্য এক যোগ্য সম্পাদকের খোঁজে জুহিতে দ্বিবেদীজীর কাছে 


৫৫ 
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এলেন, ছ্বিবেদীজী স্বামীজীকে আমার কথা বললেন। -স্বামীজী যোগ্যতার প্রমাণ 
পাঠাবার জন্য আমাকে একটি চিঠি দিলেন। বাংলায় থাকার জন্য রামকৃ্ণ- 
বিবেকানন্দ সাহিত্যের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল। দু-চারবার বেলুড় মঠে 

-জন্মোৎসবে দরিদ্রনারায়ণ সেবার কাজে যোগ দিতেও গিয়েছিলাম, 
আর দেবের মহান শিষ্য পুজনীয় স্বামী প্রেমানন্দজী যখন মহিষাদলে 
এসেছিলেন তখন তকে তুলসী রামায়ণ পাঠ করে শুনিয়ে তার অনুপম স্নেহ 
ও আশীর্বাদ লাভ করেছিলাম। পত্রোত্তরে স্বামী মাধবানন্দজীকে এই যোগ্যতার 
কথাই জানিয়েছিলাম। স্বামীজীর চিঠি ইংরেজীতে ছিল। আমি বাঙলাতেই 


[ 

কিছুদিন পরে দ্বিবেদীজীর কাছে গিয়ে শুনলাম স্বামীজী কলকাতাতেই এক 
সুযোগ্য সম্পাদক পেয়ে গেছেন। বাড়িতে ফিরে আমিও এক পত্র পেলাম। 
তাতে তিনি ঃ “একটু অপেক্ষা করুন। শ্রীভগবানের ইচ্ছা হলে 
কস এই চিঠি পাবার পরেই মহিষাদল রাজ্য 
থেকে আমার কাছে তার আসে- “শীঘ্র চলে এস।” তার পেয়ে ভাবলাম 
ইস্তফা গ্রাহ্য না হয়ে আমার রাগ করে চলে আসার দোষ যখন ক্ষমা হয়েছে, 
তখন আর যেতে আপত্তি কি? আমি মহিষাদলে চলে এলাম। কিন্ত রাজা, 
যোগী, আগুন ও জলের বিপরীত রীতির কথা তখন মনে ছিল না। এরই মধ্যে 
“সমন্য়' এই সার্থক নামে একটি রামকৃষ্ণ সঙ্খের সুন্দর হিন্দি পত্রিকা প্রকাশিত 
হলো। আমার কাছেও একটি কাগজ এল। সেইসঙ্গে এল লেখা পাঠাবার জন্য 
অনুরোধও। আমি “যুগাবতার ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ” নামে একটি লেখা পাঠালাম। 
যখন লেখাটি প্রকাশিত হলো তখন আমি লেখাটি সম্বন্ধে আচার্য দ্বিবেদীজীর 
মতামত জানতে চাইলাম। তিনি প্রবন্ধটি পড়ে আমাকে খুবই উৎসাহ দিলেন। 
আমি এই ধরনের মৌলিক রচনা যেন লিখি, আচার্য দ্বিবেদীজীর এই 
আশীর্বাদপূর্ণ উৎসাহ বাক্য সেই থেকে আজ পর্যন্ত আমাকে সাহিত্যসেবায় 
অনুপ্রেরণা যুগিয়ে চলেছে। দ্বিবেদীজী ছাড়া আরো কয়েকজন অগ্রজ সাহিত্যিক 
এই লেখাটির শৈলী ও বিষয়বন্ত প্রকাশের মুনসিয়ানার জন্য আমাকে আশীর্বাদ 
জানালেন। এদিকে রাজার উলটো রীতি আমার সামনে উপস্থিত হলো। ঠিক 
এইসময় “সমন্বয়” পত্রিকার পরিচালক স্বামী আত্মবোধানন্দজী আমাকে লিখলেন £ 
“সমন্বয় পত্রিকার জন্য বাঙলা জানে এরকম একজন লোকের প্রয়োজন। 
আমাদের কাজে খুবই অসুবিধা হচ্ছে। আপনি চলে আসুন।”” পত্র পেয়ে আমি 
চলে এলাম। গিয়ে দেখি আট মাসের মধ্যে সমন্বয়ের দুজন সম্পাদক বদল 
হয়েছে। সম্পাদক হিসাবে স্বামী মাধবানন্দজীর নাম ছাপা হচ্ছিল। তিনি হিন্দি 
খুবই ভাল জানতেন। শুধু হিন্দি ভাষার বৈশিষ্ট্য রক্ষার জন্য একজন হিন্দিভাষী 
সম্পাদকের প্রয়োজন ছিল। এভাবেই “সমন্বয় প্রকাশে সহায়তা করতে 
কলকাতায় বাগবাজারে উদ্বোধন কার্যালয়ে স্বামী আত্মবোধানন্দজীর সঙ্গে থাকতে 
আরম্ভ করলাম। এখানেই প্রথম আচার্য স্বামী সারদানন্দজী মহারাজের দর্শন 
পাই। এটি ১৯২২ খরীস্টাব্দের কথা। 
স্বামী সারদানন্দজীর রাশভারি স্থলকায় চেহারার জন্য ওঁকে দেখে খুবই 
সম্ত্রম হতো। এমনিতেই ছোট থেকেই আমার ভয়ডর বলে কিছু ছিল না। 


স্বামী সারদানন্দজী মহারাজ ও আমি ৮৩১ 


ভূতের দেখা পাবার জন্য রাতে শ্বশানে ঘুরে বেড়াতাম। মাঝরাত্রে রওনা হয়ে 
মালা পথ হেটে সকালে জা জী সঙ্গে দেখা করতাম 


দেখে প্রসন্ন হয়ে মুচকি মুচকি হাসতেন। একদিন সাহস করে প্রশ্ন করে 
বসলাম $ “এ-সংসার আমার মধ্যে আছে, অথবা আমি এ-সংসারের মধ্যে 
আছি?” আমার প্রশ্ন শুনে তিনি স্লেহমাখা স্বরে আমাকে উত্তর দিচ্ছিলেন ঃ 
“এরকম নয়।”' 

পরিবেশ ছোট বয়স থেকেই আমাকে সাধু ও ঈশ্বরের অনুরক্ত করে 
তুলেছিল। এরজন্য ঘুমোলেই দেবদেবীর স্বপ্ন খুব দেখতাম। জাগ্রত অবস্থায় 
যারা কথাই বলতেন না, ঘুমের মধ্যে তারাই অফুরন্ত কথা বলতেন। কিন্তু 
স্বপ্নে দেবতাদের সঙ্গে সংলাপ আমার পক্ষে সুখকর হতো না। কেননা, মনে 
এই প্রশ্ন সবসময়ই উঠত, জাগ্রত অবস্থায় দেবতারা কেন কথা বলেন না? 
ক্রমে ক্রমে নানা দার্শনিক চিন্তা মনে ভিড় করতে লাগল। আস্তে আস্তে ঘোর 
নাস্তিক হয়ে পড়লাম। যখন “সমন্বয়' পত্রিকা সম্পাদনের জন্য গেলাম তখন 
এই অবস্থাই ছিল। তবে পূর্ব সংস্কারের বলে আস্তিক ভাব কখনো কখনো 
মনে উকি দিত মাত্র। আমি একদিন স্বামী সারদানন্দজীকে বললাম £ “আমি 
ঘুমূলে দেবতারা আমার সঙ্গে কথা বলেন।”' উনি একটু হেসে মধুর স্বরে 
বললেন $ “বাবুরাম মহারাজের সঙ্গেও দেবতারা কথা বলতেন।”' 
প্রেমানন্দজীর পূর্বনাম ছিল বাবুরাম, আগেই বলেছি, ডিনার 
০:৯০ ৯ ে দুমোছি 

এ দুপুরবেলা (দুপুরে ঘুমোবার 

অভ্যাস আজও আমার আছে।) স্বপ্নে দেখি, স্বামী সারদানন্দজী মহাধ্যানে মগ্ন, 
তার সমস্ত শরীর থেকে যেন দিব্যজ্যোতি ঠিকরে বেরুচ্ছে! তিনি কমললাসনে 
বসে, উধ্ববাছ মুদ্রিত নেত্র, মুখে মহা আনন্দের ছটা! ঘুম ভাঙতে মনে 
হলো, আমার সমস্ত শরীর স্সিপ্ধ হয়ে গিয়েছে। সেদিন মহারাজের মধ্যে 
মহাজ্ঞানের যে প্রত্যক্ষ প্রকাশ দেখেছিলাম তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। 
আমার মনে বিরোধী শক্তির প্রভাব সবসময়ই প্রবল ছিল। তীব্র ও তীক্ষু 
দার্শনিক বজ্প্রহারে আমি এইসব বিরোধী চিন্তা মন থেকে দুর করার চেষ্টা 
করতাম এবং যখন তা করা সম্ভব হতো তখনই সাহিত্যসেবায় মন লাগাতে 
পারতাম। কিন্তু বহু চেষ্টাতেও আকাশ থেকে এই পৃথিবীতে এসেও যেন 
আকাশেই থেকে যেতাম। আর যত লড়াই করতাম ততই যেন মনের 
ভাব আরো প্রবল হয়ে উঠত। জীবন্ুক্ত মহাপুরুষ কি রকম তা এইসময় আরো 
ভাল করে বুঝতে পারলাম। যখন মনের সঙ্গে লড়াই করতে করতে আমি ক্লান্ত 

হয়ে পড়তাম তখন স্বামী সারদানন্দজী তার মধুর হাসিতে আমার সব ক্লান্তি দূর 


৮৩২ উদ্বোধন £ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


করে দিতেন। এই মহাদার্শনিক, মহাকবি, মহামনত্বী, আকুমার ব্রহ্মচারী, 
মস পুলে চুপ মহাবীরের সান্নিধ্যে দেবত্ব, ইন্দ্রত্ব 
রা ও দু হলে মন হতো! অনেক বড় কথ দার্শনিক ও 
তকে দেখেছি। কিন্তু, হায়রে সংসার! কাচের টুকরোকে তুমি হীরে বলে 
৮৭৮৮৮৯৯৯৮৫4 
স্বামী সারদানন্দজীর সেবক হঠাৎ একদিন আমাকে বললেন £ “তুমি দীক্ষা 
নেবে?-_এস।” তার কথা শুনে ভাবলাম-প্রসাদের মতো এখানে বোধহয় 
দীক্ষাও বিতরণ হয়ে থাকে। নিতে আপত্তি কি? বড়কে গুরু বলে মানতে 
আমার কখনোই আপত্তি ছিল না। আপত্তি ছিল “গুরুভাব' মেনে নিতে । মন্ত্র 
নিলেই নিশ্চয়ই কিছু পাওয়া যাবে, আর যেখানে পাবার কিছু ব্যাপার থাকে 
সেখানে যে ব্রাঙ্মাণ সন্তান পা না বাড়ায় তাকে ছাড়া আর কি বলা 
যাবে! আমি প্রায় দৌড়ে স্বামীজীর (স্বামী র) ঘরে গিয়ে আসনে 
বসে পড়লাম। তিনি প্রশ্ন করলেন £ “কি চাই?” আমি বললাম ঃ ““মন্ত্ 
নিতে এসেছি।” আমার বলার সুরে কে জানে কি ছিল! আমার তো তন্ত্র- 
মন্ত্রে মোটেই, বিশ্বাস ছিল না। স্বামীজী প্রশান্ত গম্ভীর স্বরে জবাব দিলেন £ 
“পরে হবে।” আমি মনে মনে ভাবলাম কে জানে কপালে কি আছে! 
কয়েকদিন চলে গেল, আমি আর তার কাছে যাইনি। 
গানে কখনো কথনো শরময়ের ঘরে তুল রামারণ পাঠ করতাম 
পি ০ ০৯০৭০ 
| প্রসাদী রসগোল্লা দেওয়ালেন। আর সকলে 
৯০০৮ ০৪০স০০৪০-১০পএ ৯৮ 
মিশনের প্রথম প্রেসিডেন্ট পূজনীয় স্বামী ব্রন্মানন্দজীর প্রিয় শিষ্য শঙ্করানন্দ 
মহারাজকে দুটি রসগোল্লা পেতে দেখেছি। একদিন পাঠের পরে শঙ্করানন্দ 
মহারাজ তার ভাগ থেকে একটি রসগোল্লা আমাকে দিলেন। শ্রীত্রীমাকে প্রণাম 
করতে সারদানন্দজী যে কাঠের সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতেন সেই সিঁড়ি দিয়ে 
বাসদ বাপ্পি 
ছিল সুপ্রসন্ন। যেন তুলসীদাসজী আমার মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছেন। ঠিক 
এসময় স্বামী সারদানন্দজীও ওপরে আসছিলেন। আমাকে ভাবমগ্্ন দেখে তিনি 
রাস্তা ছেড়ে একপাশে দাঁড়িয়ে পড়লেন। ভাবমগ্ন থাকলেও আমার মন সজাগ 
ছিল। তাকে দেখে আমিও একপাশে দাঁড়িয়ে গেলাম। ভাবলাম, উনি চলে 
গেলে আমি নিচে নামব। তখন সারদানন্দজী আমাকে প্রশ্ন করলেন £ “এ 
প্রসাদ কার জন্য নিয়ে যাচ্ছ?” তোর সঙ্গে আমার বাঙলাতেই কথাবার্তা 
হতো।) আমি বললাম £ “আমার নিজের জন্য।”” উনি তখন বললেন £ 
“আচ্ছা প্রসাদ খেয়ে দেখা কর।”” আমি চটপট প্রসাদ খেয়ে ওপরে গেলাম। 
্বামীজী তার ঘরের সামনেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। আমাকে দেখে খুব মেহভরে 
বললেন £ “সেদিন তুমি কি বলেছিলে?” আমি বললাম আমার তন্ত্র-মন্ত্রে 
বিশ্বাস নেই। তিনি আবার প্রশ্ন করলেন £ “তোমার দীক্ষা হয়েছে?” আমি 
বললাম £ “হাঁ, কিন্তু তখন আমার বয়স ছিল মাত্র ন-বছর।” তিনি তখন 
বললেন £ “আমরা তো শ্রীরামকৃষ্ণকেই ঈশ্বর বলে মানি।” আমি বললাম ঃ 


“আমিও তো মানি।” আমি কখনো প্রশ্নের জবাব দিতে দেরি করতাম না 
তা ঠিকই হোক, আর ভুলই হোক। যাঁরা বক্তা, লেখক, কবি বা দার্শনিক 
তারা আগে কি বলেছেন আর পরে কি বলেছেন, এনিয়ে মাথা ঘামান না। 


বললেন £ “এ আপনার ভ্রম।” 

একদিন এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলাম, জ্যোতির সমুদ্র! শ্রীকৃষ্ণের হাতের 
ওপরে আমার মাথা রয়েছে। আমি সেই জ্যোতির সমুদ্রে ভেসে বেড়াচ্ছি। 
দশ বছর ধরে এতসব অলৌকিক দর্শনাদি হয়েছে যে, এখন 


» ৯১ বর্য ১২ সংখ্যা 


শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস' 


নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত 
ভাষান্তর $ শঙ্বরীপ্রসাদ বসু 


প্রাসঙ্গিক তথ্য 

হি জা 
১৯৩৬ সালে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মশতবার্ষিকীর সময়ে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন। তার বিস্তৃত 
ভূমিকা বাঙলায় অনুবাদ করে এখানে উপস্থিত করা হয়েছে। 

ভ্রীরামকৃষ্ণকে নগেন্দ্রনাথ একাধিকবার দর্শন করেন- ঠিকভাবে বলতে গেলে দুবার; আরো 
ঠিকভাবে বলতে গেলে, মর্ত্যজীবনে একবার এবং মহাপ্রয়াণের পরে কাশীপুর উদ্যানবাটীর 
প্রাঙ্গণে পরম শান্তিতে শায়িত অবস্থায় আরেকবার। অনুদিত অংশে বিশেষভাবে সেই দুই 
দর্শনের কথাই আছে। সেইসঙ্জে আছে মহাকালপটে শ্রীরামকৃষ্ণের সমুজ্বল মহাকায় রূপের 
কথাও । লেখাটির কিছু অংশ প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ হিসাবে গুরুতৃপূর্ণ। 

লেখক নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত (১৮৬১-১৯৪০) স্বয়ং বাংলা ও ভারতের সংস্কৃতিজগতে গুরুতৃতপূর্ণ 
ব্যক্তি ছিলেন। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে তার পরিচয় লাহোরের ইংরেজী ট্রিবিউন" পত্রিকার 
সম্পাদক হিসাবে। ইংরেজীতে শক্তিশালী লেখক তিনি, দেশব্যাপ্ত তার খ্যাতি, বিশেষত 
সাহিত্যগুণান্বিত রচনার জনা-সে-সুনাম অব্যাহত ছিল যখন পরবর্তী কালে এলাহাবাদের নামী 
পত্রিকা 'লীডার'-এর সম্পাদক হয়েছিলেন। বাঙলা সাহিত্যের ক্ষেত্রেও তিনি উল্লেখযোগ্য 
পুরুষ_-একাধিক বাগুলা সাময়িক পত্রিকার সম্পাদক হিসাবে এবং ছোটগল্পকার হিসাবে। 
অবশ্য্থীকার্য, বাঙলা ছোটগল্পের প্রথম পর্বে তিনি বিশিষ্ট লেখক। বঞ্চিমচন্ত্র তার রচনার 
গুণগ্রাহী, রবীন্দ্রনাথের জীবনের এক পর্বে তিনি ঘনিষ্ঠ বন্ধু। কেশবচন্দ্র সেনের আত্মীয় তিনি, 
তার ঘনিষ্ঠ সংশ্রবে এসেছেন; ব্রাহ্মাসমাজের প্রধান ব্যক্তিদের নিকট থেকে দেখেছেন এবং 
সর্বভারতীয় বিখ্যাত মানুষদের চিনতেন সাংবাদিক হিসাবে-ভারতের নানা স্থানে কাজ করার 
সুবাদে। নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত এইসকল বিখ্যাত ব্যক্তিদের অনেকের কথা অল্পবিস্তর লিখে গেছেন; 
কিন্তু এঁরা সকলেই “চন্দ্র, তার হাদয়াকাশে “সূর্য বলতে একজনই-_তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ এবং 
বিবেকানন্দ খণ্ড সূর্য, যিনি শ্রীরামকৃষ্৷েরই নির্মাণ। নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত অন্তত তাই মনে করতেন। 

নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত বেশ কয়েকটি লেখায় শ্রীরামকৃষ্ণ -বিবেকানন্দ প্রসঙ্গ করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের 
চি 5 শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্যোম্মাদনা ও 
দ্ুতিবিচ্ছুরিত সমাধি; দুই, শ্রীরামকৃষ্ণ-বাণীর আশ্চর্য সরলতা, গভীরতা ও সর্বজনীনতা। 
নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত বারে বারে বলতে চেয়েছেন, পুলক 
সর্বকালের ধর্মজগতে সর্বোচ্চ ধর্মবাণীরূপে গ্রাহয। 

শ্রীরামকৃষ্ণের সমাধি ও অন্য দু-একটি বিষয় সম্বন্ধে সমকালের কিছু মানুষের--তাদের 
মধ্যে বিশিষ্ট মানুষরাও আছেন-_সংশয়াচ্ছন্ল সমালোচনাকে তুচ্ছ স্ুল বিচার বলতে তিনি দ্বিধা 
করেননি। 

নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত স্বৃতিকথার দ-একটি বিষয় সম্বন্ধে প্রপ্ন করা যায়। তিনি বলেছেন, 
শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে তার প্র«্* সাক্ষাতের কাল জুলাই ১৮৮১। এই সাক্ষাৎদর্শন তাকে 


* রচনার শিরোনাম অনুবাদকের ।- সম্পাদক 


শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস ৮৩৫ 


অভিভূত করেছিল এবং সে-বিষয়ে তিনি তার বয়োজোষ্ঠ আত্মীয় মহেন্দ্রনাথ গুপ্তকে 
অবহিত করেন। শুধু তাই নয়, শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখতে যাওয়ার জন্যও তাগিদ দেন। তার 
বছরখানেকের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে ঘটনাচক্রে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে শ্রীম-র দেখা হয়। স্রীম- 
র বিবরণ অনুযায়ী সেই সময়টি হলো--১৮৮২ সালের ফেব্রুয়ারির শেষ ভাগ, সম্ভবত ২৬ 
ফেব্রুয়ারি (মতান্তরে ১৯ ফেব্রুয়ারি)। “কথামৃত'এ প্রথম শ্রীরামকৃষ্ণ-দর্শন সম্বন্ধে শ্রীম-র যে- 
বিবরণ আছে তাতে নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের উল্লেখ নেই। শ্রীম বলেছেন, তিনি তার আত্মীয় সিধুর 
(সিদ্ধেশ্বর মজুমদার) সঙ্গে বরানগরের বিভিন্ন বাগানে বেড়াবার সময় দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়িতে 
এসে পড়েন এবং শ্রীরামকৃষ্ণের কক্ষে তাকে ভক্ত-পরিবৃত অবস্থায় দেখেন। এই সাক্ষাতের 
কয়েকদিন আগে, ২৩ ফেব্রুয়ারি, শ্রীরামকৃষ্ণ কেশবচন্দ্র সেনের অনুরাগীদের সঙ্গে গঙ্গাবক্ষে 
ভ্রমণ করেন। 

প্রাসঙ্গিক তথ্য হিসাবে “শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস £ সমসাময়িক দৃষ্টিতে' (সম্পাদক-_ব্রজেন্্রলাল 
বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস) গ্রন্থে সঙ্কলিত 'দ্য নিউ ডিসপেনসেশন* পত্রিকার ২৬ 
ফেব্রুয়ারি ১৮৮২ সংখ্যার বিবরণ উপস্থিত করছি £ 
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২৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৮২, 'ধর্মতত্ব্' পত্রিকার “সংবাদ' £ *..১২ ফাম্ধুন বৃহস্পতিবার 
আমেরিকার প্রসিদ্ধ ধর্মবিষয়ে বক্তা জোসেফ কুক সাহেবের সম্মানার্থে প্রেরিতমণ্ডলী এবং 
কতিপয় বন্ধু সমবেত হইয়া বাম্পীয় শকটযোগে দক্ষিণেশ্বর গমন করেন। এইসঙ্গে মানাহা মিস 
পিগটও ছিলেন। দক্ষিণেশ্বর হইতে পরমহংস মহাশয়কে বাম্পীয় শকটে তুলিয়া লওয়া হয়। 
তাহার ভাবাবেশের ঘোর সমুদয় সময়ের মধ্যে একবারও প্রায় তিরোহিত হয় নাই। ভাবাবেশে 
প্রার্থনা উপদেশ সঙ্গীত সকলই মধুর এবং জ্ঞানদ। তিনি দেবীকে সাক্ষাৎ অবলোকন করিয়া 
যে-প্রার্থনা করেন তাহা অতি জীবন্ত। তাহার দেবতা তাহাকে কেবলই ধর্মপ্রচারার্থ পীড়াপীড়ি 
করেন। ইনি কিছুতেই মাথা দিতে চান না। শুদ্ধসত্ত্ব দু-চারি জন যাহারা আছেন তাহাদিগের 
দ্বারা এই কার্য নির্বাহ করিতে প্রার্থনা করিয়া থাকেন। জোসেফ কুক সাহেব এবং কুমারী পিগট 
তাহার আশ্চর্য ভাবে প্রমুগ্ধ হইয়াছিলেন।”” 

“সমসাময়িক' গ্রস্থটিতে, শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের পরে ১০ সেপ্টেম্বর ১৮৮৬, “ইন্ডিয়ান 
মিরার" পত্রিকায় যে-বিবরণ বেরোয়, তার মধ্যেও উক্ত স্টামার-ভ্রমণ ও শ্রীরামকৃষেের সমাধি- 
দর্শনে রেভারেন্ড কুকের চমৎকৃত মনোভাবের কথা আছে। 'মিরারের” সম্পাদক লিখেছিলেন ঃ 
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৮৩৬ উদ্বোধন £ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 
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এই স্টীমার-ভ্রমণের উল্লেখ আছে উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায়ের “আচার্য কেশবচন্ত্র' গ্রন্থের 
তৃতীয় খণ্ডে। 

আলোচ্য বিষয়ে স্থায়ী প্রভানন্দের সঙ্গে কথাবার্তার পরে আমি পুনশ্চ হ্যারল্ভ ডবলিউ 
ফ্রেঞ্চ-কৃত “দ্য সোয়া ওয়াইড ওয়াটার্স ঃ রামকৃষ্ণ ত্যান্ড ওয়েস্টার্ন কালচার” বইটি দেখি। 
সেখানেও এই স্টীমার-ভ্রমণের উল্লেখ পাই। তিনি এই সুত্রে “নিউ ডিসপেনসেশন' ও “ইন্ডিয়ান 
মিরার" পত্রিকাগুলির পূর্বোন্ধত অংশই উৎকলন করেছেন। এইসঙ্গে এই তথ্য পেয়েছি £ “নিউ 
ইংল্যান্ড প্রোটেস্টান্ট রক্ষণশীলতার প্রতিনিধি" রেভারেন্ড জোসেফ কুক প্রাচ্যত্রমণে আসেন 
১৮৮২ সালে-কলকাতায় তার সঙ্গে কেশবচন্দ্র সেনের বিশেষ পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা হয়। 
রেভারেম্ড কুক পরে “ওরিয়েন্ট” নামক প্রাচ্যভ্রমণ বিষয়ে যে-গ্রন্থ লেখেন, তার মধ্যে 
কেশবচন্দ্রের সঙ্গে স্টামার-ভ্রমণের এই উল্লেখ আছে £ “0117%1020101), | 7190৩ 21) 60110) 
৬101 1711) (6$1190) 2110 115 0001)5 00001611561 170081019."" কিন্তু সেখানে তার শ্রীরামকৃষণ- 
দর্শনের কোন উল্লেখ নেই, যদিও তিনি গ্রন্থমধ্যে বিস্তৃতভাবে কেশবচন্দ্র সেনের সানুরাগ বর্ণনা 
দিয়েছেন, ধর্মবিষয়ে কিছু মতপার্থক্য সত্ত্ব্ও। এই অত্যন্ত গোঁড়া পাদরীর পক্ষে কেশবচন্ত্র 
সম্পর্কে গ্রীতিবোধ করা সম্ভব ছিল; কিন্তু এলোমেলো, অগোছালো, ইংরেজী শিক্ষাবিহীন এক 
হিন্দু ভাবোম্মাদের সমাধি ইত্যাদি দর্শনে তার ক্ষণকালীন কৌতুহলী বিস্ময় ঘটলেও সেই 
“দৌর্বল্য'কে পরবর্তী কালে প্রশ্রয় দেবার কথা তিনি ভাবতে পারেননি। ১৮৯৩ সালে শিকাগো 
ধর্মমহাসভায় তিনি উপস্থিত ছিলেন, সেখানে সাড়ম্বরে জানিয়েছিলৈন--পৃথিবীতে খ্রীস্টধর্মাবলম্বীদের 
সাম্রাজ্য কোন্‌ হিতকর্ম করে যাচ্ছে। তার মুখে এবং তার মতো আরো কয়েকজনের মুখে 
এইসব কথা শুনে স্বামী বিবেকানন্দের কণ্ঠ থেকে অগ্নিত্রোত নির্গত হয়েছিল £ 
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মেরী লুইস বার্ক তার বিশাল প্রঘাণ্য গ্রন্থ “বিবেকানন্দ ইন দ্য ওয়েস্ট £ নিউ ডিসকভারিজ'- 
এর মধ্যে রেভারেন্ড কুকের দৃষ্টিভঙ্গি ও এইকালীন কার্যকলাপের প্রয়োজনীয় বিবরণ দিয়েছেন। 
হ্যারম্ড ফ্রেঞ্চ তার উল্লিখিত গ্রন্থে অনুমান করেছেন, ধর্মমহাসভায় রেভারেন্ড কুক প্রমুখের 
্রীস্টীয় পাপবাদ প্রচারে সদস্ত ঘোষণাই বিবেকানন্দকে বিশেষভাবে এ পাপবাদের বিরোধিতা 
করতে প্রণোদিত করেছিল। এই অনুমানের আংশিক যৌক্তিকতা স্বীকার্য। তবে এক্ষেত্রে 
বিবেকানন্দের এ বক্তব্যের মূল উৎস বেদান্তনির্ভর জীবনদর্শন, যা তার মধ্যে প্রোথিত 
করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ । শ্রীরামকৃষ্ণ কিভাবে ক্ষোভের সঙ্গে ব্রাহ্মাভক্তদের অবিরাম “পাপ পাপ' 
উচ্চারণ ও তজ্জনিত আত্মপ্লানি সম্বন্ধে ধিক্কারের ভাষায় কথা বলেছেন, সেকথা রামকৃষণ- 
সাহিত্যের পাঠকগণ জানেন। রেভারেম্ড কুক অপরপক্ষে কেশবচন্দ্রের উক্তিতে পাপবাদের 
সমূহ সমর্থন দেখেছেন। কেশবচন্দ্রের প্রতি রেভারেন্ড কুকের বিশেষ শ্রীতির মূলে এই কারণও 
ছিল। হ্যারল্ড ফ্রেঞ্চ এই বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে তার উল্লিখিত গ্রন্থে লিখেছেন £ 
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শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস ৮৩৭ 


সানুচর কেশবচন্দ্র সেনের সঙ্গে শ্রীরামকৃষের ২৭ অক্টোবর ১৮৮২ তারিখে স্টীমার-ভ্রমণের 
বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন প্রত্যক্ষদর্শী শ্রীম--“কথামৃত'এর প্রথম খণ্ডে। সুপরিচিত সেই বিবরণ। 
সে-ভ্রমণে নগেন্দ্রনাথ উপস্থিত ছিলেন না। আর তিনি রেভারেন্ড কুক সহ স্টীমার-ভ্রমণেও 
ছিলেন বলে মনে হয় না। যদি থাকতেন তাহলে রেভারেন্ড কুক ও মিস পিগটের মতো বিশিষ্ট 
ব্যক্তিদের উপস্থিতির কথা বিস্বৃত হওয়া সম্ভব ছিল না। অথচ নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের একাধিক 
রচনায় স্টীমারে কেশবচন্দ্র-সহ শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শন-স্মৃতির এমনই সমুজ্বল চিত্র পাই যে, তার 
সত্যতায় সন্দেহ করা যায় না। তবে কি কেশবচন্দ্র-সহ শ্রীরামকৃষ্ণের আরেকটি স্টীমার-ভ্রমণ 
হয়েছিল, যার হদিশ আমরা পাইনি! 
আরো একটি-দুটি কথা। নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত বলেছেন, তিনি প্রথম শ্রীম-কে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিষয়ে 
অবহিত করেন। স্বয়ং শ্রীম-র বিবরণেও পাই, .২৬ ফেব্রুয়ারি, ১৮৮৬ তারিখে শ্রীম যখন সিধুর 
সঙ্গে বরানগরে 'এ-বাগানে ও-বাগানে' বেড়াতে বেড়াতে প্রসন্ন বাড়য্যের বাগানে উপস্থিত 
হয়েছিলেন, তখন সিধু বলেছিলেন ঃ “গঙ্গার ধারে একটি চমতকার বাগান আছে, সে-বাগানটি 
দেখতে যাবেন? সেখানে একজন পরমহংস আছেন।”' তারপরে শ্রীম শ্রীরামকৃষ্ণের নিকটে 
উপস্থিত হন। এই বর্ণনা থেকেও মনে হয়, শ্রীম শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে মোটেই সচেতন ছিলেন না। 
অথচ তিনি আগে থেকেই কেশবচন্ত্র সেনের অনুরাগী, সেই সূত্রে অবশ্যই ব্রাহ্মামহলে যোগাযোগ 
ছিল। ব্রাঙ্মদের ইংরেজী ও বাঙলা পত্রিকায় ১৮৭৫ সাল থেকেই শ্রীরামকৃষ্ণের বেশ কিছু বিবরণ 
বেরিয়ে গেছে--সেসকল বিবরণ গভীর শ্রদ্ধা ও আবেগে স্পন্দিত। সেইকালে কেশবচন্দ্র ও তার 
পত্র-পত্রিকার বিশেষ প্রভাব। তাই কেশবচন্দ্রের সবিশেষ অনুরাগী মহেন্দ্রনাথ কিভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ 
সম্বন্ধে যেন কিছু জানেন না, এমন মনোভাব রক্ষা করলেন? এই প্রশ্নের ঠিক উত্তর শ্রীম বিষয়ে 
চর্চাকারীরা দিতে পারবেন। আমি জানি না। 
পুনশ্চ। নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত বলেছেন, শ্রীরামকৃষ্ণ-উক্তির প্রধান উৎস 'কথামৃত' এবং কিছু 
স্বামী ব্রহ্মানন্দ-কৃত ক্ষুদ্রাকার একটি সঙ্কলন। একথা মোটেই ঠিক নয়। প্রথম সঙ্কলন হয়েছিল 
ব্রাহ্ম পত্র-পত্রিকায় ও কেশবচন্দ্র সেনের পুস্তিকায়। গিরিশচন্দ্র সেনের পুস্তকের কথাও স্মরণ 
করতে হবে। শ্রীরামকৃষ্খ জীবনকালের মধ্যে (ডিসেম্বর, ১৮৮৪) সুরেশচন্দ্র দত্ত “পরমহংস 
রামকৃষ্ণের উক্তি' প্রথম খণ্ড প্রকাশ করেন। রামচন্দ্র দত্তের “তত্ব্সার' প্রকাশিত হয় ১৮৮৫- 
তে। এই ধরনের আরো কিছু পুস্তিকার উল্লেখ “সমসাময়িক” গ্রন্থে আছে। স্মর্তব্য, প্রতাপচন্ত্ 
মজুমদার 'ধ্ীস্টিক কোয়ার্টার্লি রিভিউ” পত্রিকার অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৮৭৯ সংখ্যায় শ্রীরামকৃষ্চের 
যে অনবদ্য জীবনচিত্র ইংরেজীতে প্রকাশ করেন, তার শেষাংশে শ্রীরামকৃষ্ণের কয়েকটি 
উপদেশ দেওয়া হয়েছিল। তবে “কথামৃত'ই যে শ্রীরামকৃষ্ণ-কথার প্রধান প্রামাণ্য সঙ্কলন_ 
নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের এই উক্তি সর্বাংশে গ্রাহ্য। (তথ্য সংগ্রহের ব্যাপারে রামকৃষ্ণ মিশন 
ইনস্টিটিউট অব কালচারের গ্রন্থাগার এবং “বিবেকানন্দ আর্কাইভ্স'-এর কাছে আমি খণী।) 
৪ প্রসাদ বসু 


১৯৩৬ সালে পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মশতবার্ষিকী। একশো বছর আগে 
তার জন্ম, পঞ্চাশ বছর দেহধারণ করেছিলেন, দেহান্ত হয়েছে ১৮৮৬ সালে। 
তার কেবল সারা ভারতে পালিত হয়েছে তাই নয়, অনুষ্ঠিত 
হয়েছে ইউরোপ ও আমেরিকাতেও। তার প্রয়াণের পরে যে পঞ্চাশ বছর 
কেটেছে তারই মধ্যে তার নামাঙ্কিত মঠ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ভারতের বিভিন্ন 
স্থানে, ভারতের বাইরেও। কলকাতার নিকটে বেলুড়ে রামকৃষ্ণ মিশনের 
পু এ ও 
জাতি ও ধর্মের নরনারী সবিস্য় শ্রদ্ধায় তার প্রতি আকৃষ্ট । তার একান্ত 
অনুগাসীরা- সন্যাসী ও গৃহী সকলেই তাকে ঈশ্বরাবতাররূপে পূজা করেন। 


৮৩৮ উদ্বোধন ঃ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


নতুন নতুন মানুষ সর্বদাই রামকৃষ্ণসঞ্খে প্রবেশেচ্ছু হয়ে আসছেন। প্রাটান 
ভারতের সাধুসমাজের রীতি অনুযায়ী রামকৃষ্ণসঙ্ঘের সন্াসিগণ জীবনাচরণে 
পূর্ণ ব্রন্মাচর্য ও শৃঙ্খলা রক্ষা করেন। : 
পৃথিবীর সকল স্থান থেকে বিশিষ্ট বিদ্বান ও চিন্তাবিদেরা রচনা পাঠিয়েছেন। 
প্রকাশিত হয়েছে শতবার্ষিকী স্মারকগ্রন্থ। শ্রী ও তীর প্রধান শিষ্য 
বিবেকানন্দ সম্বন্ধে ইতিমধ্যেই যথেষ্ট পরিমাণ সৃষ্টি হয়েছে। তাদের 
জীবন সম্বন্ধে কেবল সঙ্ঘভুক্ত সন্ন্যাসিগণ অথবা ভক্তগণই নন, মঁসিয়ে রোমী 
রোলীর মতো ইউরোপের অগ্রগণ্য এক সাহিত্যিকও গ্রন্থ রচনা করেছেন। 
রামকৃষ্ণ মিশন ও রামকৃষ্ণ সংস্থার সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের জন্য পৃথিবীর 
নানা দেশ থেকে সাহায্য আসছে। 

মিচা ক া 
প্রভাব হাস পাচ্ছে তখন রর র র তাৎপর্য (ক? 
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার একটি বিখ্যাত প্লোকে। কিন্তু যারা কেবল অবতারতন্ত্রে 
বিশ্বাস করেন তাদের কাছেই এ উক্তি গ্রহণযোগ্য। এই ভারতবর্ষেও 
এধরনের কোন মতবাদ বৈদিক যুগে প্রচলিত ছিল না। উপনিষদ ও 
বেদান্তসমূহ বৈদিক যুগের মধ্যেই পড়ে। ঈশ্বরাবতার সম্বন্ধীয় ধারণার প্রথম 
প্রকাশ পৌরাণিক যুগে। বিষ্জরই অবতার হয়। কিন্তু উপনিষদের ঈশ্বর 
বা ত্রন্মা নন। ভ প্রথম দেখা যায়- নিজেকে অবতীর্ণ 
ঈশ্বররূপে ঘোষণা করেছেন।১ ভারতবর্ষেও আবার শ্রীকৃষ্ণ সকল হিন্দু 
সম্প্রদায়ে পুজিত নন। শৈবরা শিবের উপাসক- র নন। বারাণসীতে 
কোন শ্রীকৃষ্ণ-মন্দির নেই, রা নেই র।২ ভগবদ্গীতার 
মতবাদ সুগভীর তাতে সন্দেহ নেই, সর্বজনীনভাবে তা গৃহীত হবে, 
এমন সুদূর সম্ভাবনাও নেই। 

জরথুস্টরবাদীদের মধ্যে অবতারতত্ব নেই। অহুর মজদা কিংবা অমশস্পন্দদের 
(41511850205) কাছে যদি বলা যায়, ঈশ্বর মানবদেহ ধারণ করে অবতীর্ণ 
হতে পারেন, তাহলে সেটা তাদের কাছে একেবারে ধর্মনিন্দা। যীশুকে 
ঈশ্বরপুত্র” বলা হয়; কারণ তিনি “হোলি ঘোস্ট'-এর দ্বারা গর্ভ-সম্ভবিত 
সন্তান। শ্রীস্টধর্মে এই ব্যাপার নিয়ে অনেক জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। 
অলৌকিকতার ভূমি সর্বদাই পিচ্ছিল। ভারতীয় হলে বীশুকে সহজেই অবতার 
বলা চলত [যিনি যুগে যুগে অবতীর্ণ হন]। কিন্তু স্্ীস্টধর্মে কোন দ্বিতীয় শ্বীস্ট 
সম্ভব নয়। ইসলামের মতবাদ সুস্পষ্ট এবং আপসহীন। কোরান এবং কলমা- 
য় পয়গম্বর জোরের সঙ্গে বলে গেছেন, “দেবতা” বলে কিছু নেই- একমাত্র 
আছেন “ঈশ্বর'। ঈশ্বরের কোন অবতার হয়-একথা অসম্ভব ও ধর্মদুষণ। শুধু 
তাই নয়, এমনকি পয়গন্বরের কোন চিত্ররূপ একেবারে নিষিদ্ধ। কথাপ্রসঙ্গে 
বলে নেওয়া যায়, বুদ্ধের প্রদত্ত শিক্ষায় যদিও ঈশ্বর-কথা নেই, তবু বৌদ্ধ 
প্যাগোডায় স্বয়ং বুদ্ধের মূর্তি স্থাপিত। স্্ীস্টীয় গির্জায় বীশুশ্বীস্ট ও মেরীর মূর্তি 
আছে, কিন্তু মসজিদে কোনপ্রকার প্রতিমূর্তি রাখা যাবে না। ইহুদীদের মেসায়া 
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এখনো আবির্ভূত হননি, কিন্তু তারা অবতারতত্বে বিশ্বাস করেন না এবং 
তাদের সিনাগগগুলিতে (উপাসনালয়ে) কোন প্রতিমা নেই। 

ভগবদগীতার অবতারতত্ব--ষখন ধর্মের প্লানি ঘটে তখন সাধুগণের পরিত্রাণ, 
ুস্কৃতীদের বিনাশ এবং ধর্মসংস্থাপনের জন্য ঈশ্বর দেহধারণ করে আবির্ভূত হন। 
এই তত্ব অপেক্ষা মানবসাধারণের দিক দিয়ে অধিক গ্রহণযোগ্য কথা হলো-_ 
যখন সমগ্র মানবজাতি নিন্নমুখ ভূমিতে অবস্থিত, পবিত্র সমুচ্চ স্তরের দিকে নয়, 
যখন তা ক্রমেই নেমে যাচ্ছে অন্ধগহুরের দিকে তখন কালে কালে আচার্যরা 
আবির্ভূত হন মানবজাতিকে কিংবা তার একাংশকে উরধ্বতর লোকে উন্নীত 
করার প্রচেষ্টায়। পৃথিবীতে যেমন জাতি অনেক, তেমনি ধর্মও অনেক । আবার 
যেহেতু মূলগতভাবে সকল মানুষই এক, তাই ধর্মের সারসত্যও এক। ধর্ম 
মানবচেতনার ক্ষেত্রে শুদ্ধতর ও সুক্্সতর প্রেরণা। একথা বলা ঠিক হবে না 
যে, এঁহিক সভ্যতার মান-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মবিশ্বাসের মান পরিবর্তিত 
টি নিল বাত রানিন পারার কারার 


১৬টি সুতার বালা ািনানািরারলারিন 
আচ্ছন্ন ছিল। পাশ্চাত্য সভ্যতার বাহ্য জীকজমকে এদেশের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের 
চোখ একেবারে ঝলসে গিয়েছিল। একমাত্র ইউরোপীয় সংস্কৃতির দিকেই 
তাদের নজর। যারা ইংরেজী জানে না, তারা তো ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। 
বাশ্মীরা বক্তৃতা করতেন ইংরেজীতে, ভারতীয় লেখকরা লিখতেন 
ইংরেজীতে। ব্রাহ্মসমাজ ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কার আন্দোলন চালাচ্ছিলেন, 
কিন্তু তাদের অনুগামীর সংখ্যা খুবই কম, তার ওপর ইতিমধ্যেই তারা তিনটি 
দলে বিভক্ত। ব্রাহ্মসমাজ কোন নতুন ধর্মমত সৃষ্টি করেননি, উপনিষদ তাদের 
শাস্ত্র এবং একমেবাদ্িতীয়ম্‌ ঈশ্বর তাদের আরাধ্য। উপাসনারীতি ও অন্য 
রীতিনীতি হয় তারা সরাসরি উপনিষদ্‌ থেকে গ্রহণ করেছিলেন 
কিংবা উপনিষদকে ভিত্তি রেখে নিজেদের মতো করে সাজিয়ে নিয়েছিলেন। 
সর্বপ্রকার প্রতিমাপূজাই তাদের দ্বারা বর্জিত। যুক্তিতর্কের ছ্থান্থিকতার প্রতি 
ছিল তাদের সুস্পষ্ট পক্ষপাত, যা বহক্ষেত্রে পারস্পরিক মানসিক তিক্ততাকে 
পরিহার করতে পারেনি। ব্রাম্মসমাজের তিন ভাগের মধ্যে মাঝে মাঝে 
টু, £খজনকভাবে তীব্র হয়ে উঠেছিল। 
এ উনিশ শতকের শেষ পাদে, কলকাতা থেকে কয়েক 
ইল , গঙ্গাতীরে, দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে এক বিরাট সৃষ্টি-সম্ভাবনা আকারিত 
শোনা যাচ্ছিল নব সুসমাচার। কেইবা তার আগে ভাবতে 
টিপ পপ পুরি ২ সর্বদাই দুর্জেয় যার রীতি-নীতি-পন্থা; পাশ্চাত্য 
জড়বাদের সচঞ্চল রঙিন আলোর ঝলকানির ওপরে প্রাধান্য বিস্তার করবে 
সার্বভৌমিক আধ্যাত্মিকতার নিত্য উত্তাস--এই ছিল যার নিশ্চিত নির্ধারণ, যার 
কাছে অগভীর বা গভীর সকল প্রকার বিদ্যার অভিমান নম্র হয়ে লুটিয়ে 
পড়বে ধুলায়। 
কে এই নতুন আচার্য? ১৮৩৬ সালে তার জনম্ম। পিতামাতা নাম 
রেখেছিলেন গদাধর . চট্টোপাধ্যায় । বাংলার এক অখ্যাত গ্রামে দরিদ্র ব্রাহ্মণ 


৮৪০ উদ্বোধন £ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


পরিবারে তিনি জন্মেছিলেন, এমনকি বাঙলাও ভাল করে লিখতে 
বা পড়তে পারতেন না। ছেলেবেলা বিদ্যা সম্বন্ধে তার স্পষ্ট বিতৃষ্কা। 
সংস্কৃত জানতেন না, ইংরেজীও নয়। দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে পুরোহিত হয়েছিলেন। 
কিন্তু তার মধ্যে এমন বিচিত্র সব খেয়াল জাগতে লাগল যে, তাঁকে 
পুরোহিতগিরি থেকে অব্যাহতি দেওয়া হলো। তার সুস্পষ্ট আধ্যাত্মিক শক্তি 
অবশ্য মন্দিরের মালিকদের গোচরে এসেছিল। তারা তাকে থাকবার জন্য 
মন্দিরসংলগ্ন একটি কক্ষ দিয়েছিলেন, জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদিও 
করেন। 

সাধারণ অবস্থায়, দৃষ্টিভঙ্গি প্রসারিত করবার মতো শিক্ষার অভাবে এই 
মানুষটি অজ্ঞ, সন্কীরণচিত্ত, স্থল সংস্কারাচ্ছন্, মূর্তিপূজক, অখ্যাত একটি জীব 
হয়ে বিদায় নিতে পারতেন। কিন্তু তিনি ছিলেন সেই শ্রেণীর অন্তত, যার 


তিনি। 

ভূমিতে লুটিয়ে পড়ে কিংবা মন্দিরসংলঙ্ন ক্ষুদ্র বনটিতে তিনি যে কঠোর 
সাধনা করেছেন ব্যাকুল ভক্তিতে এবং সঙ্গ করেছেন পরিব্রাজক সন্গ্যাসীদের-_ 
সেসব বিষয়ে বিস্তারিত লেখার স্থান এ নয়। তোতাপুরী নামধারী এক পাঞ্জাবী 
বৈদান্তিক তাকে “রামকৃষ্ণ” নাম দিয়েছিলেন।৩ সর্বপ্রকার ধর্মীয় জ্ঞান আহরণের 
বিস্ময়কর সামর্থ তার মধ্যে দেখা গিয়েছিল, কিস্তু যে-জ্যোতির্ময় শক্তিতে 
উত্তাসিত ছিলেন-তা ছিল তার একান্তই নিজস্ব। তিনি ধর্মোন্মত্ততার মধ্যে 
কাটিয়েছেন কিছুদিন। এমনই গভীর তার ধ্যান এবং এমনই প্রখর প্রত্যক্ষ 
তার উপলব্ধি যে, তিনি সাক্ষাৎ দিব্যদর্শনের আনন্দে বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে 
অন্তরাত্মায় নিমগ্ন হয়ে যেতেন--ধর্মীয় পরিভাষায় যাকে বলে নির্বিকল্প সমাধি । 
এই কারণে তাকে “পরমহংস' আখ্যা দেওয়া হয়েছিল-যোগীদের মধ্যে 
সর্বোচ্চ স্তরের মানুষ হিসেবে। 

ভাবোন্মাদনার কাল একসময়ে কেটে গেল। তারপর জাগল ভক্তদের সঙ্গে 
মিলিত হবার প্রবল আকুতি, কারণ যে-সত্য তার মধ্যে আবির্ভূত হয়েছে তা 
যেন সংক্রামিত করতে পারেন অপরের মধ্যে। বাহ্যতঃ তিনি কালী-উপাসক, 
মন্দিরে একদা কালীপৃজারী তো ছিলেনই; কিন্ত তিনি স্থুল প্রতিমার পুজা 
করতেন না, তার. কাছে কালী ও ব্রহ্মা একই- এবং পুরুষ। 
কালীপুজক হয়েও অংশ নিতেন বৈষ্ণবদের সন্ীর্তনে-নাচতেন, গাইতেন। 
একবার কয়েক মাস মসজিদে উপাসনা করেছেন, তখন মুখে দাড়ি, জপ 
করছেন “আল্লা আল্লা”। গির্জায় গেছেন, নিজের ঘরে যীশুশ্বীস্টের ছবি 
রেখেছেন। বুদ্ধের ছবিও ছিল। তার ইচ্ছা পূরণ হয়েছিল। লোকজন আসতে 
সুরু করেছিল-তারা তেমন অজ্ঞ লোক নয়, যারা অলৌকিক কিছু দেখার 
বাসনায় সাধুদের পিছনে ছোটে। তার কাছে আসতেন শিক্ষিত মানুষেরা, 
কখনো কখনো ধনীরা, ব্রাহ্মরা, স্ুল-কলেজের তরুণ ছাত্ররা, বিশিষ্ট লেখকরা, 
জনজীবনে খ্যাত মানুষরা, নিহারানিলার গলার রানা 
সাধকেরা। 
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কিভাবে তিনি দর্শনার্থীদের প্রভাবিত করতেন? কেবল যে তিনি প্রায় 
অশিক্ষিত ছিলেন তাই নয়, তিনি তো ভদ্রসমাজে প্রচলিত রীতিনীতিও 
জানতেন না। কথা বলতেন গ্রাম্য ভাষায়, অশালীন অমার্জিত; দিব্যি গালতেন 


করতেন, নীরব হয়ে যেত অপরের কষ্ঠস্বর। ঈষৎ তোতলামি ছিল, তবে তা 
বেশি কিছু নয়, আর শুনতেও মধুর লাগত। তার কথা শুনতেন বিরাট বিরাট 
বাশ্মীরা, লেখকরা, বিশিষ্ট বিজ্ঞানীরা, ধর্মনেতারা। তারা শুনে যেতেন বিহ্বল 
বিস্ময়ে, ক্রমবর্ধিত শ্রদ্ধা ও ভক্তির সঙ্গে; কারণ তার মতো কথা বলতে 
স্রণকালের মধ্যে কেউ শোনেননি। তাঁরা অনুভব করতেন, ওঁর কথায় ভর 
করেছে শক্তি; তাতে আছে উত্তাপ, লাবণ্য এবং আশ্বাস। অবিশ্বাস্ভাবে পূর্ণ 
তার প্রজ্ঞা ও আধ্যাত্মিকতার ভাণ্ডার--সেখান থেকে অবিরাম নির্গত হতো 
উপমা, দৃষ্টান্ত, কাহিনী, প্রবাদ-প্রবচন। আপাতত খুবই সহজ সরল সেগুলি, 
কিন্তু সর্বদাই সুগভীর উপলব্ধিতে উৎকীর্ণ। আর্ধধর্মের বিভিন্ন অংশের সর্বাপেক্ষা 
জটিল সমস্যাগুলি তার কাছে অ-আ-ক-খ-র মতোই সহজ ছিল। পড়াশোনা 
কিছুই করেননি, অথচ বেদ-বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, বিভিন্ন তন্ত্রমত, 
ভাগবত--এসকলই তার অধিগত এবং এমন সমুজ্্বল স্থচ্ছতার সঙ্গে সেসব 
বিষয়ে বলতেন যে, শিশুদের কাছেও তা ছিল বোধগম্য। এইসকল অধ্যাত্মসম্পদের 
রে 
কথাই নয়, মাতোয়ারা হয়ে গাইতেন, নাচতেন। দিব্যানন্দের জীবন্ত মূর্তি 
| 

তিনি যে কেবল টাকা-পয়সা গ্রহণ করতেন না তাই নয়, হাতের ওপর 
রীপ্য বা স্বর্ণ মুদ্রা পর্যন্ত রাখতে পারতেন না। কোন টাকা তার হাতে দেওয়া 
র হাত অসচেতনভাবে তখনি বেঁকে যেত আর মুদ্রাটি পড়ে যেত। 
তার কোমর থেকে কাপড় খসে পড়ত, যেভাবে জ্ঞানচৈতন্যের 
সাক্ষাৎদর্শনমাত্রে খসে পড়ে মায়ার আবরণ। কদাপি সন্যাসীর গেরুয়া ধারণ 
করেননি, সাধারণ, বাঙালীর মতো লালপেড়ে ধুতি পরতেন। বাহ্যরূপ ব্যক্ত 
করত না অন্তরাগ্নির আলোক। 

রামকৃষ্ণের মধ্য দিয়েই সিদ্ধ হয়েছিল ঈশ্বরের সুমহান দুর্জয় অভিপ্রায় । 
লোকে সমাধির কথা শুনেছে বা পড়েছে, কিন্তু কেউই রামকৃষ্জ পরমহংসের 
মধ্যে সমাধির যে-রূপ প্রকাশিত হয়েছিল, তার অনুরূপ কিছু দর্শনের 
সৌভাগ্য অর্জন করেনি । জানান না দিয়েই তিনি সমাধিতে মগ্ন হয়ে যেতেন। 
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জেগেছে দেবী দুর্গার বাহন সিংহের কথা, আর তৎক্ষণাৎ সমাধি। তিনি যে 
নিরন্তর ঈশ্বরচেতনায় নিমজ্জিত, এসব তারই নিদর্শন। ঈশ্বর ছাড়া আর কোন 


৮৪২ উদ্বোধন ঃ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


বিষয়ে কথাই তিনি বলতেন না। তিনি বলতেন, ঈশ্বর সাকার ও নিরাকার, 
সগুণ ও নির্ভণ, পুরুষরূপে নিষ্ক্রিয়, প ক্রিয়াক্সিকা। ঈশ্বর তার কাছে 
কেবল নিত্য বর্তমানই নয়, তাঁকে প্রত্যক্ষ দর্শন করতেন। এত সহজ 
এবং সর্বাত্মক তার বিশ্বাস যে, উপস্থিত কেউ কখনো ও-বিষয়ে প্রপ্ন করার 
কথা কল্পনাও করতে পারতেন না। 

ব্রাঙ্মাসমাজের সঙ্গে তার সম্পর্ক বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । বিরাট বাশ্মী 
এবং ভারতবধীয় ব্রাহ্মসমাজের নেতা কেশবচন্দ্র সেনের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতার 
কথা সর্বজনবিদিত। প্রায়ই তারা পরস্পরের সাক্ষাতে উপস্থিত হতেন। 
কেশবের মৃত্যুর অল্প পূর্বে রামকৃষ্ণ কেশবের কাছে উপস্থিত হয়েছিলেন। 
রস রা জা তিনি তার পদধূলি নিতেন। 
তার সমাজের প্রধান কয়েক ব্যক্তিও রামকৃষ্ণের কাছে যেতেন। নরেন্দ্রনাথ 
দত্ত, যিনি পরে স্বামী বিবেকানন্দ নামে পরিচিত হন, র র সঙ্গে প্রথম 
সাক্ষাৎপর্বে সাধারণ ব্রাহ্গসমাজে যাতায়াত করতেন। কালে ব্রান্মসমাজ 
ছেড়ে তিনি রামকৃষ্ণের অনুগামী হন। সাধারণ ব্রান্মাসমাজের দুই নেতা পণ্ডিত 
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জানান। সেইসঙ্গে ঠিকঠাক পোশাক পরে আদতে অনুরোধ জানান। কিন 


রামকৃ্চ বলেন £ “আমি বাবু সাজতে পরে দেবেন্দ্রনাথ চিঠি 
পাঠিয়ে বলেন, র কে সভাস্থলে আনা হবে না। দেবেন্দ্রনাথ 
গভীরভাবে ধর্মপ্রাণ ঠিকই, তবে একই সঙ্গে তিনি কলকাতার 


অভিজাত ভদ্রসমাজের মানুষও। সভায় বহু সন্ত্ান্ত ব্যক্তি থাকবেন-সেখানে 
এমনকি এক পরমহংস পর্যন্ত যদি পরিস্কার সাদা জামাকাপড় পরে না আসেন, 
নিতান্ত বেমানান হয়ে দীড়াবেন। বীশুধ্বীস্টকে কি হাউস অভ লর্ডস'-এ 
বসতে দেওয়া সম্ভব? 

স্বামী বিবেকানন্দ প্রকাশ্যে বলেছেন, তার সবকিছুই তিনি পেয়েছেন গুরু 
রামকৃষ্ণের কাছ থেকে। তার প্রধান খণ-নির্ভয় সত্যকথনের সামর্থ্য। 
রামকৃ্ণ প্রত্যেক মানুষকে তার নাম ধরে ডাকতেন। আর যদি কারো মধ্যে 
হামবড়াই ভাব দেখতেন, তাকে প্রকাশ্যেই তিরস্কার করতেন। ধর্মবোধে, 
স্বতঃপ্রজ্ঞায় এবং আত্মশাসনে তিনি নিতান্ত নন, কিন্তু অকারণ চাপল্য কিংবা 
দন্ত একেবারে সহ্য করতে পারতেন না। 'রাজা' উপাধিকারী এক ব্যক্তি তার 
সঙ্গে দেখা করতে এলে তিনি বলেছিলেন ঃ “দ্যাখ বাপু, তোমাকে মিথ্যে 
রাজা-টাজা বলতে পারবুনি। তুমি তো সত্যি রাজা নও।” সত্যকার রাজা 
বলতে [দেশাধিপতি] শাসনকর্তা বোঝায়। আর যাদের রয়েছে নিছক “রাজা 
উপাধি তাদের সঙ্গে [সেকালের] ভারতবর্ষের শ্রমিকদের কোন পার্থক্য ছিল 
না। নিছক পাণগ্ডত্য কিংবা বৈদগ্ধ্য, যার বিষয়ে আমাদের মাতামাতি কিংবা 
ধনসম্পদ, খ্যাতি, সামাজিক প্রতিষ্ঠা--এসকলের কোন মূল্যই তার কাছে ছিল 
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না। একমাত্র যাদের আছে ধর্মবোধ, যারা ঈশ্বরচিস্তা করে-তাদের প্রতিই 
তার আকর্ষণ। একবার যখন বিখ্যাত এক জননেতা তাকে বলেন, তিনি 
পরোপকার করে থাকেন; রামকৃষ্ণ তার মুখের ওপর সোজা বলে দেন, ঈশ্বর 
না চাইলে তার কি ক্ষমতা যে পরোপকার করবেন? সেই কালে কলকাতায় 
বহু বাশ্মী ছিলেন-কেশবচন্দ্র সেন তাদের সেরা। রামকৃ্ণ তাকে বলেছিলেন £ 
“লেকচার-ফেকচারের কি দাম, যদি না ঈশ্বরের চাপরাস সঙ্গে থাকে! 
লোকে বক্তৃতা শুনবে, খানিক পরে ভূলে যাবে।” হায়! সত্যিই তো, কে 


আর এখন কেশবচন্দ্র সেনের অতুলনীয় র কথা স্মরণ করে? 
আর সেই কালে সমুচ্চ শিক্ষিতদের মধ্যে ছিলেন এই মানুষটি_ 
প্রায় নিরক্ষর, সভ্য র ধার ধারেন না, গ্রাম্য অজ্ঞ মানুষের মতো 


কথা বলার ভঙ্গি, মুখে অনর্গল বাক্যক্রোত নয়, তোতলামির কারণে কথা 
মাঝে মাঝে বেধে যায়, কখনো দশ-বিশ জনের বেশি লোকের কাছে কথা 
বলেননি। দেখা গেল, তার জন্মের পরে একশ বছরের চাকা ঘুরতে না 
ঘুরতে-যার মধ্যে আবার পঞ্চাশ বছর তিনি পৃথিবীর লোকচক্ষে নেই--তার 
কথা পৃথিবীর সকল অংশে উদ্ধৃত হচ্ছে, পুনঃপুনঃ উচ্চারিত হচ্ছে, আর 
আনন্দধবনি উঠছে চতুর্দিকে। পৃথিবী এখন আবার দেখল, আগেও যা 
দেখেছে-একজন আচার্য কোন বাপ্মীর চেয়ে কত বড়, মনীষার চেয়ে কত 
উচ্চে অবস্থিত আত্মিক শক্তি। রামকৃঞ্ণ স্বয়ং বলেছেন, যখন তিনি ভাবে 
থাকেন তখন পণ্ডিত-ফগ্ডিতকে একেবারে তুচ্ছ মনে হয়। আত্মার আলোকের 
সামনে অপর সকল আলোক ল্লান হয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়, যেমন হয় সূর্যোদয়ে 
তারকা বা চন্দ্রের দশা। 

কোন্‌ হিসেব ধরতে পারব, কিভাবে তিনি বেশ কিছু সংখ্যক তরুণকে_ 
তাদের অনেকে আবার কিশোর, বালক- আকর্ষণ করে নিজের কাছে জড়ো 
করেছিলেন; তারপর পবিত্র জীবনযাপন করে ঈশ্বরের জন্য আত্মোৎসর্গ করার 


করতে পেরেছিলেন, যিনি পরে হিন্দুসন্ন্যাসী বিবেকানন্দরূপে পৃথিবীর চোখ 
ঝলসে দেন? কোথা থেকে এসেছিল তার এই অন্তর্ভেদী অবিশ্বাস্য ভবিষ্যদর্শনের 
ক্ষমতা, যা এই তরুণ বালকের মধ্যে যোর মধ্যে বিশেষ সম্ভাবনা তখনো 
দেখা যায়নি) দর্শন করতে পেরেছিল এক বিশ্বখ্যাত বিরাট বার্তাবহ আচার্যকে ? 
বিবেকানন্দের সঙ্গে আমি একই কলেজে ছিলাম, তাকে কেউই উজ্জ্বল ছাত্র 
বলে মনে করেনি। (কথাটি বিতর্কযোগ্য।] যা শোনা গিয়েছিল তা হলো-_ 
সে খুব ভাল গায়ক। পুরো পড়াশোনা শেষ করতে না পেরে আমি ডিগ্রি 
ছাড়াই কলেজ ছাড়ি, আর বিবেকানন্দ ডিস্টিংশন ছাড়া সাধারণভাবে বি. এ. 
পাস করেন। বহু বছর পরে বিবেকানন্দ লাহোরে আমার অতিথি হিসেবে 
কাটিয়েছেন। আমি তখন “ট্রিবিউন' পত্রিকার সম্পাদক। তখন তার মাথায় 


জানতে পারে তাহলে বেশিদিন বাঁচবে না। বন্তুতপক্ষে বিবেকানন্দ মাত্র ৩৯ 
বছর বয়সে দেহত্যাগ করেন। তিনি স্বয়ং আমাকে মৃত্যুর তিন বছর আগেই 


৮৪৪ উদ্বোধন $ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


নিজের ভাবী মৃত্যুর কথা বলেছিলেন। রামকৃঞ্চ আরো কিছু শিষ্য রেখে 
গেছেন যাঁরা অসাধারণ মানুষ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন- নিষ্কলঙ্ক পবিত্র চরিত্রে 
ভূষিত এবং অপূর্ব আধ্যাত্মিক অন্ত্ষ্টির অধিকারী । 

পরমহংসকে দেখার এবং তার কথা শোনার পুণ্যার্জন আমি করেছি, আর 
কলম ধরে সেকথা লেখার জন্য আমি এখনো [১৯৩৬] বেঁচে আছি। ১৮৮১ 
সালের জুলাই মাসে তাকে দেখেছি-উনিশ বছরের তরুণ বালক তখন 
আমি। তাকে দেখেছি কেশবচন্দ্র সেনের সঙ্গে-সেখানে কয়েকজন ব্রাহ্ম 
প্রচারক-সহ আরো কিছু ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। কেশবের জামাতা, কুচবিহারের 
মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপের ছোট একটি স্টামারে (বাম্পীয় নৌকা বলাই 
ঠিক) আমরা ছিলাম। ণশ্বর থেকে পরমহংস তার ভাগিনেয় হৃদয়কে 
নিয়ে উঠলেন। তিনি এবং কেশব পরস্পরকে করজোড়ে একেবারে নত 
হয়ে-মাথা প্রায় জাহাজের ডেকে ঠেকে যাচ্ছিল-নমস্কার করলেন। ডেকের 
ওপরে গা ঘেঁষে মুখোমুখি তারা বসলেন। কেশব আমাকে তার পাশে বসতে 
বললেন। সেটা আমার সৌভাগ্য হয়ে দাঁড়াল। সামনে দেখলাম মধ্যবয়সের, 
মাঝারি উচ্চতার, শ্যামবর্ণ, দুর্বল চেহারার একটি মানুষকে-তার চুল এলোমেলো, 
আঁচড়ানো হয়নি, কাচাপাকা দাড়ি, চোখ অর্ধসুদিত এবং আত্মমগ্ন। ঠোট অল্প 
স্থল, নিচের ঠোট একটু শিথিল, তার ফলে সামনের দীত দেখা যায়। 
লালপাড় ধুতি পরনে, গায়ে খাটো শার্ট, বোতাম খোলা । পায়ে জুতো নেই। 
তবে অন্য ক্ষেত্রে চটি বা জুতো পরতে তাকে দেখা গেছে। তিনি কুঞ্চিত 
চোখে চারদিক দেখে নিলেন- দেখলেন সকলের দৃষ্টি ভাল। তারপর নজর 
পড়ল জাহাজের কাছি জড়াবার লোহার খুঁটির ওপরে বসে থাকা ইউরোপীয় 
পোশাক-পরা যুবকটির ওপরে । রামকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করলেন £ “ওটি কে?” 
কেশব আন্দাজে বললেন £ “ও বোধহয় সদ্য ইংল্যান্ড থেকে ফিরেছে।” 
“ঠিক ঠিক”'- রামকৃষ্ণ বললেন “জানোই তো, সাহেব দেখলেই ভয় ধরে 
যায়!” শুনে আমরা সকলে হাসতে লাগলাম। তারপরেই রামকৃষ্ণ সরাসরি 
গভীর বিষায় কথাবার্তায় নেমে পড়লেন। 

কথোপকথন বলতে যা বোঝায়, এটা তা ছিল না। প্রায় আট ঘণ্টা ধরে 
শুরু থেকে শেষ পর্মম্ত একটি কণ্ঠস্বরই শোনা গিয়েছিল, সে-কণ্ঠ রামকৃষ্চের. 
মাঝেমধ্যে অল্প তোতলামি, তা কিন্ত বাক্যপ্রবাহে বাধাসৃষ্টি করেনি। কথাবার্তার 
মধ্যে “তুমি' ও “আপনি' মিশে যাচ্ছিল, ভাষায় পরিমার্জনার অভাব থাকলে, 
যেমন হয়। কিন্তু কে কবে কাউকে এমন করে কথা বলতে শুনেছে? প্রজ্ঞা 
ও ঈশ্বরচৈতন্যের অফুরম্ত উৎস থেকে নির্গলিত হচ্ছিল শব্দধারা। পরবতী 
কালেই কেবল আমি উপলব্ধি করতে পেরেছিলাম--কী সুমহান সৌভাগ্য ও 
মহাপুণ্যের সেই দিনটি আমার ছিল! আমার সামনে মিলিত দুই আত্মার 
আত্মীয়, যাঁরা অধ্যাক্মজগতে নির্ধারিত স্থানের অধিকারী। রামকৃষ্ণ সর্বোচ্চ 
আকারে প্রকাশিত তখন। ডেক একেবারে নিস্তবূ। আচার্ধের কণ্ঠ থেকে 
যেষকল অমূল্য শব্দরাজি নির্গত হচ্ছে, তার কোনটি যাতে কান এড়িয়ে না 
যায় সেজন্য সকলে মাথা ঝুঁকিয়ে, ঘাড় বাড়িয়ে উত্কর্ণ হয়ে আছে। আমাদের 
হৃদয়তস্ত্রী একেবারে টানটান। দারুণ আবেগে প্রায় রুদ্ধশ্বাস শুনছি এশ্বরিক 


শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস ৮৪৫ 
উপলব্ধিতে সঞ্জীবিত, প্রত্যক্ষ বর্ণরঞজিত, এঁখর্ষময়, উপমা ও কথাণক্সের মালা। 


ক পাশের সারি সারি গাছ ও বাড়ির রেখা। সেসব দিকে 
না। আমরা শুধু চেয়ে আছি আমাদের সামনের নিবিড় 
ভাবাফিত, (৯ সু কেবল শুনছি শব্দের আোতধবনি, একটি 
ভাব থেকে আরেকটি ভাবকে স্পর্শ করে শব্দগুলি এগিয়ে যাচ্ছে, আর 
ঈশ্বরবোধকে করে তুলছে সজীব স্পন্দমমান জাগ্রত সত্য। কথা বলতে বলতে 
উপবিষ্ট রামকৃষ্ণ একটু একটু করে কেশবের দিকে সরে যাচ্ছিলেন_ 
শেষপর্যন্ত তার একটি হাটু কেশবের কোলের ওপরে উঠে পড়ল। কেশব 
১৬৭ অপ 
করলেন না। এক মুহূর্তের জন্যও রামকৃষ্ণের মুখ থেকে তার দৃষ্টি সরেনি-_ 
রামকৃষ্ণের কোমর থেকে ধুতি খসে নিচে জড়ো হয়ে পড়েছে। সহসা তার 
চৈতন্য ফিরল, সরে গিয়ে কাপড় ঠিক করলেন। কেশব তখন তাঁকে 
পক “আপনি কি নিরাকার [ব্রহ্ম] সম্বন্ধে কিছু শোনাবেন 
' তখনি অর্ধমুদিত নেত্র একমুহূর্তের জন্য খুলে গেল, চোখে নতুন 
৯৯4 পদ পরমহংস বললেন £ “নিরাকারের কথা জিজ্ঞাসা 
করছ? বোঝানো বড় শক্ত। নিরাকার-নিরাকার-।”* তারপর শব্দমাত্র 
উচ্চারণ না করে সমাধিতে ডুবে গেলেন। 
সমাধি! সে কি জিনিস!! আমি কেবল শব্দটি আগে শুনেছি। আমার 
বয়স অল্প, তখনো কুড়ির কোঠাতে আছি। আমি এবং আমার মতো উপস্থিত 
আর সকলে এক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলাম রামকৃষ্ণের মুখের দিকে-_সেখানে 
নি পু ি০৪৬৪৬০৭-চ৯ জর 


সেখানেই প্রকাশিত রামকৃষ্ণকে কোন্‌ চৈতন্য এখন অধিকার করে রূপান্তর 
ঘটিয়েছে, তার প্রতিচ্ছবি। অক্ষিপল্লব যদিও আবৃত করেছে চোখের অর্ধাংশকে, 
ক লহ হয লই 
কোন তার কাছে বর্তমান আছে, তার চিহ্মাত্র নেই সেই চোখে। 
ক ১০৪১০০০ ব০লক৬ 
হলো 


রূপ। শ্বরিক প্রেমের গভীরতা এবং উপলবির উন্মাদনা এঁদের কাছে অজ্ঞাত 
ব্যাপার। 
৫৬ 


৮৪৬ উদ্বোধন ঃ শতাব্দীজযন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


বহু বাশ্মীর বক্তৃতা আমি শুনেছি, কিন্ত তাদের কটা কথাই বা মনে 
আছে? বাতাসে ভেসে সব হারিয়ে গেছে। অথচ রামকৃঞ্জের কথাগুলি মনে 
আছে, ঠিক যেভাবে পঞ্চামন বছর আগে শুনেছিলাম সেইভাবেই। চেষ্টা 
করলেও তাদের ভুলতে পারতাম না, কেননা ইতিমধ্যেই বলেছি যে, তাদের 
মধ্যে ছিল শক্তি, করুণা, শুশ্রুযা এবং সান্তনা । 

রামকৃষ্ণকে দেখার এবং তার কথা শোনার পরে আমি মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের 
কাছে গিয়েছিলাম। তিনি আমার আত্মীয়, বয়সে কয়েক বছরের বড়। সবকিছু 
বলে তাকে দক্ষিণেশ্বরে যাবার জন্য তাগিদ দিয়েছিলাম। পরের বছরে তিনি 
রামকৃষের কাছে উপস্থিত হন। রামকৃষ্ণের কথা শুনে এমনই মোহিত হন 
যে, তিনি যাকিছু বলতেন সবই মহেন্দ্রনাথ ডায়েরিতে টুকে রাখতেন। তিনি 
আমাকে বলেছেন, একদিনের শোনা কথা তিন দিন ধরে লিখতে হতো। 
জীবনধারণের জন্য তিনি স্কুলে শিক্ষকতা এবং কলেজে অধ্যাপনা করতেন। 
রামকৃষ্জ মিশনে ' তিনি “মাস্টার মহাশয়' নামে পরিচিত। তার ডায়েরিগুলিই 
শ্রীম-কথিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে'র উৎস। এই বই-ই রামকৃষ্চ-কথার 
একমাত্র প্রামাণ্য এবং অনেকাংশে সম্পূর্ণ সংগ্রহ। মহেন্দ্রনাথ প্রতিদিন রামকৃষ্ণ- 
সন্নিধানে উপনীত হতে পারতেন না, কিংবা সর্বদা আচার্যের কাছে থাকতেও 
পারতেন না। ফলে আচার্য মূল্যবান এবং আলোকিত অন্য নানা উক্তি 
করেছেন, একথা খুবই সম্ভব, যেগুলি লিখে রাখা হয়নি। যেসব শিষ্য সর্বদাই 
রামকৃষ্ণের কাছে থাকতেন ও পরবর্তী কালে সংসারত্যাগ করেছিলেন, তারা 
গুরুর ব্যক্তিত্বের চৌম্বকশক্তি এবং চরিত্রের প্রভাবে এমনই সম্পূর্ণভাবে 
অভিভূত ছিলেন যে, ঘণ্টায় ঘণ্টায়, দিনে দিনে যেসব অমূল্য কথা শুনেছেন 
সেগুলি লিখে রাখার কথা তাদের কখনো মনে হয়নি। এক শিষ্যের 
এঁকান্তিক ভক্তি এবং ধৈর্যস্িত পরিশ্রমের ফলেই সেসব রক্ষিত হতে 
পেরেছে। অন্য রামকৃষ্ণ-কথার সঙ্কলন বেরিয়েছে, সকলই প্রধানত 


এই উৎস থেকে সংগৃহীত--একমাত্র ব্যতিক্রম বোধহয় র প্রিয় শিষ্য 
এবং রামকৃষ্ণ মিশনের প্রথম অধ্যক্ষ স্বামী ব্রহ্মানন্দ- একটি ক্ষুদ্র 
সঙ্কলন। 


রামকৃষ্ণকে দর্শন করার অল্প পরে আমাকে ভারতের অন্যত্র করাচীতে 
চলে যেতে হয়। আমি তাকে জীবিত অবস্থায় আর দেখিনি। কিন্তু রামকৃষ্ণ 
পরমহংসের মহাসমাধির দিন, ১৬ আগস্ট ১৮৮৬, আমি কলকাতায় ছিলাম। 
বাড়ি থেকে বেরোচ্ছি, এমন সময়ে আমার কাছে একটুকরো মুদ্রিত কাগজ 
পৌঁছাল--রামকৃষ্ণ পরমহংসের মহাসমাধি হয়েছে। গাড়ি করে আমি সোজা 
কাশীপুর বাগানবাটিতে পৌঁছালাম-- সেখানেই সুমহান পুরুষটি তার শিষ্য, ভক্ত 
ও অনুরাগীদের অখণ্ড ভক্তি, ভালবাসা ও সেবার মধ্যে শেষ 
দিনগুলি কাটিয়েছিলেন। দেখলাম, গাড়িবারান্দার সামনে যুক্ত আকাশের 
তার মরদেহ খাটিয়ায় সুন্দর একটি বিছানার চাদরের ওপরে স্থাপিত; দেহ 
শুভ্র চাদরে ঢাকা, তার ওপরে ফুলের রাশি। ডানপাশে ফিরে আছেন, মাথার 
নিচে বালিশ, দুই পায়ের মধ্যে আরেকটি বালিশ। যে-অধরোষ্ঠ শিক্ষাদানে 
কখনো বিরত হয়নি-কণ্ঠে ক্যানসার হয়ে যখন অসহ্য কষ্ট পাচ্ছেন তখনো 


শ্রীরামকৃ্ণ পরমহংস ৮৪৭ 


নয়-এখন তা মৃত্যুতে চিরস্থির। যন্ত্রণার অবসানে মুখ কোমল--তাতে 
মহামরণের অপার মৌন শান্তি। মুখের হাস্যরেখা থেকে বোঝা যায়, সমাধির 
আনন্দেই আত্মার মহাপ্রয়াণ। নরেন্দ্রনাথ, মহেন্দ্রনাথ ও অন্য শিষ্যগণ এবং 
নববিধান ব্রাহ্মসমাজের ত্রেলোক্যনাথ [সান্যাল]-সহ অনেকে উপবিষ্ট। 
যখন তাদের পাশে গিয়ে বসেছি এবং রামকৃষ্ণের মুখের অপরিল্নান শান্ত রূপ 
দেখছি তখন তার এই কথাগুলি মনের মধ্যে ফিরে এল- শরীরটা বন্ত্র ছাড়া 
আর কিছু নয়, যার ভিতরে থাকে দুর্জেয় সন্তা। সেই হলো মানুষের স্বরূপ, 
যাকে সহজে উপলব্ধি করা যায় না। এধারে ক্রমে শ্লান হয়ে এল অপরাহর 
আলো, দিনের উত্তাপ কমে যাবার পরেই মরদেহকে শ্মশানে নিয়ে যাবার 
কথা। আমরা বসে আছি--এমন সময় ওপরে ভেসে এল একখণগু মেঘ, আর 
বৃষ্টির কয়েকটি বড় বড় ফৌটা ঝরে পড়ল। উপস্থিত মানুষরা বললেন, এই 
হলো পুষ্পবৃষ্টি, স্বর্গ থেকে অমর দেবতারা তা বর্ষণ করেন মর্ত্যমানুষের 
ওপর- তেমন মানুষের ওপর যিনি মর্ত্যে ও স্বর্গে সুমহিম। পুষ্পবৃষ্টি তাকে 
অমরলোকে বরণের অর্ধ্- প্রাচীন শাস্ত্রে তাই লিখেছে। 

এই বিশ্বাস আমার হয়েছে, এতগুলি বছর যে আমি বাঁচবার অধিকার 
পেয়েছি তার কারণ, মানুষের কাছে যাতে সশরীরে উপস্থিত থেকে এই সাক্ষ্য 
দিতে পারি-আমি রামকৃষ্ণকে তার জীবনকালে দেখেছি, তাকে কথা বলতে 
শুনেছি এবং তাকে দেখেছি তার মহাপ্রয়াণের পরমা শান্তির মধ্যে শয়ান 
অবস্থায় । 

মহাকাল কিভাবে না স্থান ও পাত্রের মুল্য নির্ধারণ করে দেয়! বাংলার 
শিক্ষিতশ্রেণীর মধ্যে রামকৃষ্ণ সম্বন্ধে অমর্যাদাকর অশালীন কথা শোনা গেছে। 
এহেন দাবি করা হয়েছে যে, এক বা ৯ বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে হঠাৎ 
সাক্ষাৎ হয়ে না গেলে দক্ষিণেশ্বরের সাধুর কথা কেউ জানতে পারত না। 
তই হায় মানবতা তার তবে এইসব চালকি কোন 


সঙ্গে সমপত্ক্তির কর ফোর সা সে কর 


গেছেন বা তিনি যাঁদের বাড়িতে গেছেন, তাদের কেউই মানুষের স্মরণে 
থাকবেন না, যদি না ৯ '-এ উল্লিখিত হয়ে থাকেন। 
স্থৃতির পৃষ্ঠা থেকে তাদের অধিকাংশের নাম ইতিমধ্যেই মুছে গেছে, ধুলোয় 
মিশিয়ে গেছে তাদের ধনসম্পদ ও উপাধির সম্ভার। কেউ কেউ তাকে 


খ্যাপা' বলে মনে করতেন, অন্যরা নিছক কৌতৃহলের বস্ত। কোথায় হারিয়ে 
গেছেন এসব লোক, আর মহাকাল মানবসমাজের মহত্তম আচার্যদের মধ্যে 
রামকৃষ্ের স্থান সুনির্দিষ্টভাবে নির্ধারণ করে দিয়েছে। যেসব যুবক তার 
সান্নিধ্যে সমবেত হয়েছিলেন তারা সকলেই বিরাট আধ্যাত্মিক শক্তিমহিমা 
লাভ করেছেন। সপ পু সুজিত পি ১৯৯৬ 
অক্ষয় খ্যাতির অধিকারী হয়েছেন। নিজ জাতি ও তার সুপ্রাচীন ধর্মবিশ্বাসের 
পক্ষে বিজয়ী মহাবীর যোদ্ধা তিনি- দেশপ্রেমিক, আচার্য এবং প্রত্যাদিষ্ট পুরুষ । 


৮৪৮ উদ্বোধন ঃ শতান্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


রামকৃষ্ণের মতবাদের মধ্যে কতকগুলি মৌলিক বৈশিষ্ট্য আছে-_সেগুলি 
অপর মতের সঙ্গে পার্থক্য নির্দেশ করে। প্রথম ও প্রধান হলো তার বিখ্যাত 
প্রবচন--“যত মত তত পথ*”। তিনি স্বয়ং নানা ধর্মের সাধনা করেছেন। যদি 


আর সে-কাজ না করার প্রতিশ্রুতি দেয়, তাহলে সে ঈখরের ক্ষমা পেয়ে 
যাবে। যে কেবল নিজেকে 'পাপী পাপী” বলে, সে পাগীই হয়ে যায়। 
ঈশ্বরের সন্তান সে, তাঁর ভালবাসা তো সে পাবেই। তাই “দয়া কর, দয়া 
কর' বলে ঠেঁচাবে কেন? রামকৃষ্ণ তার প্রবল ও একান্তিক উপলব্ধি এবং 
যতখানি নিকটবর্তী করতে পেরেছেন, এমনটি পূর্বে কেউ করতে পারেননি। 

মানবসমাজের এই শেষ মহান আচার্যের জন্য তার শিষ্য ও অনুগামীরা 
কোন্‌ স্থান নির্ধারণ করেছেন? রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সন্ন্যাসিগণ এবং গৃহী ভক্তগণ 
এবিষয়ে তাদের চরম সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিয়েছেন। তারা তাকে ঈশ্বরের 
অবতার” মনে করেন। পৌরাণিক দশ অবতারের অতিরিক্ত এক অবতার 
দি ররর রে রর সরা 
অন্য দেশের এবং অন্য ধর্মের মানুষরা, কোন একজন পৃথিবীর মানুষকে 
দেহধারী ঈশ্বর বলা হচ্ছে-একথা শুনলে আঁতকে উঠবে। ভারতবর্ষে তেমন 
হয় না।... 

রামকৃষ্ণের উপদেশের মধ্যে এমন কিছু নেই যাকে বৈষ্ঞবধর্ম, শৈবধর্ম, 
তন্ত্রধর্ম বা অন্য কোন ধর্ম বলে চিহ্নিত করা যাবে।... রামকৃষ্ণ কখনো নতুন 
ধর্ম বা সম্প্রদায় সৃষ্টি করতে চাননি।... দক্ষিণেশ্বরে পরমহংস রামকৃষ্ণ তার 
ঘরটি যেভাবে ছেড়ে গিয়েছিলেন, সেইভাবেই রক্ষিত আছে। দেওয়ালে 
টাঙানো আছে বিভিন্ন ধর্মপ্রবর্তকের চিত্র। এই আচার্য কিন্ত কোন নতুন 
ধর্মের প্রবর্তক নন। যে-সাধনা তিনি করেছিলেন, তারই শিক্ষা দিয়েছেন 
সকল ধর্মমতকে শ্রদ্ধা কর।.. বহিরঙ্গে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের মন্দিরগুলি অন্য 
হিন্দুমন্দিরের মতোই। কিন্ত সেখানকার বৈশিষ্ট্য হলো-সকলেরই সেখানে 
প্রবেশাধিকার আছে। 

২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৬ বোম্বাই শহর থেকে কয়েক মাইল দূরে খারে 
রামকৃষ্ণ মিশন-আয়োজিত পরমহংস রামকৃষ্ণের জন্মশতবার্ষিকী অনুষ্ঠানে 
আমি উপস্থিত ছিলাম। ভোর থেকেই বৈদিক স্তোত্রগীত হচ্ছিল। সন্ধ্যাকালে 
এক পারসী মহিলা পৃজাঘরের সামনে মেঝেয় বসে সুন্দরভাবে মীরাবাঈয়ের 
ও অন্যান্যের ভজন গাইলেন। তার কিছু পরে বেশ বড় সংখ্যায় মানুষ 


শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস ৮৪৯ 


লাইব্রেরি-ঘরের মেঝেয় বসল প্রসাদগ্রহণের জন্য। তাঁদের মধ্যে ছিলেন 
৮ কালি পারসী, বাঙালী, ইংরেজ এবং আমেরিকান- নর 


রর পর রে সা রে রর রা 
্রীস্টধর্ম, বাহাইধর্ম--এইসকল ধর্মের মানুষ সেখানে উপস্থিত। শুরু থেকে 
শেষ পর্যন্ত গোটা ব্যাপারটি আমার কাছে রামকৃষ্ণের বিশেষ জীবনোদ্দেশ্যের 
তাৎপর্যবাহী বলে মনে হলো। এখানে ঘটেছে সর্বধর্মের সমাবেশ- প্রত্যেকেই 
নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে উপস্থিত। “যত মত তত পথ”'-বাহী সেইসব 
মানুষেরা । নাম বছ, কিন্তু সত্য এক। এই হলো ধর্মক্ষেত্রে গণতন্ত্র, প্রত্যেকের 
প্রত্যেকের সমানাধিকার। 

ভারত যেন বৃথা "গর্বিত, নয়-গভীরভাবে “কৃতজ্ঞ হয় এই মনে করে 
যে, সে সর্বশেষ প্রফেটের জন্ম দিতে পেরেছে, যাঁর দৃষ্টির দুরপ্রসার, 
বিশ্বাসের সার্বভৌমিকতা, এবং ঈশ্বরোপলব্ধির প্রগাঢ় প্রত্যক্ষতা সমগ্র বিশ্বের 
কাছে পরমাশ্চর্য সঙ্ঘটন বলে প্রতীয়মান। পরমহংস রামকৃষ্ণের “কথামৃত'-এর 
গভীরতর এক তাৎপর্য আছে। তা ভারতীয় মনন ও প্রজ্ঞার মূলদেশকে আরো 
গভীর ও শক্তিশালী করতে সাহায্য করেছে। তা দেখিয়েছে, কিভাবে কেবল 
অধ্যাত্মশক্তি তুচ্ছ করে উড়িয়ে দিতে পারে ধনসম্পদ, পুথিগত বিদ্যা এবং 
সামাজিক প্রতিপত্তিকে। এই অধ্যাত্মশক্তিই নানা আকারে অভিব্যক্ত হয়ে 
ভারতের চরম ও পরম ত্রাণ ও মুক্তি ঘটাবে। পাশ্চাত্য যেখানে বাদ-বিসংবাদ, 
সন্দেহ-সংশয় এবং অবিরাম যুদ্ধ-সম্ভাবনায় ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে, ভারত 
সেখানে বিশ্বাস ও ত্যাগের ভূমিতে দীড়িয়ে ভবিষ্যৎকে দৃঢ় করে তুলছে।*] 


পাদচীকা 
২০১৮৭ ৯৮875 
যুগের পূর্ববর্তী কালে অবতীর্ণ হননি? স্থামীজী তার “পারি প্রদর্শনী" রচনায় 'শ্রীকৃষের বুদ্ধ-পূর্ববর্তিত' 


সম্বন্ধে বলেছিলেন। বেট দ্বারকা অঞ্চলে সমুদ্রমধ্য উৎখননাদি থেকে যেসব নতুন উপাদান পাওয়া যাচ্ছে, 
সে-সকল স্বামীজীর মতে যৌক্তিকতার নির্দেশক ।- অনুবাদক 

২ বৃন্দাবনের গোপেশ্বর শিব বিখ্যাত। ১৯১ নী জি 

৩ এক্ষেত্রে ভিন্ন মতও আছে। তবে প্রকৃত ঘটনা হলো 'রামকৃষ্ণ' তারপামিবারিক সুই রাত 
নাম। কারণ তাদের পরিবারে 'রাম'-যুক্ত নাম রাখার যুক্তি ছিল।--অনুবাদক 


* ৯৮ বর্ষ, ২ সংখ্যা 


স্বদেশী সমাজ 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


বৌদ্ধ পরবর্তী হিন্দুসমাজ আপনার যাহা কিছু আছে ও ছিল, তাহাই 
আটেঘাটে রক্ষা করিবার জন্য, পরসংসত্রব হইতে নিজেকে সর্বতোভাবে 


সমস্ত লোকের হৃদয় অধিকার করিতে পারে নাই-তাহার অভাব আমাদের 
দেশের প্রাণান্তকর অভাব নহে। ব্রাহ্মণত্বের অধিকার-_অর্থাৎ জ্ঞানের অধিকার, 
ধর্মের অধিকার, তপস্যার অধিকার আমাদের সমাজের যথার্থ প্রাণের আধার 


হইতে আপন এঁতিহাসিক মর্যাদা হইয়া আমাদের দেশে ব্রাহ্মণ ব্যতীত 
আর সকলেই আপনাদিগকে শুদ্ধ অর্থাৎ অনার্য বলিয়া স্বীকার করিতে কুঠিত 
হইল না-সমাজকে নব নব তপস্যার ফল, নব নব ধ্বর্য 'বিতরণের ভার যে 
্রাম্মাণের ছিল, সেই ব্রাহ্মাণ যখন আপন যথার্থ মাহাত্ম্য বিসর্জন দিয়া সমাজের 
দ্বারদেশে নামিয়া আসিয়া কেবলমাত্র পাহারা দিবার ভারগ্রহণ করিল--তখন 
হইতে আমরা অন্যকেও কিছু দিতেছি না, আপনার যাহা ছিল, তাহাকেও 
অকর্মণ্য ও বিকৃত করিতেছি। 


স্বদেশী সমাজ ৮৫১ 


ইহা নিশ্চয় জানা চাই, প্রত্যেক জাতিই বিশ্বমানবের অঙ্গ। বিশ্বমানবকে 
দান করিবার, সহায়তা করিবার সামগ্রী কি উত্তাবন করিতেছে, ইহারই সদুত্তর 
পি 
কোন জাতি হারায়, তখন হইতেই সে বিরাটমানবের কলেবরে পক্ষাঘাত গ্রস্ত 
সিরা পারিরা কারা রাকা বার রার 

নহে। 

ভারতবর্ষ রাজ্য লইয়া মারামারি, বাণিজ্য লইয়া কাড়াকাড়ি করে নাই। 
আজ যে তিববত-চীন-জাপান অভ্যাগত ইউরোপের ভয়ে সমস্ত দ্বারবাতায়ন 
রুদ্ধ করিতে , সেই তিব্বত-চীন-জাপান ভারতবর্ষকে গুরু বলিয়া 
সমাদরে নিরুৎ র মধ্যে ডাকিয়া লইয়াছেন। ভারতবর্ষ সৈন্য 
এবং পণ্য লইয়া সমস্ত অস্থিমজ্জায় উদ্বেজিত করিয়া ফিরে নাই-_ 
সর্ব শান্তি, সাম্বনা ও ধর্মব্যবস্থা স্থাপন করিয়া মানবের ভক্তি অধিকার 
করিয়াছে। এইরূপে যে গৌরব সে লাভ করিয়াছে, তাহা তপস্যার দ্বারা 
করিয়াছে এবং সে গৌরব রাজচক্রবর্তিত্বের চেয়ে বড়। 

সেই গৌরব হারাইয়া আমরা যখন আপনার সমস্ত পুটলি-পাঁটলা লইয়া 
ভীতচিত্তে কোণে বসিয়া আছি, এমন সময়েই ইংরেজ আসিবার প্রয়োজন 
ছিল। ইংরেজের প্রবল আঘাতে এই ভীরু পলাতক সমাজের ক্ষুদ্রবেড়া 
অনেক স্থানে ভাঙিয়াছে। বাহিরকে ভয় করিয়া যেমন দূরে ছিলাম, বাহির 
তেমনি হুড়মুড় করিয়া একেবারে ঘাড়ের উপরে আসিয়া পড়িয়াছে-এখন 
ইহাকে ঠেকায় কাহার সাধ্য! এই উৎপাতে আমাদের যে প্রাটীর ভাঙিয়া 
গেল, তাহাতে দুইটা জিনিস আমরা আবিষ্কার করিলাম। আমাদের কি আশ্চর্য 
শক্তি ছিল, তাহা চোখে পড়িল এবং আমরা কি আশ্চর্য অশক্ত হইয়া 
পড়িয়াছি, তাহাও ধরা পড়িতে বিলম্ব হইল না। 

আজ আমরা ইহা উত্তমরূপেই বুঝিয়াছি যে, তফাতে গা-ঢাকা দিয়া বসিয়া 
থাকাকেই আত্মরক্ষা বলে না। নিজের অন্তর্নিহিত শক্তিকে সর্বতোভাবে 
জাগ্রত করা, চালনা করাই আত্মরক্ষার উপায়। ইহা বিধাতার নিয়ম। 
ইংরেজ ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের চিত্তকে করিবেই-যতক্ষণ আমাদের 
চিত্ত জড়ত ত্যাগ করিয়া তাহার নিজের উদ্যমকে কাজে না লাগাইবে। কোণে 
বসিয়া কেবল “গেল গেল" বলিয়া হাহাকার করিয়া মরিলে কোন ফল নাই। 
সকল বিষয়ে ইংরেজের অনুকরণ করিয়া ছল্মবেশ পরিয়া বাঁচিবার যে চেষ্টা, 
তাহাও নিজেকে ভোলানো মাত্র। আমরা প্রকৃত ইংরেজ হইতে পারিব না, 
নকল ইংরেজ হইয়াও আমরা ইংরেজকে ঠেকাইতে পারিব না। 

আমাদের বুদ্ধি, আমাদের হৃদয়, আমাদের রুচি যে প্রতিদিন জলের দরে 
বিকাইয়া যাইতেছে, তাহা প্রতিরোধ করিবার একমাত্র উপায়-আমরা নিজে 
যাহা, তাহাই সজ্জানভাবে, সবলভাবে, সচলভাবে, সম্পূর্ণভাবে, হইয়া উঠা। 

আমাদের যে-শক্তি আবদ্ধ আছে, তাহা বিদেশ হইতে বিরোধের আঘাত 

পিপি ৭ অপু ৯০ 
দেশে তাপসেরা তপস্যাদ্বারা যে-শক্তি সঞ্চয় করিয়া গিয়াছেন, তাহা মহামূল্য, 


৮৫২ উদ্বোধন £ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সম্কলন 


বিধাতা তাহাকে নিম্ষল করিবেন না। সেইজন্য উপযুক্ত সময়েই তিনি নিশ্চেষ্ট 
ভারতকে সুকঠিন পীড়নের দ্বারা জাগ্রত করিয়াছেন। 


শত্রু বলিয়া কল্পনা করে না। এইজন্যই ত্যাগ না করিয়া, বিনাশ না করিয়া, 
একটি বৃহত্ব্যবস্থার মধ্যে সকলকেই সে স্থান দিতে চায়। এইজন্য সকল 
পন্থাকেই সে স্বীকার করে-স্বস্থানে সকলেরই মাহাত্ম্য সে দেখিতে পায়। 
ভারতবর্ষের এই গুণ থাকাতে, সিএ 
করিয়া আমরা ভীত হইব না। প্রত্যেক নব নব সঙ্ঘাতে অবশেষে 
০৮৮ পা ৯৮৯০৮ 
ক্ষেত্রে পরস্পর লড়াই করিয়া মরিবে না- এইখানে তাহারা একটা সামঞ্জস্য 
পল ০ 
রা সস রারাতার , তাহার প্রাণ, তাহার আত্মা 
* 


৬ বর্ষ ১৬ সংখ্যা 


শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব* 
সৈয়দ মুজতবা আলী 


ধর্মের ইতিহাসে দেখা যায়, কোন সভ্য জাতির বিত্তশালী সন্ত্রান্ত সম্প্রদায়ের 
মাতৃভাষা কিংবা অন্য কোন বোধ্য ভাষাতে যদি ধর্মচর্চা না থাকে তবে সে 
সম্প্রদায় ক্রিয়া-কর্ম ও পাল-পার্বণ নিয়েই মত্ত থাকে । এই তত্বটি ভারতবাসীর 


যা সমারোহ করল তা দেখে অধিকতর বিত্তশালী শাসক ইংরেজ-সম্প্রদায় 
পর্যন্ত স্তম্ভিত হলো। এর শেষ-রেশ “হুতোমে' পাওয়া যায়। 

জাতির উত্থান-পতনেও এ অবস্থা বারবার ঘটে থাকে । এবং সমগ্রভাবে 
বিচার করতে গেলে তাতে করে জাতির বিশেষ কোন ক্ষতি হয় না। গরিব- 
দুঃখীর তথা সমগ্র সমাজের জন্য এর একটা অর্থনৈতিক মুল্য তো আছে 
বটেই, তদুপরি এক যুগের অত্যধিক পাল-পার্বণের মোহকে পরবর্তী যুগের 
একা্ডিক খ্ান-ধার ০৯৮ ৪ | 

কিন্তু বিপদ ঘটে, যখন এ ক্রিয়াকর্মের যুগে হঠাৎ এক বিদেশী ধর্ম এসে 
উপস্থিত হয়, তার চিন্তাধারা তার সত্যপথ সন্ধানের আন্দোলন-আলোড়ন 
নিয়ে। এবং এই ধর্মজিজ্ঞাসার সঙ্গে সঙ্গে যদি অন্যান্য রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক 
এবং সামাজিক (কৌৎ, সস পা এ 


পুজা-পার্ব, আর ওদের ধর্মে দেখি, স্বয়ং ভগবান পিতারূপে মানুষের 
হৃদয়দ্বারের কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন। তাকে পেলে এই অর্থহীন জীবন আপন 


চ দৈনিক বসুমতী, শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৬১ 
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লাভ করে, দুঃখ-দৈন্য আশা-আকাঙ্া এক পরম পরিসমাপ্তিতে 

১৫ বন লাভ করে। . 
হিনদুশাস্ত্রের অতি সামান্য অংশও যারা অধ্যয়ন করেছেন তীরাই জানেন, 
৮০8৯8 সপু 
সর্বশাস্্ব গড়ে উঠেছে। একদিকে দৈনন্দিন জীবনের 
সত্যনিষ্ঠার প্রতি ধর্মের কঠোর কঠিন 
আদেশ-_এ-দুয়ের মাঝখানে মানুষ কি প্রকারে সার্থক হতে পারে, সেই 


তা নয়, তার 
সংগ্রাম 'করতে প্রস্তত ছিল-এ তত্বটিও নাগরিক হিন্দুদের সম্পূর্ণ অজানা 
ছিল। "ঘরের কাছে নিই নে খবর, খুঁজতে গেলাম দিল্লী শহর'__লালন 
ফকিরের অর্থহীন গীত নয়।২ এঁরা সত্যই জানতেন না, আমাদের টোলে শুধু 
নন, নৈয়ায়িকও ছিলেন এবং স্মার্তরাও যে শুধু তৈলবট নিয়ে বিধান 
তাই নয়, তারা সে-বিধানের সামাজিক মূল্যও যুক্তি-তর্ক দিয়ে প্রমাণ 
করতে পারতেন। 
কলকাতায় চিন্তাশীল গুণিজন তখন এই পরিস্থিতি দেখে বিচলিত হয়েছিলেন। 
সৌভাগ্যক্রমে এইসময় রাজা রামমোহন রায়ের উদয় হয়। তার ব্রাঙ্গা- 
নি ২ এই ব্রাহ্মাসমাজের 
কীর্তিমান পুরুষসিংহ রবীন্দ্রনাথ বাঙলা সাহিত্যকে যে কি পরিমাণ খশ্বর্যশালী 
ও বহুমুখী করে গিয়েছেন, তার সম্পূর্ণ হিসাব-নিকাশ এখনো শেষ হয়নি। 
বাঙালী সাধক, বঝাঙালী লেখক, বাঙালী পাঠক সকলেই যে-কথা স্বীকার 
করেছেন। স্বয়ং রীশ্রীরামকৃ্চ পরমহংসদেব বলেছেন £ 
“এদানির ব্রান্মাধ্ম যার ছড়াছড়ি। 
তারেও বারবার নমস্কার করি।।” 
“ছড়াছড়ি ৯ 
রয়েছে। পরমহংসদেব সেটিকেও “নমস্কার 
রাত রামযোহত রসে হাতত ছিলেন, রস “জবরদস্ত 
মৌলবী” ছিলেন এবং সবচেয়ে বড় কথা, সে-যুগে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে হলে 
যে-বন্তর সম্পূর্ণ অবান্তর এমনকি অন্তরায়, সু 
পাণ্ডিত্য, অতুলনীয় ব্যুৎপত্তি এবং গভীর অন্ত্ষ্টি ছিল 
চি 8-1-7 সে- র হিনদকে তর্ক-বিতর্ক করতে হবে ্রটর্মর 
সামনে ণক' অক্ষরে “কৃঞ্চনাম' স্মরণে 
পি পপ সপ 


ও 


শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ৮৫৫ 


না-খুব বেশি হলে, ভদ্র মিশনারী হয়তো তাকে ভক্ত বলে স্বীকার করবে 
মাত্র। তাই তাকে প্রমাণ করতে হবে যে, কলকাতার হিন্দুর ক্রিয়াকর্মের 
পিছনে রয়েছে, হিন্দুর বড়দর্শন, বুদ্ধ এবং মহাবীরের বিশ্বপ্রেম এবং সর্বপশ্চাতে 
রয়েছে অহরহ জাজ্বল্যমান বেদবেদান্তের অখণ্ড দিব্যদৃষ্টি। 
দেশের আপামর জনসাধারণের ভিতর হিন্দুধর্মের নব উন্মাদনা আনতে 
হলে রাজা রামমোহন হিন্দুধর্মের কোন্‌ কোন্‌ সম্পদ গ্রহণ এবং প্রচার 
করতেন সেকথা বলা শক্ত; কিন্তু এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, সে-যুগের 
সুসভ্য অথচ আপন শাস্ত্রে অজ্স হিন্দুর সামনে তিনি সর্বশান্ত্র 
মন্থন করে উপনিষদগুলিই তুলে ধরে প্রকৃত খষির গভীর অন্তৃষ্টির পরিচয় 
দিয়েছিলেন। উপনিষদ থেকেই শঙ্কর-দর্শনের সূত্রপাত এবং শঙ্করের অদ্বৈতবাদ 
অতিশয় অক্লেশে, পরম অবহেলায় শ্্রীস্টানের ট্রিনিটিকে সম্মুখ সংগ্রামে 
আহবান করতে পারে। উপনিষদের গুণকীর্তন এ ক্ষুদ্র এবং অক্ষম রচনার 
উদ্দেশ্য নহে--অনুসন্ধিৎসু পাঠক তুর্কি পণ্ডিত আলবিরুনি, মোঘল সুফি 
দারাশিকো (গুরঙ্গজেবের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা), এবং জার্মান দার্শনিক শোপেনহাওয়ারের 


ধর্মের যেসব বাহ্যানুষ্ঠান সত্যধর্ম থেকে অতি দুরে চলে গিয়ে অধর্মে 
রূপান্তরিত হয়েছে তার বিরুদ্ধে রাজা সংগ্রাম আরম্ভ করলেন সতীদাহের 


তর্কের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত বাহন। তাই তাকে বাঙলা গদ্য নির্মাণ করে তারই 
মাধ্যমে আপন বক্তব্য প্রকাশ করতে হয়েছিল। রাজার পূর্বে যে বাঙলা গদ্য 
লেখা হয়নি, একথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়; কিন্তু হিন্দুধর্মের এই তুমুল 
আন্দোলন মন্থনের ফলে যে-অমৃত বেরুল তারই নাম বাঙলা গদ্য 


কিংবা সনাতন ধর্মের সংস্কার আন্দোলন আরম্ভ হয়; এবং সে-আন্দোলনকে 
বাধ্য হয়েই গণভাষার আশ্রয় নিতে হয়। 


বৈষ্ণবধর্মের তদানীন্তন প্রচলিত রূপ; এবং ক্রমে ক্রমে গণ-ধর্মের (6০01 
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19116101)) প্রতি ব্রাহ্মাদের অবজ্ঞা স্পষ্টতর হতে লাগল ।৬ প্রমাণ স্বরূপ বলতে 
পারি, তখনকার দিনে কেন আজো যদি কেউ ব্রাঙ্মা-মন্দিরের বক্তৃতা দিনের 
পর দিন শোনে তবু সে উপনিষদের পরবর্তী যুগের ধর্মসাধনার অল্প ইজিতই 
শুনতে পাবে। তার মনে হবে উপনিষদ্-আশ্রিত ধর্মদর্শনের শেষ হয়ে যাওয়ার 
পর আজ পর্যন্ত হিন্দুরা আর কোনপ্রকারের উন্নতি করতে পারেননি। এমনকি 
গীতার উল্লেখও আমি অল্পই শুনেছি। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণের কথা প্রায় 
কখনোই শুনিনি। বৃন্দাবনের রসরাজ-রসমতীর অভূতপূর্ব অলৌকিক প্রেমের 
কাহিনী থেকে কোন ব্রাঙ্ম কখনো কোন দৃষ্টান্ত আহরণ করেননি। 

ধর্ম জানেন, আমি ব্রাঙ্মদের নিকট অকৃতজ্ঞ নই। পাছে তারা ভুল 
বোঝেন তাই বাধ্য হয়ে ব্যক্তিগত কথা তুললুম এবং করজোড়ে নিবেদন 
করছি, আমি মুসলমান, আমার কাছে হিন্দু যা ব্রান্মাও তা, আমি হিন্দু-ব্রাদ্ম 
উভয় পম্থার (আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস পন্থা ভিন্ন নয়) সাধু-সম্তদের বারবার 
নমস্কার করি। | 

্রাহ্মধর্মের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ যতই অধ্যয়ন করি ততই দেখতে পাই, 
্রান্মারা যেন ক্রমে ক্রমেই জনগণ থেকে দুরে সরে যাচ্ছিলেন। জনগণকে 
্্মামন্ত্রে দীক্ষিত করে এক বিরাট গণ-আন্দোলন আরম্ভ করার প্রচেষ্টা যেন 
তাদের ভিতর ছিল না। এযুগেও তার উদাহরণ পাইনি। ১৯১৮ খ্বীস্টাব্দ 
থেকে আজ পর্যন্ত আমি বহু ব্রাহ্ম পরিবারের আতিথ্য লাভ করেছি, ফলে 
বাকরকে ব্রহ্মমন্ত্রে দীক্ষিত করার প্রচেষ্টা দেখিনি। মুসলমান-শ্রীস্টানরা সর্বদাই 
করে থাকেন বলেই এটা আমার কাছে আশ্চর্যজনক বলে মনে হয়েছিল। 
আমার মনে হয়, ব্রহ্মমন্ত্র সর্বজনীন- কিন্তু একথাও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি 
্রন্াজ্ঞানীরা যেকোন কারণেই হোক সর্বজনকে আহান জানাতে পারেননি। 
মুসলমানের নমাজে মুটে-মজুর চাকর-বাকরের সংখ্যাই বেশি, হিন্দুর সন্কীর্তনে 
ভাবোল্লাসে নৃত্য করে “নিন্নশ্রেণী*র প্রচুর হিন্দু, আর মন্দিরে আরতির সময় 
শিক্ষিত হিন্দুকে তো আজকাল দেখতেই পাওয়া যায় না। অথচ পূর্ববঙ্গের 
্রাহ্মাসম্মেলনে ব্রাঙ্মা চাকর-নফর দেখেছি বলে মনে পড়ে না। 

তার জন্য আমি ব্রহ্গবাদীদের আদৌ ত্রুটি ধরছি না। এঁরা অক্ষম ছিলেন, 
একথা আমি কখনো স্বীকার করব না। আমার মনে হয়, এঁরা প্রধানত 
সমাজের নেতৃস্থানীয় নিয়েই আপন আন্দোলন আরম্ভ করেছিলেন এবং তাদের 
মাধ্যমে যে আমাদের মতো বছ হিন্দু-মুসলমান প্রচুর উপকৃত হয়েছিলেন 
সেবিষয়েও কোন সন্দেহ নেই। 

কিন্তু এবিষয়েও কোন সন্দেহ নেই যে, হিন্দুধর্মের গণরূপ তখন একেবারেই 
অভিভাবকহীন হয়ে পড়ল। তার জন্য ব্রাহ্মদের দোষ দিলে অত্যন্ত অন্যায় 
হবে; দোষ হিন্দুদের। তাদের নেতৃস্থানীয়েরো তখন হয় দীক্ষা নিয়েছেন, 
কিংবা ব্রাক্মাদের প্রতি সহানুভূতিশীল, আপন গরিব জাত-ভাই কি ধর্মকর্ম 
করছে এবং তার কল্যাণে সত্যধর্মের সন্ধান পাচ্ছে কিনা এবিষয়ে তারা তখন 
উদাসীন। যেন গণধর্ম ধর্মই নয়, যেন ধর্মে একমাত্র শিক্ষিতজনেরই শান্বাধিকার। 
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অতিশয় মারাত্মক পরিস্থিতি। দেশের দশের তাহলে সর্বনাশ হয়। 
শিক্ষিতজনকেও শেষ পর্যন্ত তার তিক্ত ফল আস্বাদন করতে হয়।* 
ঠিক এইসময়ে করুণাময়ের কৃপায় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের আবির্ভাব। 
পরমহংসদেবকে সমগ্র এবং সম্পূর্ণভাবে ধারণা করা আমাদের মতো অতি 
সাধারণ প্রাণীর পক্ষে অসম্ভব, কারণ, আমরা সবকিছুই গ্রহণ করি আমাদের 
বুদ্ধি দিয়ে_যুক্তি-তর্কের ছাচে ফেলে। অথচ কেবলমাত্র বুদ্ধিবৃত্তি দিয়ে সাধু- 
সন্তদের ধারণা করতে গেলে আমরা পাই বরফের সেই অতি অল্প অংশটুকুর 
খবর, যেটি জলের উপর ভাসছে। অর্থাৎ বেশির ভাগ বন্ত্রটি যে 
য় চক্ষু দিয়ে দেখতে হয় সেটি আমাদের নেই। তৎসত্বেও যারা তার 
র করে তাদের নিয়ে মৃদু হাস্য করে বাউল গেয়েছেন ঃ 
ফুলের বনে কে ঢুকেছে সোনার জহুরি 
নিকষে ঘষয়ে কমল, আ মরি আ মরি। 
এন রর ররর নিক সার জারা 
দিয়ে পদ্মফুলের গুণ বিচার করতে যায়। কিন্তু এর চেয়েও মারাত্মক অবস্থার 
বর্ণনা দিয়েছেন স্বয়ং পরমহংসদেব-একাধিক বার। নুনের পুতুল সমুদ্রে 
নেমেছিল তার গভীরতা মাপবে বলে। তিন পা যেতে না যেতেই সে গলে 
০৮৫৭-০৪-০০ 
তাই নিয়ে কিন্তু কিছুমাত্র শোক করার প্রয়োজন নেই। স্বয়ং রামকৃঞ্চদেবই 
বলেছেন, তোমার একঘটি জলের দরকার। পুকুরে কত জল তা জেনে 
তোমার কি হবে?৯ 
তাই মা ভৈঃ! যারা বলে আমাদের মতো পাগীতাপীর অধিকার নেই 
পরমহংসের মতো মহাপুরুষের জীবন নিয়ে আলোচনা করার-তারা ভূল 
বলে। অধিকার আমাদেরই--এক মহাপুরুষ অন্য মহাপুরুষের জীবনী লিখতে 
যাবেন কেন? সে অধিকার গ্রহণ করতে গিয়ে ভুল-ত্রুটি হলে মহাত্মাদের 
কিছুমাত্র ক্ষতিবৃদ্ধি হবে না। হীনপ্রাণকে নিয়ে আলোচনা করতে গেলেই 
সমূহ বিপদের সম্ভাবনা। 
পরমহংসদেবের কাছে আসার পূর্বেই চোখে পড়বে, লোকটি কী সরল! 
এগিয়ে এলে বোঝা যায় এঁর বাহির-ভিতর দুই-ই সরল। এঁর শরীরটি যেমন 
পরিষ্কার, এঁর মনটিও তেমনি পরিস্কার। মেদিনীপুর অঞ্চলে যাকে বলে 
“নিখিরকিচ*- ঠাচাছোলা। যেন এইমাত্র তৈরি হয়েছে কাসার ঘটিটি-কোন 
জায়গায় টোল পড়েনি। 
এঁর মতো সরল ভাষায় কেউ কখনো কথা বলেনি। এর ভাষার সঙ্গে 
সবচেয়ে বেশি সাদৃশ্য শ্রীস্টের ভাষা ও বাক্যভঙ্গির। আমাদের দেশের এক 
আলঙ্কারিক বলেছেন ০৯০০০০২৮৬০৪ ই 
রা এর অর্থ উপমামাত্রই 
কালিদাসের, অর্থাৎ উপমার রাজ্যে কালিদাস একচ্ছত্রাধিপতি। আমার মনে 
হয়, উপমাবৈচিত্র্যে পরমহংসদেব কালিদাসকেও হার নানিয়েছেন। কালিদাস 
ব্যবহার করেছেন শুধু সুন্দর মধুর তুলনা-যেগুলো ব .ব্যর বৃদ্ধি 
করে। রামকৃষ্ণের সেখানে কোন বাছ-বিচার ছিল না। ইংরেজীতে একটা 


৮৫৮ উদ্বোধন ঃ শতান্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


প্রবাদ আছে, “তার জীতায় যাই ফেল না কেন, ময়দা হয়ে বেরিয়ে আসে।' 
পরমহংসের বেলায়ও ঠিক তাই। একটা দেখলেই হলো। সময়মতো 
ঠিক সেটি উপমার আকার নিয়ে য় আসবে। এমনকি, যেসব কথা 
আমরা সমাজে বলতে কিন্তু-কিম্ত করি, পরমহংসদেব সর্বজনসমক্ষে অক্রেশে 
সেগুলো বলে যেতেন। ভগবানকে পেতে হলে কি ধরনের “বেগে'র প্রয়োজন 
সে-সন্বন্ধে তার তুলনাটির উল্লেখ এখানে না-ই বা করলুম। 

ঠিক এইখানেই আমরা একটি মূল সূত্র পাব। তিনি জনগণের ধর্ম (ফোক 
রিলিজিয়ন), আচার-ব্যবহার, ভাষা--সব জিনিসকেই তার চরম মুল্য দেবার 
জন্য বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন বলেই জনগণের ভাষা, বাচনভঙ্গি সানন্দে 
ব্যবহার করে যেতেন। জনগণের অন্যায় অধর্ম তিনি স্বীকার করতেন না। 
কিন্তু যেখানে শুধুমাত্র রুচির প্রশ্ন সেখানে তিনি 'ধোগদুরস্ত' “ফিটফাট” হবার 
কোন প্রয়োজন বোধ করতেন না। ভাষাতে সেদিনকার “ছুঁতবাই* রোগ আমরা 
পেয়েছিলুম ভিক্টোরিয় পিউরিটানিজম থেকে । তখন কে জানত পঞ্চাশ বছর 
যেতে-না-যেতেই লরেন্স জয়েস এসে আমাদের ছুঁৎবাইয়ের “ভণ্ডামি লগ্ুভগ্ড 
করে দেবেন।১০ 

পরমহংসদেব গণধর্ম স্বীকার করে তার চরম মূল্য দিলেন। সাকার 
উপাসনা গণধর্মের প্রধান লক্ষণ। বাঙালী সেই সাকারের পুজা করে প্রধানত 
কালীরূপে। কালীমুর্তি দেখতে অ-হিন্দু রীতিমত ভয় পায়। পরমহংসদেব সেই 
কালীকে স্বীকার করলেন। অথচ “দূরের কথা" বিচার করলে আমার ক্ষুদ্র 
বুদ্ধি বলে, পরমহংসদেব আসলে বেদান্তবাদী। কর্ম, জ্ঞান, ভক্তি এ-তিন মার্গ 
তিনি অবস্থাভেদে একে-ওকে বরণ করতে বলেছেন। কিন্তু সবকিছু বলার 
পর তিনি সর্বদাই বলেছেন £ “কিন্ত যতক্ষণ পর্যন্ত ব্রন্মা ব্যতীত সবকিছু মিথ্যা 
বলে অনুভব করতে পারনি ততক্ষণ পর্যন্ত সাধনার সর্বোচ্চ স্তরে উঠতে 
পারবে না।” ব্রহ্মা সত্য, জগৎ মিথ্যা, বড় রূঠিন পথ। জগৎ মিথ্যা হলে 
তুমিও মিথ্যা, যিনি বলেছেন তিনিও মিথ্যা, তার কথাও স্বপ্নবৎ। বড় দূরের 
কথা। 

“কিরকম জানো, যেমন কর্পুর পোড়ালে কিছুই বাকি থাকে না। কাঠ 
পোড়ালে তবু ছাই বাকি থাকে। শেষ বিচারের পর সমাধি হয়। তখন 
“আমি', 'তুমি', “জগৎ এসবের খবর থাকে না।” 

অথচ গণধর্মে নেমে এসে বলছেন, “যিনি ব্রহ্মা, তিনিই কালী” । যখন 
নিষ্টিয়, তাকে ব্রহ্মা বলে কই? ্মখন সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় এইসব কাজ করেন, 
তাকে শক্তি বলে কই। স্থির জল ব্রন্মের উপমা। জল হেলছে দুলছে শক্তি 
বা কালীর উপমা। কালী “সাকার আকার নিরাকারা”। তোমাদের যদি নিরাকার 


নিরাকার বলে যদি বিশ্বাস, দৃঢ় করে তাই বিশ্বাস কর কিন্তু মতুয়ার 
(৫০9£780৩11) বুদ্ধি কর না। তার সম্বন্ধে এমন কথা জোর করে বলনাযে, 
এই হতে পারেন, আর এই হতে পারেন না। বল আমার বিশ্বাস তিনি 

আর কত কি হতে পারেন তিনি জানেন। আমি জানি না, বুঝতে 
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জন শক্তির সাকার-সাধনা (€পৌত্তলিকতা' শব্দটা সর্বদা বর্জনীয়-_ 
এটাতে এবং ব্যঙ্গের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আছে) স্বীকার করে পরমহংসদেব 
তৎকালীন ধর্মজগতের ভারসাম্য আনয়ন করলেন বটে, কিন্তু প্রশ্ন-জড়সাধনার 
অন্ধকার দিকটা কি তিনি লক্ষ্য করলেন না? 

এইখানেই তার বিশেষত এবং মহত্ব। এই সাকার-সাধনার পশ্চাতে যে 
সেদিকে সকলের দৃষ্টি ণি করেছেন। এই ভারসাম্যই ব্রন্মাজ্ঞানী কেশব 
সত জু -৬০৮৮৮১০০ 
“মতুয়া' হতেন তবে তিনি পরমহংস হতেন না। 

বস্তুত একটি চরম সত্য আমাদের বারবার স্বীকার করা উচিত। যেখানেই 
যে মানুষ যেকোন পন্থায় ভগবানের সন্ধান করেছে তাকেই সম্মান জানাতে 
হয়। এমনকি ক্ষুত্র শিশু যখন সরস্বতীর দিকে তাকিয়ে তার সাহায্য কামনা 
করে হোয়, কলকাতার সরস্বৃতীপৃজার বাহ্য আড়ন্বর দেখে অনেক সময় মনে 
হয়, এরাই বুঝি এযুগে দেবীর একমাত্র সাধক) তাকেও মানতে হয়--গাছের 
পাতা, জলের ফোটা যখন মানুষ মাথায় ঠেকায় তারও বিলক্ষণ মূল্য আছে। 
গীতাতে এ সত্যটি অতি সরল ভাবায় বলা হয়েছে। 

কিন্তু সাকার-নিরাকার নিয়ে আজ আর তর্ক করে লাভ কি? বাংলাদেশে 
আজ আর কজন লোক নিরাকার পুজা করেন তার খবর বলা শক্ত-কারণ 
সে-পৃজা হয় গৃহকোণে, নির্জানে। আর কলকাতায় বারোয়ারি সাকার পৃজার 
যা আড়ম্বর তা দেখে বাংলার কত গুণিজ্ঞানী যে বিক্ষুন্ধ হন তার প্রকাশ 
খবরের কাগজে প্রতি বংসর দেখি। এইমাত্র নিবেদন করেছি, এরও মূল্য 
আছে-তাই আমার এক জ্ঞানী বন্ধু বড় দুঃখে বলেছিলেন, “কিন্তু কি ভয়ঙ্কর 
স্ট্রেন করে. এস্থলে সে সত্যটি করি। এ 
সাকার-নিরাকারের আধ্যাত্মিক মূল্য যা আছে তা আছে, কিন্তু এই ছন্দ 
সমাধানের সামাজিক কি! | 

হিন্দু, মুসলমান, খ্রীস্টান, ব্রাহ্ম সকলেই বাঙালী সমাজে সমান অংশীদার। 
এঁদের ধর্মাচরণ .যা-ই হোক না কেন, সমাজে তারা মেলামেশা করেছেন 


এবং গুগগ্রাহী বন্ধু ছিলেন প্রধানত হিন্দুরাই ।১ 
এ $ যেকোন মতবৈবস্যের ফলে যদি ভিন্ন- 


অখণ্ু, সমগ্র সমাজের অপুরণীয় 'ক্ষতি_“মহতী বিনষ্ট” হয়; এই তন্তু 

পুন, কয়জন গুণী ৮ ৮০ সুজি 
বলে তো গ বাঙালা' সমাজে ্ 

রি 

বন্ধ হবে? | 


৮৬০ উদ্বোধন £ শতাকীজয়ন্ত্রী নির্বাচিত সঙ্চলন 


পরমহংসদেব এই বিরোধ নির্ূ্ল করতে চেয়েছিলেন বলেই সাকার- 
নিরাকারের অর্থহীন, অপ্রিয় আলোচনা বর্জন করেননি। তাই বারবার দেখি, 
তিনি আপন হিন্দু ভক্তবৃন্দ নিয়েই সন্তুষ্ট নন। বারবার দেখি, তিনি উদগ্রীব 
হয়ে জিজ্ঞেস করছেন, বিজয় কোথায়, শিবনাথ যে বলেছিল আসবে, 
বলছেন, কেশব আমার বড় প্রিয়। অথচ তিনি তো ব্রাহ্ম ভক্তদের “কালী- 
কাল্টে কনভার্ট” করার জন্য কিছুমাত্র ব্যগ্র নন। তিনি সর্বান্তঃকরণে কামনা 
করেছিলেন, এদের বিরোধ যেন লোপ পায়।১৪ | 
আমার ব্যক্তিগত দৃঢ় বিশ্বাস, এই দ্বন্থ অপসারণে অদ্বিতীয় কৃতিত 
পরমহংসদেবের। 

সামাজিক দ্বন্দ্ব সম্বন্ধে এতখানি সচেতন পুরুষ যে তার অর্থনৈতিক সমস্যা 
সম্বন্ধে অচেতন থাকবেন এ কখনোই হতে পারে না। পক্ষান্তরে, আবার অন্য 
সত্যও সর্বজনবিদিত--কামিনী-কাঞ্চনে পরমহংসের তীব্র বৈরাগ্য। তার থেকেই 
ধরে নিতে পারি, অর্থ-সমস্যা আপন সততায় (015০) তার সামনে উপস্থিত 
হয়নি। যারা মুখ্যত অর্থ কামনা করে, রামকৃষ্ণদেব' তো তাদের উপদেষ্টা নন। 
যাঁরা মুখ্যত ধর্মজিজ্ঞাসু অথচ অর্থসমস্যায় কাতর তিনি তাদের সে দ্বন্দ্ব সম্বন্ধে 
সচেতন ছিলেন। কাজেই পরোক্ষভাবে তিনি সমাজের অর্থনৈতিক প্রশ্নেরও 
সমাধান দিয়েছেন। যে যতখানি কাজে লাগাতে পেরেছে ততখানি উপকার 
পেয়েছে। 

রামকৃষ্ণদেব বহুবার বলেছেন, “কলিকালে মানবের অন্নগত প্রাণ।” 
অর্থ আর কিছুই নয়-এর সরল অর্থ, ইংরেজের শোষণনীতির 
পরিণাম বাঙালীর মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় তখন হাড়ে হাড়ে বুঝতে পেরেছে। 
অন্নাভাবে সে তখন এমনই কাতর যে অন্য কোন চিন্তার স্থান আর তার 
মস্তকে নেই। তবু যাঁরা ধর্মে অনুরক্ত তারা বারবার পরমহংসদেবকে প্রশ্ন 
করেছেন, “উপায় কি? র 
পূর্বেই বলেছি তিনি ছিলেন বেদান্তবাদী। তাহলে তার কাছ থেকে উত্তর 
প্রত্যাশা করতে পারি যে জগৎ মায়া মিথ্যা অনুমিত হলেই অর্থের প্রয়োজন 
আপনার থেকেই ঘুচে যাবে। কিন্ত তিনি বলেছেন, পাখির মতো, দাসীর 
মতো সংসারের কাজ করে যাবে, কিন্তু মন পড়ে রইবে ভগবানের পায়ের 
তলায়। অর্থাৎ গ সমাজের সে স্বচ্ছলতা নেই যে তোমাকে অন্ন 
জোটাবে আর তুমি জ্ঞানমার্গে আপন মুক্তির সন্ধান পাবে। কলির 
মানুষের কর্ম থেকে মুক্তি নেই। 

ওদিকে যেসব ব্রাহ্ম ভক্তের অর্থাভাব ছিল না--যাঁরা ব্রন্মাজ্ঞানের তগস্থী 
৮ ঈশ্বরকে ব্যাকুল হয়ে ডাক। কলিযুগে ভক্তি ভিন্ন 

| 

আর সকলকেই একথা বলেছেন, এই জন্মেই যারা সাধনার সর্বশেষ স্তরে 
পৌঁছাতে চায়-_রাখাল, নরেন্দ্রের মতো যারা জন্মাবধি জীবন্মস্ত তাদের কজন 
বাদ দিলে আর কটি প্রাণী সে স্তরে পৌঁছাতে পারবে সেবিষয়ে তার মনে 
গভীর সন্দেহ ছিল-তাদের হতে হবে নিরম্কুশ জ্ঞানমার্গের সাধক। শুদ্ধ 
জ্ঞানের সাহায্যে হৃদয়ঙ্গম করতে হবে, ব্রহ্মা ভিন্ন নিত্যবস্ত কিছুই নেই। 


শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ৮৬১ 
পূর্বেই নিবেদন করেছি, পরমহংসদেবকে সমগ্রভাবে উপলবি 


গীতাতে এই তিন পশ্থা উল্লিখিত হওয়ার পর আজ পর্যন্ত অন্য কোন চতুর্থ 
পম্থা আবিষ্ৃতি হয়নি। এ-তিন পন্থার সমন্বয়কারী শ্রীকৃষ্ণের সহচর। তার নাম 


যে-পাঠক ধৈর্য সহকারে আমার প্রগলভতা এতক্ষণ ধরে শুনলেন তিনি 
কৌতৃহলবশত স্কতঃই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবেন, “এ তো হলো মানুষের সংসর্গে 
আগত সমাজে সমুজ্বল রামকৃষ্ণদেব। কিন্তু যেখানে তিনি একা--তার সাধনার 
লোকে তিনি কতখানি উঠতে পেরেছিলেন? সোজা বাগলায়, “তিনি কি 
ভগবানকে সাক্ষাৎ দেখতে পেয়েছিলেন?, 
এর উত্তরে বলব, মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি, এ-প্রশ্নের উত্তর দেবার অধিকার 
আমাদের কারোরই নেই। এ-প্রশ্নের উত্তর জ্ঞানবুদ্ধির অগম্য। রামকৃঞ্জের 
সমকক্ষজনই এর উত্তর দিতে পারেন। 
রামকৃষ্ণদেব বলেছেন £ “সাধনার সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছানোর পরও কোন 
কোন মানুষ লোকহিতার্থে এ-সংসারে ফিরে আসেন। যেমন নারদ শুকদেবাদি।” 
একথা ভুললে চলবে না। 
স্পষ্টতই দেখতে পাচ্ছি, একথাটি স্বামী বিবেকানন্দের মনে গভীর দাগ 
ভি - পুল ৯ প৯ ২০৯ সপ 
রর হারা রি াকাদাজ রা রানির 
রননি। 
এইবারে শেষ প্রশ্ন দিয়ে প্রথম প্রশ্নে ফিরে যাই। 


চেষ্টাই করবে। কিন্তু তিনি যে ধুতিখানাকে লুঙ্গির মতো পরে “আল্লা-আল্লা'ও 
করেছিলেন এবং আপন ঘরে টাঙানো শ্রীস্টের ছবির দিকে তাকিয়ে থাকতেন 
সে-কথাও তো জানি। এসবের প্রতি তার অনুরাগ এল কোথা থেকে? 
বিশেষত যখন একাধিকবার বলা হয়েছে, অ-হিন্দু মার্গে চলবার সময় 
পরমহংসদেব কায়মনোবাক্যে সেই মার্গকেই বিশ্বাস করতেন। 

অনেকের বিশ্বাস চতুর্বেদে বহু দেব-দেবীতে বিশ্বাস অর্থাৎ পলিথেইজমের 
বর্ণনা আছে। কিন্তু ম্যাক্সমূলার দেখিয়েছেন ঝঙ্থেদের ঝষি যখন ইন্্রস্ুতি 
গাহেন তখন তিনি বলেন £ “হে ইন্দ্র, তুমিই ইন্দ্র, তুমিই অগ্নি, তুমিই 
বরুণ, তুমিই প্রজাপতি, তুমিই সব।” 

আবার যখন বরুণমন্ত্র শুনি, তখন সেটিতেও তাই-“হে বরুণ, তুমিই 
বরুণ, তুমিই ইন্দ্র, তুমিই অশনি, তুমিই প্রজাপতি, তুমিই সব।”” অর্থাৎ খাষি 
যখন যে-দেবতাকে স্মরণ করেছেন তখন তিনিই তার কাছে পরমেশ্বররূপে 
দেখা দিয়েছেন। এ-সাধনা বহু-ঈশ্বরবাদের নয়। এর সন্ধান অন্য দেশে 
পাওয়া যায় না বলে ম্যাক্সমূলার এর নতুন নাম করেছিলেন, “হনোথেয়িজম। 


৫৭ 


৮৬২ উদ্বোধন £ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


পরমহংসদেব বেদোক্ত এই পম্থাই বরণ করে ছিলেন অর্থাৎ সনাতন 
আর্ধধর্মের প্রাচীনতম শ্রুতিসম্মত পন্থা বরণ করেছিলেন। তিনি যখন বেদাস্তবাদী 
তখন বেদান্তই সবকিছু আবার যখন “আল্লা আল্লা' করেছেন তখন আল্লাই 


পরমাল্লা। 

এই করেই তিনি সর্বধর্মের রসাস্বাদন করে সর্ধধর্ম সমন্বয় করতে 
পেরেছিলেন। 

কোন বিশেষ শাস্্রকে সর্বশেষ, অনরা্ত স্বয়ং সম্পূর্ণ শাঙ্গ বলে স্বীকার 
করে তিনি অন্য সবকিছুর অবহেলা করেননি। 

অনেকের বিশ্বাস, হিন্দু আপন ধর্ম নিয়েই সন্তুষ্ট, অন্য ধর্মের সন্ধান সে 
করে না। 

বহু শতাব্দীর বিজয়-অভিযান ঘাত-প্রতিঘাতের ফলে এ-যুগের হিন্দু 
রর 
দিলেন, সনাতন আর্ধধর্ম এ পম্থা কখনো গ্রাহ্য করেনি 

সত্য সর্ব বিরাজমান--খ্বেদের এই বাণী, ্ীরামকে তারই প্রতিষবনি। 
সর্বত্র এর অনুসন্ধানে সচেতন থাকলে বাঙালী পরমহংসদেবের অনুকরণ 
অনুসরণ করে ধন্য হবে। বাকিটুকু দয়াময়ের হাতে ।* ] 


পাদটীকা 


১ বর্তমান লেখকের মনে সন্দেহ আছে, শাক্যমুনির আবির্ভাবের ঠিক পূর্বেই এই পরিস্থিতি হয়েছিল। 
বৈদিক ভাষা তখন প্রায় অবোধ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল বলেই ক্রিয়াকর্ম-যাগযজ্ঞ-পশুহত্যা তখন সত্যধর্মের স্থান 
অধিকার করে বসেছিল। বুদ্ধদেব তখন এরই বিরুদ্ধে সত্ধর্ম প্রচার করেন ও সর্বজনুবোধ্য লোকায়ত 
প্রাকৃত (পরে পালি নামে পরিচিত) ভাষার শরণ নেন। 

২ স্ীত্রীপরমহংসদেবের গাওয়া গান এরই কাছাকাছি ঃ 

আপনাতে আপনি থেকো মন যেও নাকো কারু ঘরে 
যা চাবি তা বসে পাবি, তে 
(শ্ীত্রীরামকুফকথামৃত, গুপ্ত সংস্করণ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২১৩) 
৩ হ্রীরামককোর শিয় কথার আড় 

রর উর রর রো রা করেছেন না “হে প্রভূ, তুমি তোমার সুন্দর মুখ কুফর 
(অবিদ্যা) কিংবা ইমান (বিদ্যা) দুপাশের কোন অলকগুচ্ছ (জুল্ফ দিয়ে) ঢেকে রাখোনি।"' এই প্লোক 

ঈশোপনিষদের "অন্ধং তমঃ প্রবিশস্তি যেইবিদ্যামুপাসতে। ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং 
রতাঃ।।' "রই অনুবাদ । 
বস্তুত, সম্পূর্ণ নুতন ধর্ম পৃথিবীতে কোন মহাপুরুষ কখনোই আরম্ভ করেননি। বুদ্ধদেব বলতেন, 
তার পূর্বে বনু বুদ্ধ জন্ম নিয়েছেন, মহাবীর জৈনদের সর্বশেষ তীর্ঘ্কর বা জিন। স্ত্রীস্ট বলেন, তিনি বিধির 
বিধান ভাঙতে আসেননি-তিনি এসেছেন তাকে পূর্ণরূপ দান করতে। মহম্মদ বলতেন, তার পূর্বে বছু 
সহমর পয়গম্বর আবির্ভূত হয়েছেন। বন্তত এঁদের কেউ বলেননি, আমি প্রথম। প্রায় সকলেই বর 
বলেছেন, আমিই শেষ। 

৬ একটা অবিশ্বাসা গল্পে শুনেছি, কোন ব্রাহ্মতক্ত নাকি কদন্বতরুকে “অন্লীল বৃক্ষ' নাম দিয়েছিলেন। 
কিন্তু এর থেকে অন্তত এইটুকু বোঝা যায়, হিন্দুরা ত্রাহ্মাদের 'গৌঁড়ামি' সম্বন্ধে তখনকার দিনে কি ধারণা 
পোষণ করতেন। 

৭ রাজনীতির ক্ষেত্রে এই শিক্ষিত-অশিক্ষিতদের ব্যবধানের জন্য আমরা যে কি কর্মফল ভোগ 
করেছি, সে তথ্যের উত্থাপন এস্বলে অবান্তর। 

৮ আমাদের ব্যক্তিগত প্রার্থনা, তাই যেন হয়। বাউল গেয়েছেন, “যে জন ভুবল, সতী, তার কি আছে 
আর বাকি গো ?' ঠাকুরও প্রায়ই গাইতেন $ “ডুব, ডুব, ভব! । 

৯ এক চীন৷ সাধক এরই কাছাকাছি এসে বলেছেন, “মাই কাপ ইজ আল। বাট আই ডগ অফনার।' 


স্টি 


শ্রীরামকৃ্চ পরমহংসদেব ৮৬৩ 


১০ বিদ্যাসাগর মহাশয় এ-ঘন্হের সমাধান না করতে পেরে দুরকম ভাষাই ব্যবহার করতেন। “সীতার 
বনবাসে'র ভাষা সকলেই চেনেন, কিন্তু যেখানে তিনি রামা-শ্যামাকে বিধবা বিবাহের শক্রদের বিপক্ষে 
খেপাতে চেয়েছেন, সেখানে “কস্যটিৎ ভাইপোস্য' এই বেনারীতে “ফাজিল-চালাক", “দিলদরিয়া তুখোড় 
ইয়ার', “তার একটি বেদড়া মন্ত্রী আছে--এটি তারই ত্যাদড়ামি', 'লোকটা লক্্মীছাড়া বন্ধেখর আনাড়ির 
চূড়ামণি বে-অকুফের শিরোমণি'। ইত্যাদি 'গ্রাম্য' বাকা পরমানদ্দে ব্যবহার করেছেন। তিনি যেসব 
আদিরসাত্মক গল্প ছাপায় (1) প্রকাশ করেছেন সেগুলো সমাজে বললে এখনো সমূহ বিপদের সন্তাবনা। 

১১ শক্তিকে নানা দেশের কবি এবং সাধকগণ নানারূপ কল্পনা করেছেন। কাব্যে বিবেকানন্দের কবিতাই শ্রেষ্ঠতম ৷ 

' মৃত্যুরূপা মাতা 

নিঃশেষে নিভেছে তারাদল, মেঘ এসে আবরিছে মেঘ, লক্ষ লক্ষ ছায়ার শরীর! দুঃখরাশি জগতে ছড়ায়._ 
স্পন্দিত, ধ্বনিত অন্ধকার, গরজিছে ঘূর্ণ-বায়ুবেগ! নাচে তারা উন্মাদ তাণুবে; মৃত্যুূপা মা আমার আয়! 
পরাণ বহির্খত বন্দিশালা হতে, করালি! করাল তোর নাম, মৃত্যু তোর নিঃশ্বাসে প্রশ্থাসে। 

সমূলে উপাড়ি ফুৎকারে উড়ায়ে চলে পথে! তোর ভীম চরণ-নিক্ষেপ প্রতিপদে ব্রদ্মাণ্ড বিনাশে! 
গ্রামে দিল হানা, উঠে ঢেউ গ্রিরিচুড়া জিনি কালি, তুই প্রলয়রূপিণী, আয় ম৷ গো, আয় মোর পাশে। 
নভস্তল পরশিতে চায়! ঘোররূপা হাসিছে দামিনী, সাহসে যে দুঃখ দৈন্য চায়._মৃত্যুরে যে বাধে বানুপাশে, 
প্রকাশিছে দিকে দিকে তার মৃত্যুর কালিমা মাথা গার়। কাল-নৃত্য করে উপভোগ, মাড়রূপা তারি কাছে আসে। 
(সত্য্দ্রনাথ দত্তের অনুবাদ) 

ইংরেজীতে এর প্রথম ছত্র “না6 50013 এত 0101160 ০8।1--আশ্চর্য বোধহয় রবীন্দ্রনাথও অতি বাল্যবয়সে (১৪1) 
কালী সম্বন্ধে একটি কবিতা লিখেছিলেন। 


১২ ডগম্যাটিজম না করে মনকে খোলা এবং জানা-অজানার মাঝখানেই যে সত্য পন্থা এর উৎকৃষ্ট 


প্রকাশ কেনোপনিষদে £ 
“নাহং মন্যে সুবেদতি নো ন বেদেতি বেদ চ। 
যে নস্তম্বেদ তছ্েদ নো ন বেদেতি বেদ চ।।" 
“আমি এইরূপ মনে করি না যে, আমি ব্রক্মাকে উত্তমরূপে জানিয়াছি, অর্থাৎ “জানি না' ইহাও মনে 
করি না, এবং 'জানি' ইহাও মনে করি না। 'জানি না যে তাছাও নহে এবং জানি যে তাহাও নহে'”- 
মর্ম জানেন, তিনিই ব্রক্মকে জানেন।”'-_-গম্ভীরানন্দ, চতুর্থ পাদটীকা 


১৩ পূর্ববর্তী যুগে পরাগল, ছুটি খার মতো মুসলমান গুণগ্রাহী ছিলেন বলেই হিন্দুরা মহাভারত 
অনুবাদ করেছিলেন; পরবর্তী যুগে হিন্দু সমঝদার ছিলেন বলেই সৈয়দ মরতুজা প্রমুখ বছুতর মুসলমান 
বৈষ্ণব পদাবলী রচনা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। শ্রীযতীন্্রমোহন ভট্টাচার্যের বাংলা সাহিত্যে বৈষ্ণভাবাপন্ন 
মুসলমান কবিগণ সম্বন্ধে অত্যৎকৃষ্ট পুস্তিকা ভ্রঃ। 

১৪ এবিষয়ে পরমহংসদেব কতখানি 'নাছোড়বান্দা' ছিলেন তার সবচেয়ে ভাল উদাহরণ অনুসন্ধিৎসু 
পাঠক পাবেন, ['কথামৃত'এর] অনিল গুপ্ত সংস্করণ, চতুর্থ খণ্ডের চতুর্থ ভাগে। পাঠক তখন 'নাছোড়বান্দা'র 
সত্য প্রয়োগ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হবেন। 


* ৫৭ বর্ষ, ২ সংখ্যা 


শ্রীমা সারদাদেবী তার অসীম প্রেম, প্রজ্ঞা, মাধুর্য ও ত্যাগের মাধ্যমে 
প্রতিষ্ঠা করেছিলেন নারীত্বের এক অন্যতম আদর্শ যা পতিপ্রেমের ক্ষুদ্র গণ্ডি 
ও সংসারের সন্কীর্ণতা অতিক্রম করে এক সর্বজনীন সখ্যতা বা বিশ্বপ্রেমের 
এক উজ্্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল। রবীন্দ্রনাথ সিস্টার নিবেদিতা প্রসঙ্গে 
বলেছিলেন £ “মেয়েদের যেটা ইমোশন সেটা যদি শুধু ইমোশনই হয় তবে 
তা অতি সহজেই বিকৃত হয়। কিন্ত তার মণ রা একটি চরিত্র থাকে 
তবেই হয তার সর্ট. বিচ মেয়ের তাদের ভালবাস প্রতি 


বেদনা ছিল অতি তুচ্ছ। 


একযুগ সময় শ্রীরামকৃষ্ণ কর্তৃক বিস্বরণ। প্রথমে কামারপুকুরে ও পরে 
জয়রামবাটীতে স্ত্রীকে রেখে দক্ষিণেশ্বরে ফিরে গেলেন শ্রীরামকৃষ্ণ । উক্ত দীর্ঘ 
সময়টিতে নিষ্ঠুর প্রতীক্ষার যন্ত্রণা সারদাদেবীর মনোবলকে ভাঙতে পারেনি। 
পাড়া-পড়শি গ্রামবাসীদের উপহাস ও কটাক্ষের মাঝেও তিনি ছিলেন ধ্রুবতারার 
মতো ধৈর্যে স্থির। “জয়রামবাটীর মানুষজন তাকে নিয়ে রঙ্গতামাসা করে। 
পাগলা মানুষের বউ বলে সখীদের কাছেও সারদা যেন অনুকম্পার পাত্রী।””২ 
কিন্তু সকলের করুণা ও উপহাসের পাত্রী হয়েও সারদাদেবী ছিলেন নির্লিপ্ত । 
কোনরকম হীনন্মন্যতা ও মনোবিকার তাকে স্পর্শ করেনি। শ্রীরামকৃষ্ণ যে 
অন্যান্য পুরুষের চেয়ে ভিন্ন চরিত্রের ও সাধারণ মাপকাঠিতে তাকে বিচার 
করা যায় না এ স্পষ্ট প্রতীতি সারদাদেবীর হৃদয়ের গভীরে প্রোথিত ছিল। 
বিশ্বাসে বলীয়ান ছিলেন। ১৮৭২ শ্রীস্টাব্দে উদাসীন স্বামীর প্রতীক্ষায় না থেকে 
নিজেই স্বতঃস্ফৃর্তভাবে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে চলে এলেন তিনি। 


 * উদ্দীপন, ডিসেম্বর, ১৯৮৬, পৃঃ ৪৫-৪৮, প্রকাশ-স্থান__ঢাকা, বাংলাদেশ 
** রওশন আরা ফিরোজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের অধ্যাপিকা 


সমাজ সংস্কারে শ্রীসারদাদেবী ৮৬৫ 


একদিকে সত্যিকারের নিষ্ঠাবত্তী স্ত্রী, গৃহকর্মে সুনিপুণা মহিলা, অন্যদিকে 
স্বামীর শিষ্যা, পরামর্শদাত্রী এককথায় “7107৫, 71109001791 &. 010০,-এর 
এই কে সস ডিপ ০০৩ 
ইশারউডের মন্তব্য বিয়ে করে শ্রীরামকৃঞ্চ একটি আদর্শ স্থাপন 
ক 
মর্যাদা তখন হেয় হয়ে গেছে। বিবাহিতা স্ত্রী হয়ে উঠেছে স্বামীর লালসার 
বন্ত। সংসারে তার পরিচয় হয়েছে দাসীরূপে। রামকৃষ্ণ তার স্ত্রীকে সর্বগুণান্বিতা 
করে শিক্ষা দিয়েছিলেন শুধু পুরুষের সঙ্গে সমান মর্যাদা দেবার জন্য নয়, 
তাকে আরো মহীয়সীর আসনে প্রতিষ্ঠিত করে একটি দৃষ্টান্ত রাখতেই 
রামকৃষ্ণ যলসবান হয়েছিলেন।”ত বাস্তবিকই সারদাদেবী তার ন্নেহ-প্রেম-মায়া- 
মমতার বলে নিজের সন্তানের মা না হয়েও লক্ষ লক্ষ সন্তানের জননীরূপে 
জগজ্জননীর অসাধারণ আসনে নিজেকে অলঙ্কৃত করেছিলেন। 

রাছশলীল হিল পরিবারের কনা হিসাবে সাতার গরিবেশে জলি 
হয়েও শশ্রীমা সারদাদেবী সর্বপ্রকার কুসংস্কার ও নীচতার বিরুদ্ধে বিদ্বোহ 
৯৮৯ পুত পু ১৮ 
শ্বেতাঙ্গিনী শ্বীস্টান মহিলাদের সাদরে বরণ করা একমাত্র তার পক্ষেই সম্ভব 
ছিল। ইউরোপের শিক্ষিত মহিলা মিসেস ওলি বুল সারদাদেবীকে সাক্ষাতের 
পর তার অভিজ্ঞতা অধ্যাপক 7/8% 17[81157-এর কাছে লিখে 

“আমরাই প্রথম বিদেশী ষীরা '্রীামবফোর বিধবা পরী সারদাদেবীকে দর্পন 
করার অনুমতি পেয়েছি। তিনি “আমার মেয়েরা বলে আমাদের গ্রহণ 
করলেন।””* সারদাদেবীর বহু সন্তানের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ সন্তান ছিলেন 
ভশিনী নিবেদিতা । ১৮৯৮ খ্বীস্টাব্দের ১৭ মার্চ নিবেদিতার সাথে প্রথম সাক্ষাৎ 
হয় শ্রীমার। তার পবিত্র সংস্পর্শে এসে প্রাচ্যের নারীদের সম্পর্কে পাশ্চাত্যবাসীদের 
বহুদিনের বদ্ধমূল ধারণা দূরীভূত হয়। এই দিনটিকে নিবেদিতা চিহ্নিত 
করেছেন “08১ ০1183* বলে। প্রীয় ১৩ বছর সারদাদেবীর সাথে নিবেদিতার 
ঘনিষ্ঠভাবে অবস্থান ঘটে। নিবেদিতার সকল রকম সমাজসংস্কারমূলক কাজে 
প্রেরণা যোগাতেন শ্রীমা। তারই উপস্থিতি ও প্রত্যক্ষ সহযোগিতার ফলে 
প্রাচ্যের কুসংস্কারাচ্ছন্ন পরিবেশে একজন পাশ্চাত্য মহিলা সকল বাধা-বিদ্ব 
অতিক্রম করে নিরলস কর্ম-সাধনার পথ খুঁজে পেয়েছিলেন অতি সহজেই। 
১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে সারদাদেবীকে লেখা সিস্টার নিবেদিতার চিঠি £ “তোমার 
ভালবাসায় আমাদের মতো উচ্ছ্বাস বা উগ্রতা নেই, তা পৃথিবীর 'ভালবাসা নয়, 
স্রিগ্ধ, শান্তি তা সকলের কল্যাণ আনে, অমঙ্গল করে না কারো।” 
সারদাদেবী নিবেদিতা-সহ আরো অনেক খ্রীস্টান রমণীদের নিজগৃহে স্থান 
দিয়েছিলেন। ব্রাম্মাণকন্যার ঘরে ্েচ্ছ বিদেশিনীর অবস্থানকে সেযুগে তার 
আত্মীয়স্বজন অত্যন্ত গহিত ও সমাজবিরোধী কাজ বলে গণ্য করেছিলেন। 
কিন্তু সারদাদেবী ছিলেন নিীঁক, প্রতিজ্ঞায় অটল। ১৯০৯ খ্রীস্টাব্দে মিসেস 
র্যটক্রিফকে লেখা চিঠিতে নিবেদিতা সারদাদেবী সম্পর্কে লেখেন ঃ “সারদাদেবীকে 


৮৬৬ উদ্বোধন ঃ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


আমরা হোলি মাদার বলি। খুব সাধাসিধে হিন্দুরমণী তিনি। কিন্তু তবুও আমার 
ধারণায় তিনি বর্তমান পৃথিবীর মহত্তমা নারী ।'”* 
শ্রীমা সারদাদেবী নিজে লিখতে পারতেন না, পড়তে পারতেন, কিন্তু 


“কিছুক্ষণ পরে সিস্টার মাকে লইয়া সমস্ত ঘর এবং মেয়েদের হাতের কাজ 
প্রভৃতি দেখাইতে লাগিলেন। মা দেখেন আর আনন্দ করেন এবং বলেন, 
“বেশ তো করেছ মেয়েরা'।” অগ্নির মতো তেজস্বিনী ত্যাগী রমণী সিস্টার 
নিবেদিতা সারদাদেবীর নিকট শিশুর মতো নিভীকি ছিলেন। শ্রীমার সহজ বুদ্ধি 
ও বাস্তববোধের সাহায্যে অনেক সমস্যার সমাধান পেতেন তিনি। ভারতের 
বিভিন্ন দেশ ও তীর্থভ্রমণের ফলে তার [শ্রীমার] জ্ঞানের ও অভিজ্ঞতার পরিধি 


বিস্তৃত। 
০৫:০৯ ৮ 
| শ্রীরামকৃষ্ণের 'যত মত তত পথ*-এর আদর্শে অনুপ্রাণিত 
৯৮৮০১ ২০ ধু বিশ পল 
হতেন। এ-সম্পর্কে নিবেদিতার মন্তব্য লক্ষণীয়--““আমাদের ছোট ফরাসী 
অর্গানযোগে ইস্টারের গীতবাদ্য করা হলো। শ্রীস্টের পুনরুখান স্তোত্র শ্রীমার 
কাছে অজ্ঞাত ও বিদেশীয় হলেও যেরকম দ্রন্ত তার মর্মানুভব করে সুগভীর 
ভাবাত্মীয়তা প্রকাশ করলেন, তাতেই আমাদের কাছে সর্বপ্রথম অসন্দিগ্ধভাবে 
উন্মোচিত হলো সারদাদেবীর ধর্মসংস্কৃতির মহিমা কী বিরাট!” 
অন্য ধর্মাবলম্বীর সাথে খাওয়া, ওঠা-বসা, ছোওয়া-ছঁয়ির ব্যাপারে কোন 
সংস্কার তার ছিল না। সমাজের রক্তচক্ষু ও লোকনিন্দাকে অগ্রাহ্য করে 
করতেন। সারদাদেবীর অসাধারণ ব্যক্তিত্বের জন্য সকল শ্রেণীর মহিলাগণ 
তাকে যথেষ্ট সমীহ করে চলতেন। কলকাতায় সর্বদা ১৪1১৫ জন উচ্চবর্ণের 
হিন্দু মহিলা তাকে ঘিরে থাকতেন। তাঁদের কোন্দলপ্রিয় স্বভাব সকলের 
বিরক্তি ও অসন্তোষের কারণ ছিল। শ্রীমা তার প্রফুল্লতা ও অপূর্ব বিচক্ষণতার 
করতেন। সারদাদেবীর বাড়িতে গোপালের মা, যোগীন-মা, গোলাপ-মা ও 
লক্ষ্মীদিদি সহ আরো অনেক হিন্দু বিধবা থাকতেন। এঁরা অনেকেই স্বামী- 
সংসার নির্যাতিতা হয়ে অত্যন্ত করুণ ও বেদনাময় জীবনযাপন 
করতেন। শ্রীমার মমতাময় স্পর্শে তারা তাদের সমস্ত দুঃখে সান্ত্বনার প্রলেপ 
পেয়েছিলেন। 
পু এ ি০--০৮ ২১ 
বাগবাজার স্ট্রীটের ওপর সারদাদেবীর ভাড়াটিয়া বাড়িতে প্রতি বিকেলে এক 


সমাজ সংস্কারে শ্রীসারদাদেবী ৮৬৭ 


বিরাট আনন্দের হাট বসত। সমাজের সর্বস্তরের মহিলারা ভক্তরূপে এই 
আনন্দানুষ্ঠানে যোগ দিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাইঝি বালবিধবা লক্ষ্মীমণি দেবী 
রামপ্রসাদের গান ও কীর্তন গাইতেন অপূর্ব দরদ দিয়ে। এক কথায় তার গৃহ 
ছিল নির্মল আনন্দ আহরণের এক লীলাভূমি, যেখানে হিন্দু বিধবারা তাদের 
কঠোর কৃষ্ভুতা সাধনের জীবনেও এক ঝলক মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলার অবকাশ 
পেতেন। 

প্রজ্ঞা ও মাধুর্যের অপূর্ব সমন্বয় ছিলেন সারদাদেবী। যেকোন জটিল 
সমস্যার ব্যাপারে তিনি বিনা দ্বিধায় উদার ও মহৎ সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করতেন। 


স্বজ্ঞার মাধ্যমে সঠিক সমাধানের চেষ্টায় নিয়োজিত ছিলেন। সারদাদেবী 
প্রেমময়ী হলেও প্রয়োজনে হতেন বজের মতো কঠোর। কর্তব্যকর্মে তিনি 
কিছুতেই বুদ্ধিহীন ভাবালুতায় বিভ্রান্ত হননি। আশ্রমে যারা সাধুর আচরণ 
লঙ্ঘন করেছিল তাদের তিনি কঠোর হস্তে দমন করেছেন। নার 

ভাবাবেগে তাড়িত হয়ে অপরাধকে ক্ষমা করেননি। তবে “পাপকে ঘৃণা কর, 
পাপীকে নয়'_এ মতাদর্শে বিশ্বাসী, সারদাদেবী মাতাল, ডাকাত, মজুর-মাঝি- 
ডোম--সকলকেই তার গৃহে সাদর আমন্ত্রণ জানাতেন। কারণ তিনি ছিলেন 
“সতেরও মা অসতেরও মা'। নিজের হাতে তাদের খাবার পরিবেশন 
করতেন। হিন্দু-মুসলমান-হ্বীস্টান সকলের প্রতি অবারিত ছিল তার গৃহের 
দুয়ার।. জাতিভেদ-বর্ণভেদ, মানুষে মানুষে কোন ভেদাভেদই তিনি মানতেন 
না। দুর্ভিক্ষ-পীড়িত বুভুক্ষু মানবের সামনে তিনি দাঁড়িয়েছেন ত্রাণকত্রী 
হিসাবে । এককথায় সারদাদেবী ছিলেন বৈপ্লবিক চিন্তাধারার অধিকারী চরম 

| 


ফটোগ্রাফারকে তার ছবি তোলার অনুমতি দেন। বর্তমানে সারদাদেবীর যে- 
ছবিটি সর্ব অর্ঠিত ও প্রচারিত হয়, এটি সেই ছবি। বলা বাহুল্য, সেই যুগে 
একজন হিন্দুকুলবধূর পক্ষে বিদেশী ফটোগ্রাফারের ক্যামেরায় ছবি তোলা 
একটি দুঃসাহসের পর্যায়ে পড়ে। সারদাদেবীর আরেক সন্তান ছিলেন নাটাজগতের 


হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন এসব তারই নিদর্শন। 
সারদাদেবীর জীবনাদর্শকে নীতিবিদ্যার ৮৯৪৭ (১6101107157) পর্যায়ে 
দেখা চলে। কারণ, তার জীবন ছিল কৃষ্কৃতাবাদ ও সুখবাদের এক অপূর্ব 


৮৬৮ উদ্বোধন £ শতান্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


সমন্বয়। নিজের ক্ষুদ্র সংসারের কাজ সমাধা করেও বিশ্বমানবতার 
প্রতি তার বিশাল দায়িত্ব ছিল। ঘোষ তার সেবার আদর্শে বিস্মিত 
হয়ে বলেন £ “তোমরা কি ভাবতে পার যে, তোমাদের সামনে পল্লীবালার 
বেশে জগদম্বা দীঁড়িয়ে আছেন? তোমরা কি কল্পনা করতে পার যে, মহামায়ী 
সাধারণ ভ্রীলোকদের মতো ঘরকম্না ও আর সবরকম কাজকর্ম করছেন? 
অথচ তিনিই জগজ্জননী, মহামায়া, মহাশক্তি-সর্বজীবে মুক্তির জন্য এবং 
মাতৃত্বের আদর্শ স্থাপনের জন্য আবির্ভৃতা হয়েছেন।””৮ বাস্তবিকই মানবজাতির 
জন্য তিনি যে অসাধারণ আদর্শ স্থাপন করেছেন, সেই পথই যেকোন 
ব্যক্তিকে নিয়ে যাবে সর্বজনীন সুখের জগতে যা শুধু প্রেম ও ত্যাগের 
মাধ্যমেই সম্ভব।* 0] 


পাদটীকা 


১ ওকাম্পোতে রবীন্্রনাথ--শঙ্খ ঘোষ, ১ম সং, পৃঃ ৭০ 
লিরিক ইশারউড, ১ম সং, পৃঃ ১২২ 
৩ এ, পৃঃ ৭৯ 
৪ লোকমাতা নিবেদিতা--শঙ্বরীপ্রসাদ বসু, ১ম খণ্ড, আনন্দ সং, পৃঃ ১৭৬ 
৫ এ, পৃঃ ১৯০ 
৬ এ, পৃঃ ১৮৭ 
৭ এ, পৃঃ ১৯৫ 
৮ ঠাকুর রামকৃষ্ণ ও স্থারী বিবেকানন্দ-_গিরিশচন্ত্র ঘোষ, ১ম সং, পৃঃ ২২৮ 


৯৩ বর্ষ, ১২ সংখ্যা 


যুবনায়ক বিবেকানন্দ 
গোপাল হালদার 


যারা ভারতের বা ভারতের বাইরের অন্যান্য রামকৃষ্ণ মিশন বা 
মঠ বা বিবেকানন্দের নামাঙ্কিত প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করেন, তারা 


করেন এবং তাঁকেই অনুসরণ করার চেষ্টা করেন কোন-না-কোন দিকে। 
সর্বতোভাবে তারা স্বামীজীকে অনুসরণ করতে পেরেছেন-_এমন কথা কেউ 


মূর্তির কথাই আজ নিবেদন করব। জাতীয় বিপ্লবী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে 
স্বামীজীর দু-একখানি গ্রন্থ পাঠের মাধ্যমে আর রামকৃষ্ণ মিশনের কার্যাবলীর 
সঙ্গে পরিচিত হয়ে আমরা জেনেছি যে, ভারতবর্ষের ইতিহাসে এমন একজন 


রিটা রন মিরর 58 
সংগৃহীত। 


৮৭০ উদ্বোধন £ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


পপ 8০ চপ 
“আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই।”' সেইদিন এই কথা 
রর অথচ অন্য লোকের সে- 
অধিকার ছিল না যদিও তারা ভারতবাসী ছিলেন। “আমি ভারতবাসী, 
ভারতবাসী আমার ভাই”'-এ তো পাগলের প্রলাপ নয়;. ভারতবাসী সম্বন্ধে 
এইরপ শ্রদ্ধেয় উক্তি করা, ৬ পু পু 
ভারতবর্ষে বেশি ছিলেন না। সবাই তখন নিয়মাণ, লজ্জিত, কুঠিত--মনে 
করতেন ভারতবর্ষ এমন কিছু নয় যার পরিচয় নিয়ে আমরা গর্ববোধ করতে 
পারি। তারা এমনিতে হয়তো শাস্ত্রের দুটো বচন তুলে নানা দোহাই পাড়তেন, 
সি 
মতো, বীর ভারতবাসীর মতো একবারও কি বলতে পেরেছেন যে, আমি 
ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি মানুষ আমার 
ভাই এবং এখানকার ভূমি, এর পথ, এর সাধনা, এর জীবন, এর প্রতি 
ধুূলিকণা আমার কাছে প্রাণের প্রাণ, আমার আত্মার আত্মীয়, আমার সর্ব, 
আমার ভবিষ্যৎ, দাগ নিজ রি 
একমাত্র স্থায়ীজীই আমাদের দান 
রে পা রিয়া সের কারা সারার জান 7 রর 
আমাদের কাছে হচ্ছেন সেই লোক যিনি ভারতবর্ষকে ও ভারতবাসীকে বীরের 
মতো আত্মপ্রতিষিত হবার জন্য, আত্মজ্ঞানলাভের জন্য আহান করেছেন। 
বলেছেন, সর্বাগ্রে আমি এদেশের হিসাবে জন্মগ্রহণ করেছি, তাতে 
গৌরববোধ করবার কারণ আছে, আত্ম দেওয়ার মধ্যে আমার কুঠ্িতবোধ 
করার কারণ নেই, লজ্জাবোধ করার কারণ নেই। সমগ্র র মানুষকে 
আমি একবাক্যে এই পরিচয় দিয়ে বলতে পারি, কারো কাছে 
আমি ছোট নই, আমার অতীতও ক্ষুদ্র নয়। 
এই কথাটাই আমরা বিবেকানন্দের কাছ থেকে প্রথম শুনেছিলাম। এমন 
৯৮ বুট সঙ্গে একথা বলবার ক্ষমতা সেযুগে আর কারও ছিল কিনা 
না। 
সম্ভবত তার চরিত্রের এই দৃঢ়তা ও বলিষ্ঠতার জন্য মিসেস আ্যানী বেসান্ত 
প্রমুখ বিদেশীগণ তাকে বলেছিলেন “সেনাপতি” । নিঃসন্দেহে তিনি একজন 
সেনাপতি । সত্যই তিনি একজন ?ি£17017£ 5০14197-এর মতো এদেশে আবির্ভূত 
হয়েছেন। এই দরিদ্র ভারতবাসীর জন্য, ভারতের সভ্যতা ও সাধনার জন্য, 
ভারতের ভবিষ্যতের জন্য এবং ভারতবর্ষের অতীতের সর্বপ্রকার মহৎ আদর্শ 
সংরক্ষণের জন্য তিনি সেনাপতির মতোই পুরোভাগে এসে দীড়িয়েছিলেন 
এবং সেই দৃষ্টিতেই ভারতবর্যকে দেখতে আমাদের উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। 
সামান্য মানুষ আমরা, অতি সামান্য মানুষ, আমরা অনেকেই সেই পথে 
অগ্রসর হতে পারিনি। কিন্তু সেই মন্ত্র, সেই অভীঃ মন্ত্র, আমাদের কানে এসে 
উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা কেউ বুঝে, কেউবা না বুঝে যে-পথ 
৮৯ ০০ -৯৯০০০প 
| সেদিনের সেই পথ ছিল গোপন পথ। কিন্তু সেই বিপ্লবের পথ 


রি 


রর ঠা রী সু 
১ 


যুবনায়ক বিবেকানন্দ ৮৭১ 


৪৬৭ -৬০৪৭ বিপচ সিপপপুি০০০৯১ 
সমস্ত বিপ্লববাদের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখব যে, এদেশে বিপ্লববাদের 
ইতিহাসে যিনি সবচেয়ে বড়, সর্বপ্রধান মূর্তিরূপে আবির্ভূত হয়েছেন, যিনি 
বিপ্লবের মন্ত্র আমাদের কর্ণে উচ্চারণ করেছেন, প্রাণে সঞ্চারিত করেছেন, 
যিনি প্রতিটি ভারতবাসীকে “ওঠো জাগো" বলে আহবান জানিয়েছিলেন, 
স্বামী বিবেকানন্দ-একথাটি আজ অকপটে বলতে পারি। পরবর্তী কালে 
আমাদের মধ্যে অনেকে সেই পথ অনুসরণ করে ভেবেছিলেন, এদেশের 
মিশন এবং মঠও এই বিপ্লবের মন্ত্র উদ্যাপনের সাধনায় রত। সেখানে 
আমাদের বুঝবার ভুল হয়েছে। হয়তো অনেকেই জানেন না যে, ১৯১৬ 
থেকে ১৯১৮-এর মধ্যে ভারতবর্ষের সর্বত্র ব্রিটিশ সরকারের কাছে আমরা 
যখন তাদের শিকারের বস্ত্র হয়ে গিয়েছিলাম .তখন বাংলার লাট লর্ড 
রোনাল্ডসে, যিনি বাংলাদেশের সম্বন্ধে কিছু খবর রাখতেন, বলেছিলেন 
বিপ্লবীরা অনেক সময় পুলিশের দৃষ্টি এড়াবার জন্য রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের 
মধ্যে বা মঠে আশ্রয় গ্রহণ করেন। একথার মধ্যে কিছু সত্য যে ছিল না তা 
নয়__কিস্তি সে-সত্যের চেয়ে আরো বড় সত্য এই কথা যে, মঠের অধ্যক্ষ 
তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ করে জানান যে, স্বামীজী মঠ প্রতিষ্ঠা করেছেন ধর্মসাধনার 
জন্য, মিশন প্রতিষ্ঠা করেছেন জনসেবা ও সমাজসেবার জন্য, তার সঙ্গে 
এ 
রাজনীতি-ব্রত উদযাপনের জন্যে গড়ে তোলেননি। 
তারপর থেকে স্বামীজীকে আরো অন্য সু হি 
এসেছে। যে-দৃষ্টিতে দেখেছি তদ্দারা ই বা বহিমূর্তি 
মোটেই আচ্ছন্ন হয়ে যায় না বরং তার চরিত্রের বৈচিত্র্য, মহত্ব ও বিরাটত 


দিয়ে ইতিহাসে নানা রূপে নানা ভাবে বিকাশলাভ করল। ১৯২০ থেকে 
১৯২১, ১৯২৪, ১৯৩০, ১৯৪০--ইতিহাসের এক-এক স্তর উত্তীর্ণ হয়ে আমরা 
যখন চলেছি, আমাদের জীবনের দর্পণ স্বামীজীর ছায়া পড়েছে। ব্যক্তিগতভাবে 
যারা স্বদেশের মন্ত্র গ্রহণ করতে সাধ্যমত চেষ্টা করেছিলাম, তাদের মনেও 
তার ছায়াপাত হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাসের মাধ্যমে বিবেকানন্দের মহাপ্রয়াণও 
আমাদের কাছে বিপ্লবের মহামস্ত্রে আরো গভীরতর, আরো উলজ্জ্বলতর, আরো 
সত্যতর হয়ে উঠেছে। যদি বাংলায় এমন কোন শব্দ সত্যতর হয়ে আমাদের 
কাছে উত্তাসিত হয়ে থাকে তা হচ্ছে “বিবেকানন্দ” । আমাদের কাছে শুধু 
এক-বিবেকানন্দ নয়, বহু বিবেকানন্দ। তিনি শুধু একরূপ নন, তিনি 
বহুরূপ। কিস্তু তার মধ্যেও তার যে মহামহিম রূপ আমাদের চিত্তকে আকর্ষণ 
নি নিজ সপ অভয়মন্ত্রদানের রূপ, 

ভালবাসার রূপ। ইতিহাসের মধ্য দিয়ে বিবেকানন্দের 
পপ ৯০০২1 সপন ৯০০৮৮ 
প্রাটীনকে, অতীতকে বিস্ৃত হতে চান এবং বর্তমানকেই যথেষ্ট মনে করেন। 
কিন্তু আমরা অন্তত মনে করি যে, বর্তমান বর্তমানই হয় না যদি অতীতের 
বাণী সে বহন না করে আসে। অতীতের মধ্যে যতখানি জীবন্ত তা-ই 





করে তোলা, এই হচ্ছে অতীতকে বর্তমানের মধ্যে জীবন্ত করে তোলার 
উপায়। আজ এই দৃষ্টিতেই অতীতকে আমরা স্বীকার করি, মান্য করি। তাকে 
আমরা মনে করি আমাদেরই আরেক রূপ, যে-রূপ - অনিবার্য কারণে 
আমাদের উপাস্য হয়েছিল বলে আমি আজ “আমি' হয়েছি। আমার পিতৃপিতামহের 
মধ্য দিয়ে যে-ধারা ক্রমশ অনুসৃত হয়ে এসেছে সেই ধারারই একটা ফল তো 
আমি। কিন্তু আমি সেজন্য আমার পিতৃপিতামহের সম্ানার্থ তাদেরই মন্ত্র 

করব বা তাদেরই মতো সকল কর্তব্য পালন করব, তার জন্য 
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কথা মনে রেখে স্বামীজীকেও আমরা বুঝবার চেষ্টা করতে পারি। 
স্বামীজী ভারতবর্ষে উদ্ভূত সাধনাকে আপনার মধ্যে গ্রহণ করেছিলেন। 
তিনি সদর্পে বলেছিলেন, আমার ঈশ্বর, আমার উপাস্য, আমার সাধনা, আমার 
দেবতা--ভারতবর্ষ। ভারতবর্ই আমার আদর্শ। একথা যিনি বলতে পারেন, 
সমস্ত ভারতবাসীকে যিনি আপনার 'ভাই' বলে আলিঙ্গন করতে পারেন, 
ভারতবর্ষের সমস্ত প্রাচীন অতীতকে তিনিই আপনার মধ্যে স্বীকার করে নেন। 
কিন্তু শুধু সেই সুদুর অতীত নয়। তিনি তো তার কালে বিশেষ একটা 
কে সুই হলে জনে যাকে বলা হয় পৌরুষ ও বীর্যবত্তার 
হলে জানতে হবে তার কালকে । রামমোহন থেকে 
১ ্প যে কালটা এর মধ্যখানেই বিবেকানন্দের স্থান। এঁদের 
সকলের সাধনার সঙ্গে বিবেকানন্দের সাধনাকে যুক্ত করে তবেই বিবেকানন্দকে 
আমরা বুঝতে পারব। আমরা বিবেকানন্দকে দেখি শুধুমাত্র সন্ন্যাসী হিসাবে বা 
রাজনৈতিক দৃষ্টিতে নয়। তার স্বাদেশিকতার দৃষ্টি আছে, তার বীরত্ব আছে, 
সবকিছুই আছে; কিন্তু তিনি স্বাদেশিকতার মধ্য দিয়ে রাজনীতি প্রতিষ্ঠা 
চাননি । পদে পু ৬০০০৪ পা 
থেকে । তাই বলে বিবেকানন্দের আচারে ব্যবহারে কথাবার্তায় কোন রাজনৈতিক 
৮ ই পিপল 
সমিতি ছিল, তার কোনটার সঙ্গে বিবেকানন্দের পরিচয় ছিল কিনা তা আমি 
জানি না। তবে বিবেকানন্দকে কোন্‌ দৃষ্টিতে বিচার করব? যে-বিবেকানন্দ 
রাজনৈতিক পথ পরিত্যাগ করে সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করে, ত্যাগের মন্ত্র অবলম্বন 
করে সংসার ছেড়ে গিয়েছিলেন, আধ্যাত্মিকতাকে গ্রহণ করেছিলেন, সেই 
বিবেকানন্দকে আমরা কি এইভাবে গ্রহণ করতে পারি যে, স্বাধীনতা ও 
স্বদেশপ্রেমের তিনি মন্ত্রদাতা? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হলে তার কালকে 
বুঝতে হয়। তখন আমাদের দেশে, বিশেষ করে বাংলাদেশে রাজনীতির রূপ 
কৃ সুপ এস 

করা, আমাদের দাবি ছিল-আই. সি. এস পরীক্ষাতে আরো বেশি ভার 
নেওয়া হোক, শাসন-ব্যাপারে আমাদের আরো কিছু অধিকার দেওয়া হোক, 
আমরা আরো কিছু বড় চাকরি চাই। এই ছিল আমাদের রাজনৈতিক 
০ সেদিনকার রাজনীতিবিদরা এর বেশি আর ভাবতে 


“পুন জন মালা শাসন রনী দলা 
গ্রহণ করতে পারেন না। স্বামীজী সন্ন্যাসী হয়েই এ-আদর্শকে ঘৃণার সঙ্গে 
পরিত্যাগ করেছিলেন। কারণ, তিনি জানতেন এর মধ্যে কোন সত্য নিহিত 
নেই। যে-মানুষের বীরত্ব আছে, তার সত্যে বিশ্বাস, অতীতে 
শ্রদ্ধা আছে, যিনি উন্নতিতে বিশ্বাসী-তিনি এ ডিক্ষানীতিকে গ্রহণ করতে 
পারেন না। তাই তিনি অতীতের এঁতিহ্যের চর্চা করতে বলেছেন, ৯ 
আমরা অতীতের “অভীঃ' বাণী থেকে নতুন যুগ ও জীবনের 
স্বাধীজীর মধ্যে ছিল [0109100170 01500170011 ভারতবাসীর তৎ বেগ 
সুবিধা লাভের রাজনীতির যুগে তিনি এ-দৃষ্টিভঙ্গি পেয়েছিলেন তার “নিরক্ষর 


৮৭৪ উদ্বোধন $ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


গুরু শ্রীরামকৃষেঞ ফ্লাছ থেকে । একতা ও নিভীঁকতাই হলো মুক্তির একমাত্র 
পথ। আমি অন্তত বছীবকানন্দকে এই দৃষ্টিতে দেখি। বিবেকানন্দই প্রথম 
ব্যক্তি যিনি রাজনীতিতে অংশগ্রহণ না করেও আমাদের দিয়েছেন স্বাদেশিকতা 
ও আত্মত্যাগের অনুপ্রেরণা । কোন একটিমাত্র মতবাদের মধ্য দিয়ে নয়, সকল 
মানুষকে তার দূর করে অধ্যাত্মবোধে আপন করে জাগিয়ে তুলতে 
চেষ্টা করেছেন তিনি। এইভাবে বিবেকানন্দকে দেখলে আমরা তার সেবাধর্ম 
ও দরিদ্রনারায়ণ-ভাবনার মধ্যে পাব একটা । বিবেকানন্দ. বুঝেছিলেন, 
দেশ বা জাতি গঠন করতে হলে একটি গড়তে হবে যার মধ্য দিয়ে 
ভারতীয় সনাতন ভাবধারায় ভবিষ্যৎ ভারত গড়ে উঠবে। জীবকে শিবজ্ঞান 
করার মন্ত্র এক হিসাবে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের কাছ থেকেই লাভ করেছিলেন। 
“যত মত তত পথ”-শ্রীরামকৃ্ বলতেন। জীবকে শিবজ্ঞান করা এদেশের 
ইতিহাসে নতুন নয়, কিন্তু জীবকে এইভাবে শিবভাবে সেবা করা এদেশে 
নতুন। জীবকে শিব আরো অনেকে মনে করেছেন- এদেশের ইতিহাস তো 
কাঙালের ইতিহাস নয়। কিন্তু এদেশের ইতিহাসে এযুগের মতো করে 
জীবকে শিবজ্ঞান করা--সেইটিই বিবেকানন্দ করেছেন। বিবেকানন্দ সেবা 
থেকে আরম্ভ করে সকল কিছুর মধ্যেই বলেছেন, কোন মানুষই ক্ষুদ্র নয়, 
তুচ্ছ নয়, জীবমাত্রেই শিব, শূদ্র হোক চগ্ডাল হোক- প্রত্যেক ভারতবাসী 
আমার ভাই এবং প্রত্যেক ভারতবাসী আমার আত্মার আত্মীয়। তাই স্বামীজী 
বারবার বললেন, এরাই আসল শিব। এখন যুগ, আজ শিবজ্ঞানে শৃদ্র 
জেসেন উঠছে বহববাদী_-এই'ভাহীকালের দিত তি লাভ করোলেন 
তিনি বারবার স্বদেশ পরিভ্রমণ করেছেন, ফলে এদেশের দুঃখ-দারিপ্র্য গ্লানি 
তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। তাই যখন আমেরিকায় যান তখন বলেছিলেন, 
আমি আমেরিকায় ধর্মপ্রচার করতে যাচ্ছি তা নয়; আমি আমেরিকাকে 
জানাতে যাচ্ছি যে, আমরা কোন্‌ দুর্যোগের মধ্যে আছি এবং আমরা কিভাবে 
সেখান থেকে কি আহরণ করে নিয়ে আসতে পারি তাও আমি দেখব। তিনি 
ইউরোপের শৌর্য, ইউরোপের জ্ঞানসাধনা বুঝতে পেরেছিলেন। বুঝেছিলেন, 
জীবের মধ্য দিয়ে সেই ভগবান, সেই সত্যম্‌ শিবম্‌ সুন্দরম, সেই বিরাট 
আত্মা আত্মপ্রকাশ করেছে। এই দৃষ্টি নিয়েই তিনি আমাদের দেশের সাধনাকে 
গড়তে চেয়েছিলেন। তিনি বললেন কন্ুকষ্ঠে, যেদেশের লক্ষ লক্ষ লোক 
বছরের পর বছর বুতুক্ষু থাকে সেদেশে আবার ধর্মের কথা। কোন্‌ ভ্থালায় 
জ্বললে সেই সম্ন্যাসীর মতো মানুষ এমন কথা বলতে পারেন যে, ফুটবল 
খেলার মধ্যে বেদান্তের শক্তি বেশি রয়েছে? সেই দ্বালা তার চারদিকের 
আবহাওয়াতে ছিল বলেই দেশের সাধারণ মানুষেরা বলেছিলেন যে, এই 
সন্ন্যাসীই সমস্ত জাতির সাধনাকে উপলব্ধি করতে পারবেন। সেই সাধনাকে 
তিনি গ্রহণ করেছিলেন শুধু নিজের কল্যাণ বা ব্যক্তি-বিশেষের মুক্তিলাভের 
জন্য নয়-একটা গোটা দেশের সাধনা তথা সমগ্র মানবজাতির সাধনাকে 
নিজের মধ্যে পরিস্ফুট করার জন্য। তিনি নিজেকে সমস্ত দেশের কাছে 
উৎসর্গ করার জন্যই পৃথিবীতে এসেছিলেন। 
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আমার দেখা বিবেকানন্দকে এই রূপেই আমি উপস্থাপিত করতে চাই। 
এই বিবেকানন্দকে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে আমি গভীরতর ও উজ্জ্বলতর রূপে 
দেখেছি, ভগিনী নিবেদিতার রচনাবলী পাঠ করে তাকে সুন্দরতর এবং মহত্তর 
০০৯০৭০১৫ | 
আমাদের ইতিহাসের মধ্যে, পৃথিবীর অগ্রযাত্রার পদক্ষেপের মধ্যে আমি 

তাকে দেখেছি। বেলুড় মঠের সাধনাই মাত্র নয়, বিপ্লববাদের প্রতিটি পত্তনের 
মা রা ডর 
ধনতন্ত্রের মধ্যে, সমাজতম্ত্রের মধ্যে আমাদের প্রেরণা দান করেছে, যার ফলে 
বিরাট সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে আমরা অগ্রসর হতে পেরেছি। 
আজ যদি তার সাধনার কিছুমাত্র আমাদের মধ্যে থাকে তাহলে এই যে 
দুরদশাগ্রস্ত এবং দৈন্যগ্রস্ত স্বাধীনতার সার্থক রূপ দিতে আমরা অসমর্থ হয়েছি, 
সেই পরাজয়ের গ্রানিও আমরা নিশ্চয়ই মোচন করতে পারব। আজ বিবেকানন্দের 


* ৯৭ বর্ষ, ১ সংখ্যা 


ম্যাক্সমূলার-কৃত “রামকৃষ্ণ ও তীহার উক্তি” 
স্বামী বিবেকানন্দ 


অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার পাশ্চাত্য সং ৯৬ শা 
পূর্বে সমগ্র কেহ চক্ষেও দেখিতে না, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বি 
যে রে রা কাদা কার রাড রা 
মুদ্রিত হইয়া সাধারণের পাঠ্য। ভারতের দেশদেশান্তর হইতে হইতে সংগৃহীত 
হস্তলিপি পুথির অধিকাংশ অক্ষরগুলিই বিচিত্র এবং অনেক কথাই অশুদ্ধ; 
বিশেষ, মহাপত্তিত হইলেও বিদেশীর পক্ষে সে অক্ষরের শুদ্ধাশুদ্ধি-নির্ণয 
এবং অতি হক্ব জটিল ভাযোর বিশদ অর্থ বোধগম্য কাকি কঠিন, তাহা 
আমরা সহজে বুঝিতে পারি না। অধ্যাপক ম্যাক্সমূলারের জীবনে খাশ্থেদ-মুদ্রণ 
একটি প্রধান কার্য। এতদ্যতীত আজীবন প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে তাহার 
সি উল এ ৪০ কিন্তু তাহা বলিয়াই যে, অধ্যাপকের কল্পনায় ভারতবর্ষ 
বেদ-ঘোষ-প্রতিধবনিত ও যজ্ৰ-ধূম-পুরিত-গগন, বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্র-জনক-যাজ্ঞবসথ্যাদি- 
লয় রর সুরা নার 
পরিচালিত, তাহা নহে। আধুনিক বিজাতি-বিধর্মী-পদ-দলিত, লুপ্তীচার, লুষুক্রিয়, 
শ্রিয়মাণ ভারতের কোন্‌ কোণে কি নূতন ঘটনা ঘটিতেছে, তাহাও অধ্যাপক 
সদা জাগরূক হইয়া সংবাদ রাখেন। এদেশের অনেক গ্যাংলো ইন্ডিয়ান, 


দুরূহ। কিছুদিন হইল, কোন প্রসিদ্ধ খ্যাংলো-ইন্ভিয়ান কর্মচারীর লিখিত 
“ভারতাধিবাস'-নামধেয় পুস্তকে এরূপ এক অধ্যায় দেখিয়াছি--“দেশীয় পরিবার- 


রহস্য”। রহস্য-জ্ঞানেচ্ছা প্রবল বলিয়াই বোধহয় এ অধ্যায় পাঠ 
করিয়া যে, এ্যাংলো-ইন্ভিয়ান-দিগ্গজ তাহার মেথর ও 
মেথরানীর জার-ঘটিত ঘটনা-বিশেষ দেশীয় জীবন- 


বিশেষত, ধর্ম-সন্বন্ধে ভারতের কোথায় কি নৃতন তরঙ্গ 
অধ্যাপক সেগুলি তীক্ষ দৃষ্টিতে অবেক্ষণ করেন এবং পাশ্চাত্য জগৎ যাহাতে 


ম্যা্সমূলার-কৃত. 'রামকৃঞ্ণ ও তাহার উক্তি" ৮৭৭ 


৮৭৮ উদ্বোধন £ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন 


প্রভৃতি বিজাতীয় নামের পশ্চাতে “ভারতবাসী সাধু-সন্ন্যাসীদের অলৌকিক 
ক্রিয়াপূর্ণ অদ্ভুত যেসকল উপন্যাস ইংলভ্ড ও আমেরিকার সংবাদপত্রসমূহে 
উপস্থিত হইতেছে, তাহারও মধ্যে কিঞ্িৎ সত্য আছে,” ইহা দেখাইবার জন্য 
অর্থাৎ ভারতবর্ষ যে কেবল পক্ষিজাতির ন্যায় আকাশে উভ্টীয়মান, বা 
পদভরে জলসঞ্চরণকারী অথবা মৎস্যানুকারী জলজীবি, মন্ত্র, তন্ত্র, ছিটা-ফোটা 
যোগে রোগাপনয়নকারী সিদ্ধিবলে গর বংশরক্ষক, সুবর্ণাদি-সৃষ্টিকারী, 
সাধুগণের নিবাসভূমি, তাহা নহে, প্রকৃত অধ্যাত্মতত্ববিদ্‌, প্রকৃত ব্রহ্মাবিদ, 
প্রকৃত যোগী, প্রকৃত ভক্ত যে একেবারে বিরল নহেন এবং সমগ্র আর্যজাতি 
এখনো এতদূর পশুভার প্রাপ্ত হন নাই যে, শেষোক্ত নরদেবগণকে ছাড়িয়া 
পূর্বোক্ত বাজিকরগণের পদলেহন করিতে আপামর সাধারণ দিবানিশি ব্যস্ত, 
ইহাই ইউরোপীয় মনীষিগণকে জানাইবার জন্য ১৮৯৬ খ্বীস্টাব্দের আগস্ট 
সংখ্যক “নাইনটিন্থ সেঞ্চুরি নামক পত্রিকায় অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার “প্রকৃত 
মহাত্মা” শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রীরামকৃষ্জ-চরিত্রের অবতারণা করেন। 

ইউরোপ ও আমেরিকার বুধমণ্ডলী অতি সমাদরে এ-প্রবন্ধটি পাঠ করেন 
এবং উহার বিষর়ীভূত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রতি অনেকেই আস্থাবান হইয়াছেন__ 
আর সুফল হইয়াছে কি? এই ভারতবর্ষ পাশ্চাত্য সভ্য জাতিরা নরমাংসভোজী, 
নগ্নদেহ, বলপুর্বক বিধবা-দাহনকারী, শিশুঘাতী, মুর্খ, কাপুরুষ, সর্বপ্রকার পাপ 
ও অন্ধতা-পরিপূর্ণ, পশুপ্রায় নরজাতিপূর্ণ বলিয়া ধারণা করিয়া রাখিয়াছিলেন-_ 
এই ধারণার প্রধান সহায়, পাদরি সাহেবগণ ও বলিতে লজ্জা হয়, দুঃখ হয়, 
কতকগুলি আমাদের স্বদেশী। এই দুই দলের প্রবল উদ্যোগে যে একটি 
ধীরে ধীরে খণ্ড খণ্ড হইয়া যাইতে লাগিল। যে-দেশে শ্রীভগবান রামকৃঞ্ণদেবের 
ন্যায় লোকগুরুর উদয়, সে দেশ কি বাস্তবিক যে-প্রকার কদাচারপূর্ণ আমরা 
শুনিয়া আসিতেছি, সেই প্রকার? অথবা কুচক্তরীরা আমাদিগকে এতদিন 
ভারতের তথ্য সম্বন্ধে মহান্রমে পাতিত করিয়া রাখিয়াছিল? স্কতই এপ্প্রশ্ন 
পাশ্চাত্য মনে সমুদিত। ৃ 

পাশ্চাত্য জগতে ভারতীয় ধর্ম-দর্শন-সাহিত্য-সাশ্রাজ্যের চক্রবর্তী অধ্যাপক 
ম্যাক্সমূলার যখন শ্রীরামকৃষ্ণচরিত অতি ভক্তিপ্রবণ হাদয়ে ইউরোপ ও আমেরিকার 
অধিবাসীদিগের কল্যাণের জন্য সংক্ষেপে নাইনটিস্থ সেঞ্চুরিতে প্রকাশ করিলেন, 
তখন পূর্বোক্ত দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে যে ভীষণ অন্তর্দাহ উপস্থিত হইল, তাহা 
বলা বাহুল্য। 

মিশনারি মহাশয়েরা হিন্দু দেবদেবীর অযথা বর্ণন করিয়া তাহাদের উপাসকদিগের 
মধ্যে যে যথার্থ ধার্মিক লোক কখনো উদ্ভূত হইতে পারেন না, এইটি প্রমাণ 
করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছিলেন; প্রবল বন্যার সমক্ষে তৃণগুচ্ছের ন্যায় 
তাহা ভাসিয়া গেল, আর স্বদেশী সম্প্রদায় শ্রীরামকৃষ্ণের 
সম্প্রসারণরূপ প্রবল অগ্নি নির্বাণ করিবার উপায় চিন্তা করিতে করিতে হতাশ 
হইয়া পড়িয়াছেন। এঁশী শক্তির সমক্ষে জীবের শক্তি কি? 

অবশ্যই দুই দিক হইতেই এক প্রবল আক্রমণ বৃদ্ধ অধ্যাপকের উপর 
পতিত হইল, বৃদ্ধ কিন্তু হটিবার নহেন। এ সংগ্রামে তিনি বহুবার পারোত্তীর্ণ। 
এবারও হেলায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন এবং ক্ষুদ্র আততায়ীগণকে ইঙ্গিতে নিবৃত্ত 


ম্যাক্সমূলার-কৃত “রামকৃষ্ণ ও তাহার উদ্তি' ৮৭৯ 


করিবার জন্যও “যে মহাপুরুষ ইদানীং ইউরোপ ও আমেরিকায় বহুল 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, যথায় তাহার শিষ্েরা মহোৎসাহে তাহার উপদেশ প্রচার 
করিতোছেন এবং বু বয্তিকে এমনকি, সটালদের মধ্য হইতেও অনেককে 
রামকৃষ্ণমতে আনয়ন করিয়াছেন," “একথা আমাদের নিকট আশ্র্যবৎ এবং 
কষ্টে বিশ্বাসযোগ্য,” “তথাপি প্রত্যেক মনুষ্য হৃদয়ে ধর্ম-পিপাসা বলবতী, 
প্রত্যেক হৃদয়ে প্রবল ধর্মকুধা বিদ্যমান, যাহা বিলম্বে বা শীঘ্রই শান্ত হইতে 
চাহে"।। “ 'এইস্কল ক্ষুধার্ত প্রাণে রামকৃষ্ণের ধর্ম বাহিরের কোন শাসনাধীনে 
আসে না” বলিয়াই অমৃতবৎ গ্রাহ্য হয়। “অতএব, ধর্মানুচারীদের 
যে প্রবল সংখ্যা আমরা শুনিতে পাই, তাহা বি অভির যদ্যপিও 
হয়,... তথাপি যে-ধর্ম আধুনিক সময়ে এতদৃশী সিদ্িলাভ করিয়াছে এবং 
৮ ০০ ৮পুজি দি সত্যতার সহিত জগতের সর্ব 
নট নু সুডিও : এবং যাহার নাম বেদান্ত অর্থাৎ 
বেদশেষ-বেদের সর্বোচ্চ উদ্দেশ্য, তাহা অস্মদাদির অতি যক্েরে সহিত 
মনঃসংযোগাহ।” ৬০০০০ পুর সপ 
পারে, সেইজন্য তাহার অপেক্ষাকৃত সম্পূর্ণ জীবনী ও উপদেশ সংগ্রহ করিয়া 
পক নামক পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন। 
পুস্তকের প্রথম অংশে মহাত্মাপুরুষ, আশ্রম-বিভাগ, যোগ, দয়ানন্দ 
সরস্বতী, পওহারী বাবা, +৮০-৯৮-১০ রাধাস্থামী সম্প্রদায়ের নেতা রায় 
শালিগ্রাম সাহেব বাহাদুর প্রভৃতির উল্লেখ করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনীর 
অবতরণ [অবতারণা] করা হইয়াছে। 
অধ্যাপকের বড়ই ভয়, পাছে সকল এঁতিহাসিক ঘটনা সম্বন্ধে, যে দোষ 
আপনা হইতেই আসে-_অনুরাগ বা বিরাগাধিক্যে অতিরঞ্জিত হওয়া-সেই দোষ 
৯২৯ ফিস 
চু এ ই সক পাদান 
যে অধ্যাপকের যুক্তি ও বুদ্ধি উদুখলে বিশেষ কুট্টিত হইলেও ভক্তির আগ্রহে 
কিঞিৎ অতিরঞ্জিত হওয়া সম্ভব, তাহাও বলিতে ম্যাক্সমূলার ভূলেন নাই, এবং 
্রাহ্মাধর্মপ্রচারক শ্রীযুক্তবাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার প্রমুখ ৬, দোষোদ্ঘোষণ 


কঠোর, মধুর কথা যাহা কিছু বলিয়াছেন, তাহাও পর রি 


পু জ৯৯ এশা এ- 
প্রত্যেক কথাটি যেন ওজন করিয়া লেখা, 

রা রা ক রায়ে মে নিদিরা রানা যারা রানা রর এবার 
তাহা অনেক যঙ্গে আবরিত। একদিকে মিশনারি, অন্যদিকে ব্রাহ্ম-কোলাহল, এ 
উভয় আপদের মধ্য দিয়া অধ্যাপকের নৌকা চলিয়াছে। “প্রকৃত মহাত্মা” উভয় 
পক্ষ হইতে বহু ভর্থসনা, বহু কঠোর বাণী অধ্যাপকের উপর আনে; আনন্দের 
বিষয়, তাহার প্রত্যুত্তরের চেষ্টাও নাই, ইতরতা নাই, আর গালাগালি সভ্য 
ইংলন্ডের ভদ্রলেখক কখনো করেন না, কিন্তু বীয়ান মহাপণ্ডিতের উপযুক্ত 
ধীর-গম্ভীর, বিদ্বেষশূন্য অথচ বন্ববৎ দৃঢ় স্বরে মহাপুরুষের অলৌকিক হৃদয়োখিত 
অমানব ভাবের উপর যে আক্ষেপ হইয়াছিল, তাহা অপসারিত করিয়াছেন। 


শ্রীকেশবচন্দ্রের মধুর 
গ্রাম্য ভাবা অতি অলৌকিক পবিভ্রতা-বিশিষ্ট; আমরা যাহাকে অশ্্ীল 
এমন কথার সমাবেশ তাহাতে থাকিলেও তাহার অপূর্ব বালবৎ কামগন্ধহীনতার 
জন্য এসকল শব্দ-প্রয়োগ দোষের না হইয়া ভূষণ-স্বরূপ হইয়াছে, অথচ 
ইহাই একটি প্রবল আক্ষেপ !! 

অপর আক্ষেপ এই যে, তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া স্ত্রীর প্রতি নিষ্ঠুর 


অনুসারে আকৌমার ব্রহ্মাচারিণী-রূপে ভগবৎ সেবায় নিযুক্তা ছিলেন। আরো 
বলেন যে, শরীর-স্বন্ধ না হইলে-কি বিবাহে এতই অসুখ? “আর শরীর- 

থাকিলেও ব্রল্মচারী পতি ব্রহ্গাচারিণী পঙন্নীকে অমৃতস্বরূপ ব্রন্মানন্দের 
ভাগিনী করিয়া পরম পবিভ্রভাবে জীবন অতিবাহিত করিতে পারেন, একথা 
উক্ত ব্রত-ধারণকারী ইউরোপনিবাসীদিগের সম্বন্ধে কার্যে পরিণত হয় নাই, 
মনে করিতে পারি, কিন্তু হিন্দুরা যে অনায়াসে এপ্রকার কামজিৎ অবস্থায় 


আহা! কী মিষ্ট কথা- শ্রীভগবান র কৃপাপাত্রী বেশ্যা অন্বাপালী ও 
হজরত ঈশার দয়া-প্রাপ্তা সামরীয়া নারীর কথা মনে পড়ে। আরো অভিযোগ, 
মদ্যপানের উপরও তাহার তাদৃশ ঘৃণা ছিল না। হরি! হরি! একটু মদ 
খেয়েছে বলে সে লোকটার ছায়াও স্পর্শ করা হবে না, এই না অর্থ? দারুণ 
অভিযোগই বটে! মাতাল, বেশ্যা, চোর, দুষ্টদের মহাপুরুষ কেন দূর দূর 
করিয়া তাড়াইতেন না, আর চক্ষু মুদ্রিত করিয়া গবাদি ভাষায় সানাইয়ের পৌর 

কেন কথা কহিতেন না; আবার সকলের উপর বড় অভিযোগ, আজন্ম 

-সঙ্গ কেন করিলেন না!!! 

আক্ষেপকারীদের এই অপূর্ব পবিত্রতা এবং সদাচারের আদর্শে জীবন 
গড়িতে না পারিলেই ভারত রসাতলে যাইবে !! যাক, রসাতলে, যদি এপ্রকার 
নীতি-সহায়ে উঠিত্ে হয়। 

জীবনী অপেক্ষা উক্তি-সংগ্রহ এ-পুস্তকের অধিক স্থান অধিকার করিয়াছে। 
এ উক্তিগুলি যে সমস্ত পৃথিবীর ইংরাজী-ভাষী পাঠকের অনেক ব্যক্তির 


ম্যাক্সমূলার-কৃত “রামকৃষ্ণ ও তাহার উক্তি ৮৮১ 


মহাপুরুষগণ অবতীর্ণ হন। তাহাদের জন্ম কর্ম অলৌকিক এবং তাহাদের 
প্রচার-কার্যও অত্যাশ্চর্য। 
আর আমরা? যে দরিদ্র ব্রাঙ্মাণকুমার স্থীয় জন্ম দ্বারা পবিত্র, কর্ম দ্বারা 
উন্নত এবং বাণী দ্বারা রাজ-জাতিরও গ্রীতি-দৃষ্টি আমাদের উপর পাতিত 
করিয়াছেন, আমরা তাহার জন্য করিতেছি কি? সত্য সকল সময়ে মধুর হয় 
রা আমরা কেহ কেহ বুঝিতেছি, 
আমাদের লাভ, কিন্তু স্থানেই শেষ। এ উপদেশ জীবনে পরিণত করিবার 
চা করও আমাদের অসাধ্য যে জান-ভতর মহাতরস ্রীাকৃষণ উত্তোলিত 
করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে অঙ্গ বিসর্জন করা কথা। যাহারা 
রা পুল পু গকে বলি যে শুধু 
হইবে কি? বোঝার প্রমাণ কার্যে। মুখে বুঝিয়াছি বা বিশ্বাস করি 
বলিলেই কি অন্যে বিশ্বাস করিবে! সকল হৃদগত ভাবই ফলানুমেয়; কার্যে 
পরিণত কর, জগৎ দেখুক। 
খারা আপনাদগাকে মহাপতিত নিয় রথ, দি, পৃজারী ব্রাহ্মণের 
পু ০ চি শপ ৬৪০ 
দেশের এক আপনাদের পিতৃপিতামহাগত 
রেলের এক পূজার সু সর পর্ব আপুদের দত ধবনিত করিল, 
সেই দেশের সর্বলোকমান্য শুরবীর আপনারা মহাপগ্ডিত, আপনারা মনে 
করিলে আরো কত অদ্ভুত কার্য স্বদেশের, স্বজাতির কল্যাণের জন্য করিতে 
পারেন। তবে উঠুন, প্রকাশ হউন, দেখান, মহাশক্তির খেলা, ৮৫৬৭ 
চন্দন-হস্তে আপনাদের পুজার জন্য দাঁড়াইয়া আছি। আমরা মূর্খ, দরিদ্র, 
৪৮ রোালিক রর আপনারা মহারাজ, মহাবল, মহাকুল-প্রসৃত, 


আপনারা উঠুন: অগ্রণী হউন, পথ দেখান, জগতের হিতের জন্য সর্বত্যাগ 
দেখান, আমরা দাসের ন্যায় পশ্চাদগমন করি, আর যাহারা শ্রীরামকৃষ্ণনামের 
প্রতিষ্ঠা ও প্রভাবে দাসজাতি- ৮৯৯ 
বিনা কারণে, বিনা অপরাধে বৈরপ্রকাশ করিতেছেন, তাহাদি 
বলি যে, হে ভাই, তোমাদের এ চেষ্টা | যদি এইস নিগণ্িস্তবাসী 
মহাধর্মতরঙ্গ_যাহার শুভ্রশিখরে এই মহাপুর বিরাজ করিতেছেন, আমাদের 
ধন, জন বা প্রতিষ্ঠালাভের উদ্যোগের ফল হয়, তাহা হইলে তোমাদের বা 
অপর কাহারও চেষ্টা করিতে হইবে না, 'মহামায়ার. অপ্রতিহত নিয়ম-প্রভাবে 
অচিরাৎ এ-তরঙ্গ মহাজলে অনস্তকালের জন্য লীন হইয়া যাইবে, আর যদি 
জগদস্বা-পরিচালিত মহাপুরুষের নিঃস্বার্থ প্রেমোচ্ছাসরপ এই বন্যা জগৎ 
উপপ্লাবিত করিতে আরম্ভ করিয়া থাকে, তবে হে ক্ষুদ্র মানব, তোমার কি 
সাধ্য, মায়ের শক্তি-সঞ্চার রোধ কর?*] 


পাদটাকা 
১. সংসারবাদ-_পুনর্জন্মবাদ 
*১ ব্য, ৫ সংখ্যা 


লোকমাতা রাসমণি 
অমলকুমার মুখোপাধ্যায় 


বিশ্বসংসারের শাশ্বত নিয়ম এই যে, যা বিরাট ও অসামান্য তার প্রমাণের 
জন্য প্রয়োজন হয় উপযুক্ত অনুষঙ্গ ও মাধ্যমের । সৌরজগতে গ্রহমগ্ডলের মধ্য 
দিয়েই সূর্যের অনন্ত শক্তি ও মহিমা বিচ্চুরিত হয়। একই নিয়ম লক্ষ্য করা 
যায় মানবসংসারেও। এই পৃথিবীতে এযাবৎ যত মহামানবের আবির্ভাব ঘটেছে 
তাদের প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, পরম জ্ঞান ও সাধনার প্রদীপ 
জ্বালিয়েছেন যে-মহাপুরুষ তার কাছে এই প্রদীপের সলিতা যোগান দেওয়ার 
দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন এক বা একাধিক বিশেষ গুণসম্পন্ন ব্যক্তি যাঁরা সাধারণ 
হয়েও ছিলেন অসাধারণ, সংশ্লিষ্ট মহামানবের পৃত জীবনেতিহাসে যাঁদের 
অবদানের কথা সোনার অক্ষরে লেখা হয়ে আছে। লোকমাতা রানী রাসমণি 
ছিলেন এই ইতিহাসখ্মাত অনন্য মানবগোষ্ঠীরই একজন। পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণের 
অধ্যাত্সসাধনার অবিস্মরণীয় ইতিহাস তাঁকে বাদ দিয়ে অসম্পূর্ণ। কারণ 
দক্ষিণেশ্বর মন্দির প্রতিষ্ঠা করে শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্যজীবনের অনুকূল জাগতিক 
পরিবেশ তিনিই তৈরি করে দিয়েছিলেন এবং মন্দির প্রতিষ্ঠার পর থেকে 
মৃত্যুকাল পর্যন্ত প্রায় ছয় বছর ধরে অবিচল ভক্তি ও সেবার অর্ঘ্য নিবেদন 
করেছিলেন গদাধরের চরণে । এই কারণেই, কানু ছাড়া যেমন গীত নাই, 
তেমনই রানী রাসমণির পুণ্যাবদান উপেক্ষা করে রামকৃষ্ণ-জীবন-জ্যোতির পূর্ণ 
বিবরণ দেওয়াও সম্ভব নয়। শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং এই ভক্তিমতী রমণীকে 
রীশ্রীজগদস্বার অষ্টনায়িকার একজন -রূপে চিহিত করেছিলেন। 

তবে শুধু রামকৃষ্চ-সেবিকারূপেই নয়, এক অসামান্যা রমণীরূপেও রানী 
রাসমণির ছিল এক স্বতন্ত্র পরিচয়। আধুনিক আনুষ্ঠানিক শিক্ষার আলো 
পাওয়ার সুযোগ তার হয়নি, তথাপি তিনি ছিলেন এক বিশেষ পরিশীলিত ও 
শিক্ষিত মনের অধিকারিণী। বস্তুত, তার বহুমুখী কর্মধারায় বারে বারে 
প্রমাণিত হয়েছিল তাঁর প্রজ্ঞা ও প্রতিভা, তার দুরদৃষ্টি, বিচক্ষণতা ও দুর্জয় 
সাহস। আপন তেজস্কিতা ও বুদ্ধিবলে তিনি বহুবার ইংরেজ-প্রশাসনকে 
পর্যুদস্ত করে তার কাছে থেকে ন্যায়বিচার আদায় করতে পেরেছিলেন। নারী 
হয়েও জমিদারি ও সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণে তিনি বিশেষ দক্ষতা ও দৃঢ়তার 
পরিচয় দিয়েছিলেন। বিস্তশালিনী হয়েও তিনি মুক্ত ছিলেন বিত্তের অহঙ্কার 
থেকে এবং সাধারণ মানুষের দুঃখমোচন ছিল তার জীবনের অন্যতম ব্রত। 
অর্থাৎ, ভক্তিযোগ ও কর্মযোগের এক সার্থক সমন্বয় ঘটেছিল তার চরিত্রে ও 
জীবনচর্যায়। আবার নিষ্ঠাবতী হিন্দু রমণী হয়েও কর্মক্ষেত্রে তিনি মুলত নির্ভর 
করেছিলেন যুক্তিবাদের ওপর এবং মানবতাবাদের মহৎ আদর্শ ছিল তার 


লোকমাতা রাসমণি ৮৮৩ 


জীবনের অন্যতম প্রেরণা । এই বিচারে বলা যায় যে, রানী রাসমণি ছিলেন 
উনিশ শতকীয় নবজাগরণের এক সার্থক প্রতিনিধি। 

আজকের ছন্নছাড়া বাঙালী-জীবনে সঙ্গত কারণেই এই মহীয়সী রমণীকে 
স্্রণ করার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে এবং এজন্যই তার পূর্ণাঙ্গ জীবনচরিতের 
মূল্য ও গুরুত্ব অপরিসীম। লেখক র রায়কে ধন্যবাদ যে, তিনি এই 
গ্রন্থের মাধ্যমে রানী রাসমণির ঘটনাবহুল র বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে এক 
সামাজিক দায়িত পালন করেছেন। আবার জীবনীকার হিসাবে তিনি যে গভীর 
নিষ্ঠা, অনুসন্ধিংসা ও পাণ্ডিতোর পরিচয় দিয়েছেন তাও সবিশেষ প্রশংসনীয় । 
নিপুণভাবে এবং প্রতিটি তথ্য পেশ করার আগে তিনি যথাসম্ভব যাচাই করে 
নিয়েছেন। এছাড়া রানী রাসমণি সম্পর্কে শ্রদ্ধাশীল হওয়া সন্ত্ব্ে তিনি 
অকারণ ভক্তির আবেগে অতিশয়োক্তি বা অতিকথনে প্রবৃত্ত হননি। সম্পূর্ণ 
নির্মোহ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণা-পদ্ধতি প্রয়োগ করে তিনি এই 
জীবনচরিত প্রণয়ন করেছেন। তাই কোন কোন ক্ষেত্রে ঘটনার বর্ণনা অপেক্ষা 
অনেক বেশি গুরুত্ব পেয়েছে গবেষণাধর্মী বিশ্লেষণ। যেমন, রানী রাসমণির 
পিতৃকুলের আলোচনা প্রসঙ্গে মাহিষ্য সম্প্রদায় ও শ্দ্রবর্ণ সম্পর্কে তিনি যে 
ব্যাখ্যা ও বিবরণ দিয়েছেন তা নিতান্তই গবেষণানির্ভর। আবার রাসমণিকে 
দেবীর আসনে বসিয়েও তাঁর মানবিক ক্রটি-বিচ্যুতির উল্লেখ করতে তিনি 
কুষ্ঠাবোধ করেননি। তাই রাসমণি অত্যন্ত বিচক্ষণা নারী হওয়া সত্ত্বেও 
ভুলক্রমে যে তিনি পরমাত্মীয়ের বিরুদ্ধে কয়েকটি মামলা-মকদ্দমায় জড়িয়ে 
পড়েছিলেন একথা লেখক জানিয়েছেন অকপটে। গ্রন্থটির আরেকটি উল্লেখ্য 
বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, এতে সংযোজিত হয়েছে কিছু গুরুত্বপূর্ণ দলিল ও 
প্রাথমিক তথ্যসূত্র যা শুধু রানী রাসমণিকে বুঝতেই সাহায্য করবে না, একই 
সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কালপর্বের গবেষণায় আগ্রহী সকল ব্যক্তিরই বিশেষ কাজে 
লাগবে।* [0 


৯৩ বর্ষ, ২ সংখ্যা 


আমরা স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পূর্ণ করলাম। পিছনে মা 
বছরের পরশাসনের গ্লানিময় ইতিহাস, সাম্রাজ্যবাদের | 


দাঙ্গা ও দেশভাগের কালো ছায়া। আরো ড় 

ও গর্বের, আছে শতাব্দীব্যাপী ইতিহাসের দেশের 
আত্মনিবেদন ও আত্মবলিদানের খরশবর্যময় 

শোনিতধায়য় দেশের মাটি ভিজিয়ে হওয়ার ইতিব্ত লে 
পু পা 

_হবে। দীর্ঘ রক্তাক্ত আন্দোলনের অবদান স্বাধীনতার সংগ্রামকে পুষ্টি ও শক্তি 
জুগিয়েছে। সিপাহী বিদ্রোহ থেকে শুরু করে কৃষক বিদ্রোহ, বিদ্রোহ, 
সীওতাল বিদ্রোহ--পর্বে পর্বে বিপ্লবের বহিমান শিখাকে স্পর্শ করে তা 
বাংলা, ০ পিক ১০০৭ 
সাহসী! অঙ্গন চা পে লে জমেছে রি 

রক্তের সমুদ্রের মধ্যে পা গয়ে স্বা 
ক 
হাসতে গলায় নিয়েছেন, প্রফুল্ল চাকী বা শ্রীতিলতা আত্মহত্যা করেছেন, সূর্য 
সেনের মৃতদেহ বঙ্গোপসাগরের থেখৈ জলে হারিয়ে গেছে। এযুগের বীরত্ব ও 
বেদনার কাহিনী আগুনের অক্ষরে লেখা। বসন্তকুমার সরকারের 'রেমিনিসেজেস 
অব | ফায়ারী এজ' (7২6771177150071065 01 0১6 167৮ 8০) সেই অগ্নিযুগের 


বসনতকুমার সরকারের বিদ্রোহী জীবনের পতি দেবজ্যোতি বর্মন সম্পাদিত 

গবাণী' পত্রিকায় প্রাথমিকভাবে চার কিস্তিতে প্রকাশিত হয়। ৯৬৫৭ 
সপ সপ এই স্মৃতিচারণ 
এক বিপ্লবীর বুকের আড়ালে লুকিয়ে থাকা অনেক কথা ও ব্যথা 
হয়েছে। অনেক. মহান আত্মত্যাগ যা অজানা ছিল, অনেক কাহিনী যা 
ইতিপূর্বে শোনা যায়নি, অনেক তথ্য যা বাংলাদেশে বৈপ্লবিক আন্দোলনের 
একটি সমস্বিত ইতিহাস রচনায় সহায়ক হবে-তা একে একে নিরাসক্ত 
০০০১০৯০পএকী সি 

বসন্তকূমার জন্মেছিলেন মেদিনীপুরের গড়বেতা থানার সন্ধিপুরডাঙার কাছাকাছি 
২৭৮০-৭৯-০৮ ১০ 


ৰা 
রঃ 


* স্বাধীনতালাভের সুবর্ণজয়ন্ত্রী উপলক্ষে নিবেদিত।--সম্পাদক 


মৃত্যু যারা বুক পেতে লয় ৮৮৫ 


বসম্তকুমারের বুকে পরপদানত দেশের জন্য গভীর বেদনা জলপ্রপাতের মতো 
আছড়ে পড়ত।. শৈশব থেকেই স্বামী বিবেকানন্দের আত্মত্যাগের আদর্শ তাকে 
জাগিয়ে রেখেছিল এক মহান ব্রত উদ্যাপনের ব্যাকুলতায়। বিপিনচন্দ্র ও 
৯৯৮ পপি সপ স১ ধু -০০৯৯৯প টি 
বিরুদ্ধে জাগ্রত ৫০ ৮-১৬8--০8০৯ 
অঞ্চলের তরুণ-যুবাদের র মূল্যে দেশের স্থা 
ভিনি বর্ধমান ও কলকাতায় ছাত্রজীবনে 

গোপনে লাঠিখেলা, তীরধনুক ও বর্শা ছোঁড়া, ছোরা-ছুরি চালানো শিখেছিলেন। 
একটির পর একটি আখড়া তৈরি করে মেদিনীপুরের তরুণদের অস্ত্রশিক্ষা ও 
রণদীক্ষা দিয়ে গেছেন তিনি। সতীশচন্দ্র বসুর অনুশীলন সমিতির সক্রিয় 
সদস্য ছিলেন | ১৯০৭ খ্রীস্টাব্দের পর বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রবল 
জোয়ারের মুখে কলকাতার পটুয়াটোলা লেনে ঢাকা অনুশীলন 
সমিতির শাখা খুললেন বসন্তকুমার। এ-শাখার যোগাযোগ ছিল বিপ্লবী 
দাসের সঙ্গে। কলকাতার দিনগুলিতেই তার প্রত্যক্ষ সংযোগ ঘটল 
ও আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সঙ্গে, যাওয়া-আসা শুরু হলো বেলুড় মঠে, 
সাহচর্য পেলেন স্বামী ব্রম্মানন্দ ও নলিনী দেবের। 

গোখেল' এবং সুরেন্্রনাথের নমনীয় মধ্যমপন্থা ও সংস্কার আন্দোলন 
বসম্তকুমারের মনে একটুও রেখাপাত করেনি, বরং লালা লাজপৎ রায় ও 
বাল গঙ্গাধ৫র তিলক তাকে আন্দোলিত করেছেন, তার সঙ্কল্লে ধবনিত 
হয়েছে--+1176 0779 1083 ০076 [0 0617210 ১৮/212). ... 5৮/818] 19 0176 0110)- 
1181) 01 ০৬০1 [1001817.”” তিলক হিন্দুধর্মের উজ্জীবন ০০ সারা মহারাষ্ট্রে 
গণেশ আয়োজন করেছিলেন। বসম্ভকুমারও অনুসরণ করে 
তর আন আর কান ভারতমাতারই 
প্রত্যক্ষ রূপ। শৃঙ্খলিত ও বন্দিত্ের জোর নিযে ররর 
একমাত্র কাম্য। বঙ্গভঙ্গ-উত্তর বাংলাদেশে বিপ্লব আন্দোলন হিন্দু ধর্মচেতনার 
স্পর্শে রঞ্জিত। সে-কারণে জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকল ভারতবাসী এই আন্দোলনে 
সামিল হননি- এটাও এ্রতিহাসিক সত্য। সে যাহোক, সশস্ত্র এই সংগ্রামকে 
দেশের ভিতর-বাইরে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য দরকার ছিল প্রচুর অর্থের। শুরু 
হয়ে গেল রাজনৈতিক ডাকাতি। বসম্তকুমার ডাকাতিতেও নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। 
কলকাতা হাইকোর্টে তার বিরুদ্ধে 40)0179 1955016 বধ [১০০১০ 0৪5৩, 
চলেছিল অনেকদিন ধরে বিচারপতি জেঙ্কিলের এজলাসে। বিখ্যাত বিপ্লবী 
যতীন মুখার্জীর সঙ্গে তার যোগাযোগ হয়েছিল জার্মানী থেকে জাহাজবোঝাই 
বিদেশী অস্ত্র আনার ব্যাপারে। বালেশ্বরে ১৯১৫ স্্রীস্টাব্দের অসফল অত্যুতখানেও 
তার সংযোগ ছিল। নিঠিরি? ৫ 

বসম্তকুমারের 'আলোচ্য গ্রন্থে স্ৃতিচারণার একে একে 
এসেছে আমাদের দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামের নানা পর্বের কথা-স্বদেশী ও 
বয়কট আন্দোলন, চরমপন্থী জাতীয়তাবাদী আন্দোলন, গান্ধীজীর অহিংস 
অসহযোগ, আইন অমান্য, 'ভারত ছাড়ো'র ডাক। তবে বিশেষ গুরুত্ব ও 
তাৎপর্যের সঙ্গে অবশ্যই স্মরণ করতে হবে সশস্ত্র বিপ্লব 'ও বিপ্লবীদের কথা, 
যারা ঘরে ঘরে আরামের শয্যাতল শুন্য করে বেরিয়ে এসেছিলেন 'রাঙা 


ক জি (২০৮8০ 
চেতনা নির্মাণে তিনি ছিলেন মুখ্য স্থপতি ও প্রণম্য পথিকৃৎ । জওহরলাল 
নেহরু তার একটি ভাষণে এই এঁতিহাসিক সত্যের উল্লেখ করেছেন। অথচ 
৬১২০৪১৪৯০৬৯ 
জাতীয়তাবাদ ওঁদার্য, পরিশীলিত জীবনবোধের 


অগ্নিকণিকা সংগ্রহ্রে ব্যাকুলতায়। বিবেকানন্দের ছোটভাই ভূপেন্দ্রনাথ দণ্ডের 
একাধিক অমূল্য গ্রন্থ থেকে বিবেকানন্দের জাগ্রত দেশচেতনা ও তার 
বৈযবিক চিনা গরিচয গায় যারা লেখ থেকেই জানা যায়, 
সু পপ িপু০০০০১ এপ 

বিবেকানন্দের সাম্নিধ্যের ছায়ায়, আলোচনা চলত দেশের মুক্তি ও 
জারির পরান নিযে ১৯০১ শ্বীস্টাব্দের এইরকমই একটি আলোচনার 
বিবরণ পাই বিনায়ক বিষু রানাডের লেখায়। স্বামীজী অকম্পিত কণ্ঠে বলে 
চলেছেন, তার চোখের তারায় তারায় উদ্ধত আগুনের ফুলকি ঃ “৬/1108 
20০1101০091 591$80101) 0০৬61) ০০1৫ 101 ০৩ 011711950 (0) 00 ০০01)07%. 
[17019 9110010 06 [620 0০011010811) 0151... 091 [901101081 81)010801) 9101 
176 9001) 080 010101915 816 00111991190 (0 101261 00৮ 010 5011011061. 061 
|1১১৫০01) 2৮01) ৪৫ 0156 00901 110. 


মৃত্যু যারা বুক পেতে লয় ৮৮৭ 


এইভাবেই স্বামীজী জাগিয়েছিলেন দেশের যৌবনকে। তার এই কাজে 
সহযোগিতা করতে এগিয়ে এসেছিলেন অসামান্যা এক বিদেশিনী-তার 
মানসকন্যা ভগিনী নিবেদিতা । ইটালীর অঙ্গার-আন্দোলনের বাণী তিনি বয়ে 
নিয়ে গেছেন এদেশের ঘরছাড়া সমর্পিতপ্রাণ যুবকদের ডেরায় ডেরায়। 
বসন্তকুমার সরকারের আলোচ্য এই গ্রস্থটিতে বিবেকানন্দের দীপ্ত তেজ ও 
বিপ্লবসাধনার স্বরূপটি ফুটে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ ঘরে ঘরে আরামের শয্যাতল 
শূন্য হয়ে যাওয়ার কথা বলেছিলেন। সেই শয্যাতল শুন্য হয়ে যাওয়ার 
উপক্রমণিকা রচনা করেছিলেন বিবেকানন্দ। জেগে-ওঠা তরুণের দল দেশকে 
জাগাবেই--“1ব016 ০27 19510 1161 201971016... 001 0119 1101100 21011015115- 
115 (0119110681.” বিবেকানন্দের মতো পথপ্রদর্শক সেকালে ছিল বিরল। তার 
আকস্মিক অকাল-প্রয়াণের সংবাদ বরোদায় পৌঁছালে অরবিন্দ ঘোষ খেদ করে 
বলেছিলেন ঃ “বাংলাকে, বাঙালীকে পথ দেখানোর আর কেউ নেই।”' পথ 
তিনি সত্যি সত্যিই দেখিয়েছিলেন-অনন্য লক্ষ, স্থির দৃষ্টি, কণ্টকাকীর্ণ, 
রক্তলাঞ্ছিত পথ। কিন্তু সেইই একমাত্র পথ £ “৮16 017 91 ০6 [1018 15 
918619. 41150, 52106 210 50001010111 0১6 60911516201). ১০২1 11001)- 
911270 99205 (07 ০ 580110109. [106 13 09013111 2110 ৫6801) 15 1079৬106- 
019, "কারা 81৬৪1100001 8110016 ০856.” একই 


স্মরণ 
“পথে পথে অপেক্ষিছে কালবৈশাখীর আশীর্বাদ 
শ্রাবণরাত্রির বজ্নাদ। 
পথে পথে কণ্টকের অভ্যর্থনা। 
পথে পথে গুপ্ত সর্পফণা। 
নিন্দা দিবে জয় শঙ্খনাদ 
এই তোর রুদ্রের প্রসাদ ।”” 
অন্যত্র আবার £ 
“মৃত্যুকে যে এড়িয়ে চলে মৃত্যু তারেই টানে 
মৃত্যু যারা বুক পেতে লয় তারাই জানে ।”” 
বসন্তকুমার সরকারের : অব দ্য ফায়ারী এজ' গ্রন্থ মৃত্যুকে 
যাঁরা বুক পেতে নিয়েছিলেন তাঁদের কাহিনী। এই মৃত্যু্জয়ী বীরদের অনুপ্রাণিত 
্প ১৯০ ৫০৩ পা বসন্তকুমার সরকার স্মৃতির ঝাঁপি 
রা দিয়েছেন-_ অনেকদিনের দুঃখ-বেদনা, সংগ্রাম ও সঙ্কল্পের কথা একে 


একে উন্মোচিত হয়েছে। আগের কথা-_-বর্ণনায় কিছু ভ্রম থেকে 
যেতেই পারে, তবে তা সামান্য । ব্যক্তিগত আবেগও আছে, থাকারই 
কথা। এসব স্বীকার করে বলব, অগ্রিযুগের কথা আমাদের স্বাধীনতার 


চেতনাসঞ্চারে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে, জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের 
ইতিহাসকে সু 'করবে। স্বাধীনতার সুকযরতে ্রসথটকে ্বগত জানানো 
আমাদের * 


*৯৯ বর্ষ ৮ সংখ্যা 


দীপঙ্কর দাশগুপ্ত 


“এখন আমি মরতে যাচ্ছি। আমি খুব সামান্যই খেতে পারি এবং অসুখ- 
বিসুখ আমাকে কাবু করে ফেলেছে । আমার বয়স ৭৩ বছর। ঈশ্বরের কাছ 
থেকে আমরা আসি, ঈশ্বরেই ফিরে যাই।. 

“আমি ৭৩ বছর বয়স্ক এক জরাজীর্ণ বুড়ো। আমার স্মৃতিশক্তি নষ্ট হয়ে 
গিয়েছে, মনে হয় কোনদিনই ছিল না। অনেকদিন থেকেই আমি কানে কম 
শুনি। আমার স্মৃতিশক্তির মতোই আমার শ্রবণেন্জিয়ও ক্ষয়িষণঃ।. 

“আমি ধ্বংসের শেষ অবস্থায়, জড়বুদ্ধি, পাপী, লম্পট, আমার মুখমণ্ডল 

কালো।” 

পুরনো দিম্লির গলি কাসিম জান-এর কুুিতে বসে তার বছর দুয়েক 
আগে এমন আত্মপরিহাসে মগ্ন হয়েছিলেন যে “জরাজীর্ণ বুড়ো”, তিনি হলেন 
মির্জা আসাদুল্লা খা বেগ (১৭৯৮-১৮৬৯)। ভারতীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতির 
জগতে তিনি “গালিব ৭ বি 8০০০-০০] ৪৫৩০৩. 
সাম্রাজ্যের অবসান ও ব্রিটিশ ১০০৯ ২৯৯৮৩ ইতিহাসের এক অস্থির 
০ ৮3-৯১৯৯ বর্ণময় জীবন। অভিজাত 
বংশকৌলিন্য থাকলেও অতিরিক্ত প্রশ্রয়ে প্রথাগত কোন শিক্ষা তিনি পাননি। 
ছিল না জীবিকার কোন প্রস্ততি। অধিকাংশ সময় কাটত খেলাধূলা ও ঘুড়ি 
ওড়ানোয়। তিনি দেখতে অসাধারণ সুন্দর ছিলেন বলে পারিবারিক প্রশ্রয়ের 
জেরেই মাত্র ১৩ বছর বয়সে উম্রাও বেগমের সঙ্গে তার বিবাহ সম্পন্ন হয়। 
ফিরোজপুর ঝিরিকার নবাব-পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক থাকায় গালিব বছরে দেড় 
হাজার টাকা ভাতা পেতেন। তাও ভাগ করে নিতে হতো ছোট ভাইয়ের সঙ্গে। 
টাকার পরিমাণ যথেষ্ট ছিল না, তার ওপর যৌবনকাল থেকেই ছিলেন 
অমিতব্যয়ী। কাজেই খণের বোঝা বয়ে বেড়িয়েছেন চিরদিন। তবু অনুশোচনা 
করা বা নিজেকে বদলানো তাঁর ধাতে ছিল না। এক জায়গায় তিনি লিখছেন £ 
“আমি যখন যুবক ছিলাম, এক দক্ষ পথপ্রদর্শক আমাকে বলেছিলেন যে, 
ধার্মিকতা এবং জপতপ তাঁকে আনন্দ দেয় না, তিনি আনন্দময় পাপপূর্ণ 
জীবনযাপনে কোন বাধা অনুভব করেন না। “আমি খাদ্য ও পানীয় নিয়ে খুশির 
জীবন চাই। শুধুমাত্র মনে রাখতে চাই; মিছুরির ওপরে মাছির মতো আমি 
থাকব, মধুর ওপরে নয়।” আমি এই উপদেশমত কাজ করেছি।” 

নিজের আর্থিক অবস্থার উন্নতির জন্য নিরবচ্ছিন্ন ব্যর্থ চেষ্টা ছাড়া গালিবের 
একমাত্র কাজ ছিল মজাদার কথা বলা এবং কবিতা লেখা। ঘুরে বেড়ানোর 
নেশা তার ছিল না। বরং জীবনের কেন্দ্র ছিল তার সন্কীর্ণ ও অন্ধকার কুঠুরি 
এবং বারান্দা । সাধারণত সন্ধ্যার সময় গালিবের বন্ধুবান্ধবরা সেখানে আসতেন 


স্বচ্ছন্দ অনুবাদে জীবন্ত গালিবের অবিস্মরণীয় গজল ৮৮৯ 
তার কথাবার্তা শুনে আনন্দ পাওয়ার জন্য। একবার মদ্যপানের জন্য দেনার 


“আমি খণ করে মদ্যপান করি, পন 
আমার বেহিসেবি খরচের জন্য যে দারিদ্র্য 
তাতে আমার ধবংস ডেকে আনবে।”” 


গালিব মদ্যপানের বিষয়টি গোপন করার চেষ্টা না করলেও তার প্রশংসা 
নে পু ০৯১ ৮৮8৮৭ 
করতেন। স্মরণীয় ব্যাপার .হলো, কোন' পরিস্থিতিতেই তার নির্মল হাস্যরসের 
ম্লান করা যেত না। একসময় খরচ চালানোর জন্য যখন তিনি 
পোশাকের আলমারি বিক্রি করে দিচ্ছিলেন তখন এক বন্ধুকে লেখেন £ 
“অন্যরা রুটি খেয়ে বেঁচে থাকে, আমি পোশাক খেয়ে বাঁচি।” অথচ এই 


তার বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়-পরিজনের জন্যও তিনি যথাসম্ভব করতেন। এ্ঁতিহাসিক 
অধ্যাপক এম. ০০ এ “দ্য ইন্ডিয়ান মুসলিমস'-এ 
দেখিয়েছেন তার আপ তার চিন্তাহীন মহত্ব। তবে মৌলানা 
ইমতিয়াজ আলি আরশি তার র উর্দু গ্রন্থ “মোকাতীব-ই-গালিব'-এ যে-চিত্র 
এঁকেছেন তাতে মনে হয়, _গালিবের প্রহিক দুঃখের কারণ ছিল তার 
“হিউব্রিস' (075) বা চূড়ান্ত আত্মাভিমান। ১৮৪২ সালে সদ্য প্রতিষ্ঠিত দিল্লি 
কলেজে অধ্যাপনার কাজ গালিব গ্রহণ করেননি শ্রেফ তার মর্যাদা ক্ষন 
হওয়ার ভ্রান্ত আশঙ্কায়। কলেজের প্রধান-সচিব টমসনের কাছে গালিবের 
নামে সুপারিশ করা হয়েছিল। তিনি গালিবকে দেখা করতে বলেন। গালিব 
পালকিতে চড়ে সেখানে হাজির হন। টমসন খবর পেয়ে গালিবকে ভিতরে 
আসতে বলেন। কিন্তু গালিব পালকি থেকে নেমে টমসনের জন্য অপেক্ষা 
করে রইলেন। টমসনও ভিতরে প্রতীক্ষা করছেন। কিছুক্ষণ বাদে গালিব 
জানালেন-দরবারের নিয়ম হলো, অতিথিকে দরজার সামনে থেকে অভ্যর্থনা 
জানানো। টমসন চাকুরিপ্রার্থীকে এইভাবে গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন। 
গালিব জানালেন, সরকারি-পদে তার মর্যাদা বাড়ার কথা, কমার নয়। এই 
বলে তিনি ফিরে গেলেন। 

আসলে সামান্য অবজ্ঞার ইঙ্গিতও গালিব সহ্য করতে পারতেন না। 
পরবর্তী কালে সাহিত্যবোদ্ধারা যথার্থই রায় দিয়েছেন--সমগ্র উর্দু ও ফার্সি 
কাব্যে ইকবাল ছাড়া আর কোন কবি এমন চিরম্তনী প্রতিভা নিয়ে আত্মপ্রকাশ 
করেননি। গালিবকে তার জীবনী ও কাব্যে পাওয়া যায় পুরোপুরি ধর্মনিরপেক্ষ, 


মূল্যায়নের তরসা তিনি করেননি। অত্যন্ত আত্মসচেতন এই কবি জীবদ্দশাতেই 
নিজের শ্রেষ্ঠ সম্পর্কে ছিলেন নিঃসশের। তাই তার পক্ষেই ঘোষণা করা 
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ভাল। 


স্বচ্ছন্দ অনুবাদে জীবন্ত গালিবের অবিস্মরণীয় গজল ৮৯১ 


“মন্দিরে নয় নয় মসজিদে 
নয় দরজায় আস্তানায় 
পথের প্রান্তে বসি তবু কেন 
আমাকে তুলতে হাত ওঠায় ?” 
যা নানি জারির এন রিনি বাহ রানি রিনি 


“ঈশ্বর এক- এটাই আমাদের বিশ্বাস 

সমস্ত শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান আমরা বর্জন করতে পারি, 

সমস্ত ধর্মই যখন অদৃশ্য হয়ে যায় 

তখনই বিশ্বাস পবিত্র হয়ে ওঠে।” 
গালিব বিশ্বাস করতেন, জীবন মানে মানুষের আত্ম-আবিষ্কার, শুধু তাই 
য়, কবি হিসাবে পাঠকের অন্তরে এমন এক তীব্র অসন্তেব ও গভীর 


বাধ্য করে এবং সেই চেতনার আরোহিণী বেয়ে জীবনযাপনকে এক তাৎপর্যপূর্ণ 
রে মগ্ডিত করে। 


গালিবের এই কাব্যভাবনা কি আমাদের “শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' রোমন্থনেরই 
নি 
অস্তিত্ব বজায় থাকে? মরমিয়াবাদী এঁতিহ্যের অনুসরণেই গালিব ত্বার কবিতার 
মূল প্রতীকরূপে বেছে নিয়েছেন হৃদয়কে। 

আ মনে হওয়া স্বাভাবিক, আধ্যাত্মিক অনুভূতিসম্পন্ন হওয়া 

পে লু শোক, 
নৈরাশ্যের দীর্ঘশ্বাস? সুরা, সাকি ও প্রণয়ের কেন এত জয়ধবনি? 


এই গুস্তাখই উর্দু কবিতায় যে নতুন ঘরানা সৃষ্টি করেছে তার প্রভাব হয়ে 
উঠেছে চিরায়ত ও সর্বজনীন। তাই গালিবের রচনা নিছক তাত্বিকের চর্চার 
বিষয়ে বা দুই মলাটের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, তা অত্যন্ত জনপ্রিয় উদ্ধৃতি 
হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে পানওয়ালা থেকে বারবনিতা, ভবঘুরে থেকে ফকিরের 
মুখে মুখে। অধ্যাপক সামাদ উর্দু কাব্যগুলিস্তার এক বিরল প্রজাতির 
বুলবুল'-এর পরিচয় দিতে গিয়ে গালিবকে -নজরুলের সঙ্গে তুলনা করে 
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বলেছেন, নিঃসীম হতাশা থেকে উদ্বোধনের বলিষ্ঠ প্রতিশ্র্তিই তার গজলগুলিকে 
৮ ুিজপসিপু৬ অসি ক৮০এ রবীন্দ্রনাথের ভাষায় আমরা বলতে 
আধ্যাত্মিক শক্তির জোরেই, গালিব দুঃখকে পরম ধন বলে গ্রহণ করতে 
সপ রা নির্বাচনের গুণে “একশ স্বর্ণশায়েরি*র খণ্ুচিত্র 
গালিবের পূর্ণতার উত্তাস পেতে অসুবিধা হয় না। তে নিও 
পাযেরির ভাতের এসেই পড়ে ঃ 
“গম-এ হস্তী কা; অসদ, কিস-সে হো 'জুজ মর্গ ই লজ, 
শম হর রঙ-মে 'জলতী হৈ সহর হোনে তক।” 


নিজের সম্পর্কে গালিব বলতেন ঃ “শায়র তো বোহ আচ্ছা হৈ পে 
বদনাম বছৎ হৈ"? অর্থাৎ + ০ চপ পিল সক 
কাছে।” তখন আমাদের কিন্ত মনে পড়ে যায় শ্রীরামকৃষ্ণ গাইতেন ঃ “যশ 
অপযশ কুরস সুরস সকল রস তোমারি ।”' 
গ্রন্থের অন্যান্য শায়েরিতে আমরা দেখি, পবিত্র ও নিষিদ্ধ প্রেম একাকার 
করে মানবপ্রেমী গালিব অসীমের সন্ধানে নিরত। প্রেমিকাকে কখনো তিনি 
দেখেছেন ভালবাসার পাত্রী-রূপে, কখনো ছলনাময়ী-রূপে, কখনো আধ্যাত্মিক 
পথপ্রদর্শক বা স্বয়ং ঈশ্বর-রূপেই। ফার্সি কবিতায় “সাকি' অর্থাৎ যিনি 
অতিথির পানপাত্র পূর্ণ করে দেন), মদিরা এবং “মাইখানা” প্রভৃতিকে 
উচ্চস্তরের আধ্যাত্মিক প্রতীকে উত্তীর্ণ করা হয়েছে। তার নিশান ধারণ করে 
রেখেছে উর্দু কবিতাও। গালিবের অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রণয়িনীর চিত্রকল্প ছিল 
বারবণিতাদেরই চিত্র। অষ্টাদশ শতকের দিল্লি রা লখনৌয়ের সামাজিক ও 
সাংস্কৃতিক জীবনে তাদের প্রভাব ছিল তাৎপর্যপূর্ণ। আবার কোরানের উপদেশ 
শুনলে আত্মার জন্য অশ্রপাত করাও ছিল বারবনিতাদের শিষ্টাচারের জঙ্গ। 
গালিবের গজলে প্রেমের রসলীলার সঙ্গে একান্তভাবে প্রেমের দুঃখলীলাকেও 
বরণ করা হয়েছে। গালিবের ভাবের মহনীয়তায় বিশেষ বিশেষ শব্দগুলি আর 
ভোগবাদী ব্যঞনার দ্যোতক থাকে না, বরং সেগুলির অনুষঙ্গ আমাদের 
চর্মচক্ষুকে মর্মচক্ষুতে সংশোধিত হতে সাহায্য করে। 
অধ্যাপক সামাদ পাঠকবৃন্দকে আশ্বস্ত করেছেন--“অনুবাদগুলি আস্বাদন” 
করে “সহৃদয়. কাব্যপাঠক ঠকবেন না”*। আমরা আরো একধাপ এগিয়ে 
বলতে চাই, মনের উচ্চ ভাবগুলিকে আবাহন করতে হলে, ভূমির চেতনা 
রর রাজি দানা 
লি পক কা শা টক “0 
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স্বামী বিবেকানন্দ একটি সার্থক পারিবারিক পত্রিকা করতে চেয়েছিলেন। শতাব্দী- 
প্রাচীন উদ্বোধন'-এর ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা প্রমাণ করেছে যে, তার মহান প্রবর্তকের 
ইচ্ছাকে রূপ দেওয়ার সাধনায় সে অনসলভাবে ব্রতী। ভারতে এবং বহির্ভারতে 
বঙ্গভাবীদের মধ্যে “উদ্বোধন' বর্তমানে ব্যাপকভাবে জনপ্রিয় এবং এই জনপ্রিয়তা 
ত্রমবর্ধমান। ১০০তম বর্ষে “উদ্বোধন'-এর গ্রাহকসংখ্যা ছিল ৪০,০০০ এবং 
পাঠকসংখ্যা প্রায় ২০০,০০০ (বর্তমান গ্রন্থটি প্রকাশের সময় এই সংখ্যা দাড়িয়েছে 
যথাক্রমে ৪৫,০০০ এবং প্রায় ২২৫,০০০।) 

স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী তরুণ ও যুবকবৃন্দ উদ্বোধন'-এ প্রকাশিত 
স্বামীজীর ওজন্বী বাণী ও রচনার দ্বারা গভীরভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছেন। তদানীস্তন 
গোয়েন্দা বিভাগের স্পেশাল সুপারিন্টেন্ডেন্ট চার্লস টেগার্ট সরকারের কাছে যে 
সুদীর্ঘ গোপন রিপোর্ট দিয়েছিলেন তাতে “উদ্বোধন'-এ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত 
স্বামি-শিষ্য-সংবাদ'-এ স্বামীজীর ভয়ানক ব্রিটিশবিরোধী কথার বিশেষ উল্লেখ ছিল। 
শোনা যায়, উদ্বোধন'-কে বাজেয়াপ্ত করার পরামর্শ ও নাকি তিনি ব্রিটিশ সরকারকে 
দিয়েছিলেন। স্বাধীনতা-সংগ্রামে স্বামী বিবেকানন্দের বিরাট প্রভাবের বিষয়টি 
সর্বজনবিদিত। বঙ্গদেশে এই প্রভাব এসেছিল মূলত '“উদ্বোধন'-এ প্রকাশিত স্বামীজীর 
ভাষণ, কথোপকথন ও রচনাবলীর মাধ্যমে । 

উদ্বোধন' উত্তর কলকাতার বাগবাজারের ১নং উদ্বোধন লেনের (কলকাতা- 
৭০০ ০০৩) নিজস্ব কার্যালয় থেকে বিগত নব্বই বছর ধরে প্রকাশিত হলেও তার 
সুচনা হয়েছিল উত্তর কলকাতার কন্ুলেটোলায় (কলকাতা-৭০০ ০০৪) গিরীন্দ্রমোহন 
বসাকের ১৪ নং রামচন্দ্র মৈত্র লেনের বাড়িতে। সেখানে প্রায় আট বছর থাকার 
পর “উদ্বোধন'-এর কার্যালয় দু-বছরের জন্য স্থানাস্তরিত হয় বাগবাজারের ৩০নং 
বোসপাড়া লেনের (কলকাতা-৭০০ ০০৩) ভাড়াবাড়িতে। তারপর “উদ্বোধন' উঠে 
আসে তার নিজস্ব ভবনে। 

দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত ভারতীয় সাময়িকপত্রগুলির মধ্যে "উদ্বোধন*ই 
একমাত্র সাময়িকপত্র, যা সুদীর্ঘ শতবর্ষ ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে নিয়মিত প্রকাশের 
অনন্য এঁতিহোর অধিকারী । ভারতীয় সাময়িকপত্রের ইতিহাসে এটি বাস্তবিক একটি 
স্মরণযোগ্য বিষয়। ১৮৬৪ শ্রীস্টাব্দে কেশবচন্ত্র সেন প্রবর্তিত 'ধর্মতত্ত' এবং ১৮৭৮ 
্রীস্টাব্দে শিবনাথ শাস্ত্রী প্রবর্তিত “তত্বকৌমুদী' এখনো প্রকাশিত হলেও তাদের 
প্রকাশ নিরবচ্ছিন্ন ও নিয়মিত নয়। বিরতি, অনিয়মিত প্রকাশ এবং কয়েকটি 
সংখ্যার সংযুক্ত প্রকাশ পত্রিকা-দুটিকে শতবর্ষব্যাপী নিরবচ্ছিন্ন ও নিয়মিত প্রকাশের 
এঁতিহ্যের “রেকর্ড' গড়তে দেয়নি। স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রীম, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 
গিরিশচন্দ্র ঘোষ, হরপ্রসাদ শা্ত্ী, শ্রীঅরবিন্দ, বিনয়কুমার সরকার, রমেশচন্্র 
মজুমদার, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, কালিদাস নাগ, শশিভৃষণ দাশগুপ্ত, বিবেকানন্দ 
মুখোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, এস. ওয়াজেদ আলি, সজনীকাস্ত দাস, নজরুল 
ইসলাম, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, কালিদাস রায়, বনফুল, জীবনানন্দ দাশ, তারাশঙ্কর 
বন্দ্যোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, আশাপুর্ণা দেবী, রেজাউল করিম প্রমুখ সকল 
বিশিষ্ট বাঙালীই 'উদ্বোধন'-এ লিখেছেন। সাম্প্রতিক কালের 'বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী এবং 
মননশীল কবি ও লেখক-লেখিকারাও “উদ্বোধন'-এ নিয়মিত লেখেন। প্রসঙ্গত 
উল্লেখ্য, বাংলার কৃষ্টি ও সমাজে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য ইন্ডিয়ান এপিক 
কালচার সেন্টার" “উদ্বোধন'কে কলকাতার ৩০০তম বর্ষপূর্তিতে 'এপিক পুরস্কার' 
দিয়ে সম্মানিত করেছেন। 

' পত্র-পত্রিকার অকালমৃত্যুর সুপরিচিত পরিপ্রেক্ষিতে “উদ্বোধন'-এর ক্রমবর্ধমান 
গ্রাহক ও প্রচার-সংখ্যা যেকোন সাময়িকপত্রের পক্ষেই ঈর্ষণীয়। একটি ধর্মীয় 
প্রতিষ্ঠানের মুখপত্র কিভাবে তার নিজস্ব চরিত্রকে অক্ষুন রেখে একটি “সম্পূর্ণ' 
সাময়িকপত্র হয়ে উঠতে পারে 'উদ্বোধন' তার উজ্জ্বল দৃষ্টাত্ত। আদর্শকে অক্ষুণ্ণ 
রেখে, সম্তা ও চটকদার বিনোদন ও রুচির কাছে কোনভাবে আত্মসমর্পণ না করে 
ঘউদ্বোধন'-এর ব্যাপক জনপ্রিয়তা অবশ্যই একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়। 

উদ্বোধন 2 শতাব্ীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন' বাঙালী মানসে 'উদ্দ্বাধন'-এর 
গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার দলিলরূপে আজ ও আগামী দিনের মানুষের কাছে বেঁচে 
' থাকবে। আমাদের বিশ্বাস, বিংশ শতাব্দীর শেষে প্রকাশিত এই গ্রটিই হয়ে উঠবে 
বাঙলা ভাষায় শতাব্দীর সর্বশেষ সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। 0 


